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এবং বিশ্ব মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি দূত 
হযরত মুহাম্মদ জঈ-এর আগমন ঘটেছিল এবং এ মাসে 
তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সানিধ্য 
প্রাপ্ত হন। মাসটি মুসলিম উম্মাহর জন্য একই সাথে 
আনন্দের, আবেগের ও বেদনার । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
প্রিয় রাসুল সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফে ঘোষণা 
করেছেন, “আমি আপনাকে সারাবিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ 
প্রেরণ করেছি। !সূরা আল-আৰিয়া, আয়াত ১০৭] ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 
দুনিয়ায় সাম্য, শান্তি এবং সম্ভ্রীতি প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে আমাদের শেষ নবী প্রষ্টু চিরজাগরূক 
থাকবেন, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র 
উদারতায়, মহত, জ্ঞানে, ধর্মে সাইয়িদুল মুরসালিন, প্রিয় 
নবী আ্রঞ্জ সর্বকালের মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। 
নবুওয়তী ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মিশন হযরত মুহাম্মাদ 
ক্্-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে । তার মিশনের লক্ষ্য ছিল 
সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ 


জানুয়ারি'১৩ 


মহানবী প্ঞ্জ-এর কালজয়ী জীবনাদর্শ 


নিপীড়ন ও নৈরাজ্যের দুঃসহ অবস্থা 
থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে 


কায়েম করা । যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, 
২৩ বছরে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে তিনি তা কার্যকর 
করেন সার্থক ভাবে। তীর উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা ছিল 
মানব জীবনের সর্কক্ষেত্রে সর্দিক দিয়ে ইনসাফ ও 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকা শক্তি। আল্লাহ্‌ 
তাআলার নির্দেশনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ এজ সমাজে 
ন্যায়বিচারের মানদন্ড সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জাতি-ধর্ম, বর্ণ- 
শ্রেণী, পিতামাতা, আত্রীয়-স্বজন, ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভূত্য 
সবাইর ক্ষেত্রে বিচার সমান, এমা নিনোরানে বির 
অবকাশ ছিল না। দয়া বা পক্ষপাতিতৃ আল্লাহ্র বিধান 
কার্ষকরকরণে কোন রূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। হযরত 
“আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তার নিজস্ব ব্যাপারে 
কারও নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি । [হাফ আৰ শায়খ 
ইস্ফাহানী, আখলাকুন্‌ নবী এ, পৃ. ১৯] 
রাসূলুলাহ এজ মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃতৃ 
বন্ধনে (][]) আবদ্ধ করার যে মহৎ কর্ম সম্পাদন করেন 
তা মানব ইতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত মাইল ফলক হিসেবে 
চিহ্নিত হয়ে থাকবে । এটা রাসূলুল্লাহ এ্র্-এর অনন্য 
রাজনৈতিক দৃরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ । তিনি 
ঘোষণা করেন “আলাহর পথে তোমরা দু'জন 
দু'জনে ভাই ভাই হয়ো যাও” (] [থা] 
[া]]া)। সে সময় মুসলমানগণ যেসব 
সমস্যার সম্মুখীন হন এ ভ্রাতৃত্ের 
বিধান ছিল তার চমতকার 
সমাধান । সামাজিকতা, 


ভি 
প্রত্যেকের হাদিয়া-উপঢৌকন কবুল করতেন এবং বিনিময়ে 
তাঁদেরও উপহার-উপটৌকন দিতেন। রাজা-বাদশাহদের 
পক্ষ হতে উপহার গ্রহণে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। 
মুসলমানদের বৈরী শক্তি পারস্য সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত কিছু 
হাদিয়া তিনি কবুল করেন। আয়েলার শাসক রাসূলুল্লাহ 
তাঁকে একটি চাদর প্রদান করেন । (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ১৮৩; 
সহীহ আল-বুখারী, খ. ৪, পূ. ৩৬৩] 
হযরত মুহাম্মদ এর্জ শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম গ্নেহ, 
মমতা ও ভালবাসা করতেন এবং সোহাগ ভরা 
ব্যবহার দিয়ে তাদের শিষ্ঠাচার শিক্ষা দিতেন। সফর হতে 
গৃহ প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে যেসব শিশু পাওয়া যেত 
তিনি সওয়ারীর অগ্র-পশ্চাতে তাদের তুলে নিতেন এবং 
পথে-ঘাটে খেলাধূলারত শিশুদের সাথে দেখা হলে মুচকি 
হেসে সালাম দিতেন । আনাস ইব্‌ন মালিক একটু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ্ঞ্ঈ-এর চেয়ে শিশুদের প্রতি অধিক গ্লেহ 
রদর্শনকারী আমি আর_কাউকেও দেখিনি। রাসূলুল্লাহ কর্ন 
ছোটদেরকে “ইয়া বুনাইয়া' অর্থাৎ “হে আমার প্রিয় পুত্র" 
বলে সম্বোধন করতেন । তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি 
ছোটদের গ্নেহ করে না আর বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা 
করে না সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়; হতভাগ্য ব্যক্তি 
ছাড়া কারও কাছ থেকে দয়া-মমতা ছিনিয়ে নেয়া 
হয় না; দয়াবানদের আল্লাহ দয়া করেন, তোমরা 
প্রতি দয়া করো তাহলে 
আকাশবাসী (আল্লাহ ত তাআলা) তোমাদের প্রতি 
দয়া করবেন ।' 
যিনি হতভাগ্য দাস-দাসীদের প্রতি অনুপম 
সহানুভূতি ও মহানুভবতা প্রদর্শন পূর্বক দাসপ্রথা 
উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দাসমুক্তির 
লক্ষ্যে তিনি সমাজে পরিবেশ গড়ে তুলেন; 
মানুষের মন-মেজাযকে তৈরি করেন; বঞ্চিত 
মানুষের জন্য অন্তরে মানবিক প্রেরণার জোয়ার 
সৃষ্টি করেন এবং দাসমুক্তিকে ইবাদত রূপে চিহ্নিত 
বর দাস-দাসীদের প্রতি ব্যক্তিগত ও 
মানবিক আচরণের মাধ্যমে তিনি 
সদস্য রূপে বিবেচনা করেন । রাসূলুল্লাহ ঞ্জ-এর 
উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এ পদ্ধতি দাসপ্রথা উচ্ছেদের 
পথে কাজিফ্ত ফল বয়ে আনে । 
আজ মুসলমানদের একটি অংশ এখন মহানবী 
০8১৮8 


লা হাতি 
ডি 


জানুয়ারি'১৩ 


অশান্তির দাবানল । মানুষের প্রতি মানুষের করুণা, মমতা, 
ভালোবাসা ও গ্রীতির ধারা হচ্ছে ক্ষীণতর। নির্বিচারে একে 
অপরকে হত্যার মতো নৃশংসতায় লিপ্ত হয়েছে মানুষ৷ 
অনিয়ম ও নৈরাজ্যই যেন পরিণত হয়েছে নিয়মে । দুর্নীতি 
পরিণত হয়েছে সামাজিক আচারে। মানুষ হয়ে পড়েছে 
আত্কেন্দড্রিক ও স্বার্থপর ৷ অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ এট 
প্রবর্তিত ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
কল্যাণ । প্রিয় নবী জজ মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুক পেতে 
নিয়েছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী । 
সমাজদেহ থেকে অত্যাচারের মূলোৎপাটন করেছেন তিনি । 
ইসলাম শান্তি, কল্যাণ ও মানবতার ধর্ম। এটাই প্রিয় নবী 
্ঞ্র-এর জীবনাদর্শ । আজ বিশ্বজুড়ে চলছে অন্যায় যুদ্ধ ও 
ভয়াবহ নিপীড়ন । তার কালজয়ী শিক্ষা এবং দিকনির্দেশনাই 
অনাচার, নিপীড়ন, হানাহানি ও নৈরাজ্যের দুঃসহ অবস্থা 
থেকে মানুষকে মুক্তিদান করতে পারে। মহানবী ক্রঞ্জ-এর 
আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আগ্রাসী শক্তি রূখে দেয়ার লক্ষ্যে 
এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান 
করুন । 7 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশববিদ্যানয় 


(থাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


373. 

1..1.3. (71015), 2855 &1--7৬. 
100010709 & 1.4. 101 10ছাটি 30190০০ 
13150. (১955) 


1.3-4১/27৮178,৯, 

1.4. (70015) &1./৯-071072119] 17000 
134৯. (00015) & 1.১. 10 15141010 9100105 
1.5 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


সারির জু মহান 


নগর 


পৃথিবীর বুকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
মুস্তফা ভ্জ (৭০-৬৩২ খি.)-এর 
শুভাগমন মুসলিম উম্মাহর তথা 
সৃষ্টিকুলের জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
রহমত । বিশ্বশান্তির অগ্রদূত এমন এক 
সময় দুনিয়ায় আগমন করেন, যখন 


পৌছে গিয়েছিল। প্রাক-ইসলামি তথা 
আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে চরম 
উচ্ছৃজ্খলতা, পাপাচার ও ব্যভিচারে 
ভরপুর ছিল তখনকার আরবীয় 
সমাজ। ব্যক্তিপূজা, অগ্নিপূজাসহ বহু 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী আরবসমাজে অন্যায়- 
অপরাধ, কলহ-বিবাদ, দ্বন্দ-সংঘাত, 
সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, নৈরাশ্য আর হাহাকার 
ছাড়া কিছুই ছিল না। সেই চরম 
দুঃসময়ে ৫৭০ খিস্টাব্দের ১২ রবিউল 
আউয়াল মক্কার সন্তরান্ত কুরাইশ বংশে 
শান্তি, মুক্তি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য 


করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
9৫808425456 


জানুয়ারি'১৩ 


“আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের 
জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।”১ 
ইসলামের আবির্ভাব মুহূর্তে এবং তার 
আগের বিশ্বের মানবসমাজে 


ছিল চরম বৈষম্য। সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, 


হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অহরহ চলত। 
তখনকার সামাজিক অনাচার ও 
অশান্তির অন্যতম কারণ ছিল 
অর্থনৈতিক আকাশ-পাতাল পার্থক্য । 
এই অশান্ত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন 


র বিশ্বমানবতার মহান 
মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ ু্জী। তাঁর 
শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ ও পদ্ধতি ছিল 


অনন্য । আরব দেশে যুদ্ধাবিগ্রহ, কলহ- 
বিবাদ, রক্তপাত, অরাজকতা ইত্যাদি 
রত করো সাবান ও 

(সম্প্রীতির ভিত্তিতে তিনি 
একটি অনুপম আদর্শ কল্যাণমূলক 
সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 
সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় 
মহানবী ওজ্জ-এর ভূমিকা অতুলনীয় । 


করে জ্বলতে থাকত। কিশোর বয়সে 
হযরত মুহাম্মদ উ্ঈ-এর কোমল হৃদয় 
এই বীভৎস দৃশ্যাবলি দেখে কেঁদে 


শান্তিসংঘ গঠন করে 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। 
অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, 
অত্যাচারিতকে _ সহযোগিতা করা, 
শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে 
গোত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখা এসব ছিল 
এ শান্তিসংঘের | মক্কার 


ধনাঢ্য ও বিদুধী মহিলা হযরত বিবি 
খদিযা ক্র-এর সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে 


বিলিয়ে দেন। পবিত্র কাবাগৃহে হাজরে 
আসওয়াদ বা কালো পাথর স্থাপনের 
দুর্লভ গৌরব লাভের বিষয় নিয়ে 
একবার গোত্রে গোত্রে ভয়াবহ যুদ্ধ 
বাধার উপক্রম হয়। জায়গামতো 
বসানোর প্রয়োজনে কে তুলে আনবে 
বা কোন গোত্রের নেতা এই পবিত্র 
কালো পাথর উঠিয়ে আনবেন, এ নিয়ে 
প্রচণ্ড বাক্বিতপ্তা শুরু হয়। তুমুল 
রিচআন অনামকিনাদীর দে 
তখন উপস্থিত একজন প্রস্তাব করলেন, 
আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদকে দেওয়া 


| আত্তার্তহীদ ৬ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


হোক মীমাংসার দায়িতৃ । রাসুলুল্লাহ 
প্রল্-এর বয়স তখন অল্প, কিন্ত 
সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য তিনি 
আল-আমিন উপাধি পেয়ে গেছেন 
এবং ন্যায়নীতি ও ধৈর্যগুণে এক 


লী রেখে গেলেন প্রত্যুৎপন্নমতিতেের 
এক উজ্জ্বল উদাহরণ । 

তৎকালীন আরবদের মধ্যে কোনো 
রকম এক্যবোধ বা জাতীয় চেতনা 
ছিল না। গোত্রগ্রীতির কারণে কলহ- 
বিবাদ লেগেই থাকত । নবী করীম এজ 
এ কৃত্রিম ভেদাভেদ ও দ্বন্ব-কলহের 
চিরতরে অবসান ঘটান। আরবে 


কে দারা: বিলোপ সাধন 
করেল। লাহীদেরমরাদা ও বিপুল 
জীবনযাপন আরবসমাজের অশান্তির 
কারণ ছিল। মহানবী ্রঞ্জ তাদের 


দুর্ঘতি ও দুর্দশার হাত থেকে উদ্ধার 


ওর ও [ভা 


ছায়া রি 
ওজনও 


৮. আদ্র 
টি 


বিক্রিত আলওযান পণত েনবত নেক্সা হয় । 
ম্ুগঠঠোতোন 


পদতলে সন্তানের বেহেশত । তৎকালে 
আরবে কন্যাশিশুকে মাটির নিচে 
জীবন্ত প্রোথিত করা হতো । রাসুলুল্লাহ 
জজ এ জঘন্য প্রথা নিষেধ করেন। 

মদিনায় হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ 
ন্ট সেখানে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক এ 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের মধ্যে 
শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ নানা 
দিক বিবেচনা করে মদিনার সনদ 
প্রণয়ন করেন। এতে মদিনায় 
বসবাসরত সব ধর্মাবলম্বী মানুষের 
স্বাধীনতা ও অধিকারের যথোপযুক্ত 
স্বীকৃতি ছিল। শত অত্যাচার-নির্যাতন 
17 
সেসব জাতি ও 'গোকে ক্ষমা করে 
এবং তাদের সঙ্গে উদার মনোভাব 
দেখিয়ে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও 
প্রসারের পর মহানবী প্র্ু বিভিন্ন 
দেশের সরকারপ্রধানের সঙ্গে অসংখ্য 
আন্তধর্মীয় শান্তিচুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 
করেন । এগুলো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং 
বর্ণবৈষম্য, গোত্রভেদ প্রথা প্রভৃতি 
বিলোপ সাধনে বিরাট অবদান রাখে । 
সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী আর 
এর অনবদ্য ভূমিকার অনন্য স্মারক 
হুদায়বিয়ার সন্ধি। বাহ্যিক 
পরাজয়মূলক হওয়া সত্বেও কেবল 
শান্তির স্বার্থে তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর 


করেন। ৬৩ বছরের মক্কী ও মাদানী 
জীবনে তিনি সমাজে শান্তি-শৃভ্খলা 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িতৃ 
সুচারুভাবে সমাপন করে গিয়েছিলেন । 
যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, তেমনি যুদ্ধ 
করেছেন শান্তি সুরক্ষার জন্য । জীবনে 
হয়েছে তাঁকে, অথচ এর কোনোটিই 
আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ছিল না। মহৎ সব 
গুণে শান্তির দূত মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ স্রঞ্জ-এর জীবন ছিল পরিপূর্ণ । 
ত কোনো প্রকার অশান্তিও 
বিশৃঙ্খলা বিরাজমান থাকত না। তাই 
তো অমুসলিম লেখক উইলিয়াম হার্ট 
“একশত শ্রেষ্ঠ মানব' গ্রন্থে সর্বকালের 
নিত মহামানব হজরত মুহাম্মদ 
যত দাশ রাশ বারই 
মুহাম্মদ আ্-এর মতো 
কোনো ভি দিত নিউ 
একনায়কতৃ গ্রহণ করতেন, তাহলে 
এমন এক উপায়ে ভিনি এর সমস্যা 
সমাধানে বি হতেন, যা 
পৃথিবীতে আসত বহু বাঞ্কিত 
শান্তি ও সুখ। তাঁর জীবনচরিতের 
গভীর দর্শন সত্যিকার শান্তির পথের 
দিশা দেয়। 7 
তোর সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, 


লামিক স্টাডিজ ত্যান্ড দাওয়া, দারুল 
ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


+ আল-কুরআন, সূরা আল-আমিয়া ২১:১০৭ 


আল্ওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না, 
সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার 


করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


ভি. আই. পি টাওয়ার শপিং কমপ্রেক্স 


১ ৩০১৮১৮-০৪৭১৯১৩০১ 


জানুয়ারি'১৩ 


২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
চশা181: 910181114260))/91100.001) 


_ আগহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 
কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


| আত্তান্তহীদ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে বর্তমান 


বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ 
সাধনে সক্ষম হয়েছে । ফলে ছোট হয়ে 
আসছে পৃথিবী । মানুষ চাঁদের দেশে 
পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে বহু আগেই 
এবং বর্তমানে সেখানে বসবাসের 
যাবতীয় প্রস্ততি চলছে। পাশাপাশি 
অব্যাহত রয়েছে মঙ্গল গ্রহে অভিযাত্রা । 
তাছাড়া বিজ্ঞানের কল্যাণে ভূ-উপগ্রহ 
স্থাপন, রেডিও, টেলিভিশন, 
টেলিফোন, কম্পিউটার, ই-মেইল, 
ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইত্যাদি আবিষ্কার 
চরমে পৌঁছেছে। সেই সঙ্গে কেউ কেউ 
নানাবিধ মারণাস্ত্র তৈরি করে 
তথাকথিত শান্তির নামে বিশ্বব্যাপী 
করছে। ইহজাগতিক ইন্ডিয়গ্রাহ্য সুখের 
মোহে উন্নতি-অগ্রগতির নামে তারা 
অস্বাভাবিক ও অমানবিক জীবনযাপনে 
লিপ্ত রয়েছে। তারা মারণযজ্জঞের 
অগ্নিক্রীড়ায় উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় মত্ত 
হয়ে উঠেছে। তারা মানুষকে খতম 
করেই মানবীয় সুখ প্রতিষ্ঠার অহেতুক 
স্বপ্ন দেখছে। রাসায়নিক ও অন্যান্য 


জানুয়ারি'১৩ 


সবচেয়ে জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ এবং 
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় কিছুদিন 


ভোগবাদী ও 


যে আজ অপ্রতিহত 
গতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, 
তার মূল কারণ হচ্ছে নিরঙ্কুশ বস্তবাদ। 
বন্তবাদ এমন একটি গুরুতর 
জীবনদর্শন, যা শোষণ ও নির্বিচার 
লুষ্ঠনকে আশ্রয় করে একটি প্রশস্ড 
কারাগার তৈরি করে মাত্র এবং যা সব 
মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে 
নিশ্চিহ করে দিয়ে অসংখ্য মানুষকে 


[| আত্তার্তহীদ ৮ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


কতিপয় অমানুষের হাতে বন্দি হতে 
বাধ্য করে। ফলে ইনসাফের অপমৃত্যু 
ঘটে, নৈতিকতা আড়ালে চলে যায় 
এবং এ সঙ্গে উপসর্গ হয়ে দেখা দেয় 


কারাগারে অসহায়ভাবে বন্দি, যা থেকে 
মুক্তির কোনো পথ আর এখন খোলা 
নেই। মনে হচ্ছে, ইউরো-মার্কিন 
পুঁজিবাদী সভ্যতা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে 
এগিয়ে চলছে মৃত্যুর দিকে । 
ইউরোপ- যে আজ বিশ্ব 
আস্ফালন করছে, আসলে তা 
রা বরং রা 
হওয়ার পূর্বলক্ষণ, 
শেষ বিদায়ের করুণ ভি 
আর্তচিৎকার। ভোগবাদের মদের 
পানীয় পশ্চিমা বিশ্বকে যে ভেতরে 


যে, এই বিপন্ন আধুনিক সভ্যতার 
বিনাশ এখন নিতান্তই সময়ের ব্যাপার 
মাত্র। ৯ এ যেন এক নব্য “আইয়াম- 
ই-জাহেলিয়া" বা নতুন অন্ধকার যুগ । 
আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর 
আগেও বিশ্বের অবস্থা এ পর্যায়ে 
পৌছেছিল। সমগ্র বিশ্ব তথা এশিয়া, 
ইউরোপ ও আফিিকার সব জাতি 


জানুয়ারি'১৩ 


ছিল। জীবন থেকে মানবতা ও নৈতিক 
মূল্যবোধ বিদায় নিয়েছিল। তাওরত, 


যবুর ও ইনজিল কিতাবের অনুসারীরা 
কিতাব ত করে অমানবিক ও 
অনৈতিক পরিচর্যায় লিপ্ত 


হয়েছিল। বেদ, রামায়ন, মহাভারত, 
উপনিষদ, আর্ধধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈন 
মতবাদ, তাওবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী 
সবাই নৈতিকতা বিবর্জিত, দেহসর্বস্ব 
সুখ সন্ধানে নিমগ্ন ছিল। সর্বত্র 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় মানুষের 
জীবনকে করে তুলেছিল চরম দুর্বিষহ 


তেই 


৪৯:৮০ 
এট, মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান (রা.) চট্টগ্রাম 


ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । 
সংযম বলতে কিছুই ছিল না। দুর্বলের 
ওপর সবলের অত্যাচার ও নারী 
নির্যাতন ছিল আভিজাত্যের মাপকাঠি । 
নারী নির্যাতন চরমে পৌঁছেছিল। 


নামমাত্র মূল্যে নারী ও দাসদাসী হাটে- 
বাজারে বিক্রি হতো। এক কথায়, 
নিগীড়িত মানবতা আজকের মতোই 


[দ্বীনি ও আম্ুন্িকি শ্িল্ষীল একটি আঅন্বন্বত 5 
৯এএ১-০১ এক ছ্ীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃম্নেহে শিক্ষাদান । 
দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় | 


ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 


ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 


রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 
সুপরিসর পরিচ্ছন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বাবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


চি. 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. 


জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় 


বিভাগ 


05 মাত্র ছয় বছরে 
ছাত্রদের জন্য 


কালেমা-নামাজ, আযান-হক্বামত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 

ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 


বাংলা, অংক ও 


কিতাব বিভাগ 


পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি 7% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন £ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


| আত্তান্তহীদ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


“হযরত মুহাম্মদ ক্র্ী। তিনি কোনো 
বিশেষ কালের বা বিশেষ জাতির জন্য 
প্রেরিত হননি। তিনি এসেছেন সব 
কালের, সব দেশের, সব মানুষের 
মুক্তির সনদ নিয়ে। তিনি ছিলেন 
বিশ্বনবী, বিশ্বমানবতার নবী এবং 
জগতের জন্য রহমতস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহ মহাগ্রহ্হ আল-কুরআনে 
বলেন, 


৮5412 0১৮৮ 


902084414১6 
“হে রসুল! আমি আপনাকে 
জগতগুলোর জন্য রহমতম্বরূপ প্রেরণ 
করেছি ।”১ 
তার প্রতি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে 


265 09 উড। 902 ৮৫ 


1797৮ এ ॥ ৬১৫ ৮ 


রি ১৪1০23256% 
“রামাযান মাস, এ মাসে অবতীর্ণ 
হয়েছে আল-কুরআন, যা 
বিশ্বমানবতার জন্য পথপ্রদর্শক এবং 
সত্য ও 
মিথ্যার মধ্যে 


গুণাবলীকে_ পরিপূর্ণতাদানের জন্য, 
তথা পৃথিবীর মানুষকে আদর্শ ও 

উনি 
লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তাকে এ 
পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি হলেন 
বিশ্বমানবতার একমাত্র নির্ভুল আদর্শ । 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৫৫252 0 ৮ ৮1% গ্রে 


৪4৫2০৫৮74০৮ ৫ অর্ণ ০৪৩৪ 

“নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল ্্জ-এর 
মধ্যে তোমাদের জন্য অনুসরণীয় 
সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে ।”ত 

তাঁর মহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যে 
সমগ্র সৃষ্টি জগতের শান্তি ও কল্যাণ, 
মুক্তি ও কামিয়াবি নিহিত রয়েছে। তার 
চরিত্রের প্রতিটি দিকই হচ্ছে গোটা 
মাখলুকাতের জন্য উত্তম আদর্শ । তাই 
আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে 
“হে নবী। নিশ্চয়ই আপনি মহান ও 
সর্বোত্তম চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত "5 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 

$4৫৯4৫০5 
“আপনার মর্যাদা, সম্মান ও 
প্রতিপত্তিকে আপনার যিকর বা 
আলোচনার মাধ্যমে ও স্মরণ করার 
মাধ্যমে শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত করেছি ।” 
প্রতীক বা বাস্তব নমুনা । 


তি ডি 0৬ 0৩৯ ০১০৩৮ 


419৬৬ 53৮০৯ ৩৩ 
ঢা 229$):548 ৭9 


হযরত সা'দ ইবনে হিশাম রক থেকে 

বর্ণিত আছে, উম্মাহাতুল মুমিনীন 

সি আয়শা ঞ্্-কে কতিপয় 
সাহাবী রা রাসুলুল্লাহ জঁই-এর 

ইত্তিকালের পর তীর জীবনের আদর্শ 

বা কর্মকাণ্ড বা তার চরিত্র সম্পর্কে 

আল-কুরআনের জীবন্ত প্রতীক বা 

বাস্তব নমুনা ।% 

আর তাই আল্লাহপাক বলেন, 

445 ৮ 585৬6 ৫2৫ পু ৫ 


59৫2 


১ 
“রাসুল গ্রঞ্জ তোমাদের যা দিয়েছেন তা 
গ্রহণ কর; আর তিনি যা নিষেধ 
করেছেন তা থেকে বিরত থাক |” 


লেখক: এরঁফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


আল-কুরআন, সূরা আল-আন্দিয়া ২১:১০৭ 
আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা ২:১৮৫ 

আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব ৩৩:২১ 
অ 
অ 


ল-কুরআন, সূরা আল-কলম ৬৮:৪ 

ল-কুরআন, সূরা আশ-শরহ ৯৪:৪ 
৬ আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. _ ১৯৮৩ খ্রি.), 
খ. ৪২, পৃ. ১৮৩, হাদীস: ২৫৩০২ 

" আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর ৫৯:৭ 


1 1 | ভি 
চি প্রীতি টি পিজি হয 


21021811121 111 0)0]111811.0017 


৩৩ রহমান ম্যানসন (য় তা) প্রেস বাজার গলি, আরা, রা 
5611: 01716-782619, 01737-618109 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


জানুয়ারি'১৩ 


আলামীন' 
হিসেবে দুনিয়াতে আর্ত হবেন 
কেয়ামতে অনল কাছে 


আত্মপূজারী ্বার্থদুষ্ট ব্যক্তিদের 
উৎখাতের আওয়াত আজও সর্বত্র 
বিধানের প্রতিষ্ঠার আওয়াজ গুঞ্জরিত। 
বস্তুত শেষ নবীর নবুওয়তী বিপ্লবের 
এই মুখ্য উদ্দেশ্য ইসলাম বিদ্বেষীরা 
পূর্ব থেকেই আঁচ করেছিল। মুখ্যতও 
মহান আল্লাহ এ জন্যেই তাকে 


দুনিয়াতে এবং 
দ্যর্থহীনভাবে বিশ্ববাসীকে 
দিয়েছিলেন, 


ডা ৬:৯$ ইত রর লিগ, 0 2 
৫6৮ 


6৭46 ৬2১২।৫$০৪8 
“পথ-নির্দেশিক যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা 
এবং সত্য জীববিধান দিয়ে রসূলকে এ 
জন্যেই পাঠানো হলো যেন মানব- 
রচিত (পক্ষপাতদুষ্ট) সকল বিধি- 
ব্যবস্থার ওপর আল্লাহর ন্যায় 
বিধানেরই তিনি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা 
করেন।”১ 
মহান আল্লাহ সাথে সাথে এও ঘোষণা 
করলেন যে, 


_॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


865৫০15) 2$ 
“খোদায়ী রী প্রতিষ্ঠার এ 
সংগ্বামকে যদিও মুশরিক তথা আল্লাহর 
অবাধ্য মানুষেরা খারাপ জানবে (তবুও 
এ সং্গ্রামকে তার লক্ষ্যপথে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হবে|)” 
মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেছেন, 
84১%০৩1৩) 


মহানবী প্রজ্জ-এর নবুওয়তী জীবনের 
শুরু থেকে ইসলামী বিপ্লবের চূড়ান্ত 
তেইশটি বছরের ইতিহাসে বার বার 
সত্যের সাথে অসত্যের সংঘাত লক্ষ্য 
করা গেছে। 

মানবতার দুশমনরা পদে পদে 
রহমাতুল্লিল আলামীন সর্বহারা মজলুম 


জানুয়ারি'১৩ 


জুলুম নির্যাতন চালিয়েছে। চেষ্টা 
সংগ্রাম শুরুতেই স্তব্ধ করে দিতে। 
কিন্ত ইসলামী বিপ্রবের নায়ক আর্ত 
শোষিত মানুষের দরদী নেতা কোনো 
অন্যায় অসত্যের সামনেই মাথানত 
করেননি । আপোষ করেননি বাতিলের 
সাথে। আর মুলতও ওহীভিত্তিক 
এটা করা সম্ভব নয়। এ কারণেই 
অতীতের কোনো  নবী-রাসুলকেও 
খোদায়ী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে বাতিলের সাথে আপোষ 
করতে দেখা যায়নি । 

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে এটা 
সুস্পষ্ট যে, ইসলামের কথা, ইসলামী 
ন্যায়-নীতি ও সাম্যের কথা যখনই 
উচ্চারিত হবে, তখনই ব্যক্তি ও 
আগ্তন ধরে যাবে । তারা সকল মিথ্যা 
প্রচারণার আশ্রয় নেবে। নানান 
ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করবে, খোদায়ী 


বিধানের পতাকাবাহীদের উপর উঠেছ 


ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। দেড় 
রাসূলের যুগে যেমন এটা ছিল এক 
বাস্তব সত্য, আজও তেমনি । বস্তত এ 
মুহাম্মদ গঞ্জ আরব সমাজে দীর্ঘ ৪০টি 
বছর ধরে সুনামের সাথে অতিবাহিত 
করেছেন এবং সর্বত্র আদর্শ সমাজকর্মী, 
“আমীন-সাদেক' তথা বিশ্বস্ত ও 
সত্যবাদী হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন, 
2 
বিনা ানপালািনিতরািগির 
সমাজদরদী আদর্শ ব্যক্তি নবুওয়ত 
দুশমনিতে লেগে গেল। তিনি যখন 
ঘোষণা করলেন, সকল ক্ষেত্রে একমাত্র 
আল্লারই বিধি-ব্যবস্থা চালু হবে, তখন 


(নাইযুবিল্লাহ), যার জবাবে অভিশাপ 
মুদাবাদ, মুর্দাবাদ । 

এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, 
কোনো ব্যক্তি যত ভাল মানুষ হিসাবেই 
সমাজে পরিচিত থাকুন না কেন, 
সমাজে ইসলামের সাম্য, ন্যায়- 
নীতিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা চালালে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থপর নেতৃতৃ 
ও তাদেরঅনুসারীদের নিকট থেকে 
জীবন নামের হুমকিসহ সকল প্রকার 
বিরোধিতা আসবেই । কারণ, সমাজ 
নেতারা এটা ভাল করেই জানেন যে, 
আল্লাহর ইনসাফভিত্তিক জীবনব্যবস্থা 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ বঞ্চিত 
কর্তৃতের অবসান ঘটবে, চলবে না 
তাদের শোষণ করা, প্রতারিত করা। 
এ কারণেই মহানবী ্রঞ্জ যখন লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহুর বিপ্লবী বাণী উচ্চারণ 
করেন, তখন সমাজের যেখানে যার 
নেতৃতৃ-কর্তৃতী ছিল সকলেই ক্ষেপে 
। হযরত যখন বললেন, 
শোষণের বড় হাতিয়ার সুদ বন্ধ করো । 
অন্যথায় আল্লাহ এবং তার রাসূলের 
সাথে কিয়ামতের দিন লড়াই করার 
জন্য প্রস্তুত থাকো । তখন সমাজের 
পুঁজিপতিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তারা 
সমাজের গুপ্তা ও বখাটে ছেলে- 
অর্থ দিয়ে হযরতের প্রতি টিল ও প্রস্তর 
নিক্ষেপের জন্য লেলিয়ে দিল । 
সামাজিক পবিত্রতা বজায় রাখার জন্যে 
তিনি যখন অশ্লীল আচরণ ও 
ব্যভিচারের বিরুদ্ধে কথা বললেন, 
সকল অশ্লীলতা ও নগ্নতাপ্রিয় মানুষ 
ভারী করলো। এভাবে পদে পদে 
মহানবী জী ও ইসলামী আন্দোলনের 
কর্মীদের অন্যায়কারীদের বিরোধিতা ও 
জুলুমের শিকার হতে হয়েছিল। মূলত 
এভাবেই মহানবী ক্র ইসলামের 


ভাবাদর্শকে র 
সর্বাআকভাবে 
চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট-পরিশ্রম করেছেন। 


| আত্তার্তহীদ ১২ 
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আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই একজন 
হয়। এ পরীক্ষায় উত্তরণের উপরই 
জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ, আল্লাহর 


মুমিন-মুসলমান-একথা 
বললেই তাকে মুক্তি দেওয়া হবে, যে 
পর্যস্ত না তার (এই ঈমানী 
স্বীকারোক্তির) পরীক্ষা নেওয়া হবে? 
একই অর্থবোধক অপর আয়াতে 
আল্লাহ প্রত্যক্ষ সম্বোধনের দ্বারা 
ঘোষণা করেছেন, 

৫58 8৩৫6 55601স৬৩5 ৩1 2৩৮৮ এ 
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6401 785452 
“তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে, 
এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর 
তোমাদের ওপর আসবে না সে সকল 
প্রতিকূল অবস্থা। যে সকল অবস্থার 
মুকাবিলা করতে হয়েছিল তোমাদের 
পূর্ববর্তী (নবী-রাসূল ও আল্লাহর 
বিধানের অনুসারী)দেরকে?" 
মোটকথা এ যুগেও পৃথিবীর যে কোন 
ভূখপ্ডেই হোক, কেউ মহানবী ্ঞ্ঈ-এর 
সাম্য, ন্যায়নীতি ও জীবন আদর্শের 
অনুসারী বলে দাবি করলে এবং 
সমাজে ইনাসাফ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে 
এটা অবধারিত যে, তারা যত ভাল 
মানুষই হোক না কেন প্রতিষ্ঠিত 
সমাজের স্বার্থপর মহল থেকে তাদের 
বিরোধিতার সম্মুখীন হতেই হবে । সে 
বিরোধিতা মোকাবিলা করে ঈমানী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সমাজের 
বঞ্চিত মানুষদের ভাগ্যোন্নয়ন ও 
বজকঠোর শপথ গ্রহণ করার মধ্যেই 


আজকের দিনে মুসলিম অধ্যুষিত 
বিভিন্ন ভূখণ্ডের মুসলমানদের মধ্যে এই 
দৃঢ় সংকল্পের অভাবই ইসলাী সমাজ 
ব্যবস্থার সুফল থেকে জগদবাসীর 
বঞ্চিত থাকার মূল কারণ । অবশ্য 
যোগ্যতার প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে অপরিহার্য 
শর্ত। কেননা 31709111 %/100701 
০1016170817 900161009 
ডড10)001 91109115091] 819 
08176010015, “যোগ্যতাবিহীন সাধুতা 
এবং সাধুতাবিহীন যোগ্যতা উভয়ই 
বিপজ্জনক ।' প্রতিটি মুসলিম দেশেই 
এ মুহূর্তে দেখা যায়, ইসলামের জন্যে 
নিষ্ঠাবান দরদী মানুষের অভাব না 
থাকলেও যুগ-প্রয়োজনের তুলনায় 
সমাজ-নেতৃতের ক্ষেত্রে যে ধরনের 
এবং যে পরিমাণ যোগ্যতাসম্পন্ন 


ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষা ও সংস্কৃতিই এর 
প্রধান কারণ, যার ফলে আজ সকল 


মুসলিম রাষ্ট্রের জনগণ চায় এক পথে 
চলতে আর ওই ৬ 
কোলে লালিত এক শ্রেণীর নেতৃতৃ 

তাদের ভিন্ন পথে নিয়ে রে 
পরাধীনতার নাগপাশ মুক্ত হবার পর 
থেকে মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্রই 
জীবনবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত এ 
সংঘাতই চলে আসছে। সর্বাত্মক 
বিপ্রবের নায়ক মহানবীর জীবনাদর্শকে 
সমাজে প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সকলকে 
আজ নিষ্ঠা ও রিকি সাথে 
প্রয়োজনীয় যোগ্য লোকের সংখ্যা 
বৃদ্ধিতে অধিক তৎপর হতে হবে। এই 
খ্যা_ বৃদ্ধির দ্বারাই পাশ্চাত্যের 
জড়বাদী ধ্যান-ধারণা বিশিষ্ট নেতৃত্ব 
এবং সাধারণ মুসলিম জনতার 
মধ্যকার চিন্তাগত দ্বনেদ্বর অবসান ঘটা 
সম্ভব। তারপরও কথা থাকে নিরস্বার্থ 
নেতৃত্বের । হয়তো যোগ্যতার শর্তও 
পূরণ হলো এবং ইসলামের নামেই 
নেতৃত চললো, কিন্তু মহানবী এ্রঙ্ু ও 


তার নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রামী সাহাবীদের 
আদর্শে যদি সেই নেতৃত্ব পরিচালিত না 
225-1117 
এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির 
প্রচ্ছন্ন খায়েশ তাতে জড়িয়ে থাকে, এ 
অবস্থায়ও মহানবীর রাজনৈতিক ও 
সামাজিক বিপ-বের মূল লক্ষ্য অর্জিত 
হবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে না শোষণমুক্ত 
কল্যাণ রাষ্ট্র।া বঞ্চনা-বৈষম্যের 
ওপর থেকেই যাবে। 

নবওতী বিপ্রবের উল্লেখিত 
প্রতিকিলতাকে সামনে রেখেই 
মানবতার কল্যাণে এ বিপ-বকে সফল 
করার এবং নিজেদের ঈমানী পরীক্ষায় 
সাফল্য লাভের জন্যে মুসলমানের দৃঢ় 
সংকল্পবদ্ধ হওয়া কর্তব্য । 


নবী জীবনের আদর্শ 

বনাম বৈপরীত্য 
মহামানব হযরত মুহাম্মদ জু কেবল 
মানব জাতির জন্যেই নয়- অপরাপর 
সৃষ্টির জন্যেও “রহমত' হিসেবে এ 
ধুলির ধরায় আগমন করেছিলেন । 
তিনি এমন এক আদর্শ নিয়ে এ 
দুনিয়াতে এসেছিলেন, যে আদর্শের 
অনুসরণ মানবতাকে সার্বিক মুক্তি ও 
কল্যাণের পথ দেখায় । শুধু মানুষই 
নয়, এমনকি অপরাপর প্রাণীকুলও 
অন্যায় কষ্টের হাত থেকে রেহাই পায়। 
অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণীকেও কষ্ট 


বা কষ্ট দেওয়া যায় না। শেষ নবী 
মুহাম্মদ প্জ্জ-এর এটাই শিক্ষা । তাই 


মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন তিনি। এ 
জন্যে সকল সময় সর্বাধিক 
দরদী সেই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি 
লাখো কোটি দরুদ ও সালাম প্রেরণ 
আবশ্যক । 

প্রতি বছরই বারই রবিউল আওয়াল 
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অনেক 
উদযাপন করি। কিন্তু এ দিনের 


উচিত। আমরা মৌখিকভাবে মহানবী 
ঞ্জ-এর যে মহত বর্ণনা করি এবং 
উর প্রতি ভি ভাবা পন 
করি- এর সাথে আমাদের ব্যবহারিক 
জীবনের সম্পর্ক মিলাতে গেলে সত্যই 
কি মিল খুঁজে পাই? নবী মুস্তাফার 
জীবনাদর্শের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য 
হলো এই যে, তিনি মানুষের কল্যাণে 
যা কিছু বলেছেন ও করেছেন, সে 
অনুসারে নিজের সাথীদের ও সমাজ 
জীবনকে গড়ে তুলেছেন। এমন নয় 
যে, এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, কবি, 
সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক ও 
সমাজ নেতার ন্যায় মুখে নীতিবাক্য 
খুব উচ্চারণ করেছেন কিন্তু সেগুলো না 
ব্ক্তিজীবনে না সমাজজীবনে 


পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কিংবা 
সম্পদ-শ্রমের তুলনায় কোনো 
না, তেমনি বহিরাক্রমণের হাত থেকে 
নিজেদের প্রতিরক্ষার প্রশ্রেও তারা 
হীনমন্যতা ও নতজানুভাব কাটিয়ে 
উঠতে পারছে না। অথচ এ 
একদিন স্বল্পসংখ্যক মানুষকে দেশ- 
করে তুলেছিল। তাদের ন্যায়নীতির 
লড়াই দেশ-বিদেশের মানবতার 
দুশমনদের অন্তরাত্সাকে কাঁপিয়ে 


জানুয়ারি'১৩ 


মুক্তির পথকে করেছিল উন্মোচিত । শুধু 
জাীরাতুল আরবই নয় পৃথিবীর বহু 

ভূখণ্ডের মানুষের জীবনে এসেছিল এক 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন । বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল এ আদর্শের অনুসারী 
মানুষদেরই শ্রেষ্ঠ এবং নেতৃত। নবী 
মুস্তফার সে নীতি-আদর্শ আজও অক্ষু্ণ 
রয়েছে। আজও এর কার্যকারিতা যুগ- 
দেশ-কাল পাত্রের বিভিন্নতার মাঝেও 
নিজের শাশ্বত বজায় রেখেছে । কিন্তু 
তা সন্তেও তাঁর অনুসারীদের কেন এ 
অবস্থা? আমরা মনে করি, মুসলিম 
উম্মাহর ব্যস্টি ও সমষ্টি জীবনের 
বহুমুখ বৈপর ত্যই মানবতার 
মুক্তিদিশারী এ মহামানবের আনীত 
জীবনাদর্শের যথাযথ সুফলসমূহ থেকে 
গোটা মানব জাতিকে বঞ্চিত রেখেছে । 
ফলে আজ আমরা যেমন 
সমাধানে সক্ষম হচ্ছি না, তেমনি অপর 


বোধ করছে না। মানবতার 


* হয়েছিলেন। এর ভিত্তিতেই তিনি এক 


নতুন জীবনবোধ, জীবনচেতনা ও 
নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির গোড়া পত্তন 
করেন। 

এ সভ্যতা-সংস্কৃতির উপকরণাদিও 
ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরিতাপের বিষয় 


আনীত সভ্যতা-সংস্কৃতির বদলে 
পাশ্চাত্য সভ্যতারই ধারক, যার মায়া 
তারা কাটিয়ে উঠতে পারছে না 


অবশ্য একথার দ্বারা বিজ্ঞান-সভ্যতাকে 
অস্বীকার করার কথা বলা হচ্ছে না। 
কারণ বিজ্ঞান-সভ্যতা আর পাশ্চাত্যের 
জড়বাদী সভ্যতা এক কথা ও এক বস্ত 
নয়। জীবনের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের 
প্রয়োজনীয়তা অতীতেও ছিল আজও 
রয়েছে। মুসলমানরাই এর সূচনা 
করেছিল। এর ধারাবাহিকতার মধ্য 
দিয়ে যে বিজ্ঞান-সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, 
তাতে মুসলমানদের কোন বিরোধতো 
অবদান দাবি করার অনেক কিছু 
রয়েছে। পাশ্চাত্যের জড়বাদী 
সভ্যতাকে পরিত্যাগ করা হলে তাতে 


অনুসারী বলে নিজেদের দাবি করি 
এবং গোটা সমাজ সে আদর্শের 
অনুসারী হোক এটা চাই, তাহলে 
সমাজ নেতৃতৃকে কথিত হীনমন্যতা ও 
বৈপরীত্য পরিহার করতে হবে। 
তেমনি আজকের দিনে এ সিদ্ধান্তেও 
পৌঁছতে হবে যে, আমরা কি পাশ্চাত্য 
সভ্যতা-সংস্কৃতিরই অনুসরণ করবো, 
না নবী মুস্তকার আনীত সভ্যতা- 
সংস্কৃতিরই , পূর্ণ অনুসারী হবো? 
অন্যথায় বর্তমান বৈপরীত্য ও দ্বিধাগ্রস্ত 
অবস্থা আমাদের ঈঙ্গিত লক্ষ্য অর্জনে 
কোনই সহায়ক হবে না। 


ল-কুরআন, সূরা আস-সফ ৬১:৯ 
ল-কুরআন, সূরা আস-সফ ৬১:৯ 
ল-কুরআন, সূরা আল-আনআম ৬:৫৭ 
ল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা ৫:৪৪ 
ল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা ৫:৪৫ 
ল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা ৫:৪৭ 
ল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ২:২১৪ 
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সাকাফী | রাসুল আ্-এর সঙ্গে 
সাহাবিদের কী অবিচ্ছেদ্য অসামান্য 
সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে সাকাফী এট 
৫০০০ হি ৫ ৩4৬40 

1135548542৫ ৬০(৪এএ 
“আমি কায়সার ও খসরুর আড়ম্বর ও 
জীকজমকপূর্ণ রাজকীয় বৈভব দেখেছি, 
কিন্ত মুহাম্মদ এ্ঞ্জ-এর মতো কোনো 
মানুষ কখনও দেখিনি, যাকে তার 


৮৮ 

801775251-227554845 

এ ঢা এত 0৮ 8 ০ ও এ.1552 

এ ও এ ৫০৮০০৪21045) 

এক 44189৮10৩০5 
রা 


3 26465 0054১56459৪ 


1৪ 4419152৮৬৪9 
৪০ ৫ 


জানুয়ারি'১৩ 


রাসুল &্ছ্ট-এর প্রতি দরুদ ও সালাত 
পেশ করতে হবে?২ 
কারণ আল্লাহপাক এই দরুদ প্রেরণের 
অপরিহার্ষতা বর্ণনা করে আয়াত নাধিল 
ও :3৫। ৫ ৫৯ ৫55 ঞ॥ ৫) 
90৮:5202251595748 
“নিঃসন্দেহে আল্লাহপাক ও তার 
ফেরেশতারা নবীর ওপর দরুদ প্রেরণ 
করেন। (অতএব) হে ঈমানদাররা! 
তোমরাও নবীর ওপর দরুদ প্রেরণ 
করতে থাকো এবং তাঁর প্রতি উত্তম 
অভিবাদন (পেশ) করো | 
অতএব এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে 
রাসুল ্র্ঈ-এর কাছে পেশকৃত প্রশ্নটি 
ছিল খুবই স্বাভাবিক ও খুবই জরুরি । 
তারপর আল্লাহপাক যেভাবে নাযিল 
করেছেন, সাহাবিগণ এা্-এর হুবহু 
সেই কথাগুলোই রাসুল রঞ্জু শিখিয়ে 
] 
আল্লাহর একজন নবী 
অবিসংবাদিতভাবেই একজন 
অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। তিনি মানুষ ও 
তাদের আষ্টার মধ্যে যোগসুত্র হিসেবে 
কাজ করেন। তিনিও একজন মানুষ 
বটে, কিন্তু কথা বলেন আল্লাহর পক্ষ 
থেকে । অবশ্য উল্লেখযোগ্য, নবীর 
অনুসারীদের পক্ষে নবীকে নবী হিসেবে 
দেখা একটা অত্যন্ত দুরূহ বিষয় । তারা 
অধিকাংশ সময়ই খুব সহজেই দু'চরম 


পাপ ও মানবিক ক্রটিবিচ্যুতিসহ 
দুর্বলতাসম্পন্ন একজন সাধারণ মানুষ 
হিসেবে গণ্য করে। পৃথিবীর প্রধান 
প্রধান ধর্মের যেসব ধর্মশান্ত্র, সেখানে 
এই দুই চরম প্রবণতাই মুখ্য হয়ে 
উঠেছে; বলা যায়, এটা মানবপ্রকৃতির 
এক নিকৃষ্ট ব্যর্থতারই সাক্ষ্য ও দৃষ্টান্ত । 
কিন্তু এক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভজি 
সম্পূর্ণ আলাদা, যেখানে যে কোনো 
ব্যক্তি একটি অত্যন্ত সুন্দর ও সুষম 
ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে । এখানে 
রাসুল স্র্ একজন পরিপূর্ণ মানব এবং 
এশ্বরিক নয়। তিনি আল্লাহর পক্ষ 
থেকে কথা বলেন কিন্তু আল্লাহ নন। 
আমরা তার কাছে সীমাহীনরূপে 
কৃতজ্ঞ; গভীর ভালোবাসা, অপার 
ভক্তি, অটল ও অবিচল আনুগত্যের 
কিন্ত তিনি উপাস্য নন। আমরা 
(আল্লাহ) তার প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ 
বর্ষণ করুন; যে প্রার্থনার মধ্যে দুটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। প্রথম, আল্লাহর রহমত তাঁরও 
জন্য আবশ্যক এবং দ্বিতীয়, আমরা 
তাকে অনুণ্হ করতে পারি না, শুধু 
আল্লাহপাকই তা পারেন। যারা রাসুল 
উ্ঈ-এর জন্য আল্লাহ রহমত প্রার্থনা 
করেন, তাদের কারও পক্ষে সম্ভবই 
নয়, তাকে (নবী আজ) সাধারণ 
মানুষের স্তরে নামিয়ে আনে এবং 
এটাও সম্ভব নয়, তীকে এশ্বরিক 
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পর্যায়ে তুলে ধরে। এই দুই 


নারীতে, যে জন্য শিরক বা 


আমরা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে জেনেই 
তাকে অনুসরণ করি এবং তিনিও 
একজন আল্লাহ বান্দা ভর । 


বহু শতাব্দী মুসলমানরা মহানবী ঞ্র্- সঠিক 


এর নাম উচ্চারণের সঙ্গে “সালাত 
আলান নবী' অবিচ্ছেদ্যভাবে ব্যবহার 
করে আসছে। হাদিসশাস্্ এই সন্ত্রম 
ভালোবাসার একটি উত্তম উদাহরণ; 
কারণ এখানে রাসুল মুহাম্মদ ্ঈ-এর 
নাম বার বার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু 
তা সেও র 

তভাবে “সালাত আলান নবী" 
কথাটি উল্লেখ করতে ক্রান্তিবোধ 
করেননি । তখনকার সময়ে সব 
পুস্তকই হাতে লিখতে হতো এবং সব 
কপিও ছিল হস্তলিখিত। কিন্তু “সালাত 
আলান নবী” কথাটির ব্যবহার কখনও 
কষ্টদায়ক বোঝা অথবা অনাবশ্যক বিদ্ন 
বলে বিবেচনা করা হয়নি। 
হাদিসশাস্তের একজন অধ্যাপকের কাছ 
থেকে এ সংক্রান্ত চেতনার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি 


বলেছেন, “হাদিস পাঠের মধ্যে অসংখ্য 


বিরুদ্ধে কল্যাণ নিহিত; আগ্রহী পাঠক ইবনে 


আবদুল বার প্রণীত বইটি পড়ে দেখতে 
পারেন। শুধু এটুকু উল্লেখ করাই 
যথেষ্ট, এ পাঠচর্চার মধ্য দিয়ে “সালাত 
আলান নবী” কথাটি উচ্চারণের পর্যাপ্ত 
সুযোগ লাভ করতে পারি ।” 

এর বিকল্প হিসেবে “১৪৪০৪ ৮০ 
01900 10117" কথাটি ব্যবহার করতে 
শুরু করল, কিন্তু এটা আদৌ কোনো 
অনুবাদ নয়। তারপর 
সংক্ষেপীকরণের লক্ষ্যে লেখা শুরু 
টা ই 
এটা অনুবাদকে কোনোরূপ 
উৎকর্ষ বা পাঠযোগ্যতা দিতে পারেনি । 
অবশ্য অন্য অনেকের অন্যরকম 
ধারণাও ছিল এবং আছে। একটি 


কখনোই ইসলামী পাঠ্যপুস্তক উল্লেখ করছে, 


“রাসুল মুহাম্মম আ্ু্এর নাম 
উচ্চারণের পর মুসলমানদের উচিত 
উজ এ সম্মানসূচক শব্দবন্ধটি উচ্চারণ 
বা লিপিবদ্ধ করা... (কিন্তু) স্থানাভাবের 
কারণে এ মর্যাদাপূর্ণ শব্দবন্ধটি ব্যবহার 
করা যায়নি... তবে বইটি পড়ার সময় 
তা উচ্চারণ করা সমুচিত হবে। অপর 
একটি পুস্তক এই 'দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত ও 
দীর্ঘলালিত এতিহ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে 
বটে" কিন্তু শিষ্টাচারবহিভূতভাবে এ 
ঘোষণাও দিয়েছে যে, 'ভাব ও ভাষার 


প্রকাশিত বিপুল পরিমাণ পুস্তক এ 
একই আচরণ দ্বারা এমনভাবে কলঙ্কিত 
যে, সেসব বইয়ে এমনকি কোনোরূপ 
ব্যাখ্যা বা অজুহাত প্রকাশের কথাও 
ভাবা হয়নি। সেখানে শুধু “নবী বা 
রাসুল' উল্লেখ করেই আলোচনা 
চালিয়ে যাওয়া হয়েছে; মনে হয় তারা 


সব দ্বিধা ও বশৃঙ্খলা ও তার 
উ্ধ্বে ওঠে দীড়াতে পারি । এই উম্মাহ 
সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ জী 
এর উম্মাহ, পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষায় 
আমাদেরই আজ প্রকাশমান রাখতে 
হবে মহানবী মুহাম্মদ রঞ্জ । 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৩, পৃ. ১৯৪, হাদীস: ২৭৩১ 
২ আন-নাসায়ী, আল-যুজতাবা মিনাস-সুনান 
নল. আস-সুনানুস সুগরা,  মাকতাবুল 
মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, 
5 খ-৩, পৃ- ৪৮, হাদীস: ১২৮৯ 
৩ কে) আল-কুরআন, আল-আহ্যাব 
৩৩:৫৬; (খ) 871 আল- 
মু'জামুল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে 
তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ১৯, পৃ. 
১২৫, হাদীস: ২৭১ 


অব হাতি কোম মহা মাদরাসা 


নি রি 


শ- স্বনামধন্য আলেমগণের সু- 


স* কম্পিউটার প্রশিক্ষণ -- 
চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 


*- শরঈ পার পরিপূর্ণ অনুসরণ ** সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
শ- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মন্ত্রী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 


শ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ 
শ- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের 
শ্ সহজ ও উন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা 
শ উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 

প্রতিষ্ঠানের তত্বীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সু-ব্যবস্থা 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 
চি 


| ভর্তিফি : ৮০০৫১০০০ 


বেতন : ১০০/১৫০/২০০ 
২ ১২০০/১৪০০ 


ফি: ৫০ 


মাওলানা 
পরিচালক : 


সুহাম্মদ ইয়াছিন 
০১৮২৩-০৫৪৭২৫২ 


শ-নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 


দান 


সি 
15585 


০১৮৩৪- ৯৮৮৬৫০ 
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মহানবী হযরত 


মুহাম্মদ প্র উমার ট-এর 
বিদায় হজের ভাষণ 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


বক্তব্য শুনে স্মরণ রেখেছে এবং এমন 
ব্যক্তির নিকট তা পৌছিয়েছে যে তো 


অপরদিকে যার নিকট এসব পৌছানো 
হয় সে তুলনামূলকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান 
(ফিকহ) অধিকতর হদয়ঙগম করতে 
পারে” “হে জনগণ! এটা কোন দিনঃ 
লোকেরা বলল, পবিত্র দিন। 
রাসূলুলল্লাহ ক্র্জু জিজ্ঞাসা করলেন, 
এটা কোন শহর? লোকেরা বলল 
পবিত্র শহর । রাসূলুল্লাহ শশ্ু জিজ্ঞাসা 
করলেন, এটা কোন মাস? লোকেরা 
বলল, পবিত্র মাস। নিশ্চয় তোমাদের 
প্রাণ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের 
সম্মান তোমাদের জন্য মর্যাদা সম্পন্ন 
তোমাদের এই দিনের মর্যাদার ন্যায়; 
তোমাদের এই মাসের মর্যাদার ন্যায় 
এবং তোমাদের এই নগরীর মর্যাদার 
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ন্যায়” । তিনি এ বাক্যটি কয়েকবার 
পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর মস্তক 
উত্তোলন করে বলেন, হে আল্লাহ! 
আমি কী পৌছিয়েছি? হে আল্লাহ! 
আমি কী পৌছিয়েছিঃ উপস্থিতরা 
অনুপস্থিতদের পৌছিয়ে দেবে” ।২ 

এ ভাষণের মাধ্যমে তিনি তার ২৩ 
বছরের রিসালতের মূল বিষয়বস্ত 
জনগণের নিকট তুলে ধরেন। 
জাতিসংঘেরও শত শত বছর পূর্বে 
১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ 
সালের পিটিশন অব রাইট ১৬৭৯ 
সালের হেবিয়াস কর্পাস এ্যাক্ট, ১৬৮৯ 
সালের বিল অব রাইটস এবং ১৯৪৮ 
সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক 
ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার 
ঘোষণা (00101৬01581 
[50181811011 ০0 1701118]) 
1২151)05)-এর চৌদ্দশত বছর আগে 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা 
করেন। পরস্পর বিরোধী ধর্ম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মহানবী সা.-এর 
এই এঁতিহাসিক ভাষণ সমণ্ 
মানবমগ্ডলী ও অখণ্ড মানবতার এক 
চূড়ান্ত উত্তরণ | 

রাসূলুল্লাহ বিপন্ন মানবতার উৎকর্ষ 
বিধানের মহান ব্রত নিয়ে এমন এক 
সময়ে দুনিয়ায় আবির্ভীত হন, যখন 
আরব উপদ্বীপসহ গোটা পৃথিবীর 
সম্ভ্রীতি, নৈতিকতা, মানবিকতাবোধ 
ও কল্যাণের চরম অবক্ষয় ঘটে। তিনি 
গৌড়ামী, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, 
নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল 
ভেঙে মানবতার মুক্তিবার্তা বহন 
করেন। মানবিক আদর্শের দীপ্তিতে 
আলোকিত একটি কল্যাণধর্মী সমাজ 
প্রতিষ্ঠা ছিল তার নবুওয়তী জীবনের 
অন্যতম লক্ষ্য । শ্বেতাজ-কৃষ্তাঙ্গ, ধনী- 
নির্ধন, প্রভু-ভূত্য, র-ফকীরের 
জাত্যাভিমানের ভেদাভেদ গুছিয়ে 
করে গেছেন। বিদায় হজের ভাষণে 
তিনি তার কালজয়ী আদর্শ ও অনুপম 


জানুয়ারি'১৩ 


শিক্ষার মৌল নীতিমালাগুলো জনগণের 
মাঝে তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। এ 
মহামানবের আলোকিত জীবনের 
প্রতিটি কথা, কাজ, পদক্ষেপ ও 
অনুমোদন মানব জাতির মুক্তির 
আদর্শ। অন্যায় ও বঞ্চনা দূর করে 
সমাজের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃতৃ, সংহতি 
ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তার 
সাধনা মানব জাতির অনুপ্রেরণার 
উৎস। তার ভাষণের কার্যকারিতা 
কেবল সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয় বরং বর্তমানসহ সর্বকালের জন্য 
প্রযোজ্য । 


১৮১১ 
“সাবধান! জাহিলিয়্যাতের সব কিছু 
আমার দু'পায়ের তলায় রহিত, জাহিলী 
যুগের রক্তপণ রহিত কিয়ামত পর্যন্ত 
প্রথম রক্তপণ যা আমি (পরিত্যাগের) 
ঘোষণা করছি, আমাদের নিজ গোষ্ঠীর 
রক্তপণ, ইবন রাবী“আ ইবনু হারিসের 
রক্তপণ, বনু সাদ গোত্রে সে 
(ধাত্রীমাতার) দুধপান রত ছিল, 
হুযায়লা তাকে হত্যা করে” । “পবিত্র 
কাঁবাগৃহের _ রক্ষণাবেক্ষণ এবং 
হাজীদের পানীয় জল সরবরাহ ব্যতীত 
জাহিলী যুগের অন্য সব নিদর্শন বাতিল 
ঘোষণা করা হল” ।$ 


সুদ প্রথার উচ্ছেদ 

“সাবধান! জাহিলিয়্যাতের সদ রহিত; 
প্রথম সুদ যা আমি রহিত ঘোষণা 
করছি, আমাদের প্রাপ্য “আব্বাস ইবন 
আবদুল মুস্তালিবের সদ তা সম্পূর্ণই 
রহিত। মূলধনে তোমাদের অধিকার 
অব্যাহত থাকবে । েতদিন বেঁচে 
থাকবে) যুলুম করবে না, তোমরা যুলুম 
করবে না, যুলুমের শিকারও হবে 
না” ।৫ 
রাসূলুল্লাহ গুজ্জ শতাব্দীর এমন এক 
ক্রান্তিকালে এই ভাষণ প্রদান করেন 
যখন গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজে 
বর্ণপ্রথা, বর্ণবৈষম্য, বংশ কৌলিন্য ও 
আভিজাত্যের দক্ত মানুষকে গৃহ পালিত 
জন্ত অথবা বিশেষ বৃক্ষের চেয়ে হীন সমাজে 


পর্যায়ে নিয়ে আসে । জন্ত বিশেষ ও 
বৃক্ষ বিশেষকে পবিত্র জ্ঞানে অর্চনা করা 
হতো তখন। সাধারণ মানুষের তুলনায় 
এসব জন্ত-বস্তর মর্ধাদা ছিল অনেক 


আদমের সৃষ্টি মাটি হতে । সাবধান! 
অনারবের ওপর আরবের কিংবা 
আরবের ওপর অনারবের, কৃষ্ণাঙ্গের 
ওপর শ্বেতাঙ্গের কিংবা শ্বেতাঙ্গের 
ওপর কৃষ্থাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠতু নেই। 
যার মধ্যে আল্লাহভীতি আছে, সে-ই 
শ্রেষ্ঠ” (অর্থাৎ জাতি বা বর্ণভেদ 
শ্রেষ্ঠতের প্রমাণ নয়। একমাত্র 
আল্লাহভীতিই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। বে 
রিকি নহি 
সে তত অধিক শ্রেষ্ঠতু ও উচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী) ।” 
মানবজাতি দেহের ন্যায় এক অখন্ড 
সত্তা। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেমন 
ই 65558 
বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে 
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যায় না। কর্মে, ব্যবসায় এবং 
পদমর্যাদায় একজন অপর হতে পৃথক 
হতে পারে কিন্ত মানুষ হিসেবে 
সকলের মর্যাদা সমান। মানুষ একে 
অন্যের ভাই। সকল মানুষ আল্লাহর 
বান্দা। এই পৃথিবীতে সব মানুষই যে 
আল্লাহর, দৃষ্টিতে সমান, কৃষ্ণ-শ্বেত, 
ধনী-নির্ধন সকলই যে আল্লাহর 

মানুষ, সব মানুষই যে পরস্পর ভ 

ভাই, ধমীয়ি ও কর্মীয় অধিকার যে সব 
মানুষেরই সমান-এ কথা বলিষ্ট কণ্ঠে 
ঘোষণা করেন এবং স্বীয় কর্মে ও 
আচরণে প্রমাণ করেন ইসলামের নবী 
উ্ি। এ কারণে 


উর 


নানা স্বার্থপরতার কঠিন নিগড়ে মানুষ 
ছিল অসহায় বন্দী । রাসূলুল্লাহ ্্জ-ই 
সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন মানুষের মুক্তি- 
বাণী। সারা জীবনের সাধনায় তিনি 
প্রতিষ্ঠিত করেন এমন এক সমাজ, যে 
সমাজে মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার 
প্রতিষ্ঠা পায়, ব্যক্তি ও জাতি-গোত্র 
পায় পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদন। মানুষ 
সমাজের বুকে মানুষ রূপে শির উচু 
করে দীড়াবার সুযোগ লাভ করে। 
মানব জাতির প্রতি ইসলামের বৈপ্লবিক 
অবদানের মধ্যে মানুষের প্রতি ন্যায় 
বিচারই হল অন্যতম ।৯ সমাজ জীবনে 
মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল । 
তাই পারস্পরিক সহানুভূতি, ভ্রাতৃতৃ, 
সমঝোতা প্রভৃতি সদাচরণ সমাজে 
অন্যায় ও যুলুমের অবসান ঘটায় এবং 
ক্রমান্বয়ে মানব সভ্যতাকে গতিশীল 
করে তোলে । তাই দেখা যায় মানুষ 
যখন পারস্পরিক সমঝোতা ও 
ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে অখন্ড ভ্রাতৃুসমাজ 
গঠন করেছে তখন তীরা অগ্রগতি ও 
শান্তির উচ্চমার্গে পৌছে গেছে । আর 
যখনই বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে 
তখনই পতন হয়েছে অনিবার্ষ 
পরিণতি । ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা 
এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তে ভরা । বর্ণবাদ 
মানবতার জন্য এক বিরাট অভিশাপ। 
বর্ণ বৈষম্যের (508107910) ছোবল 


জানুয়ারি'১৩ 


থেকে মানবতাকে মুক্ত করার জন্য 
তিনি ঘোষণা করেন, “হে জনগণ! 
আল্লাহকে ভয় কর। কোন কর্তিত 
নাসা কাফি গোলাম তোমাদের আমীর 
নিযুক্ত হলে, তিনি যদি তোমাদের 
করেন, তবে তার কথা শুনবে এবং 
আনুগত্য করবে” ।১? 

কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস হযরত বেলাল ৪ 
নিয়োগ করে তিনি বর্ণবাদের সমাধি 
রচনা করেন। তৎকালীন আরবদেশে 
গোত্রীয় আভিজাত্য ছিল মাত্রাতিরিক্ত । 
বংশীয় অহংবোধ দুষ্ট কীটের মতো 
মানুষের মনুষ্যতৃকে দংশন করে। 
মহানবী গজ আরবের সে লালিত 
গোত্রীয় অপসংস্কৃতি উচ্ছেদ করে 
সমধিকার নিশ্চিত করেন। তার মতে 
মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া ও 
সচ্চরিত্র; আর গোত্রীয় অহংবোধ 
অন্ধকার যুগের কুসংস্কার। তিনি তার 
আযাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবন 
হারিসা ঞ্্র-এর সাথে আপন ফুফাত 
বোন যয়নাব বিনত জাহাশ র্ক্-এর 
বিয়ে সম্পাদন করে সমধিকারের 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ বিয়ে 
কোরায়শদের গোত্রীয় আভিজাত্য ও 
বংশীয় অহংবোধের প্রতি ছিল বিরাট 
চ্যালেঞ্জ। রাসূলুল্লাহ শ্রজ-এর এ 
শিক্ষার ভূমিকা কালজয়ী ও 
বিশ্বজনীন। এর আবেদন আন্তর্জাতিক 
ও অসাম্প্রদায়িক । 


মুসলিম ভ্রাতৃতের বন্ধন 


চি ০৫ 
১১৪ 


নিভি 


“জেনে রেখো! নিশ্চয় মুসলমানরা 
পরম্পর ভাই ভাই, গোটা মুসলিম 
জগত এক অখন্ড ভ্রাতুসমাজ। কোন 
মুসলমানের মাল তার সন্তষ্ট 
ব্যতিরেকে হালাল হয় না। যুলুমের 
শিকার হয়ো না। হে আল্লাহ আমি 
তোমার পয়গাম পৌছিয়েছি কী? 
জেনগণ জবাবে বলল হ্যা) রাসূলুল্লাহ 
বলেন, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী 
থেকো” ।১১ 

রাসূলুল্লাহ এ-এর এ ঘোষণা ছিল 
তৎকালীন সমাজের জন্য এক বিরাট 
চ্যালেঞ্জ ও দ্রোহ। কারণ বংশ কৌলিন্য 
ও রক্তের মর্যাদা ছিল সামাজিক 


আভিজাত্যের ভিত্তি। তিনি 
ঈমানদারদের সুভ্রাতৃত্ের বন্ধনে সুদৃঢ় 


করে এক অখগ্ দেহ সততায় পরিণত 
করেন । রাসূলুল্লাহ উজ বলেন, “সকল 
মু'মিন এক মানব দেহের মত, যদি 
ব্যথা হয় তখন তার সমস্ত দেহই 
ব্যথিত হয়” ।১২ 

“ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ উদ্দেশ্য অন্য 
কোন মুসলমানকে ধাক্কা দেয়া কোন 
মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। আমি 
শীস্রই তোমাদের বলব কী মুসলমান 
কে? মুসলমান এ ব্যক্তি, যার মুখ ও 
হাত হতে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ; 
মুমিন ওই ব্যক্তি, প্রাণ ও সম্পত্তির 
নিরাপত্তার ব্যাপারে যার ওপর মানুষ 
আস্থা রাখতে পারে; মুহাজির এ ব্যক্তি, 
যে পাপ পরিত্যাগ করে এবং মুজাহিদ 
এ ব্যক্তি, যে নফসের (কুপ্রবৃত্তি) 
বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয়” ।১৩ 
“আমার পরে তোমরা একে অপরের 
গর্দান উড়িয়ে (প্রাণঘাতী সংঘাতে লিপ্ত 
হয়ে), কাফির দলে পরিণত হয়ো 
না” ।১৪ 

দাসপ্রথা উচ্ছেদ 

সমাজের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 
রাসূলুল্লাহ সা. তৎকালীন সমাজে 
প্রচলিত দাস প্রথা উচ্ছেদে সাহসী 
ভূমিকা রাখেন। বিশ্ব ইতিহাসে হযরত 
রাসূলুল্লাহ ক্রজ্জ-ই প্রথম যিনি দাস 


_॥ আত্তান্তহীদ ১৯ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


হতো। মানুষ হিসেবে তাদের কোন 
অধিকার ছিল না। মহানবী এ শতাব্দী 
প্রাচীন দাস প্রথার অবসান কল্পে বিভিন্ন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং দাস 
মুক্তিকে সওয়াবের উপায় হিসেবে 


চিহ্নিত করেন। রাসুলুল্লাহ জ্ঞ্জ-এর 
গৃহীত পদক্ষেপ দাসদেরকে মানুষের 
মযাদায় অভিষিক্ত করে। মানুষ 
জন্মগতভাবে স্বাধীন, কারো 


করতলগত হওয়াটা তাহার মৌলিক 
অধিকারের পরিপন্থী । দাসতের নিগড়ে 
আবদ্ধ মানবসন্তান স্বভাবগত চাহিদা ও 
ঈমানের দাবীতে ধর্মীয় কার্যকলাপ 
যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে অপারগ । 
দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তিই তার 
জীবন, তার স্বাধীনতা ও তার শক্তি। 
দাস মুক্তিতে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে 
মহানবী ্চ্ছ ঘোষণা দেন: “যে ব্যক্তি 
কোন মুসলমান দাসকে দাসতৃ হতে 
মুক্ত করবে, (আযাদকৃত দাসের) 
রা অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ 
তাহার (মুক্তি দানকারীর) প্রত্যেক 
58৩ 
দান করবেন” ।৯৬ 
ক্ষান্ত হুনি, নিজে দাস মুক্ত করে 
585 
কিরাম £হিটিও রাসূলুল্লাহ ্জ্র-এর 
সুন্নাতের অনুসরণ করে দাস মুক্তিতে 
অংশ অংশ গ্রহণ করেন। এ ভাবে 
দাসগণ মানবাধিকার ফিরে পেয়ে 
সমাজ ও রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন 


জানুয়ারি'১৩ 


এবং অপরাপর ক্রীতদাসগণ সামাজিক 
মর্যাদা লাভ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের 
গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দেন। 
গতকালের ক্রীতদাস আজকের 
সেনাপতি, আগামীকাল রাষ্ট্রপ্রধান, 
যাদের দ্বারা নূতন ই তিহাস সৃষ্টি হয়। 
তিনি ঘোষণা করেন, “তোমাদের 
দাসগণ তোমাদেরই দাস। অতএব 
তোমরা যা খাও তাহাদিগকে তাই 
খেতে দাও; তোমরা যে রূপ কাপড় 
পরিধান কর তাদিগকে তন্ধপ কাপড়ই 
পরিধান করতে দাও । তারা যদি ক্ষমার 
অযোগ্য কোন অপরাধ করে থাকে, তা 
হলে তাদের মুক্ত করে দাও; তাদের 
শাস্তি দিও না”।১৭ 


নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা 

জাহিলী যুগে আরবদেশে কন্যা 
সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো 
কারণ কন্যা সন্তান জন্মাদান করা ছিল 
তাদের জন্য সামাজিকভাবে 
অমর্ধাদাকর। পিতা তার ওরসজাত 
কন্যার নিষ্পাপ মুখ দেখতেও রাজী 
ছিল না। কেবল আরবে নয় সারা 
ও ভারতীয় সমাজে প্রচণ্ড ধরনের লিঙ্গ 
বৈষম্য ছিল। নারীদের অপবিত্র মনে 
করা হতো এমনকি মানুষরূপেও গণ্য 
করা হতো না। সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র 
ও যৌনতৃপ্তি সাধনের অনুষঙ্গীই ছিল 
নারী। প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজে নারী 
ছিল সকল পাপের মূল (২০০ 0? 
8]] ০৬11), নরকের দরজা (])০01 
০9% 07০5 17611) অথবা শয়তানের 
মুখপাত্র (01281) 01)9511) প্রাচীন 
ভারতীয়. সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর 
নারীর বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না। 
স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মাহুতী দেয়া 
ছিল তার সামাজিক ও ধর্মীয় 
কর্তব্য ।৯৮ 

ইসলাম পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নিরপন করাকে 


পাপ হিসেবে বিবেচনা করে । সন্তান 
মাত্রই পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও 
আদরের ধন। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় 
যেহেতু কন্যা সন্তানের জন্মুকে ঘৃণার 
চোখে দেখা হতো। এ অবস্থা 
পরিবর্তনের জন্য মহানবী এজ 
কন্যাশিশু লালনকে উৎসাহিত করেন । 
রাসূলুল্লাহ ক্র্ট সমাজ হতে কন্যা 
সন্তান জীবন্ত সমাহিত করার মত বর্বর 
রীতি উচ্ছেদ সাধন করেন সফলতার 
সাথে । তিনি নিজে কন্যা সন্তানদের 
সাথে সমতা ও হুদ্যতাপূর্ণ আচরণ 
করেছেন সারা জীবন, অন্যদেরকেও 
নির্দেশ দিয়েছেন তাগিদপূর্ণ ভাষায়। 
যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি 
শিক্ষিত করবে, উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে 
প্রদান করবে, রাসুলুল্লাহ জী তাকে 

জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেন: সে ও 
আমি দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি 
জান্নাতে প্রবেশ করব ।১ তিনি আরো 
বলেন, কারো কন্যা সন্তান থাকলে সে 
যেন তাকে জীবন্ত কবর না দেয়; তার 
অমর্যাদা না করে এবং পুত্র সন্তানের 
চাইতে কম আদর না করে তাহলে 


মনে করা হতো। সমাজে যাতে নারী 
জাতির সম্মান ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


ঘোষণা দেন: “হে জনগণ! তোমাদের 
নারীদের ওপর তোমাদের হক রয়েছে 
এবং তোমাদের উপরেও রয়েছে 
তাদের হক। নারীদের ওপর তোমাদের 
হক এই যে, তারা তোমাদের ব্যতীত 
অন্য কাউকেও তোমাদের বিছানাগুলি 
মাড়াতে দেবে না। তোমাদের ঘরে 
এমন কাউকেও প্রবেশের অনুমতি 
দেবে না, যাদের তোমরা অপছন্দ 
কর। যদি তারা অবাধ্য হয়, তবে 
তাদের উপদেশ দেবে; বিছানায় 
তাদের পরিত্যাগ করবে এবং 
(প্রয়োজনে) তাদের প্রহার করবে, 
যখম সৃষ্টিকারী প্রহার নয়। তোমাদের 
নিকট তাদের অবশ্যই কিছু অধিকার 
রয়েছে। তারা যদি এসব বৈরী 
কর্মকান্ড পরিত্যাগ করে এবং আনুগত্য 
প্রকাশ করে তা হলে সঙ্গত পরিমাণে 
তাদের খোরপোষ প্রাপ্ত হবে। নারীদের 
ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে; 
আল্লাহর আমানত-এর মাধ্যমে এবং 
তাদের লজ্জাস্থান তোমরা হালাল 
করেছ আল্লাহর কালিমার সাহায্যে” ।২১ 
বিয়ে, বিধবা বিয়ে, খুল'আ তালাক, 
সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রভৃতি বিধান 
নিশ্চিত করত পারিবারিক ও সামাজিক 
কাঠামো গড়ে তোলেন যা অপরাপর 
যে কোন সামাজিক কাঠামোর চেয়ে 
ছিল উন্নততর । মোদ্দাকথা রাসূলুল্লাহ 
-এর কল্যাণেই নারী জাতি 
সর্বপ্রথম পারিবারিক মর্ধাদাও 
সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি পায় 
এবং নিজেদের যোগ্য আসনে আসীন 
করার অধিকার ফিরে পায়। মানব 
সভ্যতা ও ধর্মের ইতিহাসে এ প্রথম 


জানুয়ারি'১৩ 


নারী তার ন্যাষ্য সম্পত্তি পাওয়ার এবং 
রক্ষণাবেক্ষণ করার অধিকার পেল। 
রাসূলুল্লাহ জী নারীদেরকে তাদের 
পছন্দকৃত স্বামী গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রদান করেন। কন্যা সন্তান হত্যা 
নিষিদ্ধ করেন । উপরন্ত কন্যা, মেয়ে, 
লাভের সুসংবাদ দেন: “মায়ের 
পদতলে সন্তানের বেহেশত । 


মানবিক নীতিমালা 

মহানবী জজ সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসব নীতিমালা 
করিয়ে দেন। এ গুলোর কঠোর 
অনুশীলন সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে 
মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ 
ঘটাতে সক্ষম । রাসূলুল্লাহ এ্ঞ্জ কর্তৃক 


প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রেরে জনগণ 
বাধ্যতামূলকভাবে এ সব 
সমাজে নিরবচ্ছিনি শান্তি ও 
স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তার 


অনুসৃত নীতিমালা সমূহের মধ্যে 
রয়েছে; ন্যায় পরায়নতা, ভ্রাতৃতববোধ, 
সাম্য, পারস্পরিক মমতৃবোধ, দান- 
অনুদান, আত্মত্যাগ, মর্যাদাবোধ, 
আতিথেয়তা, পরামর্শ প্রভৃতি। 
সমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে 
পারস্পরিক দয়া, সৌহাদ্য ও সৌজন্য 
সুস্থ _ সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত । 
সহমর্মিতাসুলভ _ গুণাবলী মানুষকে 
একে অপরের নিকটে নিয়ে আসে । 
হিংসা-বিদ্বেষ বিভেদের বীজ বপিত 
করে। যার ফলশ্রতিতে সামাজিক 
সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে 
যায়। রাসূলুল্লাহ ্রজ্জ এমন এক সমাজ 
প্রতিষ্ঠা করেন যার ভিত্তি ছিল 
পারস্পরিক সম্মানবোধ, ন্যায় বিচার ও 
মানবিকতাবোধ ।২২ 

বিদায় হজের ভাষণে মানবিক 
নীতিমালাগ্ডলো জনগণের সামনে 
পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, “কারও নিকট 
কোন আমানত জমা থাকলে মালিককে 
তা ফেরৎ দিতে হবে” ।৯৩ 


“হে লোক সকল! আল্লাহ পাক প্রতিটি 
করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মীরাছের অংশ 
নির্ধাাণ করে দিয়েছেন) আর 
ওয়ারিছের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ 
নয়” | 

“সন্তান বিছানার (অধিকারীর) জন্য 
(অর্থাৎ আইনগত স্বামীর জন্যই)। 
ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তর (নিক্ষেপে 
মৃত্যু), হিসাব আল্লাহর হাতে” 
“সাবধান।  অপরাধীই নিজ 
অপরাপধের জন্য দায়ী। সাবধান! 
পিতার অপরাধের জন্য পুত্র দায়ী নয় 
এবং পুব্রের অপরাপধের জন্য পিতাও 
দায়ী নয় 9 ২৬ 

রে রজার এভািবো 
পানের জন্য দানের পশু 
প্রত্যাহারযোগ্য; খণ আদায় অপরিহার্য 
এবং যামিন ক্ষতিপূরণের 
যিম্মাদার” ২৭ 


উৎকর্ষ ও নৈতিক উপলব্ধি সুস্থ সমাজ 
বিকাশের সহায়ক আর ইদ্্রিয়জাত 
প্রথা সমাজের সুস্থতার ভিত্তিমূলকে 
যুলুম ও না-ইনসাফীর। এ উদ্দেশ্যে 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


দিয়ে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত ও মানবিকতায় 
উজ্জীবিত নতুন সমাজের গোড়াপত্তন 
হলো রাসুলুল্লাহ ক্রঞ্জ-এর গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান। বিশ্ব মানবতার প্রতি এটা 
মহান রাসূলের ইহসান । 


পালনের রীতি-নীতি শিখে নাও, আমি 
জানি না এ হজের পর আর হজ করতে 
পারব কিনা”।২৯ “তোমাদের মধ্যে 


এসেছো তারা যেন বায়তুল্লাহর 
তাওয়াফ করে এবং সাফা মারওয়ায় 


সাঈ করে, তাদের হজ সমাধা না করা 
এবং দশ তারিখে তাদের হাদী কুরবানী 
না করা পর্যন্ত তাদের জন্য যা হারাম 


তারা যেন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে 
এং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করে, 
তারপর চুল ছাটে ও হালাল হয়ে যায় । 
পরে যেন যেথাসময়) হজের ইহরাম 
করে এবং হাদী" কুরবানী করে; 
অবশ্য যারা তাতে সমর্থ না হবে 
তাদের জন্য হজের দিনগুলিতে তিনটি 
এবং যখন বাড়ি প্রত্যাবর্তন করবে 
তখন সাতটি (মোট দশটি) রোযা । 


বেঁধে নিবে । তারপর সে হালাল হবে 
না। অবশেষে একত্রে দু'টি হতে 
হালাল হবে” । “যে (মুহরিম) ব্যক্তির 
ইযার (খোলা লুংগী) নেই সে 
075 


মাথায় । “আমাদের পন্থা তাদের পন্থার 
বিপরীত'। আর তারা মাশ“আরুল 
হারাম হতে প্রস্থান করত পাহাড়চুড়ায় 
সূর্যোদয়কালে-যেমন লোকদের পাগড়ী 
তাদের মাথায়” “আমাদের 
তাদের পন্থার বিপরীত” |, 
“আরাফায় অবস্থান হজ। সুতরাং 
মুযদালিফার রাত্রির ফজর শুরু হওয়ার 
আগে যাঁরা আরাফাত রজনী (অবস্থান) 
পেয়ে, যাবে তাদের হজ পূর্ণ হয়ে 
যাবে” ।১২ 


চারটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ 

(ক) আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক 
করবেনা; 

(খে) আল্লাহ যে প্রাণ বধ করা হারাম 
করেছেন তা ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া 
বধ করবে না; 

(গ) ব্যাভিচার করবে না এবং 

(ঘ) চুরি করবে না” | 


“হে জনগণ । তোমাদের প্রতিপালকের 
ইবাদত করবে; পাচ ওয়াক্ত সালাত 
পালন করবে; সম্পদের যাকাত আদায় 


করবে এবং তোমাদের শাসকদের 
প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে 
পারবে” ৩ 


খতমে নবুওয়ত 

“হে মানবপ্তলী! আমার পরে আর 
কোন পয়গাম্বরের আবির্ভাব হবে না। 
নেই” (অতঃপর দু'হাত উত্তোলন করে 
বলেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো” ।৩৫ 


ধর্মের ব্যাপারে সতর্কতা 
“সাবধান তোমাদের এ শহরে 
এ আশা চিরতরে পরিত্যাগ করেছে; 
কিন্ত যে সব কাজকে তোমরা অতি 
হালকা বলে মনে কর, এ রূপ কাজে 
এবং এতে সে অন্তষ্ট হবে। সুতরাং 
তোমরা দীনের ব্যাপারে সতর্ক 
থেকো” ।৩৩ 

“হে জনগণ! সম্মানিত বা নিষিদ্ধ 
মাসগুলি বৈধ দিনের সাথে অদল বদল 
করা (নাসী?) কুফরী ব্যাপার । এ 
পদ্ধতি কাফিরদের পথভ্রষ্ট করে দেয়। 
তারা এক বছরের (সম্মানিত চার) 
মাসের এক মাস আগামী বছরের 
হসেবে রেখে দেয়; আগামী বছর তা 
বাকীর হিসেবেও থেকে যায়। এটাই 
আল্লাহ তা'লার তরফ হতে হারামকৃত 
বিষয়কে হালাল গণ্য করা এবং 
হালালকৃত বিষয়কে হারাম গণ্য বৈ 
কিছু নয়। তারা এক বছর সফর 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


হিজ্জা, মুহাররাম ও মুদার (গোষ্ঠীর) 
রজব, যাহা জুমাদা ও শাঁবানের 
মধ্যবতী"। রি 

“তোমাদের পূর্বেই আমি হাওযে 
কাউছারে নিকট পৌছবো। অন্যান্য 
উম্মাতের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে 
গৌরবান্বিত হবো। সুতরাং 


অনেকের মুক্তির কারণ হবো (অর্থাৎ 
আমার সুপারিশের ফলে বহু মানুষ 
নাজাত লাভ করবে)। আমি আল্লাহর 
নিকট দু'আ করব, হে প্রভু! আমার 
অনুসারীদের রক্ষা করুন। তিনি উত্তরে 
৪ আপনি জানেন না আপনার 

পর তারা দীনের ব্যপারে কী 
ধরনের বিদ'আত সৃষ্টি করেছিল" । রি 
“হে জনগণ! সাবধান! দীনের ব্যাপারে 
বাড়াবাড়ি করো না। দীন নিয়ে 
বাড়াবাড়ির ফলে তোমাদের পূর্বে বহু 
জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে” ।২৯ 


দাজ্জালের আবির্ভাব 

“আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ 
করেননি; নুহ আ. এবং তার পরবর্তী 
নবীগণও সতর্ক করেছেন। বস্তত 
তোমাদের মধ্যে (মুহাম্মাদ এ্ঞ্-এর 
উম্মত) সে আবির্ভূত হবে তার কিছু 
লক্ষণ তোমাদের নিকট গোপন থাকতে 
পারে, কিন্তু আল্লাহর ঘোষণা 
তোমাদের নিকট মোটেই গোপন নয় । 
রোসূলুল্লাহ ন্ট এটা তিন বার 
বললেন)। নিশ্চয় তোমার প্রভুর এক 
চক্ষু অন্ধ নয়, পক্ষান্ডুরে তার 
(দাজ্জালের) ডান চক্ষু অন্ধ, দেখতে 
মনে হয় যেন বের হয়ে পড়া আঙ্গুরের 
থোকা” 18০ 


কুর'আন ও সুন্নাহ: মুক্তির পথ 

“হে মানবমন্ডলী! আমার কথা শোন! 
আমি আমার কথা পৌছিয়েছিঃ আমি 
তোমাদের নিকট দুটি বস্ত রেখে 
যাচ্ছি, এগুলো দৃঢ়তার সাথে আকড়ে 
(অনুসরণ করলে) ধরলে তোমরা 
কখনও পথভ্রষ্ট হবে না তা হল 


জানুয়ারি'১৩ 


বংশধরদের জন্য অবৈধ । স্বীয় উদ্ভীর 
কেশর হতে একটি চুল হাতে 
ধারণপূর্বক তিনি বলেন, দৈর্ঘ ও ওজনে 
এ পরিমাণ “সাদাকাত'ও যদি গ্রহণ 
করা হয়, তা হলে গ্রহীতার ওপর 
আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে” ।৯১ 


“তোমাদের মা, তোমাদের পিতা, 
তোমাদের নিকটাত্রীয় এবং পরবর্তী 
নকটাত্রীয়ের সাথে সদাচরণ 
করবে” |৯২ 

“যে সন্তান তার পিতা ব্যতীত অন্য 
কারও নামে বংশ সূত্র দাবী করবে 
কিংবা দাস-দাসী নিজের মনিব ব্যতীত 
অন্য কাওকে মনিব সাব্যস্ত করবে, 
তার ওপর কিয়ামত পর্যন্ড় আল্লাহর 
লানত এবং সকল ফিরিশতা ও 
মানুষের অভিশাপ; আল্লাহ তার কোন 


নফল কিংবা ফরয (ইবাদত) কবুল 


5518৩ 


করবেন না । 


বিশেষ প্রার্থনা 

“আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠ দু'আ এবং 
আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণের 
উচ্চারিত উত্তম বাণী হলো: “এক 
আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। 
যিনি একক, যার কোন শরীক ও 
অংশীদার নেই। রাজত্ব-রাজ্য তারই, 
হামদ-স্তরতি তারই এবং তিনিই সব 


কিছুতেই ক্ষমতাবান” ৯ “এক 
আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, 


যিনি একক, যার কোন শরীক নেই। 
এবং তিনিই সব কিছুতেই ক্ষমতাবান । 
ইয়া আল্লাহ! আমার চোখে নূর দিন। 
হে আল্লাহ! আমার বক্ষ উন্মুক্ত ও 
বিকশিত করে দিন এবং আমার কাজ 
সহজ করে দিন। হে আল্লাহ! আমি 
আপনার কাছে আশ্রয় চাই মনের 


কুমন্ত্রণা হতে, কাজ-কর্মের বিশৃংখলা 
হতে, কবরের ফিতনা ও পরীক্ষার 
অকল্যাণ হতে, রাতে যা অনুপ্রবেশ 
করে তার অকল্যাণ হতে । বায়ু যা 
চলাচল করে, তার অনিষ্ট হতে এবং 
সময় ও কালচক্রের অনিষ্ট 
হতে” ।৫“হে আল্লাহ! আপনি আমার 
কথা শুনিতে পান, আমার অবস্থান 
দেখতে পান, আমার গোপন ও প্রকাশ্য 
বিষয় জানেন, আপনার কাছে আমার 
কোন বিষয়-ই গোপন নয়। আমি 
বিপদগ্রস্থ্‌, অভাবী, ফরিয়াদকারী, 
আশ্রয়প্রার্থী, ভীত-সন্্স্ত, পাপ ও 
অপরাধের স্বীকারোক্তিকারী। আপনার 
আপনার নিকট হীন দূর্বলের ন্যায় 
কাকুতি-মিনতিকারী | শংকিত- 
পতিতের ন্যায় আপনার কাছে দু'আ 
করছি-যার গর্দান আপনার সমীপে 
অবনত যার অশ্র আপনার জন্য 
প্রবাহিত, যার দেহ আপনার কাছে 
অবনমিত, যার নাক (মর্যাদা) আপনার 
কাছে ধুলো ত। হে আল্লাহ! 
আপনার সকাশে দু'আর ওয়াসিলায় 
আমাকে, হে প্রতিপালক দুর্ভাগা 
বানাবেন না, আমার প্রতি হোন 
শ্রবণকারী! হে শ্রেষ্ঠ দাতা” ।৯৬ 

“হে আল্লাহ আপনিই শান্তি (এর 
উৎস)! আপনার নিকট হতেই শান্তি 
আসে; তাই সমৃদ্ধ রাখুন, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদের জীবনকে 
শান্তিময় করে দিন। হে আল্লাহ এ 
ও পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া দিন” ।৭ “হে 
আল্লাহ! আপনারই জন্য হামদ, আপনি 
যেমন বলেন, তেমন এবং আমরা 
যেমন বলি তার চেয়ে উত্তম। হে 
আল্লাহ! আপনারই জন্য আমার 
সালাত, আমার কুরবানী (আমার 
দৈহিক ও আর্থিক ডি এবং 
আমার জীবন ও মরণ এবং আপনারই 
জন্য হে প্রতিপালক! আমার 
উত্তরাধিকার । আপনার কাছে শরণ 
প্রার্থণা করি কবরের আযাব হতে, 


॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 
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মনের ওয়াসওয়াসা এবং বিশৃংখল 
অবস্থা হতে” 1৯৮ 


ক্ষমা ঘোষণা 

“হে জনগণ! আমার নিকট জিবরাঈল 
আসলেন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে 
সালাম পেশ করে বলেন, আরাফাত ও 
পবিত্রস্থানে অবস্থানকারীদের ত্রুটি 
চাইলেন। এটা কী (কেবল) আমাদের 


প্রত্যেক তওবাকারী জন্য বষ্টিত হবে । 
এদিকে আল্লাহ তীর বান্দাদের সাথে 
কী করেন তা দেখার জন্য ইবলীস ও 
তার দলবল “হায় মরণ' হায় মরণ? 
চিৎকার জুড়ে দিল। (সে আক্ষেপ 


চলেছি-ক্ষমাপ্রাপ্তির আশঙ্কায় (কিন্ত) 
জানুয়ারি'১৩ 


ক্ষমা তাদের আবৃত করেই ফেলল। 
তখন তীরা “হায় মরণ” “হায় মরণ" 
করতে করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো” 1৫১ 
বিদায় হজ্বের সময় আরাফাতের 
ময়দানে নিম্্োক্ত আয়াত নাযিল হয়: 


এড (০ ৪ এ 29৯ 
(১০ ৫ ৪৫5 ০০ চর 


ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন 
মনোনীত করলাম” ।৫২ 
“আমার ব্যাপারে তোমাদিগকে 


জিজ্ঞাসা করা হবে (বল তো) তোমরা 
তখন কী বলবে? উপস্থিত লোকজন 
বললেন, আমরা সাক্ষ্য দেব যে, 
আপনি অবশ্যই পৌছিয়ে দিয়েছেন । 
আপনি (উম্মতকে) নসীহত করেছেন 
এবং আপনি দায়ি (যথাযথ 
আমানত) পালন করেছেন। তখন 
আকাশের দিকে তুলে এবং সমবেত 
বললেন, “হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো! 
হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো” ৫৩ “আমি 
কী পৌছিয়েছি? আমি কী পৌছিয়েছি? 
লোকেরা বলল, হ্যা। রাসূলুল্লাহ ক 
বলেন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থেকো; হে 
আল্লাহ সাক্ষী থেকো; হে আল্লাহ সাক্ষী 
থেকো” ।৫৪ 


শেষ কথা 

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে 
আমরা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পারি যে, আজ থেকে দেড় হাজার 
বছর আগে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ ্রস্ট-এর 
বিদায় হজের ভাষণ ছিল যুগান্তকারী ও 
বৈপ্লবিক । আধুনিক যুগের আর্থ- 
সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই 
এতিহাসিক ভাষণের আবেদন বেশ 
তাৎপর্যপূর্ণ । বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা 
যদি তার ভাষণের শিক্ষাপ্তলো অনুসরণ 
করি তাহলে যুলুমের অবসান হয়ে 


মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও 
ইনসাফ নিশ্চিত হবে । মদীনায় তার 
প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামোতে যে শান্তি, 
সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল 
পাওয়া মুশকিল । রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ-এর 
শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণে খুলাফায়ে 


মুহাম্মদ স্র্জ-এর হাতে পূর্ণতা লাভ 
করে । তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন যে, 
মানবিক আচরণ ও ন্যায়বিচার এমন 
এক প্রচলিত নীতি যার প্রয়োগ সুস্থ 
সমাজের সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য । 
যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আবির্ভূত 
হন, ২৩ বছরে প্রাণান্তকর প্রয়াস 
চালিয়ে তিনি তা কার্যকর করেন সার্থক 
ভাবে । তার উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা 
মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদিক দিয়ে 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকা 
শক্তি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইনসানিয়ত 
ও ন্যায় পরায়ণতার গুরুত্ব অপরিহার্য । 
কারণ মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচার 
পি বি কোন ক্ষেত্রে 
শৃঙ্খলা, পত্তা ও 

রা 
মর্ধাদোবোধ ও পারস্পরিক দায়িতৃবোধ 
এ শুগের কারণেই সৃষ্টি হয়। নিজের 
অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি 
সমাজের অপরাপর সদস্যদের 
যাতে কারও প্রতি যেন যুলুম না হয়। 
মানবতার বিপর্যয়ে বিক্ষুদ্ধ বিশ্ব 
পরিস্থিতিতে দুনিয়া ও আখিরাতের 
সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিশ্বনবী 
প্রদত্ত বিদায় হজের ভাষণের অনুশীলন 

আবাদযোগ্য, সুন্দর ও 

তময় করে গড়ে তুলতে পারে। 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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২ সিরাতু ইবনে হিশাম, ৬ খ., পৃ. ৮; তারীখুত 
জন ২ খ., পৃ.২০৫; তারীখু ইবন 
খালদুন, ২ খ.. পৃ. ৪৭৯; আল-মু'জামুল 
কাবীর লিত তাবরানী, ৫খ., পৃ. ১৫৪; 
বুখারী, কিতাবুল মানাসিক, বাব (১৩১) 
খুতবাতু আইয়ামি মিনা, ১৬৫২, ১৬৫৪-৫, 
মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল মানাসিক, 
এ ৯ম পরিচ্ছেদ, ২৬৫৯ (১) 
* মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু হজ্জাতিন 
নবিয়্যি (স), ২ খ., পৃ. ৮৮৬, নং ১২১৮ 

* জামহারাতু খুতাবিল আরব, ১ খ. পৃ. ১৫৭ 
€ মুসনাদ দারমী, ২ খ., পৃ. ৩২০ 

৬ সায়্যিদ আবুল হাসান “আলী নদভী, নবীয়ে 
রহমত, ২খ., পৃ. ২২০ 

৭ সূরা বনী ইসরাঈল :৭০ 

” আল-বায়ান ওয়াত তাবঈন, ১ খ., পৃ. 
২২৯; জামহারাতু খুতাবিল আরব, ১ খ., 
পৃ. ১৫৭; শিবলী নূ“মানী, সীরাতুন নবী, ২ 
খ., পৃ. ১৫৪ 
৯ ব্যারিস্টার এস.এ সিদ্দিকী, ন্যায় বিচার, 
ব্যক্তি ও ধমীয় স্বাধীনতায় ইসলামের 
বৈপা]বিক অবদান, পৃ. ক, ও 

*০ তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, বাবু তা*আতিল 
ইমাম, ৪ খ., পৃ. ২০৯ 


** তারীখু তাবারী, ২ খ., পৃ. ২০৫; মুসনাদ 
আহমদ, ৫খ., পৃ. ২৫১; বায়হাকী, 


১ বুখারী, ২ খ., পৃ. ৩২; মুসলিম, ১ খ., পৃ. 
৩৯৪-৭; সহীহ ইবন খোযায়মা নিশাপুরী, ৪ 
খ., পৃ. ২৫১; দিয়ারবকরী, তারীখুল 
খামীস, ১খ., পৃ.১৫০ 

২২ আল হায়সামী, কাশফুল আসতার, ২ খ., 
পৃ ৩৫ 

২ আল-বিদায়া ওয়ান- নিহায়া, ৫ খ., পৃ. 
২০২ 


২৪ আবু দাউদ, ২ খ., পৃ. ১২৭, ২৮৭০ 

২৫ মুসনাদ আহমদ, ৫ খ.+ পৃ. ২৬৭, নং 
২২৩৪৮; নাসাঈ, কিতাবুত তালাক, বাব 
(৪৮) ইলহাক্কিল ওয়ালাদ বিল ফিরাশ, 
৩৪৮২-৪ 

২৬ তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, বাবু দিমাউকুম 
ওয়া আমওয়ালুকমনু, ৪ খ., পৃ. ৪৬১, ১৩৫) 
যাদুল মাঁআদ, ১ খ.ঃ পৃ. ২২৮; মিশকাতুল 
মাসাবীহ, ১ খ., পৃ. ২৩৪; ইবন মাজাহ, পৃ. 
২১৯ 
২ তিরমিযি, কিতাবুল ওয়াসায়া, বাবু লা 
ওয়াসিয়্যাতা ইল-ী লিওয়ারিসিন, ৪খ., পৃ. 
৪৩৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. 
১৯৮ 

২৮ জালালউদ্দীন সায়ুতী, দুর আল মানসুর, ১ 
খ., পৃ. ৩৯১; ইবন কাসীর, সিরাতুন 


৯ ইবন জারীর তাবারী, তারীখুল উমাম 
ওয়াল-মুলুক, ২ খ., পৃ.২০৬ 

+২ মিশকাত আল মাসাবীহ, ৯খ. ॥ পৃ ১২৮ 

** মুসনাদ আহমদ, ৬খ., পৃ ২২, নং 
২৪০১৩; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩খ., পৃ. 
২৭১ 

১* বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, বাবুল খুতবাতি ফিল 
মিনাহ, ২খ., পৃ৬১৯, নং ১৬৫২; ইবনে 
মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, বাবু লা তারজিয়ু 
বা'দী কুফফারা ইয়াদরিবু বা"দুকুম রিকাবা 
বা'দিন, ৩৯৪২; মুসনাদ আহমদ, ৫খ., 
পৃ.৪৪, নং ২০৪৬৭ 

৯৫. 10,110 4১11 
1৬018101020, 1075 
১৬৬1539108০, 0. 337. 
** মিশকাত, হাদীস : ৩২৩৬ (১), ৭ খ., পৃ. 


[10917, 
7108] 


০১ 
৯* ইবন সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবারা, ২ 
খ.১ পৃ. ১৮৫; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন 


নবী, ২ খ., পৃ. ১৫৫ 
” সাইয়েদ আফগানী, আল-ইসলাম আল- 
মারাআত, পৃ. ১৯; মুহাম্মদ রশীদ রেযা, 
,হকুক আন- নিসা ফিল ইসলাম, পৃ. ৬২ 
৯ জামে" তিরমিযী, ৪ খ., পৃ-৩৬৬-৭; সুনান 
আবু দাউদ, ৫ খ., পৃ. ৬১২ 

২০ মুসনাদ আহমদ, হাদীস : ১৬৫৭, নারী 
অধিকার প্রসঙ্গ 


জানুয়ারি'১৩ 


নবুবিয়াহ্‌, ৪ খ, ১৯৭৮, পৃ. ৩৯২ 

২» মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ইসতিহবাবি 
রাময়ি জামরাতিল আকৃবাহ, ২ খ., পৃ. 
৯৪৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., 
পৃ. ৩০৬; খতীব কাসতালানী, আল- 
মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, ২খ., পৃ.২৪০ 

৬ মুসনাদ আহমদ, ৬ খন, পৃ. ২৪৩, 
২৬১০৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ 
খ., পৃ. ১২২; সুনানুল বায়হাকী, ৫ খ., পৃ. 
১৩, ৮৬২৯; নাসাঈ, ৫ খ.পৃ. ১৪৮, 
২৭২৫; মুসতাদরাক হাকিম, ১ খ., পৃ. 


৬৪৭, ১৭৪২; ইবন মাজাহ, কিতাবুল 
মানাসিক, বাব আস সারাভীল ওয়াল 
খুফফাইন, ২৯৩১ 


২ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. 


২ নাসাঈ, ৫ খ.+ পৃ. ২৫৬, নং ৩০১৬ 
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. 
১৯৭ 
৩ তিরমিষী, আবওয়াবুস সাফার,বাবুম মিনহু, 
২ খ., পৃ .৫১৬, ৬১৬; মুসনাদ আহমদ, ৫ 
খ., পৃ. ২৫১ 

« আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. 
২০৩; আল-হায়ছামী, কাশফুল আসতার, ২ 
খ., পৃ. ৩৪ 


দালায়িলু নাবুওয়াহ, ৫ খ., পৃ.৪৪৯; আল- 
বায়ান ওয়াত-তাবঈন, ২ খ., পৃ. ৩২ 
আর-রাওদুল উনুফ, ৩খ., পৃ- ২৩১ 

৩) সূরা আত-তাওবা : ৩৬; আল-বিদায়া 
ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২০১-২০২ ইবন 
হিশাম, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৬খ., পৃ. 
০৮ 

৩” ইবন মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক, বাব আল 
খুতবা ইয়াওমান নাহার, ২খ.* পৃ.১০১৬, নং 
৩০৫৭ 

৩ ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু 
কাদরি হাসার রামই, ২খ.»পৃ. ১০০৮, নং 
৩০২৯ 

১০ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু হাজ্জাতিল 

বিদা, ৪খ., পৃ.১৫৯৮ 

* তারীখু ইবনে খালদুন, ২খ., পৃ.৪৭৯; 

তিরমিযী, ৫খ., পৃ.৬৬৩, নং ৩৭৮৮ 

তিরমিযী, ৫খ., পৃ.১৯১, নং ৫০৫৭ 

১২. নাসাঈ, কিতাবুষ যাকাত, বাবু 
আইয়তুহুমাল ইয়াদুল উলয়া, ৫খ.* পৃ. ৬১, 
নং ২৫৩২ 

* আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ.* পৃ. ১৭১; 
ইবন মাজাহ, পৃ. ১৯৪-৫ আস-সুহাইলী, 
আর-রাউদুল উনুফ, ৩ খ., পৃ. ২৩২ 

* মু'আত্তা মালিক, ১ খ.* পৃ. ২১৪, ৫০০ 

* আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ.+ পৃ. 
১৭৫ 
৬ আল- 

১৭৫ 
আল-বিদায়া ওয় 

১৫২ 

* মুসনাদ ইবনে আবী শাইবা, ৬ খ., পৃ. ৮১, 
নং ২৯৬২৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ 


বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. 


৪৭ 


ন-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. 


খ., পৃ. ২৯৩ 

* আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২ খ., পৃ. 
২৩১ 

%” আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খন, পৃ. 
১৭৬ 

৫১ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৭৩ 

৫২ সূরা আল-মায়িদা : ৩ 


৫৩ 


আবদুল বার, আদ দুরার, ১১ খ.ঃ পৃ. 
২৭২; মুসলিম, ১ খ., পৃ. ৩৯৪-৭; আল- 
বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. ২৫৪- 
২৮৭ 

৫৪ ইবন মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক, বাব 
আল-খুতবা ইয়াওমান নাহার, ৩০৫৫ 


॥ আত্তান্তহীদ ২৫ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


ক্ষমা ও সহিষুতা: 
রাসুলুল্লাহ ুঞ্জ-এর আদর্শ 


ভলব 


শান্তি, রা 
ইসলাম । আতনিয়ন্ত্রণ বা যে কোনো 


ইসলাম ধর্মের ধারক মুহাম্মাদুর 
রাসুলুল্লাহ গঞ্জ তার বাস্তব জীবনে এ 


দেয়ার তি তিনি 

বড় করে দেখতেন । 

প্রিয়নবী ্্র-এর ব্যবহারে 
ছিল অপরিসীম কোমল 
ও প্ধতা। পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে, 


পার্ল 
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9৫282192281 
“আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি 
কোমল-হদয় হয়েছেন। আপনি যদি 
রূঢ় ও কঠিন-হদয় হতেন তাহলে 
তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে 
যেত। কাজেই তাদের ক্ষমা করতে 
থাকুন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত 
কামনা করুন ।”১ 
ক্ষমা ও সহিষ্ুতার ফযিলত উল্লেখ 
৮3 4০9 ১1 ০৬৮০1৩5 || 99 3) 

২5144 


বৃদ্ধি করে দেন” 
অন্য হাদীসে আছে, 
০০ ৯ ৩ সু ও এত ৩ 


তুমি তার মোকাবিলায় সবর কর। যে 
তোমার সঙ্গে মুর্খতার আচরণ করে 
তুমি তার প্রতি সহনশীল হও। আর 


জয় করেছেন। নবীজীর 
বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর খাদেম হযরত 
আনাস লট বলেন, 


॥ আত্তান্তহীদ ২৬ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 
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আমি দশ বছর ধরে আল্লাহ্র রাসুলের 
খেদমত করেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ে 
তিনি আমার কোনো আচরণে বিরক্ত 
হয়ে কখনও উহ বলেননি এবং কখনও 
বলেননি যে, অমুক কাজটি কেন 
করলে? অমুক কাজটি কেন করলে 
না? 

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
রি রিনা তেন 
বুলেন, 

টানি 
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বারা দিতেন না। বরং ক্ষমা ও মাফ 
করতেন। তিনি কখনও কারও ওপর 
হাত তোলেননি, একমাত্র জিহাদ ফী 
সাবিলিল্লাহ ছাড়া। কখনও কোনো 
খাদিম কিংবা মহিলার ওপর হাত 
ওঠাননি। কোনো ধরনের জুলুমের 
প্রতিশোধ নিতে কেউ তাকে কখনও 
দেখেনি, যতক্ষণ না কেউ আল্লাহর 
নির্ধারিত হুদুদ বা সীমারেখা লঙ্ঘন 
করেছে। যখন আল্লাহর কোনো হুকুম তবে 
লঙ্ঘিত হতো তখন তিনি সবচেয়ে 
বেশি ক্রোধান্বিত হতেন ।* 

শুধু মুসলমান নয়, অমুসলিমদের 
প্রতিও রাসুলুল্লাহ ্লী-এর ক্ষমা ও 
সহিষ্কুতার সৌন্দর্য ছিল সমানভাবে 
কার্ধকর। ইসলামের ঘোর শক্ররাও 
তার আচরণের এ সৌন্দর্যের কারণে 
ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের এতিহাসিক 
মুহূর্তে একচ্ছত্র শক্তির অধিকারী 
রাসুলুল্লাহ ক্র্-এর দিকে সবার দৃষ্টি 
ছিল না জানি আজ তিনি কী 
প্রতিশোধ নেন! ভয়ে ও আতঙ্কে সবাই 
ছিল তটস্থ। কিন্ত না, মানবতার নবী 
ক্ষমা ও সহিষ্ক্ুতার মূর্ত প্রতীক কারও 
কোনো প্রতিশোধ নেননি । সবাইকে 
বিস্মিত করে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা 
দিয়ে দেন। ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াকু 


জানুয়ারি'১৩ 


নানা লেনাভি আবু রিনা 


মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ফ্রই্ঈএর কাছ 


র. মিশন ছিল শান্তি-সৌহাদ্যের 
স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা । মহানবী 
আঈ-এর কাজিফিত সেই সমাজ 
মিবিভ এ মোবারক 

মাসে আসুন আমরা ততপর হই। 
প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা নয়, শান্তি ও 
সম্থ্রীতির ্নিগ্*-কোমল পথে বেগবান 
হোক আমাদের যাত্রা । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক ও সংবাদ কর্মি 


₹ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান ৩:১৫৯ 

২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২০০১, হাদীস: ৬৯ (২৫৮৮), 
হযরত আবু হুরায়রা ঞ্ থেকে বর্ণিত 
পানিপহী, আত-তাফসীরুল 
মাযহারী, মকতাবায়ে রশিদিয়া, করচি, 


না। তে আদর্শের রা হি. ₹ ১৯৯১ খ্রি.), খ: 
শক্তিটাই বড় শক্তি। অন্যকে সহ্য ৪ ৮১পৃং ২৬ 

ত পারাই য় বড় বীরত। 1777 
সামাজিক সহাবস্থানে সম্পর্কের আত-তিরমিধী, আশ-শামায়িল আল- 
উই তি পি 
অব গ্কৃত আচরণের কারণে আল-মাকতাবাতুত তি 

ডি রর . ২৮৮, হাদীস: ৩৪৯ 
টা মাওলানা গাজী জামাল উদ্দীন (রহ.) স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে 
| তাফসীরুল কুরআন : 
বিচিত্র 
কিছু নয়। স্থান: সন্দ্বীপ আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে, 
তবে বাতেন মার্কেট, হরিশপুর, সন্দীপ 
এয়ব, 
মুহূর্তে ৯২০ জানুয়ারী ২০১৩, মঙ্গলবার 
সংযত ওয়ায়েজীনে কেরাম 
রাখা, হযরত মাওলানা মুফতি আবদুর রহীম 
বাড়াবাড়ি মুহাদ্দিস-জামিয়া ইসলামিয়া সুলতানিয়া মাদ্রাসা, লালপোল, ফেনী 
মা ড. আফ মখালিদ হোসেন 
নি ক্ষমা অধ্যাপক, ওমর গনি এম ই এস কলেজ, চট্টগ্রাম । 
পথ ভন মুহান্দিস-জামিয়া ইসলামিয়া সুলতানিয়া মাদ্রাসা, লালপোল, ফেনী 
করা সিনিয়র শিক্ষক, হোসাইনিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, সন্তোষপুর 
ইসলামের সভাপতিতৃ করবেন 
শিক্ষা। হযরত মাওলানা আতিকুল্লাহ 

পরিচালল, হোসাইনিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, সন্তোষপুর 

্-এর সকলের প্রতি দীনি দাওয়াত রইল 


_)॥ আত্তান্তহীদ ২৭ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


৩৬০৪ 
১১৫ 


মহানবী 


ঞ্ী-এর যুদ্ধনীতির 
আলোকে শাস্তি: 


অর্থ ও তাৎপর্য 


মু সগির আহমদ চৌধুরী 


শান্তি বিনষ্ট করে, বিপর্যয় সৃষ্টি করে র 


এবং ধ্বংস সাধন করে এ-রকমের 
একটি বড় উপদান হচ্ছে যুদ্ধ। কিন্তু 
যুদ্ধ সবসময় অন্যায় নয়। মযলুমের 
লড়াই করার, আক্রান্ত হলে তার 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং 


কোন আদর্শ কতটা শাসতপর্ণ তা নির্ভর 
করে এই যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাথে 
সে কতটা সমঝোতাকামী, মানবিক 
আচরণ করে এবং ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে 
যেতে চায় তার ওপর | এই বিবেচনায় 
ইসলামই যুদ্ধ এড়িয়ে সমঝোতায় 
পৌছুতে চায় বেশি, শক্রর সাথে 
মানবিক আচরণ করে এবং 
ক্ষয়ক্ষতি যাতে কোনোক্রমে না হয় 
সেদিকে লক্ষ রাখে । 
জিহাদ দু'প্রকার: ১. (৬4136 
(0)96751-আত্মরক্ষামূলক 
জিহাদ)। ইসলামি রাষ্ট্র বহিঃশক্র- 


কর্তৃক আক্রান্ত হলে তার মুকাবিলায় 


যে-জিহাদ তা আত্মরক্ষামূলক জিহাদ । 
এই জিহাদে নর-নারী, ছোট-বড় 
রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অংশথহণ 

ফরযে আইন। অংশ-নেয়ার জন্য 
স্বামীর অনুমতি নেওয়া এবং ভরণ- 
পোষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন 
নেই। ইসলামের অধিকাংশ জিহাদ 
এই শ্রেণির । উহুদ-বদর-খন্দক-যুদ্ধের 
দিকে তাকালে দেখা যায়, এসব 
রণাঙ্গন শক্র-অবস্থান থেকে দূরে এবং 
ইসলামি রাষ্ট্রের সীমাভুক্ত। শত্রুরা 
ইসলামি রাষ্ট্র আক্রমণ করায় মুসলিমরা 
তা প্রতিহত করেছেন মাত্র আত্মরক্ষার 
স্বার্থে । মহ নিলি 


(0919791৬০-আক্রমণাত্বক 


তবে কেউ অংশ না-নিলে সবার ওপর 
এর দায় বর্তাবে আর নাগরিকের 
একটি দল অংশ নিলে সকলেই 
দায়মুক্ত হবে। ওই দলটি হলো রাষ্ট্রের 
সেনা, নৌ ও বিমান-বাহিনী। রাষ্ট্রের 
অন্য নাগরিকরা স্বেচ্চায় এ-জিহাদে 
অংশ নিতে পারে বটে কিন্ত তার জন্য 
পিতা-মাতা ও স্ত্রীর অনুমতি এবং 
ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দিতে 
হবে। আর এ-জিহাদ জারি হতে পারে 
একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্র-কর্তৃক। 
প্রয়োজন পড়বে খলিফার ফরমান, 
প্রধান বিচারপতির রায় এবং গ্যান্ড 
মুফতির ফতোয়ার। এসব শতবিলি 
লঙ্ঘন করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী 
জিহাদের ঘোষণা দিতে পারে না।১ 

১৯২৪ খিস্টাব্দে ইসলামি খিলাফত- 
ব্যবস্থার শেষ চিহটুকুও হারিয়ে গেছে। 
এজন্য বর্তমানে আক্রমণাত্মক জিহাদ 
ঘোষণার কোনো বৈধ কর্তৃপক্ষ 
বিদ্যমান নেই। তাই কেউ এ-ধরনের 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৮ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


হামলা ইসলামি উদ্দেশ্যেও নয়) 
তাহলে এসব খুবই দুঃখজনক, এসব 
এসব ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয় এবং 
তাদের কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে মানবতার 


টা 


উচ্চবিলাস, আধিপত্যবাদী চিন্তা এবং 
কায়েমি স্বার্থবোধ থেকে আক্রমণ করে 
না। সংশ্লিষ্ট দেশের 

অর নাতি মার, জনগণকে 
দমন-নিপীড়ন, নাগরিকদের ওপর 
যুলুম-অত্যচার, মানবতার বিরুদ্ধে 
অপরাধ, মানবাধিকারের লঙ্ঘন, 
ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি হুমকি এবং 
দ্ধের উহ্কানিদানই এর জন্য অনেকটা 
দায়ী। এজন্য দেখা গেছে আক্রমণের 


জানুয়ারি'১৩ 


জন্য সে-দেশের জনগণই ইসলামি 
রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, খোশ 
আমদেদ জ্ঞাপন করেছে এবং সাদরে 
বরণ করে নিয়েছে। এভাবে যেসব 
দেশ ইসলামের হস্তগত হয়েছে 
সেখানে ইসলামের চেয়ে সে-দেশের 
জনগণই বেশি লাভবান হয়েছে। স্পেন 


রদ হচ্ছে এর একটি দৃষ্টান্ত । 
ইসলাম 


কোথাও আক্রমণ করে 
ধবংসলীলা সৃষ্টি করে না। নিরীহ 
নাকরিগদের জান-মালে হস্তক্ষেপ করে 
না, পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায় না, 
ধমীয়ি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে হামলা করে 
না। যুদ্ধের আগে ইসলাম প্রথমে সন্ধির 
প্রস্তাব পেশ করে, শান্তি ও সমঝোতার 
আহ্বান জানায়। ইসলামের যুদ্ধনীতি 
সবেচ্চি মানবিক ও শান্তিপূর্ণ । হাদিস 
হর ইসলামের যুদ্ধনীতি 


ঠ44 55815758555 
1১20 05 রিড ঞ (77170 
০০০১৩ 245855941৮5 
3/১-39499৬50৬ 


5101755575874722 
18119৮94১4৮ 4895 
“খলিদ ইবনুল ফির থেকে বর্ণিত, 
আমার কাছে আনাস ইবনু মালিক 
তা করেছেন যে, আল্লাহর রাসুল 
টি 2855 
সাথী করে এবং আল্লাহর রাসুলের 

ধারণ করে। অসহায়_বৃদ্ধ, 
ছোট শিশু-কিশোর ও অবলা নারীদের 
হত্যা করো না এবং গনিমতের মাল 


45 ৯০ ৫৮,168 1185 5 (ছি প22 
০৬৯০ ৩ 1০ ০৩ ০: ০13০ ৩০ 
41758155758 4০ টু এ 


3548358 ১71396 00559 
ধ্রনির্রি হিসি টি 


.159195 
“সাফওয়ান ইবনু আস্সাল থেকে 
রঙ্গ আমাদেরকে একটি সারিয়ায় 
প্রেরণ করেন, তখন তিনি ইরশাদ 
করেন, “আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে 
বেরিয়ে পড়ো, যে-আল্লাহর সাথে 
বিদ্রোহ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করো । 
তবে (শক্রদের) লাশ বিকৃত করো না, 
প্রতারণা করো না, গনিমতের মাল চুরি 
করো,না এবং শিশুদের হত্যা করো 
না।” 


£ভ 1৭১255$ যি 


41231525291 0625 ৬ 


পত র্প 


1721 ভিটে 
1 


(০92 ৬৪ ি9049)198 
হু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি 
সেনা প্রেরণের সময় ইরশাদ করতেন, 
“আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে বেরিয়ে 
পড়ো; তোমরা আল্লাহর পথে যে- 
আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে তাদের 
সাথে লড়াই করবে, প্রতারণা করো না, 
কাউকে শিকলাবদ্ধ করবে না, 
গনিমতের মাল চুরি করো না, লাশ 
বিকৃত করো না এবং শিশু ও ধর্মীয় 
ব্যক্তিদের হত্যা করবে না।”ঃ 


রে 
পপ 


25০5৩ 2451৮০৯ 92০৪ 
শি 

১ ০০১০০ ০৮৪ 45 
3০০১৪৪০৩৪৪৮ 
9 458144খৃ5 4১28 35 ৭08 
35453505235 ১১১ 
25 ৬5155354215 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 
৮3৩ 105৫1০25135 


3 47৮2 
(15৩ 
“ইবনু ওমার থেকে বর্ণিত, আবু বাকার 
ইবনু আবি কুহাফা য়াষিদ ইবনু আবি 
সুফয়ানকে সিরিয়া প্রেরণ করেন এবং 
বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল এজ 


উট 


অত্যচার করো না, গনিমতের মাল 
আত্মসাৎ করো না, ত্রাস সৃষ্টি করো না, 
কোনো ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস করো না, 
খেজুর-গাছ ক্ষতি করো না, শষ্যক্ষেত 
জালিয়ে দিয়োও না, চতুষ্পদ জন্তদের 
লুট করো না, ফলজ গাছগাছালি কেটো 
না এবং বয়োবৃদ্ধ ও নাবালক শিশুদের 
হত্যা করো না” 

তা ছাড়া প্রতিবন্ধী, কারাবন্দীদের 
সুরক্ষা এবং সাধারণ জনগণের জান- 
হয়েছে। বাস্তবেও ইসলামের যুদ্ধসমূহে 
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম। 
“ইতিহাস থেকে জানা যায় মহানবী 
জজ তার জীবনের শেষ ৮টি বছরে 
২৭টি যুদ্ধ করেছেন, ৫৫টি যুদ্ধ 


অভিযানে সেনাদল পাঠিয়েছেন । 

এ- ক্ষয়ক্ষতির যে চিত্র 

পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ: 

পক্ষ যুদ্ধবন্দী ৷ আহত | নিহত 

মুসলিম | ১১ ১২৭ [৪৫৯ 

প্রতিপক্ষ | ৬৫৬৪ জানা | ৪৫৯ 
যায়নি 

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আট বছরে 


৮২টি যুদ্ধ অভিযানে নিহতের সংখ্যা 
মাত্র ৯১৮ জন। আর এ 
বিপ্লবকে নিঃসন্দেহে মানবজাতির 
ইতিহাসে একমাত্র রক্তপাতহীন বিপ্লব 
(31090901995 16৬০9101101) বলা 
যায়। অন্ততঃ সভ্যযুগ বলে কথিত 
সময়ে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব 
ইত্যাদির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে। 
ইসলামের 


দেখেছেন? নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ৭৩ 
লাখ ৩৮ হাজার । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
ক্ষত না শুকাতেই একুশ বছর পর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হয়। 
নিহতের সংখ্যা ১ কোটি ৭ লাখ ৫০ 
হাজার। শুধু আমেরিকারই আর্থিক 
ক্ষতি ৩৫০ মিলিয়ন ডলার। এর ফলে 


এক কোটি নাগরিক গৃহহারা হয়। এ 


হল পার্থিব স্বার্থে সংগঠিত যুদ্ধের 
দৃষ্টান্ত ।”* 
লেখক: প্রাবন্ধিক, সংবাদকর্মী, 


77111701110. 59০11 ৫)/1099.097% 


১ 


বিস্তারিত দেখুন: মুহাম্মদ সালিহ আল- 
মুনজিদ, ফাতাওয়া মাওকায়িল ইসলাম; 
সুওয়াল ওয়া জাওয়াব 
(0000://57৬/55.191810108.0017), 
হুকমুল জিহাদ বিন-নাফস, ফাতাওয়া: 
৩৪৮৩০ 
২ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৭, 
হাদীস: ২৬১৪ 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৯৫৩, হাদীস: 
২৮৫৭ 
আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৪৬১, হাদীস: ২৭২৮ 
« ইবনে আসাকির, তারীখু দামিশক, দারুল 
ফিকর, দামিস্ক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. 
১৯৯৫ খরি.), খ. ৬৫, পৃ. ২৪৭ 
৬ মোঃ লিয়াকত হোসেন, মানব সভ্যতায় 
মহানবী (সা.)-এর অপার অবদান, 
মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান, 
মুসলিম জাহান, বর্ষ-৯, সংখ্যা- 


চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম ভি.আই.পি. এলাকা সুগন্ধায় একটি ছীনি আদর্শ প্রতিষ্ঠান । 


88351 058 


পি 


হেফজধানা', 


[॥ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হাফেজা দ্বারা পাঠদান । 


সহকারে আবাসিক ব্যবস্থা । 


[॥ স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে পরিপূর্ণ পর্দা 


খাবার পরিবেশন । 


[॥ স্বাস্থ্য ও রুচি সম্মত রুটিন মাফিক ৩ বেলা নাস্তা ও ২ বেলা 


[॥ সার্বক্ষণিক জেনারেটর ও লিফটের সু-ব্যবস্থা ৷ 


যোগাযোগ £ 


[॥ বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ফিল্টারের সু-ব্যবস্থা রয়েছে । 


[॥ ছোটদের কাপড় মীর) করা সহ ইত্যাদি আজে রঃ 


১৬০, সুগন্ধা টাওয়ার, (৮ম তলা) রোড 4 ২ ব্লক সি, সুগন্ধা আ/এ, পাঁচলাইশ চট্টগ্রাম । 


ন্ৎ- ০৯১৮৯১৮-৭৩৩৯৬৫১ ০৯৮২৪ -১৯১৭৬৯৪ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


ঈদে মীলাদুননবী ও 
ইসলামের দৃষ্টিভজি 


মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ আনসারী 


জানুয়ারি'১৩ 


ও কিয়াস। সকল জাতিই একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি । তা থেকে 
আল্লাহ তাআলা তার অনুগ্হেই আদম সন্তানকে সৃষ্টির 
শ্রেষ্ঠত দান করেছেন। মানুষ বলতেই আল্লাহর বান্দা । আর 
বান্দার বন্দেগী তখনেই গ্রহণযোগ্য হবে যখনই তা আল্লাহর 
হুকুম ও রাসূলের আদর্শ মোতাবেক হবে। সুতরাং ঈদে 
মীলাদুননবীও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। তহলে আসুন তা 
সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী? পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 


2৪৮5 ৮304 6% 09250084805 8242 এ এ 


৫2 হরণ তা 2৫56৮ 8 


০৯১ ৩1৫০2208852 রে 52 
“তাদের কি এমন শরীক দেবতা রয়েছে, যারা তাদের জন্য 
ধর্মের এমন কোন বিধান প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি 
আল্লাহ দেননি ।” 


এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ 
তাআলার অনুমতি ব্যতীত (অর্থাৎ শরয়ী দলীল ব্যতীত) 
দীনের কোন বিষয় নির্ধারণ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া 
হয়নি। আর সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ঈদে 
করেই নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ বলার অপেক্ষা রাখেনা 
যে, সুস্পষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ইসলামী শরীয়তের কোথাও 
তার হুকুম বিদ্যমান নেই। এটা সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্ট । 
যদি শরয়ী কোন মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করে তাকে জায়েয 
সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলেও তা জায়েয হয়ে 
যাবে না। কারণ তার কার্ষকারণ পূর্ব থেকে বিদ্যমান, চাই 
উক্ত কারণ রাসূলুল্লাহ ঞ্রঞ্ শুভাগমনের ওপর আনন্দ প্রকাশ 
হোক কিংবা ইসলামের শান ও মর্যাদা সমুন্নত করা হোক। 
আমাদের বক্তব্য হলো, এ কার্যকারণ যখন রাসূলুল্লাহ গজ 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণের যুগেও ছিলো ৷ আর তারা 
কুরআন ও হাদীসের মর্মীর্থ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি 
অনুধাবন করতেন। উপরন্ত উল্লিখিত কার্যকারণও তখন 
বি3দর্মান ছিলো অর্থাৎ মীলাদুন্নবীর ওপর আনন্দ প্রকাশ এবং 
ইসলামের শান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তখনো 
ছিলো। বরং এ যুগের তুলনায় তখন আরও অধিক 
প্রয়োজনীয় ছিলো। অথচ তারা এ কাজ করেছেন বলে 
কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈদে মীলাদুন্নবীর বিষয়টিকে 
শরয়ী কোন মূলনীতির অধীন করার অবকাশ নেই এবং এটা 
সম্পূর্ণ নিজস্ব রচিত ও মনগড়া বিষয় । শরীয়তে যার কোনই 
ভিত্তি নেই। আর বিদআতের মূলকথা এটাই যে, দীন 
বহির্ভীত বিষয়কে দীন মনে করে করা। মীলাদুন্নবী 
প্রবক্তগণ এটাকে দীন মনে করে করে। সুতারাং তা 


বিদআত ও পরিত্যাজ্য । 
॥ তাত্তান্তহীদ ৩১ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


হাদীসের আলোকে ঈদে 


রাসূলুল্লাহ স্রঞ্জ ইরশাদ করেছেন, 
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“যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে দীন 

বহির্ভত কোন নতুন কথা সংযোজন 

করলো, তা প্রত্যাখান করা 

আবশ্যক ।”২ 


উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় যে 
আলোচনা করা হয়েছে, তা এ 
হাদীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ 
ঈদে মীলাদুননবীকে দীনী বিষয় মনে 
করে প্রবর্তন করা হয়েছে। 

আলোচ্য হাদীসে “নতুন কথা" দ্বারা 
এমন বিষয় উদ্দেশ্য, যার কার্যকারণ 
পূর্বে বিদ্যমান ছিলো না, কিন্তু তার 
ওপর শরয়ী কোন বিধান নির্ভরশীল, 
তা শরীয়তের অনিবার্ষ বিষয় সমূহের 
অন্তর্ভুক্ত 
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পরিণত করো না। আমার ওপর দরূদ 
পাঠ কর। কারণ তোমরা যেখানেই 
পৌছে যাবে ।”* 

এ হাদীসে ঈদ নয় এমন বস্তকে ঈদ 
মনে করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 
হয়েছে। হয়তো প্রশ্ন হতে পারে, 
হয়। এর জবাব হলো সমবেত হওয়া 
তো জায়েয । কিন্তু ঈদ উৎসবের ন্যায় 
সমবেত হওয়া জায়েয নেই। 

অর্থাৎ মানুষ ঈদগাহে যেভাবে সমবেত 
হয়োনা। আর ঈদ উৎসবে সমবেত 
হওয়ার নিয়ম হলো, তার জন্য দিন- 
তারিখ নির্দিষ্ট থাকে, তাতে একজন 


জানুয়ারি'১৩ 


অপজনকে সমবেত হওয়ার জন্য 
আহবান করে। সুতরাং এভাবে 
সমবেত হওয়ার ওপর হাদীসে 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাবে একে 
অপরকে আহবান করা ব্যতীত 
অপ্রত্যাশিতভাবে সমবেত হয়ে গেলে 
তা হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত 
নয়। যেমন রওযা শরীফ যিয়ারতের 
জন্য সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রে এ দু'টির 
কোনটিই পাওয়া যায় না। তার জন্য 
নেই । বরং আগে পরে যখন যার ইচ্ছা 
সুযোগমত গেয়ে যিয়ারত করে আসে 
এবং সকলে এক সাথে সমবেত 
হওয়াকে আবশ্যকও মনে করা হয় না 
মোট কথা, এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হয় যে, রাওযা শরীফে ঈদের 
পদ্ধতিতে সমবেত হওয়া না জায়েয 
সুতরাং স্থানের দিক থেকে যেমন ঈদ 
পালন (ওযা শরীফকে ঈদগাহ 
বানানো) নিষিদ্ধ ও না জায়েয । অদ্ধপ 
কোন দিবসকে ঈদের দিন মনে করা 
(যেমন- ১২ রবিউল আওয়ালকে 
ঈদের দিন মনে করা) নিষিদ্ধ ও না 


শরীফ পাঠ করার জন্য (যা কখনো 
ফরয, ওয়াজিবও হয়ে থাকে) যখন 
ঈদের ন্যায় সমবেত হওয়া না 
জায়েয । তাহলে অন্য কোন মনগড়া 
উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া কিভাবে 
জায়েয হয়ঃ 

এক 
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“তোমরা সমস্ত রাতের মধ্য থেকে শুধু 
করো না এবং সমস্ত দিবসের মধ্য 
থেকে শুধু জুমুআর দিবসকে রোযা 
রাখার জন্য নির্দিষ্ট করো না। তবে যদি 


কেউ পূর্বের দিন থেকে রোযা রেখে 
থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা |” 

এ হাদীস থেকে এ মূলনীতি বের হলো 
যে, যে সীমাবদ্ধকরণ শরীয়ত কর্তৃক 
প্রমাণিত নয়;তা নিষিদ্ধ ও না-জায়েয। 
তবে জুমুআর দিন রোযা রাখার হুকুম 
কী হবে, তা ভিন্ন কথা । এটা প্রাসঙ্গিক 
আলোচনা । এখানে হাদীস দ্বারা আমার 
উদ্দেশ্য তো শুধু এ মূলনীতি অহরণ 
করা যে, শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত নয় 
এমন সীমাবদ্ধকরণ দীনের ক্ষেত্রে না- 
জায়ে। আর এ মূলনীতি সকলের 
নিকটই স্বীকৃত। যারা রোযার জন্য 
জুমুআর দিনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া 
জায়েয মনে করে, তারাও এ 
না। 

এবার দেখা প্রয়োজন যে, ১২ রবিউল 
আওয়ালকে ঈদ উৎসব হিসেবে 
নির্ধারণ করা কোন স্তরের? বলা বাহুল্য 
যে, এটা শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত নয় 
অথচ তা শুধু প্রথাগতভাবে করা হয় 
না, বরং দীনের অংশ হিসেবে করা 
হয়। কারণ যদি কেউ তা না করে, 
বিভিন্ন রকম তিরস্কার ও নিন্দার ঝড় 
তার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। মোটকথা 
এটাকে দীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় মনে 
করা হয়। সুতরাং এটা দীনের ক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধকরণ হলো । অতচ তা শরীয়ত 
কর্তৃক প্রমাণিত নয়। আর এ ধরনের 
সীমাবদ্ধকরণের উপরের হাদীসে 
নিষেধাজ্ঞা এসেছে। 

বর্তমানে মানুষ যে সব বিষয় নিজের 
থেকে নার্ধারণ করে নিয়েছে (যেমন-_ 
আমাদেরকে সে সকল বিষয়ের শিক্ষা 
দান করেননি । বরং সুস্পষ্টভাবে নিষেধ 
করেছেন। আর শরীয়তের উসুল ও 
নীতিমালার আলোকে পূর্বেই বলা 
হয়েছে যে, এ কাজ সম্পূর্ণ না জায়েয, 
বিদআত ও গোমরাহী এবং আর 
একটি সুস্পষ্ট হাদীস আছে যা দ্বারা 
অত্যন্ত পরিস্কারভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী 
পালনের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় 
হাদীসটি হলো: 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 
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হয়। হাদীসটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া 
প্রয়োজন। প্রথমে মনে রাখতে হবে, 
রাসূল ক্র্র-এর রওযা মুবারকে মর্যাদা 
অনস্বীকার্য কারণ ভীর পবিত্র দেহ 
মুবারক তাতে বিদ্যমান। বরং স্বয়ং 
তাতে অবস্থান করছেন। কারণ, প্রায় 
মতে তিনি কবরে জীবিত রয়েছেন। 
সাহাবায়ে কেরামের আকীদা বা 
বিশ্বাসও এটাই ছিল। হাদীস শরীফেও 
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, 
আছেন এবং তিনি সেখানে রিয্‌ক লাভ 
করেন । 

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ হায়াত 
(জীবন)-এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি 
সেখানে জাগ্রত অবস্থায় রয়েছেন। 
বরং সেখানে তার ভিন্ন রকমের জীবন, 
যাকে হায়াতে বরযখিয়া কেবর 
জগতের জীবন) বলে। আমিয়া 
র্ররহিট-এর হায়াত _বরযখিয়া (কবর 
জগতের জীবন) শহীদের শাহাদাতের 
চেয়েও অধিক শক্তিশালী । 

মোটকথা এটা সর্বসম্মত ভাবে 
সুপ্রমাণিত যে, আম্মিয়া হিট কবরে 
জীবিত থাকেন। ওলামায়ে" কেরাম 
একথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন 
যে, সেই পবিত্র ভূখণ্ড, যেখানে 
নবীজীর পবিভ্র দেহ মুবারক সমাহিত 
শ্রেষ্ঠ এমনকি আরশের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। 
কারণ, আরশে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ 
তাআলা উপবেশনরত নন। যদি 
উপবেশনরত থাকতেন তাহলে 
নিঃসন্দেহে তা সর্বশ্রেষ্ঠ হতো। কিন্তু 
আল্লাহপাক নির্দিষ্ট জায়গায় সমাসীন 
হওয়া থেকে পবিত্র। মোটকথা 
রাসূলুল্লাহ আ্্-এর পবিত্র রওযা 
মুবারক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান। 


জানুয়ারি'১৩ 


এবার বুঝতে হবে, রওযা শরীফ (যার 
এতো শ্রেষ্ঠত, যেখানে রাসূলুল্লাহ ক্র 
জীবিত রয়েছেন এবং যে স্থান আরশে 
ইলাহীর চেয়েও শ্রেষ্ট) 
সন্দেহাতীতভাবে হুবহু বিদ্যমান 
রয়েছে । এতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে তার 
জন্মদিন, মিরাজে গমনের দিন এবং 
তার নবুওয়াতপ্রাপ্তির দিন অবশ্যই 
বিদ্যমান নেই। কারণ সময় 
পরিবর্তনশীল । রাসূলুল্লাহ শু যে দিন 
জন্গ্রহণ করেছেন, তা কিছুতেই ফিরে 
আসবে না। বরং তার অনুরূপ দিন 
ফিরে আসে। 

অতঃপর দেখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ 
রঙ্গ যখন তার কবরকে ঈদগাহ 
বানাতে নিষেধ করলেন এবং সেটাকে 
যা সন্দেহাতীতভাবে অবশিষ্ট রয়েছে। 
তাহলে এমন বিষয়কে ঈদ উৎসব 
বানানো, যা হুবহু অবশিষ্ট নেই, 
কিভাবে জায়েয হতে পারে? আমার 
মতে এ হাদীস দ্বারা ঈদে মীলাদুন্নবী 
সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 
এরপরও তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে 
কারো সন্দেহ থাকলে তাকে তার 
বিবেকের ওপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। 
এ আলোচনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ স্রু্ঈ-এর 


দেয়া হবে, তখন তার ওপর সাধারণ 
বিধানও যেন অবগত হওয়া যায় । 


হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেলো। এখন 
অবশিষ্ট থাকলো ইজমায়ে উম্মত। 
ইজমায়ে উম্মত দ্বাও উঈদে 
মীলাদুন্নবীর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। 
কারণ ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি হলো, 
সমস্ত উম্মত কোন বিষয় পরিত্যাগ 
করার ওপর একমত হওয়া একথা 
প্রমাণ করে যে, বিষয়টি না-জায়েয 
হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের এক্যমত্য 
রয়েছে। ফিকাহবিদগণ অসংখ্য ক্ষেত্রে 
এ মুলনীতিকে দলীলরূপে গ্রহণ 
করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও 
রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ্জ-এর কোন কাজ সর্বদা 
পরিত্যাগ করাকে তা না-জায়েয 
হওয়ার স্বপক্ষে দলীলরূপে গ্রহণ 
করতেন। যেমন- তারা বলতেন, 
কিন্তু তাতে আঘান ও ইকামত ছিলো 
না। 

অনুরূপ যে কাজ সমগ্র উম্মত বর্জন 
করেছে তের্থাৎ যা কেউ করেনি), তা 
বর্জন করা ওয়াজিব। এ মূলনীতির 
ভিত্তিতেই ফিকাহবিদগণ দুই ঈদের 
নামাযে আযান ও ইকামত অনুমোদন 
করেননি । সুতরাং যদি এ মূলনীতি 
মেনে না নেওয়া হয়, তাহলে দুই 
ঈদের নামাযে আযান ও ইকামতযুক্ত 
করা উচিৎ। আর যদি মেনে নেয়া হয়, 
তাহলে এ মূলনীতি অন্য ক্ষেত্রেও 
দলীলরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক । 
প্রশ্ন হতে পারে যে, গোটা উম্মত ঈদে 
মীলাদুন্নবী বর্জন করেনি । কারণ উম্মত 
দ্বারা তো এ যুগের উম্মতও উদ্দেশ্য । 
এ যুগের উম্মত হিসেবে আমরা তা 
করছি। সুতরাং ইজমা থাকলো 


€ কিভাবে? জবাব এই ও যে, ফিকাহ 


শাস্ত্রের সর্বসম্মত নীতি হলো, অতীতে 
যে বিষয়ের ওপর গোটা উম্মতের 
এক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, 
পরবর্তীতে তাতে মতানৈক্য গ্রহণযোগ্য 
নয়। পূর্ববত দের এক্যমতকে 
পরবতীদের মতানৈক্য বাতিল করতে 
পারে না। আর পরবতীগণ ঈদে 
পূর্বব্তীগিণের তা বর্জন করার ওপর 


| আত্তার্তহীদ ৩৩ 
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এ মূলনীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত এই যে, 
হানাফী ইমামগণ মৃত ব্যক্তির একাধিক 
জানাযার নামায (একই ব্যক্তির জন্য) 
না জায়েয বলেছেন এবং প্রমাণ 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, এটা 
সাহাবী ও তাবিয়ীগণ কর্তৃক স্বীকৃত 


নয়। 
মোটকথা এটা শরীয়তের এক 
সর্বসম্মত মূলনীতি যে, গোটা উম্মত 
কোন বিষয় বর্জন করা তা শরীয়ত 
স্বীকৃত না হওয়ার দলীল। সুতরাং 
আল্লাহ্‌ তাআলার মেহেরবানীতে 
সাব্যস্ত হয়ে গেলো যে, প্রচলিত ঈদে 
মীলাদুন্নবী বিদআত ও কুসংস্কার । তা 
বর্জন করা অপরিহার্য 


ঈদে মীলাদুন্নবী ও কিয়াস 


এখন অবশিষ্ট থাকলো কিয়াস । কিয়াস 


দু'প্রকার: 
১. এমন কিয়াস, যা মুজতাহিদ থেকে 
প্রমাণিত । 
২. এমন কিয়াস, যা মুজতাহিদ থেকে 
প্রমাণিত নয়। 
আর শরীয়তের বিধান হলো, 
মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির কিয়াস 
অগ্রহণযোগ্য । ঈদে মীলাদুন্নবী সে সব 
বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা আইম্মায়ে 
মুজত পা 
আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের পরবতী 
যুগে যে সব নতুন নতুন বিষয় ও 
সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, সে সব ক্ষেত্রে 
মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির ইজতিহাদ 
গ্রহণযোগ্য । যেমন- বর্তমানে ব্যবসার 
যেসব নতুন নতুন পদ্ধতি ও নিত্য 
নতুন বস্তর আবিষ্কার চলছে, তার 
বৈধতা মুজতাহিদগণ এমন ব্যক্তিদের 
কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত । 
তা ছাড়া কোন বিষয়ে আমরা কিয়াসের 
শরণাপন্ন তো তখন হবো, যদি তাতে 
পূর্ববতী মুজতাহিদগণের বক্তব্য না 
থাকে। তাদের কিয়াস আমাদের 
কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকারযোগ্য । 
কারণ আমাদের মহান পূর্বসূরিগণ 
জ্ঞান, অন্তদৃ্টি তাকওয়া- 
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আল্লাহভীতি, দুনিয়াবিকুখতা_ এবং 
দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী তথা 
প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক 
উধ্র্বে ছিলেন। সুতরাং তাদের চিন্তার 
সাথে আমাদের চিন্তা সংঘাতপূর্ণ হলে 
তাদের চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে 


করলেও প্রকৃতপক্ষে হাম্বলী ছিলেন 
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র _ লেখনীসমূহ 
প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সাহেবে 
নিসবত বুযর্গ ছিলেন। 
উসূলে ফিকাহর আলোকে 
ঈদে মীলাদুননবী 


অনুমোদন করেছেন, তার কার্যকারণও 

নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ 

থেকে শরীয়ত নির্দেশিত আহকাম ও 

বিধানসমূহ কয়েক প্রকার হতে পারে: 

১. এমন হুকুম, যার কার্কারণ বারবার 
পাওয়া যায়। কার্ষকারণ বারবার 
পাওয়া যাওয়ার কারণে হুকুমও 
বারবার ওয়াজিব হয়। যেমন-_ 
নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য ওয়াক্ত 
কারণ । সুতরাং ওয়াক্ত যতবার 
আসবে নামাযও ততবার ওয়াজিব 
হবে। অনুরূপভাবে রামাযান মাস 
রামাযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার 
জন্য কারণ । যাখনই রামাযান মাস 
আসবে রোযা ওয়াজিব হবে। 
এভাবে ঈদের নামাযের জন্য ঈদুল 
ফিতর এবং কুরবানীর জন্য ১০ 
যিলহজ কার্যকারণ। 

২.হুকুম একটি হবে এবং কার্ষকারণও 
একটি হবে। যেমন_ কাবা শরীফ 
হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য 
কার্ষকারণ। যেহেতু কার্ষকারণ 
(বায়তুল্লাহ শরীফ) একটি, তাই 
হজও জীবনে একবার ওয়াজিব 
হয়। এ উভয় প্রকার হুকুম যুক্তির 
নিরিখে অনুধাবন করা যায়। কারণ 
যুক্তির দাবিও এটাই যে, কার্ষকারণ 
বারবার আসার কারণে হুকুমও 
বারবার ওয়াজিব হবে এবং 
কার্ষকারণ একটি হলে হুকুমও 
একবারই ওয়াজিব হবে। 

৩. কার্ধকারণ তো একটি । কিন্ত হুকুম 
বারবার ওয়াজিব হয়। যেমন-_ 
হজের তাওয়াফের ক্ষেত্রে রমলের 
মূল কার্ষকারণ তো শক্তি প্রদর্শন 
করা। অথচ এখন সেই শক্তি 
প্রদর্শন করার প্রয়োজন নেই। 
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দিলেন, তারা যেন তাওয়াফে রমল 
করে, অর্থাৎ দু'কাঁধ সঞ্ালন করে 
দৃঢ় পদক্ষেপে তওয়াফ করে 


বর্তমানে সেই কার্ষকারণ তো 
বিদ্যমান নেই। অথচ তাওয়াফে 
রমল করার হুকুম আপন অবস্থায় 
বহাল রয়েছে। এ হুকুম যুক্তির 
মানদণ্ডে অনুধাবন করা না গেলেও 
শরীয়ত তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। 
আর শরীয়তের কোন হুকুম 
যুক্তিপরিপন্থী হলে তা অন্য ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করার জন্য কুরআন ও 
হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য প্রয়োজন । 
এখন আমাদের জিজ্ঞাসা, ঈদে 
মীলাদুননবীর কার্ষকারণ কি? নিঃসন্দেহে 
রাসূলুল্লাহ ্ঞ্ঈ-এর জন্ম তারিখ । উক্ত 
নাকি বারবার আসছে? বলা বাহুল্য যে, 
তারিখ অবশ্যই অতিবাহিত হয়ে 
গছে। কারণ এখন প্রতি বছর যে 
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সেই তারিখ নয়। সেই তারি 
গত হয়ে গেছে। সুতরাং কোন বন্তর 
অনুরূপ বা সদৃশ বস্তর জন্য উক্ত বস্তর 
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সুস্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক । 
যুক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে তাতে 
কিয়াস প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে 
এখানে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে 
পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ শর 
সোমবার রোযা রাখতেন বলে আমরা 
কেন উক্ত দিন রোযা রাখি? এ প্রশ্নের 
জবাব হলো? এ যারনুরোহ জানি 
ওহী কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে 
রেখেছিলেন । সুতরাং এর ওপর কিয়াস 
করার অবকাশ নেই । 


যুক্তির নিরেখে ঈদে মীলাদুননবী 
এবার আমরা যুক্তির বি 
মীলাদুননব সম্পর্কে আলোচন ] 
রে 
মধ্যে এক ও 
মীলাদুন্নবী 


রয়েছে। তারা ঈদে 
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স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করে থাকে। 
তাই আমরা জা থেকেও 


রাসূলুল্লাহ জুঈ-এর জন্মদিবসে ঈদ 
(সত্ব) পালন করি। যেন ইসলামের 
শান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। 


উদ্দেশ্য হয়, ত তাহলে তারা তো আরো 


করে থাকে। 


তাহলে হিন্দু সম্প্রদায়ও তো বিভিন্ন 
উৎসব পালন করে থাকে । তাই বলে 
আমরাও কি? তাদের মোকাবেলার 
রা উৎসব পালন করতে 


আমি একটি জবা ছি হিলি 
শরীফে বর্ণিত হয়েছে)। এ ঘটনা দ্বারা 
সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, অন্যদের 
অনুকরণে ঈদ (উৎসব) পালন করা 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ গজ 
একবার এক সফরে ছিলেন। কাফিররা 
হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি 
গাছ নির্ধারণ করে রেখেছিলো এবং 
তার নাম দিয়েছিল, _ “যাতুল 
আনআয়াত' ৷ কতিপয় সাহাবী আরজ 


করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের 
জন্যও একটি “যাতুল আনআয়াত' 
নির্ধারণ করে দিন। যেন আমরা তাতে 
হাতিয়ার, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি 
ঝুলিয়ে রাখতে পারি। 

এখানে বাহ্যত কোন অসুবিধা মনে হয় 
না। কারণ কোন গাছের সাথে কাপড় 
বা হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখা একটি 
জায়েয কাজ। কিন্তু যেহেতু তাতে 
বাহ্যিকভাবে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য 
হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ ক্র্র-এর 
চেহারা মুবারক রক্তিম হয়ে গেলো। 
তিনি বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার! এটা 
তো তেমনি হলো, যেমন- হযরত মুসা 
£ট্রি-এর জাতি মুসা /প্রযি-কে 
বলেছিন, “(আপনি আমাদের "জন্য 
একজন ইলাহ নির্ধারণ করুন, যেমন 
তাদের জন্য বিভিন্ন ইলাহ রয়েছে)। 
সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ উজ এতটুকু 


সাদৃশ্য গ্রহণও অনুমোদন করলেন না, 
তাহলে যে ক্ষেত্রে বিধর্মীদের পরিপূর্ণ 
সাদৃশ্য (অনুকরণ) হয়ে যায়, তা না- 
জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের 


রাসূলুল্লাহ 
ওফাত-দিবস এবং তার জন্মের মাস ও 


ওফাতের মাস প্রসিদ্ধ মতানুসারে এক 
ও অভিন্ন। এর কারণ কী? বিচিত্র নয় 
যে, এ অভিন্নতা দ্বারা এ কথার প্রতি 


অন্তরায় হবে। এ যুক্তি দ্বারাও ১২ 
রবিউল আউয়াল উৎ্সব-দিবস হওয়ার 
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যৌক্তিকতা তিরোহিত হয়ে যায়। 
আনন্দ ও শোকপ্রকাশের জন্য এ দু'টি 
ঘটনার চেয়ে বড় আর কোন ঘটনা 
হতে পারে না (রাসুলুল্লাহ জঁ্ট-এর 
আনন্দদায়ক কোন ঘটনা নেই এবং 
তাঁর ওফাতের ঘটনার চেয়ে অধিক 
বেদনাদায়ক কোন ঘটনাও নেই)। 
যখন সাহাবায়ে কেরামের যুগেই 
উৎসব-দিবস ও শোক-দিবস পালনের 
যুক্তি তিরোহিত হয়ে গেলো, তাহলে 
পরবর্তা যুগের জন্য তো তা আরো 
সুস্পষ্টভাবেই তিরোহিত হয়ে যায় । 

আমাদের এ যুক্তির স্বপক্ষে যদি শরয়ী 
কোন দলীল না থাকতো, আমরা তা 
গ্রহণ করতাম না। কিন্তু যেহেতু তা 


লাহাব রাসুলুল্লাহ এ্্-এর জন্মের 
সুসংবাদ শুনে আনন্দের অতিশয্যে 
খুশি হয়ে ছোওয়াইবা নামক কৃতদাসী 
মুক্ত করে দিয়েছিল। এ কারণে তার 
ওপর শাস্তি লাঘৰ করে দেয়া 
হয়েছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, 
রাসূলুল্লাহ এ্রঞ্জঈ-এর জন্ম্রহণের ওপর 


আনন্দ প্রকাশ করা জায়েয ও বরকত 
লাভের উপায়। 

এ যুক্তির জবাবও সুস্পষ্ট । আমরা 
নিছক আনন্দিত হতে নিষেধ করি না 
আনন্দ তো আমরা প্রতি মুহূর্তেই বোধ 
করি। আমাদের বক্তব্য তো সেই 
বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে, যা নিজেরা 
আবিস্কার করে রেখেছে । প্রচলিত এ 
বিশেষ পদ্ধতিও কি উল্লিখিত ঘটনা 
দ্বারা প্রমাণিত হয়? তার জবাব এটাও 
আমরা বলব যে, 
র &্চ-এর মিলাদের খুশিতে 
দাসি আজাদ কারি। কিন্তু তিনি এখন 
কোথায়? তিনি তো জাহান্নামে । 
উ্-এর জন্মের খুশিতে একটি 
মোরগির বাচ্ছাও তো জবেহ করে নাই 
তা সতেেও তিনি এখন কোথায় তিনি 
তো এখন বেহেস্তে । সুতরাং বুঝা 
যাচ্ছে শুধু মিলাদ মিলাদ করে কাজ 
হবে না সীরাতও অবশ্যই মানতে 
হবে। 

তারা আরও একটি যুক্তি পেশ করে 
থাকে যে, রাসূলুল্লাহ শট যদি জন্ম না 
হত তাহলে আমরা এই দ্বীন পেতাম না 
এজন্যেই আমরা তার জন্মের খুশিতে 
উৎসব পালন করি এবং জশনে জলুস 
বের করি। 

তার উত্তর আমরা এভাবেই দেব যে, 


রাসূলুল্লাহ ঞ্-এর পিতা আবদুল্লাহর 
জন্ম না হলে রাসুলের জন্ম হতো না। 
ঠিক এরকম আবদুল মুত্তালিবের জন্ম 
না হলে আবদুল্লাহর জন্ম হতো না। 
এভাবে আদম / পর্যন্ত। সুতরাং 
যদি জন্মদিবস পালন করতে হয় 
তাহলে পর্যায়ক্রমে আদম /রঘটি পর্যন্ত 
জন্মদিবস পালন করতে হবে । কেননা 
তিনি জন্ম না হলে রাসূলের জন্ম হতো 
না এবং রাসূল না হলে আমরাও হতাম 
না। আল্লাহ সকলকে সঠিকভাবে 
বুঝার তওফিক দান করুক। 


+ আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা ৪২:২১ 

২ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৩, পৃ. ১৮৪, হাদীস: ২৬৯৭; 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 


(১৭১৮); হযরত আয়িশা রদ থেকে বর্ণিত 
* আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাষায়িলুস সাহাবা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. ল ১৯৮৩ খি.), 
খ. ১৪, পৃ. ৪০৩, হাদীস: ৮৮০৪; হযরত 
আবু হুরায়রা কট থেকে বর্ণিত 
* মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮০১, হাদীস: 
১৪৮ (১১৪৪); হযরত আবু হুরায়রা 
থেকে বর্ণিত 
« আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৪, পৃ. ৪০৩, হাদীস: ৮৮০৪; হযরত 
আবু হুরায়রা ঞ্ঞ্* থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ ছ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্তীবধানে এবং অভিজ্ঞ ছ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


তুহিন ভা উইক 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
তুই তব সঙ্গী তব পড়শী, 
অথচ তুমি রঃ হু তি 0১071908 
অহংকার আর গর্বের কারুকার্ষে রচিত। রা তি ঁ রর ৰ ৫ 
আধার বিজন ভূমিতে তুমি বিলাসিতার আশায় তিনি নেতাদের নেতা 
মৃত্যু যবনিকার ভয়াল থাবা সদা তব শাষায়। এনেছেন তাওহীদের পূর্ণ বার্তা, 
বর্ণিল রঙ্গলীলায় এমন কিছু করেছো সঞ্চয় রহিত করেছেন অতীতের কিতাব 
যে অর্জন তোমায় করিবে শুধু ধ্বংস আর ক্ষয় । র গৌরব, দূর করে 
তলিন ভুমি দী্ঘীবনের প্রত্যাশা; নবীদের গৌরব, দূর করেছেন সকল অভাব । 
তাতে কিছু নাই__চোখ ভরেছে মরীটিকায়। আশ্রয় নাও ষ্টার নির্বাচিত সত্তার কাছে 
আর কত কাটাবে যৌবন উন্মাদনায় আনন্দ কোলাহলে সমস্যার সব সমাধান যার কাছে আছে। 
মত্ত ষাড়ের ন্যায় ক্ষণ তৃপ্তির ছলে। বিনয় অবিরত লেগে থাকো তার দরোজায় 
প্রণয় খোশ গল্পে কত কাটাবে আর রাত? করাঘাতে পীছাবে আপন ঠিকানায় 
উদয়ের ডাক দিয়েছে তব নবীন প্রভাত । রঃ চিনি | 
মস্তকে তব সাদা কেশর জীবনের বিকেলবেলা তুমিও নাও_ আশ্রয় তার কাছে এ সত্তার উটের মত 
আর কতকাল করিবে তুমি প্রবৃত্তির সাথে খেলা । পাপ মোচে তুমিও হবে ধনী প্রত্যাশিত । 
নিন্দা করো না মম__করিতেও পার, যদি চাও 
কঠিন কথা বলেছি তব, পাপের ব্যথায় তাও। সীরাতে রাসুল রত 
67558 দুই জগতের নেতা তিনি অন্ধকারের আলো 
পাপচারের গিলছে চমক! তার আলোতে আলোকিত হলো দুই জাহান 
পাপচারের বিভোর উম্মাদনায় তার দ্যুতিতে জ্যোতিময়_- আদিগন্ত পরিত্রাণ । 
অঙ্গদয় হিফাযত করতে পারোনি ভ্রান্তির নেশায় । তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমা টাদ মধ্যদিনের রবি 
বিস্তৃত অন্ধকারে কালো হয়ে গেছে হৃদয় বক্ষ তাহার চেরাগ তাক দ্যুতিময় নবী । 
আলোর প্রদীপ নিভে আধারের হয়েছে জয় । 
পরনিন্দা তার কাছে প্রিয় মধুফল ফোরাতের সুমিষ্ট সুস্বাদু জল তারি দান 
নিন্দুকের অন্তর নিন্দারা করেছে দখল । তৃষিতে তৃষ্ণা মিটায় বারবার অফুরান, 
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সুরভীত পৃথিবী তার সুগন্ধে অবিরত । 


যেই পথে গেছেন আমার নবীজি হেটে কেটে গেছে অমানিশা, 


দেহ থেকে নির্গত নবীজির পবিত্র ঘাম 
সুগন্ধিরূপে হতো ব্যবহার বিয়ে-শাদিতে অবিরাম । 


তার স্পর্শে রোগ-বালাই হতো উপশম 
ছাগীর দুধবিহীন স্তনে হাত বুলাতেন যবে 
দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যেত ওলান তবে । 


তার পবিত্র থুথু হতো ওষধী ব্যবহার 
রোগীর রোগ মুক্ত হতো করলে সেই থুথু আহার । 


শুকনো কুপে ভরে গেল পানি 
সেই কূপেতে পড়লো যখন হযরতের হাতখানি । 
দাতের জ্যোতিই হয়ে যেত অন্ধকার আলোময় । 


পানি নেই পানি নেই সংকটে সকলে 
সেই পানি হাজার সেনা তৃপ্তি ভরে করে পান 
অযু-গোসল সবকিছুর হইলো সমাধান, 


রিসালতে মুহাম্মদীর প্রেক্ষাপট 
ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীতে ঘন তিমির আধার 
ছিল না আলোক-কণিকা সেই অগ্নিশালার। 


কতিপয় করিতো পুজা মূর্তির স্বীয় 


রুমালের মাধ্যমে সিজদা-তওয়াফ ছিল তাদের প্রিয়, 


ঘর্ষণ করিতো দেবতার সম্মুখে অপমানিত চেহেরা 
প্রত্যেক গোত্র রেখেছিল আলাদা দেবতা তারা, 
কতিপয় করিতো পুজা তাহারা দেবতা ওষ্যার 


হুবল দেবতায় সাহায্যকারী কতিপয় ভাবিতো আবার, 


পূজা করিতো কাবার গৃহে কি সাংঘাতিক ব্যাপার 
ইসাফ দেবতা তার সহোদর উপাস্য ছিল যাহার । 


জানুয়ারি'১৩ 


আরেক গোত্র তাদের মাঝে পূজা করিতো তিন দেবতায় 
সংকীর্ণ জ্ঞান তাহাদের, তাই বক্রপথে যায় 

দুর্বল সৃষ্টি স্রষ্টার সাথে আনে তারা তুলনায়, 

পথভ্রষ্ট আরেক পক্ষ ভ্রান্তি পথের পথিক 

সকল শ্রমের বিনিময়ে নিভাতে ব্যস্ত খোদায়ী প্রদীপ । 


বিকৃত করেছে তারা আবার তওরাত খোদার বাণী 
নিজের ইচ্ছায় বাক্য-বর্ণে পরিবর্তন আনি, 

খোদার বিধান তওরাত শরীফে আমূল বদল আনে 
বিকৃত সেই বিধান নিয়া তরবারি যুদ্ধে নামে, 
সকলের চেয়ে সত্য বিধান খোদায়ী কুরআন বাণী 
বিরোধিতায় নামলো তবুও সত্য তবে জানি । 


আগ্নি পূজা করে তাদের আরেক সম্প্রদায় 

ছিল না আস্তানা হেদায়তের আরব সম্প্রদায়ের 
ছিল না ঠিকানা শান্তির কোন অনারবদেরও ফের, 
সকলেই ছিল আল্লাহর গযবে আক্রান্ত তারা । 


রাসুল আ্-এর আগমন পরবর্তী পরিবর্তিত বিশ্ব__ 


তার আলোতে ভরে গেছে মরু পর্বতমালা 
তার জ্যোতিতে বিশ্বজাহান পেল আলোকমালা, 
ভ্রান্ত ধর্ম মানব শাসন হইলো অবসান, 
খোদার ঘরে খোদার পূজা মুক্ত হলো প্রতিমার 
ওয্যা-হুবাল মূর্তিপূজার কেটে গেল অন্ধকার, 
নিভে গেল পারস্যদের অগ্নিকুণ্ড গ্নিপূজার 
গির্যাতে খিস্টানদের ক্রুশ দেয়া হয় চুরমার । 


রাসুল ্্ঈ-এর মুজিযাসমূহ 
নত-ভুল বিরুদিত দাতের হিরন 
বক্রতায় শুদ্ধ হলো সত্যবাণীর প্রচারণায়, 
ইতঃপূর্বে প্রকাশিত সব নবী-রাসূলের মুজিযা 
তার তুলনায় আমাদের নবীজির মুজিযা অতি মহান মহা, 
শেষ করা যাবে না কাগজে লিখে অবিরত, 
এশী হুকুমে এমন মুজিযা দিয়েছেন তাহাকে 
সন্দেহ নেই যাহা দেয়া হয় নাই পূর্বের কাহাকে। 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


0১ 

শোন সুস্পষ্ট কুরআন হাতে নাও 

অবতরণ থেকে অদ্যাবধি মুজিযা তার একটি বর্ণও, 
অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচিতে পারিবে না কেহ আর 

সন্দেহ যদি থাকে রচিয়ে দেখাও শুধু একটি বার, 
শেষনবী ছাড়া কাহাকেও দেয়া হয়নি সেই সক্ষমতা । 
বিস্বাদ হবে না আবৃত্তি কর কুরআন যতবার, 

তেলাওয়াতে কুরআন আবৃত্তিকারীর ভীতি করিবে সঞ্চার 
কুরআনের জ্ঞান শেষ হবে নাকো কোনদিন 

কত জ্ঞানী জীবন করেছে পার তার রহস্য উদ্ভাবনে অসীম । 


উন্নত সাহিত্যের সমারোহে দুর্লভ উচ্চারণ, 
সফল সে যে করে অবিরাম তেলাওয়াতে কুরআন 
নবরূপে অবতরণের সুর বারবার পাবে তার কান। 


৯ 
রাসূলের আঙ্গুলের ইঙ্গিতে চন্দ্র হয় দ্বিখণ্ডিত 
উপস্থিত সকলে দেখিতে পায় খগ্ডিতের মাঝে সমূহ পর্বত । 


অস্তগমন বিলম্বিত করেছে সূর্য তার আদেশে একবার 
অনুমতি প্রার্থনা করেছিল সূর্য তার কাছে অস্ত যাবার । 


0৩7 
কঙ্কর টুকরো তসবিহ পড়েছে- রাসূলাল্লাহ হাতে 
উপস্থিত সবে শুনতে পেয়ে অবাক হয়েছে তাতে । 


প্রস্তরমালা সিজদায় নত পর্বত থেকে নেমে 
আনুগত্য প্রকাশ করিতো রাসূলাল্লাহ শানে । 


সেই খাবার আল্লাহর তসবিহ অবিরত জপতে রইল, 
আবু দারদার খাবার-পাতিল চুলা থেকে পড়ে 
আল্লাহ আল্লাহ যিকরেতে অবিরাম ঘুরপাক করে । 


জানুয়ারি'১৩ 


ভেড়ার ছবিযুক্ত একটি ঢাল ছিল নবীজির কাছে 
নবীজির মনের ইচ্ছায় ঢালের ছবি স্বয়ং গেল মুছে, 
বৃক্ষরাজি নত ছিল হযরতের খুশির তরে । 


বৃক্ষগুলো নবীর আদেশ পালন করতে অনুগত 
নবীর কাছে দৌড়ে গেল সহজ-সরল প্রাণীর মত, 
খেজুরগুচ্ছ সিজদা করে রাসূলাল্লায় দেখে 
বেদুইনে মুসলমান হয় বুকে ঈমান এঁকে । 


রাসূল করিলেন এক আরবীকে ঈমান আনার আহ্বান 
সেই ব্যক্তি বললো তখন, রাসূল তুমি কি প্রমাণ? 
নুবুওয়তের সাক্ষী দিতে নবী ডাকলেন বৃক্ষকে 

সত্য নবীর পক্ষে সাক্ষ্য দিল বজস্বরে বৃক্ষ যে। 


1৪7 

সবার আগে কুরবানী হোক স্বয়ং উট এই আশায় 
কুরবানীর দিন নবীর কাছে কুরবানীর উট এসে যায়, 
জনৈক ব্যক্তি বিচার দিলেন এসে নবীর কাছে 
তাদের পালা উটটি মাতাল হয়ে গেছে, 

তখন নবী- দরজা খুলে উটের ঘরে গেলেন 
নির্ভিক হাস্যোজ্জল নবী তখন ছিলেন, 

সিজদা করে উট তখনি নবী আসতে দেখে 
আনুগত্য প্রকাশ করে মাথা নুয়ে রেখে । 


উটের মালিক এক উটকে যবাই দিবে যবে 
অনেক বছর খাটাই মালিক এখন করবে যবাই 
মালিক ডেকে পাঠান নবী এই অভিযোগ শুনে 
উটটিকে দিলেন ছেড়ে মালিক থেকে কিনে । 


বিষাক্ত এক কালো সাপ মোজায়ে তখন ঢুকে রয়, 
সাপ ঢুকা সেই মোজাটি উড়াল দিল কাক নিয়া 
সাপ ঝেড়ে মোজাটি ফের কাক দিল ফেলিয়া । 


আবেদন করিলো নবীজির দরবারে এসে এক নেকড়ে বাঘে 
মেষপাল থেকে রোজ একটি করে মেষ যেন তার লাগি বরাদ্দ রাখে, 
জবাব দিলেন নবীজি বাঘকে, বরং তুমি নাও থাবা মেরে 
খুশি হয়ে ব্যাত্র তখনি চলে যায় লেজটা নেড়ে নেড়ে। 


/চলবো 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম 
সরদারের দীর্ঘ গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী 
সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ 
সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা 
করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন 
বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল 
৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে। 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন। ক্যানসার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয়। নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন। যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যাসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।” 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয়। 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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পবিত্র কাবা শরীফের সম্মানিত ইমাম 
ও খতীব, বিশ্বের কোটি কোটি মুমিন- 
মুসলমানের হৃদয়তীর্থ স্থান পবিত্র 
হারামাইন তথা হারামে মক্কা ও হারামে 
মদীনা বিষয়ক সচিবালয়ের প্রধান, 
ইলমে ছ্বীন ও দাওয়াতের বটবৃক্ষ, 
অসংখ্য আলেমে দীনের শিক্ষাগ্তরু, 
প্রখ্যাত ইসলামি লেখক ও বক্তা, 
মুসলিম জাহানের অন্যতম এক 
প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত শায়খ মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুল্লাহ আস সুবায়্যিল আর নেই। 
তিনি বিগত ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ 
ন্যাশনাল গার্ড হাসপাতালে 
চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। 
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজেউন। মক্কা মুকাররমার যে হারাম 
দরসদাতা হিসেবে সুমহান খেদমত 
আঞ্জাম দিয়েছেন সেই পবিত্র আঙ্গিনায় 
পরদিন ১৮ ডিসেম্বর বাদে আছর 
নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা 
শেষে মক্কার প্রসিদ্ধ “আল আদল" 
কবরস্থানে সমাহিত হয় ইলম ও 
দাওয়াতের এই মহীরহ। শায়খ 
সুবায়্টিলের ইন্তিকালে গোটা মুসলিম 
বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ 
বছর । তার মৃত্যুতে শিক্ষা, ফিকাহ ও 
দাওয়াতের ময়দান যেমন- এক 
প্রাণপুরুষকে হারালো, ইসলামি 


জানুয়ারি'১৩ 


আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন 


নামক স্থানে ১৩৪৫ হি./১৯২৪ খ্রি 
সালে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক 
শিক্ষা হাসিল করেন ওই শহরের 
বিভিন্ন মকতবে। পরে তার পিতা ও 


শিক্ষকতা করেন। এতে তার হাজার 
হাজার ছাত্র তৈরি হয়। তাঁর ইলমি 


কর্মক্ষেত্রে শায়খ সুবায়্যিল এক বণট্যি 
জীবনের অধিকারী ছিলেন। ১৩৬৭ 
হিজরী সালে বুকাইরিয়্যাস্থ একটি 
প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার 
মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তার 
কর্মজীবন শুরু করেন। ১৩৭৩-১৩৮৫ 
হি. পর্যন্ত বুরাইদা শহরের মা"হাদে 
ইলমিতে প্রথমে শিক্ষক, পরবর্তীতে 
সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন। ১৩৮৫-১৪২৯ হি. সাল পর্যন্ত 
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ডিপুটি চীপ হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন। পরিশেষে ১৪১১হি. থেকে 
১৪২২ হি. সালে স্বেচ্ছায় অবসরে 
যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেক্রেটারিয়েট 
এর চিপ হিসেবে ছায়িতু পালন করেন। 
শরীফের ইমাম ও খতীব হওয়ার 
পাশাপাশি মক্কা ও মদীনা উভয় 
হারামের বিভিন্ন খেদমতে নিয়োজিত 
দেশ থেকে আগত লাখো-কোটি 
মুমিন-মুসলমানের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন 
এক প্রিয়ব্যক্তিতে পরিণত হন। তার 
হৃদয়ছোয়া কুরআন তিলাওয়াত মন্ত্রের 
মতো মুদ্ধ করে সবাইকে । 


অত্যন্ত গবেষণাধর্মী। তিনি ১৪১৩- 
১৪২৭ হি. সাল পর্যন্ত সৌদি আরবের 
সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য এবং 
১৩৯৭-১৪৩২ হি. সাল পর্যন্ত ওয়ার্ড 
মুসলিম লীগের অধীনস্ত ইসলামি 
ফিকাহ একাডেমির সদস্য হিসেবে 
দায়িতু পালন করেন। এছাড়া দেশ- 
বিদেশের আরো অনেক ইসলামি সংস্থা 
ও প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা সদস্য 
ছিলেন তিনি । বিশেষ করে সৌদিয়া 
“রেড়িও কুরআন*র জনপ্রিয় প্রোগ্রাম 


ভন্ন দেশে অবকাশ যাপন করতে সৃষ্টি 
রা ্ সম্মানিত ইমাম ও খতীবকে এক নজর সবাই 


যান। আমি তাদের পক্ষে নই ।” ফলে 
জানুয়ারি'১৩ 


তিনি একমাত্র দাওয়াতের উদ্দেশ্যেই 
দেশের বাইরে যেতেন। প্রায় সফরের 
যাবতীয় খরচ তিনি নিজেই বহন 
করতেন। এভাবে পঞ্চাশেরও অধিক 
দেশ ভ্রমণ করেছেন তিনি। এর মধ্যে 
পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, মালে, 


করেছেন । বহুল 
প্রচারিত দৈনিক “ওকায'এর এক 
সাক্ষাতকারে শায়খ সুবায়্িল দেশের 
তোলে ধরতে গিয়ে বলেন, ১৩৯৫ 
প্রধান ঈদের নামাযে ইমামতি এবং 
বক্তব্য রাখবার জন্য একজন ইমামে 
হারামকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। 
এর জন্য আমাকে নির্বাচন করা হয়। 


ব্যাক্ততৃ 
নি থেকে পচাশির কোনো এক 


সফর সারা বাংলাদেশে এক আলোড়ন 
করেছিল । পবিত্র হারাম শরীফের 


দেখার জন্য লাখো মুসলমানের ঢল 
নামে চট্টগ্রামে । প্রাপ্ত তথ্য মতে সেই 
সফরে তিনি পটিয়া, রাজঘাটা ও 


ভিন 


এই ছোট শিশু ছেলেকেও সঙ্গে করে 
নিয়ে যান। আমার যতদূর মনে পড়ে. 
ইমামে হারামের আগমন উপলক্ষে 
তলায় বিশেষ একটি কক্ষে বড় বড় 
আলেম, দেশের খ্যাতনামা ইসলামি 
ব্যক্তি এবং বিভিন্ন দীনি মাদ্রাসার 
দায়িতৃশীলদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বাইরের 
প্রচন্ড ভিড়ে হারিয়ে যাবার ভয়ে 
আব্বাজান আমাকেও সেখানে নিয়ে 
যান। বৈঠকের কার্যক্রম আরম্ভ করার 
পূর্বে পবিত্র কুরআন থেকে তিলোয়াত 
খুজতে লাগলেন সবাই। উপস্থিত 
মুরুববী ধরনের। কুরআন 
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তিলাওয়াত কে করবে । একে অপরের 
দিকে তাকাতে তাকাতে একসময় দৃষ্টি 
পড়ল আব্বার পিছনে উপবিষ্ট ছোট্ট এ 
শিশুটির উপর । আমাকে বলা হল 
তেলাওয়াত করার জন্যে । আব্বার 


জামাআতে। নামাযে তীর সুললিত 
কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে সবাই 
বিমোহিত হন। এ মহান ব্যক্তির প্রতি 
সেদিনকার লাখো মানুষের ভালোবাসা 
ও শ্রদ্ধা দেখে আমি তো বিস্ময়ে 
বিমুট্ু। তখন থেকেই অনুভব করতে 
লাগলাম, সত্যি আমি কত না 


করেছেন। নিম্নে তার লেখা কয়েকটি 
বইয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থাপন 
করা হল: 


[থা ]]াযা]া]াযাযাা]]াা]া 
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1০ গপুযা [যা 

অবিসংবদিত ইসলামি চিন্তাবিদ 
আল্লামা সায়্িদ আবুল হাসান আলী 
নদভী এক্ছিএর আমন্ত্রণে ভারতে 
অনুষ্ঠিত “আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত 
সম্মেলন'এ অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
শায়খ সুবায়িল। সেই এঁতিহাসিক 
মতবাদ অপনোদন ও খতমে নবুয়তের 
গুরুত্ব তোলে ধরে একটি নাতিদীর্ঘ 
প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন যা 
উপস্থিত ও অনুপস্থিত শিক্ষিত মহলে 
ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। বিভিন্ন 
দেশেও তা সমাদৃত হয়। পরে 
ভারতের লাখনৌস্থ নদওয়াতুল উলামা 
থেকে আরবি ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত 


মাসিক গবেষণা পত্রিকা “আল 
বাআসুল ইসলামী তে আলোচিত 
প্রবন্ধটি (01910 ঘা1 02 
[]প্ল)])] শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 
গুরুত্বপূর্ণ এ প্রবন্ধটি বাংলাভাষায় 
অনুবাদ করার সৌভাগ্য হয় এই 
অধমের। শ্রদ্ধেয় উত্তাদ আল্লামা 
সুলতান যওক নদভীর সম্পাদনায় পরে 
তা পুস্তিকা আকারে ২০০৪ইং সালে 
চট্টগ্রামের উদ্যোগে । বাংলায় শিরোনাম 
ছিলি 'কাদিয়ানী মতবাদ: অষ্টার বিরুদ্ধে 


পাশাপাশি স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, বিপুল 
সংখ্যক ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনী 
রেখে যান। তার ছেলেদের মধ্যে 
অনেকে যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছেন এবং 
দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সুনাম 
অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে ইমামে 
হারাম শায়খ উমর আস-সুবায়্যিল, 
তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সাবেক 
সচিব এবং বর্তমানে সৌদি শিক্ষা 


০0৬৬৭০441০৮ 
৮0৮৫৮০1৮52০ 


লেখক: রিয়াদ থেকে, ১৯ ডিসেম্বর ২০১২ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৩ 
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যে কারণে মুফতী ফজলুল হক 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


গত ১২.১২.১২ তারিখের প্রথম প্রহরে 


বুকে ব্যথা অনুভবকরলে তাকে প্রথমে 
স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। 
কিন্ত অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকায় 
রাত ১১টার দিকে নিয়ে যাওয়া হয় 
ইবনে সিনা হাসপাতালে । সেখানে 
রাত ১২টা ২০ মিনিটে তিনি ইন্তিকাল 


আন্দোলনের সাথে সম্পক্ত ছিলেন। 


দীনের ব্যাপারে কখনো আপোষ করেন 
নি। নির্ভয়ে সত্য বলে গেছেন চির 
দিন। তার সিংহের মতো হুঙ্কারে বার 
বার কেঁপে উঠেছে জালিমের মসনদ । 
লক্ষ জনতার মিছিলে তিনি থাকতেন 
অগ্রভাগে । অল্প সময়ের বক্তব্যেই তিনি 
শ্রোতাদের মধ্যে দীনি জজবা সৃষ্টি 
করতে পারতেন । 
ছড়িয়ে আছে। তারা দেশে এবং 
বিদেশে দীন ও দেশের পক্ষে কাজ 
করে যাচ্ছেন । তিনি যত মানুষকে দীনি 
শিক্ষা দিয়েছেন তার ছওয়াব এবং 
তারা যত মানুষকে দীনি শিক্ষা দেবেন 
তাদের সওয়াবও কিয়ামত পর্যন্ত 
চত্রবৃদ্ধি হারে তার কবরে পৌছে যাবে 
| দেশও ধর্মের পক্ষে তার 
অবদান ছিল অপরিসীম । তার অনেক 
কৃতিতের মধ্যে বিশেষ একটি কারণে 
বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ তার 


কথা চিরদিন স্মরণ রাখবে । তাহলো 
সফল আন্দোলন । 

২০০১ সালের ১ জানুয়ারি নারী 
নির্যাতন বিষয়ক এক গ্রাম্য শালিসকে 


ম।হ।জী।ব।ন 


সম্পর্কে বিচারকগণ ছিলেন সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ। রায় শোনার সাথে সাথে আতন্তনে 


আন্দোলন থামল না। বরং আরও 
বেগবান হল। 

ঢাকা সহ সারা দেশে চলছে মিটিং 
মিছিল। মসজিদে মসজিদে সাধারণ 
মানুষকে বুঝানো হল ফতোয়া কি এবং 
তা বন্ধ করা মানে কি। অনেক মানুষ 
তাদের অনেক দিনের সমর্থিত দল 


লালা) দি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে 
পড়লেন এগার জন আন্দোলনকারী 
কিন্তু মিছিল ছত্রভঙ্গ হল না। বরং 
সরকার বুঝতে পারল কুরআন বিরোধী 
আইন জনগণ মানবে না। তারা রক্ত 
সাজ্র্ষিক কোনো আইন তার সহ্য 
করবে না। সরকার বাধ্য হয়ে ঘোষণা 
দিল ফতোয়া বিরোধী রায় স্থগিত 
করার। এবং জনগণের আন্দোলনের 


জানুয়ারি'১৩ 


মুখে গ্রেফতার কৃত ওলামায়ে 
কেরামকেও মুক্তি দিতে বাধ্য হল 
সরকার। সেই এগার জন শহিদের 
প্রাণের বিনিময়ে প্রায় এগার বছর পরে 
চলতে থাকা সেই মামলার আপিলের 
মত পাল্টাতে বাধ্য হল। তারা চুড়ান্ত 
রায় দিল ফতোয়া বৈধ। পরবর্তী 
নির্বানে আওয়ামী লীগ সরকারের 


সত্তেও মুফতী আমিনী সাহেবকে 


তিনি বলেছিলেন; আল্লাহর উপর আস্থা 
রাখার বিষয়টি বাদ দিয়ে অবৈধ ভাবে 
যে সর্থবধান সংশোধন করা হয়েছে 
সেটা কোন সংবিধান নয়। এই 
সংবিধানকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে 


দেয়া উচিৎ। এই কথা বলার কারণে 
মামলা করে সরকার। কিন্তু তাঁর 
জনপ্রিয়তা এবং আন্দোলনের ভয়ে 
তাঁকে গ্রেফতার করার সাহস হয়নি 
সরকারের । তিনি দীর্ঘ দিন গৃহবন্দি 
অবস্থায় ছিলেন ।এই অবস্থায়ও তিনি 
সরকারের কাছে নতি স্বীকার করেন 
নি। বরং সরকারের কোরান বিরোধী 
কাজের তিনি নিয়মিত সমালোচনা 
করতেন । 

মুফতি আমিনী বিএনপি নেতৃতাধীন 
বর্তমান ১৮ দলীয় জোটের শরিক 
দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। 
ঠা বড় কাটারা 
আশরাফুল মাদরাসাসহ বেশ 
কয়েকটি ধর্মীয় প্র তিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা 
ও তত্তাবধায়ক ছিলেন তিনি । 


দুটি 870 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 


সদরের 
রদ গ্রামে জন্যগ্রহণ করেন। 
তিনি দেশে এবং করাচিতে ইসলামী 
শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি 
প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে 
কর্মজীবন শুরু করেন। সেই বছরে 
বন্ধনে আবদ্ধ হন মুফতী আমিনী। 
১৯৭২ সালে কর্মজীবনে মাত্র নয় মাসে 
পবিত্র কুরআনের হাফেয হন তিনি । 

১৯৭৫ সালে তিনি জামেয়া কুরআনিয়া 
ও সহকারী মুফতী হিসেবে যোগ দেন। 
পরে একই প্রতিষ্ঠানের ভাইস 
প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতীর দায়িত 
পান। ১৯৮৭ সাল থেকে তিনি ওই 


সালে 
খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের 
মাধ্যমে রাজনীতি ও ইসলামী 
আন্দোলন শুরু করেন। পরে ওই 
রখ 
হন। পরে তিনি উলামা কমিটি 


_।॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


ম।হ।জী।ব।ন 


বাংলাদেশ ও ইসলামী এক্যজোটের 
চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। একই সময় 


একরকম বন্দি করে রাখে সরকারের 
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী । একাধিক বার 
মামলায় তাকে গ্রেফতার ও হয়রানি 
করা হয়। ইসলামের পক্ষে সাহসী 
ভূমিকা রাখায় তার ছেলেকেও গুম 
করা হয়েছিল। 

বা কাজ হলে তিনি সাথে সাথে 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন । 
প্রচার এবং কোরান বিরোধী আইনের 
বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার কাজে। 
সারা দেশের বড় বড় আলেম 
ওলামাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রাখতেন। তিনি একবার আদালতে 
বলেছিলেন; নাস্তিক আর ভ্রান্ত 
মতাদর্শে বিশ্বাসীদের হাতে পবিত্র 
কোরআনের অবমাননা হলে সে ক্ষেত্রে 
কোনো মুসলমান নীরব থাকতে পারে 
না। এর প্রতিবাদ করা ফরজ । 
কুরআন-হাদীসের মর্যাদা রক্ষার পক্ষে 
কথা বলে যদি আমাকে ফীাসিতে 
ঝুলতে হয়, তাতেও আমার আপত্তি 
নেই | [আমারদেশ ১৮ আগস্ট ২০১১] 

তিনি ছিলেন নিয়মিত তাহাজ্জুদ 
গুজার। ভোর রাতে আল্লাহর দরবারে 
মুনাজাতে তিনি খুব কান্নাকাটি 


জাতীয় সংসদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন 
থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। 


জানুয়ারি'১৩ 


মুফতী আমিনীর মৃত্যুতে বিএনপি 
চেয়ারপার্সন ও ১৮ দলীয় জোট নেতা 
গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তার 
ছায়া নেমে এসেছে । 

ফজলুল হক আমিনী স্ত্রী, দুই ছেলে ও 
চার মেয়ে রেখে গেছেন। 
১২.১২.২০১২ বুধবার বিকেল সাড়ে 
জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তার জানাযায় 
লাখ লাখ মানুষের ঢল নামে । জানাযার 


পর তাকে লালবাগ শাহী মসজিদের 
সংরক্ষিত কবরস্থানে দাফন করা হয়। 
আমরা মরহুমের রুহের মাগফিরাত 
কামনা করছি। এবং তার পরিবার ও 
শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন 
করছি। 

আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল 
ফিদা ও কাশি 
করুন । আমীন। 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এত 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অখিম পরিশোধ করতে হয়। 


রিও 
5555 


না ড্রাফট, 


00810 1২68-)951 00061010005 


11019, 08105101), 171370 10750 


81701910081 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে। 


গগ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


794৬ 045, েগাঞজা, 
00081, [81, [90, 
[0৪1 ১0109101501), 
910. 4512] ০001710165. 


15100 01100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


1১01010৩2] &০/১1027 001110103, 1152200 71600 


[00 4000008 102550 11900 


ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা। 


/050৪11, 1701800 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-টাদা উপধুক্ত চার্টে প্রদত্ত। 


যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টশ্বাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ফা।তা।ও।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্বাম 
আল্লামা মুফতী মোজাফ্ফর আহমদ 
মুফতী, মুহাদ্দিস ও পরিচালক, ফিকাহ বিভাগ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্বাম 


১. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৬৩/১০৩ 
বিষয়: দাড়ি সম্পর্কে 

ইসলামী ৃষ্টিভ ভঙ্গি প্রসঙ্গে 

প্রশ্নঃ (১) দাড়ির হুকুম কী? যদি 
ওয়াজিব হয় তবে তার স্বপক্ষে প্রমাণ 


তি ছাডিরাধর পনর 
কাফেরদের মধ্যেও ছিল, তবে এটাকে 
ইসলামের নিদর্শন-স্বরূপ উপস্থাপন 
করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? 
(8) এক মুষ্টির বাইরে দাড়ি কেটে 
ফেলার যে অনুমতি প্রধান করা হয়, 
তার প্রমাণ কী? 
(৫) যে ব্যক্তি এক মুষ্টির ভেতরে দাড়ি 
কেটে ফেলে তার পেছনে নামাযের 
হুকুম কী? 
মাসআলাগুলোর শরয়ী সমাধানে 
বাধিত করলে চিরকৃতজ্ঞ হব। 
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 
কক্সবাজার 
উত্তর: ইসলামী শরীয়তে কমপক্ষে এক 
মুষ্টি পর্যন্ত দাড়ি রাখা ওয়াজিব । এটি 
ইসলামি প্রতীক ও জাতীয় নিদর্শন । 
এক মুষ্টির ভেতরে দাড়ি কর্তন করা 
মাকরুহ তাহরীমী ও না-জায়েয। নবী 
করীম আঞ্ এবং কোন সাহাবী থেকে 
এক মুষ্টির ভেতরে দাড়ি কর্তন করে 
ফেলার প্রমাণ নেই। যে ব্যক্তি এক 


জানুয়ারি'১৩ 


দৃষ্টিতে একজন ফাসিক এবং তার 
ইমামতি মাকরুহ তাহরীমী ও না- 
জায়ে। বরং সে ব্যক্তি ইমামতির 
অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে । 
যদি অমুসলিমগণ কোন ইসলামি কাজ 
করে বা কোন ইসলামি দি 
কাজ বা পোশাক ইসলাম-বহিনূত হবে 
না। বরং এটি মুসলমানদের জন্য 
গর্বের বিষয় যে, অমুসলিমগণ 
মুসলমানদের সংস্কৃতির অনুকরণ 
করছে। অবশ্য মুসলমানদের জন্য 
অসুসলিমগণ কোন বৈশিষ্ট্য বা ধর্মীয় 
নিদর্শনের অনুকরণ মাকরুহ তাহরীমী 
ও না-জায়েয । কেননা হযরত মুহাম্মদ 
জ্ী ইরশাদ করেন, “যে মুসলমান 
করবে, সে ওই জাতির মধ্যে গণ্য 
হবে ।” 


২. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫১৬/৫৬ 
বিষয়: জানাযা প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তিকে 
দেখানো হয় না। কেননা নামাযে 
বিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু অনেক স্থানে 
দেখা যায়, এক ব্যক্তির কয়েকবার 
নামাযে জানাযা পড়া হয় এবং প্রত্যেক 
বার মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখানো হয়। 
এখন আমার প্রশ্ন হল, মৃত ব্যক্তিকে 


শরীয়তের বৈধ হবে কি না? 

বিস্তারিত য় বাধিত করবেন । 
হেলাল উদ্দিন 
লক্কর হাট, ফেনী 


জন্য চায় তাতে কান অসুবিধা নেই, অর্থাৎ 


৩. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৩৬/৭৬ 
বিষয়: ক্রয় বিক্রয় প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: এক ব্যক্তির স্বর্ণ প্রয়োজন, সে 
আমার নিকট এই মর্মে খণ চেয়েছে 
যে, আমি তাকে তার প্রয়োজনীয় স্বর্ণ 
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তাকে বাকিতে বিক্রি করবো এবং সে 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তিতে খণ 
পরিশোধ করবে এ রূপ করা জায়েয 
হবে নাঃ 
মুক্তাদার 
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 
উত্তর: ইসলামী শরীয়তে কোন জিনিস 
বাকিতে বা কিস্তিতে বিক্রি করলে সে 
জিনিসের দাম বা মূল্য নগদ বিক্রি 
করার তুলনায় বেশি নির্ধারণ করা 
জায়েয ও বৈধ আছে, তা সদ হিসেবে 
গণ্য হবে না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা 
মতে যে ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে 
বাকিতে কিস্তি হিসেবে স্বর্ণ ক্রয় করতে 
চেয়েছে তার কাছে আপনারা উভয়ের 
সম্মতিক্রমে স্বর্ণের বাজারি মুল্য থেকে 
বেশি দামে বিক্রি করা জায়েয ও বৈধ 
হবে, তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে না। 
কেননা স্বর্ণ ও টাকা এক জাতীয় 
জিনিস নয়, তা বেশ-কম করে 
বেচাকেনা করা জায়েয ।5 


৪. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৪৩/৮৩ 
বিষয়: কসম প্রসঙ্গে 

প্রশ্নঃ আমরা জানি যে, শুধু আল্লাহর 
না। এখন আমার প্রশ্ব হলো যে, 
কসম হবে কিনা? যদি বলেন কসম 
হবে না তাহলে আমি বলব, কুরআন 
শরীফে তো “তাল্লাহ', “বিল্লাহ* এই 
শব্দগুলো আছে। তাহলে কসম হবে। 
আর যদি বলেন কসম হবে, কেননা 
সেখানে '“তাল্লাহ', “বিল্লাহ” আছে। 
এখন আমার প্রশ্ন হলো: "আল্লাহ" শব্দ 
এটাতো বিভিন্ন কিতাব/বইতে আছে 
আর তা ধরে শপথ করলে কসম হবে 


কিনা? এই সম্পর্কে ভালোভাবে 
জানতে চাই । 
মুহাম্মদ মুঈনুদ্দিন 


বরং আল্লাহর যাত (সস্তা) ও সিফাতে 
জানুয়ারি'১৩ 


কামালিয়া থেকে কোন সিফাতের সাথে 
শপথ করলে সে শপথ শরীয়ত-সম্মত 
ও সহীহ হবে । সুতরাং কুরআন শরীফ 
যেহেতু আল্লাহর কালাম ও সিফাতে 
কামলিয়ার অর্তভূক্ত, তাই কুরআন 
নিয়ে শপথ করলে সে শপথ সহীহ 
হবে এবং সে শপথ ভঙ্গ করলে 
কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। অন্য কোন 
কিতাব যেহেতু আল্লাহর কিতাব নয়, 
সে জন্য অন্য কোন কিতাব নিয়ে 
শপথ করলে সহীহ হবে না। এ রকম 
কেউ যদি বলে আমি কুরআন শরীফ 
ধরে বলছি বা কুরআনের ওপর হাত 
রেখে বলছি তাহলে শপথ হবে না। 
বরং কুরআন শরীফের কসম করে 
বলতে হবে ।* 


৫. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৫৪/৯৪ 
বিষয়: তাবিজ প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: (ক) কোন মৃত ব্যক্তির সাথে যদি 
দেওয়া হয়, তাহলে এটা কেমন? 

(খ) তাবিয কবয ব্যবহার করা ঠিক 
হাদীসের কোন সহীহ দলিল আছে কি? 
কোন কোন আলেমের মুখে শুনেছি যে, 
তাবিয-কবয ব্যবহার করা বড় ধরণের 
শিরক। উল্লিখিত বিষয় সম্পের্কে 
সমাধান জানালে উপকৃত হবো । যি 


মুহাম্মদ বাবলু মিয়া 
বিয়ালিশ্বর, বি. বাড়িয়া 


সমাধান: (১) এটি জায়েয হবে না। 
কেননা তার দ্বারা কুরআনের অপমান 
হবে, আর এটি একটি অনর্থক কাজ 


তাবিয দেওয়া বা এমন জিনিস যার 
মধ্যে শিরক বা শয়তান বা জিন্নাতের 
দোহাই না থাকে তা তাবিষ বানিয়ে 
ব্যবহার করা জায়েয ও বৈধ হবে। 
বলাবাহুল্য যে, সহীহ হাদীস শরীফের 
কোন তাবিষকে শিরক বলা ঠিক নয় ।* 


৬. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৯১/১৩১ 
বিষয়: খণ ফরম ফি প্রসঙ্গ 
প্রশ্ন: আমরা এলাকায় একটি সমিতি 
গড়ে তুলেছি। সমিতি তার সদস্যদের 
খণ প্রধান করে এবং কিস্তি করে তার 
থেকে টাকা আদায় করে অথবা টাকা 
প্রদান করে তার থেকে সম্পদ যথা 
মোবাইল কার্ড ইত্যাদি আদায় করে 
এবং খণ ফরমের জন্য পৃথক ১৫০ 
টাকা আদায় করে। আমার প্রশ্ন হল 
যে, উক্ত খণ ফরমের জন্য যে, ১৫০ 
টাকা আদায় করা হয় তা শরীয়ত- 
সম্মত কিনা? বিস্তারিত জানালে চির 
কৃতজ্ঞ হব। 
মাওলানা মফজল আহমদ 
উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে খণ 
ফরম বা অফিসিয়ালি খরচাদিসহ 
ন্যায়সঙ্গতভাবে উক্ত ফরম ছাপানো 
বাবৎ যা টাকা-পয়সা ব্যয় হবে সে 
পরিমাণ টাকা খণ গ্রহিতা থেকে নিতে 
গণ্য হবে ।১ 


৭. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৩৭/৭৭ 
বিষয়: যুহরের সুনাত প্রসঙ্গ 

প্রশ্ন: আমাদের এলাকার জামে 
মসজিদের ইমাম ও খতীব সাহেব 
মুয়াক্কাদা পড়েন না, শুধু দুই রাকাআত 
পড়েন। তাই আমি তাকে বলিলাম, 
আপনি সুন্নাত দুই রাকাআত পড়েন 
কেন? তিনি বললেন, আমি আরবের 
শায়খগণকে দুই রাকাআত পড়তে 
দেখেছি। তাই আমি দুই রাকাআত 
পড়ি। তারপর আমি বলিলাম, হুযুর! 
হাদীসে চার রাকাআতকে সুন্নাত বলা 
হয়েছে। তিনি বলিলেন, হাদীসপ্তলো 
দেখান, তাই আমি তাকে ছয়টা হাদীস 
লিখে দেখিয়েছি। এরপর তিনি 
বলিলেন, আমি যেহেতু শায়খগণকে 
দুই রাকাআত পড়তে দেখেছি তাই দুই 
রাকাআত পড়তে থাকব । এখন আমার 
প্রশ্ন হল, ওই ইমাম সাহেবকে ইসলামি 
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শরীয়তে কি বলা হবে এবং তার 
পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে কিনা । 
মাওলানা আক্তার 


করা না-জায়েয হবে না, তার পিছনে 
নামায সহীহ ও শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং 
তার দ্বারা তাকে ফাসিক বলা যাবে 
না।" 


৮. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৬৮/১০৮ 

বিষয়: যাকাত সম্পর্কে 

প্রশ্ন: হুযুর নিমের প্রশ্নগুলোর শরয়ী 

সমাধান জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব: 

১. বর্তমানে যাকাত স্বর্ণের হিসেবে 
দেবে? নাকি রূপার হিসেবে দেবে? 


দ্রল্ত ও নিশ্চিত কাজের প্রতিশ্রুতি 


সুদ্ধণ বিভাগ 
পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 


ডিজিটাল সাইন নি 
কম্পোজ |আরবী, উর্দু বাংলা, ইংরেজী] 


স্ক্যানিং / সিভি রেকর্ভিং 
কালার প্রিন্ট 


২.নিসাবের পরিমাণ বাদ দিয়ে, যে 
অতিরিক্ত সম্পদ থাকে শুধু তার 
ওপর যাকাত আসবে? নাকি 
নিসাবসহ সব সম্পদের ওপর 

যাকাত আসবে? 
মাওলানা আবদুল খালেক নেজামী 
সাত বাড়িয়া বোদশা পাড়া), চন্দনাইশ, 
চট্টগ্রাম 


উত্তর: (১) বর্তমান যাকাতের নিসাব 
চাদি ও রূপার পরিমাণ ও তার মূল্য 
হিসেবে ধার্ধ করতে হবে। স্বর্ণের 
পরিমাণ হিসেবে নয়। নতুবা গরীব- 
মিসকিনদের বেশি ক্ষতি হবে। তারা 
যাকাত থেকে বঞ্চিত থাকবে । 

(২) যে কোন সম্পদের ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হয় না। বরং শুধু টাকা, স্বর্ণ, 
রূপা এবং ব্যবসার বিক্রিযোগ্য পণ্য ও 
মালামালের বাজারি মুল্যের ওপর 
যাকাত ওয়াজিব হয়, যদি তা নিসাব 
পরিমান বা তার অধিক হয়। আর 
যখন যাকাত ওয়াজিব হবে তখন 
নিসাবসহ হিসেব করতে হবে নিসাব 
বাদ দিয়ে নয় ।৮ 


সংকলনে 


শিক্ষার্থী: দারুল ইফতা, জমিয়া 
ইসলামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


১ (কক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
৮৭৫; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. 
২২২ ও ২২৩, (গ) আত-তিরমিযী, আল- 

কবীর - আস-সুনান, খ. ২, পৃ. 
১০৫; (ঘে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা, আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৫৮ 


০ (৬৫৫৫৬ নিশ্চিত নির্ভরতায় আরবী-উ্ূসহ সকলপ্রকার বই- 
৮8৯/১৫- পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন। ৃ 
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স্াাবিকি তত্তা্ঘিহানঃ মুহাম্মদ আআতিহ 
১৩, জি, এ, ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


২ (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
১৬৩ ও খ. ৫, পৃ. ৩৫১) (খে) আল- 
হাসকফী, আদ-দুররুল মুখতার তানওয়ীরুল 
আবসার ওয়া জামিউল বিহার, খ. ১, পৃ. 
৫৯১-৫৯২; গে) মুফতী মাহমুদ হাসান 
গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে মাহয়ুদিয়া, খ. ১৪ পৃ 
১৭২; (ঘে) মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল 
ফতোয়া, খ. ৪, পৃ. ২১৯ 
(ক) আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পু. 


তে 


১১৪; গে) আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই 
ফী তারতীবিশ 


€ঘ) আল-মারগীনানী, 
শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী, খ, ৩, পৃ ৬২; 
(ড) ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, ' আল- 
ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খ. ৪, 
৭০৯ 
ভে মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. 
৫০-৫১; (খ) আল-হাসকফী, প্রাগুক্ত, খ. 
৩, পৃ. ৫০-৫১; (গ) ইবনুল হুমাম, ফতহুল 
কদীর, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪; (ঘ) মওসুআতুল 
কিফহিয়া আল-কুয়িতিয়া, খ. ৭২ পূ. ২৫৪; 
(ড) আবদুর রহমান আল -জাযীরী, আল- 
ফিকহু আলা মাধাহিবিল আরবাআ, খ. ২, 
পৃ ৫৪ ও ৬০ 
(ক) আল-কুরআন, সুরা আল-যিলযাল, ৯৯: 
৭-৮; (খ) আল-কুরআন, সুরা আল- 
আনআম, ৬:১৬০; গে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ১, পৃ. ২১১ ও খ. ২, পৃ. ২২৪; 
(ঘ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. 
৫৪৩-৫৪৪ 
১ (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. 
২০২; খে)_ ইবনে আবিদীন, রুল মুহতার 
আলাদ দুররিল মুখতার টহুশিরার ইবনে 
রন খ. 
৩৯০; (গ) আবদুর রহমান আল 'জাহীরী 
প্রাণজ, খ. ২, পৃ. ২৬৫ 
(ক) আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৫৯; 
(খ) আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, 
বু ৪৩; (গে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. 
পৃ. ২৩৭; (ঘে) আত-তাবরীষী, 
মিলকারির আর, খ. ১, পৃ. ১০৩; €) 
আত-তিরমিবী, প্রীওক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬; চে) 
আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৮০; 
(ছ) আল-হাসকফী, প্রাগুক্ত, খ. ২১ 
৪৫১; (জ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. 
১, পৃ. ১১২ 
(কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
১৭৯; (খ) ইবনুল হুমাম, ফতহুল কদীর, খ. 
২, পৃ. ১৬৫) (প) আঞচয়ীলী, তাবয়ীনুল 
উপ খ. ১, পৃ. 
২৭৯; (ঘ) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, 
পৃ. ২২৯ 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪৯ 


০০. 


নি 


-০ 


রা 


স্বা।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। 
ফুসফুস ক্যানসার পুরুষদের এক নম্বর 
ক্যানসার হলেও নারীদের মধ্যে এ 
রোগীর সখ্যা কম নয়। 
ক্যানসারজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণও 
ফুসফুস ক্যানসার । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে এ রোগ শনাক্ত 
হয়ে থাকে। তখন বিভিন্ন প্রকার 
উপসর্গ থাকে । ক্যানসার নিরাময় 
করার মতো চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব 
হয়ে ওঠে না। চিকিৎসার বিভিন্ন 
পদ্ধতি 


ফুসফুস ক্যানসার প্রতিরোধে জোর 
প্রচারণা চলছে। এ রোগের প্রতিরোধ 
অনেক সহজ, কার্যকর, সাশ্রয়ী এবং 
দীর্ঘমেয়াদি। সাধারণত ৪৫ বছরের 
পর থেকে এ রোগে আক্রান্ত হতে 
দেখা যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে এ 
রোগের হারও বাড়তে থাকে । 


ধূমপান ফুসফুস ক্যানসারের প্রধান 
কারণ। ১৯৫০ সাল থেকে অসংখ্য 
গবেষণায় প্রাপ্ত, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত 
সত্য । 

ফুসফুস ক্যানসারের ৯০ শতাংশ কারণ 
প্রত্যক্ষ ধূমপান । 

যিনি দিনে এক প্যাকেট সিগারেটের 
ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি অধুমপায়ীর 
চেয়ে ২৫-৩০ গুণ বেশি। 
ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর ৯০ শতাংশ 
ধূমপায়ী । তবে সব ধুমপায়ীই ফুসফুস 
ক্যানসারে আক্রান্ত হন না। প্রতি ১০ 
জন ধূমপায়ীর মধ্যে চারজনের ফুসফুস 
ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি 
থাকে। 


জানুয়ারি'১৩ 


ফুসফুস ক্যানসার : উপসর্গ 


ও প্রতিরোধের উপায় 


ততই বেশি হয়; যত অল্প বয়সে 
ধূমপান শুরু করা হয়, যত_ বেশি 
পরিমাণে ধুমপান হয়, যত দীর্ঘদিন 
ধূমপানে অভ্যস্ত থাকা হয়। 
সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রায় ৪০০ রকমের 
রাসায়নিক পদার্থ আছে। এর মধ্যে 
উপাদান (কার্সিনোজেন)। 

ধূমপানে ঝুঁকির মাত্রা আরও বেড়ে যায় 
যদি অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কারণ থাকে । 


অন্যান্য কারণ 
পরোক্ষ ধূমপান । ব্যক্তি নিজে ধূমপান 
করেন না। তবে দীর্ঘদিন পাশে থেকে 
অন্যের ধূমপানের ধোঁয়া গ্রহণ করেন। 
তাঁদের মধ্যে ফুসফুস ক্যানসারজনিত 
মৃতুর হার কম নয়। তাই পরোক্ষ 
ধূমপায়ীও এ রোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ । 
বায়ুদূষণ, গাড়ি, কলকারখানা, জ্বালানি 
হিসেবে ব্যবহৃত কাঠ, কয়লা ও 
অন্যান্য বজ্/ পদার্থ পোড়ানো থেকে 
নির্গত কালো ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত 
করে। দীর্ঘদিন এ ধরনের দুষিত 
বাযুতে বসবাস করলে ফুসফুস 
ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি থাকে । অনেক 
বিশেষজ্ঞ মনে করেন, দীর্ঘদিন দূষিত 
বায়ুতে বাস করা আর দীর্ঘদিন পরোক্ষ 
ধূমপান করা ফুসফুস ক্যানসারের জন্য 
অনেকটা সমান ঝুঁকিপূর্ণ । 

ব্যবহৃত 


কলকারখানায় তি 
হয়আ্যাসবেস্টোস। আযাসবেস্টোস এক 
প্রকার আশ-জাতীয় পদার্থ, যা বাতাসে 


ঝুঁকি ৫০ থেকে ৯০ গুণ বেড়ে যায়। 
আযসবেস্টোস থেকে সৃষ্ট হয় 


মেজোথেলিওমা নামক অন্য আরেক 
ধরনের ক্যানসার । 


ফুসফুসের অন্যান্য রোগ 

দীর্ঘদিন ফুসফুসের প্রদাহ স্থায়ী হলে 
ফুসফুসের বিভিন্ন নালি-প্রণালিতে 
পরিবর্তন হয়। ফুসফুসের বাতাস 
সহসা বের হয়ে আসতে পারে না এবং 
বিভিন্ন রোগ বা সমস্যা দেখা দেয়। 
যেমন ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ 
পালমোনারি ডিজিস (সিওপিডি), 
এমফাইজেমা ইত্যাদি। যন্মা রোগ। 


স্বা।স্থ্য।_।চি।কি।ৎ।সা 


কখনো ধুমপান না করা । পরিবারের 
অন্যরাও যাতে ধুমপান করতে না 
পারে, সে রকম পরিবেশ গড়ে তোলা । 
ধূমপায়ী হলে, এখনই তা বন্ধ করে 
দেওয়া । ধুমপান বন্ধ করতে নিজে 
সক্ষম না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ 
নেওয়া । 
পরোক্ষ ধূমপানের শিকার না হওয়া । 
যাদের সঙ্গে বসবাস বা 
কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করলে তাদের 
খোলা জায়গায় ধূমপান না করার জন্য 
অনুরোধ করা। যেসব জায়গায় সব 


সময় তা বাবহার করাই উচিত। 
বাড়ির 


ধরনের ব্যবস্থা রাখা । 


বিভিন্ন প্রকার ফল ও শাকসবজির 
গুরুতু অনেক বেশি। 
অন্যদিকে ইনরগানিক ফসফেটযুক্ত 
বাড়ায়। ইনরগানিক ফসফেটযুক্ত 
খাবারের মধ্যে আছে প্রাঞ্য়াজাত 
খাবার, যেমন- মাংস, ফাস্টফুড, 
বেকারি খাবার, পনির এবং বিভিন্ন 
কার্বোনেটেট কোলা ড্রিংক ইত্যাদি। 
অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবারও ফুসফুস 
ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় । এ ধরনের 
খাবার কম খাওয়ার অভ্যাস করা । 
গ্রিন-টি পান করার অভ্যাস করা। 
নিয়মিত গ্রিন-টি পান করলে ধূমপানে 
সৃষ্ট কোষের ক্ষতি কিছুটা কম হয়। 
এর ফলে ফুসফুসে ক্যানসারের ঝুঁকি 
কম থাকে । 


প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ 
নির্ণয় ও এর উপায় 
গেলে প্রায় সব ধরনের ক্যানসারই 
নিরাময় করা সম্ভব। প্রাথমিক পর্যায়ে 
রোগ নির্ণয় করতে হলে এ রোগ 
সম্পর্কে জানতে হবে এবং 
প্রতিরোধেও সচেতন হতে হবে। 
ফুসফুস ক্যানসারের জন্য নিজে কতটা 
পূরণ তা জানা জরুরি। একেবারে 
প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগের তেমন 


উপসর্গ দেখা দিতে পারে । বুকে-পিঠে 
কোনো ধরনের আঘাত পাওয়ার 
ঘটনাও ঘটেনি । 

প্রাযই জরে আক্রান্ত হওয়া। 
ত্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পর জ্বর 


সেরে গেল, কিছুদিন পর আবার জ্বরে 
আক্রান্ত হওয়া । 

এমনিতে তেমন কোনো শ্বাসকষ্ট নেই । 
তবে কাজকর্ম করতে গেলে বা সামান্য 
পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট বোধ হওয়া । 
খাওয়ার রুচি কমে যাওয়া প্রায়ই 
ফুসফুসে প্রদাহ (ব্রংকাইটিস) হওয়া । 
ওজন কমে যাওয়া দুর্বলতা আথাইটিস 
বা হাড়ের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা । 
ক্লাবিং অর্থাৎ আঙুলের মাথার বিশেষ 
পরিবর্তন (ফুলে যাওয়া) ক্যানসার 
শরীরের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে গেলে 
আরও অনেক উপসর্গ ও চিহ্ দেখা 
দিতে পারে। 

যক্ষ্মা হলে উলি-খিত উপসর্গগুলো হয়ে 
থাকে। যক্ষা হয়েছে নিশ্চিত না হয়ে 
শুধু লক্ষণ দেখে অনেকের যক্ষা 
রোগের চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়। 
সাত মাস দেরি করে আসেন। রোগ 
দেরিতে শনাক্ত হয় । 


লেখক: অধ্যাপক, মেডিকেল_ অনকোলজি, 
জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও 
হাসপাতাল, ঢাকা 


_॥ আত্তার্তহীদ ৫১ 


৬ ৬ 


বিষন্ন সকাল মুফতী আমিনীর স্বরণে) 


মুহাম্মাদুল্লাহ আরমান 

সেদিনের সকালটাকে খুবই বিষন্ন মনে হয়েছে। 
কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে চারিদিক । হিমেল 
হাওয়ার মৃধু আঘাতে গাছের সবুজ পাতাগুলো নড়ছে। 
তা থেকে ক্ষণে ক্ষণে শিশির ফোটা ঝরছে। 

বুঝলাম প্রকৃতিটা কীদছে। 

উদাস মনে তাকালাম আকাশ পানে এবং 

পূর্ব দিগন্তে । কিন্তু একি, উষালগ্নে রক্তিম হয়ে 

যার ধ্লিগ্ধ কিরণ ছড়ানোর কথা তারও দেখা নেই । 
মেঘলা আকাশের নিচে সেও চাপা পড়েছে। একটু পর 
হয়েছে। মনে হলো আকাশটাও কাঁদছে। 

চোখের পাতা ভিজেছে অশ্রুবন্যায়। যন্ত্রনা, বেদনা 
মনিকোঠায়। সাহসী তেজিয়ান মানুষটি যখন শুভ্র 
পোশাকে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন তখন আমাদের 
তন্দ্ৰাচ্ছন্নভাব কেটেছে । দল বেধে জমা হয়েছি তার 
পাশে । কিন্ত অনেক পরে, বড্ড অসময়ে । 


গর্জন সুখের নয় 
অর্জনের চেয়ে গর্জন সুখের নয় 
দিনের আলোতে যেমন অন্ধকার 
বেমানান, 
তেমনি! 
সবকিছু এলোমেলো ভাবনা যেন 
আমাকে অতিষ্ঠ করে তোলে ।। 


এ আমি কোথায় আসলাম! 
পথের সমাপ্তিতে বা কী হবেঃ 
যা! আমার জন্য অপেক্ষা করছে। 
আমি অভয়া, নির্লজ্জ, নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ঠের মতো 
যেথায় সেথায় হেচড়াচ্ছি। 


জানুয়ারি'১৩ 


আমি! আকাশের তারাকা 
বিফল গণার জন্য আর্ভিভূত হইনি, 
এসেছি পুরনো ঝঞ্জা, মরিচিকা 
ক্ষণিক জীবনকে সুন্দর আলোতে 
উদ্ভাসিত করতে । 


আর আমি! প্রতিনিয়ত করছি 
ঠিক তার বিপরীত । 


আমার কী ক্ষমা হবে? 


সুন্দর যে সত্য সে সত্য সকলেই জানে, 

সুন্দরকে বাসে না ভালো এমন কে আছে ভুবনে! 
অন্তর অসুস্থ যাদের, আচ্ছন্ন অথৈ অন্ধকারে; 

তারা ছাড়া আর সকলেই সন্দীপ্ত সুন্দরের সম্মোহনে । 
অষ্টা যিনি সবকিছুর; সুন্দর যেমন তিনি নিজে, 

যদি না থাকতো সৌন্দর্যের সত্তা সৃষ্টিজগতে, 
থাকতো না বেঁচে থাকার বাসনা কারো মনে । 
সার্থকও হয় সবকিছু সুন্দরের আনন্দ-আলিঙ্গনে। 
যায় মানুষ বার বার কবিতার বাগানে । 


কবিতা তো আর কিছু নয়, জীবনেরই অন্য এক ছবি; 
সেই ছবি এঁকে এঁকে কেউ কেউ হয়ে যান কবি। 


পুষ্পের প্রকাশ যেমন পাপড়িদের প্রীতির বন্ধনে, 
মালার মূল্য বা মাধুরী যেমন পুস্পদের মিতালীতে, 
তেমনি সবগুলো সদপগুণের সম্মিলনে 

পায় পূর্ণতা ও পবিত্রতা সৌন্দর্য ও জীবনের কাব্যে। 


তিনিও ছিলেন সুন্দর, সুন্দরের সুন্দর, সমগ্র সৃষ্টিতে; 
দেখেনি সুন্দর এমন কখনো কেউ আগে, 

কিংবা দেখবে আজ অথবা আগামী কোনো কালে। 
সৌন্দর্যের যত রং রূপ আছে অপরূপ পৃথিবীতে, 

সবই কী সুন্দর হেসে হেসে ভালোবেসে, 
গিয়েছিলো তার পবিত্র চিন্তা ও চরিত্রের মধ্যে মিশে । 
তাইতো সান্িধ্যের স্পর্শ তার পেয়ে, 

উঠতো মানুষেরা কবিতার মতো মেতে । 

উঠবেই তো, প্রকৃষ্টের প্রতাব না পড়ে কি পারে? 

আষ্টার সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা তিনি__লেখা আলোর অক্ষরে । 


॥ আত্তান্তহীদ ৫২ 


বিটিশ পার্লামেন্টে হিজাব! 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো হিজাব পরে এক নারী 
বক্তব্য দিয়েছে। সুমাইয়া করিম (১৬) নামের এক তরুণী 
পার্লামেন্টের নিচকক্ষে তার বক্তব্য দেয়। টাইমস 
পত্রিকার বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে এ কথা 


পার্লামেন্টের বার্ষিক অধিবেশনে সে বক্তব্য দেয়। ১১ থেকে 
১৮ বছর বয়সী তরুণেরা নির্বাচনের মাধ্যমে তরুণ 
পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়। সরকার পরিচালনার বিষয়ে 
তরুণ সম্প্রদায়ের চিন্ড্রভাবনা তুলে ধরতে এই ব্যবস্থা । 
লন্ডনের পশ্চিমে অবস্থিত ওকিংহামের বাসিন্দা সুমাইয়া 
করিম বলেছে, “হিজাব পরা আমার নিজস্ব পছন্দ ।” 

হিজাব মুসলিম নারীর এক ধরনের স্কার্ফ, যা পরলে 
মুখমণ্ডল খোলা থাকে এবং মাথা, ঘাড় ও গলা ঢাকা থাকে। 


মিসরে গণঅভ্যুন্থানের পর নতুন সংবিধান অনুমোদন 
করেছে দেশটির জনগণ । দুই দফা গণভোটের মাধ্যমে 
জনগণ এ রায় দেন। সংবিধানের পক্ষে ভোট পড়েছে ৬৪ 
শতাংশ । বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৩৬ শতাংশ । 
গত ২২ ডিসেম্বর'১২ ১৭টি প্রদেশে দ্বিতীয় ও চুড়ান্ত ভোট 
গ্রহণ হয়। এতে ৭১ শতাংশ হ্যা ভোট পড়ে। এর আগে 
গত ১৫ ডিসেম্বর'১২ কায়রোসহ ১০টি প্রদেশে প্রথম দফা 
গণভোট অনুষ্ঠিত এতে ৫৭ শতাংশ ভোট পড়ে 


পার্লামেন্টে খসড়া সংবিধান পাস 


হয়। সংবিধান অনুমোদনের পর 
গণভোটের ডাক দেন মুরসি। 
কিন্তু এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে বিরোধী দলগুলো । তাদের 
দাবি, নতুন সংবিধান অতিরিক্ত ইসলামনির্ভর। এই 
সারির ইলাহী আদারিহডের রত জানো হাডিরে 
দেবে। 


অপরদিকে মুরসি ও তার সমর্থক ইসলামী দলগুলো মনে বীকৃতির 


করে, প্রস্তাবিত সংবিধান মিসরের গণতান্ত্রিক উত্তরণে এক 
গুরুতপূর্ণ পদক্ষেপ । 


জানুয়ারি'১৩ 


এ দিকে নতুন ধান অনুমোদনের পর মুসলিম 
8528 285567837 
(এফজেপি) আশা প্রকাশ করছে, এর মাধ্যমে 
বিরোধীদলগুলোর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করার 
সুযোগ এসেছে। 


জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের 


১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের 27 
সৃষ্টি হয় মধ্যপ্রা্ের বিষফোড়াখ্মাত ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল । 


পিক ডাহা পরলে তি ও 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ফিলিস্তিন র 
সাধারণ পরিষদ । 


তবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র স্বীকৃতি পেতে ইসরাইল নামের 
বি 2857144758 


ভোটদানে বিরত ছিল ১০টি রাষ্ট্র। গত বৃহস্পতিবার 
(বাংলাদেশ সময় শুক্রবার) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের 
বৈঠকে ১৯৩ সদস্যবিশিষ্ট এ বিশ্বসংস্থার ১৩৮টি রাষ্ট্র 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পক্ষে ভোট দেয়। বিপক্ষে ভোট 
দেয় ৯টি রাষ্ট্র এবং ৪১টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে । 
ফলাফল ঘোষণার পরপরই সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি 
প্রতিনিধিদের পেছনে ফিলিস্তিনি পতাকা _ ওড়ানো হয়। 
পিনপতন নীরবতা নেমে আসে । ফলাফল ঘোষণার পর 
ফিলিস্তিনিরা বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন। এ সময় তারা 
তোলেন। 
এখন জাতিসংঘের নন-মেম্বার স্টেট বা পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের 
মর্যাদা পাবে ফিলিস্তিন। এটা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি পৃথিবীর 
বৃহত্তম বিশ্বসংস্থার পরোক্ষ স্বীকৃতি । এর মাধ্যমে পূর্ণ সদস্য 
হওয়ার পথে বহুদূর এগিয়ে গেল ফিলিস্তিন। পশ্চিম তীর, 
্ জেরুজালেম ও গাজা উপত্যকা নিয়ে গঠিত ফিলিস্তিন 
এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতসহ জাতিসংঘের 
বিভিন্ন সংস্থার সদস্য হতে পারবে। ফিলিস্তিনিরা এখন 
হাতির অপরাধ আদালতের (আইসিসি) মতো 
জাতিসংঘের সহযোগী সং স্থাগ্তলোর সদস্য হওয়ার আবেদন 
ডে পারবে । আর আইসিসির সদস্য হতে পারলে 
ফিলিস্তিনিরা _ ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও 
মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগও আনতে পারবে । 


টা ৮৮554 ৬৮ 
_॥ আত্তার্তহীদ ৫৩ 


কানাডা, চেক প্রজাতন্ত্র, মার্শাল দ্বীপপুঞ্ভ, মাইক্রোনেশিয়া, 


শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করার অধিকার ।' 


৪০ ভাগ ইহুদি ইসরাইল ছাড়তে চায় 
ইহুদিবাদী ইসরাইল থেকে শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ অন্য 
দেশে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি এক জরিপে এ 
তথ্য উঠে এসেছে। 
জরিপ ফলাফলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও 
জীবনযাত্রার খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ার কারণে দখলকৃত 
ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে চায় 
অবৈধ এ ষ্রটর এক-তৃতীয়াংশ জনগণ। এ জন্য 
জনের সমস্যাকেই প্রধানত দায়ী করছে জরিপ 
পরিচালনাকারী ইসরাইলি পত্রিকা দৈনিক হারেতজ | 
গত ১৫ অক্টোবর ইসরাইলি সংসদ সদস্যরা ভোটের মাধ্যমে 
সংসদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং আগামী জানুয়ারিতে 
নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। শুধু তাই নয়- আগামী বছর ব্যয় 
সংকোচননীতির আলোকে বাজেট পাস করতে যাচ্ছে 
দেশটির সংসদ নেসেট। 
বিগত মাসগুলোতে ইসরাইলে ব্যয় সংকোচন-বিরোধী 
ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী 
বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, অর্থনীতি স্থিতিশীল 
রাখতে বাজেট কাটছাঁটের প্রয়োজন ছিল। 
গত অক্টোবরেও ইসরাইলি মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে এ 
ধরনের একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপের 
ফলাফলে দেখা যায়, দেশটির অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
যেকোনো সময় ধস নামতে পারে বলে আশংকা করে ৭৫ 
শতাংশ ইসরাইলি । 


বাবরি মসজিদের ২০তম শাহাদত-বার্ষিকীতে 
ভারতের উত্তর প্রদেশে ২০ বছর আগে উগ্র হিন্দুদের ধ্বংস 
করা এতিহাসিক বাবরি মসজিদ ইস্যুতে ৬ ডিসেম্বর'১২ 
সৃষ্টি হয়। মসজিদ ধ্বংসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য সরকারকে দোষারোপ করেন 
সদস্যরা । উত্তেজনা সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে স্পিকার মিরা 
কুমার অধিবেশন মুলতবি রাখতে বাধ্য হন। 

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে 
রা 
বহুজন সমাজ পার্টির আসাদুদ্দিন ওয়াইসি ও বামপন্থী 
জানুয়ারি'১৩ 


দলগুলোর কয়েকজন এমপি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান 
দিতে থাকেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের 
অযোধ্যায় ১৬ শ শতাব্দীতে নির্মিত বাবরি মসজিদ ধ্বংসের 
সরকারকে দোষারোপ করেন তারা । কয়েকজন সদস্য 
লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার দাবি 
জানান। ২০ বছর আগে ঘটনাটির তদন্ড় করেছিল ওই 
কমিশন । 

স্লোগান দিয়ে বলেন, যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সাথে 
জড়িত তাদের এখনো বিচারের আওতায় আনা হয়নি । 
প্রতিক্রিয়ায় স্পিকার মিরা কুমার তাকে বলেন, তিনি 
লোকসভার অমর্যাদা করছেন। তিনি তাকে কালো পতাকা 
বাইরে রাখতে বলেন। তখন শফিকুর রহমানের সাথে 
আসাদুদ্দিন ওয়াইসি ও অন্য কয়েকজন সদস্য একযোগে 
দীড়িয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। সদস্যরা বিক্ষোভ জানাতে 
থাকেন। অথচ তখন সফরে আসা পাকিস্ডুনের একটি 
পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল অবস্থান করছিল লোকসভার 
বিশেষ গ্যালারিতে । 

রহমানকে সাসপেণ্ড করার দাবি জানান বিজেপি সদস্যরা । 
শিব সেনা ও বিজেপি সদস্যরা চিত্কার করতে থাকেন- 
মন্দির ওহে বানায়েঙ্গে (মন্দির ওখানেই নির্মাণ করা হবে)। 
স্পিকার প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে দিতে অনুরোধ করেন এবং 
জিরো আওয়ারে তারা ইস্যুটি তোলার সুযোগ পাবেন বলে 
আশ্বাস দেন। তবুও পরিস্থিতি শান্ত না হওয়ায় তিনি 
অধিবেশন দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করেন। 
আবার অধিবেশন শুরু হলে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়। 
স্পিকার তখন অধিবেশন টা পর্যন্ড় মুলতবি ঘোষণা 
করেন। 

এ দিকে ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংস যড়যন্ত্র 
মামলার শুনানিকালে সেন্ট্রাল ব্ুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা 
এবং যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য সলিসিটর জেনারেল 
উপস্থিত হলেন না কেন তা জানতে চেয়েছে । আদালত 
বলেছে, এ মামলা গতবার পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল 
সিবিআইকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য । আবার আজ আপনারা 
উপস্থিত হলেন না। মনে হচ্ছে আপনারা এ ব্যাপারে 
যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে উৎসাহী নন। এরপর মামলাটি আট 
সপ্তাহের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়। ভারতীয় জনতা 
পার্টির নেতা এল কে আদবানি ও জড়িত অন্যদের বিরুদ্ধে 
এলাহাবাদ হাইকোর্ট এ মামলা খারিজ করায় তাদের 
আপিল শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্টে। শিব সেনা নেতা বাল 
থ্যাকারের মৃত্যু হওয়ায় তার নাম বাদ দেয় আদালত । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৫৪ 


মুফতী ফজলুল হক আমিনীর ইন্তিকাল 
জানাযায় লাখো জনতার সমাগম 
নিজন্ব প্রতিবেদক: দেশবরেণ্য আলেম, ইসলামী এঁক্যজোটের 
চেয়ারম্যান আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (৬৭) গত ১২ 
ডিসেম্বর রাত ১২টা ১৫ মিনিটে ইবনে সিনা হাসপাতালে ইন্তিড় 


বৈঠক করছিলেন মুফতী আমিনী । রাত সোয়া ৯টার দিকে হঠাৎ 
করেই তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তখন তাকে প্রাথমিক 
চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিন্ত ব্যথা না কমায় রাত সোয়া ১১টার 
দিকে তাকে নিয়ে ইবনে সিনা হাসপাতালে যাওয়া হলে 
হাসপাতালে এক ঘণ্টা চিকিতসাধীন থাকার পর সোয়া ১২টার 
দিকে তার মৃত্যু হয়। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে 
গেছেন। 

পরদিন বেলা ৩টায় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে তীর জানাযায় লাখো 
জনতার সমাগম হয়। 

মুফতী আমিনী বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান ১৮ দলীয় জোটের 
শরিক দলের অন্যতম নী নেতা ছিলেন রাজধানীর লালবাগ 


জামিয়া কুরআনিয়া এবং বড়কাটারা উলুম মাদরাসাসহ 
বেশ কয়েকটি দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও তন্তাবধায়ক 
ছিলেন তিনি । 


মুফতী আমিনী ১৯৪৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদরের আমিনপুর 
গ্রামে জনুগ্বহণ করেন। তিনি দেশে এবং করাচিতে ইসলামী 
শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি কামরাঙ্গীরচরে মরহুম 
শুরু করেন। সেই বছরে হাফেজ্জী হুজুরের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হন আমিনী । ১৯৭২ সালে কর্মজীবনে মাত্র ৯ মাসে 
পবিত্র কুরআনের হাফেয হন তিনি । 

১৯৭৫ সালে তিনি জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগের 
শিক্ষক ও সহকারী মুফতী হিসেবে যোগ দেন। পরে একই 
প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতীর দায়িতু পান। 
১৯৮৭ সাল থেকে তিনি ওই মাদরাসার প্রিসিপাল ও শায়খুল 
হাদিসের দায়িতু পালন করে আসছিলেন । 

মাওলানা আমিনী ১৯৮১ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের 
মাধ্যমে রাজনীতি ও ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। পরে ওই 
দলের সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন। পরে তিনি উলামা 


জানুয়ারি'১৩ 


কমিটি বাংলাদেশ ও ইসলামী এক্যজোটের চেয়ারম্যান নির্বাচিত 
হন। একই সময় তিনি ইসলামী মোর্চারও মহাসচিব ছিলেন। 
একপর্যায়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও মাদরাসা 
হেফাজত কমিটি বাংলাদেশের আমির হিসেবে দেশে ইসলাম 
রক্ষার আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। 

বর্তমান সরকারের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে 
গিয়ে মুফতী আমিনী সরকারের রোষানলে পড়েন এবং গত প্রায় 


মিথ্যা মামলায় তাকে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয়। ইসলামের 
পক্ষে সাহসী ভূমিকা রাখায় তার ছেলেকেও গুম করেছিল বর্তমান 
সরকারের গোয়েন্দাবাহিনী | 

মুফতি ফজলুল হক আমিনী অষ্টম জাতীয় সংসদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া- 
২ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। মুফতী আমিনীর 
মৃত্যুতে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও ১৮ দলীয় জোট নেতা খালেদা 
জিয়াসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মুফতী 
আমিনীর মৃত্যুতে তার দল, জোট ও অন্যান্য ইসলামী অঙ্গনে 
শোকের ছায়া নেমে এসেছে। 

ইসলামী এক্যজোট ছাড়াও এই প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন বিভিন্ন দল 
ও সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী আইন চালুর সংগ্রাম 
করেছেন। বাবরি মসজিদ ভাঙার বিরুদ্ধে আয়োজিত লং মার্চের 
অন্যতম আয়োজক ও নেতা ছিলেন তিনি। এছাড়া বিতর্কিত 
লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে 
তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন তিনি । 


বাংলাদেশি হাফেয প্রথম 

২০১২ সালে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতায় তানযীমুল উম্মাহর ছাত্র হাফেজ মুহাম্মাদ ইহসান 
উদ্দিন নোমান বিশ পারা গ্রুপে প্রথম স্থান লাভ করার গৌরব 
অর্জন করেছে । নোমান গত ২ থেকে ৯ ডিসেম্বর'১২ সৌদি 
বাদশাহ আয়োজিত রাজকীয় এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষ 
থেকে অংশগ্রহণ করে ৭৩টি দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের মধ্যে এবারই কোনো বাংলাদেশি এই 
গৌরব অর্জন করেছে। 


১১ জানুয়ারি*১৩ থেকে বিশ্বইজতেমা শুরু 
বিশ্বইজতেমা আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে । ইজতেমা 
১১ থেকে ১৩ জানুয়ারি ২০১৩ প্রথম পর্বে এবং ১৮ থেকে ২০ 
জানুয়ারি ২০১৩ দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হবে । ইজতেমার প্রস্তুতি 
প্রায় শেষ । এবারের ইজতেমায় বাইরের প্রায় ১০০টি দেশের ২৫ 
হাজার যোগ দিতে পারেন । 


॥ আত্তান্তহীদ ৫৫ 


মাযহাবের অনুসরণ করা (তাকলীদে শখসী) বিষয়ক একটি 
অক (মুনাজারা) বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 


তর্কশান্ত্র বিভাগীয় প্রধান শারিহুল হাদীস আল্লামা রফিক 
আহমদ দো. বা.)-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে 
সভাপতিত করেন জামিয়া-প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালিম বুখারী (দা. বা.)। সেমিনারে এ বিষয়ের 
পক্ষে-বিপক্ষে ছাত্ররা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলিল-প্রমাণ, যুক্তি ও সম্মেলনে 
প্রতিপক্ষের যুক্তি খপ্তন করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। 
সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন যে, মাযহাব বিরোধী 
তথাকথিত আহলে হাদীস একটি দল মাযহাব অনুসরণ না 
করে গোমরার পথ বেছে নিচ্ছে। তারা পূর্বপুরুষ 

প্রতি কটুক্তি করে কথা বলে থাকে । আর 
ইংরেজরা প্রায় ১৪,০০০ হক্কানী আলেম, তিন লাখ পবিত্র 
কুরআন পুড়ানোসহ আশি হাজার মাদরাসা ধ্বংস করেছিল । 
তারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত, বাংলাদেশে 
আহলে হাদীসের একটা অংশ জেএমবি । তিনি আরও 
বলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম তাকলিদ করেছেন, ইমাম বা 
মাযহাবকে অনুসরণ করা মানেই কুরআন-হাদীসের অনুসরণ 
করা । তিনি ইমাম আবু হানীফা ঞ্ক্ছ-এর গবেষণা, মেধা, 
যোগ্যতা নিয়ে ব্যপক আলোচনা করেন। 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ২০১২-১৩ 
শিক্ষাবর্ষের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ 
মঙ্গলবার শুরু হয়ে ২৫ ডিসেম্বর ২০১২ সোমবার সমাপ্ত 


হয়। 
এ পরীক্ষায় এবতেদায়ি শ্রেণি থেকে দাওরায়ে হাদীস 
(মাস্টার্স)টসহ হিফয বিভাগ, ইসলামী আইন গবেষণা 
বিভাগ, তাফসির বিভাগ, হাদীস গবেষণা বিভাগ, কিরাত 
বিভাগ, আরবী সাহিত্য বিভাগ ও বাংলা সাহিত্য বিভাগ 
পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। 
পরীক্ষা শেষে তিন দিনের জন্য জামিয়া ছুটি ঘোষণা করা 
হয়েছে। 


জানুয়ারি'১৩ 


শিক্ষা-প্রতিযোগিতা ২০১৩ 


.. আল-ইসলামিয়া পটিয়া-পরিচালিত বাংলাদেশ তাহফিযুল 
.. কুরআন সংস্থার উদ্যেগে আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯ জুমাদাল 
.. উখরা ১৪৩৪ হি. _ ৮, ৯ ও ১০ মে ২০১৩ বুধ, বৃহস্পতি 


পুরস্কার 
হাদীস প্রতিযোগিতায় কৃতী ছাত্রদেরও আকর্ষণীয় 


আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার অন্যতম দাওয়াতি 
কাফেলা ও জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আজিজুল হক এরাই 
এর স্মারক সংগঠন আল আজিজ ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে 
গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ২০১২ পটিয়া সরকারি কলেজ 
৮8705, 
১ম দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে কুরআন ও 
র আলোকে আলোচনা পেশ করেন জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক, বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল 
হালিম বোখারী সাহেব (দা. বা.)। প্রধান বক্তা ছিলেন 
জামিয়ার প্রধান মুফতী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী 
হাফেয আহমদুল্লাহ। ২য় দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে 
আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও যুক্তিবাদী বক্তা 
আল্লামা ছৈয়দুল আলম আরমানী। এতে আরও গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা রাখেন আল্লামা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 
হাফেয মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযা, মাওলানা কাজী 
আখতার হোসাইন, মাওলানা নুরুল কাদের শাকের, 
মাওলানা কারী নুরুল্লাহ, মাওলানা আবদুর রহিম বোখারী ও 
মাওলানা আবু বকর প্রমুখ । 


তথ্য সূত্র : ইবরাহীম আনোয়ারী 
লিকার 


মাসিক আত-তাওহীদের 


পাওয়া যাচ্ছে । আপনার কপি সংগ্রহ করুন। 


_॥ আত্তার্তহীদ ৫৬ 


আত্তীস্তহীদ্‌ 


৮৮1 এলাটও ও ৮ 2 লা 
&3 কলা আনি আলাল অল 0 পালন 


ফেব্রুয়ারি'১৩ 


আভৃভাবা ও ইসআখ 


- _ সপ 
রি ৪ ক রিল 
তো ০০, ০ 
শী টি 


নি 


ন/৯-1৯,311111015185 1773. 
স্রজুদন্ন্রছ ভ্লন্র 81] সানা 
1105 : 11] ] বাত (61৮ লেগ [থর মী 7], দিতে] লী 2চছোজ, সিএমাগা]াজ 15, 
[জাতাসেগোগর, 01:11 হত ৪271, হাজত 251 হও পাও 
্ 11,111 11৮58258588 11১-১11.১8 
] আলা: শত] বনি 
[5-70181]1 হাতল 102 হাও1],0 0105 905 হিদএছর1810871- 102 


একটি ব্যতিক্স্ধর্সী এরাবিকি এন্ড হুংলিশ মিডিয়াস শিক্ষাঙ্গন -.. 


৩ কওমি মাদরাসা, বাঃ মাদরাসা শিঃ বোর্ড ও মাদানি নিমারের সময়ে গিনেস গণ 
6 রথ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে অনুশীলন | 
€ ৪দ১154447 ১১ 
০ পঞ্চম (2.5.0), অষ্টম (1.0.0), দশম (দাখিল) পরীক্ষায় ২০১১ সালের 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । ইবঃ সমাপনী (5.0) 
২ ফ্লে-ল ওসংৃতি বিষে গরুতব্দানসহ বারি শিক্ষা ফর অনা 


__ যোগাযোগ রর এক কিলোমিটার, বহদ্দারহাট, নতুন চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ পার্শে শতভাগ সাফল্য 
(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, চট্টথ্রাম। ফোন: ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮৩১৫৪১৩৫৪ 


$ মোঃ জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


টি ২০ ৫2091011 


|জে.এস. প্লাজী (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন $ ২৮৬১০০১ 
( মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


*২' ফেব্রুয়ারি ও ৭ মার্চ১৩ 
১৭ ও ১৮ রবিউস সানী ১৪৩৪ হিজরী 


নিয়মিত প্রকাশনার 8৩ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ২ম সংখ্যা, রবিউল আওয়াল_সানী'৩৪ _ ফেকুয়ারি ২০১২ 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দেফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 

ফেইসবুক: $/৮/৮.20900010.007/101701015811951)590 
ডাউনলোড: 1701)://1018109.0017/01/81-695/1)590 

ই-মেইল: 1701060118019%115906)217811.00]া7 
01101811009 (7)2111811.001) (সম্পাদক) 

ওয়েবসাইট: ভ/ ৬/৬/.10001011)1921951160.0017 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টঘ্রাম 
দাম: পনের টাকা মাত্র 
1৬101760715 /১(-69৮1)০০0 


44771971111) 79771211097 151077110 79928701 27 
1712787) 27175 17491151127 1) :41--/277110 :41-151277110, 
1741779, 01771122972, 17০9771 1442927716 (97711912১41- 
১271111 44427151 (270 11907), 160, 4477727171107, 
0711192972-4900, 13972140251. 


সম্পাদকীয় 
সমকালীন 
মাতৃভাষা ও ইসলাম 
___ মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন ০৫ 
অর্জিত একুশ; বিবর্জিত চেতনা 
__ মুহাম্মদ সাঈদুল মোস্ডফা ০৭ 
ধর্ম-দর্শন [ 
সজোরে “আমীন* বলা প্রসঙ্গ 
___ শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী ০৯ 
___ হাফেজ মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামজাহ ১৩ 
মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 


___ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৮ 


০৪8 


1) 


মানামা আরব: সংস্কৃতির রাজধানী 
মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ২৭ 
ইসরা উিন জি নিজানী রা নিলাম 


___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুলাহ ৩০ 
মুসনবীর গল্প 

___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩২ 
মহানবী গ্রঞ্জ-এর শত মুজিযা 


___ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী ৩৪ 
৫ 


___ খান শরীফুজ্জামান ৩৫ 
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ বনাম বিশ্বায়ন 
-__- তারেকুল ইসলাম ৩৭ 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি [ 
ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ৪১ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
সমস্যা-সমাধান [2] ২৫। কবিতার পাতা [৫২ 
নওল হাতের কলম ০] ৪৪ । 


১ 


জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভাষা-দিবস ঘোষিত হয়েছে। 
বাংলা ভাষার প্রতি এটা আন্তর্জাতিক সম্মান। প্রতি বছর এ দিনে 
গোটা দুনিয়াব্যাপী বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে 
আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে-চলবে। বাংলা ভাষার বাহক ও 
ধারক হিসেবে এটা আমাদের জন্য কম গৌরবের কথা নয়। 
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহে বাংলা 
ভাষার অনুশীলন ও চর্চা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পটিয়া 
আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া, হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম চাকার মিরপুরই দার রাশাদসহ বেশ মিছ মাদরাসায় 
দারুল হাদীস সম্পন্ন করার পর আগ্রহী ছাত্রদের জন্য এক বছর 
বা দুবছর ব্যাপী বাংলা সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ইসলামী 
গবেষণা বিভাগ খোলা হয়েছে অনেক আগে থেকে । চট্টগ্রামের 
দার-ল মা“আরিফ, কক্সবাজারের পোকখালী মাদরাসাসহ বহু 
কওমী মাদ্রাসায় মাধ্যমিক স্তর থেকে হ্লাতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার 
চর্চা হয়। মাতৃভাষার প্রতি এটা গভীর মমত্ুবোধের পরিচয় বহন 
করে। সাম্প্রতিক সময়ে নিম্ন পর্যায় থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত 
“শিক্ষার মাধ্যম' হিসেবে বাংলা চর্চার প্রচলন শুরু হয়েছে যদিও 
এখনো তা সর্বজনীনতা লাভ করেনি। যে সব মাদ্রাসায় শিক্ষার 
মাধ্যম এখনো উর্দূ প্রচলিত-তাকে কিন্তু উন্নত ও মানোত্তীর্ণ উর্দূ 
বলা চলে না। বাংলার পাশাপাশি উর্দু ভাষায়ও মাদ্রাসার 
ছাত্রদের দক্ষতা অপরিহার্য উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যকে অবহেলা ও 
অবজ্ঞা করলে ইল্মের বিপুল ভান্ডার হতে আমরা বঞ্চিত থেকে 
যাবো। উর্দূ শ্রুতিমধুর একটি আন্তর্জাতিক ভাষা । ভারত ও 
আঞ্জাম দিয়েছেন ফলে কৃষণচন্দ্র, পংকজ উদাস ও সাদাত হাসান 
মান্টুর উর্দু হয়েছে ইল্মে দীনের ভাষা । এটা উর্দূভাষী আলিমদের 
নিজ মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর অনুরাগের স্বীকৃতি । 

আল-হামদুলিলল্লাহ। বাংলাভাষী দেওবন্দী বহু আলিম বিগত ৬ 
দশক ধরে বাংলার চর্চা, অনুশীলন ও প্রচলনের জন্য ব্যাপক 
মেহনত করে আসছেন । এক্ষেত্রে হযরত মাওলানা শামসুল হক 
হযরত মুফতী আযিযুল হক ঞ্ক্রছি, হযরত মাওলানা আলহাজ 
মুহাম্মদ ইউনুস এর, খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক এরি 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক এর, মাওলানা নুর 
মোহাম্মদ আযমী এজি, মাওলানা আমিনুল ইসলাম রোজি 
মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী ঞ্ঞ্ু-এর নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । হযরত ফরিদপুরী এ্রক্ছ বেহেশতী যেওরের 
বঙ্গানুবাদসহ বহু দীনি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করে 
ভূমিকা রাখেন। বাংলা ভাষা চর্চায় যাদের অবদান 
তাদের মধ্যে চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাক 
ররক্ষছি অন্যতম । আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে তিনি প্রায় 
২৭টি ধর্মীয় বই রচনা করেছিলেন বাংলা ভাষায় । 


ফেব্ুয়ারি'১৩ 


৫ 


কওমী মাদ্রাসায় বাংলা 
ভাষার চর্চার ব্যাপকতা 


হক ঞ্রঞ্ষছি আজ থেকে ষাট বছর আগে “বাংলা সাহিত্য ও 
ইসলামী গবেষণা" নামে একটি বিভাগ চালু করেন যখন অন্যান্য 
কাওমী মাদ্রাসার সর্বস্তরে বাংলা চর্চা ব্যাপকতা লাভ করেনি । 
পরিচালক হযরত মাওলানা আলহাজ মোহাম্মদ ইউনুস প্রা 
ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা জার্নাল হিসেবে মাসিক “আত- 
তাওহীদ" চালু করেন সেই ১৯৭১ সালে, আজ থেকে ৪১ বছর 
আগে। এটা হাজী সাহেব মরহুমের দৃরদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ । 
মাওলানা নুর মোহাম্মদ আযমী এঞ্রক্সছ-এর মিশকাত শরীফের 
বঙ্গানুবাদ, শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক এ্রঞ্রছি-এর 
বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ ও মরহুম মাওলানা আমিনুল 
ইসলাম কর্তৃক বাংলায় রচিত ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীর গ্রন্থ 
“নুরুল কুরআন", মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী জা 
এর “মুয়াত্তা মালিক'-এর অনুবাদ, মাওলানা মুহীউদ্দীন খানের 
বিপুল অনুবাদ সাহিত্য, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহের মৌলিক 
বাংলা সাহিত্য কর্ম, দৈনিক নয়া দিগন্তে মাওলানা লিয়াকত আলী, 
দৈনিক ইনকিলাবে মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী, দৈনিক 
আমার দেশে মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ ও দৈনিক সমকালে মুফতি 
এনায়েতুল্লাহর বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতার চর্চা বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যে তাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 
এ প্রজন্মের বহু আলিম বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে 
এসেছেন-যা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে রীতিমত 
আশার সঞ্তার করে। দেওবন্দী চিন্তাধারার যে সব আলিম 
বাংলাভাষার ব্যাপক চর্চায় জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং করে 
আসছেন আমরা তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। 
বাংলাদেশের বড় বড় মাদ্রাসা থেকে যে সব নিয়মিত বাংলা 
মাসিক জার্নাল বের হয়; বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও ইসলামের 
দাওয়াতী কার্যক্রমে রয়েছে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান । 
এখনো যে সব কওমী মাদ্রাসা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় 
পিছনের সারিতে রয়েছে, আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে সময়ের দাবি 
ও যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক মনোভাব 
নিয়ে এগিয়ে আসবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম একদল 
আলিম কলম সৈনিকের আজ বড্ড প্রয়োজন । বাংলা ভাষার হাল 
যদি আলিমরা ছেড়ে দেন, তাহলে বেদীনদের হাতে তার কর্তৃত 
চলে যাবে, যা আমাদের জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন মানে ৩০ কোটি মানুষের 
সামনে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য তুলে ধরার সুযোগ লাভ করা। 
ভাষার রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি; মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম 
ভাষা । জনমতকে সুসংগঠিত করার জোরালো মাধ্যম হচ্ছে ভাষার 
ওজস্বিতা। সংস্কৃতির বিকাশ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে ভাষার 
অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই । 7 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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মানুষকেই দেয়া হয়েছে। মানুষ 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে ভূষিত হওয়ার 
যে সকল যোগ্যতা ও গুণাবলি রয়েছে 
ভাষাও তার মধ্যে একটি । জন্মের 
পরই অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষ 
হাঁটতে, খেলতে, কিংবা কথা বলতে 
শিখে না। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার 
পর তার শ্রুতিশক্তির বলে মা-বাবার 


মনঃপতু হয় না। এ যেন তার নাড়ির 
সাথে গভীর টান, আত্মার সম্পর্ক। এ 
সম্পর্কে পরকে আপন করতে পারে, 
কঠিন ঘটনার জন্ম দিতে । ১৯৪৭ 
ভারতীয় 


লাভ করে। যদিও ভৌগোলিক ও 
ভাষাগত দিক দিয়ে ছিল ভিন্নতা। 
তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বীয় 
মাতৃভাষাকে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর 
উপর চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালায়। 
তাদের এ চত্রান্তকে নস্যাৎ করতে 
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলার 
দামাল ছাত্রগোষ্ঠী মাতৃভাষার টানে 
রাজপথে নেমে এসেছিল। পুলিশের 
বুলেটের সামনেও তাদের মাতৃভাষাকে 
পদানত করতে দেয়নি। মাতৃভাষার এ 
অকৃত্রিম ভালোবাসাকে স্মৃতিময় করতে 
২০০০ _ সালে ইউনেক্ষো ২১ 
ফেব্রুয়ারিকে বাংলাভাষাকে বিশ্ব 
মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। 
তুভাষার প্রতি এ অস্ত্ান ভালোবাসার 
পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি ইসলাম দিয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে আসমান 
কিতাবসহ অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ 
করেছেন মানুষকে সৎপথে পথ প্রদর্শন 
করার জন্য। তাদের নিকট যে এশ্বী 
বাণী দেওয়া হয়েছিল তা ছিল স্বীয় 
মাতৃভাষায়। এ কারণেই প্রধান ৪ খানা 
ও ইবরানী ভাষায় নাযিল করা হয়। 
পরোক্ষভাবে এ দ্বারা মাতৃভাষার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশ্ব নবী 
হযরত মুহাম্মদ এ্ঈ-এর মাতৃভাষা 
আরবী, সে সময় আরব ভাষাভাষী 
বিশ্বের বুকে ছিল অপ্রতুল, তথাপিও 
নাযিল করেন। সাথে সাথে ইসলামী 
বিধি বিধান পালনের ক্ষেত্রেও 
মাতৃভাষা আরবীকে নির্ধারণ করা হয়। 
মাতৃভাষার প্রতি ইসলামের সমর্থনে এ 
এক উৎকৃষ্ট উপমা । 

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 
ঘোষণা করেছেন, 
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সহজে বুঝতে পারো ।”* 

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 
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হওয়া বাঞ্ছনীয় । আমাদের মাতৃভাষা 
বাংলা । এ ভাষায় সাহিত্য ও বর্ণের 
যথেষ্ট সমাহার লক্ষণীয়। আরবী 
ভাষায় “ট বর্ণ অনুপস্থিত । যা বাংলায় 
পরপর ৪টি বর্ণ আলাদা উচ্চারিত 
হয়। তেমনি ইংরেজিতে “ত বর্গ 
অনুপস্থিত এখানেও বাংলা সাহিত্যে 
বা 

ত বাংলা ব' ও সাহিত্য পৃথিবীর 
বহুল ব্যবহারিক ইংরেজি ও অন্যান্য 
ভাষা থেকে শক্তিশালী বটে । আমরা 
অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হই যখন দেখি যে 
ভাষা রক্ষার জন্য এ দেশের সন্তান ও 
বিলিয়ে ছিল সে ভাষায় উচ্চ শিক্ষা 
গ্রহণ করা যায় না। অফিস, আদালত, 
কলেজ, ব্যাংক, সচিবালয় 


যত্রতত্র। আমাদের মাতৃভাষায় সমর্থক 
শব্দ ও শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও 
উপরও তাদের বিশাল প্রভাব বিস্তার 


করছে। 
ভারতীয় উপমহাদেশ একসময় 
ব্রিটিশদের করতলগত থাকার কারণে 
এ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা 
সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রণীত ও রচিত 
বিধানাবলীর ছাপ রয়েছে । এ কারণেই 
স্বীয় মাতৃভাষায় সমৃদ্ধ শব্দ ভান্ডার 
থাকা সত্বেও আমরা অন্য ভাষায় উচ্চ 
শিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছি। ভাষার 
পাশাপাশি সংস্কৃতিতেও আমরা 
বিজাতীয় সভ্যতার অধীনস্ত হয়ে 
চলেছি। ইসলামে শিক্ষা সংস্কৃতির যে 
প্রসারতা ও ব্যাপকতা রয়েছে সে 
সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ । অনেকের ধারণা 
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ইসলামী সংস্কৃতি আবার কি? সভ্যতা- 
জাতীয়তা-সংস্কৃতি এ সকল বিষয়ের 
মূল উৎস হচ্ছে ইসলাম। ইসলামী 
মূল্যবোধ থাকলে তার মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ, সংস্কৃতি, সভ্যতা সব 
কিছুই সুন্দর ও মার্জিতভাবে পালিত 
হয়। পাশ্চাত্য অসভ্যতাকে আজ 
সভ্যতা মনে করা হচ্ছে। ইংরেজি 
ভাষায় কথা না বললে যেন শিক্ষিতই 


করেছি সহজে বুঝার জন্য কারণ এর 
দ্বারা মুত্তাবীদের সুসংবাদ প্রদান 
করবে। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন 
তাহলে কুরআনকে অন্য ভাষায় 
অবতীর্ণ করতে পারতেন । এতে করে 
তৎকালীন জনসমাজ এটাকে আল্লাহর 


তথাপিও আল্লাহ. কুরআনকে 


তাহলে কেন এখনো আমাদের দেশের 
সর্বস্তরে নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতি চালু 
করতে পারি না। আমরা অন্যের 
বেদনায় সমবেদনা জানাতে পারি বটে; 
তার বিপদে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ 
করি। অবস্থা যদি এমনই চলতে থাকে 
তাহলে বিশ্বের বুকে আমাদের মাথা 
উঁচু করে দীড়াতে অনেক বিলম্ব হবে । 
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ধিক্কার দিতে 
কুগ্ঠাবোধ করবে না। তাই একযোগে 
সকলকে স্বীয় ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি 
সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়ন করতে 
হবে। বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য দেশ 
যদি তাদের ভাষায় সকল কিছু 
আমরা কেন পারবো না। আমরা 
মুসলমান হয়েও বিধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার 
দ্বারা কেন প্রভাবিত হব? 

মাতৃভাষার বিস্তার সর্বত্র করতে হবে 
এ জন্য উদ্যোগ নিতে হবে 
আমাদেরই । সংস্কাততে পরিবর্ত তন 
আনতে হবে। দেশের এঁতিহ্য ও 
সার্বভোমতের গুরুত্ব বাড়াতে সর্বস্তরের 
জনগণকে সোচ্চার থাকতে হবে। 
গৌরবময় একটি ইতিহাস আছে এ 
তা হবে বোকামী। বাস্তবতা একটু 
আলাদা হওয়ার দাবি রাখে । ইতিহাস 
থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে 


ত করতে হবে। 
ইংরেজি কিংবা অন্য ভাষা আমরা 
শিক্ষা করবো না এরকম আমরা বলতে 
রাজি না। এ বিশ্বায়নের যুগে 
আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি হওয়ার 


রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাঙ্গনসহ 


সব কিছুতে নতুনত সৃষ্টি ও 
যুগোপযোগী ব্যবস্থা নিতে হবে । আর 
এ সকল বিষয় তখনই সহজতর হবে 
হবে। 

আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই বিদেশ 
থেকে যখন কোন অতিথি বা রাষ্ট্রীয় 
কর্মকর্তা আমাদের দেশে মেহমান 
সাথে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে। 
অথচ আমরা বিদেশে কিংবা স্বদেশে 
বিভিন্ন সেমিনার বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারে 
মাতৃভাষায় কথা বলতে দ্বিধাবোধ 
করি। অন্য ভাষার প্রতি আমাদের এ 
গভীর আকর্ষণের হেতু বোধগম্য নয় । 
অফিস আদালত, সচিবালয়, ব্যাংক, 
শিক্ষাঙ্গনে অন্য ভাষা প্রয়োগের হেতু 
কি তাও আমার নিকট অস্পষ্ট । আমরা 
আমাদের মাতৃভাষার কথা বলবো এটা 
ছিল গৌরবের অথচ এ ব্যাপারে 
আমরা কুষ্ঠাবোধ করছি এটা সত্যি 
বিস্ময়কর । 

পরিশেষে সর্বস্তরের পেশাজীবীর নিকট 
আহবান জানাচ্ছি আসুন সমৃদ্ধশালী 
একটি দেশ গড়তে মাতৃভাষার প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হই। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার 
ব্যবহার দ্বারা ইতিহাস ও এতিহ্য 
রক্ষায় সচেতন হই। আগামী প্রজন্ম 
যেন বিশ্বের বুকে সতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে 
বেড়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করি। 
উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম যেন মাতৃভাষা হয় 
তার সার্বিক ব্যবস্থা করি। বিশ্বের কাছে 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেন সমুন্নত 
থাকে এর যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করি। 
যেদিন বাংলা তথা মাতৃভাষার মূল্যায়ন 
সেই স্তরে যাবে সেদিনই ভাষা 
শোধ হবে । তাদের প্রচেষ্টা ও ত্যাগ 
স্বার্থক হবে। 


লেখক: অধ, 
মাদরাসা 


তামীরুল মিল্লাত কামিল 


* আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২:২ 
২ আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 
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অর্জিত একুশ রঃ 
বিবর্জিত চেতনা, 


চি 
ভাষা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব- 
সম্প্রদায়ের প্রতি এক অপার অনুগ্রহ 
বৈ আর কিছু নয়। কুরআন বলছে, 
9৫৫45 
“তিনি মানুষকে ভাব প্রকাশের বাহন 
ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন” 
আবিষ্ষারকের নাম জানা গেলেও 
হাজার হাজার ভাষা মানব-সমাজে 
প্রচলন থাকা স্তেও তার আবিষ্কার 
৮ 
আল্লাহই সকল ভাষার অষ্টা। তাঁর 
ভাষায়: 


১০৮5 ০৪92 সন] ৫ রা ৩৪5 


$৮02৫০াঁ 
“তার নিদর্শনাবলি থেকে রয়েছে 
আসমান-জমিনের সৃষ্টি, তোমাদের 
ভাষার ভিন্নতা ও বর্ণ-বৈচিত্র ৷” 
যেহেতু ভাষা একটি নেয়ামত, তাই 
ভাবতই অন্য সকল নেয়ামতের 
মতো ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও 
মানুষকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির 
প্রশ্নটি মাথায় রাখতে হয়। বাহ্যত 
ভাষা একটি নিরপরাধ হাতিয়ার, যা 
ব্যবহিত হলে সম্পদ, না 
হলে একটি বিপদ। অতএব এ 
নেয়ামতটি যদি বেপরোয়াভাবে 
অপব্যয়িত হয়,অন্যায় ও অশমীলতার 
আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে, সে এক মারাত্বক 
দুর্ভাগ্য ঃযার কোন ক্ষতিপূরণ সম্ভব 


ফেবুয়ারি'১৩ 


না। কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে সে 
অভাগা ভাষাটির খুব বেশিদিন 
লাগেনা । 

বলাই বাহুল্য, ভাষা কেবল মানুষে 
মানুষে যোগাযোগের মাধ্যম (07198179 
0 001011011110811017) হিসেবেই 
কাজ করে না; ভাষা আত্মচেতনা ও 
সংস্কৃতি বিকাশের শক্তিশালী বাহনও 
বটে। এদিকে লক্ষ রেখেই প্রজ্ঞাময় 
মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী- 
রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের 
স্বজাতীয় মাতৃভাষায় 1১ 

যাতে করে দীনের পাশাপাশি মহান 
আল্লাহর দিক-নির্দেশনায় তাদের 
এহিক-সাহিত্য এবং পারব্রিক-স্বত্তা 
সমৃদ্ধ ও প্রাচূ্যময় হয়ে উঠে বাংলা 
ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্ধাদা দিতে এবং সা: 
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে 
সং্বাম করেছেন বাংলাদেশের 
মুসলমানরাই এ ইতিহাস আমরা 
জানি। তবে এ দীর্ঘ সংগ্রামের 
গিয়ে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন, 
“১২০৩ সালে তুর্কি বীর ইখতিয়ার 
উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী হিন্দু 
রাজা লক্ষণ সেনকে বাংলা হইতে 
বিতাড়িত করিয়া সংস্কৃত চর্চার মূলে 
কুঠরঘাত হানয়া বাংলা চর্চার পথ 
উন্মুক্ত করেন ।”ঃ 

ইতোপূর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু শাসনামলে 
বাংলা ছিলো অন্ধ প্রকোষ্ঠের নিষিদ্ধ 
আসামী । আর সনাতন সংস্কৃত ছিলো 
বাধ্যতামূলক চেপে থাকা জগদ্দল 
বিশেষ । যে কারণে বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যরা 
লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে পালিয়ে 


পালিয়ে। এরপর মুসলিম শাসনামলে 
(১২০৩-১৭৫৭) প্রায় সাড়ে পাঁচশ 
বছর বাংলার অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি অর্জিত 
হওয়ার পর বিনা মেঘে বজ্রপাতের 
মতো ঘটে যায় পলাশির বিপর্যয়, আর 
উড়ে এসে জুড়ে বসে ইংরেজ শাসক। 
ফলে সিরাজুদ্দউলার সঙ্গী হয়ে বাংলা 
ভাষাও নিক্ষিপ্ত হয় এতিহাসিক 
অন্ধকুপে। ১৮০১ সালে “ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 
ইংরেজ ও ইংরেজ মদদপুষ্ট হিন্দু 


পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষা পুরোপুরি 

জিম্মি হয়ে পড়ে । 

এছাড়াও ছিলো সুযোগ-সন্ধানী খিস্টান 

প্রাচ্যবিদা (01190191150) ও 

বিশ্বায়নের এজেন্টদের হাতে 
সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ৷ 

তারপরও এ ক্রান্তিকালে নজরুল- 


ফররুখ-গোলাম মুস্তফাদের হাতে যে 
ফসলগুলো ফলেছে তা বাংলা 
সাহিত্যের অমর কীর্তি। এরই মাঝে 
সালাম-রফিক-বরকতের রক্তাক্ত একুশ 
বাংলা ভাষাকে পরিয়ে দেয় বজ্রকঠিন 
লৌহবর্ম। কিন্তু এর অনতিবিলম্ষেই 
(উনবিংশ শতাব্দির প্রাক্কালেই) 
সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দুয়ানী বাংলা 
তৈরির কাজ এগিয়ে নেয়া হয়। হিন্দু- 
লেখকরা তি ত অঢেল সংস্কৃত 
শব্দ আমদানী শুরু করলে ধীরে ধীরে 
সময়ের ব্যবধানে সেইসব শব্দবন্ধনীই 
হিন্দুয়ানী ব্যঞ্জনা নিয়ে বাংলাভাষার 
সাথে একান্ত হয়ে গেলো। তাই কবি 
যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, 
সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি। 
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পাশাপাশি একুশে চেতনার নামে 
প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো শহীদ 
মিনারে (অনেকে বেদী বলতেও দ্বিধা 
করেন না) গিয়ে পুষ্পার্থ অর্পণ, 


প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অর্জনের 
মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা আঞ্চলিকতার 
বলয় পেরিয়ে পৌছে যায় বৈশ্বিক 
পরিমগ্ডলে। 

ভাষাসৈনিক সানাউল্লাহ নূরী আফসোস 
করে বলেন, “বাংলায় এখনো আমাদের 


আসলে বিবেক বন্ধক রাখলে বা বিক্রয় 
করে দিলে এমনই হয়, বাংলা 
একাডেমিতে কিংবা একুশের 
বইমেলায় দুদ্দু শাহ কি পাগলা 
কানাই লালন ফকির কি 
চন্দিদাসের সাহিত্য প্রকাশিত হয়, 
অথচ যিনি চিকিৎসাশান্ত্রের একটি গ্রন্থ 
অনুবাদ করলেন, হযরত ওমর ঞ্্ট বা 


অথবা র তফসীর বা হাদীস 
বাংলাভাষীদের হাতে তুলে দিতে তার 
বঙ্গানুবাদ করলেন তা “একুশে 


পদকে'র জন্যে তো দূরে থাক, বাংলা 
একাডেমি থেকে প্রকাশের জন্যেও 
গ্রাহ্যে আনা হয় না। ভাষার দাবিতে 
প্রান দেবে মুসলমান, আর কৃতিত ও 
পদকগুলো নিয়ে যাবে আনন্দবাজারের 
দাসানুদাসের, এর চেয়ে বড় পরিহাস 
আর কি হতে পারে! 

অবশ্য এ রকম না হয়েও উপায় নেই, 
কারণ যারা আল্লাহ হাফিয বলতে 


লজ্জা পায়, সালাম এর পরিবর্তে “হে 


ফেবুয়ারি*১৩ 


বাংলাভাষায় তাওহীদি প্রাণরস 
সঞ্তারিত হবে, এমন আশা করাটাই 
বোকামি । শরতচন্দ্র লেখক হিসেবেও 
একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, শেক্সপিয়ার 
সাহিত্যিক হিসেবেও একজন যথেষ্ঠ 
ক্যাথলিক, কিন্ত চরম দুঃখ জাগে যখন 


পেরেছি কিঃবাংলা ভাষার সাথে 
ইসলামী শব্দাবলি যে অঙ্গাঙগীভাবে 
জড়িত তা অনস্বীকার্য । কারণ 
আমাদের মাথায় থাকে যে চেয়ার 
ইংরেজি শব্দ, কিন্তু “কুরসি শব্দটা 
উচ্চারণ করলে মনেই হয় না যে সেটা 
একটা আরবী শব্দ। এমনকি চেয়ার বা 
শ্রঁতিমধুর । 

একথা স্পষ্ট যে,ভাষা ও সাহিত্য 


আল্লাহর স্পষ্ট বিধি হচ্ছে, 
(650155555 প 5157 055 প্র 
০2১/৩৫০০280 2415 
ইমানদারগণ! তোমরা রাঈনা 


শব্দটি বলো না বরং বল-আমাদের 


তাই কেউ মারা গেলে যেমন- 


গুডমর্নিং কিংবা শুভলাতিত চেয়ে 
নবজাতকের টা টা আর কাকের কা কা 
অনেক বেশি প্রাকৃতিক। 

রাসূল গ্ঞ্জ-এর যুগে আমরা যা বলেছি, 
সাহাবাদের যামানায় যে সত্যকে 
আকড়ে ছিলাম, যে সত্যের 
আলোকবর্তিকা নিয়ে স্পেনে গিয়েছি, 
এসেছি ভারতবর্ষে; আজোও সে কথাই 
আমাদের বলতে হবে। এ হলো এমন 
এক শাশ্বত দায়িত্ব যাকে আলিঙ্গন না 
করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোন 
মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব নয়। 


+ আল-কুরআন, সুরা আর-রহমান, ৫৫:৪ 
২ আল-কুরআন, সূরা আর-রুম, ৩০:২২ 
আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 
* মোশাররফ হোসেন খান, বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যে মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ 
ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা 
ড. মাহফুজ পারভেজ, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি 
ও ইসলাম ৫ রি 


৬ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১০৪ 


[| আত্তার্তহীদ ৮ 
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যেসব নামাযে উচ্চস্বরে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হয় সেখানে 
সূরা ফাতেহার পরে জোরে অথবা আস্তে “আমীন' বলা নিয়ে 
ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য বিরাজমান | যার 
বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে: 


হানাফী মাযহাব 

সুন্নত; তবে তা অনুচ্চন্বরেই সুনত ৷ এখানে দুটি সুন্নত 

পৃথক পৃথক । প্রথমত আমীন বলা । দ্বিতীয়ত অনুচ্চস্বরে 

বলা । আদ-দুররুল মুখতারের ভাষ্য: 

155 843 8900 29:93 2013 2৫0 

'আর নামাযের সুন্নত হচ্ছে, সানা, আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ 

ও আমীন বলা এবং এই চারটি অনুচ্চস্বরে পড়া 1” 

49:58549-এর ব্যাথায় আল্লামা শামী এ টাকায় 

লিখেছেন, 

33০১৯0র21০4৭5 854 
১১ তে 


5 ০% 


০৮৮৮৩ ১৫ 2০145 পু এল ৪০96 


৫ পর ভএও 

আদ-দুর্রুল মুখতার প্রণেতা 065)-কে ১১৪] (৩ ১১৯) 
উহ্যের খবর” (বিধেয়) বানিয়েছেন । যাতে একথা 
প্রতীয়মান হয় যে, এই চারটি অনুচ্চস্বরে পড়া দ্বিতীয় 
সুন্নত । সুতরাং এই চারটি বলার সুন্নত আদায় হয়ে যাবে, 
যদিও (সজোরে) বলে । (অবশ্য অনুচ্চস্বরে বলার সুন্নত 
আদায় হবে না, যা এক পৃথক সুন্নত) । 
মালিকী মাযহাব 
মালিকীদের ফতোয়াসিদ্ধ মাযহাব এই যে, আস্তে “আমীন' 
বলা মুস্তাহাব ৷ আল্লামা আহমদ আদ-দারদীর ছি আশ- 
শরহুস সগীরে লিখেছেন, 

254৮4০44559 ড8551 ৩5 
প্রতি নামাযেই আস্তে আমীন বলা মুস্তাহাব ।' 


হাম্বলী মাযহাব 
হাম্বলীদের নিকট ইমাম-মুকতদী সবারই জোরে “আমীন' 
বলা সুন্নত । ইবনে কুদামা পি লিখেছেন, 
91358 58655105160598583 ১০০4 
49০৪৪ ০19 512 
“যে নামাযে জোরে কিরাআত পড়া হয় সে নামাযে ইমাম- 
মুকতদী সবারই জোরে আমীন বলা সুন্নত । আর যে নামাযে 
সুন্নত” 


] 


| আত্তান্তহীদ 
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শাফিয়ী মাযহাব 

ইমাম শাফিয়ী এরক্সছ-এর প্রাচীন মত হচ্ছে জাহরী নামাযে 
ইমাম-মুকতদী সবার জন্য জোরে আমীন বলা সুন্নত । আর 
তার নতুন মত হচ্ছে, শুধু ইমামের জোরে আমীন বলা 
সুন্নত । আর মুকতদীদের আস্তে আমীন বলা সুন্নত । তবে 
শাফেয়ীদের কাছে ফতোয়াসিদ্ধ মত হচ্ছে প্রাচীনটিই | 
(59814) ফতোয়াসিদ্ধ মত এটিই । ইমাম রাফেয়ী 
এলেও এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন । নতুন মতের ওপর কোন 
শাফেয়ী ইমামই ফতোয়া দেননি । 

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা একটা কথা প্রতীয়মান হল যে, 
আমীন আস্তে হোক বা জোরে, জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সব 
মাযহাবই একমত | তবে দুই ইমামের মতে, আস্তে বলা 
উত্তম, অপর দুই ইমামের মত: জোরে বলা উত্তম। 
পরিশেষে বলা যায়, মতপার্থক্য শুধু উত্তম ও অনুভ্তম 
সম্পর্কে; জায়েয ও না-জায়েয সম্পর্কে নয় । 


আমীনবিষয়ক হাদীস 

এ বিষয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়ত রয়েছে । আস্তে বলার রিওয়ায়ত 
আছে, জোরে বলারও আছে । জোরে আমীন বলার হাদীস 
যতগুলো আছে সব সহীহ কিন্তু সরীহ তথা সুস্পষ্ট নয়। 
যেগুলো সরীহ সেগুলো আবার সহীহ নয় | যেমন- সবচেয়ে 
বিশুদ্ধ হাদীস এই যে, 


৫25 রি 


4১0 05258 ৩৮0 ৬০ ও ৭22 ডে ০ গর 


পে 


1429 65 5 299 
ইমাম আমীন বললে তোমরাও আমীন বল । কেননা যার 
আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে 
তার পেছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে 1৫ 
বর্ণিত হাদীসটি সহীহ । এর দ্বারা ইমাম বুখারী রর 
“সজোরে আমীন বলা" নি করেছে হানা ননি 
দাবি প্রমাণে সরীহ নয় | কেননা সহীহ মুসলিম ও সুনানে 
আবু দাউদে এই হাদীসের রাবী ইমাম ইবনে শিহাব আয- 
যুহরী ঞ্ঞ্ছি-এর রিওয়ায়তের শেষে একথাও রয়েছে যে, 

(৩০) :৫%% 286 &। 6১55985 
'আর হুযুর স্রঞ্জও আমীন বলতেন 1৬ 
হুযুর স্রঞ্জ যদি জোরে আমীন বলবেন তাহলে ইমাম ইবনে 
শিহাব আয-যুহরী /ঞক্ঘই-এর তা বলার দরকার পড়ল কেন? 
এছাড়া সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এই হাদীসের 
আরও কিছু শব্দও বিধৃত হয়েছে এভাবে: 
26৯ 59105 :0$ 26 &| 0520 9 5 পি 
0 ০2 বাল 


০৪ ৫21৮5 ০ 
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হযরত আবু হুরায়রা ঞ্্ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ এজ 
ইরশাদ করেন, ইমাম যখন তব ৫৫2।১$...৯ বলেন, তখন 
তোমরা “আমীন' বল । যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে 
মিলে যাবে তার সব গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে 1? 
এ হাদীসে মুকতদীদের “আমীন” বলা ইমামের “আমীন' 
বলার ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । আর ব্যাপারটা তখনই 
যুক্তিসঙ্গত হবে যখন আমীন আস্তে বলা হবে; নতুবা ... ৯ 
944১ বলার পরে “আমীন' বলাকে ঝুলিয়ে রাখার 
কোনও মানে থাকে না । আর ইমামের যখন আস্তে “আমীন' 
বলা প্রমাণিত হল তখন মুকতদীরা অবশ্যই আস্তে বলবে । 
আর এ হাদীসও হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে বর্ণিত, 
যেমনটি পূর্বের হাদীসগুলোও বর্ণিত হয়েছে, যখন একই 
হাদীস দু ভাবে বর্ণিত হয়; একটিতে জোরের সাথে, 
অন্যটিতে আমীন আস্তেব_তো একে সুস্পষ্ট বলা যায় 
কিভাবে । 
এদিকে কিছু রিওয়ায়ত এমনও আছে যা “সরীহ" কিন্তু সহীহ 
নয় | যেমন_ 
০৪৯ 7755 তে ০১5০5 পুল ০০৪৬৪ 
4৫৮৪0 :002$ 451 চিনা ১3 নি ০১৪৫৭ 
৮০6৭৪ 
হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর ঞ্চ্ থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি শুনেছি, নবী করীম এ € ০. ১$...৯ বলে 
আমীন বলেছেন এবং আওয়াজকে টেনেছেন 1” 
75155 


পি ক ০০৮25এএ খতন ভি 9553০৪ 
৩90 
হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর র্গক্ট থেকে বর্ণিত, তিনি 
আল্লাহর রাসুল জ্ঞ্জ-এর পিছনে নামায পড়েন, নামাযে 
নবীজি প্র সজোরে আমীন বলেছেন ৷” 
অন্য রিওয়ায়তে আছে, 
১9৯5 পুর এ। 4১০9৬ 5৩ এই ১2929৬৪ 
8 রা (89 (৩০) :৫0$ 0:20] না 
হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর এই থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, যখন নবী কল্টী আমীন বলার সময় তার আওয়াজটি 
উচু হত 1৫ 
হাদীসের শব্দগুলো সুফিয়ান আস-সওরী এঞ্ক্ই-এর 


রিওয়ায়তের ৷ এদিকে তারই সঙ্গী ইমাম শু'বা এছ এই 
রিওয়ায়তকে নিমোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন, 


) তআত্তান্তহীদ ১০ 
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০১৮১০) -৪৯: ৰ 25 তে 9০৮ 949৬৪ 
৮০2৪9 (62) ০৮2 এ, :2জএ] জিনা ১3 ৪ 


9৫5৮ 


“হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর কট থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
উজ যখন 6.5) ১3...৯ বলতেন তখন আমীন বলতেন । 
আমীন বলার সময় তার আওয়াজ নিচু হত 1" 

“মতন' (টেক্সট) ছাড়াও সুফিয়ান আস-সওরী এছ ও শুবা 
ঞত্ই-এর মাঝে হাদীসের “সনদ” নিয়েও মতপার্থক্য 


সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে এসেছে, . 
পভ এ। ০১550565০০৩ এর ৩ 7178 01 ১০ 
:হ2৬] ক. ৮৪75 ০১০০] 25৯) :48 1 
055 এুখে। টি, | 481 1422 ০412 (৫ :6$ এ 
2৫1 
বলা ছেড়ে দিল; অথচ রাসূলুল্লাহ জি €৩4.50১...৯ বলা 
শেষে আমীন বলতেন । এত জোরে বলতেন যে, সামনের 


বিরাজমান । এ কারণে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম কাতারের মানুষজন তা শুনতে পেত আর তাতে গোটা 
শরীফে তাদের রিওয়ায়ত ঠাই পায়নি । 


মুহাদ্দিসীন কেরাম যদিও সুফিয়ান আস-সওরী ঞ্জ্ই-এর 
রিওয়ায়তকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তারপরও তারা সফলকাম 


তি তু রর ০ 
হযরত আবু হুরায়রা কট বর্ণনা 
করেন, নবী করীম জী 6020 ১5% 
[258 পাঠ শেষ করে জোরে 
“আমীন” বলতেন ।”৯২ 
এই হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ নয়। 


সুনানে দারাকুতনী শরীফে ইবনে ওমর 
-এর আরেকটি রিওয়ায়ত 
আছে ১০ 


“বাহর সাক্কা নামক একজন রাবী 


আলী ঞ্ক্ষ-এর সুত্রে যে রিওয়ায়ত 
আছে, তাও বিশুদ্ধ নয় | 

কেননা এই সনদের ইবনে আবু লায়লা 
সগীর, যা'ঈফ | 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


মসজিদ কেঁপে ওঠত 1৫ 
এ হাদীসটিও সহীহ নয় । কেননা এ হাদীস হযরত আবু 


তেই 


১৪৬০০০১০০০৮ 
এ মাদ্রাসা ওমান বিন আফ্ফান (রা) গাম 


[দ্বীনি ও আম্ুন্িকি শ্িল্ষীল একটি আঅন্বন্বত 5 
৯এএ১-০১ এক ছ্ীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় | 

ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

সুপরিসর পরিচ্ছন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 
মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
রানী হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়ে 
গার্টেন মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 
ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 
মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইব্বাীমত, পাক-তাহারাতের 
বিভাগ সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
629৮৮ মাত্র ছয় বছরে ভিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
09582 (জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাগত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
55958548-8্ট পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দীওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি 7% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন £ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


॥ তাত্তান্তহীদ ১১ 
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হুরায়রা ক্ষ থেকে আবু আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন। তার 
অবস্থা অজানা । আর তার শিষ্য বিশর ইবনে রাফে 
যাঈফ | 

রিওয়ায়ত বর্ণনা করেন ।১৬ 


পপ 8০৮ 


৯৪ 24০৯ এ ঝআ 4১৬ 


ত৮22৬412 ০] রা 
05:41 9.1 ১5৯: (৫ রথ ১:01 85 9 4৫05৯) :৫5% 


.5 ০৪০3 3 25৮৪৮ ওঠা) 246 
উম্মুল হুসাইন ক্ষ বলেন, তিনি নবী করীম এ্রজ-এর 
পেছনে নামায পড়েছেন । যখন নবীজী রুট ১5...৯ 
8৮9) পড়তেন তখন “আমীন" বলতেন । সেই আওয়াজ 
তিনি একেবারে পেছনের নারী-কাতারে দাড়িয়ে 
শোনতেন 1১৭ 
এই রিওয়ায়তটিও সহীহ নয় । কেননা এই সনদে ইসমাঈল 
ইবনে মুসলিম মক্কী একজন যা“ঈফ রাবী | 
মোটকথা, সশব্দে “আমীন” বলা সম্পর্কে যতগুলো রিওয়ায়ত 

তথা সুস্পষ্ট আছে তার একটাও সহীহ নয় | 


পূর্বসূরিদের আমল 
এবার 51985805797 
68806585755 কও 
'সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেযীদের সিংহভাগই আস্তে আমীন 
বলতেন 1৯৮ 
চালু করেন । তার রাজধানী ছিল মক্কা । তার থেকেই মক্কায় 
জোরে আমীন বলার রেওয়াজ চালু হয় । এ জন্যই ইমাম 
আমীন বলা মাযহাব অবলম্বন করেছিলেন । ওদিকে মদীনার 
দৃশ্যপট ছিল এর ব্যতিক্রম | ইমাম মালিক এরই ধার কাছে 
মদীনাবাসীর আমলের যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে, তিনি আস্তে 
আমীন বলার মত গ্রহণ করেছেন । 


* ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল- 


বুখারী, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. ল ১৯৫৯ 
খি.), খ. ২, পৃ. ২৬৭: পু 
0083 45558042093 শা ১০৭15 22 ৩ ( পি 


84৪ 62০ঠি 3050 3 ৭ 201 


« (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. ১, পৃ. 


১৫৬, হাদীস: ৭৮০; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ৭২ 
(৪১০), হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে বর্ণিত 


৬ কে) আল-বুখারী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ৭৮০; (খ) 


মুসলিম, গরাঁওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ৭২ (৪১০); (গ) আবু 
উদ, আাস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
১, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ৯৩৬ 

ল-বুখারী, এাওক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ৭৮২ 


9] ৫ এ 


” আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ আস-স্থনান, মুস্তফা 


আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. 
২, পৃ. ২৭, হাদীস: ২৪৮ 
হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর ্* ইয়ামানের শাহ্যাদা ছিলেন । 
প্রথমবার যখন তিনি দরবারে নববীতে হাযির হন তখন নবীজী তাকে 
উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান, এমনকি তাঁর আগমনের আগেই নবীজী 
সাহাবায়ে কেরামকে এ সুসংবাদ দেন । তিনি কিছু দিন নবীজীর 
দরবারে থাকেন এবং দীনের জরুরি তালীম অর্জন করে নিজ দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন । 


৯ আবু দাউদ, গঁওক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ৯৩৩ 


১ আবু দাউদ, গরাগজ্ খ. ১, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ৯৩২ 
১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, মুআস্সিসাতুর রিসালা, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩১, পূ. ১৩৮, হাদীস: ১৮৮৪৩; (খ) আত- 
তিরমিযী, গ্রাজ্, খ. ২, পৃ. ২৮, হাদীস: ২৪৮ 
১২ আদ-দারাকুতনী, আস-স্বনান, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. 
১৩৩, হাদীস: ১২৭২ 
** আদ-দারাকুতনী, গ্রাগুজ্, খ. ২, পৃ. ১৩৩, হাদীস: ১২৭২: 
এ স্50020 ১5৯ ৫ 5৫5, 41 4555 552 ০ ০৫ 
8৮০6 85 ওা॥ ৩ 
»* ইবনে মাজাহ, আস-স্বনান, দার ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল- 
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ৮৫৪: 
রিনা ধু বিড ঞ। ০১১৩ ০৯৯০ :৩$ 6 ৩০ 


(শা) 8 


(চলবে] 


+ আল-হাসকফী, আ।দ-দ্ুরর্ল মুখতার তানওয়ীর্ল আবসার ওয়? 

জামিউল বিহার, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 

(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ খি.), পৃ. ৬৫ 

২ আদ-দারদীর, আশ-শরহুস সগীর আল আকরাবিল মাসালিক লি- 
মাযহাবিল ইমামিল মালিক, দারুল মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩২৭ 

৩ ইবনে কুদামা, আাল-মগনী, মাকতাবাতুল কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. 
১, পৃ. ৩৫৩ 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


* ইবনে মাজাহ, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ৮৫৩ 

** ইবনে হিববান, আল-মজরাহীন মিনাল মৃহাদিসীন ওয়ায যুআফা 
ওয়াল মাতরর্ুন, দারুল ওয়া*়ী আল-আরবী, হলব, মিসর প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৯৬ হি. _ ১৯৭৬ খরি.), খ. ১, পৃ. ১৮৮, ক্র. ১৩০ 
*+ ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই, আ/ল-মুসনদ, মাকতাবাতুল ঈমান, মদীনা 
মুনাওয়ারা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. ₹ ১৯৯১ খি.), 
খ- ৫, পৃ- ২৪৪, হাদীস: ২৩৯৬ 
*৮ যফর আহমদ আল-উসমানী, ই'লাউস সুনান, দারুল ফিকর, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, 


পৃ ৭৫৩ 
0) আত্তার্তহীদ ১২ 
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1510771 & 1171. এর 
ওপর অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী 
কমর্শালায় বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ, গবেষক ও 
প্রাবহিক হাফেজ 
মাওলানা ওবায়দূলাহ 
হামযাহ অতিথি বক্তা 
হিসেবে এ প্রবন্ধটি পাঠ 
করেন। 


মানবসেবা ইসলামে অন্ত্ত্ত গুরুত্ব 
বহন করে । কুরআনের বহু আয়াত ও 
রাসূলের বানী এ কথাই প্রমাণ করে 
যে, মানব সেবা নামায-রোযার মতোই 
বাধ্যতামূলক | ইসলামে জন- 
কল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে যে ধারণা, 
রূপরেখা ও কর্ম-পদ্ধতি দিয়েছে, তা 
অত্যন্ত ব্যাপক ও বহুমুখী । ইসলামের 


শক্র বা মিত্র; মুগলিম বা অমুসলিম; 
মানুষ বা যে কোন প্রাণী । আল্লাহপাক 
বলেন, 


১৩৪ -১8৩৫ 5859288895464 

৬12 ও ৫95 রনি 

5৫966 91 ৩৮2 05১5 5 
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অন্যত্র বলা হয়েছে, 
এ রা 


৫১৮৫2 
26925225 55 $2২] 


দি 


88৫৪ 
0658215 
“অতঃপর সে ধর্মের ঘাটিতে প্রবেশ 
করেনি । আপনি জানেন সে ঘাটি কি? 
তা হচ্ছে দাসমুক্তি । অথবা দুর্ভিক্ষের 
দিনে অন্নদান এতীম আত্মীয়কে ২ 
ইসলাম সবার প্রতি দয়ালু ও গ্নেহময় 
হতে বলে । কারো প্রতি শক্রতা বা 
বিদ্বেষ যেন একজন মুসলমানকে 
সদাচারণ ও দয়া প্রদর্শন থেকে বিরত 
না রাখে । আল্লাহর রাসূল ইরশাদ 
করেন, 


9 ০০ ৩৮ 


এ ইউ দে সি ১০ 
“যে মানুষের প্রতি দয়ালু নয়, আল্লাহ 
তার প্রতি দয়ালু নয় ”* 
হাদীস শরীফে আরও আছে, “তোমরা 
কখনোও মুমিন হতে পারবে না, 
যতক্ষণ না পরস্পর দয়া করবে । 
সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
আমরা সবাই দয়ালু । তিনি বললেন, 
শুধু তোমাদের একে অপরকে দয়া 


করা নয়, বরং গোটা মানবজাতির প্রতি 
দয়া, সবার প্রতি দয়া ।” 


অন্য হাদীসে বর্ণিত, রাসূল কর বলেন, 


রগ ৯ 


525 $5২ কে? ১ (১) 


ইসলাম প্রাণীর প্রতিও দয়া-সূলভ 
আচারণ করতে বলে । আল্লাহর নবী 
বলেন, 


2221 ৪ ১৩ 1155 2) 


.48905105হ545505 52438 
“বাকহীন চতুস্পদ জন্তর বিষয়ে 
তোমরা আল্লাহকে ভয় করো । সুস্থ 
অবস্থায় চড়বে আর সুস্থ অবস্থায় ভক্ষণ 
করবে 1” 
এটা সর্বজন বিদিত যে, একটি তৃষ্তার্ত 
কুকুরের প্রতি দয়াশীল হওয়ার কারণে 
এক ব্যক্তি জান্নাত লাভ করেছে, 
আরেক নারী একটি বিড়ালকে ক্ষুধার্ত 
রাখার কারণে জাহানামে নিক্ষিপ্ত 
হয়েছে । 
ইসলাম মানব কল্যাণের ভাবধারায় 
ব্যাপক ও বহুমুখী বৈচিত্র এনেছে। 
এটা গতানুগতিক উপায়ে এক প্রকার 
হয় না। মানুষের অভাব, চাহিদা ও 
প্রয়োজনের পাশাপাশি জনকল্যাণে- 
ব্রতি ব্যক্তির শক্তি-সামর্থের ওপর 
নির্ভর করে তা বহু-উপায়ে ও বহুরূপে 
করা যেতে পারে। 


॥ আত্তান্তহীদ ১৩ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


তা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, আবাসন ও 
চিকিৎসার মতো ব্যক্তিগত অভাব 
পূরণের মাধ্যমে হতে পারে অথবা 
শিক্ষা, সংস্কৃতির মতো আত্মার চাহিদা 


করতে হয় কিন্তু ইসলামে আরও বহু 


৪1৫ 2 ৫ ক 
94051 ৫৫ 90৫. ০৫4 ও 
৫ 8. 


)। ৫ পাঠ সি র্ পু 
৯ ৫। ৩) ২এ$ ভ5 চট 5৯ ৮৩) শি 


রত 


র্ 


সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং 
তোমার নিকট হতে আমাদেরকে 
অনুগ্রহ দান করো । তুমি সব কিছুর 
দাতা | হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি 
মানুষকে একদিন অব্যশই একত্রিত 
করবে; এতে কোন সন্দেহ নেই নিশ্চয় 
আল্লাহ তার ওয়াদা অন্যথা করেন 
না। 

যে কোন কাজের পেছনে প্রেরণাদায়ক, 
উৎসাহ যোগায় এমন মৌলিক কিছু 
অনুপ্রাণিত হয়, হয় উদ্যমী ও তৎপর । 
ইসালাম মানুষের সে মন-মানসিকতার 
কথা বুঝে, তাই কুরআন ও হাদীসে 
তাদের কাজের প্রতিদান এবং ত্যাগের 
মূল্যয়ানের কথা জোরালোভাবে ব্যক্ত 
করা হয়েছে । তাদের সবচেয়ে বড় 
প্রাপ্তি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন । 
যেমন- কুরআনে আছে, 
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প১ত পরত ৯9৭৮৫৮58525 ৮55৫) সুপ 
পাত ঞ চা 

৩০৩০০ ৬ ০৪ [০১৯৬৪ ০০০ ০৪৫2 
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৪৬:৪৯৩৫ ৬৫৪১৬ 


€৮%৮ 
905 


জান্নাত লাভ | যেমন- আল্লাহ বলেন, 
9) ৮ পাঠ 25128 টি 


চা 1৮ 29. রি 
৩5৬ ৬০ ৩০৪ 2 ০৮৮ এএ ৬০১ 
গ8 ৫০] পে পপ [পস্ত ৫৬ 5 212) পদ 
3929৮ ০০৪৩ ০:৯৮ ১৯৭ ৩ 


পচ প্ 1 ৮৪পর্দে ॥ ৬ )পঠ ৮ গর্ত ঠ৫ 
৯১৩১ পর্ধা এ॥। 5৫ ৩৮৮5 ৬৩ ৬৫০ 


৮] 
“আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার 
কুঞ্জের যার তলদেশে প্রবাহিত হয় 
প্রশবন । তারা সেগ্তলোরই মাঝে 
থাকবে । আর এসব কানন-কুঞ্জে 
থাকবে, পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর । বস্তুত এ 
সমুদ্ধের মাঝে সবচেয়ে বড় হল 
আল্লাহর সন্তুষ্টি । এটিই হল মহান 
কৃতকার্যতা 1৯ 
মহত্ব অর্জন । আল্লাহ বলেন, 
[55508 5 15858 35 এপ 
92554 66%6095858 
“কস্মিককালেও কল্যাণ লাভ করতে 
পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু 
থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর 
তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ 
তা জানেন 1” 


অধিকন্তু ইসলাম জনকল্যাণে ব্রতী 
মানুষকে নৈতিক সমর্থন দিয়ে তার 


মনোবলকে করেছে চাঙ্গা ও সদা 
উজ্জীবিত ৷ তাদেরকে মুক্তাকী, প্রকৃত 
মুমিন, বুদ্ধিমান ও সতকর্মপরায়ন 
ইত্যাদি অভিধায়ে ভূষিত করেছে। 

5 8৮ ৫৮৮5 ভি ৫১৪৮ ৪ 


22525 5512৫৮ 


0585 5236 
“এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ 
নেই । পথ প্রদর্শনকারী 
পরহ্যগারদের জন্য । যারা অদেখা 
বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
নামায প্রতিষ্ঠা করে । আর আমি 
তাদেরকে যে রুধি দান করেছি তা 
থেকে ব্যয় করে 1১১ 


22525 552124৮ ৮5৯5 ৮5 


38: ৫৮29৫ 5৫ 
0১৪৪: ০৪৬৫০ ৪5 8১০০] এসএ ০৩ 
পা 21 প গ্র্প রুপ ৮৮2 291) 554 
এ ৩১ ০ 2 ৩৯৪ ০১ আঃ 


826 335585525 
এবং আমি তাদেরকে যে রুযি দিয়েছি 
তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হল 


৬5. 
২ 
২ 
২ 
২ 
ও 


2 পরলে ০8৮ 2) ৫ 
৫ (১ 1 
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৫2৩০ ১৩4911৮5৮৬৫ ৬৮) ৮৬ 
১%1৫5 1৮522 খাত ॥ 2৮ ৮52 55 
১৩৬ ০৯৪৪৮ 5 40 ১৫ ৩৯৪ 
প 58 গর্ব তন) পর্ব ডি পর্ব পু ৮৯০৫৮ 
০০০৯% ভা ক এডা চা ৩ ৬৯৮ তাও 
০ 0862 29৫6 ৫2৮৮ 


৪০ রে ০৯০৪১ ০৫১ রর 
8১০।৯ে্ডা 545951850৫5 
পাঠ 2৮1৫ ৫৫ ৫৫ র্্ূ 5912৫৮1৫ 52421ত 
055৬ 8 ভিটা 2195 2 উ12৮াও 

308০০ এপ প্এ2৬ 
যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু 
পালনকতরি পক্ষ থেকে আপনার প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি সেই 
ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই 
বোঝে, যারা বোধশক্তিসম্পনন । এরা 
এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি 
পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। 


[॥ আত্তার্তহীদ্‌ ১৪ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


এবং যারা বজায় সেই সম্পর্ক যা 
বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ 
দিয়েছেন এবং পালনকতাকে ভয় করে 
এবং কঠোর হিসাবের আশঙ্কা । আর 
আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে 
গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং 
যারা মন্দের বিপরীতে ভালো করে 


গৃহ 1৯৩ 
পাঙঠ্গপাঠা র্দ। প ৬ র্দগ1412 


2০9৬, 29৩৯ 5 ০ বু 86 


ও ৮১8) 83 905৮2 2৪ 


292পটি ৫ 


5৮০৭ 
“তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা 
প্রার্থনা করত এবং তাদের ধন- 
সম্পদের প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক 
ছিল 1৯ 


ু ৩ টা 
০৪ সার্টের ০৫1 2ঠ৬ 9 95৮ 9২৮৫) 42 
এ 052৬ ৩০ 5১9] 2 ৩ ০১০৪ 
রি 25৫9% গু 55 522৫£4৫ 
পারিনি বেরি ৮82৬815 


চির পারছি ৮ 


9৫23091 £৬282 
হে নবী আপনি বলুন, আমার 
পালনকর্তা তার বান্দাদের মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা রিষক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত 
পরিমানে দেন । তোমরা যা কিছু ব্যয় 
কর, তিনি তার বিনিময় দেন । তিনি 
উত্তম রিফৃকদাতা ১৫ 


(৪৬5৪ ঞ। 8৫7 635 এতে ০ 
রি 5৪ ১ 6512893 এ? 

১85 52 ১৪ 452 20 $) 55884 

9025 2864004276 
“তাদেরকে সৎপথে আনার দায় 
তোমার নয় । বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
সৎপথে পরিচালিত করেন । যে মাল 
তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


উপকারার্থেই কর । আল্লাহর সন্তুষ্টি 
না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার 
পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং 
না। 


ব্যয়কারীকে উত্তম প্রতিদান দাও, আর 
ব্যয় থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিকে ধ্বংস 
দীও |, 

জনসেবা, সমাজসেবা, বিপন্ন মানবতা 
ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য রসূল করীম 
ঞ্্জ-এর কিছু ঘটনা, এমর্মে সাহাবায়ে 
কিরামের কতিপয় ঘটনা ও পূণ্যত্মা 
কিছু মুসলিম মনীষীদের উজ্্বল দৃষ্টান্ত 
আমরা পেশ করছি: 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এক 
মুহূর্তের জন্যও ঘরে রাখা আল্লাহর 
রাসূল এ্ঞ্জ-এর পছন্দ ছিল না, তন্ধপ 
সদকার মাল যা মুসলমান সাধারনের 
আসত, এক মুহূর্তের জন্য সেগুলো 
ঘরে ফেলে রাখা তিনি বরদাশত 
করতেন না। এমনকি সমস্ত মাল বন্টন 
শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন কি চরম অস্বস্তি 
ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করত তীর চেহারা 
মুবারকে । 

উজ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন 
আমার কাছে ছয়-সাতটি দিনার ছিল । 
তিনি আমাকে অবিলম্ে সেগুলো 
অভাবী লোকদের মাঝে বিলিয়ে 
দেওয়ার নির্দেশ দিলেন । কিন্তু তার 
অস্বভাবিক রোগযন্ত্রনায় আমার তখন 
হুশ ছিল না। কিছুক্ষণ পর তিনি 
কী করেছ"? আমি বললাম, আপনার 
অত্যাধিক রোগ-যন্ত্রনার কারণে 
সেকথা আমার মনে ছিল না। তখন 
রাসূলুল্লাহ জর্জ দিনারগুলো আনিয়ে 
হাতে রেখে বললেন, “আল্লাহর নবীর 
কী পরিণাম হবে, যদি তিনি এগুলো 
ঘরে রেখে আল্লাহর কাছে উপস্থিত 
হন।' 


প্রায়োজনাতিরিক্ত সম্পদ ঘর থেকে 
দেয়ার ব্যপারে তিনি মোটেই বিলম্ব 
করতেন না কিংবা সময়ের জন্য 
মুলতবিও করতেন না। 
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হযরত উকবা ইবনুল হারিস ল্ 
এর পেছনে আসরের সালাত পড়লাম 
সালাম ফিরিয়ে তিনি কাতার ডিঙ্গিয়ে 
খুব দ্রুত ঘরের ভেতরে চলে গেলেন 
তার 4 
পরমুহূর্তেই তিনি বেরিয়ে এলেন। 
সবার মুখে প্রশ্নের ভাব লক্ষ্য করে 
তিনি ইরশাদ করলেন, “হঠাৎ আমার 
মনে পড়ল, ঘরে কিছু স্বর্ণ রাখা 
আছে। এগুলো ঘরে রেখে রাত 
কাটবো, আমার কিছুতেই ভালো 
লাগেনি |”? 

হযরত জাবির এ্ক্ট বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ ঞ্জ-এর কাছে এক ব্যক্তি 
এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে দান 
করেন । অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে 
চাইলে (না থাকার দরুন) কিছু 
আগামীতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন । 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব দীড়িয়ে 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার 
কাছে চাওয়া হলো আপনি দিলেন । 
অতঃপর চাওয়া হলে পুনরায় দিলেন । 
আবার চাওয়া হলে আপনি দেওয়ার 
ওয়াদা করলেন। রাসুলের কাছে 
একথা পছন্দ হয়নি । অপছন্দের ভাব 
লক্ষ্য করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
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রাসূলুল্লাহ! আপনি ব্যয় করুন। 
আরশের অধিপতির কাছে স্বল্পতার ভয় 
করবেন না। রাসূল গঞ্জ এর জবাবে 
বললেন, “আমাকে তাই নির্দেশ দেওয়া 
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গোত্রের কিছুকুধর্ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
&জঈ-এর কাছে আসল । তাদের 
চেহারায় অনাহারের চাপ দেখে 
রাসূলুল্লাহ ্ঞ্জ-এর চেহারা মুবারকে 
উদ্বেগ-উত্কগ্ঠী ও মনোব্যথার স্পষ্ট 
ছাপ ভেসে উঠল । অতঃপর তিনি 
ভাষণ দিতে দীড়ালেন। সূরা আন- 
নিসার প্রথম আয়াতগ্ুলি তিলাওয়াত 
করলেন । অতঃপর এসব অনাহারকিষ্ট 
মানুষদেরকে সদকা দিতে বললেন । 
ফলে প্রচুর খাবার ও দান জমা হলো । 
আর নাত 
উল্লেখ্য তারা তখনও ইসলাম গ্রহণ 
করেনি । মানবসেবার ক্ষেত্রে রাসূল 
উজ-এর আদর্শ হলো “সবার ওপরে 
মানুষ সত্য 1 এ সত্যকে কথায় ও 


কাজে স্বীয় অনুসারীদের সম্মুখে তুলে 
ফেব্রুয়ারি*১৩ 


ধরেছিলেন তিনি । তার দৃষ্টিতে দুঃখে- 
শোকে মানুষের পাশে এসে দীড়ান । 
মানুষের অভাব ও প্রয়োজন মেটান । 
সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও 
কল্যাণকামনাই হচ্ছে সর্বোত্তম 
ইবাদত । মানবসেবা ও খিদমতে 
খালকই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যলাভের 
সহজতম পন্থা । এ বিষয়ে যে যতটুকু 

হবে, আন্লাহার নৈকট্য ও 
সানিধ্য থেকে সে ততটুকু দূরে সরে 
পড়বে । 


মানব সেবার কিছু ঘটনা 
নবীজী গ্রঞ্জ-এর এ সুমহান আদর্শ, 
পৃণ্যাত্মা সাহাবাগণের জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই সুগভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । তারা ছিলেন এমন নিখুঁত 
দর্পনপূর্ণ, প্রতিবিঘিত হয়ে ছিল রাসূল 
. আজ-এর সুমহান জীবনার্দশ | বস্তত 
ও যিনি আল্লাহর রাসূল ঞুজ্র-এর যত 
বেশি ঘনিষ্ট ছিলেন, নবীজীবনের সাথে 
তার জীবনের সাদৃশ্যও ছিল তত 
বেশি । সহানুভূতি ও সহমর্মিতার এমন 
অতুজ্ল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যা 
পরবর্তী ইতিহাসের পাতায় খুবই 
বিরল । 

শ্রেষ্ঠ বাগান 'বায়রূহা কৃপটি' সাদকা 
করে দিয়েছিলেন । আনসারীরা অভাবী 
মানুষদের জন্য প্রত্যেক বাগানে 


৩০টিরও অধিক পথ খুলে 
দিয়েছিলেন । 
হযরত আয়িশা ক্র একবার একলাখ 


দেরহাম অভাবী” লোকদের মধ্যে 
বিলিয়ে দেন। নিজের জন্য একটি 
দেরহামও অবশিষ্ট ছিল না। অথচ 
ঘরে তখন ইফতার করার মতো কিছুই 
নেয় । পরিচারিকা অনুযোগ জানালে 
তিনি বললেন, আগে কেন বলোনি? না 
হয় কিছু রেখে দিতাম | 

বলেন, রাসুল অ্ছ্-এর জনৈক 
সাহাবীর ঘরে একটি বকরির মাথা 


হাদিয়া এল । তিনি ভাবলেন, অমুক 
প্রতিবেশী ভাই আমার চেয়ে বেশি 
অভাবী, তাই চুপিসারে সে মাথা তিনি 
দিলেন । কিন্তু তিনিও একই ধারায় 
চিন্তা করলেন এবং মাথাটি তৃতীয় 
একজনের বাড়িতে গিয়ে পৌছে দিল । 
এভাবে একে একে সাতটি ঘর ঘুরে 
আবার তা ফিরে এল প্রথমোক্ত 
সাহাবীর ঘরে | 

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ 
এট একবার জমি বিক্রি করে পাওয়া 
৪০ হাজার দিনার বনী যুহরায় ও 
রাসূল ুঞ্জ-এর স্ত্রীগণের মাঝে বিলিয়ে 
দেন। 


পুরো মদীনাবাসী ইবনে আওফ এ 
এর দান-দক্ষিণ্য দ্বারা উপকৃত হতেন । 
এক-তৃতীয়াংশকে খণ দিয়ে, আরেক 
তৃতীয়াংশের খানপরিশোধ করে এবং 
আরেক তৃতীয়াংশ দান করে | 
হযরত ইবনে আওফ ৪৯ একসময় 
বোঝায়কৃত ৭০০ উট খাদ্য-শস্যসহ 
দান করেন । 

জমি বিক্রিলব্ধ ৭ লাখ দেরহাম বিলিয়ে 
দেন। 

সাহাবাগণের মধ্যে হযরত উসমান 
এক ছিলেন সবচেয়ে সচ্ছল ও 
সম্পদশালী ব্যক্তি | তিনি মানুষের 
মেহমানদারি করতেন অত্যন্ত 
বদান্যতার সাথে । কিন্তু ঘরে খেতেন 
খুবই সাধারণ খাবার । মদীনার 
দরিদ্রতম ব্যক্তিটিও সম্ভবত: তীর চেয়ে 
ভালো খাবার খেত । 
একদিন হযরত আলী ইবনে আবু 
যায়। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেন, ৭ দিন ধরে আমার ঘরে কোন 
মেহমান আসেনি । আমার ভয় হচ্ছে 
আল্লাহ আমাকে অপামানিত করেছেন। 
সাহাবা কেরাম /আল্১-এর মাধ্যমে 
াবিঈনটের জীন ভরিতে এই 
সুমহান নববী শিক্ষা ও আদর্শের 
প্রতিফলন ঘটেছিল । হযরত হাসান 
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মুসলমানদের অবস্থা এই ছিল (তার 
যুগে) সকাল হওয়ার সাথে সাথেই 
মিসকিন, বিধবা ও অসহায় লোকদের 
হাল-অবস্থা জানার জন্য ৷ 

স্বাভাবিক কারণে আহলে বায়ত তথা 
রাসূল এ&্জ্জ-এর পরিবারের সদস্যগণও 
এক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের চেয়ে 
অনেক এগিয়ে ছিলেন । 

জাফর এঞ্ক্-এর বদান্যতা, মানব- 
সেবা ও ইয়াতিম প্রতিপালনের অনেক 
ঘটনাই এঁতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ 
করেছেন । হযরত যয়নুল আবিদীন 
ররইও উত্তরাধিকার সুত্রে এই 
পুরোমাত্রায় । 

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এ্ঞ্লছি বর্ণনা 
করেছেন, মদীনায় এমন অনেক লোক 
ছিল, যারা জানতেই পারত না যে, 
কিভাবে দিন গুজরান হচ্ছে এবং কোন 
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিয়মিত তাদের 
কাছে খাদ্য-দ্রব্য, অর্থ-কড়ি ও হাদিয়া 
আসছে । হযরত যয়নুল আবিদীন 
জ্-এর ইন্তিকালের পর যখন এটা 
বন্ধ হয়ে গেল, তখনই কেবল 
মদীনাবাসীগণ চিনতে পেরেছিলেন 
পৌছে দিতেন এবং যার অদৃশ্য 
প্লেহছায়া় মদীনার ইয়াতিম ও 
বিধবারা এতদিন নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন 
করছিল । তার মৃত্যুর পরে দেখা গেল, 
ইয়াতিম, বিধবা, দরিদ্র মুসলমানদের 
ঘরে ঘরে খাদ্য-দ্রব্য বয়ে নেওয়ার 
ফলে কাধে ও ফিকে কালো দাগ পড়ে 
গেছে। 

পরবতীযুগেও হক্কনী পীর-মাশায়েখ, 
ওলামায়ে কেরাম ও ন্যায়পরায়ণ, সৎ 
মুসলিম শাসক এ মহান আদর্শ যথাযথ 
সংরক্ষণ করেছেন । ইতিহাস ও জীবন 
কল্যাণ কামনা ও ইয়াতিম-বিধবা 
প্রতিপালনের অসংখ্য বিস্ময়কর 
ঘটনায় ভরপুর | পীর-মাশায়েখগণের 
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মধ্যে আবদুল কাদির জিলানী ছু 
এর কথাই বলি । তিনি একবার নিজের 
তালুতে মনে হয় কোন ফুটো আছে, 
সে জন্যই এ হাতে কোন কিছু স্থায়ী 
হয় না। ১০০০ দিনার হলেও 
অল্পক্ষণের মধ্যে তা শেষ হয়ে যায় । 
একবার তিনি বলেছেন, আমার খুবই 
হয়ে যাই এবং দুঃখী-দরিত্র ও 
ক্ষধার্তদের খাওয়াতে থাকি । 

ওলামাদের মধ্যে আল্লামা ইবনে 
তাইমিয়া ঞক্ই-এর কথা বলা যাক। 
ইলমের গভীরতা ও পাপ্তিত্যের 
কোন ক্ষতি করেনি। সমসাময়িক 
লিখেছেন, মাঝে মাঝে সোনা-রুপা ও 
ধন-দৌলতের স্তপ এসে জমা হতো 
তার কাছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সবই 
বন্টন করে দিতেন এবং কাপড় ঝাড়া 
দিয়ে এমনভাবে উঠে দীড়াতেন যেন 
এতক্ষন স্তগীকৃত ময়লার পাশে বসে 
ছিলেন। দানশীলতা এমন পর্যায়ে 
পৌছেছিল যে, দেওয়ার মতো কিছু না 
থাকলে গায়ের কাপড় খুলে তাই দিয়ে 
দিতেন । তবুও কোন আল্লাহর বান্দা 
হাত পেতে খালি হাত ফিরে যাবে এটা 
তিনি পছন্দ করতেন না । 


একজন মুসলমান 
একাজটি প্রধানত ইবাদতের অংশ 
হিসেবে করে থাকে । সে দুনিয়া- 
আখিরাতে উত্তম প্রতিদানের আশা 
রাখে । এতে তার ঈমানের সত্যতার 
পরীক্ষা হয় । রোজা ভঙ্গ 
করা, শপথ ভঙ্গ করা, বা যিহারের মত 
সেবার মাধ্যমে দিতে হয় । এ বিষয়ে 
কোরআনের আয়াত ও রাসূল উঈ-এর 
হাদিসের আধিক্য মানব-সেবার রূপ 


বিস্তৃত করেছেন । 


খাদ্য ও পানি সরবরাহ, শিক্ষা ও 
চিকিৎসা সেবা, আবাসন ও গৃহায়ণ, 
ক্ষুদ্ধ খণ বিতরণ, মেধা, শ্রম ও সময় 
দিয়ে কাজে অংশ 
গ্রহণ শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত 
করার জন্য যে কোন প্রয়াস গ্রহণ 
ইয়াতীম ও বিধবা প্রতিপালন, 
প্রতিবন্ধী ও পঙ্গুর পুনবা্সন সবই 
মানব সেবার অন্তর্ভুক্ত । সবচেয়ে বড় 
বিষয় হলো মানবতাবোধ জাগিয়ে 
তোলা । “মানুষ মানুষের জন্য" সে 


সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করা । মুসলিম 
উম্মাহের মনে সে অনুভূতি আরো 
তীব্রভাবে জেগে উঠুক । 


+ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২১৫ 

২. আল-কুরআন, সূরা আল-বালাদ, 
৯০:১১-১৫ 

* আত-তাবারানী, আল-মব'জাম়ুল কবীর, 

কতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 

মিসর, খ. ২, পৃ. ২৯৭, হাদীস: ২২৩৯; 

হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ ক থেকে 

বর্ণিত 

৪ আহমদ ইবনে হাল, আল-ম্ুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৫, পৃ. ৪৩৯, হাদীস: ৯৭০২, হযরত 
আবু হুরায়রা গু থেকে বর্ণিত 

«. আবু দাউদ, _ আস-স্বনান,।  আল- 

কতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 

খ. ৩, পৃ. ২৩, হাদীস: ২৫৪৮ 

৬ আল-কুরআন, সর] আলে ইমরান, ৩:৮-৯ 

* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২৬৫ 

” আল-কুরআন, সরা আল-ইনসান, ৭৬:৯ 

* আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৭২ 


আল-কুরআন, সর? ভালে ইমরান, ৩:৯২ 
১ আল-কুরআন, সর আল-বাকারা, ২:২-৩ 
১২. আল-কুরআন, সরা আল-আনফাল, 


*.. আল-কুরআন, সুরা আর-রাদ 
১৩:১৯-২২ 
»*. আল-কুরআন, সুরা আয-যারিয়াত, 
৫১:১৭-১৯ 


* আল-কুরআন, সরা সাবা, ৩৪:৩৯ 
5 সুরা আল-বাক।র], ২:২৭২ 
খারী, জা7স-সহীহ, দারু তওকিন 


ডঃ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জাল 


মতবাআতুল মাদানী, কায়রো, মিসর, খ. ১, 
পৃ. ৮৯, হাদীস: ১৪৪ 
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[আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ঞ্ঞঞ্জ-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল | কেননা নবী করীম ওঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল ॥ সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিভির ওপর নি্র্রশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুনাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ ॥] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায; 


পাচ ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ 
দৈনিক পাচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে 
ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, 
সুন্নাতে গায়বে মুয়াক্কাদা ও নফল 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । 

ফরয: যা শব্দ ও অর্থগত দিক থেকে 
এমন দলীল [কুরআন ও হাদীস] দ্বারা 
প্রমাণিত যেখানে সন্দেহ-সংশয়ের 
অবকাশমাত্র নেই । এর ওপর আন্তরিক 
বিশ্বাস স্থাপন করা ও কার্ষক্ষেত্রে তা 
পালন করা অপরিহার্য, পরিত্যাগ করা 
হারাম ও ফিসক এবং অস্বীকার করা 
কুফর । তবে যেখানে শব্দগত দিক 
থেকে কত'ঈ হওয়া সত্তেও অর্থগত 
দিক থেকে সন্দেহের অবকাশ থাকে, 
তাতে ফরযিয়ত সাব্যস্ত হয় না । 


ওয়াজিব: যা দলীলে গায়রে কত'ঈ বা 
এমন দলীল [হাদীস] দ্বারা প্রমাণিত যা 
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শব্দের দিক থেকে সুনিশ্চিত নয়, তবে 
তথ্যের দিক থেকে নিশ্চিত | এর দ্বারা 
আমল জরুরি হওয়াটা সাব্যস্ত হয়, 
কিন্তু ফরযের ন্যায় নিশ্য়তা ও 
অকাট্যতা অর্জন হয় না। যেমন-_ 


আখবারে আহাদ | নবী করীম আজ 
নিরবিচ্ছিনভাবে নিয়মিত এই বিধান 
পালন করেছেন বিধায় তা পালন করা 
উম্মতের জন্য জরুরি এবং পরিত্যাগ 
করা গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য । তবে এর 
অস্বীকার করা গোমরাহি, কুফর নয় । 
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা: যা নবী করীম 
সর্বদা নিয়মিত পালন করেছেন । 
আদায়ের ক্ষেত্রে ওয়াজিবের ন্যায় 
গুরুত্ব বহন করে তবে শাস্তিযোগ্য 
নয় । ইমাম খাহিরযাদা রকি বলেন, 
পালন করা সওয়াবের কাজ, তবে 
পরিত্যাগ করা মন্দ ও নিন্দনীয় । 


সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা: যা নবী 
করীম জী অধিকাংশ সময় পালন 
ছেড়েও দিয়েছেন। তা পালন করা 
সওয়াব, কিন্তু পরিত্যাগ করা কোন 
গুনাহ ও নন্দনীয় নয় । 

নফল: ফরায়েয ও ওয়াজিবাতের ওপর 
অতিরিক্ত যা করলে সওয়াব রয়েছে না 
নফল । একে আরবি ভাষায় মানদৃব, 
তাতাও“উ ও মুস্তাহাবও বলা হয় ।২ 


ফরষ নামাযের ফযীলত 
কুরআন করীমে আল্লাহ তা“আলা 
৮৮6 558১৬ 555 ৩ 
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“আমি নবী করীম আজ থেকে শুনেছি, 
নামায আল্লাহ তাআলা ফরয 
করেছেন । যে তা সুন্দভাবে অযু করে 
সময়মতো পরিপূর্ণ রুকু ও খুশু'য়ের 
সাথে নামায আদায় করবে, আল্লাহর 
পক্ষ থেকে তার জন্য ওয়াদা রয়েছে 
যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন ৷ আর 
যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে আদায় 
করবে না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ 
হতে কোন অঙ্গীকার নেই । তিনি ইচ্ছে 
করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন এবং 
ইচ্ছে করলে তাকে আযাব দিতে 
পারেন 1 


থেকে বর্ণিত, নবী করীম এ ইরশাদ 
করেছেন, 
ফেব্রুয়ারি*১৩ 


(5 ৫৫ আআ ০55 6:00 ৭৪৫ 
পপ পা এ ০৫ পা র্প ঃ পা রি 
:0$ রি ৩ ০০ রঃ ৭৩৫ 
রি 2 ৫ 
পে পপ ৯12 1০৮০ রি 16১: 
রি ৮৪ এ ৬ 5 


£51 2 

০2 
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৬০৪9 
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রি টি টি 
06 এ: (123 :ঞ এ ৩ 
:0& 8551% ১০ 8৮ সু এ 
22814335525 পচতে 
৮19 :0 ০৫952 রা ০০ 4৬3 
020 05 ৩০: ৩২৩৪ ০৪৫ 
আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের 
ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয 
করেছেন । আমি তা নিয়ে হযরত মুসা 
/পইি-এর পাশ অতিক্রম করলে তিনি 
জিজ্ঞাসা চা আল্লাহ তা'আলা 
করেছেন? আমি ভি ভিনি রান 
ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন । তিনি 
বললেন, তুমি তোমার প্রভুর কাছে 
পুনরায় যাও । কেননা তোমার উম্মত 
তা পালন করার সামর্থ রাখে না। 
আমি পুনরায় গেলাম এবং আল্লাহ 


তা'আলা এর একটি অংশ কমায়ে 
দিলেন । অতপর আমি হযরত মুসা 


/পরধই-এর নিকট দিয়ে পুনরায় 
4884 একটি 
অংশ কমায়ে দিয়েছেন। তিনি 


পুনরায় যাও, তোমার উম্মত তা পালন 
করার সামর্থ রাখে না। আমি পুনরায় ০৮ 
ফিরে গেলাম এবং তিনি আরেকটি 
অংশ কমায়ে দিলেন । অতপর আমি 


প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেও, 
তোমার উম্মত তা পালন করার সামর্থ 
রাখে না। আমি আল্লাহর দরবারে 
উপস্থিত হলাম তিনি বললেন, এই পাচ 
ওয়াক্ত নামায পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের 
£ সমতুল্য । আমার কাছে কথা পরিবর্তন 
হয় না। অতপর আমি মুসা রতি 

টা ৮১2 


:0 এ 29১6 572 ্৮৪ 
0124) ৫৫0 টিন 
69550065421 
হযরত আবু হুরায়রা টু থেকে 
করেছেন, “পাচ ওয়াক্ত নামায, এক 
জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আর মধ্যবরতী 
গুনাহসমূহের কাফ্ফারাস্বরূপ 1” 
:৩$ এ এ লি ০ 9৩ ১ 
৩৪০৩১ 2898১. 21 এ 2) 


তে 


0০৬26806০51 
(০৪০12১৮০358) 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা লই 
থেকে বর্ণিত, নামায সফরে এবং 


হাযরে [ইকামতে] দুই দুই রাকাআত 
5555 
নামায দুই রাকা'আত স্থির রেখে 
ইকামতের [উপস্থিতির] নামাযে বৃদ্ধি 
করা হয়েছে ।” 
বর্ণিত, নবী করীম 
১৮5418৮521% ঠা 92 2) 
১৮৪০০ 
55055 180 0435 550 


) তত্তান্তহীদ ১৯ 


রদ থেকে 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 
৩2015 ১৫9): ৩৪ ৩ 


(005০0 01 ৬০ চিত ]| 
দিয়ে কোন নহর প্রবাহিত থাকে এবং 
সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল 
বাকি থাকবে কি'? সাহাবায়ে কেরাম 
বাকি থাকবে না । নবীজি প্রু্টী বললেন, 
“এটি হল পাচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্াত্ত, 
যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গুনাকে 
ক্ষমা করেন ।* 
থেকে এবং তিনি তার দাদা হযরত 
সাবরা ঞ্ক্ষু থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
৫০৮৩-০০780 01৮2 

৫০৪ ৩2 528০3 
“তোমরা সন্তানকে সাত বছরে নামায 
শিক্ষা দাও এবং যখন দশ বছরে 
উপনিত হয় তাকে নামাযের জন্য 
প্রহার কর 1০ 
থেকে এবং তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর ইবনুল আস ক্ষ থেকে 
রিওয়ায়ত করেন যে, ূ 
এ উ এরি 2১০১ এ রি 


হারা? 
নামাযের আদেশ দাও এবং যখন তারা 
দশ বছরে উপনিত হয়, তাদেরকে 
প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক 
করে দাও ।”১১ 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১৬ ইভ ও ০১5০ ও ৩৯ পি 
০9 5 রে 57214 2 ০০০ 


41০45 95৩ ৬৪ ০ 26288 55 
ফেব্রুয়ারি'১৩ 
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নজদের অদিবাসী এক লোক বিক্ষিপ্ত 
চুলওয়ালা নবী করীম উ্-এর নিকট 
উপস্থিত হল । আমরা তার গুনগুন 
আওয়ায শুনতে পেয়েছি, কিন্তু তার 
কথা বুঝতে পারছি না । সে নবী করীম 
উঈ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম 


করল, তা ছাড়া আর কিছু ফরয আছে 
কি? নবীজী কুট উত্তর দিলেন, 'না। 
তবে তুমি যা ইচ্ছে নফল আদায় 
করতে পার এবং রামাযানের রোযা 
ফরয করা হয়েছে ।' সে বলল, আমার 
ওপর তা ছাড়া আর কোন ফরয আছে 
কি? নবীজী কুঞ্জ বললেন, 'না। তবে 
যা ইচ্ছে তুমি নফল রোযা রাখতে 
পার ।' অতঃপর নবী করীম উর তাকে 
যাকাত ফরযের কথা উল্লেখ করেছেন । 
সে বলল, তা ছাড়া আমার ওপর অন্য 
কোন ফরয আছে কি? নবীজী 
বললেন, 'না। তবে যা ইচ্ছে তুমি 
নফল সদকা করতে পার । একথা 
শুনে লোকটি নবীজী ক্র্-এর নিকট 
থেকে প্রত্যাবর্তন করল এবং বলতে 
লাগল যে, আল্লাহর কসম! আমি এতে 
কোন বেশ কম করব না। তখন নবী 
করীম জজ বললেন, “যদি সে সত্যবাদী 
হয়, তবে সে কামিয়াব 1১২ 


আবদুল্লাহ ঞ্ক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী 


১ চ 225 সা ( হি ০ ১) 


৪৫৮ 992 5০৫০? 
৫৫ £৬৯ ৬ 455১ ১ ঞ ৮৯ 


পা ০ 


(35 পে 
“যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় 
করেছে, সে আল্লাহর জিম্মায় প্রবেশ 
করেছে । অতএব তোমরা তার জিম্মার 
মধ্যে কোন জিনিসের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ 
করবে না। যদি কেউ আল্লাহর জিম্মায় 
হস্তক্ষেপে করে, তাহলে তিনি 
হস্তক্ষেপকারীকে জাহান্নামের আগ্তনে 
নিক্ষেপ করবেন 1৯৩ 
হযরত রুয়াইবা রক্ম থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, , 


ঠা সি £ 86 | ৫50852 
(৮৮৪ হাত রি 

4০2৫8 
“আমি নবী করীম জজ থেকে শুনেছি 
যে, “যে সূর্যেদিয় ও অস্তের পূর্বে নামায 
আদায় করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে না 35 


আল-আশআরী ঞ্ক্ষ থেকে রিওয়ায়ত 
করেন, নবী করীম এরা ইরশাদ 
রি] 445 ০০ ০ 35) 
“যে দুই ঠাণ্ডায় নামায আদায় করবে, 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ১ 
হুমাইয়দ তীর দাদা হযরত আবদুর 
রহমান ইবনে আওফ কট থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম আরঞ্রী ইরশাদ 
40301 ৪ ৩ এ 
20 50919) :48 ০2০ 


॥ আত্তান্তহীদ ২০ 


4০ 
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অন্তর্ভুক্ত ।' হাদীস বর্নর্ণকারী আবদুর 
রহমান ইবনে হুমাইয়দ থেকে জিজ্ঞাসা 
করেন, হাজীরের অর্থ কী? তিনি 
বললেন, “যখন সূর্য ঢলে যায় 1১৬ 


আসরের নামায: কুরআন করীমে 
আসর নামায সংরক্ষণের ব্যাপারে 
বিশেষ তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। 


আল্লাহ তা“আলা ইরশাদ করেছেন, 
9012555 51855) 28 ৮91 61528, 


“তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর, 
বিশেষ করে আসরের নামাকে এবং 


দীড়াও 19 
হযরত ফাযালা কট থেকে বর্ণিত, নবী 


(০:০৯০০৭| ৬৪ 9০ ১৪ ৩155 ৩1) 
8০) 0৬692 ৬ ৩ 
লন 8১2 21421 
“যদি তুমি ব্যাস্ত হও, তবে আসরান 
থেকে বিরত থাকবে না । আমি আরজ 
করলাম, আসরান থেকে কি উদ্দেশ্য? 
তিনি ইরশাদ করলেন, “জর ও 
আসরের নামায ।৮৯৮ 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম ক 
আমাদেরকে 'মুখাম্মাস” নামক স্থানে 
9 ১৪৫০ ০১৪৪৮ 26 ৩1) 


৮৫ ১৪7%০৫ 


94162095৮৮5 « কি 


“এই নামায তোমাদের পূর্ববতীদের 
ওপরও পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু 
তারা তা ধবংস করে দিয়েছে । তবে যে 
ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে তাকে দ্বিগুণ 
ছাওয়াব দান করা হবে 1৯৯ 


মাগরিবের নামায: উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়িশা ঞ্্ থেকে বর্ণিত, নবী 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 
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রি 2 2৬46৬ 2 
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128055৭4132 


“আল্লাহর কাছে সবেত্তিম হল 
মাগরিবের নামায | তবে যে মাগরিবের 
আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে 
একটি ঘর বানাবেন, যাতে সে সকাল 
বিকাল অবস্থান করবে 1২৭ 


ইশার নামায: হযরত উসমান ইবনে 
আফ্ফান ক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী 
ও এ ৫ ০৫ হা 2 35 
না 4201০ 

এত (504০6 
“যে ইশার নামায জামায়াত-সহকারে 
আদায় করেছে, সে অর্ধরাত নামাযে 
আদায় করার সওয়াব পাবে আর যে 
ফজরের নামাঘও জামায়াতে আদায় 


করেছে, সে গোটা রাত নামায আদায় 
করার সওয়াব লাভ করবে 1২১ 


বিতরের নামায: হযরত আবুল 
ওয়ালিদ আল-আদাওয়ী ঞ্ক্ছ থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম এ্জ্জ ইরশাদ 
4 রে ৭১০ (৫44 এ গজ ঞ। |) 
৫ 9 তে ১০ 


টু রিনিরি 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য 
একটি নামায বৃদ্ধি করেছেন, যা 
তোমাদের জন্য লাল চতুস্পদজন্ত 
থেকেও উত্তম। তা হল বিতরের 
নামায । আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 
জন্য ইশার নামায থেকে সুবহে সাদিক 
পর্যন্ত তা আদায়ের সময় নিরধরিণ 
করেছেন 1২ 
হযরত বুরায়দা ঞ্মক্ট থেকে রিওয়ায়ত 
করেছেন যে, নবী করীম জু ইরশাদ 
করেছেন, 


4 ০৪ 55 ৮0 ৩ ০ 22] 
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“বিতর ওয়াজিব । যে ব্যক্তি বিতর 
আদায় করে না সে আমাদের দলভুক্ত 


নয় । বিতর ওয়াজিব, যে তা আদায় 
করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয় 1৩ 


নামায পরিত্যাগ করা কুফর 
নামাযের বড় ফযিলত আপনি প্রত্যক্ষ 
করেছেন । নামায যেভাবে বড় 
ফযিলতময়, সেভাবে তা বর্জন করাও 
বড় শাস্তিযোগ্য । নামায ইসলাম ও 
কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী নিদর্শন, যা 
পরিত্যাগ করলে বাহ্যিক সৃষ্টিতে ঈমান 
ও কুফরের মাঝে কোন ব্যবধান 
বিদ্যমান থাকে না। বরং কোন কোন 
সময় নামায পরিত্যাগ বাস্তব কুফর 
পর্যন্ত পৌছাতে পারে । 
টিন 
৯] ৫ 50 পিন ৫ 

408 55 67০5 
“আমাদের এবং তাদের মাঝে অজীকার 
হল নামায | (অর্থাৎ যে কাজের ওপর 
আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছেন তা হল নামায ।) যে ব্যক্তি 
তা বর্জন করবে, সে নিশ্চয়ই কাফের 
হয়ে যাবে 1৪ 


5) এ এ। ০১45৫ :০৩ 24০৪ 
(2১ 2৮৫ 559 ১০ 
হযরত জাবির ক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী 


এবং কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী 
জিনিস হল নামায 1২৫ 


বি. দ্র. এখানে কুফর বলতে কুফরে 
আমলী যা শাস্তিযোগ্য, কুফরে 
ই'তিকাদী নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি 
ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পড়ে না তার 


ওপর কুফরের হুকুম প্রজোয্য হবে না। 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


নফল নামাযের ফযীলত 

এখানে নফল নামায বলতে সুনানে 
মুয়াক্কাদা ও মুস্তাহাব উদ্দেশ্য | সুনানে 
মুয়াক্কাদা ও মুস্তাহাব সম্পর্কে প্রত্যেক 
নামাধের পৃথক বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে 
ফযীলতসহ আলোচনা করা হয়েছে। 
তা ছাড়া অন্যান্য নওয়াফেল সম্পর্কে 
“নফল নামায" শিরোনামে ফযীলতসহ 
বিস্তারিত আলোচনা পরিবেশন করা 
হয়েছে । এখানে শুধু নফল নামাযের 
ব্যাপক ফযীলত সম্পর্কিত কয়েকটি 


হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে। 
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৯ পেশ 


০922 ৩১৮০ 


ভারা 
আমার অলী বা দোস্তের সাথে দুশমনি 
করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা 
করছি । আমার কাছে সর্বাধিক 
পছন্দনীয় বিষয় যার মাধ্যমে আমার 
বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে 
পারে, তা হল ফরয নামায যা আমি 
তার ওপর ফরয করেছি । আমার বান্দা 
নফল নামাযের মাধ্যমে আমার 
নৈকট্যতা অর্জন করতে থাকে এবং 
ফলে আমি তাকে মহব্বত করতে 
আরম্ভ করি। যখন আমি তাকে 
মহববত করি, তখন আমি তার কান 
হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে । আমি 
তার চক্ষু হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে 
দেখে । আমি হাত হয়ে যাই, যার 
মাধ্যমে সে ধরে । আমি তার পা হয়ে 
যাই, যার মাধ্যমে সে চলে । যদি সে 
আমার কাছে প্রার্থণা করে, তাহলে 
আমি অবশ্যই তার প্রার্থণা কবুল 


করব । আর যদি সে আমার আশ্রয় 
চায়, বিটি কে 
আমি কোন কাজের ব্যাপারে দ্বিধা-ছন্দ 
করিনা যে কাজ আমি নিজেই সম্পাদন 
করি । যেমনিভাবে [মৃত্যুর মুহুর্তে) 
মুমিনের আত্মার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ 
করে থাকি । সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে 
এবং আমি তার অপছন্দকে অপছন্দ 
করি ।”২৬ 


হি হারা লে 
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সারে অপির মানা ভানকে নারি ভি 


জুহতিলা বলাই 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন) ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


| আত্তান্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


“কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম নামাযের 
হিসাব হবে। আল্লাহ তাআলা 
ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেবেন যে, 
আমার বান্দার নামাযসমূহ পূর্ণ আছে 
নাকি অসম্পূর্ণ তা দেখ। যদি পূর্ণ 
থাকে, তাহলে পূর্ণ লেখা হয় আর যদি 
কিছুটা ত্রুটি থাকে, তাহলে নফল 
দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি 
নফল নামায থাকে, তাহলে তা দ্বারা 
আমার বান্দার ফরয পূর্ণ কর । অতপর 
সমস্ত ফরয আমলকে এভাবে নফল 
দ্বারা পূর্ণ করা হবে 1 


পূ 
টার যারা 
এ এ এ ০0 2 তঙ্গা শট 


৮ 
চি 
নু 


্ 
৫ ২ পরা ₹16 56 
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'আমি একদিন নবী করীম ঞ্জ-এর 


সাথে রাত যাপন করেছি। 
নবীজী জ্রজ্-এর অযু এবং জরুরত 


2857 
রাধিকার জাম পরলাম 


টু 4 ০4) ১১৪০৫) 27 ৩৩) 
(281 4680 3) ৫৫০ & 3285 

956 4৩৩45 
'তুমি আল্লাহর অন্তষ্টির জন্য অধিক 
পরিমাণে সিজদা কর। কেননা তুমি 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


আন্মাহর জন্য কৃত প্রত্যেকটি সিজদা 
দ্বারা একটি দরজা বুলন্দ হয় এবং 
একটি গুনাহ ক্ষমা হয় 1২৯ 
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নবী করীম আ্রঞ্জ-এর অবস্থা বর্ণনা 
করেন যে, করীম জজ নামাযে * 
এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দীড়াতেন যে, 
তার পা মুবারক ফেটে যেত । হযরত 
আয়িশা কচ বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! 
আপনি এত কঠিন আমল করছেন 
অথচ আপনার পুবপির সমস্ত গুনাহ 
এনা রাহি ভরত 
59885 
/চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্র, ফিরিজি বাজার, চউগ্রাম 


মাতা আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১১ পৃ. ১২৮, হ্দীস, ৬৩১; 
টা মালিক, ইবনুল, হুয়াইরিস চট থেকে 
:.॥৫০া ৩৮80 ৬199) 
নি নানান? বাদারিউস সানাই ফী 
তারতীবিশ শারারি, যাকারিয়া বুক ডিপো, 
দেওবন্দ, ভারত, খ. ৪, পৃ. ৪৬৯; (খ) ইবনে 
রদ্দল মুহতার আলাদ 


মুখতার '₹ যার 


* আল-বুখারী, গ্রাঁগুজ্ু, খ. ১, পৃ. ৭৯, হাদীস: 
৩৪৯ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৫ (২৩৩) 

” মুসলিম, গ্রাগজ্, খ. ১, পৃ. ৪৭৮, হাদীস: ১ 
(৬৮৫) 

৯ মুসলিম, গ্রাজ্, খ. ১, পৃ. ৪৬২, হাদীস: 
২৮৩ (৬৬৭) 

* আত-তিরমিযী, তাল-জামি'উল কবীর 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ২৫৯, হাদীস: ৪০৭ 
১ আবু দাউদ, এাঁওজ্ খ. ১, পৃ. ১৩৩, হাদীস: 
৪৯৫ 

৯ আল-বুখারী, এঁওক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০, হাদীস: 


১১ 

৩ মুসলিম, প্রাঁওজ্, খ. ১, পৃ. ৪৫৪, হাদীস: 
০২৬১ ও ২৬২ ৬৫৭) 

* আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_ আস-সুনানুস সুগরা, মাকতাবুল মতবুআত 
আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ১, পৃ. 
২৪১, হাদীস: ৪৮৭ 

* মুসলিম, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৪৪০, হাদীস: 
২১৫ (৬৩৫) 

*  আত-তাবারানী, আল-মু'জাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, 
খ. ১, পৃ. ১৩৪, হাদীস: ২৮২ 

১৭ আল-কুরআন, সৃরা আল-বাকারা, ২:২৫৮ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১:৩১, পৃ. ৩৬৮, হাদীস: ১৯০২৪ 
১» মুসলিম, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৫৬৮, হাদীস: 
২৯২ (৮৩০) 

২ আত-তাবারানী, আল-ম্ব'জায়ুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. 
১২৯৩২ হাদীস: ৬৪৪৯ 
২ মুসলিম, ওক, খ. ১, পৃ. ৪৫৪, হাদীস: 
২২৬০ (৬৫৬) 
২ আবু দাউদ, গ্াঁক্ত, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: 
১৪১৮ 

২ আবু দাউদ, গ্াঁক্, খ. ২, পৃ. ৬২, হাদীস: 
০১৪১৯ 


ফতোয়ায়ে শামী, দারুল ফিকর, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ১১৩; গে) ড. মাহমুদ 
বদুর রহমান, মু'জামুল মুস্তালাহাত ওয়াল 
লফাধিল ফিকহিয়া, দারুল ফ 
কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ২৯৯ ও খ. ৩১ পৃ. 
৪৬০, (ঘ) আত -তাহতাওয়ী, আল-হাশিয়া 
আলাল মারাকিল ফালাহ শরহি নূরিল ঈযাহ, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্ি.), 
৩৭ 

ল-কুরআন, সুরা আর-নাীঁম, ৩০:৩১ 
ল-কুরআন, সুরা আল-বাহীয়িনা, ৯৮:৫ 

বু দাউদ, আস-সৃনান, আল-মাকতাবাতুল 
সরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১১৫, 
৪২৫ 
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আন-নাসায়ী, প্রাঙভ, খ. ১, 

হাদীস: ৪৬৩ 

আত-তিরমিযী, গ্রাওভ্, খ. ৫, পৃ. ১৩, 

হাদীস: ২৬২০ 

২৬ আল-বুখারী, গাঁওভ, খ. ৮, পৃ. ১০৫, 
হাদীস: ৬৫০২ 

২* আবু দাউদ, গাঁও, খ. ১, পৃ. ২২৯, হাদীস: 
৮৬৪ 

২ মুসলিম, গ্রাঁগজ্ক খ. ১, পৃ. ৩৫৩, হাদীস: 


পৃ. ২৩১, 


২৫ 


খ. ১, পৃ ৩৫৩, হাদীসঃ 
২২৫ (৪৮৮) 

১ মুসলিম, প্রাওভ্, খ. ৪, পৃ. ২১৭২, হাদীস: 
৮১ (২৮২০) 


| আত্তান্তহীদ 


২৩ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাতকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাার আজ আর দৃরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রা েকোদিনানি তালার ৪৪০ হারান্রাদানছুরাজ ভাত 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ ৷ 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


ফেব্রুয়ার'১৩ ____________্। আত্তার্তহীদ ২৪ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


তত্ববধানে১*৯১১০০০০০০০০০০০০৩ 


আল্লামা 


১. বিষয়: চুল ও তারাবির নামায 
প্রসঙ্গে 


প্রশ্ন: কে) কোন মুসলমান পুরুষ যদি 
তার মাথার চুল সামনে লম্বা এবং 
পিছনে খাটো করে রাখে তাহলে তার 
হুকুম কি? এবং এমন মুসলমান 
পুরুষের পিছনে নামায পড়া কেমন? 
(খ) তারাবীহের নামায পড়ানোর পর 
তাহলে এট কিভাবে? আর যদি না- 


উদ 
উত্তর: (১) মাথার চুল সামনের দিকে 
লম্বা রেখে পিছেনের দিকে ছোট রাখা 
যদিও শরয়ী পদ্ধতি নয়। কিন্তু যে 
ব্যক্তি এরকম চুল রাখে তার ইমামতি 
ও তার পিছনে ইক্তেদা করা মাকরুহ 
ও না-জায়েয হবে না। কিন্তু একজন 
ইমামের জন্য এরকম কাজ না করা 
উচিৎ। 

(২) খতমে তারাবিহের বিনিময় ও 
পারিশ্রমিক নেওয়া ও দেওয়া উভয় না- 
জায়েয ও হারাম । কেননা খতমে 
তারাবিহের মধ্যে মুখ্য-উদ্দেশ্য খতমে 
কুরআন হয়ে থাকে । আর সওয়াবের 
নেওয়া ও দেওয়া উভয় না-জায়েয ও 
হারাম । কিন্তু দুনিয়াবি উদ্দ্যেশ্য যথা_ 
দোকান বা ঘরের খায়র ও বরকতের 


ফেব্রুয়ারি'১৩ 


মুফতা মোজাফ্ফর আহমদ 
মুফতা, মুহ দ্দ্স ও পরিচ লক, ফিকাহ বিভাগ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


জন্য বা কোন রোগ থেকে শিফা ও 
আরোগ্য লাভ করার জন্য অথবা 
বিপদ-আপদ থেকে হিফাযত ইত্যাদির 
নেওয়া জায়েয ও বৈধ ।১ 


২. বিষয়: চাউল পড়া, রুটি পড়া 
ইত্যাদির মাধ্যমে চোর সাব্যস্ত করা 
প্রসঙ্গে 

প্রশ্নঃ কুরআন-সুনাহর আলোকে চুরি 
প্রমাণ করার নীতিমালা কী? চাউল 
পড়া, রুটি পড়া, ইত্যাদির মাধ্যমে 
অনেক নিরহ মানুষকে চোর প্রমান 
অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। 
এর বাস্তব প্রত্যক্ষদশী আমি নিজেই 
এই কৌশল অবলম্তবন করে মানুষকে 
এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে প্ররোচণা 
দেয়। এসবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন 
আকীদায়ে তাওহীদের 


হমলা, টেকনাফ, ককস্বাজার 


উত্তর: ইসলামী শরিয়তের মধ্যে চাল 
পড়া, রুটি পড়া, চালান দেওয়া 
ইত্যাদি দ্বারা কাউকে চোর সাব্যস্ত করা 
বা চুরি প্রমাণ করা জায়েয ও বৈধ 
নয় । কেননা এসব কোন কিছু প্রমাণ 
করার জন্য শরয়ী পদ্ধতি নয় | সুতরাং 
চুরি ইত্যাদি প্রমাণ করার জন্য শরয়ী 


পদ্ধতি হল, পত্যক্ষদশী দুই জন পুরুষ 
বা একজন পুরুষ ও দুই জন মহিলা 
সাক্ষী হতে হবে। প্রশ্নে বর্ণিত 
পদ্ধতিগুলির দ্বারা ছুরি ইত্যাদি প্রমাণ 
করা যাবে না। যদি এসবের দ্বারা চুরি 
প্রমাণ করা হয়, তাহলে তা জুলুম ও 
অন্যায় হবে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ 
হবে । তবে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি লক্ষণ 
ও আলামত হিসেবে গণ্য হতে পারে । 
কেননা অনেক সময় অপরাধী এসবের 
ভয়ে অপরাধ স্বীকার করে ফেলে । 
কিন্তু নিশ্চিতভাবে তার ওপর বিশ্বাস 
গণ্য হবে 


৩. বিষয়: প্রচলিত প্রথা প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন একজন ব্যবসায়ী, 
আমাদের মাঝে একটি প্রথা আছে যে, 
সকালে দোকান খোলার পর প্রথম যে 
কাস্টমার আসে তার কাছে যেভাবে 
হোক বিক্রি করার চেষ্টা করি, এমন কি 
যদিও কিনা দামে হয় । কেননা প্রথম 
কাস্টমার 


ফা।তা।ও ।য়া 


প্রশ্ন: এটা একটা ভিত্তিহীন ও হিন্দুয়ানী 
প্রথা, যার কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীস 
এবং ইসলামি শরীয়তের কোথাও 
নেই । বরং ইসলামি শরীয়তে অশুভ 
বলে কিছু নেই, সবচেয়ে বড় অশুভ 
হলো আল্লাহর নাফরমানি ও শিরক 
করা । সুতরাং এরকম আকীদা-বিশ্বাস 
রাখা জায়েয ও বৈধ হবে না। আর 
আপনি যে অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, 
তা আপনাদের ধারণা ও বিশ্বাসের 
ওপর নির্ভর করে, আপনি যদি শরীয়ত 
মতে সকাল দোকান খুলেন এবং এ 
ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত আকীদা প্রতিরোধ 
থাকেন, আল্লাহর ওপর দৃঢ় তাওয়াকুুল 
ও ভরসা করতে থাকেন উক্ত আকীদা- 
বিশ্বাস একেবারে বাতিল হয়ে যাবে | 


৪. বিষয়: নামায প্রসঙ্গে 

প্রশ্নঃ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার 
জামে মসজিদের ইমাম সাহেব ফাসেক 
অর্থাৎ দাড়ি কাটে, বেগানা মহিলাদের 
সাথে মেলামেশা করে । আমি ওই 
ইমাম সাহেবের পিছনে ৫/৬ ওয়াক্ত 
নামায আদায় করি । এখন কিছু কিছু 
আলেম বলছেন, আমাকে উক্ত 
নামাযগুলি দোহরায়ে দিতে হবে । আর 
দিতে হবে না। এ অবস্থায় হুযুরের 
সমীপে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাকে উক্ত 
নামাযগুলি দোহরায়ে দিতে হবে কি 
না? 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, ফাসেক 
ইমামের ইমামতি মাকরুহ হলেও তার 
কিরআত ইত্যাদি সহীহ থাকলে তার 
পিছনে মুসলিদের নামায সহীহ ও শুদ্ধ 
হিসেবে গণ্য হবে । আর তা দোহরায়ে 
দিতে হবে না । কেননা তার ফাসেকীর 
গোনাহ ও শাস্তি তাকেই ভোগ করতে 
হবে 


€. বিষয়: মোহরানা প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: গত ২০১১ সনে আমি হাফেজ 
মাহমুদুল হাসানের সাথে ফাহিমা 
বেগমের বিয়ে হয় এবং এক লক্ষ পাঁচ 
হাজার টাকা মোহরানা ধার্য করা হয় । 
আর তা কাবিননামায় উল্লেখ আছে । 
বিয়ের সময় কাবিননামায় পঞ্ঝাশ 
হাজার টাকা নগদ এবং পঞ্চানন হাজার 
টাকা বাকি লেখা হয় । যদিও আমি 
ওই সময় পথ্ঞাশ হাজারের চেয়ে বেশি 
দিয়ে থাকি । বর্তমানে আমাদের মাঝে 
বিয়েবিচ্ছেদ হয়ে গেছে । এখন আমার 
প্রশ্ন হল, আমার স্ত্রীকে মোহরানা বাবৎ 
কত টাকা দিতে হবে। কুরআন- 
হাদীসের আলোকে জানালে চির 
কৃতজ্ঞ হব। 

হাফেজ মাহমুদুল হাসান 

বখতেয়ার পাড়া, আনোয়ারা 
উত্তর: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় বিয়ে 
যখন বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তখন স্ত্রীর 
বকেয়া মোহর পঞ্ঘান্ন হাজার টাকা 
স্ত্রীকে পরিশোধ করে দিতে হবে 
নিকট স্ত্রীর প্রাপ্য হক। যা স্বামীর 
ওপর কর্জ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে 
আর আপনি স্ত্রীকে অতিরিক্ত যা টাকা 


গণ্য হবে না। কেননা ওই টাকাগ্তলো 
স্ত্রীকে দেওয়ার সময় মহর হিসেবে 
বলা হয়নি । বরং তা হাদিয়া ও উপহার 
হিসেবে গণ্য হবে 1 


১ (ক) আল-কুরআন, সরা আাল-বাকারা, 
২:৪১; (খ) ইবনে কসীর, তাফসীর্ল 
কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ৮৩; গে) 
দ্ুররিল মুখতার 5 হাশিয়াত ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৯, পৃ. 
৫৮৪; ঘে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতওয়ালা আল-হিন্দিয়া ₹ ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৫৬; ডে) আত- 
তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. 
২৫৫; (চ) আবু দাউদ, আস-সনান, খ. ২, 
পৃ. ৪৮৫ 
(ক) আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২: 
২৮২; খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ওক খ. 
২, পৃ. ১৭১) গে) আল-কাসানী, 
বাদায়িউস ফী তারতীবিশ 
শারারি, খ. ৭, পৃ. ৮১; ঘে) ইবনু নুজাইম, 
আল-বাহরত্র রায়িক শরহু কানাধিদ 
দাকাযিক, খ. ৫, পৃ. ৫৬; ডে) মাওলানা 
রশীদ আহমদ গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে 
রাশিদিয়া, পৃ. ৫৯৯ 

(ক) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 
ক আস-স্ৃনান, খ. ২, পৃ. ৩৬ (খ) আত- 
তাবরীষী, প্রাঙভ্, খ. ১, পৃ. ৩৯১-৩৯২; 
(গ) বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুল 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, 
লেবনান, ক. ১০, পৃ. ১৭০ 
(ক) আদ-দারাকুতনী, আস-সুনান, খ. ২, 
পৃ. ৫৬-৫৭; (খ) আল-হাসকফী, আদ- 
দ্ুরর্ল মুখতার তানওয়ীরল আবসার 
ওয়া জামিউল বিহার, খ. ২, পৃ. ২৯৮; 
(গ) ইবনে আবিদীন, গাঁও খ. ২, পৃ. 
২৮২; ঘে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাঁঙুক্ত, খ. 
১, পৃ. ৮৪৮৫) (ড) আল-কাসানী, 
এাওক্, খ. ১, পৃ. ১৫৬; (চ) মুফতী রশীদ 
আহমদ, আহসানুল ফতোয়া, খ. ৩, পৃ. 
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স্মন্রণ বিভাগ 


পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট ২৬২ 


কে) আল-হাসকফী, গঁওক্ত খ. ৪, পৃ. 
৩০১; (খ) ইবনে আবিদীন, পাও খ. ৪, 
ডা পৃ. ২৩৩; গে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, 
পু ৮৬ গ্রাঙভ্, খ. ১, পৃ. ৩০৩; (ঘ) আল- 
1701 ১৫৪৬ [হর | যারগীনানী, আ।ল-হিদায়া ফী শরহি 
উহ ৮৬৬ ০১0054558৬4 | বিদারাতিল যবতা দী, খ. ২, পৃ. ৩০৪; (ড) 
/5710991170778 গাযোগ করুন । হি ভে ইবনু নুজাইম, প্রাগুক্ত, খ. ত, গং ১৫০ 
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এ আত্তর্তহীদ ৬ 


ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
কাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


ফেব্রুয়ারি'১৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


দেশের বাইরেও যে আরো জগত 
আছে তা তখনও কল্পনায় ছিল না। 
এমনকি আকাশের উড়োজাহাজকে 
দেখেও ভাবনায় আসত না, এ দেশ 
দেশ নয়; আরো দেশ আছে। মনে 
হতো, আকাশে কত কিছুই না উড়ে । 
আকাশে উড়ন্ত ফানুস দেখে খুবই মজা 
করতাম বাল্যকালে | জল-স্থলের নানা 


বস্তুর মতো উড়োজাহাজও হয়ত 
অন্তরীক্ষের উড়ন্ত কোন বস্তু । যতটুকু 


উড়োজাহাজ প্রসিদ্ধ ছড়াটিই হয়ত বিদেশ সম্পর্কে 


প্রাথমিক ধারনা জন্মায় । 

“থাকব না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার 
জগতটারে, 

দেশ-দেশান্তরে ।' 

খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। 
অল্প বয়সহে বিদেশে পাড়ি দিতে হল 
লেখাপড়ার স্বার্থে । প্রতিবেশী দেশ 
ভারতে | সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া 
ছাত্রের বয়সই বা কত! ভারত থেকে 
বিদেশ । এবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশ 
সৌদি আরবে | এখানে মক্কা-মদীনা 
ঘুরে বিচিত্র কুষ্টি ও সং তির যে 
অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা অনেক 
সময় কয়েকটা মহাদেশ ঘ্ুরেও হয় 
না। তারপরেও “সীরু ফিল আরদি' 
অর্থাৎ “জমিনে ভ্রমণ করো" পবিত্র 
কুরআনের এ আহ্বানে সাড়া দিতে 
সদা প্রস্তত থাকে মন। কোনো 


কয়েকবার । তবে একা, স্বপরিবারে 
কখনোই যাবার সুযোগ হয় নি। তাই 
এবার স্বপরিবারেই যেতে চান । আমার 


দুটোই নতুন । উভয়ের মাঝে সিদ্ধান্ত 


খেলা দেখার অপেক্ষার মত রীতিমত 
কাউন্টডাউন শুরু করে দিল । কখন 
আসবে পাঁচ সেপ্টেম্বর, কখন আসবে 
সেই মাহেন্দ্রক্ষণ | 

অবশেষে এসে গেল সেই কাঙ্খিত 
পীচই সেপ্টেম্বর বুধবার । অফিস থেকে 
বুধবারের জন্য ছুটি নিলাম দুজনই । 
বৃস্পতি ও শুক্রবার তো সাপ্তাহিক 
ছুটি । যেহেতু আমরা সৌদি আরবের 
বাইরে ভিন্ন এক দেশে প্রবেশ করবো, 
তাই আগেভাগেই পাসপোর্ট, একজিট- 
রিএন্ট্রি ভিসা, মুভমেন্টপাস ইত্যাদি 
প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র প্রস্তুত করে 
রাখলাম | মিজান ভাইয়ের সাথে কথা 
হল, সকাল নয়টাই নিজ নিজ বাসা 
থেকে বের হয়ে অফিসের সামনে 
আসবো । তারপর সমভিব্যহারে যাত্রা । 
কিন্তু না, সময় মতো বের হওয়া গেল 
না। বাঙ্গালীর সময়জ্ঞান বলে কথা । 
দিকে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাইভেট 
অভিজাত এলাকা হায়্যুল উরূদণস্থ 
বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে | মিজান 
ভাইয়ের সাথে ভাবি ও তার দুই মেয়ে 
মীম ও শিশু তুয়া। আর আমার 
মিঞা-বিবি। উভয়ে উভয়ের গ্রীন 
সিগন্যাল পেয়ে যাত্রা শুরু । প্রথম গন্ত 
ব্য সৌদি আরবের অন্যতম শিল্প ও 
বাণিজ্যিক শহর হিসেবে খ্যাত বন্দর 
নগরী দাম্মাম | 

রাজধানী রিয়াদের কোলাহল থেকে 


» বের হয়ে আমাদের গাড়ি এক সময় 


দাম্মামের পথে গিয়ে নামে । সজোরে 
গাড়ি চলছে সামনের দিকে শত 


| আত্তান্তহীদ ২৭ 


ই।তি।হা।স।-|এ।তি |হ্য 


কিলোমিটার বেগে । মিজান ভাইয়ের 
পেছনে । এ পথে আমি যেহেতু নতুন 
মুসাফির তাই মিজান ভাইকে অনুসরণ 
করে করে চলছি । কোনো জরুরি কথা 
থাকলে হাতে মুঠোফোন তো আছেই । 
ইতোমধ্যে মিজান ভাই সতর্ক করে 
দিলেন, দাম্মামের পথে জায়গায় 
জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে 
সৌদি ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের ক্যামরা 
গাড়ি। নির্দিষ্ট গতিসীমা অতিক্রম 
করলেই ফ্ল্যাশ। অতএব সাধু 
সাবধান । বেশি দ্রুত যাওয়া যাবে না। 

সম্প্রতি সৌদি 


রা 


পরক্ষণেই আপনার মোবাইলে 
এসএমএস ইনবক্সে দুঃসংবাদ চলে 
সাথে বিস্তারিতি জানার জন্য 
ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেয়া থাকে । 
আপনি যখন ঠিকানা অনুযায়ী 
ইন্টারনেট ব্রাউজ করবেন, স্তীনে ভেসে 
উঠবে সব তথ্য । কোন দিন কোথায় 
কণ্টা কয় মিনিটে আপনি ট্রাফিক 
আইন ভঙ্গ করেছেন এবং ওই সড়কে 
নির্ধারিত গতিসীমা কত আর আপনার 
গতি ছিল কত.. সব বর্ণিত থাকে | 
এমনকি ওই জায়গার ম্যাপসহ | ফলে 
অস্বীকার করা কিংবা বাচার কোনো 


দানবাক্সে তিন শত রিয়াল দিতে 
হয়েছে । তাই কান্ডারী হুশিয়ার! 
জাতী কবি নজরুল ইসলামের 
ভাষায়: 


লঙ্গিতে হবে রাত্রি নিশিতে যাত্রীরা 

হুশিয়ার 1 

জরিমানার আতংকে আমরা ভর 

দুপুরেও নিশিত চালকের ন্যায় সতর্ক 

দৃষ্টি রেখে রেখে চলছি। ধুধু মরুভূমির 
চিরে চার লাইনের বিশাল 
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আবেগে 


ছোট্ট ঘরে, কিছুক্ষণ পর 


১৬ (৯১০| ৮৯১৪৪ ৬-এ- 
৬. 19১। এ৪ ১ 9. 
৮ ০১০ ১৪৪ ৬২৯৪ - 
ষ. ₹৫১০ 4১৪৩ ২২৬১১এ। 

২১১ 1 4১২১৫ ৬ ₹৩। - 


ফেব্রুয়ারি'১৩ 


ই।তি।হা।স।-|এ।তি হ্য 


যে কষ্ট হয়, তা ভূক্তভোগীই জানে । 
সেরে আসলাম । ইতোমধ্যে আমার 
পরিবারের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়ে 
গেল । কারণ আমরা পুরুষরা একই 
অফিসে কাজ করলেও, ওরা দুইজন 
দুই মেরুর বাসিন্দা । ঘটনাক্রমে 
ইতিপূর্বে কোনো অনুষ্ঠানেও দেখা হয় 
নি পরস্পরের । হায়রে নিয়তি! একই 
দেশের নাগরিক হয়েও ভিন্ন দেশে 
মরুভূমির মাঝে এসে জীবনে এ প্রথম 
সাক্ষাত । মিজান ভাইকে জানিয়ে 
দিলাম, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী 
গদ্যময়' । সামনে নিকটতম ভালো 
কোনো স্টেশনে দীড়িয়ে মধ্যহ্ছভোজ 
সেরে নিতে চাই । লাঞ্চ রেড়ি | বাসা 
থেকে প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছে 


আপনার ভাবি । কিছুদূর গিয়েই তিনি প্রবাসীদের 


দাঁড়ালেন । খোলা আকাশের নীচে 
কার্পেট বিছিয়ে সবাই বসে গেলাম । 
পিকনিক পিকনিক ভাব, তবে 
গাছপালার অভাব | মহিলা ও বাচ্চারা 
এক দিকে, আমরা আরেক দিকে । 
সময় নষ্ট না করে আরম্ভ করে দিলাম 
অন্নধবংসপর্ব । ঝটপট পানাহার সেরে 
আবার যাত্রা শুরু । এবার সোজা 


দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছেন । আর আমরাও তার পিছে 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


পিছে জীবনে প্রথমবারের মতো এক 
ব্যস্ত দাম্মাম শহরকে আবিষ্কার করে 
করে এগ্ুচ্ছি। অবশেষে আমাদের 
কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম | এটা 
দাম্মামের অন্যতম ফ্ল্যাট বাড়ি বহুল 
এলাকা | এখানে ছোট, বড় ও মাঝারি 
বিভিন্ন সাইজে আধুনিক ডিজাইনের 
রাখা হয়েছে পর্যটকদের সুবিধার্থে । 
এগুলো ফুল ফার্নিশ্ড । ফলে যারা 
ফ্যামিলি নিয়ে ভ্রমণে আসে তাদের 
জন্য বড়ই সুবিধাজনক এসব ফ্ল্যাট । 
রিয়াদে থাকতেই আমাদের জন্য 
শফিক ভাইয়ের মাধ্যমে এখানকার 
“আল মুগাইদি”কোম্পানীর দুইটি ফ্ল্যাট 
বুক করে রাখা হয়েছিল । উল্লেখ্য, প্রায় 
প্রতিমাসে দাম্মাম ও তার পার্শ্ববর্তী 


হতে এখানে একটি কুনস্যুলার 
বাড়িতেই উঠেন। 


আছে তা নিয়ে মহান আল্লাহর প্রতি 


সীটে বসে ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছেন । 
সমস্যা হচ্ছে না। সন্ধ্যা পেরিয়ে তখন 
রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে 
চারিদিকে ৷ রাতের দাম্মাম শহরকে 
আরো চমৎকার দেখাচ্ছিল । একসময় 
ধীরে ধীরে দাম্মাম শহর থেকে বের 
হয়ে আল খোবর পৌঁছে গেলাম 
আমরা । নীরবচ্ছিন বিদ্যুৎ ব্যবস্থার 
ফলে গোটা শহরটা আলো ঝলমলে 
হয়ে উঠেছে। একের পর এক 
নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করে করে 
আমরা অবশেষে আরব সাগরের 
সৈকতনগরী 


সেখানে বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য 
ফ্যামিলি 


নিলাম । বেশ কিছুক্ষণ একদম কাছ 
থেকে আরব সাগর উপভোগ করলাম । 
লক্ষ করলাম, মাঝখানে বিশাল শান্ত 
সাগর | যতদুর চোখ যায়, দীর্ঘ 
সৈকতকে অর্ধবৃত্তের মতো দেখাচ্ছে। 
হয়তো এ জন্যেই এটা 'হাফমুন' তথা 
অর্ধচন্দ্র বীচ হিসেবে প্রসিদ্ধ । 


(চলবে! 


)॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


পবিত্র কুরআনে তালাকের পর তিন মাস পর্যন্ত ইদ্দত" 
পালনের বিধানসংশ্রিষ্ট রহস্য ভেদ করে অপারবিস্ময়ে 
অভিভূত হন ভ্রুণ বিশেষজ্ঞ রবার্ট গিলাম । রবার্ট মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের একটি হেল্থ ইনস্টিটিউটে গবেষণারত আছেন । 
সম্প্রতি তিনি নিজের ইয়াহুদি ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের 
আলোকিত কাফেলায় শামিল হন-রীতিমত প্রকাশ্য ঘোষণা 
দিয়েই । রবার্টের মন্তব্য- “পৃথিবীতে মুসলিম মহিলারাই 
পবিত্রতার শীর্ষে রয়েছেন । নারীদের সন্ত্রমপ্রহরায় গোটা 
বিশের ইসলামের অবস্থান একক ও তুলনারহিত । 
অন্যকথায় ইসলামই নারীর প্রকৃত নিরাপদ আশ্রয় । তিনি 
স্বীকার করতে বাধ্য হন, ইসলামের বিধান বাস্তব অর্থেই 
স্বাস্থ্যবিধি ও বিজ্ঞানসম্মত । আর কুরআনই পৃথিবীর বুকে 
একমাত্র গ্রন্থ যা নিজের মধ্যে এরূপ অসংখ্য গুঢ়ুরহস্য ধারণ 
করে আছে। 

আলবার্ট আইনস্টাইন ইনস্টিটিউটে গবেষণারত 
ভ্রণবিশেষজ্ঞ খ্যাতিমান ইয়াহুদি বিজ্ঞানী রবার্ট গত জুলাই 
মাসে ইসলাম গ্রহণ করেন । তিনি প্রায় পুরো জীবনটাই 
গাইনি ও ভ্রণবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যয় করেছেন । 
তার জীবনের বড় অংশ কেটেছে প্রজনন প্রক্রিয়া, সন্তান 
জন্ম ও তার পূর্ববর্তী ধাপসমূহ, জরায়ুতে ভ্রুণের বেড়ে 
ওঠার বিভিন্ন পর্যায় ইত্যাদি সম্পর্কিত গবেষণাতে | মিসরীয় 
ওয়েবসাইট “আল-মুহিত'-এর দেয়া তথ্য মতে, মিসরের 
ন্যাশনাল হেল্থ সেন্টারের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আবদুল 
বাসেত তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে লেখা এক নিবন্ধে 
বলেছেন, কুরআন অধ্যয়নই ইয়াহুদি বিজ্ঞানী রবার্ট 
গিলামের ইসলাম গ্রহণের পথ তৈরি করেছে । তার চিন্তার 
রাজ্যে বিপ্লব এনেছে তালাকের পর স্ত্রীর পবিত্রতা অর্জনের 
জন্য তিন মাস অবধি ইদ্দত পালনের এর বিধানসম্মলিত 
আয়াত | বিখ্যাত এই বিজ্ঞানী আলোচ্য বিষয়ের 
আয়াতগুলো অধ্যয়ন করে অপার বিস্ময়ের স্রোতে 
ভেসেছেন | ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আর কালক্ষেপণ 
করতে পারেন নি । 


ই 87575 
গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তিনি সকলকে অবাক করে 
দেন। তিনি শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই থেমে যাননি বরং 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন-মুসলিম 
নারীরাই পৃথিবী শ্রেষ্ঠ পবিত্র মহিলা ৷ তার ইসলাম গ্রহণের 
রহস্য কিনারা করতে অনেকেই অনুসন্ধানে নেমে পড়েছেন । 

ছিল? সেই কৌতুহল নিবারণে তৎপর হয়েছেন 
অনেকেই । সেই রহস্যের পর্দাটি উন্মোচন করেছেন মিসরীয় 
চিকিৎসক আবদুল বাসেত | তিনি বলেন, ইসলামে একজন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩০ 


পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায় তিন 
মাস অপেক্ষা করার বিধানসম্বলিত কুরআনের আয়াত ও 
হাদিসগ্তলোর অধ্যয়নই রবার্টের ইসলাম গ্রহণের কারণ । 
যেহেতু রবার্ট নিজস্ব গবেষণায় এ সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত পর্যায় 
উপনীত হয়েছিলেন যে, তিন মাসের আগে জরায়ুতে ভ্রুণের 
আলামতসমূহ পরিস্কার বা নিঃশেষিত হয় না। এ সময়টি 
অতিবাহিত হবার পর জরায়ু সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে যায় এবং 
নারী অপর স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হবার উপযুক্ত হয়ে উঠে । 
এ সময়টি অতিক্রান্ত হবার আগেই যদি মেয়েটি নতুন 
পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে তখন পূর্বের অনা 
জরায়ুতে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যা মারাত্মক 
ক্ষতিকর বিবেচিত হয় । চিকিৎসাবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিকোণে একজন স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন 
হবার পর অথবা অন্যকোনও পন্থায় শারীরিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হবার পর উল্লিখিত পুরো সময়টি বিরতি না দিয়ে 
পরবর্তী স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন শুরু করে তখন তা 
গর্ভবতী মা এবং নবজাতক উভয়ের জন্য নানান বিপদের 
ঝুঁকি বহন করে। এর ফলে স্বাস্থ্যগত বিবিধ সমস্যার 
সংক্রমণ ঘটে এবং এক পর্যায়ে রোগপগ্তলো বংশপরম্পরায় 
বয়ে বেড়াতে হয়। 

কুরআন যখন কঠোরভাবে নিষেধ করলো যে, কোনও নারী 
স্বামীর সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছেদের পর ইদ্দতের সময়টি সম্পূর্ণ 
শেষ হবার আগে যেন কোনোক্রমেই পরবর্তী স্বামীর সঙ্গে 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয় এবং হাদিসেও যখন নির্দেশনা 
প্রদান করা হল যে, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের 
ওপর ঈমান এনেছে সে যেন অন্যের ক্ষেতে সেচ না দেয় ।” 
অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হবার আগে যেন তালাকপ্রাপ্তা নারীর সঙ্গে 
বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ না হয়। ডা. রবার্ট আমেরিকায় 


আফ্রিকান অভিবাসী মুসলিম নারীদের ওপর ব্যাপক 
একজন পুরুষের স্বোমী) শুক্রাণুর অস্তিত্ব মিলেছে । অথচ 
মার্কিন সমাজে বেড়েওঠা হাজার হাজার উন্মুক্ত জীবনযাপনে 
অভ্যস্ত অমুসলিম নারীর জরায়ুর অবস্থা তার সম্পূর্ণ 
বিপরীত | এতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, 
আমেরিকান ও ইউরোপীয় নারীদের সঙ্গে একাধিক পুরুষের 
যৌনসম্পর্কের রেওয়াজ চালু আছে । অন্যদিকে ইসলামি 
অনুশাসন মেনে চলেন এমন মুসলিম নারীরা তো প্রথমত, 
বিয়েবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক বৈধই মনে করে না। দ্বিতীয়ত, 
একজন স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও 
তিন মাস অপেক্ষা না করে নতুন পুরুষকে স্বামী হিসেবে 
গ্রহণ করে না। প্রতিবেদনের বরাতে জানা গেছে, 
আসা হতাশাব্যজ্রক রিপোর্টে পশ্চিমা সমাজের অন্তর্নিহিত 
চেহারা তার মনকে আরও বিষিয়ে তোলে | খোদ নিজের 
তিন পুত্র সন্তানের মধ্যে কেবলই একজন তার ওরসজাত 
এই রিপোর্ট ছিল তার জন্যে বজ্রঘাততুল্য ৷ পরিশেষে তিনি 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছুলেন- মুসলিম নারীরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
সতী ও পবিত্র নারী । তিনি যেই হারানো সম্পদের খোজে 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলিগলি তন্ন তন্ন করেছেন তা কতো সরল 
প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে- এ বিস্ময়ের ধাক্কা তাকে 
পৌছে দেয় অন্য ভূবনের অবারিত দরোজায় | সেখানে তার 
জন্য অপেক্ষা করছিল আলোকিত জীবনের সুবহেসাদিক । 

সূত্রঃ দৈনিক উম্মত উর্দু), ২৫ আগস্ট, ২০১২, করাচি 


লেখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


& তর এ আবু ছাহাত-মরিয়ম বেগম মহিলা মাদ্রাসা 


নার্সারী-৩য় নূরাণী শাখায়, ্ হতে দাখিল ও আলিম (দাওরা হাদীস) পর্ত 


শ- স্বনামধন্য আলেমগণের সু- 


-- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সন 


চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 


*- শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ * সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
শ- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 


৫ * এশিক্ষণগ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদশ 


শ- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের 
শ্ সহজ ও উন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা 
শ উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 

প্রতিষ্ঠানের তত্বীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সু-ব্যবস্থা 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


] ভর্তিফি : ৮০০1০০০ 


বেতন : ১০০/১৫০/২০০ 
১ ১২০০/১৪০০ 


বিদ্যুৎ ও জেনারেটর ফি: ৫০ 
ফেব্রুয়ারি'১৩ 


মাওলানা 
পরিচালক : 


মুহাম্মদ ইয়াছিন ॥ 
০১৮২৩-০৫৪৭২৫২ 


শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান 
শ-নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 


সি 
[তা'হিলী বিভাগ] 


আলেমা তাহেব্রা আখতার শাহীন 
শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


॥ তাত্তান্তহীদ ৩১ 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১] 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


কতক আধ্যাত্মিক শিক্ষার গভীর 
তাৎপর্যই এই খ্যাতির আসল কারণ 
ছোট গল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরূপ: 
এক মুদির দোকানির একটি তোতা 
ছিল। তোতা মানুষের ভাষায় কথা 
বলত সুললিত কণ্ঠে । তোতার মধুর 
বুলির আকর্ষণে ক্রেতার ভিড় লেগে 


থাকত দোকানে । জমজমাট ব্যবসার 
কারণে তোতা ছিল সওদাগরের 


ডানার ঝাপ্টায় তখন বাদাম তেলের 
একটি বোতল পড়ে যায় নিচে । তেল 
ছড়িয়ে পড়ে দোকানে । দোকানদার 
ফিরে এসে গদীতে গিয়ে বসেন। 
দেখেন, তার কাপড়-চোপড় তেলে 
চপচপ | চারদিকে ছড়িয়ে আছে 
তেল। হঠাৎ তেলেবেগুণে জলে 
ওঠলেন দোকানদার | রাগের চোটে 
প্রহার করলেন তোতার মাথায় । 
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পাতিলের মতো তার মাথা । ক্রেতারা 
এসে জানতে চায় কি হয়েছে, ঘটনা 
কি? কিন্তু তোতার মুখে জবাব নাই 
মতো কথা বলেনা 


তখন তার পিলে চমকে ওঠে । শুরু হয় 
আফসোস, হাহুতাশ ৷ দোকানি নানা 
ভেক্কি দেখায় টিয়ার যবান খুলবে, কথা 
বলবে- এ আশায় । কিন্তু না, টিয়া লা- 


তোতা হঠাৎ বলে উঠল, ! 
তুমিও কি বাদাম তেলের বোতল 


গল্পের বিবরণ এখানেই শেষ । কিন্তু 
মওলানা রূমীর বক্তব্যের শুরু এখান 
থেকেই । গল্পকে উপলক্ষ করে তিনি 
জীবন ও জগতের কতক সত্য-তত্ত 


হচ্ছে । অথচ দুনিয়াতে এমন অনেক 
জিনিস আছে, যা দেখতে এক রকম 
মনে হলেও স্বভাব প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। উপমার পর উপমা দিয়ে 
মওলানা বুঝিয়েছেন, আল্লাহর 
অলিদের আর সাধারণ মানুষের 
মাঝখানের তফাৎ । মানুষকে সতর্ক 
করেছেন, যাতে এই তফাৎ বুঝতে ভুল 
না করে। নিজের বস্তগত দৃষ্টিভি 
নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়াদিকে যেন 
বিচার না করে । মওলানা বলছেন, 


১৪ ০01) ০৮৪ 


“পবিত্রজনদের কাজকে নিজের ওপর 
তুলনা কর না, 

যদিও লেখায় একরপ দেখায় বাঘ ও 
দুধ অর্থে শীর । 
ফারসিতে শের ও শীর শব্দটি দু'টি 
লেখা হয় তিনটি অক্ষর দিয়ে; শীন 
(শ) ইয়া (য়/ই) ও রা (র)। এই দুটি 
শব্দ অর্থাৎ শের ও শীরের ফারসি 
বানান ও আকৃতি এক হলেও দুয়ের 
মাঝখানে তফাৎ আকাশ-পাতাল । 
কারণ প্রথম উচ্চারণে শব্দটির অর্থ 
বাঘ-যার বসবাস গহীন বনে | 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


এ ০৮4 41 ০152 16 ঢো 
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প্রথমটি হলো বাঘ-সিংহ বন প্রান্তরের, 
আর এটি দুধ, যা রাখা হয় পানির 
পাকে? 

শ-ই-র বানানের একটি শব্দের 
প্রতিপাদ্য বাঘ ও সিংহ থাকে গহীন 
বনে । অপর শব্দটির অর্থ দুধ, যা রাখা 
হয় গামলায়, পানির পাত্রে । বয়েতের 
উভয় চরণের শেষ দু”টি শব্দের খেলা 
দেখুন । বানান ও উচ্চারণ এক অথচ 
অর্থ ভিন্ন। অর্থাৎ বাদিয়ে; যার দুটি 
অর্থ যথাক্রমে বন-প্রান্তর ও গামলা । 
মাওলানা আরও বুঝিয়ে বলছেন, 


চা 1 ০0০1 424 রা 


১১৪/০৫ 
“এ শীর এমন, যা মানুষ খায় প্রাণ 
ভবে 

এই শীর নিজে মানুষকে খায় থাবায় 
ধরে) 

কাজেই দেখতে ও ততে এক 
হলেও সবকিছু প্রকৃতিতে সমান নয় । 
থাকে আকাশ-পাতাল ব্যবধান । 
আল্লাহ পুরুষ অলি-আল্লাহ ও সাধারণ 
মানুষের মাঝেও এরূপ ব্যবধান 
বিদ্যমান। শীর বা দুধ ও বাঘের 
উদাহরণের মতো অসংখ্য অগণিত 
উপমা রয়েছে_ সৃষ্টির সকল স্তরে। 
মওলানা মসনবীতে একের পর এক 
মেছাল বা উপমা এনে বুঝিয়েছেন এই 
তফাৎ ও ব্যবধান । বলেছেন, 
মধুমক্ষীকা ও বোলতা দেখতে এক। 
কিন্তু চরিত্রে ও বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন । 
একটি থেকে বিষ জন্মায়, আরেকটিতে 
প্রাণবর্ধক মধু পাওয়া যায়। বাঁশ ও 
আখ দেখতে এক; পানি খায় জমিন 
চুষে । কিন্তু একটি ভেতরে ফাকা, 
আরেকটি রসে মধুর হাড়িতে ঠাসা । 
সব হরিণ বনে চরে, ঘাস পাতা খায় 
এক জায়গায় । কিন্তু সাধারণ হরিণ 
আর কন্তরী নাভির হরিণের মাঝে 
তফাৎ অনেক । যে এই ব্যবধান মানবে 
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না, চিনবে না সে নির্ঘাত বিভ্রান্ত হবে । 
জীবনে পদে পদে লোকসান দেবে । 
দেউলিয়া হবে । 

ভালো মন্দের এই বিচার মানুষের 
বেলায় আরো বেশী গুরুত্বহ ৷ মানুষ 
বস্তর পেছনে ছুটছে তো ছুটছেই। 
দেহের চাহিদা মেটাতে পাগলপারা । 
অথচ দেহের ভেতরে যে রূহের 
অধিবাস, তার প্রতি উদাসীন ৷ যাদের 
জীবন এই রূহের প্রভাবে মহিমান্বিত, 
শুদ্ধ-সুন্দর-পৃতঃপবিত্র তাদের এরা 
চেনে না, গুরুত্ব বুঝে না। বস্তগত 
প্রতি অবহেলা করে, অবজ্ঞা দেখায় । 
এই অবহেলাই মানুষকে আধ্যাত্মিক 
শক্তি, নৈতিক সৌন্দর্য ও রূহানী উন্নতি 
থেকে বঞ্চিত করে । তাই মওলানা 
উপদেশ দেন, টেকো মাথা তোতার 
মতো অন্যকে নিজের ওপর অনুমান 
করো না । কারণ, 
4৮৮ ভ৮ ০3৫ 4৫ 
এপ 
“সমগ্র জগৎ এ কারণে গোমরাহ হল 
কম লোকই আল্লাহর আব্দালদের 
চিনল । 

যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে 
আল্লাহর এই বিশাল সৃষ্টির 
ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত, তাসাওফের 
পরিভাষায় তারা আব্দাল | অলি নামের 
ঢাকঢোল পেঠানো ভগ্তদের থেকে তারা 
সম্পূর্ণ আলাদা । আমাদের চোখে ও 
জগতের এসব সারথীদের আমরা চিনি 


না। মানুষের সমাজে বসবাস, অথচ | 
মানুষের দৃষ্টির আড়াল- আল্লাহর এমন | 
বান্দাদের তথা রূহানী শক্তির অধিকারী 
অলীদের সম্পর্কে মানব সমাজকে 


সতর্ক করেছেন মওলানা ছোট এই 
জমিয়ে । আফসোস যে, আল্লাহর 
অলীদের অস্তিত্ব, 


সমাজে প্রবল 


এমন কি । 
আধ্যাত্ষিকতাকে অস্বীকার করার ; 
একটি দূরারোগ্য ব্যধি আমাদের ; 
প্রকট । ফলে মানুষ :_ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


সৎলোকদের সহচর্যকে গুরুত্ব দেয় 
না। ব্যহ্যিক ও বস্তগত জৌলুস দেখে 
যার তার সাথে সম্পর্ক পাতে, ধোকা 
খায়, প্রতারিত হয়। এই প্রতারণা 
দুনিয়াদাররা যেমন করে, তেমনি 
ুুর্ণের বেশধারীরাও এর জাল ফেলে, 
ফাদ পাতে | মওলানা বলেন, 


ছি 2১৮ ০ ০ 


০১ 3) 48 2১ ০৪ 
“যেহেতু অনেক ইবলিশ আছে দেখতে 
মানুষরূপী 
তাই যার তার হাতে হাত রেখে 
আনুগত্য অনুচিত ।' 
হাতে হাত রাখা* মানে আনুগত্য 
করা । মওলানা বলছেন, সমাজে 
অনেকে আছে, দেখতে ভালো মানুষ; 


কিন্তু ভেতরে ইবলিশ-ভগ্ । এরা 
মানুষের আনুগত্য চায়। এরা 


আধ্যাত্মিক হোক বা জাগতিক লোক 
হোক, অবশ্যই এদের প্রতি নিজের 
যাচাই-বাছাই করা চাই । নচেৎ সরল 
বিশ্বাসে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা আছে 
পদে পদে । বিশেষ করে, জীবনের 
মহাসম্পদ দীন ও ঈমানের বেলায় এই 
সতর্কতার গুরুত্ব অকল্পনীয় ।১ 


১ মাওলানা রূমী, মসনবী মা'নওয়ী, হামিদ 
(১৩৯৮ হি. _ন ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
৫৮-৬২ 
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এও 
€ 


ঘর () 


মুক্তির লাগি প্রার্থনা করিল বন্দী হরিণী নবীজির কাছে 

ক্ষুধার্ত বাচ্চা ক্ষুধায় কাতর হয়ে কোথাও যেন পড়ে আছে, 

ক্ষণিকের তরে মুক্তি পেলে দুধপান করিয়ে বাচ্চায় 

ফের ফিরে আসিবে যথাস্থানে কথামত বন্দীদশায়, 

শুনে আকুতি দিলেন নবীজি হরিণীকে মুক্তি 
ওয়াদামত ফিরিলো হরিণী দুধ পান করিয়ে বাচ্চায় 
ওয়াদা দিয়েছেন নবীজিকে তাই ফিরে বন্দীস্থানে স্বেচ্ছায়, 
হর্ষে হরিণী বজ্স্বরে তখনি তওহীদের গান গায় । 


একটি গোসাপ নবীজির কাছে এনেছিল এক বেদুঈন 


ডি 


€)ছছ €) 


যদি গোসাপ সাক্ষী দেয় ওগো, তিনিই আল্লাহর রাসূল 
তখনি গোসাপ মুহাম্মদ নবী- সাক্ষ্য দিতে হয় মশগুল । 


চড়াচ্ছিল এক মেষের পাল এক রাখালে যখন 

দিল থাবা নেকড়ে বাঘে সেই মেষপালে তখন, 

অমনি রাখালে কেড়ে নিল হায় বাঘের মুখের খাবার 
বললো বাঘে, ওহে রাখাল! কাড়লে আমার আহার? 
অবাক হল রাখাল তখন বাঘের মুখে শোনা কথায় 
প্রাণীর মুখে শোনা কথায় অবাক হবার কিছু নাই, 

মনো বাঘে রাখালকে ফের, শোনো অবাক কথা 
টি ০.৫০৩০০০০ 


টি ৫ ২ 


আরভ্ত।র্জা।তি।ক 


সম্প্রাত আফগা নত 

প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের শর্ত হিসেবে 
দেশটির জন্য নয়া সংবিধান প্রণয়নের 
দাবি করেছে তালেবানরা । আফগান 


ঘোষণাপত্রে এ শর্ত দেয় তালেবানরা | 
২০ ডিসেম্বর ২০১২ ওই বৈঠক শুরু 
হয়। ২০০১ সালে মার্কিন সামরিক 
আগ্রাসনে তালেবানরা আফগানিস্তানের 
ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার পর এই 
প্রথম সরকারের সঙ্গে তালেবান শীর্ষ 
নেতাদের এ ধরনের বৈঠক হল । 

ফ্রান্সের থিঙ্ক ট্যাংক ফাউন্ডেশন ফর 
স্ট্াটেজিক রিসার্চ (এফআরএস) এ 
বৈঠকের আয়োজন করে । মজার 


ব্যাপার হলো ন্যাটোর প্রভাবশালী পার্লামেন্ট 


সদস্য ফ্রান্স এ মধ্যস্থতার আয়োজন 
করছে। অর্থাৎ পরাজিত আমেরিকা ও 
ন্যাটো জোটের আফগানিস্তান থেকে 
“নিরাপদ প্রস্থান”-এর ব্যবস্থা করা । 

মনে পড়ে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১ 
আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডরিউ বুশ 
তার ভাষণে বলেছিলেন, “এই ধর্মযুদ্ধ 
(ক্রুসেড), এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
খুব অল্প সময়ের মধ্যে শুরু হতে 
যাচ্ছে । ২০০১ সালে ক্রুসেড 
ঘোষণার মধ্যদিয়ে যে বাহিনী এখানের 


বড় বিচিত্র । ন্যায়ের জন্য যুদ্ধবাজ' 
বুশ-ওবামা কি আজ অন্যায়ের সাথে 
আপোস করছেন! 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগ্রহণের সুযোগ দ্রুত শেষ 
হয়ে আসছে ॥ 
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৯ ও ২০১০ 


এশিয়ার এ গুরুত্তপূর্ণ স্থানটিকে দখলে 
রাখতে চায় । ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর 
মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্যবাহিনী 
পাঠিয়ে আফগানিস্তানকে দখল করে 
নেওয়ার পর এক দশক কাল (১৯৭৯- 
১৯৮৯) সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিটি এ দেশটিকে জোরপূর্বক দখল 
করে রাখে ৷ এর পরের ইতিহাস প্রায় 
সকলের জানা । 

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
হটানোর জন্য পুঁজিবাদী অপর আরেক 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা ও তার 
কৌশলগত মিত্র পাকিস্তানের মাধ্যমে 


করবে 
একদিন এ ঘটনা ঘটেছিল । ১৯৮৫ 
সালে একদল তালেবান মুজাহিদিন 
তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগানের 
সঙ্গে ওয়াশিংটনে এক বৈঠককালে 
তিনি তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা' 
(01990010 17151)001) হিসেবে 
অভিহিত করেন । 

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়া দখল 
করে আফগানিস্তান ৷ এর দশ বছর পর 


আরভ্ত।র্জা।তি।ক 


বেশি সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছিল 
রাশিয়া । রাশিয়ার নিয়োজিত সৈন্য 


সংখ্যা ছিল ২৫০০০০ | রাশিয়ান 
সৈন্যরা আমেরিকান সেনাবাহিনীর 


অবস্থানে ছিল । তারা পশতু, উজবেক 
ও তাজিক ভাষায় দক্ষ ছিল। 


শহরাঞ্চলগুলোতে রাশিয়ান সৈন্যদের নিয়ে 


নিয়ন্ত্রণও বেশি ছিল । যা আমেরিকান 


ও ন্যাটো বাহিনীরও ছিল কিন্তু দুই স্থানীয় 


বাহিনী মূলত গ্রামাঞ্চলের যুদ্ধে । 
১৯৮৬ সালে মার্শাল এ্যাখরোমেইভ 
বলেন, “আমরা কাবুল ও প্রাদেশিক 
কেন্দ্রপ্তলোতে নিয়ন্ত্রণ করলেও কিন্তু 
আমরা আফগান সাধারণ মানুষের জন্য 
যে যুদ্ধ করেছি তাতে হেরেছি।' 
১৯৮৬ সালে গভাচেভও ওবামা 
প্রশাসনের মতো সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে 
আফগানিস্তানে যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা 
করেছিলেন । আমেরিকান প্রেসিডেন্ট 
ওবামা ১ ডিসেম্বর ২০০৯ একই 
ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন । তিনি বলেন, “আরও 
সৈন্য নিয়োগ, আরও টাকা খরচ এবং 
আরও কঠিন প্রচেষ্টা আমাদের অবশ্যই 
চালাতে হবে ॥ 

আমেরিকার আগে ফ্রান্স ভিয়েতনামে 
আক্রমণ করেছিল আর আফগানিস্তানে 
রাশিয়া । আর দুই আগ্রাসী দেশই ছিল 
তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী | তাই 
শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে পরাজিত 
ও আফগানদের আত্মবিশ্বাস ও 


বাস করা ৮০ ভাগ 
আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ 
পোষণ করে । উপজাতীয় ক্ষুদ্র 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


মানুষের কাছে কোনো মতেই 
গ্রহণযোগ্য ছিল না। বরং এতে স্থানীয় 
রিক্রুটমেন্ট আরও বাড়িয়ে 


পরাশক্তিগুলো র 
বাণিজিক পথগুলো ও এর স্থলবেষ্টিত 
স্থানগ্তলোকে শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে 
দখলে রাখার চেষ্টা করেছে। 
তুর্কি, মোজল, ব্রিটিশ ও সোভিয়েতের 
মতো আগ্রাসনকারীদেরকে মোকাবেলা 
করতে হয়েছে । কিন্তু কোনো দখলদার 
শক্তিই এ স্থানটি সফলভাবে জয় করে 
রাখতে পারেনি । বর্তমানের 
কারজাইয়ের চাপিয়ে দেওয়া সরকারের 
বৈধতা ও নির্বাচনে বৈধতা নিয়ে 
এমনকি জাতিসংঘের উচ্চপযার্মের 
প্রতিনিধিরা প্রশ্ন তুলেছেন । ২০০৯ 


নান সালের নির্বাচনেও মাত্র ৩০% ভোটার 


ভোট দিতে এসেছিলেন । 


একটি চাপিয়ে দেওয়া সরকার ও 
চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র) এ 
অঞ্চলের ইতিহাসে কখনো সফল হতে 
দেখা যায়নি ৷ পশ্চিমা মিডিয়াগডলোতে 
এখানে গণতন্ত্রের যে সফলতার কথা 
বা তালেবান বিরোধিতার কথা বলা 
হয়, তা আফগানদের প্রকৃত জনমতের 
প্রতিফলন নয় | কারণ দখলদারিত্ের 
মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন ও জরিপ কোনটি 
সম্ভব নয় । 

থমাস এইচ জনসন ও ক্রিস ম্যাসন 
বলেন, “আফগানরা ভদ্র জাতি হিসেবে 
সুপরিচিত । পশ্চিমা _ জনমত 
জরিপগুলো তাদেও প্রত্যাশিত কিছু 
রা 
সংস্কৃতির অনুকূলে, এগুলো আসলে 
আফগানদেও প্রকৃত মতের প্রতিফলন 
নয় । 


এনডাউমেন্ট ফর র 
পিস'-এর আফগানিস্তান বিশেষজ্ঞ । 
তিনিও আফগানিস্তানে নতুন করে 

শুরুর আশঙ্কা করছেন । তবে 
তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে 
আফগানিস্তানে তালেবানের শাসন 
প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার কথা বলেন। 
সম্প্রতি বিশ্লেষণধর্মী এক নিবন্ধে তিনি 
বলেন, ২০১৪ সালের পর আফগান 
সরকারের জন্য মার্কিন সমর্থন সীমিত 
হয়ে আসবে । তখন আরেকটি গৃহযুদ্ধ 
শুরু হবে এবং এতে বিজয়ীর বেশে 
ক্ষমতায় আসবে তালেবান । হয়তো এ 
ভবিষ্যত উপলব্ধি করে ডিক চেনি 
আফগান যুদ্ধকে 'না ফুরানো যুদ্ধা' 
(101701955 ৬/৪1) বলে সম্বোধন 
করেছিলেন । আরু 


এই মুসলিম ভূখণ্ড থেকে । 


লেখক: মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি বিষয়ক এম.ফিল 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


আরভ্ত।র্জা।তি।ক 


সংস্কৃতি একটি বিচিত্র মাত্রিক শব্দ । 
একটি সমাজের সার্বিক পরিচিতি, 
আচার-আচরণ ও তাদের আবহমান 
সমন্বয়ে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে । সেজন্য 
মানবসমাজকে জানতে হলে বা বুঝতে 
হলে তাদের সংস্কৃতিকে ভালোভাবে 
বোঝা প্রয়োজন । সংস্কৃতি আসলে 
উট 501858757 
করে । সংস্কৃতির যত রকমের সংজ্ঞা এ 


স্ৃতর গুরুত্পূর্ণ একটি সংজ্ঞা যাতে 
আন্তর্জাতিক সমাজের দৃষ্টিভজিগুলো 
প্রতিফলিত হয়েছে, ১৯৮২ সালে তা 
নিরূপণ করা হয়েছে। গত বছর 
(২০১২) সাংস্কৃতিক নীতি সংক্রান্ত 
বিশ্বকনফারেস হয়েছিল 


সমাজে বিভিন্ন রকম মানুষের আত্মিক 
ও বস্ততান্ত্রিক তারতম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, 
তাদের চিন্তা ও চেতনা, তাদের 
অরুিস বৈছি ইসি সবকিছুর 

গড়ে উঠেছে সংস্কৃতি । 
টিভি ৬ 


ফেব্রুয়ারি'১৩ 


কটি এগুলো 


সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য 


সংরক্ষণ বনাম বিশ্বায়ন 


সংস্কৃতির মাঝে রি 

জীবনযাপন পদ্ধতি, জীবনের বিচিত্র 
অবস্থা, মানুষের মানবিক অধিকার, 
তাদের মূল্যবোধের ধারা, তাদের 
আবহমান এঁতিহ্য ও বিশ্বাস ইত্যাদি । 
এ ঘোষণার অপরাংশে এসেছে: 
আশেপাশের পৃথিবীর ব্যাপারে মানুষের 
সংস্কৃতি সেগুলোকে দিক-নির্দেশনা 
দেয় এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যগুলোকে 
সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলে । সংস্কৃতি 
মানুষকে বুদ্ধিম্তাপূর্ণ জীবন দান করে, 
বিবেচনাশক্তি দেয় এবং মানুষের মাঝে 


নৈতিকতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । যায় 


ংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা মূল্যবোধের 
শিক্ষা পাই এবং নিজেকে অন্যদের 
মাঝে পরিচিত করে তোলার সুযোগ 
পাই কিংবা নিজেদের মধ্যকার 
সীমাবদ্ধতাগ্তলোকে অতিক্রম করার 
সুযোগ পাই । এই সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী 
সংস্কৃতি একটি সমাজের নিদিষ্ট স্বরূপ 
নির্ণয় করে এবং মূল্যবোধ, বিশ্বাস, 
শিল্প-সাহিত্য এবং সাধারণ আচার- 
আচরণ পদ্ধতিগুলোর উপাদান গঠনে 
সহযোগিতা করে । 

এ-ই যে মূল্যবোধের কথা বলা হলো, 
এ-ই যে এঁতিহ্যের কথা বলা হলো, 
শিল্পের বিভিন্ন কাঠামোর 
মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং ধীরে ধীরে 
সবার কাছে পরিচিত হয়ে পড়ে। 
এভাবেই একটি জাতির শিল্প, তাদের 
এতিহ্য ও রীতি-আচারগুলোর সাথে 
পরিচিত হবার প্রভাবশালী একটি 
মাধ্যমে পরিণত হয় সংস্কৃতি। 


আছে সংস্কৃতির স্বরূপকে অনুভূতিগ্রাহ্য এবং 
অনুভূতিহীন-এই দুই ভাগে ভাগ করা 
হয়ে থাকে । ভাষা, সাহিত্য, মিউজিক, 
খেলাধুলা, রূপকথা, ধর্মবিশ্বাস ও 
নিয়মনীতি, আচার-প্রথা, জ্ঞান, শিল্প, 
স্থাপত্য এবং অপরাপর শিল্প ইত্যাদি 
হলো একটি জাতি বা গোত্রের সংস্কৃতি 


হয়, ও মূল্যবোধগুলোর পরিচয় তুলে ধরার 


প্রকৃত মাধ্যম | সাংস্কৃতিক পরিচয়টা 
যদি আঞ্চলিক এবং জাতীয় 
ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয় 
তাহলে সেই সংস্কৃতি অনেক বেশি 
উজ্ভল্য পায়। এরই ভিজ্তিতে বলা 
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হচ্ছে প্রকৃতির 
৪ এক উপহার এবং প্রত্যেক 


রেডি আর 
ংস্কৃতিক এই বৈচিত্র্যের কারণেই 
জন্ম নিয়েছে বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র 
পোশাক-আশাক আর বিচিত্র আচার- 
প্রথা । আসলে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য 
মানবজীবনে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার 
য়াজনীয়তার কথাই তুলে ধরে। 
আর এভাবেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে মানুষের 
উত্তরাধিকার । 

ংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিষয়টি নতুন 
নয় । এই পৃথিবীর বুকে মানুষের দীর্ঘ 
জীবনযাপনে এবং তাদের পৃথিবীব্যাপী 


আরভ্ত।র্জা।তি।ক 


ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির । ইতিহাস 
পরিক্রমায় দেখা গেছে এইসব 
সংস্কৃতির একটির সাথে আরেকটির 
সংযোগ ছিল । সেইসাথে পারস্পরিক 
প্রভাবের কারণে একটির জন্যে 
আরেকটি ছিল অপরিহার্য । কিন্তু 
অধিকার সনদের একটি 


তিক বৈচির্যের ষে প্রস্তাব বা পুঁজিবাদী 


ঘোষণা এবং সমগ্র বিশ্বে তাকে গ্রহণ 
করার ওপর যে বাধ্যবাধকতা আরোপ 
সেটা একেবারে নতুন একটি চিন্তা । 
কেননা এই সনদে সাংস্কৃতিক 
বা এতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে 
এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে 
বস্তুত একটি ইতিবাচক সাংস্কৃতিক 
আচরণ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে । 
এই বিষয়টি বিশ্বায়ন-চিন্তা বা 
গ্নোবালাইজেশন চিন্তা এবং বিভিন্ন 
ংস্কৃতিকে একটি সংস্কৃতির মাঝে 
বিলীন করে দেওয়ার মতো চিন্তার 
বিপরীতে দীড় করানো হলেও আসলে 
এর লক্ষ্য হলো স্থানীয় সংস্কৃতিগুলোকে 
নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
আধিপত্য বিস্তার করা | 

সত্তরের দশকে উত্থাপিত 
'গ্লোবালাইজেশন' চিন্তাটি পাশ্চাত্যের 
শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে উত্থাপিত 
একটি প্রকল্প যার মাঝে বৈশ্বিক 
অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি সবই 
অন্তর্ভুক্ত | বিশ্বায়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন 


থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ওপর বিশ্বের 
অন্যান্য দেশের দক্ষতা অর্জনের প্রতি 
গুরুত্ব দিয়েছে। এর মাধ্যমে 
আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোর লক্ষ্য হলো 
এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অন্যান্য 
দেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে 
নিষ্প্রভ করে দেওয়া এবং সময়ের 
বিবর্তনে তাকে গতিহীন করে দেওয়া । 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


একটি ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষা 
হিসেবে চালু করা এবং শক্তিধর 
দেশগুলোর সংস্কৃতিকে উন্নত সংস্কৃতি 
হিসেবে তুলে ধরার জন্যে গণমাধ্যম 
এবং শিল্পমাধ্যমপ্তলোকে কাজে 
লাগানো-এসবই বিশ্বব্যাপী একক বা 
অভিন্ন সংস্কৃতি বিস্তারের লক্ষ্যে 
ব্যবস্থার অন্যতম একটি 
পদক্ষেপ । 

টি দাদ কিউনেল নামক ইউরোপীয় 
এক লেখক ইন্টারনেট" শিরোনামে 
একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । সংস্কৃতির 
ওপর বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের প্রভাব 
সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, অর্থবহুল 
পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্র শিল্প এবং তাদের 
টিভি অনুষ্ঠানমালা ইত্যাদি- অন্যান্য 
দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারগ্তলোতে 
এগুলোর সীমাহীন প্রভাব রয়েছে। 
অন্যদিকে এসব দেশের সাংস্কৃতি 
ছাড়া সেগুলোর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের 
সাংস্কৃতিক শক্তিকে মোকাবেলা করার 
ক্ষমতা রাখে না। উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর জন্যে বিদেশি সাংস্কৃতিক 
পণ্য আমদানি করাটা অভ্যন্তরীণভাবে 
উৎপাদনের তুলনায় সম্তা। সে 
কারণেই এগ্তুলোর আমদানি বেশি । 
আর _ এভাবেই বিদেশী সংস্কৃতি, 
বিদেশী চিন্তাদর্শ, নীতি-নৈতিকতার 
আধিপত্য দিনকে দিন বেড়েই 
চলেছে । এ বিষয়টির প্রতিই সতর্কতার 
সাথে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বিগত 
বছরের ২১ মেতে অনুষ্ঠিত অগ্রগতি ও 


আমরা সবাই জানি যে, এই পৃথিবীটা 
সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা ও রীতিনীতি 
দিক থেকেও বেশি 


ংস্কৃতিক বৈচিত্র্য 
সংরক্ষণের দিক থেকে কী রকম? 
আচ্ছা, বিশ্বের দেশগুলো কিংবা 


শাসনব্যবস্থাগুলো কি সংস্কৃতির 
সম্প্রসারণ বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য গুলো 
সংরক্ষণ করার জন্যে প্রয়োজনীঃ 
চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাচ্ছে? বাস্তবতা হলো, 
ংস্কৃতিক বৈচিত্র্রকে_ কয়েকভাবে 
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যায়, সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ইস্যুটি 
বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক 
বছরগুলোর ঘটনায় ব্যাপক ভূমিকা বা 
প্রভাব ফেলেছে । কখনো কখনো 
গোত্রীয় সংঘাতকে বা বর্ণগত 
বৈষম্যকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ব্যাপকভাবে উস্কে দেওয়া হয়েছে 
বিশেষ করে বলকান অঞ্চল বা 
আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলসহ 
বহু অঞ্চলে কোনো একটি সংস্কৃতি 
এবং গোত্রকে নির্মল করে ফেলার 
জন্যে বিগত দশকগুলোতে বংশ নিধন 


দেশ-জাতি ও সংস্কৃতি এবং বিশ্বের 
জীবিত ভাষাগুলোর যে উত্তরাধিকার, 
সেইসাথে যেসব গুরুত্তপূর্ণ স্থান বিশ্ব- 
তালিকায় স্থান পেয়েছে সেগুলোকেই 
ংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা এঁতিহ্য 
বলা হয়। সে কারণে বিশ্বের এইসব 
গুরুতৃপূর্ণ এতিহ্যের নিদর্শনগুলোকে 
সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি। 
এমতাবস্থায় আজকের এই ডিজিটাল 
বিশ্বে বিভিন্ন রকমের নিয়ম-কানুন বা 
কানুনের সাথে যেগ্তলোর তুলনাই চলে 
না। তথ্য বিস্ফোরণের এই যুগে বিভিন্ন 
দেশ ও জাতির মধ্যকার ভৌগোলিক 
দূরত্ব এখন নেই বললেই চলে । তাই 
বিভিন্ন দেশ-জাতির সাংস্কৃতিক এতিহ্য 
পারে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে 
মানব-সংস্কৃতিকে দৃঢ়তা প্রদানের 
ক্ষেত্রে পরিপূরক হিসেবে কাজ 
করতে । 


) তত্তান্তহীদ ৩৮ 
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পশ্চিমা বিশ্ব থেকে এখন এমন রব 
উঠেছে যার সাথে বাস্তবতার কোনো 
মিল নেই । যেমন বলা যায়- গত দুই 
দশকে বিশ্বব্যাপী একটি পরিভাষা 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 
পরিভাষাটি হলো ইনফরমেশন সুপার 
হাইওয়ে” বা তথ্যের মহাসড়ক এবং 
তথ্যের অবাধ চর্চা বা প্রাপ্তি ইত্যাদি 
কোন দেশ কোন জাতি কতোটা উন্নত 
তা নির্ধারণের একটা সূচক হচ্ছে এই 
দুটি বিষয় । এই পরিভাষাটিকে 
সাংস্কৃতিক মৌলিক কর্মসূচিগুলোর 
একটি মানদ- হিসেবে ঘোষণা করা 
হয়েছে ১৯৯২ সালে । চিন্তার 
বিনিময়ের পাশাপাশি অপরাপর দেশের 
ওপর প্রভাব বিস্তার করা বা তাদের 
ওপর আধিপত্য করা এমনকি 
অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যেও 
এই পরিভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে । 
অবশ্য তথ্যপ্রবাহের স্বাধীনতা বিষয়ক 
বিশেষজ্ঞমহল | তাদের ধারণা এই 
শ্রোগানটি একটি বর্ণচোরা শ্রোগান । 
এর বাইরের দিকটা সুন্দর কিন্ত এর 
ভেতরে বিশেষ অর্থনৈতিক এবং 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। 
এই বিশেষজ্ঞহলের একজন হলেন 
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 


অধ্যাপক হার্বার্ট শিলার। তিনি 
বলেছেন, তথ্যপ্রবাহের স্বাধীনতার 
তত্বের মাঝে বহুজাতিক বা বৃহৎ 
কোম্পানীগুলোর স্বার্থ রয়েছে । আর 
এই পরিভাষাটি কেবল উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর জন্যে এক ধরনের ধোকা । 
তার এবং তার মতো যাঁরা অভিন্ন 
চিন্তার অধিকারী তাদের এই পূর্বাভাস 
একান্তই বাস্তব ছিল । কেননা খুব অল্প 
সময়ের মধ্যেই তথ্য প্রবাহের 
স্বাধীনতার ধারণাটিকে ঘিরে একটি 
নতুন আইন প্রণীত হয় যে, যার ফলে 
গণমাধ্যমের কর্মতৎপরতা এবং 
মালিকানার বিষয়টি নিয়ে গোলমাল 
পাকিয়ে যায় । আমেরিকার গণমাধ্যম 
বিষয়ক কোম্পানীগ্তলোর মধ্য থেকে 
কিছু সংখ্যক কোম্পানি বিশ্ব তথ্য- 
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বাজারের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় । বর্তমানে 
সাতটি বৃহৎ কোম্পানী 
যোগাযোগবিষয়ক সরঞ্জামাদির 
বাজারও নিয়ন্ত্রণ 


মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলে এক 
কাতারে দীড় করানোর লক্ষ্যে কাজ 
করে যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক 
খবরাখবর বা ঘটনাচক্র কিংবা সংবাদ 
সরবরাহের কাজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা 
করেছে। এইসব কোম্পানির 
গণমাধ্যমণ্তলোর যে কেন্দ্র রয়েছে 
পশ্চিমা বিশ্বের সকল ঘটনা বা 
খবরাখবর তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । 
এর বাইরে যেসব দেশ রয়েছে, 
তাদেরকে প্রান্তঃদেশীয় বলে অভিহিত সা' 
করা হয়। এদের কাছে প্পরান্তীয় 
দেশগুলো খুবই তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন । 
পশ্চিমা তথ্য-সমাজের পরিসংখ্যানের 


ওপর সংক্ষিপ্ত নজর বুলালে 
সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে, 
সংস্কৃতিগুলোর মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে 


ফেলার জন্যে তারা কী পরিমাণ চেষ্টা- 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । ইউনেস্কোর 
রিপোর্ট অনুযায়ী গত দুই দশকে 
সাংস্কৃতিক পণ্যগুলোর আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য চার গুণ বেড়ে গেছে । 

এই সাংস্কৃতিক পণ্য সামগ্রীর মধ্যে 
প্রোডাকশন্স, মূর্ত শিল্প, চলচ্চিত্র শিল্প, 
রেডিও-টেলিভিশন অনুষ্ঠানমালা, 
কম্পিউটার গেইমৃস, ক্রীড়া সরঞ্জামাদি 
ইত্যাদি বিনিময়ের হার আগের 
তুলনায় অন্তত চার গুণ বেড়েছে । এই 
পরিসংখ্যানই প্রমাণ করছে আমেরিকা 
সাংস্কৃতিক পণ্যসামগ্রী যে পরিমাণ 
রপ্তানি করছে, তার পরিমাণ মেশিন 
তৈরি শিল্প, কৃষি সরঞ্জাম, প্রতিরক্ষা ও 
স্পেইস সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি রপ্তানির 


পরিমাণের চেয়ে বেশি । ১৯৮০'র 
দশকে হলিউডের হাতে বিশ্ব ফিল 
প্রোডাকশনের ৩০ শতাংশ আয় ছিল । 
বর্তমানে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 
৫০ শতাংশে । অথচ উন্নয়নশীল 
দেশগুলোতে সাংস্কৃতিক পণ্য উৎপাদন 
ও রপ্তানির পরিমাণ একেবারেই কম । 
একদিকে এই উৎপাদন স্বল্পতা, 
অপরদিকে আমদানিকৃত পণ্যের 
বাহ্যিক আকর্ষণ বা চাকচিক্য-এসবের 
কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণ 
আমদানিকৃত পণ্যের ব্যবহারের প্রতি 


বেশিরভাগ সাংস্কৃতিক পণ্য উৎপাদন 
করে থাকে, আর ডনয় দেশগ্তলো 
সেগুলো ব্যবহার করে থাকে । ফলে 
এই তন্তবটি উন্নত বিশ্ব বিশেষতঃ যারা 
সাংস্কৃতিক পণ্য উৎপাদন করে, 
তাদেরই স্বার্থই নিশ্চিত করছে 
সুতরাং বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে 
বিশ্বায়নের ধ্বংসাত্বক প্রবাহের 
মোকাবেলায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র 
সংরক্ষণ করাটা খুবই গুরুতপূর্ণ । এ 
কারণেই বিশ্বের দেশগুলোর সাংস্কৃতিক 
এতিহ্যগুলো সংরক্ষণ করাকে 
অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি । প্রতিটি 
দেশ-জাতি এবং গোত্রের সাংস্কৃতিক 
এতিহ্য হতে পারে পরবর্তী প্রজন্মের 
জন্যে পৃষ্ঠপোষক । আর এক্ষেত্রে 
সংশ্রিষ্টজনেরা সঠিক কর্মসূচি গ্রহণের 
মাধ্যমে এবং জনগণকে যথাযথভাবে 
সচেতন করে তোলার মাধ্যমে 
্কৃতিক বৈচিত্র সংরক্ষণে 
সহযোগিতা করতে পারে । 

আপনারা নিশ্চয়ই সম্প্রসারণ বা 
উন্নয়ন পরিভাষাটির সাথে পরিচিত 
আছেন । সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
মানব-উন্নয়ন তথা সচেতন এবং 
বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ প্রদান উন্নয়ন 
পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । 
উন্নয়ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির নাম নেওয়া 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


আরভ্ত।র্জা।তি।ক 
মানে একটি সমাজের জনগণের জন্যে 


এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর উন্নতি । 
ইউনেস্কো “সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য” সম্পর্কে 


বিভিন্ন দেশের য় উন্নয়নকে 
ংস্কৃতিক উন্নয়নকেন্দ্রিক স্থাপন করার 
চেষ্টা করেছে। এ ঘোষণায় সংস্কৃতি, 
ভাষা ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য, সকল সংস্কৃতির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কয়েক 
সংস্কৃতিবহুল সমাজে পারস্পরিক 
সংহতি দৃঢ় করা এবং আধ্যাত্মিক ও 
বস্ততান্ত্রিক সকল এতিহ্য সংরক্ষণের 
ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
একইভাবে সাংস্কৃতিক অধিকার 
সংরক্ষণ করা এবং সাংস্কৃতিক 
ওপরও এই ঘোষণায় ব্যাপক গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে । ২০০১ সালে প্রণীত 
এই ঘোষণায় আরো বলা হয়েছে, যেই 
বিশ্বে অন্তত দশ হাজার মানবসমাজ 
দুইশ*টির মতো দেশের সীমান্ত নিয়ে 
একত্রে বসবাস করছে, সেখানে 
ংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বলতে বোঝায় 
সকল মানুষ, সকল জাতি ও গোষ্ঠির 
মানবিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের 
ভিত্তিতে নিজেদের সাংস্কৃতিক অধিকার 
সুরক্ষিত থাকা । 

কিন্তু বিশ্বের দেশগুলোর সাংস্কৃতিক 
নীতি কি এই নীতিমালার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত আছে? সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা 


অনুষ্ঠান পালন করার স্বাধীনতা দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


ব্যক্তি স্বাধীনতা পশ্চিমা সমাজে 
কোথাও কল্পনাও করা যায় না। 
এমনকি পশ্চিমা দেশগুলোতে 
অভিবাসী যারা তাদেরকে পশ্চিমাদের 
সংস্কৃতির চাপের মুখে থাকতে হয় । 
পশ্চিমা দেশগুলোতে বিশেষ করে 
ইউরোপ এবং আমেরিকার 
দেশগুলোতে যেসব অভিবাসী 
আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ কিংবা এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশ থেকে যায় তারা যদিও 
সংখ্যালঘু তবুও আন্তর্জাতিক নীতিমালা 
অনুযায়ী অন্যান্য নাগরিকের মতো 
তাদেরও সমান অধিকার থাকা উচিত । 


ছাত্রীদের ধর্মীয় পর্দাপ্রথার ওপর যে 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তা 


এক কথায় চরম বৈষম্যমূলক এবং 
আন্তর্জাতিক নীতির পরিপন্থী । মজার 


ধরনের ভূমিকা রেখেছে? এই প্রশ্নটি 
যে কারো মনে জাগতেই পারে । 
প্রশ্নটির জবাবে বলা যায়, এ পর্যন্ত 
পর্যালোচনায় যা লক্ষ্য করা গেছে 
তাতে মুসলিম দেশগুলোর সংস্কৃতি 
মন্ত্রীদের বৈঠকের কথা উল্লেখ করা 
যেতে পারে । ইসলামী সম্মেলন সংস্থা 
বা ওআইসি'র সাংস্কৃতিক, জ্ঞান- 
বিজ্ঞান এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণবিষয়ক 
ইসলামী সংস্থা আইসিসকো সাংস্কৃতিক 
বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে একটি 
ঘোষণা বা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে । এ 
ঘোষণায় বিভিন্ন দেশ ও জাতির নিজস্ব 


বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, 
তাদের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং 
দেশের মাঝে গঠনমূলক আলোচনা বা 
সংলাপ ইত্যাদি কর্মসূচিকে সাংস্কৃতিক 
উন্নয়ন ও বৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায় 
বলে গ্রহণ করা হয়েছে । এই ঘোষণায় 
এসেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আল্লাহর 
পক্ষ থেকে একটা অনুগ্রহ । আর 


রা | পাশ্চাত্যের র বর্তমান 


বিশ্বসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কঠিন 


সমষ্টিগতভাবে বৃহৎ সাংস্কৃতিক এক্য 
ও বলয় গড়ে তুলতে হবে । সাংস্কৃতিক 
বৈচিত্র্য মূল্যবান ও বৃহৎ এক সম্পদ 
এই সম্পদ কারো বিরক্তি, 
অসংলগ্নতার কারণ যেমন হওয়া উচিত 
নয় তেমনি তাকে প্রত্যাখ্যানও করা 


সহমর্মিতা ও সংহতি, বন্ধূতৃপূর্ণ সম্পর্ক 
সৃষ্টি এবং বিভেদ বা মতানৈক্য 
পরিহারের উপায় হওয়া উচিত । 


লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহ-সম্পাদক, মাসিক 
দেশজগত 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 
ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১ 


পৃথিবী 
গোলাকার 


ছোট্ট বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো 
আছ। আজ তোমাদের সাথে 
আলোচনা করব পৃথিবী গোলাকার 
বিষয়ে । 


পৃথিবী 
কমলা 


একটি গ্রহ । এটি গোলাকার । 


মনে কর এই পৃথিবী ফুটবলের মতো 
গোল । এবার বল দেখি আমরা 


মানুষেরা এই ফুটবলের ভেতরে নাকি 
৫ বর? 


তোমরা আরও ভাবছ যে সামনে যত 
দূর দেখা যাচ্ছে তারপরে আরও 
অনেক দূরে গিয়ে এই পৃথিবী উপরের 
দিকে ঘুরে এসেছে এবং অনেক উপরে 
বলে দেখা যাচ্ছে না । কিন্তু তোমাদের 
এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার 
পৃথিবীর ভেতরে নই, বরং আমরা 
পৃথিবীর বাইরে এবং সামনে অনেক 
দুর যেতে যেতে দেখা যাবে যে এটা 
নিচের দিকে ঘুরে গেছে । অর্থাৎ ঘুরে 
আবার আমরা এখন যেখানে আছি 


ফেব্রুয়ারি'১৩ 


আমরা পৃথিবীর ভেতরে হল তো এক 


প্রকার আবদ্ধ হয়ে যাব। কবি 
বলেছেন, 
“থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার 
জগতটাকে, 


গ্রহান্তরে । 

এবার তোমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছ 
যে পৃথিবী গোল | সামনে যতই যাবে 
তোমাদের মাথার উপর এই আকাশ 
দেখতে পাবে । অর্থাৎ পৃথিবী শূন্যের 
উপর ভাসছে । নিচের দিকে বল আর 
উপরের দিকে বল পৃথিবীর চতুর্দিকে 
মানুষ ঘুরে আসলে, সে তার মাথার 
উপর সব সময় আকাশ দেখতে 
পাবে । অর্থাৎ আমরা এখন যেভাবে 
আমাদের মাথার উপর আকাশ দেখতে 
পাচ্ছি ঠিক সে রকম গোলাকার 
পৃথিবীর চতুর্দিকে আকাশ আছে । তার 
মানে পৃথিবী শূন্যের উপর ভাসছে। 


পৃথিবী গোলাকার তার প্রমাণ 

১. আমারা পৃথিবীর বাইরের পৃষ্টাতেই 
আছি। যদি ভেতরে থাকতাম 
তাহলে চাদ-সূর্য আর তারা দেখা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না কারণ 
পৃথিবীর ভেতরে নয় । আমরা যদি 
পৃথিবীর ভেতরেই হই তাহলে 


পৃথিবীর ভেতরে থেকে বাইরের 
জিনিস আমরা কিভাবে দেখছি? 
সুতরাং আমরা পৃথিবীর ভেতরে নই 
বরং বাইরে । 
২.যখন তোমরা বড় সাগরের পাড়ে 
দাড়াও, তখন দুরের জাহাজগুলোর 
মাথা শুধু দেখতে পাও । যখন সেই 
জাহাজ কাছে আসে তখন জাহাজের 
পুরোটা দেখতে পার । আরও একটু 
পরিষ্কার করে বুঝার চেষ্টা কর । 
মনে কর যদি মহা সাগরে অনেক 
দূরে দূরে করে ৩ টি জাহাজ রাখা 
হয়, তাহলে এক নং জাহাজ থেকে 
দুই নং জাহাজটাকে পুরোপুরি 
দেখতে পারলেও তিন নং টার শুধু 
মাথা দেখা যাবে । অথবা মনে কর 
বড় একটা বাশ যদি ৩ টি 
জাহাজের মাথার উপর রাখ, দেখবে 
১ নং এবং তিন নং জাহাজের মাথা 
তলা । তা না হলে বাশটাকে বাকা 
করতে হচ্ছে। এর মানে দাঁড়াল 
মাঝখানে উচু । আসলে উচু নয় 
বরং গোলাকার তাই মাঝখানে উচু 
মনে হচ্ছে। 

আবার সাগরের পাড়ে দীড়ালে দূরে 
চলে যেতে যেতে জাহাজগ্তলো যখন 
চোখের অদৃশ্য হতে থাকে, তখন 
জাহাজের তলা আগে অদৃশ্য হয় । 
একেবারে শেষের দিকে এসে 
জাহাজের মাথা অদৃশ্য হয় । এতেও 
বুঝা যায় যে পৃথিবী গোলাকার । 


প্রমাণ নাও । আমরা জানি যে 
বিভিন্ন দেশে সময়ের ব্যবধান ভিন্ন 
ভিন্ন হয়ে থাকে । অর্থাৎ আমাদের 
দেশে যখন দুপুর ১২ টা তখন 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪১ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


সৌদি আরবে সকাল ৯ টা। অর্থাৎ 
তিন ঘণ্টা ব্যবধান । তারমানে দুপুর 
১২ টায় আমরা যখন সূর্যমামাকে 
আমাদের মাথার উপরে দেখতে 
পাচ্ছি, তখন সৌদি আরবের 
মানুষেরা সূর্যকে মাথার উপরে 
রি 
সময় সূর্যকে যেভাবে পূর্ব 

দেখি ঠিক সেভাবে দেখছে তারা, 
অথচ তখন আমরা সূর্যকে আমাদের 
মাথার উপরেই দেখতে পাচ্ছি। 
সৌদি আরবে সূর্য মানুষের মাথার 
উপরে আসবে আরও ৩ ঘণ্টা 
পরে । আবার যার সউদি আরবের 
চেয়ে আরও পশ্চিমে আছে তাদের 


এখন হচ্ছে কি? পৃথিবীর একটি অংশে 
সূর্য অস্ত গেলেও অন্য একটি অংশে 
এখনো সূর্য দেখা যাচ্ছে । যখন 
আমাদের দেশে দুপুর ১২ টা তখন 
সৌদি আরবে সকাল ৯ টা। তারও 


বন্ধুরা এথেকে তোমরা 
পেরেছ যে পৃথিবী গোলাকার | এবং 
এই পৃথিবীর চতুর্দিকে মানুষ আছে। 
এবং মানুষগুলোর মাথার ওপর আকাশ 
আছে। তার মানে আমাদের এই 
পৃথিবী শূন্যের ওপর ভেসে আছে। 
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বন্ধুরা তোমাদের মাথায় এখন একটি 
প্রশ্ন এসেছে নিশ্চয় । তাহলো শৃন্যের 
যাচ্ছে না কেন? আর আমাদের 
বিপরীতে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যে 
মানুষ গুলো আছে তারা নিচের দিকে 
পড়ে যাচ্ছে না কেন? এর উত্তর 
আগামীতে আসবে ইনশাআল্লাহ । 
তথাসূত : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 

ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


৬ ৬ 


একুশের কুজে 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 

প্রচ্ছন আলো ছায়ায় হঠাৎ নেমে আসে প্রভাত 
নয়ন ক্যানভাসে কোন শিল্পীর আচড় লাগে 
কে আমায় অতন্দ্র করে প্রণয় অনুরাগে 


যোগফলে গরমিল হয় শুধু তারি 

ভোগের পণ্য কেউ বানিয়ে হয়ে যায় ধন্য 
কিন্তু নারী আমার কাছে সে এক স্বপ্ন অনন্য 
ফুল কারো কাছে নয়ন সুন্দর উপভোগ 

তবে পুষ্প দিয়েছে আমায় হাজারো সুখ 

উতাল সমুদ্রের কাছে কেউ নির্জনতার সুখ খুঁজে পায় 
কারো চাহনীর তুলিতে শিল্পিত মন 

এক শিল্পীর কাছে আমি পেয়েছি কত জাগরণ 
গোলাপী বরণ প্রিয়ার অধরে আকাশে নীল 
একুশের কুঞ্জে আমি পেয়েছি এক প্রিয় মনজিল 
বর্ণমালার রঙীন তুলিতে প্রিয়ার শরীরের ভাজ 
এক শিল্পীর অঙ্গে অঙ্গে আমার ছন্দের কারুকাজ 


একুশে ফেব্রুয়ারি 

সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 

একুশ ফেব্রুয়ারি ভুলতে নাহি পারি 

রক্ত নদীর পারে করলে স্বাধীনতা জারী | 
তোমার জন্যে পেলাম আমরা স্বাতৃভাষা 

মিটলো মনের আশা মিটলো প্রাণের তৃষা । 


যাদের ত্যাগের পরে পেলাম মাতৃভাষা 
তারা মৃত্যুঞ্জয়ী চির শহীদ তারা । 
রক্তে আমার ভাইয়ের এদেশ স্বাধীন হল 
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আধার রাতের পরে সূর্য দেখা দিল । 


সালাম বরকত রফীক শ্রেষ্ঠ ওরা প্রেমিক 
ওরাই শ্রেষ্ঠ সালার দেশের রত্র-মানিক । 
শহীদ মিনার প্লাজা নয়তো পেথ পুজা 
মৃত্যুর পরে পাবে জাহান্নামের সাজা । 
শহীদের জন্যে আজ আর দেব না পুস্পসাজ 
দুআ-দরুদ পড়াই মহান এক নেকীর কাজ | 
মুসলিমেরা শোন আর মাবুদ নাই কোন 
তওবা করে আজ ঈমান আন পুনঃ । 
একাত্তরকে বলি 
রহিম উল্লাহ শরীফ 
আমরা লেখি পরাজয় | 
আমরা দেশকে করি ক্ষয় । 
তোমরা মানচিত্র এঁকেছ, 
আমরা আঁখি আত্মচিত্র 
তোমরা সব কিছু বিলিয়ে 
দিয়েছ, বাংলা ভাষা 
আমরা আত্মকেন্দ্র | মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার 
কেন এমন হল? বাংলা ভাষা উদ্ভব যে ভাই 
হে দেশের সমুদয় মিত্র! সংস্কৃত থেকে নয়, 
যে বুকের তেজে তোমরা তবু নানাজন এ সম্বন্ধে 
রোখেছ হিংসার বুলি, নানা কথা কয় । 
কেন সেই বুকে বিধে কেউবা বলে বাংলা ভাষার 
বি এস একের গুলি! উদ্ভব হয় তবে, 
রাকে রভে ম্োর্র্ল পূর্ব মাগধী থেকেই যে, 
এটাই সত্যি হবে । 
প্রেমের প্রোতে তোমরা আবার কারো কারো মত 
ভাসিয়েছ দেশকে । হলো যে অন্যথা, 
আমরা ছুড়ে দিয় বাংলা ভাষার উৎপত্তি 
অতল পাথরে । গৌড় থেকেই কথা । 
শির উচিয়ে তোমরা ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 
দেখেছ বলো 
বাংলা ভাষার 
বলেন তাই না, 
বাংলা ভাষার উৎপত্তি 
এই তো সবার জানা । 


| আত্তা্তহীদ ৪৩ 


৫৯৬৮৬০০ 
কলমের কথা: 
রা পৃিবীর বাদশাহ 


১২ ডিসেম্বর ফজরের নামায আদায় করলাম | জামিয়ার 
প্রধান মুহাদ্দিস মুফতি আহমদুল্াহ সাহেব হুযুর ছাত্রদের 
উদ্দেশ্য ঘোষণা দিলেন “গতকাল রাতে মুফতী ফজলুল হক 
আমিনী সাহেব ইন্তিকাল করেছেন । তিনি ছিলেন আহলে 
হকের মুখপাত্র । ইসলামের বড় শক্তি ও আলেম সমাজের 
মাথার মুকুট । তিনি হাফেজ্জী হুজুর ঞক্রই-এর জামাতা এবং 
খলীফা । এ ঘোষণা শোনে আমার গা শিহরে ওঠল 
মুখাবয়ব হল মেঘাচ্ছন্ন । পর ক্ষণেই নিজের অজান্তে 
গণ্ডদেশ বেয়ে প্রবাহিত হলো নেত্রনিঃসৃত বারি । আমি তা 
সংবরণ করতে পারলাম না। এভাবে চোখ মুছতে মুছতে 
মসজিদ থেকে বের হয়ে কক্ষে আসলাম । বুকে শুরু হল 
রক্তক্ষরণ | পুরো শরীরে মৃদু কম্পন শুরু হল। চক্ষুদ্বয় 
ঝাপসা হয়ে ওঠল | যেন পা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল । 
স্বস্তি ও সান্ত্বনার পরশ বুলাতে পাশে ছিল না কেউ | যেন 
একাকার নিশ্চল হয়ে পড়লাম | বিবেক-বুদ্ধি, অনুভব- 
অনুভূতি কে যেন ঝাপটা মেরে কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব ও অসহায় 
করে দিল । প্রকৃতির দি কে তাকালাম চোখ দুটো খুলে, যেন 
পুরো পৃথিবীটাই শোকাচ্ছন্ন, নেই কোন রিহঙ্গের আওয়াজ 
নেই কোন কোলাহল । মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবীটাই নীরব, 
নীথর, নিস্তব্দ । আজ পূর্বদিগন্তে দিনমণিও উদয় হয়নি, 
সেও গভীর শোকাচ্ছন্ন, আলো দিবেই বা কাকে? আর । 
কাদছে || দেখে বড় অসহায় মনে হয় । এত কষ্ট, এত 
ব্যথা, এত বেদনা, এত বিরহ সইব কেমনে | ইসলামী 
আন্দোলনের অগ্রদূত, আলেম সমাজের মাথার মুকুট, হকের 
বলিষ্ট কণ্ঠস্বর, ইসলামী এঁক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী প্র প্রভুর 
ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে | এতিম 
হলাম আমরা, আমাদের প্রাণ প্রিয় অভিবাবক হারিয়ে । মুখে 
শুধু ফুটছে একই ছন্দ, 

অন্যায়ের কাচে মাথা নত করে নাই যিনি 

সারা জীবন লড়েছে বীর মুফতি আমিনী । 

বর্ণাঢ্য স্মৃতি আছে নাই শুধু আপনি 

ঝণী হয়ে থাকল এই পৃথিবী । 

হে আল্লাহ! 
করুন । 


মুহাম্মদ মিজানুর রহমান [সদস্য- ১৯] 
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হুজুরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান 


মাতৃভাষার টানে 
মুহাম্মদ ইবরাহীম সদস্য নং৩৮] (5 
ভাষা যে খোদার দান, (9৫৯ 
রয় যে উঁচু মান। (29 
৪১৮ (৯৫9 
তাদের ত্যাগ সফল হবে 
এটাই আমার আশা । ৫৫৯ 
যায় তাকে ভূলা, 
বায়ান্ন এর রক্ত হাটে শ্বীতের সকাল 
হল তাকে কেনা । রা 
মু. শাহেদুল ইসলাম [সদস্য ৩৯] 
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ 
চেতনা জাগার দিন, শীত খতুতে সকাল বেলা 
অতীত স্মরণ করে যে তাই টা রা 
বাজাই যে খুশির বীণ । দি শী 
শহীদ মিনার করছে বহন 
গৌরব মাথা স্মৃতি, নানান পোশাক পরে সবাই 
ইতিহাসে থাকবে লিখা অদ্ভুত রূপে সাজে, 
বঙ্গবাসীর কৃতি । খড় জ্বালিয়ে আগুন পোহায় 
দৃশ্য গায়ের মাঝে । 
ঘরে ঘরে বসে যে সবার 
নানান পিটের মেলা | 
ভাপাপিটের খেজুর রসে 
স্বাদ যে হৃদয় ভোলা । 
সূর্য যখন উকি মারে 
কুয়াশারই ফাকে । 
প্রকৃতি মাঝে চিকচিক 
রঙিন আলো মাখে । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৪ 


মুফতি আমিনী এক্ছ-এর স্মরণে 
আমাতুল্লাহ তামানী সদস্য: ৬ 
শীতের ঘ্লিপ্ধ ভোরে জাতিকে স্তব্দ করে 
দেখে দূর আকাশের রোনাজারি 
আনমনা হয়ে ভাবি কি যেন হয়েছে আজি 
কেন প্রকৃতির এই আহাজারি | 


স্বজন হারানো ঠোটে বেদনা জেগে ওঠে 
অশ্রুবন্যা বয়ে দু'চোখ সিক্ত হয়ে 
শোকের পাথর জমে তপ্ত সিনায় । 


আলোর মশাল জ্বেলে মোদের একা ফেলে 
বিদায় নিলেন তিনি বিজয় বেশে 

খোদা হে রহীম তুমি দাওগো স্বর্গভূমি 
মুফতি আমিনীর কবর দেশে । 


খাটি মানুষ 
মুহাম্মদ আবদুজ জাহের [সদস্য-২২ 
গীয়ে পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি-পাগড়ি 

আছে তার নবীর সুন্নাত মুখভরা দাড়ি । 
অরষ্টার কথা মনে পড়ে এ মানুষকে দেখে, 
ভয় করেনা আন্মাহ ছাড়া কাউকে । 

সত্য কথা বলে যায় অনবরত 

বাতিলের কাছে মাথা করেনা কভূ্‌ নত। 
আল্লাহ-নবীর অনুকরণে হয় না সে পিছপা, 
অন্ধকার বা মন্দপথে দেয়না কভু পা। 


আদায় করে ফরজ সুনীত মুস্তাহাব ও নফল । 
আল্লাহকে রাজি করতে সদা ব্যাকুল তার মন 


চায়না সে টাকা-পয়সা চায়না কোন ধন । 


হিংসা-বিদ্বেষ নয় যে ভরা, মনটা তাহার উদার, 


নম্র-ভদ্র, বিনয়ী সে, করেনা অহঙ্কার | 
অন্যায় দেখে থাকেনা নিরব, করে প্রতিবাদ 


দুর্বলদের প্রতি সহায়তার বাড়িয়ে দেয় হাত । 


জীবন তার কাটে খুবই সাধাসিধে মতে, 


লোভেল আশায় পড়ে না সে শয়তানের ফাদে । 


সত্যিকারের মানুষ যারা তারা এমন হয় 
কাজে-কর্মে “খাটি মানুষ' ওদের পরিচয় । 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


কবর পুজা 

মিজানুর রহমান সদস্য-১৯া 
বর্তমানে বাং 

যে অবস্থা ভাই, 
কবরের উপর ঘর বেঁধে 
করে শুধু ব্যবসা । 
হিন্দু-মুসলিম নাই ভেদাভেদ 
সব সেখানে যায়, 
হায়রে বাবা হায় । 
শিরিক করা মহাপাপ 
বলেন মহান আল্লাহ, 
কুরানের ওই মহাবাণী 
লা-তুশরিক বিল্লাহ । 
রাসূল মোদের বলে গেছেন 
কিতাবে যা ভরপুর, 
হাদিসে ভাই নিধেষ আছে 
লা-তাওখিযুল কবুর । 
কবর আর মাজার পুজা করা 
সব কিছু ভাই বৃথা, 

তাঁর পূজা কর সবে 

যিনি জগৎ অষ্টা। 


একুশের চেতনা 
[আল-মাহমুদের একুশের 
কবিতা অনুসৃত] 
মুহাম্মদ ইযাযুল হক 
ফেব্রুয়রির একুশ তারিখ 
দুপুর বেলার অক্ত 
ভাষার প্রেমে বাধনহারা 
শফিউরের রক্ত | 

মুখের বুলি আনতে গেল 
বিপুল-অনেক ছাত্র, 
শত্রু বুলেট ভেদ করল 
অস্ত্রবিহীন গাত্র । 
স্বৈরাচারের আক্রমণে 
সেই লোহিতে জ্ঞান হারাল 
নুর হোসেনের কন্যা । 
লাল সাগরের উর্মিমালা 
কঠিন আঘাত হানল, 
চুয়ান্নতে বাংলাভাষার 
স্বাধীনতা আনল 

আবার কেন এই দেশেতে 
ভিনদেশিদের মেললা? 
নিরব কেন প্রীতিলতা 
তিতুমীরের কেললা? 
শক্ত হাতে করলে দমন 
এক-এবারের দস্যু, 
মতিউরের রক্তক্ষরণ 
হবে ফলপ্রসূ । 


_॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


৯ 


০৪১০১৪০০৯৬৭ পচ 
০. মুহাম্মদ নুরুল আহাদ (সোহাগ), বাড়ি £% আবুধার বাড়ি, 
গ্রাম % মাঈট ভাঙ্গা, ডাকঘর: চৌধুরী বাজার, থানা: সন্দ্বীপ, 
জেলা: চট্টগ্রাম 

৪১. মুহাম্মদ ইমরান বিন সালাম, ছাত্র: আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, রুম % ২৯২, মা'হাদ ভবন (৩য় তলা), 
পটিয়া, চষ্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৪২. মুহাম্মদ মাহদী খন্দকার, ছাত্র: আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, রুম % ৩, হোইট হাউজ ভবন (৩য় 
তলা), পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৪৩. মুহাম্মদ আসরারুল হক ইউসা, পিতা: মাস্টার নাজেম 
উদ্দীন, বাড়ি 7 ৩২, গ্রাম: শান্তিবাজার, ডাকঘর: 
বেরইতলী, থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 

৪৪. মুহাম্মদ আনিসুর রহমান, ছাত্র: আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, ফতোয়া বিভাগ, পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৪৫. মুহাম্মদ হিজবুল্লাহ হোসাইন শামাউন, গ্রাম: ছামিরা 

৪৬. মুহাম্মদ ইবনে জহির, ছাত্র: জামিয়া দারুল মাআরিফ 
আল-ইসলামিয়া, রুম 7 ২৬, মা'হাদুল কুরআন ভবন, 
হাজিরপুল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


শ* ফোরামের নিয়মাবলি »* 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 


ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি 
৮71 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 
লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
বা অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 7111_5712/1771.00(6)277071.0077 


ফিরতি ডাক 


মিজানুর রহমান আফনান: তুমি সদস্য হওনি । 
ফোরামের সদস্য হওয়া ছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন 
করা যায় না। তাই তোমার সুন্দর লেখাটি গৃহীত 
হয়নি । 

সোয়েব আকতার শাকিব: প্রথমত তোমরা সদস্য 
হওনি। দ্বিতীয়ত তোমরা সবাই খুবই ছোট টুকরো 
কাগজে লেখা পাঠিয়েছো । যা নিয়ম বহির্ভত কাজ । 


বন্ধুরা! তোমাদের প্রিয় নওল হাতের কলম বিভাগে ছড়া- 
কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধসহ যে কোনো লেখা এবং 
প্রতিযোগিতার উত্তরপত্র পাঠানোর আগে ফোরাম এবং উত্তর 


* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার পাঠানোর নিয়মাবলি ভালো করে পড়ে নেবে । 

চারার যারা রারারার 
জী ্ 
* মোবাইল: বি মিজি ্ 
ভারত এ 


ফেব্রুয়ারি'১৩ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


১. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নেজামে ইসলাম পার্টি কয়টি 
সংসদীয় আসন লাভ করে? [7] ৩৩টি] ৩৪টি] 


ডেনমার্কের 

৩. ফিরআউনের দেশে" ভ্রমনকাহিনীমূলক গ্রন্থটির লেখক- 
[] ড. মাওলানা আবদুল জলীল [] ড. আবদুল করীম 
[] ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ 

৪. কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স প্রতিষ্ঠিত হয় 
কবে? |] ১৯৫৮ সালে _] ১৯৮৫ সালে] ১৯৭০ 


সালে 

৫. খ্রিস্টান অধ্যুষিত পূর্বতিমুর কোন দেশের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলো?- [] তুরস্ক [] ইন্দোনেশিয়া] মিসর 

৬. “রাসূলকে গালমন্দকারীর শিরে নাঙ্গা কৃপাণ" গ্রন্থটি 
লিখেছেন [] শাইখুল ইসলাম তাকী উসমানী [] 
শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া একটি [] হাকীমুল 

৭. “এন্রোফিক রাইনাটিস* কিসের দুর্গন্ধজনিত রোগের নাম 
£[] কানের |] নাকের [] মুখের 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 
৩. শিকড়- [_____]18.মাড়া- [| 
ডিসেম্বর'১২ সংখ্যার সমাধান: 


কথায় কথায় উত্তর: ১. ধর্মহীনতা, ২. ইহুদিদের, ৩. ছয় 
লাখ, ৪. ১১ নভেম্বর ২০০৪ সালে, ৫. ২৫০ জন, ৬. 
মিসরে, ৭. যুক্তরাজ্যের । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. জোড়া/যুগল, ২. শক্তি/বল, ৩. 
গুপ্তচর/গোয়েন্দা/নদীর চর, ৪. থাগ্পর/চাপড়ু/চপেটাঘাত । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় ফেব্রুয়ারি'১৩ সংখ্যার সবকটি 
প্রশ্নের উত্তর ডিসেম্বর'১২ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


ফেব্রুয়ারি'১৩ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
প্রথম ১০ মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: » ৬০-৭০। মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন | 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 'নওল হাতের 
কলম' ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । 
তাই ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 


প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৫. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার 
ড্র বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 
ডিসেম্বর'১২ বিজয়ীগণ: 


১. মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ সদস্য: ১২ 
২. মুহাম্মদ হেদায়তুল্সাহ [সদস্য: ২৬] 
৩. মুহাম্মদ রাসেল হাবীব সদস্য: ০১] 


এ ছাড়া আরও যারা অংশগ্রহণ করেছ: 


মুহাম্মদ আবদুজ জাহের (রাশেদ) [সদস্য ২২, আমির 
সিদ্দীক সদস্য: ১৩, এম এ আরাফাত বিন আকবর সদস্য: 
এখ] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্পা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪,১ ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


বি 


' সুখবর সুখবর সুখবর 

: সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মান্রাসার দীওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প: 

ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


চেষ্টথাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


13-0.4৯. 1৮.3-৯/-1৮1-13-4৯, 
1..1.-13. (77015), 1855 ৫ 171-7৬ 134১ (77015) ঞ০1৬1,/৯, 11715781181 17067810176 
70য010404, & 4৯. 20 1709 39350098-4 (০1০) & উপ. 05 [5141015 3109155 
1-৮৭ (0435) ৮.5 
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬১, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ, ২ নং গেইট, পাচলাইশ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


01813-1 55257 


৩৩, রহমান ম্যানসন তেয় তলা) প্রেস বাজার গলি, জর চট্টগ্রাম 
0911: 01716-782619, 01737-518109 


আল্ওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না, 
সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ তা"'আলার 
করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


ভি. আই.পি টাওয়ার শপিং কম. 
২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চদা | 
মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
61811: ৪11121014260)/9110০9.০01) 


_ আগ্রহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 


১০০১১০০৮০১০) কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 
স্ুগঠোচফোন ২ ০১৮১৮-৫৮৭২১০১ 


৮০ লা সপ ০ এ 
সর চি ভন লজ] | হা লন 


০. 
রি 
কত ত. কি কর 
চ38105%58 7171851 13015101655 | 111 ৮৯1-18,81111-10চ নি5 |) 


(গাহগাছ6 1010 : 14] ] বার [61৮ ঠিগেঠাঠ। [থর জী [তা], হি] লী 2ছোজ, সএআাগাদীজ 15, 
এ [াাসিগোগর, 701: 1151 ভিত প্রি |, হাাছা 02] জজ ওত 

জানা 51121018155 £ চাঙাগাড হত (যন বিগ), খাজনা চ্চাও॥ চে, বিজ ধা, ভিজা, 
আলা: [82] 2 নারি 

1521410850141145155511%855188--1-1148151571 47] 8010181171১0811৮1484871050511405458541211 


ভর্তি চলছে! ৮১ভর্তি চলছে! ৫৫ বহি 


চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম ভি.আই.পি. এলাকা সুগন্ধায় একটি দ্বীনি আদর্শ প্রতিষ্ঠান । 


[॥ ছোটদের কাপড় ধৌত করা সহ ইত্যাদি কাজের জন্য 
নসম্পন্ন হাফেজা দ্বারা পাঠদান । 


2 । 
[॥ সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা 
নরিবিলি মনোরম পরিবেশে পরিপূর্ণ পর্দা [॥ জরুরী মাসআলা টু দু'আ নিজ 
সহকারে আবাসিক ব্যবস্থা ৷ নিয়ো 
[॥ স্বাহ্্য ও রুচি সম্মত রুটিন মাফিক ৩ বেলা নাস্তা ও ২ বেলা টি গবিজ্ঞেপ্তি 


খাবার পরিবেশন । মাদরাসার জন্য একজন যোগ্য অভিজ্ঞ 
| ॥ সার্বক্ষণিক জেনারেটর ও লিফটের সু-ব্যবস্থা | আবশ্যক 


হাফিযা শিক্ষিকা 
[8 বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ফিল্টারের সু-ব্যবস্থা রয়েছে । প্রার্থীগণ অতিসত্বর যোগাযোগ কর 
যোগাযোগ: ১৬০, সুগন্ধা টাওয়ার (৮ম তলা), রোড +% ২, বুক 7 সি, সুগন্ধা আ/এ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম 
: ০১৮১৮-৭৩৩৯৬৫, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 


মোঃ জামাল উার্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


দেশী-বিদেশী উন্নতমানের উ্.8115055 0৩199 11) 


জে.এস. প্লাজা ছছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


নিয়মিত প্রকাশনার 8৩ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, রবিউল সানী-জুমাদিউল আওয়াল'৩৪ _ মার্চ ২০১২ 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 

ফেইসবুক: ড/৬/৮.009190901.00107/170111)158119571)950 
ডাউনলোড: 1)00)://0019198.0010/017/81-68%1)990 

ই-মেইল: 1001101718119511590)517811.00]া7 
01101811009(7)2111811.001) (সম্পাদক) 

ওয়েবসাইট: জ/ ৬/৬/.10701711)15819717990.001 


ব্যবস্থাপনায় 


দাম: পনের টাকা মাত্র 
1৬101760715 /১(-69৮1)০০0 


44771971111) 79771211097 151077110 79929701 27 
1716747) 27175 17491151127 1) :41--277110 :41-151277110, 
1741779, 01771122972, 179771 1442927716 (97711912১41- 
১271111 44427151 (270 11907), 160, 4471727171107, 
0711192972-4900, 13972140251. 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ 

-_ ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ 

শরয়ী দর্পণে নবীজির শানে স্পর্ধা প্রদর্শনকারী 
_ আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
ধর্ম-দর্শন 

সজোরে আমীন" বলা প্রসঙ্গ 

__ শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী 
মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 


_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


জাদীদ সাহেব হুযুর আর নেই 

___ হাফেজ মুহাম্মদ জাফর সাদেক 

জদীদ সাহেব ঞ্ক্-এর বিদায়ে শোকানুভূতি 
___ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
জান্নাতের পথে আল্লামা নূরুল ইসলাম জদীদ 
___ হাফেজ রিদওয়ানুল কাদের 
ইতিহাস-এঁতিহ্য 

মানামা: আরব সংস্কৃতির রাজধানী 

___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

বিশ্বসাহিত্য 

মুসনবীর গল্প 

__ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

মহানবী ্রঞ্জ-এর শত মুজিযা 

___ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা 

পোলিও টিকা: প্রতিষেধক না অভিশাপ! 
___ অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১ 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


নিয়মিত বিভাগ 
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বেশ কিছুদিন যাবত আমরা চরম উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে 
আসছি যে, গুটি কয়েক ব্লগার, ফেসবুক আইডি হোল্ডার ও 
নেটওয়ার্ক ত্যান্টিভিস্ট তভ আল্লাহ তায়ালা, 
সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে জঘন্যতম আপত্তিকর ভাষায় 
কুৎসা, বিদ্বেষ ও কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করে চলেছে। ২০১২ 
সালে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকা সত্বেও অভিযুক্ত ব্লগার, 
ফেসবুক আইডি হোল্ডার ও নেটওয়ার্ক এক্টিভিস্টদের 
বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে তাদের 
আস্ফালন ও বেয়াদবী সীমা ছাড়িয়ে গেছে । আমরা মনে 
করি কেবল ইসলাম নয় যে কোন ধর্ম, ধমীয়ি গ্রন্থ ও ধর্মীয় 
ব্যক্তিত্বের প্রতি বিষোদগার নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদশন অপরিহার্য হননের 
ত। 


আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম, মহানবী গ্রজ্জ ও সাহাবায়ে কেরাম 
কোন দল বিশেষের নয় । প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ের 
লালিত ধন । রাজনৈতিক আদর্শের ভিন্নতা থাকতে পারে, 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আদর্শ কিন্তু এক ও অভিন্ন । 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মিদের মধ্যে নামাধী- 
কালামীর মানুষের সংখ্যা রয়েছে রেকর্ড পরিমাণ । 
রাজনৈতিক বিবেচনায় ধর্মকে টার্গেট করা কেবল ভুল নয়, 
আত্মঘাতি পদক্ষেপ । স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 
কোনক্রমেই ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ নয় । বহু মুক্তিযোদ্ধা 
ধর্মপরায়ণ ও মহানবী ধু্-এর ভালবাসায় তাদের তনু-মন 
সিক্ত ও উদ্বেলিত । তাদের জীবনাচারে ধর্মের প্রভাব 
সুগভীর । ধর্মবিশ্বাস যদি কারো না থাকে, না থাকুক কিন্তু 
তিনি ধর্মের প্রতি উপহাস, ব্যঙ্গ ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করলে 
লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয় আহত হয় । আহত ও 
সং্্ষুদ্ধ হৃদয় হতে প্রতিবাদী চিৎকার উৎসারিত হওয়া 
কেবল স্বাভাবিক নয়, যৌক্তিকও বটে । 
রাজনীতি চিরকাল পরিবর্তনশীল । আজকে যারা শত্রু 
কিছুকাল আগেও তারা ছিল ঘনিষ্ট মিত্র, আর আজ যারা 
ঘনিষ্ট মিত্র কয়েক দশক আগে তারা ছিল ঘোর শত্রু | জোট 
বাধা ও জোট ত্যাগ করা রাজনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া 
রাজনৈতিক দাবী, দাওয়া, সমাবেশ, বিচার পক্ষে বিপক্ষে 
আন্দোলন চলতে থাকুক, এতে কোন বাধা নেই 
রাজনীতির ছত্রছায়ায় আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম, মহানবী 
আছ, নামায, রোযা ও সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে কটাক্ষ ও 
ব্যঙ্গ অব্যাহত থাকলে সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাধ ভেঙে 
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ইসলাম ও মহানবী গ্রঞ্জ-এর 
বিরুদ্ধে কুৎসারটনাকারী বূগার ও 


নেটওয়ার্ক আ্যাক্টিভিস্টঈদের বিরুদ্ধে তড়িৎ 


যেতে পারে । পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে রাস্ট্রীয় ক্ষমতা 
নয়, পালাবদলের মাধ্যমে এর গতিপথ নির্ধারিত 
হয়। সমাজবিজ্ঞানী ইবন খালদুনের মতে উথ্থানের মধ্যে 
পতনের বীজ নিহিত । নির্যাতিত মানুষ যদি রাস্ড্রীয় ক্ষমতা 
ফিরে পায় তা হলে জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে দেরী 
করে না। জিঘাংসা ও প্রতিহিংসার আগুনে পৃথিবীর বহু 
প্রাণচঞ্চল জনপদ ভস্ম হয়ে গেছে। আমরা যেন 
কোনক্রমেই নীতি, নৈতিকতা ও মানবিকতার নির্ধারিত সীমা 
লঙ্ঘন না করি । আবেগ যেন বিবেককে পরাজিত করতে না 
পারে । 
ইহুদী ব্যবসায়ীগণ পঞ্ঝাশ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয়ে 
ইনোলেল অন মদিমাশারিকমাভিরানিযোরিমে রসি 
90855 এর চরিত্র 
নকুলা বাসিল'কে মাঠে 
পাতি 
কারণে এ পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে । মাদক ব্যবসায়ী নকুলা 
বাসিলকেও জেলে যেতে হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
তাৎক্ষণিকভাবে ইউটিউব বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞতার পরিচয় 
দেন। আমরা তার ইতিবাচক এ পদক্ষেপকে সাধুবাদ 
জানাই | সে ইহুদী চক্র কতিপয় ব্লগার, ফেসবুক আইডি 
হোল্ডার ও নেটওয়ার্ক এক্টিভিস্টদের মাধ্যমে একই এজেন্ডা 
বাস্তবায়ন করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে কিনা 
খতিয়ে দেখা দরকার । আমাদের আশংকা উভয় ঘটনা 


কেরামদের নিয়ে যেসব ব্লগার, ফেসবুক আইডি হোল্ডার ও 
নেটওয়ার্ক এক্টিভিস্ট কটাক্ষ, ব্যঙ্গ ও উপহাস করছে তাদের 
চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করা হোক । দেশের 
কোটি কোটি নবী মানুষ ধর্মাবমাননাকারীদের শাস্তি 
বা 
পায় এবং নতুন অপরাধী জন্ম নেয় । বিধিবদ্ধ 

অপরাধীকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়, ত ১5858 
আইন হাতে তুলে নিতে পারে । ফলে সংঘাত ও নৈরাজ্য 
অনিবার্য হয়ে দাড়াবে, যা কোনক্রমেই আমাদের কাম্য নয় । 
যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করতে 
ঠা 
মাতৃভূমিতে স্বস্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধির ফন্ুুধারা বয়ে চলুক- 


এটাই কামনা । 4 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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দেশদ্রোহিতা ও রাক্ট্রঘাত 
অপরাধের সমতুল্য ৷ ক্ষমার অযোগ্য 
অপরাধ । শুধুই ঘৃণা উদ্রেককারী । কিন্তু 
দেশের বাইরে যদি কেউ এই 
অপপ্রয়াস চালায়, তার যথার্থ উত্তর 
দেয়া প্রয়োজন । অন্তত জাতীয় 
জনসমাজকে সঠিক তথ্য অবগত করা 
অপরিহার্য । এই লক্ষ্যেই আজকের 
এই ছোট্ট লেখাটি । 

আমাদের এক ছাত্র সাহাদাত হোসেন 
খান দীর্ঘদিন পর লে. জে. এ. এ. কে. 
নিয়াজির (4. 4৮. 7. 191) লেখা 
[11০89108589] 01283 
[১9115191॥ বইটির, যা পাকিস্তানে 
প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে, ভাষান্তর 
করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন ২০০৩ 
সালে । বইটি আমি ১৯৯৮ সালে পাই 
এবং ওই বছর ১৪ ডিসেম্বর তার 
মূল্যায়ন করে একটি নিবন্ধ 
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লিখেছিলাম এক জাতীয় দৈনিকে । তা 
প্রকাশিত হয় ওই সময়েই । তার 
অনুরোধে এ সম্পর্কে আবারও লিখছি 
শুধু জেনারেল নিয়াজির মূল বক্তব্য 
সম্পর্কে নয়, বাংলায় অনূদিত 


সংস্করণের সৌকর্ষ ও প্রকাশভঙ্গি 
সম্পর্কেও । 

জেনারেল নিয়াজির 16 7390:91 
07 1851 1১810191817 হলো এক 
পরাজিত সেনাপতির অসংলগ্ন 
কথামালা । তার পরাজয়কে হালকা 
করার এক ধরনের নিস্তরের যুক্তি 
প্রদর্শনের অপপ্রয়াস | তার অভিযোগ, 
যুদ্ধ চলাকালে তিনি পাকিস্তানের 
শাসকদের কাছ থেকে কোনো সহায়তা 
পাননি । প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া 
খানের নির্দেশেই তিনি দলবলসহ 
আ্রসমর্পণ করেন । বন্দিদশা থেকে 
তাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রেও পাকিস্তান 
তেমন সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেনি । 
এমনকি মুক্ত হয়ে পাকিস্তানে 
প্রত্যাবর্তন করার পরও তাকে যোগ্য 
মর্যাদা দেয়া হয়নি । এমনি হাজারও 
অভিযোগ পোষণ করে বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করলে 


পূর্ব পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করার 
ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তখন থেকেই 
জুলফিকার আলী ভুট্টো এই বড়যান্ত্রে 
মূল নেতা হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন 
অর্থনীতি ডিভিশনের উপদেষ্টা এমএম 

কমিশনের 


প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে, পূর্ব পাকিস্ত 
ন বিচ্ছিনন হয়ে গেলে পাকিস্তানের 


পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের দায়মুক্ত 
হয়ে আরও সমৃদ্ধ হবে । আরও বেশি 
শক্তিশালী হবে । 

তিনি আরও লেখেন, ১৯৭১ সালের 
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ওমরের ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয় 
যে, পন্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত 
জাতীয় পরিষদের কোনো সদস্য পূর্ব 
পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় যেন 
উপস্থিত না হন । ভুট্রোর কথায়, ঢাকা 
তখন এক আন্তর্লাতিক 


গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং 
তার 

দলের কোনো নির্বাচিত সদস্য ঢাকা 
অধিবেশনে যোগ দিতে গেলে তাকে 
নির্মল করা হবে। ওই সময় ভুট্টো 
বলেছিলেন, “উধার তুম আর ইধার 
হাম' অর্থাত পূর্ব পাকিস্তানে তোমরা যা 
খুশি করো, পশ্চিম পাকিস্তান 
আমাদের । এখানে আমাদের বিষয় 
আমরাই দেখব । জেনারেল নিয়াজির 
ভাষায়, এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের 
বাংলাদেশে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্র 
তৈরি হয়। 

নিয়াজি এখানেই থামেননি । তিনি 
আরও বলেন, পাকিস্তানকে দ্বিখগ্তিত 
করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় ভুট্টোর 
নিজস্ব শহর লারকানায়। এই 
পরিকল্পনাকে তিনি “এমএম আহমদ 
পরিকল্পনা" রূপে চিহ্িতি করেছেন । 
এর মূল কথা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানকে 
কোনো ধরনের সরকার ছাড়া (এক 
ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করে) পরিত্যাগ 
করো (0,98৮ 1285 7১8109191) 
ড$10101] 8175 90100933901 
20৮91101019171), যেন তা কোনোরূপ 
সংগঠিত সংগ্ামের উপযোগী না 
থাকে । এই পরিকল্পনাকে কার্যকর 
খানের সঙ্গে ১১, ১৯ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি 
গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এ 
সঙ্গে আপস-মীমাংসার কোনো সার্থক 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যে 
আলোচনার সূচনা হয়, তাও ছিল 
লোকদেখানো । ১৯৭১ সালের ১৪ 


মার্চ ১৩ 


মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজেই 
সুপারিশ করেন পাকিস্তানের দুই 
অংশের জন্য দু'জন প্রধানমন্ত্রী 
রি 
র রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং 
পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পাকিস্তানকে 
বিভক্ত করার সব পদক্ষেপ ২৫ মার্চের 
আগেই ঠিক করেছিল । 
তাই ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চের 
রাতে যে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় তা যেমন 
নৃশংস, তেমনি কাপুরুষোচিত | 
নিয়াজির নিজের কথায় “শান্তিপূর্ণ রাত্রি 
পরিণত হলো ভয়ার্ত মানুষের 
আর্তচিৎকার, ক্রন্দন ও জ্বীলাও- 
পোড়াওয়ের নির্মম কালরাত্রিতে 1... 
এই সামরিক অভিযান নির্মমতা ও 
হৃদয়হীনতার নিরিখে চেঙ্গিস খান ও 
হালাকু খানের বোখারা ও বাগদাদের 
হত্যাকাণ্ড অথবা ব্রিটিশ জেনারেল 
ডায়ার কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের 
নরহত্যার চেয়েও ছিল বেশি ভয়ঙ্কর, 
ছিল অনেক বেশি বিভীষিকাময়' 
(1০8০610] 10151) ৯৪3 (017090 
1000 ৪ (11076 ০01 ৮/811105, 
01511768170 17001101115... 11016 
101116815  8০00101 ৮783 ৪ 
019018% ০0% 90811 0101916, 
11016 11010119599 10107 (76 
1789580163 091 130101918 2170 
17385110980 09 010917512 110917 
8170 177919100 117817, ০0181 
18119105/9190851) 05 079 
1111191) 09170181 199০1 (45- 
46) ২৫ মার্চের রাতেই ইয়াহিয়া 
খান ঢাকা থেকে সরে পড়েন। ঢাকা 
ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি টিক্কা খানকে 
বলেন, “তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করো" (1১011 07017 
০0) । যা নির্দেশিত হয়েছিল তা 
কেমনভাবে সম্পন্ন হচ্ছে, সেটা দেখার 
জন্য ভুট্টো আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা 
করেন এবং নিজের কানেই শুনতে পান 
সাধারণ মানুষের আকাশবিদারী করুণ 
ক্রন্দনরোল, দাহ্য দ্রব্যের আওয়াজ, 
গতিশীল ট্যাক্কের কর্কশ গোঙানি, 
মেশিনগানের মর্মভেদী ভীতিকর 
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আওয়াজ | পরদিন ভোরে ভুট্টো ঢাকা 
ত্যাগের প্রাক্কালে টিক্কা, রাও ফরমান 
আলী এবং আরবাবকে তাদের পিঠ 
চাপড়ে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “যা 
দরকার ছিল তাই করা হয়েছে ']]) 
[016 10701101176 13170000 7১9(690 
1110108১1781777817 4১11 8170. 
/৮080 ০07 05 08015 
90175181180 17০] 101 
00175  9%80015 ড/1780 83 
1199090. 

এতদিন পরেও জেনারেল নিয়াজির 
এসব উক্তি অনেকের মনকে উদাস 
করে তোলে । যে পাকিস্তান সৃষ্টিতে 
পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষদের ভূমিকা 
ছিল এত উজ্জ্বল, যাদের রায় ১৯৪৬ 
সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে অপরিহার্য 
করে তোলে, মাত্র দু'দশকের মাথায় 
ওই পূর্ব বাংলার মানুষদের ওপর এমন 
নৃশংসতা? এমন পৈশাচিক আচরণ? 
এমন বর্বরতা? 

নিয়াজির কথায়, সেই নৃশংসতা চেঙ্গিস 
খান বা হালাকু খানের বর্বরতাকে ম্রান 
করে দিয়েছিল । অথচ মাত্র ক'দিন 
আগেও পূর্ব বাংলা ছিল পূর্ব পাকিস্ত 
ন। ইতিহাসে এমন নির্মম শাসকদের 
দোসর আর আছে কি? জেনারেল 
নিয়াজির 116 1350:8981 ০01 1951 
[9115091. বইটি পড়ে পাকিস্তানের 
পাঠকরা ১৯৭১ সালের ঘটনাচক্রকে 


মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামরূপে গ্রহণ করে 
থাকেন । এই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের 
লক্ষ্যে তারা সবকিছু ত্যাগ করে 
আত্মনিয়োগ করেন, পাকিস্তানের বর্বর 

বাহিনীকে পর়্দস্ত 'করতে । হাজারও 
স্থানে শহীদ স্তম্ভ রচনা করে এগিয়ে 
জর রা 
করতে | জেনারেল নিয়াজি যা হারিয়ে 
গেছে বলে মনে কষ্ট পেয়েছেন, যেমন 


[| আত্তার্তহীদ € 


গেলে, পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা 
স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা 
করে তেমনি আনন্দিত হয়েছেন 


প্রাসাদ ঠা (০414০ 
[10015009) নামে চিহ্িত, সে সম্পর্কে 
নিয়াজির গ্রন্থে একটি লাইনও নেই। 


পালনের 


তিনি বুদ্ধিজীবী হলে হয়তো আরও 
কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতাম ৷ গত ২৪ 
বছরে কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক অনুসৃত নীতির ফলে, বিশেষ 
রর কনে পাকিভালের ডুই অঞ্চলের মধ্যে 
বৈষম্যমূলক ফলে পূর্ব 

ননিদের মধ্যে যে জাতীয়তার দলগুলো 
একটার পর একটা বিকশিত হয়েছে 
এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর 
আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়ের 
পর জাতীয় পর্যায়ে যে আবহ সৃষ্টি হয় 
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এবং যার ফলে জাতীয়তাবোধ যেভাবে 
ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে, তারও 
কোনো নমুনা নেই তার লেখায় | নিজে 
তিনি পরাজিত এক সৈনিক । পরাজিত 
হয় পাকিস্তান । বন্দি হয় পাকিস্তানের 
প্রায় এক লাখ সৈনিক । অর্থহীন হয়ে 
পড়ে পাকিস্তানে অনুসৃত নীতিমালা । 
কিন্তু তমসার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে 
নতুন আলোর বর্ণাধারা সৃষ্টি হয়। পূর্ব 
পাকিস্তান হয় বাংলাদেশ । মৃত্বুর 
উপত্যকায় নতুন জীবন স্পন্দিত হয় । 
জেনারেল নিয়াজির বইটিতে এসবের 
বিন্দুমাত্র নেই । এসব অনুধাবনের জন্য 
সাহাদাত হোসেন খানের বাংলা ভাষায় 
অনুদিত বইটি এদেশের মানুষের এক 
নজর দেখা দরকার । 


লেখক: বিশি শিক্ষাবিদ, সাবেক উপযার্চ, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


আনত ও নিশ্িত ক।জের ওতিআন্তি 


স্মন্রণ বিভাগ 

জন পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কম্পিউটার বিভাগ 
গ্রাফিক্স ডিজাইন 


৯0 ১৫২/৬ তা 
খা ৬4০১ ১8১০৮১০১১৬৭ 


সাহচর্যে আপনার মাদকাসভ সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 


রর 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


মা্চ”১৩ 
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কর্তৃক করীম এঞ্ঞ-এর শানে 
ব্যাঙ্গাতুক ফিলা তৈরির ফলে 
বিশ্বব্যাপী ধর্ম বর্ণ নিরশেষে সকলের 


নিন্দা ও ধিকার জানিয়েছেন । 
বাংলাদেশ সরকারও যথাযথ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে সমালোচিত ওয়েব 
সাইটগুলো ব্লক করে ইসলামী 
চেতনাবোধের পরিচয় দিয়েছে । কিন্ত 
বর্তমানে পুনরায় নিকোলা স্যাম বাসিল 
দোসররা বাংলাদেশ সরকার ও কোটি 
কোটি নবীগ্রেমিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ 
ছুড়ে দিয়ে আগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ 
হয়েছে । সরকারের কি এখানো তাদের 
প্রতিহত করার সময় আসেনি? 
তাদেরকে প্রতিহত করা এবং ধর্মীয় 
বিধানের আলোকে যথাযথ শান্তির 
বিধান করা সরকারের অত্যাবশক 
কর্তব্য । অনতিবিলম্বে সংসদে 
রাসফেমী আইন প্রণয়ন করতে হবে । 
অন্যথায় কোটি কোটি জনতার নবী 
প্রেমের সর্বগ্রাসী আগ্েগিরির আগ্নি 
উৎপাত শুরু হবে |] 

সমস্ত আম্বিয়া বিটি মাসূম ও 
নিম্পাপ। এর জ্বলন্ত প্রমাণ হল 
নবুওয়ত ও রেসালত | নবুওয়তের 
সুউচ্চ মরাা প্রাপ্তির পর গুনার 
কল্পনাও করা যায় না । যদি নবুওয়তের 
সাথে গুনাহ একত্রিত হওয়া সম্ভব হয়, 
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তাহলে দীন ও শরীয়তের ওপর 
মানুষের আস্থা রাখা সম্ভব হবে না। এ 


কারণে গোটা উম্মতের তত্র 
সমস্ত আম্িয়া ঞরবিটি মাসূম ও 
নিষ্পাপ | 
গুনাহ তো দূরের কথা কুরআন 
করীমের “বর্ণনা অনুযায়ী নবী করীম 
করতেন না, বরং অহীর নির্দেশ ও 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী তিনি সমস্ত 
কাজ সমাধা করতেন । আন্নাহ 
তা*য়ালা ইরশাদ করেন, 

৫65) 2৩) ৮৫৬৪৩, 
“তিনি মনগড়া কোন কথা বলে আল্লাহ 
পাকের দিকে নিসবত করতেন না। 
বরং তার সকল কথা ও কাজই 
আল্লাহর প্রত্যাদেশ 1” 

সুতরাং নবী করীম এ্্-এর সমস্ত কথা 
ও কাজ মানব সমালোচনার উর্ধে । 
কারও পক্ষে তার কোন কাজের 
ব্যাপারে সমালোচনা বা প্রশ্ন করার 
অধিকার নেই । নুবুওয়ত ও রিসালতের 
আজমত-হুরমত রক্ষার্থে শরীয়তে এই 
বিধান সুস্থির করা হয়েছে । এ কারণে 


24৫ প5555৮ ৮৮৮80৮5527৮ 4526) ৫ 
তা 5১585475488 ৩5৫ 05 ৬! 
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৩৫5 82 0280 2 এ ৪০ 
০৫5265980 
'ঘারা আন্লাহ ও তার রসূলের প্রতি 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, আন্রাহ ও তার 
রসূলের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং 
এবং কতককে প্রত্যাখান করি আর 
তারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন 
করতে চায়, তাহলে তারাই প্রকৃতপক্ষে 
কাফের এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে 
অপমানজক আযাব ।”২ 
এই আয়াতে আমিয়া £র্ব্ট-এর মাঝে 
ভেদাভেদ করা এবং কাউকে স্বীকার ও 
ঘোষনা করা হয়েছে । তা ছাড়াও যদি 
কেউ নবী করীম ্ঞ্জী-এর শানে তুচ্ছ 
করে, মিথ্যা অপবাদের স্তপ 


আববাস নবী বলেন, রি 
5৮০০4 পপর 2০ ০৪ 

দিত এশীপিওও আ। আদি 1 
রারান্ারারাদ হারান, রানা 
খায়ের 5 ভু ০০ টাল 
31563 05 ০9 ০০3 তেও 
হদপ%। প্র ০ রত 2০ রি 
2 ৩০ ০৩ এ504 ৫9 এ 
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০২১ এ 2৫ 1 58] ০০ 1০৩1 ভশওি 
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৩০ 5৩5 05) বু শি ভীএ। 
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65695 546 529 5া 
কিরাত ৫8328109 
25698 ০ ৫5 
“নবী-রসূলের শানে গালমন্দ করা সর্ব 
প্রকার কুফর ও গোমরাহীর উৎস ও 
মেরুদণ্ড । অন্যান্য কুফরগুলো হচ্ছে 
এর শাখা প্রশাখা ।* 
নবী করীম টা কিংবা অন্য 
নবীর শানে স্পর্ধা ও ৃষ্টতা রন 
করা প্রকাশ্যে হোক কিংবা ইশারা- 
ইঙ্গিতে মুসলিম উম্মার সর্বসম্মতিক্রমে 
কুফর ও চুড়ান্ত পর্যায়ের গোমরাহী | 
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কুরআন সুন্নার মধ্যে তার কঠিন শাস্তির 
কথা বর্ণিত হয়েছে । আল্লাহ তা'আলা 


2 
ঠ ৪ 2 ০45৮৫ ৮৮৫ 


822 51522 এ 95% ১৫ ৩! 

নিকেতন 
নিশ্চয় যারা আল্লাহ এবং তার রসূলকে 
কষ্ট দেয়, তাদের ওপর আল্লাহর 
অভিশম্পাত রয়েছে ইহকাল ও 
পরকালে এবং তাদের জন্য প্রস্তুত 
রেখেছেন অপমানজনক শাস্তি | 
অন্যত্রে তিনি ইরশাদ করেছেন, 


পপ গ্র্প প5৮ পা 


৪92৯] 22 2 
“আর ও আল্লাহর 
মি 
রয়েছে” 
এই দুই আয়াতে নবী করীম আ্-এর 
শানে স্পর্ধা প্রদর্শনকারীর ইহুকালীন ও 


'আসমা' ইহুদিয় র হত্যার ঘটনা: 
নবী করীম ক্রঞ্জ-এর যুগে আসমা 


ব্যাঙ্গকাব্যের মাধ্যমে নবীজিকে কষ্ট 
দিত এবং ইসলাম পরিত্যাগের 
প্ররোচিত 


ব্যাঙ্গাত্বক কবিতা আবৃত্তি করল। 
কোন হযরত ওমায়ের ঞ্ক্ট তার কবিতা শুনে 
উত্তেজিত হয়ে মান্নত করলেন যে, যদি 
নবীজি বদর থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে 
আসেন, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে 
হত্যা করব । 


নবী করীম আ্-এর প্রত্যাবর্তন করলে 
হযরত ওমায়ের রাতের বেলায় 
তলোয়ার নিয়ে রওনা হলেন এবং তার 
ঘরে প্রবেশ করলেন । যেহেতু তিনি 
অন্ধ ছিলেন, তাই আসমার অবস্থান 
নিশিত করে এবং তার পাশ থেকে 
ছোট বাচ্ছাদেরকে সরিয়ে তার ওপর 
হত্যা করলেন । 

হযরত ওমায়ের ঞ্ মান্নত পূর্ণ করে 
প্রত্যাবর্তন করলেন এবং নবীজির 
সাথে ফজরের নামাযে শরীক হলেন । 
অতপর নবীজিকে ঘটনার সংবাদ দিয়ে 
জবাবদিহিতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করলেন । নবীজি উত্তরে বললেন, “এটা 
এমন কোন কাজ নয় যার ব্যাপারে 
কোন ধরনের মতানৈক্য হতে পারে । 
মানুষ তো দূরের কথা ছাগল ও বেড়ার 
মাঝেও ঝগড়া হতে পারে না ।” অর্থ 
তিনি একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, 
নবীজির শানে স্পর্ধা প্রদর্শনকারীর 
হত্যার ব্যাপারেও কি জবাবদিহি 
করতে হয়, বরং এটা তো একটি বড় 
ধরনের ইবাদত ও সওয়াবের কাজ। 
এখানে মতানৈক্যের প্রশ্নই উঠে 
নত 
এর কাজের ওপর অত্যন্ত খুশি হয়ে 
সাহাবায়ে কেরামদেরকে খেতাব করে 
বললেন, “যদি তোমরা এমন কোন 
ব্যক্তিকে দেখতে চাও যে গায়েবানা 
আল্লাহ ও তার রাসুলের সাহায্য 
করেছে, তাহলে ওমায়েরকে দেখ 1” 


আবু ইফ্ক ইহুদীর হত্যা: 

আবু ইফ্‌ক ইহুদী একশ বিশ বছর 
বয়স্ক ছিল । সে নবী করীম প্রঞ্্র-এর 
নিন্দায় কবিতা আবৃত্তি করত এবং 
মানুষকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত 
করত । তার নিন্দা ও কষ্ট অতি মাত্রায় 
বৃদ্ধি পেলে নবীজি ইরশাদ করেন, 
'আমার পক্ষে এই দুষ্টকে কে বধ 
করবে? হযরত সালিম বিন ওমায়ের 
হত্যা করার মান্নত করেছি । 

অথবা নিজেই হত্যা হব। অতপর 
তাকে হত্যা করলেন ।৮ 


0 আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


কা'ব বিন আশরাফের হত্যা: 
তার হত্যার অন্যতম একটি কারণ ছিল 
সে ব্যাঙ্গকাব্যের মাধ্যমে নবী করীম 


নারীদেরকে ভনীয়ভ তার 
কবিতায় উপস্থাপন করত । 
অনুরূপভাবে. একদা নবীজিকে 
দাওয়াত দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র 
করেছিল। তার এই দুষ্টামী 
মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে নবীজি 
সাহাবীদের সম্বোধন করে বললেন; 


02 7৮ 
115১০ 0%: 51422 


কা'ব বিন আশরাফের হত্যার পূর্ণ 
বিবরণ হাদীসের প্রায় সমস্ত 
গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান ।৯২ 

আবু রাফে ইহুদির হত্যা: 

নবী করীম গ্র্জ-এর কট্টর দুশমন ছিল 


উজ-এর হযরত 


নেতৃত্বে তিনজন হারার কেরাম ঞ্ 


যাবে । তাকে তাওবা করতে বলা 
হবে । যদি সে তাওবা থেকে বিরত 
থাকে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। 
আর যদি কোন অমুসলিম নাগরিক এই 
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কাজ করে, তাহলে তার জান-মালের 

নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং 

তোমরা তাকে হত্যা কর 1" 

হযরত উমর ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি 
2 

৮ 


(8145 


২3 04054 ৮ 
986 5৫ 

“যে ব্যক্তি আল্লাহ কিংবা কোন নবীকে 

হত্যা কর ৮ 

মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ কাষী 

442 আয়ায শা লিখেছেন যে,, 


পর কি র্‌ 


0৮4দ এ 5 ভা 
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.৮১৯০৫| 23 
ও ধিতা প্রদানকারীকে ক্ষমাও করতে 
পারেন এবং হত্যাও করতে পারেন । 
কিন্তু উম্মতের ওপর তাকে হত্যা করা 
ওয়াজিব ৷ তবে তাকে তাওবার সুযোগ 
দেয়া হবে কি না? এবং পার্থিব 
আহ্কামে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে 
কি না? এ ব্যাপারে মতপার্থক্য 
রয়েছে ১? 


+ আল-কুরআন, সরা আন-নাজম, ৫৩: ২-৪ 


২ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪: 
১৫০-১৫১ 

৩ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, যাদুল 
মার্জাদ ফী হাদযি খাইরিল ইবাদ, 
সুআস্সিসা আর-রিসালা, বয়রুত, 
লেবনান/মাকাতাবুল মানার আল- 
ইসলামিয়া, কুয়েত (সপ্তদশ সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৫ 

+ কাধী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি 
হরকিল ম্বভাফা, দারুল ফিকর, দামিক্, 
সিরিয়া ১৪০৯ হি. - ১৯৮৮ খরি.), খ. ২, 
পৃ. ২২৩ 

« ইবনে আবিদীন, রদ্দুল ম্বহতার আলাদ 
দ্ররিল মুখতার _ হাশিয়াতু ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২৩২ 

৬ কে) ইবনে তায়মিয়া, আস-সারিয়ুল 
হারাসুল ওয়াতানী আস-সুউদিয়া, সু'উদী 

আরব, পৃ. ২৫০-২৫১, (খ) কাশ্মীরী, 

দীন, আল-মজলিসুল ইলমী, করাচি, 

পাকিস্তান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. _ 

২০০৪ খি.), পৃ. ১০৪-১০৫ 

* আল-কুরআন, সরা আল-আহযাব, ৩: ৫৭ 

” আল-কুরআন, সরা আত-ত7ওবা, ৯: ৬১ 

৯ (ক) ইবনে তায়মিয়া, প্রাজ্ঞ পৃ. ৯৫-৯৬, 
(খ) মুহাম্মদ ইদরীস আল-কান্ধলবী, 


করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ. ১৬০-১৬১ 

১ (ক) ইবনে সাপ্দ, আত-তাবাকাতিল 
কুবরা, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, 
মিসর প্রেথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ২০০১ 
খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৯, হাদীস: ১৬১৮, (খ) 
মুহাম্মদ ইদরীস আল-কান্ধলবী, গ্রাঁঙক্ত, খ. 
২, পৃ. ১৬২-১৬৩ 

১ (ক) ইবনে তায়মিয়া, এাওক্ পৃ. ৮০, (খ) 
ইবনে সান্দ, গ্রাওক্, খ. ২, পৃ. ২৮, 
হাদীস: ১৬২২ 

*২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৫, পৃ. ৯০-৯১, হাদীস: ৪০৩৭ 

* আল-বুখারী, এরাও, খ. ৪, পৃ. ৬৩, 
হাদীস: ৩০২২ ও ৩০২৩ 

১ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, গ্াঁওক্ঞ, খ. 
৫, পৃ. ৫৫ 

১ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, প্রাক খ. 
৫, পৃ. ৫৫ 

** কাষী আয়ায, গ্রাঁওজ্, খ. ২, পৃ. ২১১ 

১৭ কাশ্মীরী, গ্রাগুজ্ পৃ. ১০৩ 


| আত্তান্তহীদ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাতকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাার আজ আর দৃরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রা েকোদিনানি তালার ৪৪০ হারান্রাদানছুরাজ ভাত 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ ৷ 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


আস্তে আমীন" বলার দলীল 
প্রথম দলীল: আস্তে আমীন বলার শক্তিশালী দলীল, যা 
আগে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের বরাতে 
বলা হয়েছে । যাতে ইমামের 92) ১$৯ বলার পরে 
মুকতদীর আমীন বলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই 
রিওয়ায়তের কোন তাবীল ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে 
না।।...1540591 5৫4-এর ব্যাখ্যা হতে পারে যে, যখন 
ইমামের আমীন বলার সময় আসে তখন মুকতদীও আমীন 
বলবে । 
দ্বিতীয় দলীল: হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর র্্-এর 
হাদীস, যা হযরত শু"বা এর বর্ণনা করেন, যার শব্দ হচ্ছে, 
৮০ 7255 | 
তৃতীয় দলীল: হযরত সামুরা শট ও হযরত ইমরান রা 
এর ঘটনা । 
০০০০০19250525516258 ০09৪ 
গর 9০৮১০ ১5 9 হক 22725446104 
2৯৮75৮26950 ০3 এ ঠু প্ি ০০ 
8০ ৭5৩ ধা 5০6 ০৮1 
পরার রা ৮৮৫ রি ৩ এ এ 
১0৫13 ০ 055 পরও 28০ 
45278 %33%4211515 39454 রর 
হযরত সামুরা কট বলেন, রাসূলুল্লাহ জজ নামাযে তাকবীরে 
তাহরীমার পরে সামান্য সময় চুপ থাকতেন এবং ১5... 
স৫$-$-এর পরও কিছু সময় চুপ থাকতেন । হযরত 
ইমরান গছ দ্বিতীয় সাক্তা (সামান্য সময় চুপ থাকা)-কে 
অস্বীকার করেন । শেষে উভয়ে হযরত উবাই ইবনে কা'ৰ 
ঞক্ট-এর কাছে গেলেন । তিনি বললেন, সামুরার স্মরণই 
যথার্থ অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ জজ ₹64-0 ১$...৯-এর পরও 
কিছু সময় চুপ থাকতেন । (এ চুপ থাকা আমীন বলার জন্য 
হত), 
চতুর্থ দলীল: , 
১১-১৩-০৬৫৩ 9 ৪:৩2 
141 পরত ৫ যো ৮ 5৫ 1০৫ ৬ টা রা 
30626803 এও ডি 228 


০ 
০৮ 


চি] 


“হযরত ইবরাহীম আন-নাখয়ী এ্ক্ছ-এর এই ইরশাদ যে, 
পাঁচটি বিষয় ইমাম আস্তে বলবেন, সানা, আ-উষু বিল্লাহ, 
বিসমিল্লাহ, আমীন ও তাহমীদ ।”২ 
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আস্তে আমীন বলা আসল আর জোরে বলা 
শিক্ষার জন্য 

এখন চিন্তার বিষয়, উপরোক্ত উভয়বিধ বর্ণনার প্রকৃত সুন্নত 
কোনটি? এটি নির্ধারণে মুজতাহিদীনে কেরামের মাঝে 
মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে । হানাফী ও মালিকীদের কাছে 
প্রকৃত সুন্নত হচ্ছে আমীন আস্তে বলা। কেননা আমীন 
একটি দু'আ, আর দু'আর প্রকৃতি হচ্ছে আস্তে করা । আর 
রাসুলুল্লাহ ক্রঞ্জঈ যতবারই আমীন জোরে পড়েছেন তা শুধু 
শিক্ষার জন্য পড়েছেন । যেমন_ যেসব নামাযে কিরআত 
আস্তে পড়ার কথা সেসব নামাযেও তিনি মাঝেমধ্যে দুএক 
পারেন নবীজী এ রাকাআতে অমুক সুরা পড়ছেন । 
এমনিভাবে হযরত ওমর এ্ক্ট-এর খিলাফতকালে একবার 
বাইরের এলাকা থেকে কিছু মানুষ দীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে 
তার খিদমতে এলে তিনি নামাযে জোরে সানা পড়েছিলেন 
তাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে । 

আমাদের এ কথার প্রমাণ মেলে ওয়ায়িল ইবনে হুজর রক 
এর হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিস আবু বিশর আদ-দুলাবী 
তার কিতাবুল আসমা ওয়াল-কুনায় নিম্োক্ত শব্দে উল্লেখ 
করেন, 


5 রে ৮০৮ ৪ রা রে 
3170 5 49০ ৫০৪ ওতো) 9 


রাসুলুল্লাহ আমীন বলতেন । আমীন বলার সময় 
আওয়াজ উচ্চ করতেন | আমার বিশ্বাস যে তা আমাদের 
শেখানোর জন্যই ছিল 15 


ইমাম তাবারানী এজি আল-মু'জামুল কবীর শরীফে বর্ণিত 
হয়েছে এভাবে: 


0112 & 5 ৮৫১৪ রদ, পু বি ৮ ০ ১5১৪ ০০৮০ ৮ 

উড এ| ৬০৩০ 0৬ এ ০৪ ৭095 ০2১৮০) ০6 ৩৪ 
৬ রর রে রে 

৯2725 ৭১12 পপি তান ০2৮2182 এ২ £ ৭4 

৬০১১ (০৬০1) পি) ৬৩ 4৬ ৩৪ ০ ৩ 3১০| টা ০১ 


জা 


উর 


৬৩95 
“হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর কট থেকে বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেন, আমি দেখেছি নবী করীম এজ নামায শুরু করেছেন । 
যখন তিনি সুরা আল-ফাতিহা শেষ করেন তখন তিনবার 
আমীন বলেন ।'* 
মযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং জোরে আমীন বলার 
জোরালো প্রবক্তা, তিনি এই হাদীসের মর্ম বয়ান করেন যে, 
হযরত ওয়ায়িল ক্ষ তিন নামাযে নবীজীকে জোরে আমীন 
বলতে শোনেন । হাদীসের মর্ম এই নয় যে, একই 
রাকাআতে তিনবার আমীন বলতে শুনেছেন । ইবনে হাজার 
আল-আসকালানী এ্রক্ষই-এর এই মন্তব্য মাওয়াহিবের 
ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে | 


মার্চ ১৩ 


সুতরাং এ রিওয়ায়তসমূহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
জন্য যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ এজ সবসময়ই জোরে আমীন 
বলতেন না। কদাচিৎ লোকদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য 
বলতেন । 

ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-হাম্বলী ঞ্ইিও যাদুল 
মা'আদের নবীজীর দু'আয়ে কুনুত অধ্যায়ে এ জোরে আমীন 
বলার এ উদ্দেশ্যই বর্ণনা করেছেন ।১ 

তিনি যদি সর্বদা জোরে আমীন বলতেনই তাহলে হযরত 
ওয়ায়িল ঞ্্ট-কে 24186 আমার বিশ্বাস যে তা 
আমাদের শেখানোর জন্যই ছিল ৷ অথবা ১১৫ ॥৩-ঠা) :403 
51 'তিনতিনবার আমীন বলেন বলার প্রয়োজন পড়ত 
না? 


সুফিয়ান আস-সওরী একটি ও শু'বা এ্রক্ষছ-এর 
রিওয়ায়তের সমন্বয় 
এদিকে সুফিয়ান আস-সওরী এছ ও শু"বা এ্রক্-এর 
রিওয়ায়তের মতপার্থক্য নিয়ে কথা থেকে যায় । প্রকৃতপক্ষে 
এতে কোনও মতপার্থক্য নেই; বরং একই অবস্থার 
বিবৃতিগত ভিন্নতা । আওয়াজ টানা ও উচ্চকিত করার মর্ম 
হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ জু বশেষত ওই স্থানটিতে আমীন আস্তে 
বলেননি; বরং জোরেই বলেছিলেন । তবে যত জোরে তিনি 
সূরা ফাতিহা পড়েছিলেন তত জোরে আমীন পড়েননি; বরং 
আমীন পড়ায় তার কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল। যেমন- 
ইমাম আন-নাসায়ী এক্সছি-এর ভাষ্য, হযরত 
2১০০ ৬ 296 এ ৬6 993 ৩ 0 ৮৪৩৪ 
€30-0039 ৮45৮৮০৪৪৯৫6 ০. এ এ 
. 22 ডাচ 2৮৫ এও 2৫080 
“ওয়ায়িল ইবনে হুজুর রুক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন 
রাসুলুল্লাহ জজ 2০2 9...৯ পর্যন্ত পৌছুলেন তখন 
আমীন বললেন, আমি (ওয়ায়িল ইবনে হুজুর রই) তা 
শোনলাম; অবশ্য আমি তার পেছনেই ছিলাম 1? 
অর্থাৎ হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজুর ঞ্্ট সামনের কাতারে 
নবীজীর পেছনেই দপ্তায়মান ছিলেন, যেখানে সাধারণত আবু 
বকর লা ও ওমর জট দাড়াতেন | হযরত ওয়ায়িল এ 
কে সম্মানবশত ওখানে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল । 
ওখানে দীড়িয়েই তিনি তাকে আমীন বলতে শুনেছিলেন । 
এর ৷ এজন্য তিনি এতটুকু জোরে বলেছেন, যতটুকু জোরে 
বললে ওয়ায়িল এট শুনতে পান | এই হচ্ছে ১৩ ০৪৫৪ 
(তার আওয়াজ লঘু)-এর মতলব । 


সারসংক্ষেপ 
0 আত্তান্তহীদ ১২ 
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“আমীন” জোরে বলার এই বিস্তারিত আলোচনার সংক্ষিপ্ত 
এই দীড়াচ্ছে যে, হযরত শাইখুল হিন্দ প্রা 
চ্যালেঞ্জধারীদের কাছে দাবি করছেন যে, আমীন অনুচ্চস্বরে 
বলা যেখানে আসল আর জোরে বলাটা সাময়িক | সেখানে 
যেসব লোক সাময়িক ব্যাপারটি নিয়ে হঘ্বিতম্বি করে তাকে 
প্রথমেই নিজস্ব দাবিটা স্পষ্ট করেই বলতে হবে । নিজের 
দাবিটা স্পষ্ট করে তুলতে হবে | বলতে হবে, জোরে আমীন 
বলা সুন্নত এবং তা বিশদ্ধ ও সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা 
প্রমাণপুষ্ট ৷ এ দুটি দিক ছাড়া দাবি প্রমাণিত হতে পারে না। 
প্রথমত: বাদীকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ 
উজ সর্বদা উচ্চশব্দে আমীন বলতেন । অর্থাৎ প্রিয়নবী ্রঞ্জু- 
এর রোজকার আমল ছিল উচ্চশব্দে আমীন বলা । এটি 
ছাড়া সুন্নত প্রমাণ হতে পারে না। কেননা রিওয়ায়তের 
ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখা গেছে, উচ্চস্বরে আমীন নিছক 
শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ছিল, ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে নয় ৷ সুতরাং 
“সর্বদা' বা 'দাওয়াম' প্রমাণ করতে হলে ভিন্ন দলীল লাগবে, 
যা বাদীর কাছে নেই । 
দ্বিতীয়ত: কিংবা বাদীকে এতটুকু প্রমাণ করতে হবে যে, 
প্রিয়নবী এ্রস্-সর্বশেষ নামাটিতে উচ্চশব্দে আমীন 
বলেছেন । যাতে রহিত হওয়ার সমূহ সম্তাবনাটুকুও খতম 
হয়ে যায় । কেননা যদি সর্বশেষ নামাযে উচ্চশব্দে আমীন 
বলা প্রমাণিত না হয়, তবে বলা যেতে পারত এটি পূর্ববর্তী 
আমল যা এই আমল দ্বারা রহিত হয়ে গেছে । সুতরাং 
আখেরি নামাযে জোরে আমীন বলা প্রমাণ করা । 
উপর্যুক্ত দুটি ব্যাপারের কোনও একটি প্রমাণ করা ছাড়া 
উচ্চশব্দে আমীন বলা যেমন বাকি থাকতে পারে না, তেমনি 
“মনসুখ" হয়নি তাও বলা যাবে না; বরং উভয়টির সম্ভাবনা 
সমানভাবে থেকে যায় । কেননা উচ্চশব্দজনিত রিওয়ায়ত 
সর্বদা উচ্চশব্দে বলার ও উচ্চশব্দ রহিত হওয়ার 
ধারবাহিকতায় নিশ্থুপ। তাই উচ্চশব্দের রিওয়ায়ত 
অনুচ্চশব্দের জন্য রহিতকারী হতে পারে না। কেননা 
নসখের জন্য প্রথমে “তাআরুয” তথা সাংঘর্ষিক হওয়া 
জরুরি । এরপর কোনটি আগের আর কোনটি পরের তা 
প্রমাণিত হওয়া জরুরি | উচ্চশব্দের রিওয়ায়ত আগের 
একথা প্রমাণিত, পরের নয় | সুতরাং তা অনুচ্চস্বরে আমীন 
বলার হাদীসের জন্য কীভাবে 'নাসিখ' তথা রহিতকারী হতে 
পারে? 
ওদিকে অনুচ্চশব্দে আমীন বলার হাদীস আসল; কেননা 
আস্তে আমীন বলাই আসল ও প্রকৃত নিয়ম | যদি উচ্চশব্দে 
আমীন বলার হাদীস না থাকত তাহলে এর ওপরই আমল 
ওয়াজিব হত । যেহেতু উচ্চশব্দে আমীন বলার হাদীস আছে 
টিতে নে জারীনারার হারানোর জা 
নিন হর অগাতর 
] 


মার্চ ১৩ 


এখন যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন যে, যেভাবে সর্বদা উচ্চশব্দে 
আমীন বলা কিংবা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। 
সুতরাং অনুচ্চশব্দে আমীন বলার হাদীস উচ্চশব্দে আমীন 
অনুচ্চশব্দে আমীন বলাও তো সর্বদার প্রমাণসিদ্ধ আমল নয় 
কিংবা সর্বশেষ আমল নয় । 

এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, অনুচ্চশব্দের হাদীস 
উচ্চশব্দের হাদীসের জন্য রহিতকারী নয়, কথা ঠিক; কিন্তু 
অনুচ্চশব্দে আমীন বলা উত্তম কোন সন্দেহে নেই । কেননা 
আমীন একটি দু'আ ও মুনাজাত, যা আল্লাহ তা'আলার 
দরবারে পেশ করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা (নাউযু 
বিল্লাহ) না বধির, না অনুপস্থিত-যেমনটি সহীহ আল-বুখারী 
শরীফে উল্লেখ রয়েছে । তাই দু'আ আস্তে করা উত্তম । 
আমীনও এক প্রকার দু'আ, কাজেই এটিও অনুচ্চশব্দে বলা 
শ্রেয় । আর উচ্চশব্দে বলা কেবল জায়িয । 

এখন নিরপেক্ষভাবে কাউকে যদি বলা হয় যে, যারা 
আসলের উপর আমল করে তারা কি প্রকৃত হাদীসের 
অনুসারী, নাকি যারা সাময়িক শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য বলা 
হাদীসের উপর আমল করে তারা? 


শায়খুল হিন্দ এক্ট-এর চ্যালেঞ্জ 
আপনারা আমাদের কাছে অনুচ্চস্বরে 'আমীন' প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ 


*সহীহ' “সরীহ' (সুস্পষ্ট-পাঠ) হাদীস দাবি করছি। যদি 
দেখাতে পারেন তবে ১০ এর বদলে ২০ নিয়ে নিন, না 
পারলে কাউকে আর মুখ দেখাবেন না । 

এতটুকুও যদি না পারেন তাহলে কমপক্ষে নবীজীর জীবনের 
সর্বশেষ নামাযের আমীনটি উচ্চস্বরে ছিল বলে প্রমাণ দিন । 
১০-এর বদলে ২০টি রুপি নিয়ে নিন। না পারলে 
আপনারাই বলুন, সুন্নতের প্রকৃত অনুসারী কারা- আপনারা, 
না আমরা? 

সত্যি 


সর্বশেষ নামাযটিতে আমীন উচ্চস্বরে বলেছেন এমনও কোন 
প্রমাণ নেই । তাই উচ্চস্বরে আমীন বলা কিংবা রহিত হওয়া 
উভয় সম্ভাবনাই সমানভাবে থাকছে । এ জন্য উচ্চশব্দে 
আমীন-সংবলিত হাদীস ও অনুচ্চশব্দে আমীন-সংবলিত 
হাদীস পরস্পর বিরোধী নয় কাজেই উচ্চ-অনুচ্চ দুটি 
বিষয়ই এখানে নীরব থেকে যাচ্ছে । অতএব এর কোনটির 
প্রতিই আমল অবধারিত হতে পারছে না; তবে একটি না 
একটি অবশ্যই উত্তম হবে । অনুচ্চস্বরে আমীন বলার 
করতে না পারলেও শ্রেয় হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই 
ইঙ্গিতবহ । 
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বিশেষ করে যখন অপর একটি হাদীস বলছে 

1 ১3 ০ ০5245) 
“তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না, 
(যে তাকে উচ্চস্বরে ডাকতে হবে) ।”* 
এরূপ আরও দলীল যেগুলো দু'আ অনুচ্চস্বরে শ্রেয় হওয়ার 
ওপর মোক্ষম দলিল | তাই হানাফীরাই হাদীসের প্রকৃত 
অনুসারী । আর আপনারা হাদীস অস্বীকারকারী । 
শায়খুল হিন্দ ঞ্রক্ষছ যে হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তার 
বিস্তারিত এই যে, 
এড 411১5565505 :45 জে 29 ৬৪৯০৪ 
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ছ 


এুডাউ এটি এ ভা 


5:45 


৮৫৬ ১ 8 9৬২৩ পি ৩ পা 
665 855 20405 ৮28 
রাসুলে আকরম ্ঞ্জ-এর সঙ্গে সফর করছিলাম । যখন 
আমরা কোন এক ময়দানে পৌছুতাম তখন “লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বলতাম | এতে তোমাদের কণ্ঠ 
উচ্চকিত হত | এ মর্মে নবীজী গঞ্জ ইরশাদ করেন, “হে 
লোকেরা! তোমরা নম্রতা অবলম্বন কর । তোমরা কোন 
বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছে না । কেননা তিনি 
তোমাদের সাথে আছেন | তিনি সর্বশ্োতা ও নিকটবর্তী, 
বড়ই বরকতময় তাঁর নাম, অতি উচ্চে তার মর্যাদা ।”৯ 
আল্লামা আইনী এক্স এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, 


55409 8308 ০১০1 69 2 4০ 
রাসুলুল্লাহ ঞ্রঞ্জ-এর এ কথা দ্বারা বোঝা যায়, জোরে যিক্র 
ও দু'আ করা মাকরুহ 1১ 
আল্লামা খাত্তাবী ঞরজ্ছি বলেন, 

251586০48055%- 
নবীজীর উদ্দেশ্য হল তোমরা জোরে বলা থেকে বিরত থাক 
এবং থাম ।”১ 
হাদীসটি উদ্দেশ্য এই নয় যে, দোয়া ও যিকির হালকা 
আওয়াজে কর, যেমনটি মেসবাহুল আদিল্লা-এর রচয়িতা 
বয়ান করেছেন । 


+ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আহমদ ইবনে হাল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩৩৩, পৃ. ২৬৯, 
হাদীস: ২০০৮১; খে) আবু দাউদ, এাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২০৭, হাদীস: 
৭৭৯ 

২ (ক) আবদুর রাষ্যাক আস-সান“আনী, আল-ম্বসানাফ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. 
_ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৭, হাদীস: ২৫৯৭; (খ) ইবনে আবু 


মার্চ ১৩ 


শায়বা, আল-মুসারাফ ফাল আহাদীস ওয়।ল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. ২৬৭, হাদীস: ৮৮৪৯ 

ও আদ-দুলাবী, আাল-কুনা ওয়াল আসমা, দারু ইবনি হাযম, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংক্ষরণ: ১৪২১ হি. _ ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. 
৬১০, হাদীস: ১০৯০; হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর ক্ষ থেকে বর্ণিতা] 

* আত-তাবারানী, আল-মৃ'জায়ূল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 
কায়রো, মিসর, খ. ২২, পৃ. ২২, হাদীস: ৩৮ 

« আয-যুরকানী, শরহুল মাওয়াহিবুল লুদ্রনিয়া বিল মানাহিল 
মৃহান্দাদিয়, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৭ 
হি. _ ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৩৩০ 

৬ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরিল 
ইবাদ, মুআস্সিসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (সপ্তদশ সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৬৬ 

* আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সনান - আস-সনানুস সৃগরা, 

মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ২, পৃ. 

১৪৫, ৯৩২ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. ৪, পৃ. ৫৭, 

[দীস: ২৯৯২; হযরত আবু মুসা আল-আশআরী ক্ষ থেকে বর্ণিত 

খারী, গাঁওজ্, খ. ৪, পৃ. ৫৭, হাদীস: ২৯৯২ 


হা 
আল-বু 
১ বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী, 


দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান, ক. ১৪, 
পৃ ২৪৪ 
১ বদরুদ্দীন আল-আইনী, পওক্ত, ক. ১৪, পৃ. ২৪৫ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


[আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ঞ্ঞঞ্জ-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল | কেননা নবী করীম ওঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল ॥ সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিভির ওপর নি্র্রশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুনাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ ॥] 


পরা 2০৬ 


26153$০৬৮ 
এ 05 ও ও জরনুগ্রে 
-স্ব ৬৫০ ০৬০০ ৩৫০ 
ক্র এ ১৪ ০৮০৯ 

0৯125 ০5 
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“যে ব্যক্তি দিনে রাতে বারো রাকাআত 
নামায আদায় করবে, তার জন্য 
জান্নাতে একটি গৃহ নির্মণ করা হবে। 
যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাআত 
এবং ফরযের পর দুই রাকাআত, 
মাগরিবের পর দুই রাকাআত, ইশার 
পর দুই রাকাআত, ফজরের ফরযের 
পূর্বে দুই রাকাআত 1” 

এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান করে 
হাদিস ও ফিকহবিশারদগণ বলেছেন 
যে, পাচ ওয়াক্ত নামাযে সর্বমোট বারো 
রাকাআত সুনাতে মুয়াক্কাদা রয়েছে, যে 
ব্যক্তি নিয়মিত তা পালন করবে, তার 
জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে । এই 
হাদীসের আলোকেই হানাফি 


নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এরকম উল্লেখিত 
রয়েছে ও 


সুন্নাত ও নওয়াফেল 


দিয়েছেন যে, 


9 , ৭১2 ও 0 রা তি, 
উ। 5৫351 ১2 29০20 চন 


(9৫5 
“হে লোক সকল! তোমরা ঘরে নামায 
পড়। কেননা ঘরের নামায হল 
মানুষের সবেত্তিম নামায | তবে ফরয 
ব্যতীত 15 
এই হাদীসের ভিত্তিতি আইনম্মায়ে 
আহনাফের মত হল, সমস্ত সুন্নাত ও 


) তত্তান্তহীদ ১৫ 
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নওয়াফেল ঘরে পড়া উত্তম | কিন্তু ঘরে 
ফিরে যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছুটে 
যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে 
মসজিদে আদায় করে নেবে । 
বর্তমানে মানুষের মধ্যে উদাসীনতার ০ 
হার বেশি হিসেবে মসজিদে পড়ার 
ফতওয়া দেওয়া হয় । কিন্তু যদি কারো 
আত্মবিশ্বাস থাকে যে, ঘরে গিয়েও 
তার সুন্নাত ছুটবে না, তাহলে তার 
জন্য এখনও ঘরে সুন্নাত আদায় করা 
উত্তম ।£ 


ফজরের সুন্নীত প্রসঙ্গে আলোচনা 
উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে ফজরের 
সুন্নাতও ঘরে আদায় করা উত্তম । কিন্তু 
যদি কারও পক্ষে ঘরে সুন্নাত পড়ার 
সুযোগ না হয় এবং মসজিদে জামায়াত 
শুরু হয়ে যায়, তাহলে যদি এক 
রাকাআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, 
তবে মসজিদের বাইরে কিংবা 
জামায়াতের কাতার থেকে দুরে 
মসজিদের কোন পাশে দুই রাকাআত 
সুন্নাত আদায় করে নেবে । এই বিধান 
ফজরের সুন্নাতের সাথে নির্দিষ্ট, ফজর 
ব্যতীত অন্য কোন নামাযের সুনাত 
ফরয শুরু হওয়ার পর আদায় করা 
নাজায়েয । কেননা নবী করীম ্র্জ 
ইরশাদ করেছেন, 

১ £০ ১৬ ১ ০1 121) 


12522 
“যখন নামায আর্ত হয়ে যায়, তখন 
ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায 
জায়েয নেই 1 
এই হাদীসের ভিত্তিতে যুহর, আসর ও 
এশার নামায আরম্ত হওয়ার পর কোন 
ধরনের সুন্নাত বা নফল পড়া নাজায়েয 
এবং এতে কারো কোন দ্বিমত নেই । 
কিন্তু ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব ও 
তাকিদ অন্যান্য সুন্নাতের তুলনায় 
বেশি । এমনকি একটি হাদীসে নবী 
০] (8359৮ 815 4১৮২ 
ছাড়বে না, যদিও দুশমনের ঘোড়া 
তোমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায় 1” 
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অন্যত্র হযরত আয়িশা টি থেকে 
এ 
রঃ 51052158-9054-৪ 590 


শপ] 0 
মধ্যে ফজরের দু* রাকাআত সুন্নাতের 
সবাধিক হিফাযত করতেন |” 
ফজরের সুন্নাতের এই তাকিদ ও 
গুরুত্ব সামনে রেখে “আবাদালায়ে 
সালাসা” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ ধর্া্ট-এর আমল প্রত্যক্ষ 
করুন যে, তারা জামায়াত শুরু হওয়ার 
পরও ফজরের সুন্নাত আদায় 
করেছেন । বর্ণিত রয়েছে যে, 


০ পি ০ 


১৩৮৪ ) :$ শে ৩: স্টী ৩৮ 
১০ ৬ গড ঞ প৬%। 


৫৪ ১ ৩ ০৪৪, (5% ৩৮ 
৩০5 0 নি তেন ও 983 2০০১০ ] 
১৮006 শা এ 
হা বলেন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ধষ্্ী তার ঘর 
থেকে বের হলেন । ফজরের জামায়াত 
শুরু হয়ে গেল, কিন্তু তিনি রাস্তায় দুই 
মসজিদে প্রবেশ করে মানুষের সাথে 
জামায়াতে শামিল হলেন ।” 
হযরত নাফে' বলেন, 
১৯) 2১০৩৯ ১০০৪০ ৬৯ 
৫০৫6০৪০850০ দি 5 


৩] 
“আমি ইবনে ওমরকে ফজরের 
নামাযের উদ্দেশ্যে জাগালাম । 
ইতিমধ্যে ফজরের জামায়াত শুরু হয়ে 
গেল । তিনি প্রথমে দুই রাকাআত 
নামা আদায় করলেন 1” 


০ ৩৪৯৬-৬৪০ 


০ ০০৪ ভ ০ 


055 রি ৪1 


নামায আরম্ভ হয়ে গেল। তিনি দুই 
রাকাআত সুন্নাত আগে পড়তে পারেন 
নি । তাই তিনি প্রথমে ইমামের পেছনে 
দুই রাকাআত সুন্নাত আদায় করে 
অতপর জামায়াতে শরিক হলেন 1১ 


ক) ৩ ৭৮৩৮: ৪৬০ 
ভি এ এি9৩৯০১৭ 
০৬৪০০5৫1544 

সা ০৪০ 
“আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুসা বলেন, 
পড়তেছিলেন । অতএব তিনি একটি 
খুঁটির কাছে দুই রাকাআত নামায 
আদায় করলেন । কেননা, তিনি 


পারেননি 1১২ 


ভি 9৮৫2) ০০15১40| ৫ ১৪ 
০১০৩ ৩৩১২-০০০৮০৩ এ] 
31১06542556 পি 

(3১ 


হযরত আবু দারদা ক্ষ যখন 
মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন 
দীড়িয়ে গেল। তিনি মসজিদের এক 
কর্ণারে দুই রাকাআত নামায আদায় 
করলেন অতঃপর জামায়াতে শরীক 
হলেন 1৯৩ 


॥ তাত্তান্তহীদ ১৬ 


১ 
৯০] 23 “পেশ এই ৫2 
০১০০৭ | ০ ও ১৪৪০ বু 
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১ 
বলেন, আমরা হযরত ওমর 
এর সাথে নামায পড়ার জন্য উপসথি 
হতাম ফজরের দই রাকাত আদায় 
করে তেন। তির আমরা 
মসজিদের শেষ দিকে দু'রাকাআত 
পড়ে জামায়াতে শরীক হতাম 1১৪ 


এটা হল সাহাবায়ে কেরামের আমল । 
এজছি উল্লেখ করেছেন যে, কমপক্ষে 
নয়জন বিজ্ঞ তাবেঈ থেকে জামায়াত 
শুরু হওয়ার পর সুন্নাত আদায় করার 
কথা বর্ণিত রয়েছে | 

সুতরাং সাহাবা ও তাবেঈনদের এই 
আমলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে বলা যায় 
যদিও হাদীসে জামায়াত শুরু 


হাদীসের নিষেধ, ফজরের সুন্নাতের 
তাকিদ ও গুরুত্ব এবং সাহাবা ও 
তাবেঈনদের আমলকে সমন্বিত করে 
হানাফী ইমামগণ বলেছেন যে, 
জামায়াত শুরু হওয়ার পর সুন্নাত বা 
নফল পড়ার অনুমতি নেই । কিন্তু 
ব্যতিক্রম | যদি ইমামের সাথে একটি 
রাকাআতও পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, 
তাহলে জামায়াতের কাতার থেকে দূরে 
মসজিদের কোন কর্ণারে সুন্নাত আদায় 
করে জামায়াতে শামিল হওয়া উচিত । 
তবে জামায়াতের কাতারে কিংবা 
কাতার সংলগ্ন এই সুনাত আদায় করা 
মাকরূহে তাহরীমী । আর যদি উভয় 
রাকাআত ছুটে যাবার সম্ভাবনা থাকে, 


মার্চ ১৩ 


তাহলে সুন্নাত পড়া ব্যতীত জামায়াতে 
শামিল হয়ে যাবে 1৯৬ 
অতএব যদি ফজরের আগে দুই 
রাকাআত সুন্নাত পড়ার সুযোগ না হয়, 
তাহলে সূর্যেদিয়ের পর এই টা 
কাযা করা হবে, সূোদয়ের আত 
লন একট হাসন কী 
ঠা ৪৫ 40 


5 
'যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাআত 
সূযোদয়ের পর তা আদায় করা 
উচিত 1১৭ 
ইমাম হাকিম এক্ছি এই রেওয়ায়ত 
উল্লেখ করে তাকে বিশুদ্ধ বলেছেন 
এবং ইমাম যাহাবী এঞঞ্ছু তাকে সমর্থন 
করেছেন ।১৮ 
এখানে সূর্যোদয়ের পর কাযা করার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অন্য 
রিওয়ায়তে ফজরের নামাযের 


ফজর সুন্নাত আদায় করা যাবে না 
হযরত আবু হুরায়রা /্ হতে বর্ণিত, 
এ ৩০ উ৪ পু ঝা ০০ সু 0) 
এনএ ০৪ এ ৪ 

7511-155 
নদ 


পর্যন্ত এবং আসরের পর সৃযস্তি পর্যন্ত 
নামায পড়তে নিষেধ করেছেন 1৯ 


ফজরের সুন্নাত সারসংক্ষেপ 

জামায়াত শুরু হওয়ার পর কোন 
ধরনের সুন্নাত বা নফল নামায শুরু 
করা নাজায়েয । কিন্তু ফজরের দুই 
রাকাআত সুন্নাত জামায়াত শুরু 
হওয়ার পরও আদায় করা জায়েয 
আছে । যদি ইমামের সাথে একটি 
রাকাআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, 
তাহলে প্রথমে মসজিদের কোন পার্শে 
দু'রাকাআত সুন্নাত আদায় করে 


জামায়াতে শামিল হওয়া উচিত | তবে 
যদি উভয় রাকাআত ছুটে যাওয়ার 
সম্ভাবনা হয়, তাহলে সুন্নাত পড়া 
ব্যতীত জামায়াতে শামিল হবে এবং 
সূোদয়ের পর তা কাযা করবে | তবে 
সূর্যেদিয়ের আগে এই সুন্নাত পড়বে 
না। কেননা বিশুদ্ধ রেওয়ায়তে ফজর 
পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। 


9: র্‌ & চা ০৫ পু পরে $ 


2190 4 ৬৫০ নী 

'নবী করীম আর যুহরের আগে চার 
রাকাআত এবং ফজরের আগে দুই 
রাকাআত কখনো ছাড়তেন না 1২০ 
এই হাদীস দ্বারা যুহরের আগে চার 
হল । অন্য রেওয়ায়তে উম্মুল মুমিনীন 
নবী করীম ক্র্লী ইরশাদ করেছেন যে, 
9 ৪৫০ যো 15 9৮ ৬৪ 

51০6৮ এন ০8৪ 
'যে ব্যক্তি যুহরের আগের চার 
রাকাআত ও যুহরের পরের চার 
রাকাআত নিয়মিত আদায় করবে, সে 
জাহানামের ওপর হারাম হয়ে 
যাবে ২১ 
এই রেওয়ায়ত দ্বারা যুহরের পরবতী 
চার রাকাআতের ফযীলতও জানা 
গেল । তবে সেই চার রাকাআত থেকে 
দুই রাকাআত সুনাতে মুয়াক্কাদা এবং 
অপর দুই রাকাআত হল নফল । আর 
এটাই হানাফী মাযহাব ।২২ 
কিন্তু যুহরের পূর্ববত চার রাকাআত 
সুযোগ না হয়, তাহলে যুহরের পরে 
তা আদায় করে নেবে । বিনা ওজরে 


[| আত্তান্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
তা ছেড়ে দেওয়া মোটেই উচিত নয় । 


50 0০41005৪ জ 2 ঠা) 
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নবী করীম জজ্ী যদি কোন সময় 
যুহরের পূর্ববর্তী চার রাকাআত সুন্নাত 
আদায়ের সুযোগ না পেতেন, তাহলে 
ফরযের পর তা আদায় করতেন 1২৩ 
কিন্তু তা জামায়াতের পর পরই আদা 
করা হবে নাকি পরবর্তী দু'রাকাআত 
সুন্নাতের আদায়ের পর? এ ব্যাপারে 
নবী করীম আআজী-এর আমল বর্ণনা 
করেছেন যে, ॥ 
224১ ০] 4 55912 28619) 


এ] এ ০০ রঃ 


সুন্নাত আদায় করতে সক্ষম না হলে 
যুহরের পরবর্তী দু'রাকাআত সুন্নাতের 
পর তা আদায় করতেন 1১৪ 

এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবে দু'টি মত 
বিদ্যমান । কিন্তু ফতওয়া হল ইমাম 
আবু হানীফা ঞ্রঞ্ই-এর মতের ওপর 
যে, এই চার আকাআত সুন্নাত পরবর্তী 


তার এ ঢভিয 


বিক্িত আওয়াল পপ করত লেস হর? 


জুমুআর নামায 
জুমুআর নামায সর্বমোট বার 
রাকাআত । চার রাকাআত সুন্নাত, দুই 


কিন্তু এখানে শুধু 
এতটুকু স্মরণ রাখা দরকার যে, যদি 
কোন ব্যক্তির জুমু'আর নামায ছুটে 
যায়, তাহলে তার পক্ষে যুহরের নামায 
আদায় করা ওয়াজিব । 


আসরের নামায 

রাকাআত | চার রাকাআত সুন্নাত 
[যায়িদা] এবং চার রাকাআত ফরয । 
আসরের চার রাকাআত সুন্নাত হল 
সুন্নাতে যায়িদা, যা পড়লে সওয়াব 
আছে এবং না পড়লেও কোন গুনাহ 
নেই । কিন্তু সময়-সুযোগ থাকলে এই 
সুনাত পরিত্যাগ করা উচিত নয়। 
কেননা, স্বয়ং নবী করীম আজ এই 
সুন্নাত আদায় কারীর জন্য রহমতের 
দো'আ কামনা করেছেন। তিনি 
ইরশাদ করেছেন যে”, 


এন 0 2 | | ৯) 
এরি 
'আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির প্রতি 


রহমত বর্ষণ করুন যে আসরের আগে 
চার রাকাআত নামায পড়ে ।”২৬ 
হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী 
একই উল্লেখ করেন যে, আসরের 
সুমাতের ফযীলত সম্পর্কে শুধু 
রহমতের কথা উল্লেখ করা প্রতীয়মান 
করে যে, এর সওয়াব অত্যন্ত বেশি, যা 
বর্ণনা শক্তির বাইরে | 


মাগরিবের নামায 
মাগরিবে তিন রাকাআত ফরয, দুই 
রাকাআত সুন্নাত এবং চার কিংবা ছয় 


টাটারো ০১৮ | 4.4 ৩) 
5328 জেন 
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85875 58%9 
“যে মাগরিবের পর ছয় রাকাআত 
নামায আদায় করবে, মাঝখানে কোন 
ধরনের মন্দ কথা বলবে না, তবে তা 
বারো বছরের ইবাদতের সমতুল্য 
হবে ৯৮ 


আল্ওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না, 
সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার 


করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


ভি. আই. পি টাওয়ার শপিং কমপ্রেক্স 


২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
61811: 81/21714260)/91100.001) 


আখহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 


»-০৯৮১৮-৫৪৭৯১১৩-০৯ 


মার্চ ১৩ 


কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


॥ আত্তান্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


এই ছয় রাকাআত কি সুন্নাতে 
মুয়াক্কাদার দু'রাকাআত ছাড়া নাকি 
সেগুলো সহ? এ ব্যাপারে ফিকহ 
বিশারদগণের উভয় মত বিদ্যমান । 
উত্তম । তবে হাদীসের উন্লেখিত শব্দে 
সুন্নাতের দু'রাকাআত গণ্য করে ছয় 
রাকাআত হিসেব করারও অবকাশ 
রয়েছে । ইমাম মরওয়াধী রেওয়ায়ত 
করেছেন যে, 

মাগরিব ও ইশার মধ্যে চার রাকাআত 
নামায আদায় করতেন এবং তিনি 
একথাও বলেছেন যে, নবী করীম এ 
এই নামা আদায় করতেন | হযরত 
মা'মার ঞ্ক্ছি রেওয়ায়ত করেছেন যে, 
সাহাবায়ে কেরাম পাট মাগরিবের 
করতেন 1২৯ 


তবে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
ঞল্ধ থেকে বর্ণিত, নবী করীম আজ 
2৪০ 2৫০৯ ৮০] এ একি ৬1 
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'যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ 


তা'য়ালার তার জন্য জান্নাতে একটি 
ঘর তৈরি করবেন 1১০ 


মাগরিবের পর এই নফল নামাযগুলো 
যদিও সাধারণ লোকের কাছে 
“আউওয়াবীন” নামে পরিচিত, তবে তা 
বিশুদ্ধ কোন রেওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত 
নয়। বরং বিশুদ্ধ রেওয়ায়তে 
“চাশ্তের' নামাযকে আউওয়াবীন বলা 
হয়েছে। কিন্তু তা সত্তে “আউওয়াবীন' 
(বেশি বেশি আল্লাহর দিকে 
প্রত্যাবর্তনকারী) শব্দের মমার্থ ও 
একটি পরিভাষা হিসেবে এই নাম 
ব্যবহার করলে তাতে কোন সমস্যা 
নেই । তবে হযরত মুহাম্মদ ইবনে 
মুনকাদির একই থেকে একটি “মুরসাল' 
রেওয়ায়ত বর্ণিত রয়েছে, যাতে 
মাগরিব ও ইশার মাঝে আদায়কৃত 


মার্চ ১৩ 


নামাযগুলোকে “আউওয়াবীন” নামায 
অভিহিত করা হয়েছে ।১১ 
চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্র, ফিরিজি বাজার, চ্টথাম 


+ আল-বুখারী, আ)স-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১ পৃ. ৯২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রি 
থেকে বর্ণিত: ওর ৪1০ 

২ আত-তিরমিযী, আাল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 

খ. ২, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৪১৫ 
বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আস-সারাখসী, আল- 
মবসূত, দার ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল- 

আরবি, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৮৫ 
৪ আল-বুখারী, প্রাক, খ. ১, পৃ. ১৪৭, 

হাদীস: ৭৩১ 

« ইবনে মাহা, আল-মুহীতিল বূরহানী ফিল 
ফিকহিন হৃ'মানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. - ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৩৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৪৯৩, হাদীস: ৬৩-৬৪ (৭১০), 
হযরত আবু হুরায়রা রক্্* থেকে বার্ণত 

". আবু দাউদ, _ আস-স্বনান, . আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ২০, হাদীস: ১২৫৮, হযরত আবু 
হুরায়রা ক্ষ থেকে 

” মুসলিম, গাঁওভ্, খ. ১, পৃ. ৪৯৩, হাদীস: 
৬৩-৬৪ (৭১০), হযরত আবু হুরায়রা রর 
থেকে বর্ণিত 

৯ আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'আনিয়াল আসার, 
“'আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান প্রেথম 
সংস্করণ: ১৪১৪ হি. - ১৯৯৪ খর.), খ. ১, 

পৃ. ৩৭৫, হাদীস: ২২০২ 
আত-তাহাওয়ী, গ্রাঙজ্ খ. ১, পৃ. ৩৭৫, 

হাদীস: ২২০৩ 

* আত-তাহাওয়ী, পরাগ খ. ১, পৃ. ৩৭৫, 

হাদীস: ২২০১ 

৯. (কে) আত-তাবারানী, আল-মু 'জামুল 
কবীর. মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 


ঙ 


** আত-তাহাওয়ী, এাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৩৭৬, 
ব্রন ২২০৭ রী 

কাশ্মীরী, 274 শুধী শরহু 

সুনানিত তিরমিযী দার ইয়াহইয়া আতং 

তুরাস আল- আরবি বয়রুত, লেবনান 

(১৪২৫ হি. _ ২০০৪ খি.), খ. ১, পৃ. 


** (ক) আস-সারাখসী, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. 
৩০৪, (খ) ইবনে মাযা, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. 


১ আত-তিরমিযী, গাও খ. ২, পৃ. ২৮৭, 
হাদীস: ৪২৩, হযরত আবু হুরায়রা রই 
থেকে বর্ণিত 

** আল-হাকিম, আল-ম্বসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 


হি. _ ১৯৯০ খ্ি.), খ. ১, পৃ. ৪০৮, 
হাদীস: ১০১৫, হযরত আবু হুরায়রা রই 
থেকে বার্ণত 

৯ আল-বুখারী, প্রাওজু, খ. ১, পৃ. ১২১, 
হাদীস: ৫৮৮ 

২ আল-বুখারী, গ্রাঙজ, খ. ২, পূ. ৫৯, 
হাদীস: ১১৮২ 

২ আবু দাউদ, গাঁও, খ. ২, পৃ. ২৩, 
হাদীস: ১২৬৯ 

২ আস-সারাখসী, গঁওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২৮৫ 
২৬ আত-তিরমিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২. পৃ. ২৯১, 
হাদীস: ৪২৬ 


২১. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 

যাহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫২৬, হাদীস: 
১৬৪২ 

২৫ ইবনে মাযা, প্রাঁওজ্ঞ খ. ২, পৃ. ২৩৫ 

্ঃ আত ভিরসিবী, এরাও, খ. ২, পৃ. ২৯৫, 


হাদীস: ৪ 

চা বিচারদতিনিতী ওসমানী, দরসে তিরমিযী, 
মকতবায়ে দারুল উলুম, করাচি, পাকিস্তান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. _ ২০১০ খ্রি.), 
খ. ২, পৃ. ১৯৪ 

২ আত-তিরমিযী, প্রাশক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৮, 
হাদীস: ৪৩৫ 

২ আল-মারওয়ামী, কিয়ায়ুল লায়ল ওয়া 
কিয়ায় রামাযান ও কিতারুল বিতর, 


হাদীস একাডেমি, ফয়সলাবাদ, পাকিস্তান 


কায়রো, মিসর, খ. ৯, পৃ. ২৭৭, হাদীস: 
৯৩৮৫, খে) আল- মাজমাউয 
যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল' ফাওয়ায়িদ, 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. 5 ১৯৮৮ খ্রি), 
পৃ. ৮৮ 
* আত-তিরমিযী, গ্রাগুজ্ খ. ২, পৃ. ২৯৯, 
৪৩৫ 


২ আল-মারওয়াষী, এজ পৃ. ৮৮, মুহাম্মদ 


কতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর 
(১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৭৫, 
হাদীস: ২৩৯২ 
** আত-তাহাওয়ী, গ্রাজ খ. ১, পৃ. ৩৭৫, 
হাদীস: ২২০৫ 


ইবনুল মুনকাদির একি থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম ঞুঞ্জ ইরশাদ করেন, 


১৪৫৮ 80 ৮20 ৬৬০৬০ 
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॥ তআত্তান্তহীদ ১৯ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ফেকয়ারি ২০১৩ খি. থেকে 
রাহমাতু আলাইহি" বলতে শুরু 
করেছি আমরা | তিনি সারাটি জীবন 
ইলমে র খেদমত করে 


গেছেন । তাবলীগে দীনের কাজে তার 
যথেষ্ট বিচরণ ছিল । রূহানি জগতের 
একজন নিরলস সাধক রূপেও তার 


সেখানেই 

অতঃপর পৃথিবী বিখ্যাত এতিহ্যবাহী 
দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম 
দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার 
অদম্য আগ্রহ নিয়ে ভারত সফর 
করেন,। দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে 


মাকুলাত আল্লামা 
ভা কটি প্রমুখ । 
শিক্ষকতা 

দেওবন্দ মাদরাসা হতে প্রত্যাবর্তন 
করার পর ১৩৬৯ হিজরীতে নাজিরহাট 


আলামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা জীবনের সূচনা 


করেন । তথায় দীর্ঘ চার বছর যাবত 
সিনিয়র শিক্ষক 


হিসেবে নিয়োজিত 
5 
বিদায় নিয়ে বাজার জামে 


মসজিদের খতিব ও ইমাম পদে 
মনোনীত হন । দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ার 
এদিনের তেনে আরামে 


শূন্য পদে নিয়োগ দিতে চাই | তখন 
তিনি বললেন, হুযুর! আমি কেবল 
দু'টি ক্লাস নিতে পারব । মুহতামিম 
সাহেব বললেন, তাও আমাদের জন্য 
গনীমত ৷ তখন থেকে তিনি বাবুনগর 
মাদ্রাসায় দীর্ঘ বার বছর যাবত অর্থাৎ 
১৩৭৩ হি. থেকে ১৩৮৫ হি. পর্যন্ত 
যথেষ্ট সফলতার সাথে পাঠ দান 

করন । দেখানো তিন লি শর 
ও আবুদাউদ শরীফের মতো গুরুত্বপূর্ণ 
৬৪ পুর উপযুক্ত শিক্ষক 


নিত হিজর মানা 
জামিয়া প্রধান শায়খুল আরব ওয়াল 
আজম হযরত হাজী ইউনুস সাহেব 
একই-এর আহ্বানে তিনি জামিয়া 
হন। প্রথম বছর তার দায়িত্বে ছিল 


ম।হা।জী।ব।ন 


তত্তবহুল 
করতেন । তীর দীর্ঘ ৬৫ বছরের বর্ণাঢ্য 
শিক্ষকতা জীবনকে পর্যালোচনা করলে 
কোথাও ব্যর্থতা ও অদক্ষতার কালিমা 
দেখা যাবে না। অবশেষে ১৪৩৩-৩৪ 
হি. শিক্ষাবর্ষের সূচনায় মজলিসে 
ইলমীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে 
বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের শেষের দশ 
পারা দরস দানের দায়িত্ব অর্পন করা 
হয়। তিনি প্রায় তিন মাস যাবৎ স্বীয় 
এ শায়খুল ইসলাম আল্লামা 

হুসাইন আহমদ মাদানী এ্র্ছ-এর 
ভা 
অনুসরণ করে দরস দেন । ছাত্রদের 
ভাষ্য অনুযায়ী তার দরসে মাদানী 


তাকরীরের দৃশ্য পরিলক্ষিত হত। 
বিজি 
তিনি উলুম দেওবন্দে 


টির 
শ্রেণী) পড়াকালীন শায়খুল হাদীস 
আল্লামা যাকারিয়া ঞ্রক্টি-এর কাছে 
বায়আত গ্রহণ পূর্বক আধ্যাত্মিকতার 
প্রথম সবক নেন। শায়খুল হাদীসের 
ইন্তিকাল পর্যন্ত তার তত্বাবধানে 
ইলমে মারেফাতের বর্ণিল ভুবনে 
আকতার তর মুর 
পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ 


ওলিয়ে কামেল হযরত মাওলানা 
হাকীম আখতার সাহেবের নিকট 
বাইয়াত নবায়ন করেন । তার সার্বিক 
তত্ত্বাবধানে ইলমে মারেফাত অর্জন 
করতে থাকেন । খুব অল্প সময়ে তার 
কাছ থেকে খেলাফত লাভেও ধন্য 
হন। উল্লেখ্য, শাহ হাকীম আখতার 
সাহেব শাহ আবরারুল হক এছ 
(খলীফায়ে থানবী ঞ্রক্ষছ)-এর অন্যতম 

| তার পীর সাহেব তাকে 
অধিক মহব্বত করতেন। তাকে 
তরীকত সিলসিলার একজন আদর্শ 
সাধকরূপে গণ্য করতেন । ফলে 
বাংলাদেশী কোনো আলেম হাকীম 
আখতার সাহেবের কাছে বায়আত 
গ্রহণ করলে সবক দান ও গ্রহণ 
সংক্রান্ত সকল যোগাযোগ তার সাথেই 
করার দিতেন। যা 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


, আধ্যাত্বিকতা লাইনে তার দক্ষতা ও 


পূর্ণ সাধনার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে । 


দরিদ্ব ছাত্রদের সহযোগিতা 
তিনি ছিলেন বড় দয়ালু উত্তায ৷ গরীব 
মেহনতি তালিবে ইল্মদের বড় 
আশ্রয়স্থল। গোপন অনুসন্ধানের 
ভিত্তিতে অভাবী ছাত্রদের বরাবরই 
আর্থিক সহযোগিতা করতেন । অর্থের 
প্রতি কখনো লালায়িত ছিলেন না। 
ইনকামের প্রতি কখনো লোভ করতে 
দেখা যায়নি । বরং ইলমে নববীর 
শান-মান বজায় রাখার চেষ্টা করতেন 
এবং আর্থিক ইনকামের উপর একে 
সদা প্রাধান্য দিতেন | কৃপণতা তাকে 
কখনোও স্পর্শ করে নি । আতিথিয়তা 
ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ ছাত্রদের 
প্রতি দয়া ও গ্নেহ-মমতা বিশেষত 
মেধাবী ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা, 
অকপটতা, সরলতা ও মনের উদারতা 
তার ঈর্ষান্বিত গুণ | 


তাবলিগ দীনের সাথে সম্পৃজতা 
শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি 
তাবলীগের মেহনতে নিয়োজিত 


জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ 
না করলেও দাওয়াত ও হিদায়াতের 
ব্রতী নিয়ে মাঝে মধ্যে ওয়ায-নসীহত 


করতেন । অনুরূপ তিনি খেদমতের 
নিয়তে গ্রন্থ রচনাও করে গেছেন । 


ঙ 
রী প্রতিভাবান, আদর্শবান এই 
ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও প্রবীণ মুহাদ্দিস 
দীর্ঘ দু'মাস যাবত বার্ধক্যজনিত রোগে 
আক্রান্ত থেকে বিগত ১২ ফেব্রুয়ারি 
২০১৩ খি. রোজ মঙ্গল বার সকাল 
৯টা ২৫ মিনিটে নিজ বাসগৃহে 
ইন্তিকাল করেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না 
ইলায়হি রাজিউন । তিনি মৃত্যুকালে 
এক স্ত্রী, তিন ছেলে, এক মেয়েসহ 
ও অসংখ্য ছাত্র-শিষ্য, 
ভক্ত-অনুরক্ত রেখে যান। বাদে এশা 
জামিয়া পটিয়ায় তার নামাযে জানাযা 
৯১ 
সহস্রাধিক উপস্থিত তাও 
তিল নিন াতাযা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী সাহেব 
হুযুর হৃদয়বিদারক কণ্ঠে এক সংক্ষিপ্ত 
বক্তব্যে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন 
তার যোগ্য সন্তান জামিয়া পটিয়া 
সাহিত্যিক ও লেখক মাওলানা হাফেয 
চা 
পরিশেষে জামিয়ার মাকবারায়ে 
আযীযিতে তাকে সমাহিত করা হয় । 
আল্লাহ তার কবরে রহমতের বারি 
বর্ষণ করুন এবং জান্নাতের সুউচ্চ 
মাকাম দান করুন । তার শোকসন্তপ্ত 
পরিবার আত্মীয়-স্বজন ও ছাত্র- 
ভক্তদের সান্ত্বনা দান করুন । আমীন । 


শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 


চষ্টগ্রাম 
0) আত্তার্তহীদ ২১ 
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হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর [11111 


একে একে আমাদের মুরববীগণ বিদায় 
নিয়ে যাচ্ছেন । গত পীচ-ছয় বছরে 


ক্ল-এর দর্স দিয়েছেন, হাজার 
সমাজশুদ্ধিতে রেখেছেন গুরুত্পূর্ণ 
অবদান, ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের 
নিভৃত পথচারী | ৯৩ বছর বয়সী এই 
বর্ষীয়ান আলেমে দীন গত ১২ 
ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে 
৮টায় তিনি আমাদের কীাদিয়ে মহান 
আল্লাহর সানিধ্যে চলে যান, শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, উট্টগ্রাম 
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন 


র ] 

এমন সত্যিকারের আলেমে দীন তথা 
ওয়ারাসাতুল আম্দিয়ায় চিরবিদায় 
রর পক্ষান্তরে একটি জগতের মৃত্যু । এসব 
বুযুর্গানে ইন্তেকাল যেন 
আমাদের মাথার ওপর থেকে ক্রমশ 
রহমতের ছায়া সরে যাওয়া । নবী 
করীম আজ ইরশাদ করেন, “মাওতুল 
আলিমি মাওতুল আলম" অর্থাৎ একজন 


ওলামা নারেরের 


আকাশ বাতাসেও সৃষ্টি হয় শোকের 
আবহ্‌। মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আকাশ, 
নিঃসৃত হয় শোকের অশ্রুধারা । প্রায় 
বুযুর্গ আলেমে দীনের ইন্তিকালে আমি 
তেমনটাই অনুভব করেছি। প্রখ্যাত 
হাদীছ বিশারদ আল্লামা নুরুল ইসলাম 
জদীদ সাহেব হুযুর এঞক্-এর ইন্তে 
কাল সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে 
আলেম সমাজ, তার ছাত্র, ভক্ত ও 
স্বজনদের মাঝে যেমন নেমে আসে 
শোকের ছায়া, তেমনি ভাবে আকাশেও 
দেখা যায় শোকের আবহ । হযরতের 
ইন্তেকালের পর থেকে আকাশের 
মেঘাচ্ছন্নতা যেন সেই শোকাবহতারই 
বহিঃপ্রকাশ । সেই দিন বাদে ইশা 
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হালিম বোখারী | তিনি এখন নিজের 


বৃ 


বছর অধ্যাপনা করেন । এরপর ১৩৮৬ 
হিজরী থেকে ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত 
তিনি সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশত বছর যাবৎ 


আহমদ এজি ও আন্রামা আত্হার 
আলী এঞ্ট-এর সাথে ইসলামী নেজাম 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা 
রাখেন | ইবাদত-বন্দেগি, দাওয়াত, 
তা'লীম,_ চলাফেরা, বেশ-ভূষণ, 
আলাপচারিতাসহ সামগ্রিক জীবনাচারে 


মার্চ'১৩ 


কিতাবাদিও রচনা করেন । সারাটি 
জীবন ইলমে দ্বীন আহরণ ও বিতরণে 
কাটিয়ে তিনি আল্লাহর রাহে নিজেকে 
সপে দেওয়ার অনুসরণীয় নজির স্থাপন 
করে গেছেন । আজীবন তিনি ছিলেন 


তার ইন্তেকালে জাতি হারাল হকের 
ঝান্ডাবাহী একজন মরদে মুমিন । 
হারাল একজন প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস, খালিস 
বুযুর্গ, দীনি দরসগাহর যথার্থ শিক্ষক, 
ইসলামী জাগরণের অন্যতম 
সিপাহসালার । বর্ষীয়ান এই আলেমে 
দীন ও বুযুর্গ মনীষীকে হারিয়ে আমরা 


আজ গভীর শোকাভিভূত। আমরা 
মহান আল্লাহর নিকট মরহুমের রুহের 


মাগৃফিরাত এবং জান্নাতে তার সুউচ্চ 
মকাম কামনা করি । আমিন । 


লেখক: যুগ সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার 
ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 


)৮:৮৫০14১৪০৫৪৫৫ 


বি 


মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (রা. চ্থাম 


[ছ্বীন্বি ও আধুনিক শ্শিস্ষীত একটি আনন ১৬ 


প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


গ্লু মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 
& ধর্সীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 


£: ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 


& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 
% সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


নূরানী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


কিন্ডার 


্ ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় 


হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি গ্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্ত্ীমত, পাক-তাহারাতের 
বিভাগ সুননাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা 


দেওয়া হয়। 


6555৮ 8 মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি 7 ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


[॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


রহ. ছিলেন রই নিহত রূপ । ভার 
ভেতরে ঢাকা ছিল যৌবনের তেজস্বী 
সূর্য । জীবন সায়াহেও বার্ধক্য তার 
মানসকে স্পর্শ করেনি; আচড় লাগাতে 
পারেনি তার মন-মননে । কাজের 
গতিশীলতা, চিন্তার প্রখরতা ও চিত্তের 
উত্তাপে টগবগে যুবাকে ও তিনি হার 
মানাতেন । গত ১২ ফেব্রুয়ারি ১৩ 
রোজ মঙ্গলবার সকাল ৯.৩৫ মিনিটে 


আলেমের মৃত্যু ইসলামের জন্য ছিদ্র 
স্বরূপ, যার পূর্ণতা কিয়ামত পর্যন্ত অন্য 
কোন বস্ত দ্বারা সাধিত হয় না। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৯৩ 
বছর । তিনি ৩ ছেলে ও ২ মেয়েসহ 
অসংখ্য ছাত্র-ভক্ত রেখে গেছেন । 


পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 
জনাব আলী মিয়া সওদাগর 
নাজিরহাট মাদরাসাতে প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন তিনি 
বেকায়া জামাতে ভর্তি হয়ে মাত্র তিন 
মাস সেখানে শিক্ষা অর্জন করেন 
ইতিমধ্যে সেখানে একটি গোলযোগ 
সৃষ্টি হওয়ায় তিনি আবার নাজিরহাটে 
বর্ষপূর্ণ করেন। এরপর আযহারুল 
হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে 
সেখানে পচি বছর অবস্থান করেন । 
দেওবন্দে তিনি দাওরায়ে হাদীসে 
(সমাপনি বর্ষে) হাদীসের বিখ্যাত 
বিশুদ্ধ ছয় গ্রন্থ, তাফসীর এবং উচ্চতর 
হাদীসের 


পড়িয়াতুল্য কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন 


করেন । মাদানী রহ. এর প্রভাব তার 


বিিএকই ভাঙে এই দু'মহামনীতীর 
থেকে হাদীসের ইজাযত লাভ 
করেছিলেন । দেওবন্দে তিনি অন্য 
যাদের কাছে পড়েছেন, শায়খুল আদব 
মাওলানা ই'জাজ আলী, মাওলানা 
ইবরাহীম বলিয়াভি এছ । ইলমে 
জাহেরীর সাথে-সাথে ইলমে বাতেনী 
তথা তাসাউফ-সুলুকের রাজপথেও 
ছিল তার সরব পদচারণা । 
পাকিস্তানের বিখ্যাত বুযুর্গ আল্লামা 
হাকীম আখতার দা.বা. এর খেলাফত 


লাভেও ধন্য হন তিনি । 
দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 
শিক্ষকতা দিয়েই প্রবেশ করেন 


কর্মজীবনে । নাজিরহাট মাদরাসা তার 
প্রথম কর্মস্থল । সেখানে ৪ বছর 
শিক্ষকতার পর বাবুনগর মাদরাসায় 
উচ্চতর বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের উপর 
দরস প্রদান করেন । তখন তিনি বিভিন্ন 
রোগে আক্রান্ত হয়ে এক বছর বাড়ীতে 
অবসর কাটান । এরপরা ১৯৬৫ সালে 
শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং 
আমৃত্যু প্রায় ৪৮ বছর জামিয়ার 
শিক্ষকতার মহান খিদমত আজ্জাম 
দেন। টা মাদরাসায় তিনি 


_।॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


হাদীসের প্রায় সকল গ্রন্থই নিপুনভাবে 
পাঠদান করেন। তীর ছাত্রদের 
তালিকা অনেক দীর্ঘ । ধারণা করা হয়, 
তার ছাত্রসংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যাবে 
তার সানিধ্যে হাজার-হাজার মুহাদ্দিস, 
বক্তা ও রাজনীতিবিদ তৈরী হয়েছেন 
বহুমুখী সেবায় রত রয়েছেন 
শেষদিকে এসে তিনি জামিয়ার শায়খুল 
হাদীসের পদ অলংকৃত করেন 
তিরমিযি ২ খণ্ডের অনবদ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
লুবাবুন নুকুল ও শরহে জামীর 
ব্যাখ্যগ্স্থ আল-ফরাইদুদ দিরাসীয়্যা 
তার জীবনে শ্রেষ্ঠকর্ম। এছাড়াও 
ইরশাদুস সালিকীন, শরহে কালা আবু 
দাউদ ও মবহাসুল ঈমান ওয়াল 


মি'রাজ তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 
তার জীবনে বহুমাত্রিক 


হযরতের সাহিত্যিক ভাষা, 
হাদীস হযরতের মহান আদর্শ । 


ভি 


অন্তর যেন মমতার একসাগর | তার 
রাগ, ভর্থসনা ও ধমকে ঝরে পড়ত 


পরতে-পরতে । আধ্যাত্ম সাধনা, 
মার্চ'১৩ 


নেতাকমীগিণ, সকল মতের উলামা- 
মাশায়েখের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন 
শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ 
এমন বিশাল জানাযার নামাজ সচরাচর 
দেখা যায় না। পুরো জামিয়া লোকে 
লোকারণ্য, কোথাও তিল ডি ঠাই আক 


প্রদীপ; পরপারের যাত্রীদের 


আপনার এই প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল 
ফেরদাউস নসীব করুন! 
তি এক প্রিয় বান্দার ভাষায় 


করে বর্ষণ 

সেই ঘরের যেন যত্র করে চিরকাল 
সবুজের আবরণ! 

আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি । 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের 
সহায় হোন । আমীন । 


পাওয়া যাচ্ছে । আপনার কপি সংগ্রহ করুন । 


॥ আত্তান্তহীদ ২৫ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


|  পূর্বপ্রকাশিতের পর | 


মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের 
জন্য স্থান খুজলে শফিক ভাই বললেন, 
সামনে “হলিডে ইন রিসোর্ট রয়েছে । 
সেটাও এক দর্শনীয় স্থান। সেখানে 
কর্মরত আমার ভাগিনার সাথে কথা 
হয়েছে । আমরা সেখানেই নামায 
আদায় করব | সাথে একটু দ্বুরে- 
ফিরেও দেখব । প্রধান ফটক দিয়ে 


তারা । অতঃপর কর্তৃপক্ষের অনুমতি 
নিয়ে আমাদেরকে ভিতরের অংশে 
নিয়ে গেলেন। সেখানে তো 
এলাহিকাণ্ড! পানির ভেতর আলোর 
খেলা । বিলাসবহুল সব এপার্টমেন্ট । 


প্রশস্ত যে পুরোটা ঘুরে-ফিরে দেখার 


ছোট্ট ছোট্ট বেটারি চালিত গাড়ি । 
একসময় আমাদেরকেও দুইটা গাড়িতে 
করে নিয়ে যাওয়া হলো আনন্দভ্রমণে | 
রিসোর্টের আরেক প্রান্তে গিয়ে গাড়ি 
থামল, যেখানে রয়েছে স্পীডবোটের 
ঘাট । রিসোর্টের পর্যটকরা এখান 
থেকে স্পাডবোটে করে নৌ-বিহারে জুডিয়ে 
বের হয় । একেতো রাত, সাথে রয়েছে 
ছোট্ট বাচ্চারা | তাই ওই রিস্ষে গেলাম 
না। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকের 
সৌন্দর্য উপভোগ করলাম | ওখানকার 


া্মাম অভিসুধে | রাতের গভীর 


১৪৮৯ 
“তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর, না 
জানি তুমি কত সুন্দর! 

সে কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন, 
ভরে যায় তৃষিত এ অন্তর । 

না জানি তুমি কত সুন্দর! কত 


করছেন । জানতে পারলাম, রিসোর্টে সুন্দর!'.. 


অর্থাৎ দুইদিক থেকে তের কিলোমিটার 
দূরত্বের পর দু'দেশের সীমান্তবর্তী 
চেকপোস্ট । আলোচ্য কিং ফাহাদ ব্রীজ 
পর্যন্ত পৌঁছুতে বেশিক্ষণ লাগেনি 
আমাদের | ব্রীজের টোল ফি দিয়ে 
গাড়ি ছেড়ে দিলাম সাগরে তথা 


এ সাগরের বুক চিরে নির্মিত ব্রীজে । 


উভয় পাশে অথৈ সাগরের হাতছানি, 
যতদুর চোখ যায় শুধুই পানি আর 


_॥ আত্তার্তহীদ্‌ ২৬ 


ই।তি।হা।স।-|এ।তি হ্য 


পানি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক 
অভূতপূর্ব খেলা! কদ্দুর গিয়ে ব্রীজটি 
উটের পিঠের মত উচু হয়ে গেছে, 

যাতে পানির বড় বড় জাহাজগ্তলোও 
করতে পারে । এমন উঠু-নিচু ব্রীজের 
এই প্রথম | এ অপরূপ অভিজ্ঞতায় মন 
কখনো রোমাঞ্চিত হয়, আবার কখনো 
ব্রীজের নিচের দিকে তাকালে লাগে 
ভীষণ ভয় | এক সময় পৌঁছে গেলাম 
সৌদি-বাহরাইন 


মিলিয়ে সাগরের মাঝে যেন একখন্ড 
পর্যটন শহর | চারিদিকে চমৎকার 
দৃশ্য । এ জায়গাটা এতোই আকর্ষণীয় 
যে, অনেক পর্যটক শুধু এখানকার 
সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে ছুটে 


নামতে হয়নি । গাড়িতে বসেই প্রথমে 
সৌদি 


শতুন 


নেমে একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম 


হাতছানি ৷ হিমেল হাওয়ায় তনুমন 


এ 


মা্চ”১৩ 


ফুরফুরে হয়েগেল মুহূর্তেই । এমন এক 
অপূর্ব সৃষ্টি দেখার সৌভাগ্যবান হওয়ায় 
অরষ্টার দরবারে শুকরিয়া জানালাম 
অবনত চিত্তে । 

এ সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর 
পানি 


খোদা! তোমার মেহেরবানি । 

দেরি না করে পুনরায় গাড়িতে উঠে 
পড়লাম । এবার বাহরাইন অংশের 
প্রায় দীর্ঘ তের 
পেরিয়ে প্রবেশ করতে হবে মূল 
শহরে । গন্তব্য রাজধানী মানামা | 
আবার সাগরের বুকে তৈরি সুপরিসর 
আমাদের গাড়ি । কিছুদূর যাবার পর 
দেখা গেল 5 উচু উঠ 
দালান । আরবের মতোই 
না 
ভাষা অভিন্ন । তবে সংস্কৃতির দিকে 
বিস্তর ফারাক অনুভব করলাম । 


অবস্থিত । দ্বীপগ্লোর মধ্যে সর্ববৃহৎ 
ছবীপ বাহরাইনের নামে দেশটি 
নামকরণ করা হয়েছে । সরকার পদ্ধতি 
রাজতন্ত্র | বর্তমান বাদশাহ হামাদ বিন 
ঈসা আলে খলীফা । প্রধানমন্ত্রী খলীফা 
ইবনে সালমান আলে খলীফা । 
আয়তন ২৫৩ বর্গমাইল । ২০০৫ 
সালের আদমশুমারি মতে মোট 
জনসংখ্যা ৬৮৮৩৪৫ । ১৯৭১ সালের 
১৫ আগস্ট দেশটি বৃটিশদের কবল 
থেকে স্বাধীনতা লাভ করে । তেলসহ 


আরবি শব্দের দ্বিবচন। অর্থ সাগর | 
কথিত আছে, দেশটির মধ্যে দুই 
ধরনের পানির উৎস রয়েছে । একটি 
মিষ্টি পানির বিভিন্ন নহর, ঝর্ণা । 
দ্বিতীয়ত: দেশটির চতুর্দিকে বহমান 
সাগরের লোনা পানি । এদিকে ইংগিত 
করেই “বাহরাইন অর্থাৎ দুই সাগর 


ব্রীজ তথা দুই ধরনের পানির উৎস বা 


জলাধার । ভৌগলিক কৌশলগত 
কারণে বাহরাইন ও আশপাশের 
এলাকা অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ একটি স্থান 


আল সী দাওয়াতের চিঠি 
দিয়ে বাহরাইনের তখনকার শাসক 
মুনযির বিন সাওয়া তামিমীর নিকট 
| চিঠিতে তিনি 

র ইসলামের দাওয়াত 
দেন। তখনকার অধিকাং 
র ইসলামের ডাকে সাড়া 
দেয়। কিছু অগ্নিপুজক, ইহুদি ও 


তখন 
প্রচারের  গুরুত্পূর্ণ অঞ্চলে পরিণত 
হয় । বর্তমান জনসংখ্যার একটি বিরাট 
অংশ শিয়া সম্প্রদায় । সাম্প্রতিক 
কালে সংঘটিত কিছু বিচ্ছিন্ন 
রাজনৈতিক দুর্ঘটনা বাদ দিলে বলা 
যায়, বাহরাইন একটি চমৎকার দেখার 
মত দেশ । 


পড়তে আহব)ন করন্ন 


সহযোগিত করত্ন / 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [২] 


দার্শনিক ও 
সাধক কবি মওলানা 
ংখ্য মনোজ্ঞ গল্ের 
মাঝে একটির নাম ধর্মান্ধ 
বাদশাহর খিস্টান নিধনযজ্ঞ | 
প্রাচীন যুগে এই জালিম বাদশাহর 
মাথায় ছিল ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা | যে কারণে সে 
খিস্টানদের ওপর নিধনযজ্ঞ চালাত । 
বাদশাহ ছিল ইহুদি ধর্মাবলম্বী । ইহ্ছদি 


করেছিল। আল্লাহর নবী মূসা এ 

ও ঈসা এরি যে এক এবং তাদের 
ধর্ম অভিন্ননসে সত্যটি সে দেখতে 
রে 0958 


রা পরস্পর পৃথক 
০ ৷ সেই ধারণা থেকেই 
মিনিনিধনরভা টানা) 
মাওলানা রূমী এ ধর্মান্ধ ইহুদি 
বাদশাহর স্বরূপ ব্যক্ত করার জন্য 


মার্চ ১৩ 


বোতল আছে । যাও গিয়ে বোতলটি 
নিয়ে এসো। ছাত্রটি ভেতরে গিয়ে 
বলে, ওস্তাদ! বোতল তো দুণটি। 
কোনটি নিয়ে আসব । ওস্তাদ বললেন, 
বোতল তো একটি। তুমি দুটি 
কোথায় পেলে? সবকিছু দু'টি দেখার 
টেরাপনা ছাড়। ছাত্র বললঃ হুজুর! 
খামাখা আমার বদনাম করছেন | এসব 
গালি আর শুনতে মন চায় না। এখানে 
বোতল দু'টি । ওস্তাদ রাগত:স্বরে 
বললেন, বোতল দু'টি হলে, যাও 
একটি ভেঙে ফেল, অপরটি নিয়ে 
এসো । ওস্তাদের কথা মতো ছাত্র 
একটি বোতল ভেঙে ফেলল । কিন্তু 
সাথে সাথে অপর বোতলটিও উধাও 
হয়ে গেল। এই ছোৰ্ট গল্প দিয়ে 
মনোযোগ আকর্ষণের পর মওলানা 
বলছেন, আসলে দু'টি কারণে মানুষ 
টেরাচোখ হয়ে যায় । এর একটি হচ্ছে 
ক্রোধ, দ্বিতীয়টি প্রবৃত্তির কামনা | এই 
দু'টি থেকে উৎপত্তি হয় স্বার্থপরতা, 
পক্ষপাতিত্, হিংসা, বিদ্বেষ, 
দাউ গৌঁয়ার্তৃমী ইত্যাদি । 
অন্যকথায়, মানুষ যখন কাম ও ক্রোধে 
আক্রান্ত হয়, তখন তার বাতেনী চক্ষু 
আক্রান্ত হয়। বাস্তবতাকে স্বরূপে 
দেখতে পায় না। কাম ক্রোধের পর্দা 
এসে তার চোখ টেরা করে দেয় । ফলে 
সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ বাছ-বিচার 
করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । মওলানা 
মানব জাতিকে কাম ও ক্রোধের 
অনিষ্টতা হতে সতর্ক করেছেন এই 
গল্পের সাহায্যে । তিনি বলছেন, 


০০৮1 ১/ ০০৬৯১ 


চারি চা ত 
“ক্রোধ ও কামনা মানুষকে টেরাচোখ 
বানায় 
অবিচলতার বদলে অন্তরকে বিপথে 
চালায় । 
ক্রোধ ও কামনা প্রবল হলে স্বার্থপরতা, 
পাক্ষপাতিত্ব-এ দু'টি আপদ চলে 
আসে মানুষের সামনে । মানুষ তখন 
বিপদগামী হয় । ভালো-মন্দ ফারাক 
করতে পারে না। কারণ, মনে 
কুমতলব আসলে মনের সৌন্দর্য লুপ্ত 
হয়ে যায়। তখন চোখ থাকাতেও 
টেরাচোখ বা অন্ধ হয়ে যায় । 


4৮৮৮৫ %৮ ৮/ ০ 


/৮৮৮১43 2৮০১৭ ৮৮০০ 


'কুমতলব যখন সামনে আসে মনের 
সৌন্দর্য লুকিয়ে যায় 

মন থেকে শত পর্দা এসে চোখের 
সামনে আড়াল হয়ে যায় 

তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ: 


চা ০৯/০১ তত 4১ ৬ 
৫75৮ ৮ টিটি 
“বিচারক যখন স্থান দেয় অন্তরে তার 


১ মাওলানা বূমী, মাওলানা রূমী, মসনবী 
মানওয়ী হামিদ ত্যান্ড কোম্পানি, লাহোর, 
পাকিস্তান (১৩৯৮ হি. ল ১৯৭৮ খ্রি.), খ. 
১, পৃ. ৬৪ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ২৮ 


ভাটি টিপ সপ 


.$:] 
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বী আঞ&-এর শত হু 


চট 


অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী রা 
কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


॥৬॥ 
নবমুসলিম পিতা-মাতা বললো এসে হযরতের দরবারে 
মৃত কন্যা দাফন করে এসেছে তারা প্রস্তর চাপা কবরে, 
মৃত কন্যার পিতা-মাতাসহ গেলেন নবীজি কন্যার কবরস্থানে 
সেথায় গিয়ে আল্লাহর নবী নাম ধরে দিলেন মৃত জনে, 
সাথে সাথে সত্য নবী আমি উপস্থিত বলে জবাব মৃত কন্যায় 
মৃতকে তখন বললেন নবী, জীবিত থাকিতে চাও যদি থাকিতে পার আল্লাহর ইচ্ছায়, € 
জবাব দিলো তবে মৃতজন, হে আল্লাহর নবী! নাই এখন পিতা-মাতার প্রয়োজন 
সবার চেয়ে বেশি প্রয়োজন আল্লাহরী স্মরণ___এই বলে কবরে ফের ঢুকে গেল মৃত গু 


ও 


-ট 


॥ 


ই 


বৃদ্ধ অন্ধ এক মাতার সন্তান করেছিল মৃত্যুবরণ 

ঢাকা হয়েছিল সেই মৃতের মুখ ঢেকে কাপড়ের কাফন, 
মৃত্যুর সংবাদ শুনে বৃদ্ধা করেছিল আন্রাহয় মুনাজাত 
ঈমান এনেছি নবীতে তোমার বিপদে পাব বলে নাজাত, 
ওহে আল্লাহ! নবীর উসিলায় বিপদ কর পার 

মৃত সন্তান জীবিত হইয়া করিল তখনি আহার | 


নবীর বিরহে খেজুর খুঁটি করেছিল চিৎকার 
নির্মাণ হলে নতুন মিম্বর সে খুঁটি সরে যান 
খেজুর খুঁটি তাইতো পায়নি নবীজির আর হেলান, 
চিৎকাররত খুঁটিতে তবে বুলালেন নবী হাত 
শান্তি হলো তবেই খুঁটি নীরব সাথেই সাথ । 


হই 


্ 


রি 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


সম্জ্রীতি, শান্তি শৃহখল্া। এটি কারো কাম্য হতে পারে লা । 
আল্লাহ আদ্পলাকে তাওমীক দান করুদ্ন । 


আহবানে 


জান্দুর রহমান জান্পাহা শাহ মুহাম্বল তৈয়ব ্াক্াঘা মুফতী আব্দুল হার্গীন বোস্ছারী জান্তামা সুলতান হণক নদী 
মহাশত্রিচালক মহাপরিমিলক যহান্রিভাঙ্গক 


লেকেউারী, জাজ স্ীনি এনারা বাংলাদেশ । ৬০০০৮১০৭৯০৮ ২০০ আইস তান আনইীদুল হানিছ উররহন্ছ । জপ ইবিহাদুল হা্জারিজ, করবাজ্ার । 
আল্তামা মুফতী হাবীবুর হান, আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ আজ্ত্াহা হ্যফেন্জ আজীক্কুন্টাহ নওয়াব 
স্তক্রটাবী, তালহীফুল যানদাকিস ফেলী । কানহীসুঙ্ল ছন্লান্রিশ ক্ষেল্রী। জ্ছেক্রেউারী জাছিডুল মাারিল লোস্কাস্ণালী । 


মার্ট১৩::::4::ঁললু। আত্তান্তহীদ ৩০ 
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সমস্যা ও সমধান 


তত্ববধানে১*৯১১০০০০০০০০০০০০৩ 


আল্লামা 


আস্তে আস্তে ভিজে যায় এবং ডাক্তারের 
চিকিৎসাও নিয়েছি কিছুই হয়নি। 
মোটকথা অনেক চেষ্টা করেছি, 
তারপরও রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। এ 


মিনিট পূর্বে অযু করে ওই অবস্থায় 
আদায় করি । এখন আমার প্রশ্ন হলো, 
সেভাবে নামাযগ্ডলো আদায় করা শুদ্ধ 
হয়েছে কিনা? নাকি পুনরায় কাযা 
আদায় করতে হবে? বিস্তারিত জানালে 


চির কৃতজ্ঞ হবো । 

আবদুল আহাদ 

সিন্দুরপুর, ফেনী 
উত্তর: প্রশ্নে উন্লিখিত ঘটনার বর্ণনার 
অবস্থায় বোঝা যাচ্ছে, তুমি উক্ত 
আঘাতের যখমের জন্য ভালো-মতে 
চিকিৎসা করনি । সেজন্য ব্যান্ডিজ 
লাগানোর পরও যখম থেকে পানি বা 
পুঁজ প্রবাহিত হচ্ছে, অথচ বর্তমানে 
ব্যান্ডিজ ইত্যাদিও সাজারির যেই 
উন্নতমানের চিকিৎসা বের হয়েছে, 


মার্চ ১৩ 


মুফতা মোজাফ্ফর আহমদ 
মুফতা, মুহ দ্দ্স ও পরিচ লক, ফিকাহ বিভাগ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


সেই মতে যদি তুমি জখমের ওপর 
করতে তাহলে এই অবস্থা হত না, যা 
হোক শরীয়তের বিধান মতে তুমি যদি 
তোমার যখম হতে দুষিত পুঁজ ইত্যাদি 
যা বের হয়েছে তা যদি এক ওয়াক্ত 
নামাযের মধ্যে সেই ওজর থেকে 
পবিত্র হয়ে শুধু চার রাকাআত ফরজ 
নামায পড়ার সুযোগ না হয় তখন 
ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে তুমি 
মা'যুর হিসেবে গণ্য হবে এবং সেই 
“ওজরে শরয়ী* হিসেবে যদি প্রত্যেক 
ফরজ নামাযের জন্য অযু কর তখন 
দ্বারা তোমার নামায শুদ্ধ হয়ে 
। আর যদি এ রকম না হয় তখন 
মাযুর হিসেবে গণ্য হবে না। 
এবং নাপাকি নিয়ে যে সমস্ত নামায 
পড়েছে সেগুলো কাযা করতে হবে। 
এতে আরও কিছু তফসীল আছে তা 
কিতাব থেকে দেখে নেবে | 


২. বিষয়: পোষ্ট মর্টেম প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: আমাদের দেশে যদি কোন ব্যক্তি 
দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা করে মারা যায় 
তখন তার লাশকে সরকারিভাবে 
মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 
তাহাকে পোস্ট মর্টেম করা হয় ৷ এখন 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, উক্ত পোস্ট 
মর্টেম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি তা 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 
ডা. মুহাম্মদ রাসেল 
চট্টগ্রাম 


তার 
যাবে 
তুমি 


ইংরেজদের পদ্ধতি যাকে 
সমর্থন করে না। কেননা তার দ্বারা 


শরীয়তের মধ্যে জায়েয ও বৈধ নয় 
এবং ইসলামী শরীয়তের মধ্যে কিভাবে 
মাইয়িতের মৃত্যু হয়েছে তা জানার 
জন্য ভিন্ন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রয়েছে ২ 


৩. বিষয়: ব্যভিচারে লিপ্ত ইমামের 
পিছনে নামায 

প্রশ্ন: আমাদের মহল্লার মসজিদের 
ইমাম সাহেব ব্যভিচারে লিপ্ত হয় । যার 
সাক্ষী-প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে 
এবং সে আত্মীয়তার সম্পর্ক 
ছিননকারী । এমনকী কিছু দিন আগে 
তার এক বোন মারা যায়, কিন্ত সে 
তার জানাযায় শরীক হয়নি । নামাযের 
পর জানাযার সময় সে মসজিদে নামায 
পড়ায়ে জানাযায় শরীক না হয়ে চলে 
যায় । বর্তমানে মুসল্লীগণ তার পিছনে 
নামায পড়তে নারাজ | তা সত্তেও সে 


করা বৈধ হবে কি না? এবং মুসল্লীগণ 
তার পিছনে নামায পড়া বৈধ হবে কি 
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উত্তর: প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয় 

উক্ত ইমাম সাহেব ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসিক হিসেবে গণ্য 
হয়েছে । কেননা ইসলামী শরীয়ত মতে 
ব্যভিচার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন 
করা কবীরা গোনাহ এবং যে ব্যক্তি 


অযোগ্য এবং তার ইমামতি মাকরুহে 
তাহরীমী ও না-জায়িয । বিশেষ করে 
যখন তার ইমামতির ওপর প্রায় 
মুসল্লীরা নারাজ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । কেননা হাদীস শরীফে নবী 
করীম আআ ইরশাদ করেছেন, “যে 
ইমামের ইমামতির ওপর ইমামের 
কোন দোষ ও অপরাধের কারণে প্রায় 
মুসল্লী নারাজ থাকে সেই ইমামের 
নামায আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন 
না। বাকি তার পিছনে নামায পড়লে 
কোন রকমে সহীহ হয়ে যাবে ২ 


৪. বিষয়: প্রচলিত প্রথা প্রসঙ্গে 

: আমি একজন ব্যবসায়ী, 
আমাদের মাঝে একটি প্রথা আছে যে, 
সকালে দোকান খোলার পর প্রথম যে 
কাস্টমার আসে তার কাছে যেভাবে 
হোক বিক্রি করার চেষ্টা করি, এমন কি 


যদিও কিনা দামে হয় । কেননা প্রথম 
কাস্টমার ফেরত গেলে দোকানে বেচা- 
কেনা হয় না। এ বিষয়ে আমরা 
প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন । 
আমার প্রশ্ন হল এ বিষয়ে শরীয়তের 
হুকুম কী? যদি জায়িয না হয়, তাহলে 
দেওয়া যায় কিনা জানিয়ে আমাদেরকে 
কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন । 
মুস্তফা কামাল 
উত্তর: এটি একটি ভিত্তিহীন ও 
হিন্দুয়ানি প্রথা, যার কোন প্রমাণ 
কুরআন-হাদীস এবং ইসলামী 
শরীয়তের কোথাও নেই। বরং 
ইসলামি শরীয়তে “কুসাত* বলে কিছু 
নেই, সবচেয়ে বড় “কুসাত' হলো 
আল্লাহর নাফরমানী ও শিরক করা । 
সুতরাং এরকম আকীদা বিশ্বাস রাখা 
জায়িয ও বৈধ হবে না । আর তুমি যে 
অভিজ্ঞতার কথা বলছ, এটি তোমাদের 
ধারণা ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে, 
তুমি যদি শরীয়ত মতে সকাল সকাল 
দোকান খুলে এ ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত 
আকীদা প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত 
বিরোধিতা করতে থাকো এবং আল্লাহর 
ওপর দৃঢ় তাওয়াঞ্চুল ও ভরসা করতে 
থাকো উক্ত আকীদা-বিশ্বাস একেবারে 


বাতিল হয়ে যাবে ॥ 


বিষয়: তাবলীগ জামাআত প্রসঙ্গে 
প্রশ্নঃ আমাদের এলাকার কিছু 
আলেমদের মতে বর্তমানে তাবলীগ 
জামাআতে চিল্লার নিয়তে বিভিন্ন জেলা 
বা একই ইউনিয়নে মসজিদে অবস্থান 
তাদের ওপর কসর নামাযের হুকুম 
হবে না। বরং তারা মুকীমের হুকুমে, 
কেননা তাদের নিয়ত ১৫ দিনের বেশি 
এবং তারা একই জায়গায় অবস্থান 
করে । উল্লিখিত তাদের অভিমতের 
আলোকে বর্তমান চিল্লার জামাআত 
মুকীমের হুকুমে হবে তা শরীয়তের 
দলীল দ্বারা জানালে আমরা কৃতজ্ঞ 
হব। 


কাহালুর ওলামায়ে কেরাম 

বগুড়া 
উত্তর: আমাদের তাহকীক মতে 
তাবলীগ জামাআতের লোকজন 


থানাওয়ারি বা ইউনিয়নওয়ারি বিভিন্ন 
মসজিদে পাঁচ দিন, দশ দিন অবস্থান 
করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দাওয়াতের 
কাজ করে থাকে, তার দ্বারা তারা 
মুকীম হবে না । বরং মুসাফির হিসেবে 
তাদের হুকুম হবে । কেননা আমাদের 
ফিকার কিতাবাদিতে মুকীম হওয়ার 


১ আর ঘাহাত-মর়ম বেগম মহল মাদরাসা 


নি তল 


স্বনামধন্য আলেমগণের সু- 


সস কম্পিউটার প্রশিক্ষণ 
চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 


৬ শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ "* সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
শ- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মন্ত্রী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 


শ্» তশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ 
ব্যবস্থা *-নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 
ধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 

রি 


ভর্তি ফি : ৮০০/১০০০ 
বেতন : ১০০/১৫০/২০০ 
১ ১২০০/১৪০০ 

ফি: ৫০ 


* ০১৮২৩-০৫৭২৫২ 


|| আনে টা তুলা আখতার 


দান 


15585 


০ ৯৮৮৬৫০ 
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নিয়ত সহীহ হওয়ার জন্য এক 
জায়গায় পনের দিন বা তার অধিক 
অবস্থান করার নিয়তের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। দুই জায়গায় বা 
ততোধিক জায়গায় পনের দিন বা তার 
অধিক অবস্থান করার নিয়ত করলে সে 
মুকীম না হওয়ার কথা পরিস্কারভাবে 
উল্লেখ আছে । বর্তমানে আমাদের এক 
এক জায়গা বলে গণ্য করা যাবে না। 


পরিশোধ করা জায়িয ও বৈধ হবে 
না।৬ 
বিষয়: ওয়ারিস প্রসঙ্গে 
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প্রশ্ন একজন লোক তার একটি 
মেয়েসহ পানিতে ডুবে এক সাথে মারা 
যায়, ইত্যবসরে মেয়ে বাপের সম্পত্তির 
ওয়ারিস হবে কি না? কিন্তু কে কার 
আগে মারা গেছে তা জানা নেই। 
শফিকুর রহমান 
ঈদগাহ, কক্সবাজার 
উত্তর: প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় বাবা ও 
কন্যার মধ্য হতে কে কার আগে মারা 
গেছে তা যদি নিশ্চিত ভাবে জানা না 
যায় তখন তারা পরস্পর একে 
অপরের ওয়ারিস হবে না । বাকি যারা 
তাদের ওয়ারিসের মধ্যে জীবিত আছে 
তারাই তাদের ওয়ারিস হবে |" 


+ কে) ইবনে আবিদীন, রদ্দুল ম্বহতার আলাদ 
দ্ুররিল ম্বখতার, খ. ১, পৃ. ৫০৪; খে) 
মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ৪১ 

(ক) আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা 
১৭:৭০; (খ) আল-কুরআন, সুরা অ7ত- 
তীন, ১১১:৪; (গ) আবু দাউদ, আ7স- 
স্নান, খ. ২, পৃ. ৪৫৮; €ঘ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৩২৭ (ড) ইবনে 
আবিদীন, পরাগ, খ. ৭, পৃ. ২৪৫ 

(ক) আল-হাসকফী, আদ-দ্ুররষ্ল মুখতার, 
খ. ২, পৃ. ২৯৮; (খ) ইবনে আবিদীন, 
প্রা, খ. ১, পৃ. ২৯৭-২৯৮7 (খ) ইবনু 
নুজাইম, আল-বাহরর রায়িক শরহু 
কানযিদ দাকাঠিক, খ. ১, পৃ. ৩৪৮ 


// 


তে 


+ (ক) তিরমিযী, আল- কবীর, খ. 
২, পৃ. ৩৬; খে) আত-তাবরীযী, 
মিশকাতুল ১ খ. ১, পৃ. ৩৯১- 


৩৯২; খে) বদরুদ্দীন আল-আইনী, 
উমদাতুল কারী শরহ সহীহিল বুখারী, খ. 
১০, পৃ ১৭০ 
(ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওভ্ খ. ১, পৃ. 
১৩৯; খে) আল-হাসকফী, গ্রাওক্ঞ খ. ২, 
পৃ ১২৫ (গ) কাষী খান, আল-ফাত7ওয়7 
খ. ১১ পৃ. ৮০; (খ) আল-কাসানী, 
বাদারিউস সানাই ফী তারতীবিশ 
শারারি, খ. ১, পৃ. ২১৬ 
(ক) আল-কুরআন, সরা আল-মারিদা, 
৪:৩; (খ) আল-কুরআন, সুরা আল- 
আন আম, ৬:১৪৫; গেট আল-বুখারী, 
আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৭৭৯; (ঘে) মোল্লা 
নিযাম উদ্দীন, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৪ ও খ. 
৩, পৃ. ১১৪; (উ) আল-হাসকফী, এক, 
খ. ৭, পৃ. ২৪১ 
* (কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গা খ. ৬, পৃ. 
৪৫৭; (খ) আল-হাসকফী, গ্রাওক্ঞ, খ. ১০, 
পৃ. ৫৫৫; গে) ) ইবনে আবিদীন, এও, 
খ. ১০, পৃ. ৫৫৫ 


নি 


রে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


স্ব।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


ওরাল ভ্যাকসিনের ল্যাবরেটরী টেস্ট: ফিকে হয়ে আসছে “পোলিও মুক্ত দেশ গড়া*র স্বপ্ন 


পোলিও টিকা: প্রতিষেধক না অভিশাপ! 


মূল : ডা. হারুনা কায়েটা, নাইজেরিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানী 
ডেইলি উম্মত (উর্দু) থেকে অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


উপাদান । দ্বিতীয়ত, বিগত নয় বছর 
ধরে গোটা পৃথিবীতে লাখ লাখ শিশুকে 
খাওয়ানো পোলিও টিকায় ক্যানসারের 


ভাইরাস মেশানো হচ্ছে এবং তৃতীয়ত, 
ওরাল পোলিও টিকা গঙ্গৃত্্‌ 


প্রতিরোধের পরিবর্তে পঙ্গুত্বের জন্য 
দায়ী প্রমাণিত হওয়ায় আমেরিকা, 
বূটেন ও কানাডায় নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে । অথচ ডাকঢোল পিটিয়ে 
প্রতিষেধকের মোড়কে এই ভয়ানক 
বস্তটিই বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের 
লক্ষ লক্ষ শিশুকে খাওয়ানো হচ্ছে 
মারাত্বক রোগটি থেকে ভবিষ্যৎ 


আকারে অনুবাদ করা হলো । 
“ইউনিসেফ'র পক্ষ থেকে পোলিও 
নির্মূলে শিশুদেরকে টিকা খাওয়ানোর 
কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে শিশুদের প্রজনন 
ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়ারই পরিকল্পনা 1 
এটি কোনো “চরমপন্থী মোল্লা” কিংবা 
কৃপমণ্ডুক রক্ষণশীল ব্যক্তির উক্তি নয় । 
পিলে চমকানো এ বিস্ফোরক মন্তব্যটি 
নাজেরিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল্স 


সাইন্টিস্ট ডা. হারুনা কায়েটার । আজ 
থেকে আট বছর আগে ২০০৪ সালে 
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লেখাটি সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ সম্পাদিত ঠেলে 


তিনি মন্তব্যটি করেছিলেন। এরই 
মধ্যে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বিশ্ব 


নিদিষ্ট অংশে এ কাহিনীর বর্ণনা 
আসবে । প্রসঙ্গটি আপাতত এখানে 
রেখে আমরা সামনে অগ্রসর হবো । 
সর সস 
গোটা পৃথিবীতে ঢোল পেটানো হলো, 
এ বছর পুরো ভারতের কোথাও 
পোলিও সম্পর্কে কোনো সমস্যা 
রেজিস্টার্ড হয়নি । অথচ কিছুদিন 
আগে ইন্ডিয়ায় পরিচালিত এক 
অনুসন্ধানী রিপোর্ট শিশুদের 
খাওয়ানোর পোলিও টিকা (01%] 
20019) এর সামনে মস্তবড় এক 
প্রশ্নবোধক এঁকে দিয়েছে। 
উল্লিখিত অনুসন্ধানী নিবন্ধে তথ্য 
রয়েছে; এ বছর দেশটিতে এ বিষয়ে 
৪৭ হাজার ৫০০ সমস্যার ঘটনা 
সামনে আসে । এসব ঘটনায় শিশুদের 
পোলিওর মতো ধবংসাত্বক রোগের 
বিষয়টি উঠে এসেছে । গুরুতর ব্যাপার 
হল, এ শিশুদের মধ্যে পঙ্গুত্ের দিকে 
দেয়া পোলিও রোগের উপসর্গ 
লক্ষ্য করা গেছে। যাদেরকে 
সুনির্দিষ্টভাবে পোলিও টিকা খাওয়ানো 
হচ্ছিল । যাতে প্রমাণিত হয় যে, খোদ 
পোলিও টিকার মধ্যেই রোগটির 
উপাদান রয়েছে। এ যেন সর্ষের 
ভেতরেই ভূত! এ প্রসঙ্গেও তথ্য- 
উপাত্তসহ আলোচনা করা হবে । 
সরস সস 

একুশ শতকের শুরুলগ্নে পরিচালিত 
এই অনুসন্ধানে বলা হয়েছে ১৯৫৪- 
১৯৬৩ সালের মধ্যে গোটা 


শিশুদের উপর প্রয়োগ করা পোলিও 
ভ্যাকসিন-এ ১৪৬-40 নামের ভাইরাস 


১৯৬০ সালে শনাক্ত করতে সক্ষম হন 
যে, বানরের ঘাড় থেকে তৈরি করা 
পোলিও ভ্যাকসিনে ১৬-40 ভাইরাস 
রয়েছে। কিন্তু সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও 
সংস্থাগুলো বিষয়টি তখন থেকে 
ধামাচাপা দিতে তৎপর ছিলো এবং 
পোলিও টিকার মারাত্বক ঝুঁকির 
বিষয়টি বর্তমানে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই 
লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু কেন ? প্রবন্ধে 
এর বিস্তারিত উত্তরও পাঠকদের 


গোড়াতে ভূমিকা সনিবেশিত হয়েছে । 
উত্থাপিত অভিযোগত্রয়ের প্রথমটি হল, 
পোলিও টিকা মেয়েদের বন্ধ্যা এবং 
ছেলেদের প্রজনন ক্ষমতা অনেকাংশে 
ত্রাস করে দেয় । দ্বিতীয় অভিযোগ, এই 
টিকা রোগটি প্রতিরোধ তো দুরের কথা 
নিজেই রোগটি সৃষ্টির উপাদান বহন 
করে । আর তৃতীয় অভিযোগটি সবচে? 
ভয়ানক- পোলিও টিকা মানবদেহে 
ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে! এসব তথ্য 
আদৌ কোনো উড়ো কথা বা সন্থীর্ণ 
চিন্তার ফসল নয় | এ বিষয়ে অকাট্য 
তথ্য-প্রমাণসমৃদ্ধ একাধিক প্রবন্ধ 
ইন্টারনেট এবং এতদস-শ্রিষ্ট উপাত্তে 
ভরপুর বইপত্র মুদ্রিত আকারে পাওয়া 
যায়। অন্যদিকে তথ্যগুলোর প্রবক্তা 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের সেসব বিশেষজ্ঞও 
এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছেন। 


বিশ্বের মেডিকেল সাইন্ের ছাত্র থেকে শুরু 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 
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করে সাধারণ লোক- যে কেউ এসব 
তথ্য উদঘাটনকারী 


যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 


নিজেদের জ্ঞান করতে পারেন । 
কেন্দ্রীয় গুরুত্বের হওয়া উচিত, 
পোলিও টিকার সমালোচকদের 


উত্থাপিত অভিযোগগ্ুলোর কোনো 
রকম যাচাই, অনুসন্ধান বা তদন্ত 
আবেগ বা রাজনৈতিক রঙ চড়ানোর 
পরিবর্তে ব্যাপারটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিকোণেই বিচার করা । আন্তর্জাতিক 
পরিসরে পোলিও টিকার প্রচারকদের 
আওড়ানো প্রতিটি বুলি চোখ বন্ধ করে 
বিশ্বাস বা এর অন্ধ সমর্থক হওয়ার 
চেয়ে পোলিও ভ্যাকসিনের ল্যাব টেস্ট 


নিরীক্ষার মাধ্যমে এটা নিশ্চিত হওয়া 
কি জরুরি নয় যে, প্রতিষেধকের নামে 
অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে নিজেদের 
অজান্তে আপন সন্তানদের বিদেশি 
ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত করছি না 
তো ? বিষয়টি সহজে উড়িয়ে দেয়ার 
উপায় নেই; কারণ এটি জাতীয় অস্তি 
ত্র প্রশ্ন । পোলিও টিকা-বিরোধীদের 


তথ্য সামনে এনে 
খোলাসা করে বোঝার চেষ্টা করবো । 
প্রথমত, বাছাই করা যে 
ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্য নেয়া হয়েছে 
প্রবন্ধের তথ্য যাচাইয়ের স্থার্থে 
সাইটগ্তলোর লিঙ্ক লেখার সঙ্গে প্রকাশ 


চাকুরির অবস্থানগত কিছু সীমাবদ্ধতা 
বা অপারগতার বিষয়টি মাথায় রেখে 
তাদের নাম উহ্য রাখা হলো । এখন 
সারা বিশ্বে পোলিও টিকা প্রয়োগের 
দু'রকমের পদ্ধতি চালু আছে। এর 
একটি 018] 7001109 ড৬৪০০179 | 
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এটি রোগীকে মুখে খাওয়ানো হয় । 
পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ পদ্ধতি 
ব্যবহৃত হচ্ছে, অন্যদিকে দ্বিতীয় 
পদ্ধতি 109011৬8160 100119 
৬৪০০1116 অর্থাৎ সংক্ষেপে 17৬, 
ইনজেকশনের মাধ্যমে রোগীর দেহে 
এটি প্রয়োগ করা হয় । বর্তমানে গোটা 
দুনিয়ায় মুখে খাওয়ার (0191 
৬৪০০1)০) টিকা সম্পর্কে যতো 
অভিযোগ | কারণ অনুসন্ধানী 
রিপোর্টগুলো পর্যালোচনায় দেখা গেছে 
এটি যে রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োগ 
করা হয় তা বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টির কারণ হয়ে উঠতে পারে । 
একারণেই প্রথমে আমেরিকা এবং 
পরে বৃটেন ও আমেরিকায় পোলিওর 
ওরাল ভ্যাকসিন বা মুখে খাওয়ার টিকা 


ওষধটি শতভাগ খাটি নান দিকেই 
দৃষ্টি রাখা হয়। তাতে যেন কোনো 
প্রকারের ক্ষতিকর কিছুই না মেশানো 
হয় তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় । 
যেকোনো প্রডাক্টের বেলায় যে নীতি- 
কৌশল অনুসরণ করা হয় পরিভাষায় 
তাকে (01091111190), 
101100019101) ও 4১001111-91101) 
বলা হয়। ফমুলেশন বলতে ওঁষধে 
বিদ্যমান ডিক্রিয়ার্ড অংশগুলোকে 
বোঝায় । অর্থাৎ মেডিসিন ক্রেতা 
জানতে পারে যে, উষধে কী কী 
উপাদান রয়েছে । যদিও এসব 
উপাদানের নিজস্ব কিছু ক্ষতিকর প্রভাব 
থাকতে পারে। তবুও সাধারণত 
প্রতিষ্ঠিত ধারণা হলো এসবে 
পার্শবপ্রতিক্রিয়া (91511; 66০0) 
নে | 00170810017911017 পরিভাষাটি 


0017081771781101 আছে কি না? 


রঃ একইভাবে /১০16:8101 এর- 
পরীক্ষা/টেস্ট 


কোনো উপাদান মেশানো ৷ উষধটির 
গায়ে সেসব উপাদানের নাম উন্লেখ 
করা হয় না। কাজটি মানবিক ও 
আইনি বিচারে অপরাধ হওয়ায় তা 
গোপনেই সারা হয় । তাই ওষধ প্রস্তুত 
ও বিপণনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরীক্ষা 
দু'টি নীতিকৌশলের গুরুতৃপূর্ণ ধাপ । 
ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে 
অধিকাংশ অভিযোগ এডাল্টরেশন 
বিষয়েই 


মানবদেহের জন্য উল্লিখিত মারাত্মক 
ক্ষতিকর উপাদানগুলো শনাক্ত করেন । 
যা নিঃসন্দেহে £১11081101 এর 
পর্যায়ে পড়ে । হয়তো তীদের কণ্ঠ 
চেপে রাখা হয়েছে নতুবা তাতে 
কর্ণপাতই করা হয়নি। অন্যদিকে 
বিশেষ আ্যাজেন্ডা সামনে রেখে সারা 
বিশ্বে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে 
যে, “পোলিও টিকা নিরাপদ" । এই 
প্রোপাগান্ডায় মিডিয়াও প্রথম কাতারে 
থাকতে তৎপর রয়েছে । পোলিও 
টিকার প্রকাশিত উপাদানের একটি হল 
7469) 80 টুইয়েন এইটি" 
সম্পর্কে আপনি ইন্টারনেটে প্রচুর 
বিশ্বস্ত ওয়েবসাইট পাবেন | 1০017 
80 গুগলে লিখে সার্চ দিলে আপনি 
এর গুণাগুণ সম্পর্কে বহু তথ্য-উপাত্ত 
পেয়ে যাবেন । এটি প্রজনন ক্ষমতা 
গর্ভধারণ ক্ষমতাকেও নেতিবাচকভাবে 
প্রভাবিত করে । অথচ পোলিও রোগ 
প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর এ 
দু'টি অঙ্গের কোনো সংশ্রেষ নেই । 
পোলিও টিকা বিষয়ে উত্থাপিত সমূহ 
অভিযোগ ও তার পরিগঠনের 
ধাপগুলো সংক্ষিপ্ত অথচ মৌলিক 
বিবরণ দেয়ার পর এবার এ বিষয়ে 
বর্তমান প্রতিবেদনের ধারাবাহিক 
ভাষ্যের দিকে এগুতে চাই । রিপোর্টের 
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স্ব।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 
শুরুতেই ভূমিকা পেড়েছিলাম প্রথমত, 
নাইজেরিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস্‌ 


ছিলেন । তার মনে যখন এ ভাবনার 
উদয় হলো যে, তার দেশসহ গোটা 
বিশ্বে পোলিও প্রতিরোধে যে প্রপাগান্ডা 
চালানো হচ্ছে তার পেছনে গোপন 
কোনো অ্যাজেন্ডা নেই তো ? ২০০৪ 
সালে যখন নাইজেরিয়াতে পোলিও 
টিকা বিষয়ক কর্মসূচি ও 
প্রচারাভিযানের চার বছর পূর্ণ হয় তিনি 
ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের কিছু নমুনা 
করলেন । কারণ এ জাতীয় পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার জন্য তখন নাইজেরিয়ায় 
ততো উন্নত প্রযুক্তি ছিল না। ডা. 
হারুনা কায়েটা ভারতের ল্যাবরেটরী 
বিশেষজ্ঞদের সামনেই পোলিও টিকার 
নমুনাগুলো টেস্ট করেন । সবচেয়ে বড় 
কথা হল পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিশ্ব 
স্বাস্থ্য সংস্থা (70) কর্তৃক 
সুপারিশকৃত প্রযুক্তি 00883 
€017011009,'] 0879101)5 ও 7২৪0101) 
11701011109 ব্যবহার করেন । যাতে 
এসব টেস্টের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে 
কেউ অভিযোগের আঙুল না উঠাতে 
পারে । পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় ওরাল 
ভ্যাকসিনে মানবদেহের জন্য মারাত্বক 
ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে। 

এই ল্যাবরেটরী টেস্টের পর দেশে 
ফিরে তিনি দেশের সাপ্তাহিক ট্রাস্ট 
পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেন, 
“...ওরাল ভ্যাকসিনে আমি 
পরিষ্কারভাবে £১00110:101) উদঘাটন 
করেছি; এতে মানবদেহের জন্য 
মারাআক ক্ষতিকর উপাদানের 
পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি 
লক্ষ্য করি তা হলো, এটি মানুষের 
প্রজনন ক্ষমতা হাস করে দেয় এবং এ 
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ভ্যাকসিনে নেশাগ্রস্ত করার উপাদানও 
রয়েছে । এই পরীক্ষার মাধ্যমে আমি 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, 
নাইজেরিয়াকে পোলিও মুক্ত করার 
নামে ইউনিসেফ প্রকৃতপক্ষের 
আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ।' সাপ্তাহিক ট্রাস্টের 
সাংবাদিক ডা. হারুনার কাছে জানতে 
চান যে, ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক 
কোম্পানি এতে ক্ষতিকারক উপাদান 
মেশাবে কেন? জবাবে তিনি বলেন, 
তিনটি কারণে তারা এ কাজ 
প্রকৃতপক্ষ কুকাজ) করে থাকতে 
পারে- এক. প্রস্তুতকারক কোম্পানি ও 
এর প্রমোটকারীদের কোনো গোপন 
আযাজেন্ডা রয়েছে । এর সমান্তরালে 
তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ হতে 
পারে তাদের একটি বিশেষ উদ্দ্ 


কোনোটিই রাখি না। তিন. সবচেয়ে 
দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এ ধরনের 
মানবতাবিরোধী বৈশ্বিক আযাজেন্ডা বাস্ত 
বায়নে তারা আমাদের ভেতর থেকে 
আযাজেন্ট পেয়ে যায়; যারা আর্থিক 
সুবিধার বিনিময়ে নিজের জাতির পায়ে 
কুড়াল মারতে কুগ্ঠিত হয় না। ভা. 
হারুনা কায়েটা মারাত্মক ক্ষতিকর এই 
ক্রিমিনাল আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার 
সুপারিশও করেন । 

সাক্ষাৎকারটি নাইজেরিয়ার সাপ্তাহিক 
ট্রাস্ট পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে 
পাওয়া যায় । আরও বিস্তারিত জানতে 
দেখতে পারেন 
1511516576৮535.0011 


লেখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগৃতি লেখক 
ফোরাম 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


(থাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


303,4৯ 1৬73-4১-33 
1.1-73-077019), 78955 ৫ 1.7. 13./১. (77015) ৫৮ ৮./৯-171572119] 171018100 
101010774 & 1.১, 70 1001 9910000  8./৯. (77015) &1৮./৯- 1015191010 9100103 
84 (6835) 1৬70 
ভাত সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬১, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ, ২ নং গেইট, পাচলাইশ, চট্টথাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দৌকান, কক্মবাজীর | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 
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বি।জ্ঞা।ন।-_প্র।যু।ক্তি 


অর্থাৎ পৃথিবী শূন্যের উপর ভেসে 
আছে। 

আজকে আমরা আলোচনা করব 
পৃথিবী নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে না 
কেন বা মানুষ গুলো নিচের দিকে পড়ে 
যাচ্ছে না কেন, তা নিয়ে । 

আমারা জানি যেকোনো জিনিস 
নিচের দিকে চলে আসে । তোমরা 
জান কেন যেকোনো জিনিস নিচের 
দিকে চলে আসে? চলে আসে কারণ 
হল পৃথিবী একটা বড় রকমের চুম্বক । 
যে কোনও ভারি জিনিসকে সে নিজের 
দিকে টেনে রাখে যেমন চুম্বক 
লোহাকে টেনে রাখে এবং লোহাকে 
নিজের সাথে আটকে রাখে । ঠিক 
সেভাবে পৃথিবী আমাদেরকে এবং 
প্রত্যেক জিনিসকে টেনে রাখে, এবং 
নিজের সাথে আটকে রাখে । তাই 
মানুষ পড়ে যাচ্ছে না । এবং যেকোনো 
জিনিস পৃথিবীর সাথে লেগে থাকে । 
উপরে ছুড়ে দিলেও আবার নিচে চলে 
আসে । 

মনে কর একটা ফুটবলের উপর যদি 
২০/৩০ টা পিপড়া ছেড়ে দেওয়া হয়, 
তাহলে পিপড়া গুলো ফুটবলের চারি 
দিকে ঘুরা ঘুরি করবে না? 
করবে এমন কি উপরে নিচে সব 
খানেই ঘুরাঘুরি করবে । নিচের দিকে 
আসলেও সে পড়ে যাবে না। 
এমনকিবলটাশুন্যেরউপরহলে বা 


পড়েযাবেনা কারণ সে পা 
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তাই পৃথিবী আমাদেরকে এবং সব 
জনিসকে ধরে রাখে । তাই আমরা 
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অমূলক কারণ এখন ছবির দিকে দেখ 
তাদের পাও কিন্তু পৃথিবীর সাথে লেগে 
আছে। ঠিক আমাদের মত । আমরা 
কি পড়ে যায়? না। যায় না। আমরা 
যদি উপরের দিলে লাফ দেই তাহলে 


এসে মাটির সাথে লেগে থাকি | মানে 
পড়ে যায় । তাহলে পড়ে যাওয়া মানে 
হচ্ছে মাটির সাথে লেগে থাকা । 
সুতরাং পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যারা আছে 
তারাও মাটির সাথে লেগে আছে। 
তাহলে পড়ে যাবে কেন? পড়বে না। 
আর পড়লেও মাটির সাথে লেগে 
থাকবে । তাদের পড়ে যাওয়া মানে 


ছিটকে যাওয়া যদি মনে করা হয় 
তাহলে তা হবে আমাদের উপরের 
দিকে উঠে যাওয়ার মত । আমরা কি 
উপরের দিকে উঠে যাই? না। যাই 
না। তাহলে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যারা 
আছে তারাও উপরের দিকে উঠে যায় 
না । মানে ছিটকে যায় না। মানে পড়ে 
যায় না। কারণ পৃথিবী যেভাবে 
আমাদেরকে মাটির সাথে লাগিয়ে 
রাখেছে ঠিক সেভাবে তাদেরকেও 
মাটির সাথে লাগিয়ে রাখে । 

আবার ছবির দিকে দেখ | তাদের মাথা 
কিন্তু আকাশের দিকেই আছে । যদিও 
ছবিতে দেখতে মনে হচ্ছে তাদের 
মাথা নিচের দিকে । আসলে নিচের 
দিকে নয়। কারণ আগেই বলেছি 
নিচের দিক মানে হচ্ছে আমাদের 
পায়ের দিক | মানে মাটির দিক । আর 
উপরের দিক মানে আকাশের দিক, 
মানে আমাদের মাথার দিক | সুতরাং 
পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষদের পাও 
ঠিক আমাদের মতই মাটির দিকেই 
আছে । আর তাদের মাথাও আমাদের 


এবার অন্য প্রশ্নটির দিকে আসা যাক । 
পৃথিবী পুরোটাই নিচের দিকে পড়ে 
যাচ্ছে না কেন? ছোট্ট বন্ধুরা এই 
আগে বুঝতে হবে যে আমাদের এই 
পৃথিবী মহাকাশের অতি ক্ষুদ্র একটি 
অংশ । আমাদের পৃথিবীটা হচ্ছে একটি 
গ্রহ । আর আমাদের সূর্য হচ্ছে একটি 
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নক্ষত্র | গ্রহের নিজস্ব আলো থাকে 
না,নক্ষত্রের নিজস্ব আলো থাকে 
এরকম হাজার হাজার কোটি কোটি 
গ্রহ নক্ষত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে 
মহাকাশে রাতের আকাশে যে তারা 
গুলো আমরা দেখি সেগুলোই হচ্ছে 
গ্রহ আর নক্ষত্র । দেখতে যেন মনে হয় 
একটা আরেকটার গায়ের সাথে 
লাগছে । আসলে এগ্তলো একটা 
আরেকটা থেকে অনেক অনেক দূরে 
দূরে থাকে | খুব দূরে বলেই দেখতে 
কাছাকাছি বলে মনে হয় । তো এরকম 
হাজার হাজার কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র 
গুলোও কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মত 
একেকটা চুম্বক মানে তারা প্রত্যেক 
জিনিসকে নিজের দিকে আকর্ষণ 
করে । এমন কি একেকটা অন্যটাকেও 
নিজের দিকে আকর্ষণ করে। 
প্রত্যেকটার আয়তন এবং ভরের 
একেকটার আকর্ষণ শক্তি একেক 
রকমের হয়ে থাকে । এদের যেরকম 
আকর্ষণ শক্তি আছে সেরকম আবার 
বিকর্ষণ শক্তিও থাকে প্রত্যেকটার 
দুরত্ও হয়ে থাকে আলাদা । 
প্রত্যেকটার ভর আয়তন আর দুরত্ব 
সব দিক দিয়ে হিসেব করে আল্লাহ 
তালা এগুলোকে এমন স্তরে রেখেছেন 
যে একেকটার আকর্ষণ আর বিকর্ষণ 
শক্তির কারণে প্রত্যেকটা শুন্যের উপর 
ভেসে থাকতে পারে । 

যেমন মনে কর দুটি চুম্বকের 
মাঝখানে যদি একটিলোহারাখাহয়, 
তাহলে যে চুম্বকটার শক্তি বেশি [কাছে 
হওয়ার কারণে হোক বা বড় হওয়ার 
কারণে হোক] সেই চুম্বকটার সাথে 
লোহাটা লেগে যাবে । কিন্তু যদি 


দিকেই যাবে না। এমন কি শৃন্যে 

ভেসে থাকবে । ঠিক সেভাবে গ্রহ 

নক্ষত্র গুলো শুন্যে ভেসে আছে। 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 
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আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাঁচ কপির এসেন্স দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্মে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঞ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য আগ্রম পরিশোধ করতে হয় । 


রা 
৮ - 
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চি ডি হলে ব্যাংক ড্র 020, বু 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অ ফসে [38,057 3েথথা, 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে ] বে 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার নাতনি ০91016-1 
ডাক- যোগে পাঠানো হয়। 130102৩2] & 4১108) 00811195, 
দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 
৪ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 
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৬ ৬ 


কেন? 

ওরে মানুষ তোমার জন্ম মানবের দেহে 

আজ মনুষ্যত্ব কেন তেমার নাই, 

কেন তুমি চল ভোগ আর কামনার মোহে 

বিবেক মান বিবেকের মত কিছু নাই । 
কেন শুননা তুমি করুন কান্না অনাথের 
কভু দেখনা ব্যতিথার কষ্ট অভাবী পথের 
কেন অনুভব করনা রোগীর পিড়ীত জ্বালা 
শিক্ষিত চেন না! চেন শুধু নাট্য পাঠশালা । 

কেন তুমি চাওনা শুনিতে কষ্টে ভরা গল্প 

তুমি জান? তোমার এ জীবন অতি অল্প, 

আর কত তোমার দরকার ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র। 
কেন দুর্নিতীর হাতে গড়া দালান কোটা যত 
দেখ!তুমি হবেই কোনদিন কারো কাছে নত, 
তোমার সব আছে কেন আরো দরকার 
মাটি হবে একদিন তোমার সব অহংকার । 


মোহাম্মদ আবু তৈয়ব 

হে বীর! যে দীপ্তি জ্বেলেছে বাংলার ঘরে ঘরে 

যে বৈভব দিয়ে গড়েছ জিরি, জমিরিয়া ও আরো অন্যান্য 
তখন পুলক, আহ্লাদ, সন্তোষ ছিল 

মানুষের অন্তরে অন্তরে । 


তখন গগন ছিল নীলাভ সাদাটে, রবি উদিত হত নূর হয়ে, 


অনিল উড়াত তোমার ভ্বাণ দেশে দেশে | 

বিহঙ্গের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো তোমার সুর 

পল্লবরা নেচে নেচে মেতে নিয়ে যেত বহুদূর । 
তখন পাতক গলে হত পুণ্য, কুসংস্কার হত নিশ্চিন্ন। 
তখন মানুষ কুরআন-সুনাহর রঙে ছিল পরিপূর্ণ । 
আজ তোমার কাননে শকুন মেলেছে ডানা 

আজ তোমার মুমূর্ষে ব্র্ান স্ট্রোক করে ধরা । 

আজ তোমায় হতে হবে অপ্রতিরোধ্য । 
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দ্বীপ্ত শপথ করি 
মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক শামসী 


খোদার জমীনে তার বিধান কেন কায়েম হচ্ছে না? 
এর পিছনে মূল কারণ কি ভেবে দেখ না। 
কুরানে পাকে আল্লাহ বলেন আকীমুদ্দীন 

এর জন্য চেষ্টা আমরা করে যাই প্রতিদিন | 
ইসলামের বহু বিধান প্রশাসনের সাথে যুক্ত, 

হুদুদ এবং কিসাস হল তাদের অন্তর্ভূক্ত । 

তার অনুসরণ করেন খোলাফায়ে রাশেদীন । 
আমাদের কারণে ধসে যায় তাদের গড়া প্রাচীর 
তাইতো এখন নত হয়েছে আমাদেরই শির । 
আমরা এখন ভুলে গেছি অতীত ইতিহাস 

তাই আমাদের ওপর নেমে এসেছে নির্মম পরিহাস । 
এখনও যদি আমরা তাদের অনুসরন করি, 
খোদার জমীনে তার বিধান কায়েম করতে পারি । 
সবখানে চলছে এখন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র 

ভেঙে এসব কায়েম করি ইসলামী শাসনতন্ত্র । 
এই দেশের সর্ববিধান নেই তার ওপর আস্থা 
নব্বই ভাগ মুসলিম দেশের একি অবস্থা? 
জেল-জুলুম আর অত্যাচার ভয় করে না মুসলমান 
প্রয়োজনে রক্ত দেবে করতে কায়েম তার বিধান | 
নারীনীতি শিক্ষানীতি নামে কত বাহানা, 

খোদাভীরু মুসলমানরা মেনে নিতে পারে না । 
আসুন সবাই এঁক্য হয়ে গণ-আন্দোলন গড়ি, 
খোদার বিধান কায়েম করতে ছ্বীপ্ত শপথ করি । 
যোগ্য আমীর ধরে আমরা করি সদা অভিযান 
তাহরে আমরা করতে পারব কায়েম ইসলামী শাসন । 


6০৬০: 


কলমের কথা: 
রা পৃিবীর বাদশাহ 


ভালোবাসার পঙক্তিমালা 

হে রাসুল! যেদিন তোমার সুমধুর নাম শুনেছি, গোলাবের 
পাপড়ির মতো স্বচ্ছ-পবিত্র গুণাবলি জেনেছি, 
শ্রেষ্ঠকিংবদন্তিকে যেদিন পড়েছি, সেদিন তোমার 
প্রেমসরোবরে অবগাহন করেছি । তোমার ভালোবাসানির্বরে 
তৃষ্তা নিবারণ করেছি। তোমার জন্যে জীবন বিলিয়ে 
দেয়ার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেছি। 
প্রিয়নবী! শিল্পী প্রিয়জনকে সাজায় কাগুজেসম্ভারে; রংতুলির 
আঁচড়ে, আর আমি তোমাকে... হৃদয়ক্যানভাসে; প্রেমতুলির 
আচড়ে । কবি তো ভালোবাসার মালা গাথে শব্দসমাহার 
দিয়ে, আমি তো... প্রেমসাগরের নীলাভ মুক্তা দিয়ে। 
সুরকার সুর তুলে পার্থিব যন্ত্রের মূর্না দিয়ে, আর আমি... 
হৃদয়তন্ত্রেরে অকৃত্রিম সুরছন্দ দিয়ে । সাহিত্যিকের 
ভালোবাসা তো কলমের কালি দিয়ে, জানো! তোমার কথা 
লিখি হৃদক্ষরা রক্ত ও ভালোবাসার জিয়নকাঠি দিয়ে । বক্তা 
প্রিয়জনের কথা বলে বক্তৃতার ঝংকার দিয়ে, আমি... উষ্ত 
রক্তের উচ্ছ্বাস দিয়ে । দেখ,কত তফাৎ! কত ফারাক!! 
তাদের ভালোবাস কত করি! আমার ভালবাসা কত 

11 
হে আমার স্বপ্ন ও স্বপ্নচারিতার আধার! তোমাকে যখন কেউ 
ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করে, কটুক্তিকর সিনেমা করে, বুকটা আমার 
ফেটে যায় । পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায় । হৃদয়তন্ত্ী 
বেহাগ-বাগে বেজে উঠে । হদয়প্রাসাদে আগুন ধরে যায় । 
আর প্রেমাগ্নি যখন অন্তরে জ্বলে উঠে, তা নয়নের আশ্রয়ে 
বাষ্প সৃষ্টি করে । অতপর জলে পরিণত হয়ে স্রোতধারা 
বইতে থাকে | সে জলে হয়ত বাহ্যবহ্ সহজেই নির্বাপিত 
হবে, কিন্তু মনের আগুন যে দ্বিগুণ, চতুরণ, শতগুণে জ্বলে 
উঠে । দেখ, কত গভীরে ভালোবাসার শিকড়! কত উর্ধ্বে 
ভালোলাগার শিখর!! 
তোমাকে যখন কেউ “দি হান্দ্রেটের” শীর্ষে তুলে, তখনও 
আমার ভালোবাসার অপমান হয় । আমার প্রাণের স্পন্দনকে 
কেন নাস্তিক-মুরতাদ-কাফিরের সাথে তুলনা করা হলো? 
কেন আমাকে অপমান করা হলোঃ? কেন? 
প্রিয়নবী! সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি । তোমার দেওয়া 
নির্দেশনা থেকে পাথেয় গ্রহণ করি । তোমার রেখে যাওয়া 
উর 
সর্বস্থরে বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা করি । শুধু তোমাকে... 
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এগুলি কলম থেকে নিঃসৃত কোন পঞ্চিলতা নয়, বরং 
আত্মার অন্তস্থল থেকে উৎসারিত ভালোবাসার পউক্তিমালা । 


তাই খোদার সমীপে আর্তনাদ! এ অধম তোমার 
জিয়নকাঠির মতো করকমল থেকে যেন হাওযে কাউছারের 
অমিয় সুধা পান করতে পারে | (আমিন) 


ইযাযুল হক সদস্য: ০৩] 
হে জদীদ এটি 
রহিম উল্লাহ শরীফ [সদস্য: ... 
শুভ্র চিবুক, তীক্ষ্ম দু'চোখ 
সেদিনও দেখেছি তারে । শীসন নামে শোষণ 
সময়ের মাঝে কতটা মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 
ফারাক সদস্য: ০৫] 
তখনও বুঝিনি আহারে! শাসন নামে করছে শোষণ 
যষ্ঠি হাতে কজন সাথে এক শকুনের দল 
শেত ভবনের পানে তাদের দরুন ঝরছে ধরায় 
পায়ে পায়ে তারে যেতে বিরহ চোখের জল । 
দেখেছি গুম করে আর হত্যা করে 
হাদিসের মায়া টানে । চলছে শকুন দল 
যাবে তো যাও...তবে ভোট দিয়েছি ন্যায় শাসনের 
এভাবে কখনো ভাবিনি তবে একি ফল! 
৪9 ভাসাবে না হাতটা রেখে 
় রমন 
ভাসাবে গোটা ধরণী । ১১১০৮ 
আজকে তুমি নেই এ ভবে, দেশের জনগণ । 
আছে গো হাজারো স্মৃতি ডিজিটালের দোহাই দিয়ে 
তোমার বিহনে কেদে ফিরে. করছে নির্যাতন 
৫৮ না এমন শাসন মানবে না আর 
দি তুমি জন সাধারণ । 
টিসু শাসন নামে করলে শোষণ 
েরোনারা। ঠাই পাবেনা দেশে 
জোহগ্নাময়ী সেদিন রাতে এদেশ থেকে ভাগতে হবে 
তোমায় দিয়েছি মাটি 880055558 
তুমি নেই! তুমি নেই! সত্য পথে লড়ছে যারা 
তোমার দেখানো পথ হবে তাদের জয় 
নাইকো তোদের ভয় | 
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শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


৪৭ 


৪৮. 


৫৫. 


৫৬. 


৫৭. 


৫৮, 


৫৯. 


. মুহাম্মদ নুরুল আহাদ (সোহাগ), বাড়ি % আবুধার বাড়ি, 


গ্রাম % মাঈট ভাঙ্গা, ডাকঘর: চৌধুরী বাজার, থানা: সন্দ্বীপ, 
জেলা: চট্টগ্রাম 

মুহাম্মদ অলী উল্লাহ, বাসা 7 ৪, লেইন 4 ৫, সোনালি 
আবাসিক এলাকা, হালিশহর, চট্টগ্রাম-৪২২৪ 


. হাফেজ মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন মিসবাহ, ছাত্র: জামিয়া 


ইসলামিয়া পটিয়া, তিবিবয়া, পটিয়া, চট্গ্রাম-৪৩৭০ 


শিক্ষা ভবন (৪র্থ তলা), পটিয়া, উট্গ্রাম-৪৩৭০ 


. মুহাম্মদ সাদ্দাম হুসাইন, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 


রুম 7 ১১, তিবিবয়া ভবন (২য় তলা), পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


রুম % ২, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


. মুহাম্মদ ইয়াসীন বিন নূর, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া 


পটিয়া, রুম % ৩১২, দারে জদীদ, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


. মুহাম্মদ রহীম উল্লাহ শরীফ, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া 


পটিয়া, রুম % ২৭০, দারে কদীম, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
এম এ আরাফাত ইবনে হাজী আকবর আলী, গ্রাম: বোদা 
বাজার, থানা পাড়া, ডাকঘর+থানা: বোদা, জেলা: পঞ্চগড় 
ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 ১৬৪, দারে কদীম, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

মুহাম্মদ জাকের উল্লাহ সাদেক, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, রুম 7 ০৫, তিবিবয়া ভবন (৩য় তলা), পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮১৯-৩৫৮৭৫২ 

মুহাম্মদ আবদুল হামীদ আল-আজাদ, বি আলম স্টোর, 
লাইট হাউজ, সি বিচ, কক্সবাজার 

মুহাম্মদ শাবিবর আহমদ, গ্রাম + ডাকঘর: ছোট বাহির 


দিয়া, থানা: সালথা, জেলা: ফরিদ 


৬০. ৯15 


ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 4 ১, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), 
পটিয়া, উট্গ্রাম-৪৩৭০ 


শ* ফোরামের নিয়মাবলি » 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় | 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

ঙ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
রি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 7111_5712/1771.0(6)277071.0077 


21100000000 সদস্যকুপন 11110100100 
* বাড়ি/রুম.... 
* মোবাইল: ছি [অফিস কর্তৃক পূরবী] ্ 
্ ঘর টি এ 
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_॥ আত্তার্তহীদ ৪১ 


কথায় কথায় উত্তর 


১. হাদিসগ্রন্থ “মুয়াত্তা মালিক'-এর বাংলা অনুবাদক 
কে?- [2] শায়খুল হাদিস আজিজুল হক ঞ্কছি [] 
মুফতি ফজলুল হক আমিনী এ্ক্ছি [] মাওলানা 

২. ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে 
প্রথম পালিত হয় কত সালে? [] ২০০০ সালে 
২০০১ সালে] ২০০২ সালে 

৩. ইংরেজি ভাষায় বাংলা ভাষার কোন বর্গের ৪টি বর্ণ 
অনুপস্থিত? [] ট' বর্গ] “ত" বর্গ] "বর্গ 

৪. “ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয় কবে? |] 
১৮০২ সালে [] ১৮০০ সালে] ১৮০১ সালে 

৫. গম্প্রতি কোন ইহুদি ভ্রণবিজ্ঞানী ইসলাম গ্রহণ 
করলেন?- [_] রবার্ট গিলাম [] থমাস এইচ জনসন 
[] ক্রিস ম্যাসন 

৬. রাশিয়া আফগানিস্তানকে দখল করে কখন? [] ১৯৭৯ 
সালের জানুয়ারিতে [] ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে [] 
১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে 

৭. সাংস্কৃতিক নীতি সংক্রান্ত “বিশ্বকনফারেস ২০১২, 

ত হয়েছিল কোথায়? [2] ওয়াশিংটনে 
দিলিতে [_] ম্যাক্সিকোতে 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


১. শীকর- [_____1২.মার- [1 
৩.শিকড়- [____ 1 ৪.মাড়া- [_____ । 


ডিসেম্বর+১২ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তরঃ: ১. ৩৩টি, ২. ডেনমার্কের, ৩. ড. 
মাওলানা আবদুল জলীল, ৪. ১৯৮৫ সালে €. 
ইন্দোনেশিয়া, ৬. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া 
রজছি ৭. নাকের | 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. পানির কণা, ২. প্রহার/আঘাত, ৩. 
বৃক্ষমূল, ৪. পিষ্ঠ করা (আখ মাড়া)। 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মার্৮'১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর ফেব্রুয়ারি'১২ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


মার্চ ১৩ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 

নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 

বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 

হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 

সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 

প্রথম পুরস্কার: ৯ ৯০-১০০) মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 

উর ১০০ মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি মেয়ে প্রতিযোগীদের জন্য 
সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 


প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 

ডিসেম্বর”১২ বিজয়ীগণ: 


১. মুহাম্মদ ওয়ায়েজ উদ্দীন সদস্য: ১৬] 
২. মুহাম্মদ আমির সিদ্দীকী (সদস্য: ১৩] 
৩. মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক শামসী [সদস্য: ৩৫] 


এ ছাড়া আরও যারা অংশগ্রহণ করেছ: 


মুহ মদ অ রি ফ উল্লাহ রশীদ [সদস্য: ১২] 
মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ মুবারক সদস্য: ০৫] 
মুহাম্মদ হেদায় তুন্পাহ [সদস্য: ২৬] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্পা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪,১ ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


ভারতের তৃণমূল কংগ্েস এমপি সুলতান আহমদ বিতর্কিত 
লেখক সালমান রুশদিকে “শয়তান' বলে উল্লেখ করেছেন । 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রুশদিকে 
কলকাতা সফরে বাধা দান প্রসঙ্গে সুলতান আহমদ 
বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তাকে কলকাতায় ঢুকতে বাধা দিতে 
পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে ঠিক কাজটিই করেছেন । রুশদির 
কাছ থেকে আমাদের শেখার মতো কিছুই নেই। 
পার্লামেন্টের নিম কক্ষের সদস্য সুলতান আহমদ তৃণমূল 
কংগ্রেস জোট সরকার থেকে বেরিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত 
পর্যটন বিষয়ক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন । তিনি বলেছেন 
রুশদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, “আন্তঃধর্মীয় সঙ্কট” উক্কে 
দেয়া। তিনি বলেন, বাক স্বাধীনতার নামে কাউকে 
মহানবীকে অবমাননা করার অধিকার দেওয়া হয়নি । 
সুলতান আহমদ বলেন, তিনি কোন লেখক নন, তিনি 
আসলে একটা শয়তান । 


কাউন্সিলর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে মুসলিম 
বিদ্বেষী মন্তব্য করেন । 

ফেইসবুকে নিজের স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, ইসলামী নীতি 
অনুযায়ী মুসলিম মহিলারা যে বোরকা পড়েন তা “ময়লার 
ব্যাগের মত ।' ফেইসবুকে এ মন্তব্য করায় টোরি 
কাউন্সিলরকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তদন্ত 


চলছে। 
এদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদে লন্ডনের মুসলিম সেফটি 
ফোরামের চেয়ারম্যান আজাদ আলী বলেন, “এটি ইসলাম 
আতঙ্কের একটি জঘন্য উদাহরণ । আমরা আশা করব 
কনজারভেটিভ দল এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবে ॥ 


লরি ৮] 
5 +% ৮4৪৫ 


গুপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত- 
তাওহীদ প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার 
লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে হবে । 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং 
আধুনিক বিজ্ঞান-পরযুক্তি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ- 
সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 
* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে 
ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে /১-4 
সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
 আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি 
প্রেরণ জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। 
অনুবাদের ক্ষেত্রে মুলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি 
প্রেরণ করতে হবে । 
গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে 
লেখকের নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে 
পাঠাতে হবে । 
ভাবার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত 
বানান রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন 
লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ 
করে। 
ঙ লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে হবে। 
যেমন আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল 

ক্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, 
হাদীস; ৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির 
ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক । 
গ লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । 
লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া 
হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । 
আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য 
সম্মানি প্রদান করা হয় । 
৪ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সীমিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো 
নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 
গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি 
প্রেরণ আবশ্যক । 


ফোরামের যাত্রা শুরু 


১8৫ ইসলামী লেখক ফোরাম” 


ফটোজার্নালিস্ট আাসোসিয়েশন 
এ মিলনায়তনে সাধারণ সভায় সভাপতি পদে 

নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক সমকালের সহ- 
সম্পাদক ও মাসিক আল আশরাফের নির্বাহী সম্পাদক 
মুফতি এনায়েতুল্লাহ । সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন নতুন 
বার্তা ডটকমের সহ-সম্পাদক ও মাসিক আর-রাশাদের 
নির্বাহী সম্পাদক জহির উদ্দিন বাবর । সাংগঠনিক সম্পাদক 
পদে ইসলামবার্তী ডটকমের সম্পাদক গাজী মুহাম্মদ 
সানাউল্লাহ এবং অর্থসম্পাদক পদে নুরবিডি ডটকমের 
সম্পাদক সৈয়দ শামছুল হুদা বিজয়ী হয়েছেন । 
অন্য নির্বাচিতরা হলেন: সহ-সভাপতি আইটি বিশেষজ্ঞ 
ইউসুফ সুলতান ও মাসিক দাওয়াতুল হকের নির্বাহী 
সম্পাদক কাজী আবুল কালাম সিদ্দিক, সহ-সাধারণ 
সম্পাদক মাসিক পাথেয়র সহযোগী সম্পাদক মাসউদুল 
কাদির ও মাসিক আদর্শ নারীর সহ-সম্পাদক মুনীরুল 
ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাসিক আলোর পথের 


সম্পাদক খন্দকার মুজাম্মিল, দফতর ও প্রচার সম্পাদক 
পাক্ষিক মুক্ত আওয়াজের সহ-সম্পাদক আবদুল গাফফার 
এবং আইন সম্পাদক আ্যাডভোকেট মোস্তফা জামাল 
ভূইয়া । 


মার্চ ১৩ 


পল্টনে শিক্ষানুরাগী অধ্যক্ষ ডা. আবদুল করিম 


আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী এঞ্ছ-এর 

জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা সভা ও 

লেখালেখি বিষয়ে কর্মশালা ৮ মার্চ 
আগামী ৮ মার্চ জুমাবার জাগৃতি লেখক 
১ ফোরামের উদ্যোগে আল্লামা হারুন 
স্৮ ইসলামাবাদীর এ্রহ্ই-এর জীবন ও কর্ম 
ত্র শীর্ষক আলোচনা সভা ও লেখালেখির 
হত মৌলিক কলাকৌশল শীর্ষক এক কর্মশালা 
চট্টগ্রাম নগরীর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে । 
আলোচনা সভা ও কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে আল- 
মুফতি মুহাম্মদ শামসুদ্দিন জিয়া উপস্থিত থাকার কথা 


রয়েছে। 


8 বিশেষ অতিথিদের মধ্যে দৈনিক নয়াদিগান্তের আন্তর্জাতিক 


বিষয়ক সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা লিয়াকত 
আলী, আল্লামা সাইয়েদ আবু নোমান, বিশিষ্ট চিকিৎসক, 
ও হারুন 


র চেয়ারম্যান মাওলানা রাশেদ 
হারুন ছাড়াও ওলামা, লেখক, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন । 
অন্যদিকে প্রশিক্ষক হিসেবে তরুণ আলিম সাংবাদিক জহির 
উদ্দিন বাবর, গাজী সানাউল্লাহসহ আরও অনেকে উপস্থিত 
থাকবেন । অনুষ্ঠানে সকলকে স্ববান্ধব যোগদানের জন্য 
জাগৃতি লেখক ফোরামের সভাপতি, বিশিষ্ট আলিম ও 
ভাষাবিদ মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযাহ অনুরোধ 
জানিয়েছেন । 


ইতালির সিভি জনযানযামাম বাহার দিযে 
চর্চা ও মতপ্রকাশের নামে যাতে কেউ মুসলমানদের ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত করতে না পারে সেজন্য সরকারের তথ্য 
মন্ত্রণালয় ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন 


২০ ফেবরয়ারি'১৩ ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশের 
পুরানা পল্টনস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে সংগঠনের সভাপতি 
মাসিক আদর্শ নারী সম্পাদক মুফতী আবুল হাসান 
শামসাবাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নেতৃবৃন্দ সরকার 
ও সম্মানিত খতিবদের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানান । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৪ 


এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাসিক আল- 
হকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক রাবেতা আদবে আল- 
ইসলামীর বাংলাদেশ ব্যুরো প্রধান আল্লামা সুলতান যওক 
নদভী, বক্তব্য রাখেন মাসিক আত-তাওহীদ সম্পাদক ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেন, সংগঠনের সহ-সভাপতি মাসিক 


যাচ্ছে। যাতে প্রজন্ম চত্রের আন্দোলনে 
অংশগ্রহণকারী অনেকের অভিভাবকরাও ব্বিত । 


অতএব জাতির ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মকে ইসলাম বিরোধী 
মনোভাব পোষণ এবং ধর্মদ্ৰোহী নাস্তিক আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন ও তাঁর প্রিয় নবীর দুশমনদের কুপ্ররোচনা থেকে 
নিজেদেরকে রক্ষায় মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের জনগণের 
কৃষ্টিকালচারকে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয় । 


বালিয়ার পীর সাহেব মাওলানা গিয়াস 
উদ্দিনের ইন্তিকাল 


প্রখ্যাত আলেম, দেশবরেণ্য বুযুর্গ ব্যক্তিত্ শায়খুল হাদীস 
মাওলানা গিয়াস উদ্দিন বালিয়ার পীর সাহেব বিগত ২ 
ফেকুয়ারি শনিবার ইন্তেকাল করেছেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন! মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ 


বছর । 
বালিয়ার পীর সাহেব ছিলেন একাধারে মোমেনশাহী জেলার 
ফুলপুর থানাধীন প্রাচীন ও এঁতিহ্যবাহী আশরাফুল উলুম 
বালিয়া মাদরাসার সদরুল মুহতামিম (মহাপরিচালক) ও 
শায়খুল হাদীস, আল্লামা নূরুদ্দীন আহমাদ গহরপুরী এই 
এর অন্যতম প্রধান খলীফা, বেফাকুল মাদারিসিল আরবিয়া 
চু কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সহ-সভাপতি 
এবং মোমেনশাহী জেলার আলেম-উলামাদের বৃহত্তর 
অরাজনৈতিক সংগঠন ইত্তেফাকুল উলামার মজলিসে শুরার 
সভাপতি 
বালিয়া মাদরাসাতেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন । 
এই সময়ে তিনি হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
এ্ই-এর বিশিষ্ট শাগরেদ হযরত মাওলানা সাইয়দ ফয়যুর 
রহমান ঞরক্ছি এবং হজরত মাওলানা দওলত আলী ঞ্াহি- 
এর সাহচার্য লাভ করেন। এরপর দেশের অন্যতম 
খ্যাতনামা বুযুর্গ আলেমে দীন হজরত মাওলানা নুরুদ্দীন 
আহমাদ গহরপুরী এ্ঞ্ট-এর তত্বীবধানে উচ্চতর শিক্ষা 
লাভের পাশাপাশি তাঁর দীর্ঘ সাহচার্য লাভ করেন । ১৩৮১ 
হিজরী সনে গহরপুর মাদরাসা থেকে তিনি দাওরায়ে হাদীস 


মার্চ ১৩ 


রহ নি রাজরিডি 


তিনি ৃহ্র মোমেনশাহীর আলেম-উলামা ও ধর্মপ্রাণ 
মানুষের অন্যতম প্রধান মুরুববী ছিলেন । প্রায় অর্ধ শতাধিক 
কওমি মাদরাসার মজলিসে শুরার সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন তিনি । এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় ও 
বৈষয়িক প্রয়োজনে তার কাছে ছুটে যেত । তিনি মনযোগের 
সঙ্গে তাদের প্রয়োজন শুনতেন এবং সমাধানের চেষ্টা 
করতেন । সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন ধর্মীয় মাহফিলে 
কাটাতেন ৷ হাজার হাজার মানুষ তার হাতে বায়আত 
হতো | তিনি তাদের ইসলামী তালীম দিতেন । দেশের শীর্ষ 
আলেম উলামাদের প্রাটফর্মগুলোতে তার অংশগ্রহণ ছিল 
প্রথম সারিতে | যে কোনো ধর্মীয় আন্দোলন সংগ্বামে তার 
সরব উপস্থিতি ছিল । দেশের বিভিন্ন মাদরাসায় তিনি বুখারী 
শরীফের দরস দিতেন । জীবনে লক্ষাধিক ছাত্র তার কাছ 
থেকে হাদীসের দরস গ্রহণ করেছেন । 

১ ফেব্রুয়ারি রাতে বালিয়া মাদরাসার সভা চলাকালে তিনি 
অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ শরীর নিয়েই প্রথা অনুযায়ী 
সভার লাখ লাখ লোকের উপস্থিতিতে খতমে বুখারীর দরস 
দিয়ে রাত ১২টায় তিনি মুনাজাত পরিচালনা করেন। 
অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় তাতক্ষণিক তাকে ময়মনসিংহ 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে সেখানেই 
ভোর €টা ২০ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন । তার প্রতি 
মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায় বাদ আসর 
নামাজে জানাযায় লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতি থেকে । 


হয়েছে। 
সারাদেশে নফল রোজা পালন 

আল্লাহ, মহানবী গ্রঞ্জ ও ইসলাম নিয়ে নাস্তিক-মুরতাদদের 
কটুক্তির প্রতিবাদে আমার দেশ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর 
করেন ধর্মপ্রাণ অনেক মুসলমান । রোজা শেষে বিভিন্ন স্থানে 

আলোচনা, দু'আ ও ইফতার মাহফিলও 
অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আমার দেশ কার্যালয়ের 
সভাকক্ষে আমার দেশ পাঠকমেলা ঢাকা মহানগর শাখার 
উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের 
আয়োজন করা হয় । এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলাম, 
মহান আল্লাহ, রাসুল রঞ্জু, নামায ও রোযা নিয়ে ব্লগে 
কুৎসিত ও অশ্লীল ভাষায় অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদ 
জানানো প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন 
আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান | তিনি বলেন, 
ইসলাম ও রাসূল &ঞ্জ-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে ধর্মপ্রাণ 


নেমে এসেছে । 
[| আত্তার্তহীদ ৪৫ 


50955155222 


দায়িরাত্ুল আদব আল-ইসলামীর 
উদ্যোগে সেমিনার সম্পন্ন 
জমিরিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 'দায়িরাতুল আদব 


. আল-ইসলামী*র উদ্যোগে গত ১১ ফেব্রুয়ারি সোমবার, 


.. দারুল হাদীস মিলনায়তনে জামিয়া পটিয়ার “পাঁচ প্রধান" 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া (জমিরিয়া কাসেমুল উলুম) 
পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন 
সংস্থার উদ্যোগে আসছে ২৭, ২৮ ও ২৯ জুমাদিউস সানী 
১৪৩৪ হি. মোতাবেক ৮, ৯ ও ১০ মে ২০১৩ খি. বুধ, 
6 

হিফযুল কুরআন ও ৩য় হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হবে । 


রা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
বিভাগ “শুবায়ে মুশাআরা এবং “দায়িরাতুল আদব আল- 
ইসলামী'-এর উদ্যোগে বিশিষ্ট ইসলামি কবি ও লেখক 
মাওলানা আবদুল জলীল কওকবের তত্বাবধানে গত ২৯ 
রবিউল আউয়াল, ১১ ফেব্রুয়ারি রোজ সোমবার বাদে 
মাগরিব দারুল হাদীসে “সীরাতুন্নবী ক্র্ী' শীর্ষক এক 
আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় । জামিয়ার ছাত্রআালোচনা সভায় 


সভাপতিত্ব করেন, ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা 
কলিমুল্লাহ দা. বা. । 
পুঁজিবাদ বিষয়ক বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 


৬ ফেব্রুয়ারি ১৩ বুধবার বাদে ইশা জামিয়া মিলনায়তনে 
পা (081)1111517)' বিষয়ক এক শা বিতর্ক 

ত হয় । পরিচালনা করেন, জামিয়ার যুক্তি ও 
শেল প্রধান, শারিহুল হাদীস আল্লামা রফীক 
আহমদ এবং সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ইসলামি 
আদীব ও আরবী সাহিত্যিক মীর খলিলুর রহমান আল- 
মাদানী । টানটান উত্তেজনামূলক বিতর্ক সেমিনারে 
আসাতিযায়ে কেরাম ও হাজার-হাজার ছাত্রদের উপস্থিতিতে 
জামিয়ার মুনাজের ছাত্ররা 40:801681151)” বিষয়ের পক্ষে- 
বিপক্ষে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের আলোকে 
দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করে । 


মার্চ ১৩ 


এর জীবন শীর্ষক এক আলোচনা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । 


বিশিষ্ট ইসলামি কবি ও সাহিত্যিক মাওলানা আবদুল জলীল 


কওকবের পরিচালনাধীন সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে 
উপস্থিত ছিলেন আল্লামা আবদুল মান্নান দানিশ । 
মুহতামিম (আল্লামা মুফতি আজিজুল হক ঞ্রঞ্ছু, আল্লামা 
শাহ ইউনূস এ্জ্ছি, আল্লামা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী 
ছু, আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম এ ও আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী দা. বা.-এর জীবন, কর্ম 
শিক্ষা ও অবদানের উপর আলোচনা রাখেন । 


শর্ট কোর্স বিভাগের 


উদ্যোগে সেমিনার সম্পন্ন 
গত ৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার বা“দে মাগরিব জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া শর্ট কোর্স বিভাগের আসাতিযায়ে কেরাম ও ছাত্ররা 
শর্ট কোর্স প্রাঙ্গনে “সীরাতে রাসূল করুঞ্জ' বিষয়ক এক 
আলোচনা সেমিনারের আয়োজন করেন । এতে সভাপতিত্ত 
করেন আল্লামা মীর খলিলুর রহমান আল মাদানী । 
লেখক ও গবেষক মাওলানা হাফেজ জাফর সাদেক । 


২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় জামিয়া পটিয়ার 
১0 5 

মসজিদে আয়োজিত উক্ত বৃত্তিগ্রদান অনুষ্ঠানে ছাত্রদের 
উদ্দেশ্য উৎসাহমূলক আলোচনা পেশ করেন আল্লামা রফিক 
আহমদ ও জামিয়ার শিক্ষা পরিচালক মুফতী শামসুদ্দীন 
জিয়া । এ বছর জামিয়ার দাওরায়ে হাদীস থেকে আতাউল 
মতীন, ইমদাদুল্লাহ, আবদুন নাফে । কামেলাইন দুয়াম 
থেকে ওসমান, আলী মরতুজা, হাবিবুল্লাহ মিসবাহ, 
ইয়াসিন, আনসারুল্লাহ, । জামাআতে চাহারুম থেকে তকী 
উদ্দীন, হাবীবুর রহমান, আহমদ । শাশুম থেকে মনিরুল্লাহ । 
হান্তম থেকে শাকের উল্লাহ । তাজবীদ বিভাগ থেকে মামুনুর 
রশিদ, আতাউল্লাহ, ওমর ফারুক । 


তথ) সৃত : ইবরাহীম আলোয়ারী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


রা 182 
2.7 এর পুণঃ যাত্রা 


উহ 


নিত 1৮ ডা নাজ দান করেন। 


পা ছাল রইস লাম হী লাহে (রহঃ) 


ব্রি মাওলানা ফোরকান আহমদ সাহেব (দাঃ বাঃ) 
১ 58 


মার্চ ১৩ 


মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ট্রাম এর উদ্যোগে 
সপ নূরাণী ৯১ 


আলববী 9 বালা ও হতে 
ৃ ূ »প | ্ ৃ 
২ 

66 ঠে€ ও টে69. 


দক! নিন 


| ধঠাং 


আনাম জাই অনল রে রাড গটয়া থাম 


১৫ ৮5৮1৭ খ**(2% ১ 


যোগাযোগ ৪- ০১৮১৯-১১১৮৯৫ 


_) আত্তান্তহীদ ৪৮ 


22৮৮ ০ 151 হু ৮ ক 1 
24 ৯৯০৮ হলি অলিক লাজ ৯০০ 


গরপ্রিল'১৩ 


৮.০ 
1117151217511155 


ওরাল ভ্যাকসিলের ল্যাবরেটরী টেস্ট: ফিকে হয়ে আসছে 'পোলিও মুক্ত দেশ গড়া'র স্বপ্ন 


পোলিও টিকা: প্রতিষেধক না অভিশাপ! 


১১ 

৯ রি 
ক০5.টি ক 

876106558/ 711058 63815101855 | 171 ১118৯, 811117106175 1াা), 


হজ [আল] লি] কতা 
[াএা818 10008: ৮ ] তো (8) 001), গেজ নী 171, ভিত দি 205, আ্0জাগাছাল [18 
- [টাসরছ, 212 1031 2 হি, চনহ: 051 এত দিত 2 
নু 51061101555 : নাও হজ [তা টিকে িঘখ০০০ এজ [সক বিজঃলনাদিগেজে ছিদাছল, জা 
1874. 0821 728৭ 
লিনা 27781112105 মননের, 18818011100 মআছ হত তত দানাদার মাজাকে হত, িদএ10815811-800,0 


নিয়মিত প্রকাশনার ৪৩ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, রবিউল সানী-জুমাদিউল আওয়াল”৩৪ 5 এপ্রিল ২০১৩ 


আত্তা্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততা্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 

ফেইসবৃক: জ/৬/৬/.0900901.0017/701011)15811951)990 
ই-মেইল: 7101160118019%115906)217811.00]া7 
01101811009(7)2117911.001) (সম্পাদক) 

ওয়েবসাইট: ভ/৬/৬/.10001011)1989%1160.0017 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টঘ্রাম 
দাম: পনের টাকা মাত্র 
1১107001815 /১(-695%1)9০90 


44771971111) 79771211097 151077110 79928701 271 
111277) 270175 174)1151120 /)) :41--97114 441-151977110, 
1741779, 07171122972, 1709771 1442927716 (97711912১41- 
১)2771111 44427151 (270 11907), 160, 4477927171107, 
0711192972-4900, 13972140251. 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

___ আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
জন্মনিয়ন্ত্রণ: শরীয়ত ও বিজ্ঞানের আলোকে 
___ আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 

বাংলা সনের উৎপত্তি ও বিকাশ 

__ মুহাম্মদ জোহর”ল ইসলাম 

“এপ্রিল ফুল' মুসলমানদের ট্র্যাজিক এক ইতিহাস 
___ মাজেদুল হক 

এপ্রিল ফুল: সংস্কৃতির ছন্নাবরণে এক মহামারী 
__ ইবনে আলতাফ 

ধর্ম-দর্শন 

মাযহাব মানতে হবে কেন? 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
“তায়েফ'-এর পার্বত্য অধিত্যকায় কিছু সময় 
_ ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

মানামা: আরব সংস্কৃতির রাজধানী 

___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

বিশ্বসাহিত্য 

মসনবীর গল্প 

__ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

মহানবী গ্রঞ্ট-এর শত মুজিযা 


___ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
্ 


_ ড. ইমতিয়াজ আহমদ 

্বাস্থ্-চিকিৎসা 

পোলিও টিকা: প্রতিষেধক না অভিশাপ! 
___ অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুলা]াহ 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-২ 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


1) 


৩৭ 


৩৮ 


৪২ 


৪৪ 


১ 


সাম্প্রতিক সময়ে পরিকল্পিতভাবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 
প্রচার ও ইসলামি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পর্দার বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালানো হচ্ছে । এ কাজটি করার জন্য বেছে নেয়া 
হয়েছে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া । ব্লগ, টুইটার ও 
ফেসবুকে ইসলাম ও মহানবী এজ ওলামায়ে কেরাম, 
মাদরাসা, ইসলামী এতিহ্য-সভ্যতা ও নির্দশন নিয়ে যেভাবে 
ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুরু হয়েছে তাতে দেশের সাধারণ মুসলমানরা 
শঙ্কিত । এসব মন্তব্য অতি পুরনো ও বস্তা পঁচা । ইবলিশের 
শেখানো বুলি মাত্র ৷ অসুর তাড়িত অসুয়াপর চিন্তার ফসল । 
যুগে যুগে ধর্মীশ্রিত মনীষীগণের দাতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন । 
এ সব কথা যারা বলে ও বিশ্বাস করে তারা চরম 
সাম্প্রদায়িক, আজন্ম অন্ধ ও সাংঘাতিক ভগ । 
সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট এ অসুস্থ প্রবণতাকে রোধ করা না গেলে 
আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও 
সম্প্রীতির পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
রেখে সংসদে আইন প্রণয়ন করে ধর্ম অবমাননা বন্ধ করা 
আশু প্রয়োজন । ১৬ কোটি নবীপ্রেমিক মুসলমানের প্রিয় 
মাতৃভূমিতে হযরত মুহাম্মদ ৬&্্-এর শানে যারা বারবার 
করে যাচ্ছে, তাদের যদি আমরা বিচারের 
মুখোমুখী দীড় করাতে ব্যর্থ হই তাহলে পুরো জাতির ওপর 
আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাপক গজব ও ভয়াবহ শাস্তি নেমে 
আসবে | কোন দুর্ভাগা ব্যক্তি যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ 
ও তীর প্রিয় রাসূলের সাথে ঠাট্টা, মস্করা ও উপহাস করে 
80 
বিলম্ব করেন না। ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত ভুরি ভূরি 
দেশে জনপ্রিয় জাতীয় কোন রাজনৈতিক নেতা নিয় 
অশালীন মন্তব্য করলে জেলে যেতে হয়, দেশদ্রোহিতার 
অভিযোগ আনা হয়, সে দেশে বিশ্বের সর্বশ্েষ্ট মহামানব 
হযরত মুহাম্মদ উ্্ঈ-কে নিয়ে কটুক্তি করে পার পেয়ে যাবে 
সেটা হয় না এবং হতে পারে না। 

বহুদিন যাবত কতিপয় সংবাদপত্র সময়ে সময়ে আলিম 
ওলামাদের ব্যঙ্গ চিত্রসহ কাল্পনিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় অনেকটা 99179811017 সৃষ্টি 
করে পত্রিকার কাঠতি বাড়ানোর জন্য । এভাবে হেয় 
প্রতিপন্ন করা হচ্ছে পীর-মাশায়েখদেরকে এবং আহত করা 
হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধকে | কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের 
এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদকগণ এ মিথ্যাচারের 
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হযরত মুহাম্মদ ্-এ 
মুখোমুখী দীড় করাতে হবে 


আশ্রয় নিচ্ছেন । দু'একটি জাতীয় দৈনিক তাদের জন্মলগ্ন 
থেকেই ইসলাম, হযরত মুহাম্মদ ্রঞ্জ, আলিম-ওলামা ও 
মাদরাসার বিরুদ্ধে বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন, 
অবমাননাকর কার্টুন অঙ্কন ও জঘন্য মিথ্যাচারের মিশন 
নিয়ে মাঠে নেমেছে । ইসলাম ধর্ম তাদের টার্গেট । বারবার 
ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে তারা । এদেশের বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীর উদারতাকে তারা দুর্বলতা ভাবছেন । 

একটি জাতীয় দৈনিক এদেশের মুসলমানদের দাড়ি-টুপি- 
মিসওয়াক ও আলিমদের নিয়ে বিদ্রপাত্বুক কার্টুন এঁকে 
চলেছে ।  দাড়ি-টুপি-মিসওয়াক-জুববা এদেশের 
মুসলমানদের এঁতিহ্যসমৃদ্ধ সংস্কৃতি । যেমন ধুতি-টিকি- 
ত্রিশুল-শঙ্খবালা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এবং ক্রুশ ও খ্রিস্টমাস 
ট্রি খিষ্টানদের সংস্কৃতি । তাঁর আঁকা কার্টুনগুলো পরীক্ষা 
করলে এর সত্যতা মেলবে। তিনি হিন্দু-মুসলমান 
সম্প্রীতির পথে বড় বাধা । বহু দাড়ি-টুপি-মিসওয়াকধারী 
মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন । কোন বিশেষ দলের মানুষ 
দাড়ি-ুপি রাখলেই সব মানুষ রাজাকার হয় না, যুদ্ধাপরাধী 
হয় না। একজন শিল্পী ছবি আকবেন কিন্তু কোন ধর্ম বা 
ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে যেন বিদ্রুপ করা না হয় । 

চিন্তার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিবেকের 
স্বাধীনতা সুশীলসমাজের ও সভ্য জীবনের গুরুতৃপূর্ণ 
উপাদান । এসব স্বাধীনতা ব্যক্তির সহজাত অধিকার । 
ইসলামে রয়েছে এসব অধিকারের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি । মত 
প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কিন্তু অন্য ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের 
প্রতি অসম্মান ও বিষোদগার নয় । আল্লাহর একত্সবাদ, 
মহানবী ক্র্-এর মান-মর্ধাদা ও আলিম-উলামাদের নিয়ে 
যারা দুঃসাহসিকতা দেখায় তারা মানুষ নয়, মানুষরূপী 
দানব। এ দেশে কতিপয় লোক আছেন যারা মারাত্বক 
সাম্প্রদায়িক ও বিদিষ্ট মনোভাব সম্পন্ন । ইসলাম ও 
মুসলমানের নাম শুনলে এদের গায়ে জ্বালা ধরে । এদের 
বাজে কথার জবাব দিতে গেলে সময় ও মেধার অপচয় 
ঘটে । বাংলাদেশ তো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ । কিছু 
দুর্বৃত্তের কারণে এ সম্প্রীতি নষ্ট হতে দেয়া যায় না। 
বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, পাশবর্তী দেশ ভারতে হিন্দু ধর্ম, 
ধর্মীয় গুরু বা শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম, ধর্মীয় গুরু নিয়ে কোন 
প্রশ্ন তোলা হয় না, সমালোচনা করা হয় না। বাংলাদেশ 
তার ব্যতিক্রম । এখানে ইসলাম ধর্ম, মহানবী ুঞ্ট ও ধর্মীয় 
নেতাদের ব্যঙ্গ ও উপহাস করা রীতিমত ফ্যাশন ও 
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রেওয়াজে পরিণত হয়েছে বিদেশী কোন প্রভুর এজেন্ডা 
বাস্তবায়নে তারা কুশিলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা 
এটাও তদন্ত সাপেক্ষ । দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের অব্যাহত 
আগ্রযাত্রার খবরে ঈমানদারগণ যে হারে উৎসাহিত ও 
প্রণোদিত হয়, তার শতগুণ বেশি বিক্ষুদ্ধ ও ক্রোধান্বিত হয় 
সাম্প্রদায়িক, উগ্রবাদী ও বিদ্বেষপরায়াণ কিছু বৃত্তিভোগী 
এজেন্ট | খড়কুটো ভেসে যাবে বলে কী প্রলয় আসবে না? 
নিশ্চয় আসবে আপন শক্তিতে, আপন গতিতে । 

এদেশে প্রতিটি মানুষের ধর্ম অবলম্বন, পালন, প্রচার ও 
ধময়ি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও অধিকার 
রয়েছে বোংলাদেশ সংবিধান, ৩য় ভাগ, ৪১৫১), €ক খ), পৃ. ১২)। 
ধর্ম, ধর্মীয় নেতা ও ধর্ম গ্রন্থ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য ও মন্ত 
ব্য প্রকাশ অব্যাহত থাকলে সাম্প্রদায়িক সম্্রীতি বিনষ্ট 
হবে; জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে । কেবল ইসলাম নয় সব 
ধর্মের ব্যাপারে এ কথা সমান প্রযোজ্য | বাংলাদেশ দন্ডবিধি 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২৯৫ ও ২৯৫/এ ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে 
কথা, লেখা ও আচরণের মাধ্যমে ধর্ম ও ধর্মীয় অনুভূতিকে 
আহত করলে বা আহত করার চেষ্টা করলে সর্বোচ্চ ২ বছর 
কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে 
(৬/1109০৬০17 ৮৮101. 09110218/65 8170 1079110109009 
11009100101) 00010185115 1119 1011510905 199111765 
09% 8119 ০1853 01 016 010129173 01 13817519091), 
705 70105, 9111)61 9100101) 01 ড/1111101) 01: 09 
ড191019 19101959100901013 11791109 01 80911100009 
8061011)5 10 10901] (116 19115101) 01 079 
1911510905 09119 01 0781 01853 0৪ 197110191790 


ড/11]) 1101)113010100010 091 910)61 099011190101) 01 
৪. (6111) ৬/1010]) 10099 90600 10 (0 59813, 01 
ড101) 1106 01 ৮5100) 000) (16114) 140, 17০ 79701 
0০০ 9) 24774 7704, 4% ৩ ৫. 2001, 1. 522-524) | 
আমরা মনে করি ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ প্রণীত এ দগ্ুবিধি ধর্ম 
অবমাননাকারীদের শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয় । বাস্ত 
বতার নিরিখে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসের মতো 
কঠোর বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন । ২০০৯ সালে 
আয়ারল্যান্ডে প্রণীত “মানহানি বিধি' (99810911010 4১০1 
2009), যুক্তরাজ্য ও পাকিস্তানে প্রচলিত 'ধর্মাবমাননা 
আইন" (31851016107 [,8৬/)-কেও বিবেচনায় আনা 
যেতে পারে । কেবল আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়, আইনের সুষ্ঠ 
প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে । 
নবী রাসূলদের উত্তরসূরি হিসেবে এসব ইসলামবিরোধী 
সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার প্রতিবাদ করা হক্কানি আলিম সমাজের 
দায়িত্ব । শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় এই দায়িত্ব পালন 
করে যেতে হবে | কোনক্রমেই আইন হাতে নেওয়া যাবে না 
এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়া উচিত । 
তাই বড় ধরনের ধ্বংস ও নৈরাজ্য থেকে সমগ্র দেশ ও 
জাতিকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে রাসূল এ্্জ-এর প্রতি 
সরকারের প্রতি দাবি জানাই । এ দাবীর স্বপক্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ 
ও খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতাদেরও সহযোগিতামূলক মানসিকতা 
নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন । স্মর্তব্য যে, উদার দৃষ্টিভজি 
সম্পন্ন সব ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ 
রয়েছে ।7ঁ 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহতিলা বাই উহ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


এপ্রিল'১৩ 
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জামিয়া আহলিয়া হাটহাজারীতে অনুষ্ঠিত ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে বিশেষ 


নাস্তিক-মুরত 


!শায়খুল ইসলাম হযরত আলগামা শাহ আহমদ শফী (দামত বারাকাতুহুম)- এর আইটি 
জামিয়া আহলিয়া হাটহাজারীতে অনুষ্ঠিত ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে পটিয়া আল জামিয়াতুল 
ইসলামিয়ার মহাপরিচালক হযরত আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দামত বারাকাতুহুম) 
শারীরিক অসুস্থতার কারণে শরীক হতে পারেননি । তিনি তার প্রতিনিধি জামিয়ার উজ্তাদ মাওলানা 
আখতার হোসাইন সাহেবের মাধ্যমে সভাপতির বরাবরে একটি পর্র প্রেরণ করেন । উদ্ভুত পরিস্থিতির 
যৌক্তিক বিশ্রেষণ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সময়ের অপরিহার্য দাবী সংবলিত পত্রটি সম্মেলনে পঠিত হলে 
ওলামা-মাশায়েখদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় । বিষয়বস্তর গুরুত্ব বিবেচনায় পত্রটি “আত- 
তাওহীদ'-এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হলো -সম্পাদক] 


মুহতরম 
সদরে ইজলাস হযরত আল্লামা শাহ আহমদ শফী (দামত 
বারাকাতুহুম) 


আস্সালামু 

সর্বাগ্রে আমি আমার অসুস্থার কারণে এই গুরুত্পূর্ণ 
অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে অপারগ হওয়ার জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করছি এবং সকলের কাছে দু'আ কামনা করছি । 


মাননীয় সভাপতি! 
মুসলিম উম্মার নাজুক মুহূর্তে আপনি আজকের ওলামা- 
মশায়েখ সম্মেলন আহ্বান করে একটি গুরুদায়িত্ব পালন 
করেছেন । আপনি সমগ্র বাংলাদেশের মুরববী; বীর দিকে 
সমগ্র মুসলিমজাতি তাকিয়ে আছে । আপনি নিকট অতীতে 
সরকারের প্রতি খোলা চিঠি লিখে সরকারসহ গোটা 
জাতিকে সজাগ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন । আপনার 
নির্দেশনা পেয়ে আমরাও আপনার পথ অনুসরণ করে 
সরকারের কাছে একাধিকবার প্রতিবাদ পেশ করেছি । আশা 
করি, ভবিষ্যতেও আপনি জাতীয় সং্‌ তত এ ধরনের 
উদ্যোগ নেবেন । আপনার প্রতি আমরা সকলেই অতীব 
রা 
১৬০54575517 
এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা বর্তমান সময়ের দাবি । 


মাননীয় সভাপতি! 

আমরা কওমী হালকার ব্যক্তিবৃন্দ রাজনীতি থেকে অনেক 
দুরে অবস্থান করি । এতিহ্যবাহী জামিয়া আহলিয়া 
হাটহাজারীর সম্মানিত মরহুম আকাবের সর্বকালে জামেয়া 


এপ্রিল”১৩ 


র বিরুদ্ধে 


কেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে দূরে থেকে দাওয়াতি লাইনে 

বাতিলের প্রতিরোধ করেছেন । এখনো জামেয়া আহলিয়া 

হাটহাজারীসহ সকল কওমী মাদরাসাকে পাশ্চাত্য 
রাজনৈতিক আচরণ ও কর্মপন্থা বর্জন করে মাদরাসাসমূহের 
অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে । 

তবে নগরিক তাদের যে ভাবে অন্্ুহ এাঅল, রাখুন 

উজ, পবিত্র কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে জঘন্যতম কটুক্তি 

আরম্ভ করেছে এবং বিশেষত শাহবাগে যুদ্ধাপরাধের ইস্যুর 
ব্যানারে পৌত্তলিকতা, যৌনাচার, মদ, জুয়া অবলম্বন এবং 
অশালীন বক্তব্য দিয়ে দেশের যুবশ্রেণীর মন-মস্তিস্ক বিনষ্ট 
করছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল সৃষ্টি করে 
চলেছে তা মুসলিম উম্মাহ বিশেষত আলেমসমাজ কখনো 
বরদাশত করতে পারে না। তারা এদেশকে নাস্তিক রাষ্ট্রে 
পরিণত করতে চায় । তারা এখন বিচারক সেজে রায় 
ঘোষণা করছে এবং প্রসাশক সেজে আদেশ জারি করছে । 
এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য | 
অতএব আজকের জাতীয় ওলামা সম্মেলন থেকে সরকারের 
বা দৃষ্টান্তমূলক 
র্‌ -মুরতাদ ব্লগারদের 

শাস্তি দিতে হবে । 

২. ভবিষ্যতে কেউ অনুরূপ দুঃসাহস না পাওয়ার লক্ষ্যে 
অতিসত্তর ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তন করতে হবে । 

৩. পত্র-পত্রিকার অশ্লীল, চরিত্রবিধবংসী ছবি, 
টেলিভিশনের অশ্লীল ছায়াছবি এবং বাংলাদেশ 
বেতারের অশ্লীল গান ও নৃত্য বন্ধ করতে হবে । 

৪. বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সরাতে হবে । এগুলোর 
দ্বারা আল্লার গজব নাযিল হচ্ছে । 
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৫. সুদী অর্থনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে । 

৬. সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে । 

এই দাবি আদায়ের জন্য বিভিন্ন সম্মেলন ও বিক্ষোভ 
সমাবেশ করতে হবে । শুহাদায়ে বদর ও বালাকোটের 
শহীদদেরকে স্মরণ করে প্রয়োজনে দেশকে নাস্তিকশূন্য 
করার লক্ষ্যে আমাদেরকেও শাহাদতবরণ করতে হবে । 
কিন্তু কওমীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মিছিলে ভিন্ন মহলের 
লোকেরা অনুপ্রবেশ করে যেন যানবাহন ভাতচুর, 
দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ, ককটেল নিক্ষেপ এবং দীর্ঘদিন 
সড়ক অবরোধ করে নিরীহ জনগণকে সমস্যা-জর্জরিত 
করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে । এদের 
ঘনিষ্টতা এবং আর্থিক সাহায্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে । 
আমরা সর্বকালে আপনার পাশে থেকে দাওয়াতি দায়িতৃ 
পালন করে যাব ইনশা আল্লাহ । 


মাননীয় সভাপতি! 
বর 

একই দিনে প্রতিটি থানায় ১টি করে খতমে জালালীর 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি পেশ 


নামাজে বয়ান পেশ করে জনগণকে সচেতন করতে 
হবে । 

পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন জেলা থেকে জোর প্রতিবাদ চালু 
রাখতে হবে । 

তাছাড়া একটি সঠিক ইসলামি চ্যানেল এবং একটি 
কওমী সংবাদপত্র চালু করা সময়ের দাবি । এ কাজ 
ওর অরলে আমি-৫ লা টারা টাদা দরে ইন 


আল্লাহ্‌ । 


মাননীয় সভাপতি! 
আপনার পাশে অবস্থান করে কেউ যেন আপনার অগোচরে 
আপনার নামে পত্র-পত্রিকায় কোন বিবৃতি প্রচার করতে না 
হযরত শায়খুল হিন্দ এ্জ্ু-এর সেই ছদ্ধবেশী খাস 
খাদেমের বিশ্বাস ঘাতকতামূলক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে 
এবং আপনি সমূহ বিপদের সম্মুখীন হবেন । সাথে সাথে 
সমস্ত কওমী মাদরাসা বিপন্ন হবে। আল্লাহ তাআলা 
717512858 ১ 


সম্মানিত উপস্থিতি! 

না। তার জন্য আমরা নিজেদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে 
গড়ে তুলি । এ জন্য আবশ্যক, আত্মশুদ্ধি ও তাযকিয়ায়ে 
নাফস । আত্মশুদ্ধি আহলুল্লাহদের সানিধ্য ছাড়া সম্ভব নয় । 
অতএব আমরা যে কোন মুরববীর শরণাপন্ন হয়ে নিজেকে 
গড়ে তুলি এবং দীনী দাওয়াতকে শক্তিশালী করি । 


মুহতরম সদর! 

পরিশেষে আপনার দীঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা এবং আগত 
ওলামায়ে কেরামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমার 
নগন্য নিবেদন সমাপ্ত করছি। 


(মুহাম্মদ আবদুল দুল হী বোখারী) 
০৯ মার্চ১৩ 
খাদিমুল ইহতিমাম 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


আবু ঘাহাত-মরয়ম বোম মহিলা মাদরাসা 


নার্স ূরাী শাখায়, পে শ্রে্টে 7: 


সস কম্পিউটার প্রশিক্ষণ »- 


ক স্বনামধন্য আলেমগণের সু- 


চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 
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শত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ 


শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান 


*্ত- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকে 
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মাওলানা 
ব ও জেনারেটর ফি 


পরিচালক : 


সুহাম্মদ ইয়াছিন ॥ 
০১৮২৩-০৫৭২৫২ 


র মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
শ্লন্রাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 


সি 
[তা'হিলী বিভাগ] 


আলেমা তাহেরা আখতার 
শিক্ষা পরিচালিকা : 


০১৮৩৪- ৯৮৮৬৫০ 


স।ম।কা।লী।ন 


জন্মনিয়ন্ত্রণ: শরীয়ত 
ও বিজ্ঞানের আলোকে 


আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা 
জন্মবিরতির কৌশল অবলম্বন করা তা 
ইনজেকশনের মাধ্যমে হোক কিংবা 
ওষুধ বা অন্য কোন বাহ্যিক উপাদান 
তাজায়েয ও অনুমোদিত । 


এক. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থায়ী নয় বরং 
সাময়িক হতে হবে | কেননা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা 
যাতে সন্তান জন্ম দেয়ার যোগ্যতাই 
নিঃশেষ হয়ে যায়, তা যে কোন 
মাধ্যমেই হোক না কেন? এবং স্বামীর 
পক্ষ থেকে হোক কিংবা স্ত্রীর পক্ষ 


2016০ 650351527 51%7 ৫৮ পর 


পরঠ ৯9 ৪১৫৫ 


302১2৬%:2)১৫-5 ৫৫ 
“হে মুমিনগণ তোমরা সেইসব সুস্বাদু এ 
বস্তু হারাম করো না, যে গুলো 
তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং 
সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চই 
আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে 
পছন্দ করেন না ।” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 


এপ্রিল”১৩ 


4549 এ এ ১০০৫5 ৩১ ৫ 
১০0 পনি এ 26 
এ 
“আমরা নবী করীম আজ-এর সাথে 
জিহাদ করতাম, 
মিটানোর মতো কিছু আমাদের সাথে 
ছিল না । তাই আমরা নবী করিম উজ 
এর কাছে অনুমতি প্রার্থণা করলাম যে, 
আমরা খাসী হয়ে যৌনচাহিদা চিরতরে 
ধ্বংস করে ভালোভাবে নিজেকে 
জিহাদের কাজে আত্মনিয়োগ করতে 
চাই । কিন্তু নবী করীম ্র্জ তা থেকে 
আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং এর 
সমর্থণে উপর্যুক্ত আয়াতটি তিলাওয়া 
করেছেন ।”২ 
হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
2 ওসমান ইবনে মাজউন 
নিজেকে ইবাদতে 
আত্ননিয়োগ করার জন্য নবী করীম 
%-এর কাছে বিয়ে বর্জন করার 
অনুমতি কামনা করলে, 


১১:৯5198 ট এ45555 
০৩ 2] 2 রি এ 


টা ৮ 


অনুমতি প্রদান করতেন, তাহলে 
আমরা আজকে অবশ্যই নিজেকে খাসী 
করে নিতাম |” 

কারণে বিয়ে থেকে অপারগ হয়ে 
গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ 
করে খাসী হওয়ার অনুমতি কামনা 
করলে নবীজি তাকেও নিষেধ 
করেছেন । সুতরাং এমন কোন পন্থা 
অবলম্বন করা যাতে যৌন চাহিদা 
চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সন্তান 
জন্মানোর যোগ্য বিলুপ্ত হয়, তা 
পুরুষের পক্ষ থেকে হোক কিংবা 
নারীর পক্ষ থেকে, তা হারাম ও 
নাজায়েয । 


ওজর-আপত্তি থাকতে হবে । যতদিন 
এই ওজর বলবৎ থাকবে ততোদিন 
জন্মবিরতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ । 
কিন্তু যখন ওজর নিঃশেষ হয়ে যায় 
তখন জন্মবিরতির ব্যবস্থা চালু রাখা 
অনুচিত ও অপছন্দনীয় । 

হযরত জাবির ক্ষ থেকে বর্ণিত, এক 
ব্যক্তি নবী করীম আ্র-এর খিদমতে 
একজন দাসী আছে যে ঘরের সমস্ত 


0 আত্তান্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


কাজ আঞ্জাম দেয় এবং আমি তার 
সাথে আমার যৌন চাহিদাও পুরণ 
করি, কিন্তু আমি চাই যে, তার গর্ভ না 
হোক যাতে ঘরের কাজে ব্যাঘাত না 
আসে । তখন নবী করীম ক্র্ী তাকে 
বললেন, 

55085 


| সত 


৫58 
যদি তোমার মনে চায়, তাহলে তুমি 
আযল বা বীর্ষ প্রত্যাহার করতে পার 
কিন্তু মনে রাখ যে, তার পেট থেকে যে 
সন্তান জন্ম হওয়ার কথা তাকদীরে 
লিখা হয়েছে, তা জন্ম হয়েই থাকবে 
কিছু দিন পর এই লোক পুনরায় 
উপস্থিত হয়ে সংবাদ দিল যে, সে বীর্য 
প্রত্যাহারের পরেও গর্ভ ধারন করেছে 
তখন নবীজি ইরশাদ করেছেন, আমি 
তো পূর্বেই বলেছি যে, তার পেট 
থেকে যে সন্তান জন্মের কথা তাকদীরে 
লিখা হয়েছে, সে জন্ম হবেই 1" 
আমরা দাসীদের সাথে সহবাসের সময় 
নবী করীম আ&-এর উপস্থিতিতে তার 
থেকে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত তা করাটা 
আমরা উচিত মনে করিনি । তাই 
নবীজির কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি 
৩০ 

৫৫5৯2 49104 ৫৫12 
“যদি তোমরা এমনটা না কর, তবে 
তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। 


কেননা, যে প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার আছে, 
সে সৃষ্টি হয়েই থাকবে 1” 
হযরত জাবির রুই বলেন, 
৩৬১ 99455 ঠা"), 


শার্ট 41 পু 


10602593165 54 20:8585 4 


টি 
০ 
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নাজায়েয হত, তাহলে অবশ্যই এর 
আয়াত নাধিল হত । অন্য রিওয়ায়তে 
বর্ণিত, “এই সংবাদ নবী করীম আজ 
এর নিকট পৌছেছে, কিন্ত তিনি নিষেধ 
করেননি ।* 


এসব রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় 
যে, অস্থায়ী জন্মবিরতির কৌশল 
অবলম্বন করা কোন ওজর-আপত্তির 
কারণে জায়েয আছে। কিন্তু যেহেতু 
আল্লাহ এবং তীর রসূলের কাছে 
জন্মবিরতির কোন পন্থা অবলম্বন করা 
পছন্দনীয় নয়, তাই ওজর শেষ হওয়ার 
সাথে সাথে জন্মবিরতির কৌশল 
প্রত্যাহার করে নেয়া উচিত | 


তিন. ওজরের ধরন যেমন- স্ত্রী 
শারিরীক অসুস্থ হওয়া, অতি মাত্রায় 
দুর্বল হওয়া এবং গর্ভের ভার সহ্য 
করার ক্ষমতা না থাকা, দুই সন্তানের 
দুধ পান কষ্টকর হওয়া অথবা দূরবর্তী 
কোন সফরে থাকা, অথবা এমন 
জায়গাতে অবস্থান নেয়া যেখানে 
বসবাস করা সম্ভব নয়, অথবা কোন 
আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকা, অথবা স্বামী স্ত্রী 
উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক না থাকা এবং 
বিচ্ছেদের ইচ্ছে থাকা । কিন্তু এসব 
ওজর-আপত্তি দূর হয়ে গেলে তারপর 
জন্বিরতি কৌশল অবলম্বন করা 
অনুচিৎ ও অপছন্দনীয় | 


চার. ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত এসব 
ওজর-বিপত্তির কারণে জন্মবিরতির 
কৌশল অবলম্বন করা এবং একে 
সামাজীক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত 
প্রসারের চিন্তা-ভাবনা না করা। 
কেননা, এমন একটি কাজ যাকে 
আল্লাহ এবং তার রসূল মুসলিম জাতি 
ও দেশের জন্য ক্ষতিকর বা 
অপছন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন, 
তাকে তাদের উন্নতি ও সফলতার 
মাধ্যম অভিহিত করা মোটেই জায়েয 
হতে পারে না । বিশেষ করে যখন এর 
ভিত্তি দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রতার ভয় অথবা 
আর্থিক দুরাবস্থার উপর রাখা হয়, 
তখন তো এটা নাজায়েয হওয়াটা 


সুস্পষ্ট । আরেকটি কারণ হচ্ছে, 
রুবুবি নেজামের অধীনে যাকে স্বীয় 
দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেছেন, তাতে 
অন্য কারও পক্ষে মাথা গামানো বা 
অনুপ্রবেশ করা বৈধ হতে পারে না। 


পচ. শরীয়া দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য ও 
নিষিদ্ধ কোন অজুহাতে জন্মবিরতির 
কৌশল অবলম্বন না করা। যেমন, 
কন্যা জন্মলাভের শরম, দারিদ্রতা বা 
অযোগ্য সন্তান জন্মানোর ভয় 
ইত্যাদি | যদি এ ধরনের নিয়ত রেখে 
কেউ জন্মুবিরতি পথ অবলম্বন করে, 
তাহলে তা শরীয়তের মূলনীতি 
পরিপন্থী ও নাজায়ে সাব্যস্ত হবে। 
কেননা, জাহেলী যুগেও লোকরা এসব 
কারণে জন্মবিরতির পথ অবলম্বন 
করেছিল, কিন্তু ইসলাম এসে একে 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে । 

হযরত জুযামা বিনতে ওয়াহাব ই 
থেকে বর্ণিত, কিছু লোক নবী করিম 
্্ট-এর কাছে আযল সম্পর্কে জানতে 
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“এটা গোপনে সন্তানকে জীবিত দাফন 
করার নামান্তর এবং “যেদিন জীবিত 
দাফনকৃত নারীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করা হবে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত 1৮ 
সুতরাং যারা মেয়ে জন্ম হলে 
লোকলজ্জার ভয়ে কিংবা আর্থিক 
দূরাবস্থার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ 
অবলম্বন করে, তবে তাদের এই কাজ 
শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও অবৈধ | 
আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, শরীয়ত 


তাকে 
অপছন্দের চোখে দেখছে । এর কারণ- 
ইসলামের সুনির্দিষ্ট মূলনীতির একটি 
হল মহান আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টি 
জগতের একক অদ্বিতীয় অ্রষ্টা ও 


| আত্তান্তহীদ 
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প্রতিপালক । প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টি করা মোটেই সমীচীন হতে পারে না। 
করেন তিনি একাই এবং এর জীবিকা কুরআন করিমে তিনি এ ব্যাপারে 
থেকে নিয়ে যাবতীয় প্রয়োজন নিবারণ সুনির্দিষ্ট . দিকনির্দেশনা প্রদান 
ও প্রতিপালনের ব্যবস্থাও করেন তিনি করেছেন। যেমন_ তিনি কুরআন 
একাই | জন্নিয়ন্ত্রণ করা না করা করীমে ইরশাদ করেছেন, 

এটাও মহান প্রতিপালকের একটি 2/$87%1৩) ০৯ 4%55955 
কাজ, যাতে বান্দার পক্ষে অনুপ্রবেশ 


পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আরও অন্তত ৪৩টি মসজিদ ও বাড়ি । ইয়ামেথিন 
শহরের একজন স্থানীয় কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, অন্তত 
৪৩টি মসজিদ ও বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগ বাড়িই 


মুসলমানদের । 

এদিকে, মিয়ানমারের তথ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মিয়ানমারের মুসলিমবিরোধী 
দাঙ্গা কবলিত মেইকটিলা শহরে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় । রাজধানী 
নেইপিদো থেকে ১৩০ কিলোমিটার উত্তরের ওই শহরে কয়েক দিনের দাঙ্গায় 
এ পর্যন্ত অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে । সেখানে দুটি মসজিদ, দুটি মাদরাসা 
এবং মুসলমানদের কয়েকশ" ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ধ্বংস করা হয়েছে উগ্র 
বৌদ্ধদের হামলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শহরের প্রধান ইসলামী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ইমারাতুল ইসলাম মাদরাসা ৷ ওই মাদরাসার প্রিন্সিপাল মুফতী 
ওয়াজিদসহ চারজন শীর্ষস্থানীয় আলেম শাহাদাতবরণ করেছেন । এছাড়া 
মাদরাসার ২৮ জন ছাত্রও শহীদ হয় । 

চলতি বছরের ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শনের 
জন্য গতকাল মিয়ানমারের মেইকটিলায় যান সেদেশে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ 
কর্মকর্তা । তিনি ভয়াবহ দাঙ্গায় জড়িতদের যথাযথ শাস্তি দেবার আহ্বান 
জানান | ওই হামলায় বহু লোক নিহত হয় তাদের লাশ রাস্তায় স্তুপ করে 
রাখা হয় এবং পরে কোন প্রকার সনাক্তকরণ ছাড়াই তাদের মাটিতে পুঁতে 
ফেলা হয়। মিয়ানমারে জাতিসংঘ মহাসচিবের দূত বিজয় নামবিয়ার 
সাম্পতিক দাঙ্গায় গৃহহারা ১০ সহস্রাধিক মানুষের আশ্রয় শিবিরগুলোও 
পরিদর্শন করেন । গৃহহারা এসব লোকের অধিকাংশই সংখ্যালঘু মুসলিম । সূত্র: 


এএফপি ও এপি 
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9৬ 642555482 
“আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, 
থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। 
সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে 
রয়েছে ।”৯ 


৩০ 4394 ফি অভির তিক 2 

(৮6 
“তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রতার 
ভয়ে হত্যা করবে না। আমি 
তোমাদেরকেও রিধিক প্রদান করব 
এবং তাদেরকেও 1৯ 


রবে পাপ ৮০ টর্ধকে কু পরত ৫ হু 242৫ 
25১0 ৩4 ৩৩ ২ গল ৩৪৩) 
নি 


5? 54৫ পি 
০৯০০ -১০৬৪ ৯] 


* আল-কুরআন, স্বর? আল-মায়িদা, ৫: ৮৭ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৭, পৃ. ৪, হাদীস: ৫০৭৫ 

৩ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৭, পৃ. ৪, হাদীস: ৫০৭৩ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ১০৪৬, হাদীস: ১৩৪ (১৪৩৯) 

« আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ৩, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ২৫৪২ ও 
খ. ৫, পৃ. ১১৫, হাদীস: ৪১৩৮ 

৬ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ১০৬৫, হাদীস: ১৩৬ (১৪৪০) 

+ ইবনে আবিদীন, রদ্বল মুহতার আলাদ 
দ্রররিল মুখতার _ হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৩, 
পৃ. ১৬৭ 

” মুসলিম, আাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ১০৬৮, হাদীস: ১৪১ (১৪৪৬) 

৯ আল-কুরআন, সুরা হুদ, ১১: ৬ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-ইসরা, ১৭:৩১ 

১ আল-কুরআন, স্র। আল-হিজর, ১৫:২১ 


[| আত্তান্তহীদ ৮ 


ঠৈ 


স।ম।কা।লী।ন 


পল ি্ঘল্যি কিস্তষ্ত৫2ল্্ঘ ৩প্রে্জত হেরে --৯ 


বহু _বছহ্য উতলা তেলে আউল 
এ ন্ & 


১ সিসিসির সার 


বাংলা সনের উৎপত্তি ও বিকাশ 


সাম্প্রতিক কালের সমগ্র পৃথিবীতে 
মূলত দুটি পন্থায় দিন, মাস, ও বছর 
গণনা করা হয়ে থাকে যার একটি 
হচ্ছে, চনদ্রবর্ধ এবং অন্যটি সৌরবর্ষ | 
বছর গণনার এই রীতি মহান আলাহই 
নির্ধাণ করে দিয়েছেন এবং তা 
করেছেন সৃষ্টির একেবারে সূচনালগ্ন 
থেকেই! এ প্রসঙ্গে মহা গ্রন্থ আল- 
কুরআনে উলেখ করা হয়েছে, 


পু পুর্ণ 


ও 1788 285 (রা এ) ৫5 ১ ৪৬ ৫5 ৫) 
ভা ৮41৬৮ 


বিভিন্নভাবে বিভিন্ন 


বাংলা সনের মাসগুলোর উৎপত্তি 
সম্পর্কে 'বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ 
নামক গ্রন্থে “বাংলার বর্ষপঞ্জি' 
শিরোনামে সৈয়দ আশরাফ আলী যে 
প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেখানে উলেখ 
রয়েছে, যে তারকামগ্লীর নামানুসারে 
বাংলা মাসগুলোর নামকরণ করা 
হয়েছে, সেগুলো হলো: 


এপ্রিল”১৩ 


তারকার নাম বাংলা মাসের নাম 
“বিশাখা বৈশাখ 
জ্যৈষ্ঠা জ্যৈষ্ঠ 
আধাঢ়া আধাঢ় 
শ্রাবণা শ্রাবণ 
ভাদ্রপদ ভান্র 
আশ্বিনী আশ্বিন 
কত্তিকা কার্তিক 
অগ্রাহনী অগ্রহায়ণ 
পৃষ্যা পৌষ 
মঘা মাঘ 
ফাল্গুনী ফাল্গুন 
চিত্রা চৈত্র । 


সেই বাংলা সনের জনু হয়েছে ১৫৮৫ 
শাসনামলে |, 

এখানে স্মর্তব্য যে, মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ রঞ্জ ইসলাম প্রচারার্থে এবং 


উর 


এনে হিজরী সনের প্রবর্তন করেন এবং 
সেই থেকে মুসলমানগণ একান্ত 
নিজেদের সন হিসেবে গ্রহষ করেন । 


ভারতীয় 
মুসলমানগণ বিজয় 


আসতে সময় লাগে ৩৩ বছর সেখানে 
সৌরবর্ষের সময় লাগে মাত্র এক 
বছর । ফলে সৌরমাস তার স্থানে স্থির 
থাকলেও চান্দ্র মাস প্রতি বছর সৌর 
মাসের চাইতে ১০/১১ দিন করে দুরে 
সরে যেতে থাকে | কেননা চান্দ্র গণানা 
হয় ৩৫৪/৩৫৫ দিনে আর সৌরবছর 
হয় ৩৬৫ দিনে । 
তাই স্বাভাবতই হিজরী মাসের সাথে 
এদেশের কৃষক জনতার ফসল তোলা 
এবং রাজস্ব প্রদানসহ নানান কাজের 
সুবিধার জন্য সৌরবর্ষের একটি সন 
একান্ত অপরিহার্য হয়ে দীড়ায় 
তাছাড়া ততোদিনে সম্রাট আকবরের 
সি 
এই বিশার সাম্রাজ্যের 

আনান তে 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 
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প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্রাট 
সিরাজী প্রচলিত সনগুলোর ওপর 
গভীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে হিজরী সনের বর্ষ গণনাকে 
সৌরবর্ষের গণনায় এনে নতুন এক সন 
তৈরি করতে 
যা বাংলা সন তথা বঙ্গাব্দ হিসেবে 
জগঃময় ক্যাতি লাভ করে । সম্রাট 
আকবর এতোবড়_ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজে যে মহাপগ্তিতকে নিয়োজিত 
করেছিলেন তার সম্পর্কে বিখ্যাত 
ইতিহাস গ্রন্থ আইনে আকবরিতে 
আবুল ফযল লিখেছেন, প্রত্বতান্তিক 
তবুও আমীর ফতেহুলাহ সিরাজীর মস্তি 
স্ক ইতিহাসের উপাদানসমূহ পুনরায় 
উদ্ধার করতে সক্ষম হবেনা, এ 
যোগ্যতা তার রয়েছে । 
এমন মহান এক পপ্তিত দীর্ঘ গবেষণা 
শেষে ফসলী সনের আবিস্কার করেন । 
রা মাথায় রেখে ফতেহুলাহ 
সিরাজী সম্রাট আকবর যে বছর 
পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন সেই বছর 
থেকেই হিজরী সন ৩৫৪ দিন গণনার 
স্থলে ৩৬৫ দিন গণনার রীতি প্রবর্তন 
সনটাই সুরে বাংলায় এলে বাংলা সনে 
পরিনত হয় । 
হিজরী ৯৬৩ মোতাবেক ১৫৫৬ 
খিস্টাব্দে সম্রাট আকবর পিতৃ 
সিংহাসনে আরোহন করেন। 
সম্াটেরএই সিংহাসনকে স্মরণীয় করে 
রাখার জন্য ফতেহুলাহ ১৫৫৬ 
ধিস্টাব্দে নতুন সনের প্রস্তাব সম্রাটের 
দরবারে পেশ করেন । সম্রাট সানন্দে 
ডি 
নতুন এই সনটি প্রবর্তনের ঘোষণা 
জারি জনন হিরন: রুলের সারে 
সি বর্ষপঞ্জির মিল থাকায় 
এই সনটি চালু হয় হিজরী 
৯৬৩ সন থেকে এবং জন্মদিনই_ তার 
বয়স দীড়ায় ৯৬৩ সন। তাইতো 


জন্ম হিজরী সনের গর্ভ থেকে! আমি 
অবশ্য বলি এ সনকে শংকর সন। 
কেননা এই বাংলা সনের জন্ম যদি 


এপ্রিল'১৩ 


বেড়ে ওঠা, লালন-পালন এবং 
কল্যাণে !! 
তা ই 
এবং তার ব্যাপ্তি সবকিছুর 
ছিলেন মুসলিম শাসক, আমীর-উমরাহ 
ও তাদের সহযোগীবৃন্দ । তাই এই 
সনের সাথে বর্তমান বাংলা ভাষা-ভাষী 
বিশেষথ বাংলাদেশের মানুষের 
ইতিহাস, এঁতিহ্য ও আত্মপরিচয়ের 
রি 
গ 


পঞ্জিকা সংস্কার উপসংঘ গঠন করে। 
ডক্টর শহীদুলাহর নেতৃত্বে এই উপসংঘ 
১৯৬৬ খিস্টাব্দেন ১৭ ফেব্রুয়ারিতে 
বাংলা সনের সংস্কার করেন । তাতে 
বাংলা সনের বৈশাখ মাস থেকে ভাদ্র 
মাস পর্যন্ত প্রতি মাস ৩১ দিন এবং 
আশ্বিনা মাস থেকে চৈত্র মাস পর্য্ত 
৩০ দিনে গণনার সিদ্ধান্ত স্থির করা 
হয় । এই সিদ্ধান্তে এটাও স্থির করা হয় 
যে অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) বলে 
পরিগণিত হবে এবং সেই বছর 
চৈত্রমাস হরে ৩১ দিনে |5 

বাংলা সনের যে ইতিহাস বর্ণনা করা 
হলো যে বাংলা সনকে আমরা পালন 
করে আসছি পাঁচ শতাধিক বছর থেকে 
যে পঞ্জিকা অনুযায়ী ক্ষেতে খামারে 
বির বি 
নিকাশ করি, নতুন খাতা খুলি, সেই 
সনের নির্মাতা একজন মুসলিম, 
প্রবর্তনকারী ও মুসলিম অথচ সবচেয়ে 
বড় দুঃখ ও ট্রাজেডী হচ্চে, এই বাং 
সনের “বরণ” অনুষ্ঠানের সকল প্রকার 
আয়োজন, প্রদর্শন এবং আমোদ- 


প্রমোদের অধিকাংশই ভিন্ন জাতির 
সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে । নববর্ষ 
পালন অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত কোথায়ও মুসলিম কৃষ্টি সভ্যতার 
সামান্যতম ছোয়াও খুঁজে পাওয়া যায় 
না। এই অনুষ্ঠানের আলোচনা সভা, 
মিটিং মিছিল, পোষা, পরিচ্ছদ ঢাক- 
কিংবা কুকুর-শিয়াল, পেঁচার মুখোশ 
পরিধান কোথাও মুসলিম সংস্কৃতির 
নূন্যতম ছোয়া খুঁজে পাওয়া যায় না। 
বরং কোন ভিনদেশী মানুষ যদি বাহ্‌ 
নববর্ষের অনুষ্ঠানমালা দেখে থাকেন 
তবে তিনি মনে করবেন, এটি 
অমুসলিমদের কোন অনুষ্ঠান চলছে 
যার সাথে মুসলিম সংস্কৃতির দূরতম 
সম্পর্ক ও নাই । যা শুধু দুঃখজনকই 
নয় বরং কলংকজনকও বটে । 
আলোচনার ক্রান্তিলগ্নে এসে তাই বলি 
আসুন আমরা বাংলা সনের উৎপত্তি 
সম্পর্কে জানি এবং নিজেদের পরিচয় 
ও অস্তিত্ব বিচার করি নিজেদের চিনতে 
শিখি, উলুধবনি কিংবা মঙ্গল প্রদীপ না 
জ্বালিয়ে আলাহর প্রশংসা গীতি দিয়ে 
সকলের মঙ্গল কামনা করতে শিখি, 
58 
আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের ইতিহাস 
এত্যিহ্যের সাথে লীন হয়ে রয়েছে। 
তাই সেই সন উদযাপনে মুসলিম 
ইতিহাস এঁতিহ্যের ছায়াতো থাকবেই 
থাকবে মুসলিম কীর্তির অপূর্ব বর্ণনা 
এবং সত্য আলোচনা । আর অসত্য ও 
মিথ্যে ছলনা নয় এবার হোক সত্য 
উচ্চারণ এবং সত্য উদঘাটন। এ 
শুভকামনায় সমগ্র দেশবাসীকে জানাই 
বাংলা নববর্ষের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা, শুভ 
নববর্ষ | 


লেখক, উপাধ্যক্ষ, বিডালদহ ফাজিল মাদরাসা, 


শিবপুর হাট 


* আল-কুরআন, সৃর7 আত-তাওবা, ৯: ৩৬ 

২ শহিদুরবী, একুশের দি: বাংলা ও 
বাঙালীর করপ, ফরিদপুর, ২০০৬, পৃ. ২৮ 

ও হাসান আবদুল কাইউম, বাংলা সনের 
বিবতর্ন: ফতেহুলাহ থেকে শহীদ্ুলাহ, 
টনিক ইনকিলাব ১৪ এপ্রিল ১৯৯৫ 


খিস্টাব্দ 
) আত্তার্তহীদ ১০ 
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২০/11)5 


০) 


ঢু 


এপ্রিল মাসের ১ তারিখ বা “এপ্রিল 
ফুল' খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে অতি 
আনন্দের । ঠিক এর বিপরীত পিঠে 
মুসলিম জাতির জন্য এটি শোক ও 
বেদনার । ১৪৯২ সালের এই দিনে 
খ্রিস্টান বাহিনী নজিরবিহীন প্রতারণার 
মাধ্যমে সাত লক্ষাধিক ৪ 


তখনি ইউরোপ মহাদেশেও এর ঢেউ 
আছড়ে পড়ে। অষ্টম শতাব্দীতে 
তারিক ইবনে জিয়াদের নেতৃত্বে মাত্র 
১২ হাজার সৈন্য রাজা রডারিকের এক 
লাখ সৈন্যকে পরাজিত করে স্পেনে 
কায়েম হয় ইসলামী শাসন। 
মুসলমানদের নিরলস প্রচেষ্টায় স্পেন 
হয়ে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য- 
সংস্কৃতির তীর্থ স্থান । দীর্ঘ ৮০০ বছর 
এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে । 

স্পেন তখন অর্থনৈতিকভাবে বিত্ত- 
বৈভবে পরিপূর্ণ। আর তখনই 
মুসলমানেরা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা 
ভুলে ভোগ বিলাসে মেতে ওঠে। 
নৈতিক অবক্ষয় ও অনৈক্যের সুযোগে 
খ্রিস্টানরা মেতে ওঠে কুটিল ষড়যন্ত্রে 
তারা সিদ্ধান্ত নেয় যেকোন মূল্যে 
মুসলমানদের স্পেন থেকে উচ্ছেদ 


এপ্রিল”১৩ 


০/ 


রাজধানী গ্রানাডায় । মুসলমানদের 
সাথে সম্মুখ যুদ্ধে কখনও জয়ী হতে না 
পারায় চতুর ফার্ডিনান্ড প্রতারণার পথে 
পা বাড়ায় ৷ তার নির্দেশে আশপাশের 


শহরে | দুর্ভিক্ষে গ্রানাডাবাসী যখন 
অতিষ্ট, তখন প্রতারক ফার্ডিনান্ড মেতে 
ওঠে এক নতুন খেলায় । ফার্ডিনান্ড 
তখন সুযোগ বুঝে ঘোষণা করল, 


দিনটি ছিল ১ এপ্রিল, ১৪৯২ সাল । 
দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রানাডাবাসী অসহায় 
নারী ও কোলের বাচ্চাদের করুন 
মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস করে শহরের 
মূল ফটকের দরজা খুলে দেয় ৷ সকলে 
মিলে আশ্রয় নেয় আল্লাহর পবিত্র ঘর 
মসজিদে | শহরে প্রবেশ করে 


তালা লাগিয়ে দেয় । 


এরপর একযোগে সমস্ত মসজিদে 
আগুন লাগিয়ে মেতে ওঠে বর্বর 
উল্লাসে | লাখ লাখ নারী-পুরুষ ও শিশু 
অসহায়ভাবে আর্তনাদ করতে করতে 
জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে 
শাহাদাত বরণ করে মসজিদের 


মুসলমানদের মিথ্যা আশ্বাসে বোকা 
বানাতে পেরে । এরপর থেকে খিষ্টান 
জগত প্রতি বছরের ১ এপ্রিল 
আড়ম্বরের সাথে পালন করতে থাকে 
49] £০০1] বা এপ্রিলের বোকা 
উৎসব হিসেবে । 


মুসলমান হিসেবে করণীয় 

জনগণকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইসলামের 
বীর তারিক বিন জিয়াদ স্পেনে যে 
স্পেনবাসী তার সুফল ভোগ করেছিল 
দীর্ঘ ৮০০ বছর । গ্রানাডা, কর্ডোভা, 
সেভিল,ং্‌ আল-হামরা_ আজও , সেই 


স্বর্ণালী ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে দীড়িয়ে 
আছে। 
দুঃখ যে, মুসলমানরা অতিরিক্ত 
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সীমাহীন কষ্টই নেমে আসেনি বরং 
স্পেন থেকে তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত 
বিলীন হয়ে গেছে। ১৯৯৩ সালের ১ 
এপ্রিল গ্রানাডা টর্াজেডির ৫০০ বছর 
পূর্তিতে খ্রিস্টান সম্প্রদায় স্পেনে এক 
আড়ম্বরপূর্ণ সভায় মিলিত হয়। 
সেখানে বিশ্ব খিস্টন সম্প্রদায় সারা 
বিশ্বে একচ্ছত্র খিস্টান আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য শপথ গ্রহণ করে । 
বিশ্বব্যাপী মুসলিম আধিপত্যকে 
গঠন করে । এরপর থেকে খিস্টানরা 
বিভিন্ন অজুহাতে একের পর এক 
মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণ করে 
চলেছে । এটা মুসলমানদের জন্য এক 
অশনি সঙ্কেত। তাই আজ সময় 
এসেছে এসব নব্য ইসাবেলা- 
র বিরুদ্ধে গোটা মুসলমান 
সমাজকে একত্রিত হওয়ার । যদি 
আমরা একত্রিত হতে না পারি, তবে 
অতি দ্রুতই স্পেনের গ্রানাডা শহরের 
মত পরিণতি আসবে গোটা মুসলিম 
সমাজের ওপর । 
ষড়যন্ত্রের ফাদে এপ্রিলে “বোকা' বনে 
যাওয়া মুসলমানদের সামনে শোককে 
এসেছে । সময় এসেছে প্রতিবাদী 
শপথ নেয়ার | প্রয়োজন এসেছে 
সাহসী বীরের। আসুন আমরা 
নিজেদের মধ্যকার সকল বিবাদ ভুলে 
একত্রিত হয়ে প্রতিহত করি এই সব 
অশুভ শক্তিকে । সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা 
করি ইসলামের সুমহান আদর্শ | মহান 
আল্লাহ আমাদের সহায় হন । 


লেখক: সাবেক ছাত্র, ইসলামের ইতিহাস 


বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


সম্প্রতি মার্কিন গাইনী ও অবস বিশেষজ্ঞ 
ডা. ইউএস অরিভিয়ার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 


সম্প্রতি মার্কিন গাইনী ও অবস বিশেষজ্ঞ ডা. ইউএস অরিভিয়া ইসলাম গ্রহণ 
করেন । নিজের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে ডা. অরিভিয়া বলেন, আমি আমেরিকার 
একটি হাসপাতালে গাইনী ও অবস বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করি | একদিন 
হাসপাতালে এক আরব মুসলিম নারী এলেন বাচ্চা প্রসবের জন্য । প্রসবের 
পূর্বমুহূর্তে তিনি ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন । প্রসব মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তাকে 
জানালাম, আমি বাসায় যাচ্ছি, আর আপনার বাচ্চা প্রসবের দায়িত্ব অর্পণ 
করে যাচ্ছি অন্য এক ডাক্তারের হাতে | মহিলা হঠাত কীদতে লাগলেন, দ্বিধা 
ও শঙ্কায় চিত্তকার জুড়ে দিলেন, “না না, আমি কোনো পুরুষ ডাক্তারের 
সাহায্য চাই না ।' আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম | এ অবস্থায় তার 
স্বামী আমাকে জানালেন, সে চাইছে তার কাছে যেন কোনো পুরুষের আগমন 
না ঘটে | কারণ সে সাবালক হওয়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তার আপন বাপ, . 
ভাই ও মামা প্রভৃতি মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ তার চেহারা দেখেনি । 
আমি হেসে উঠলাম, তারপর চরম বিস্ময় নিয়ে তাকে বললাম, অথচ আমি 
কিনা এমন এক নারী আমেরিকান হেন কোনো পুরুষ নেই, যা তার চেহারা 
দেখিনি । অতঃপর আমি তার আবেদনে সাড়া দিলাম | | 
বাচ্চা প্রসবের পরদিন আমি তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে এলাম | পাশে 
বসে তাকে জানালাম, প্রসব-উত্তর সময়ে দাম্পত্যমিলন অব্যাহত রাখার . 
দরুন আমেরিকায় অনেক মহিলা অভ্যন্তরীণ সংক্রমণ এবং সন্তান প্রসবঘটিত 
জুরে ভোগেন । অতএব আপনি এ সম্পর্ক স্থাপন থেকে কমপক্ষে ৪০ দিন 
বিরত রাখবেন । এ ৪০ দিন পুষ্টকর খাদ্য গ্রহণ ও শারীরিক পরিশ্রম থেকে 
দূরে থাকার গুরুত্বও তুলে ধরলাম তার সামনে | এটা করলাম আমি সর্বশেষ 
ডাক্তারি গবেষণার ফলাফলের নিরিখে । অথচ আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে 
তিনি জানালেন, ইসলাম একথা বলে দিয়েছে৷ প্রসব-উত্তর ৪০ দিন পবিত্র 
হওয়া অবধি ইসলাম স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ করেছে। তেমনি এ সময় তাকে 
নামায ও রোযা থেকেও অব্যাহতি দিয়েছে । [ 
এ কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম । বিস্ময়ে বিমুঢ় হলাম । তাহলে 
আমাদের এত গবেষণা আর এত পরিশ্রমের পর কেবল আমরা ইসলামের 
শিক্ষা পর্যন্ত পৌঁছলাম! আরেকদিন এক শিশুবিশেষজ্ঞ এলেন নবজাতককে 
দেখতে | তিনি শিশুর মায়ের উদ্দেশে বললেন, বাচ্চাকে যদি ডান কাতে 
শোয়ান তবে তা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । এতে করে তার হৃদস্পন্দন . 
স্বাভাবিক থাকে । শিশুর বাবা তখন বলে উঠলেন, আমরা সবাই সর্বদাই ডান 
পাশ হয়ে ঘুমাই | এটা আমাদের নবী মুহাম্মদ ্ঞজজ-এর সুননত ৷ একথা শুনে 
আমি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম! এই জ্ঞান লাভ করতে আমাদের জীবনটাই 
পার করলাম আর সে কি-না তার ধর্ম থেকেই এ শিক্ষা পেয়ে এসেছে! ফলে 
আমি এ ধর্ম সম্পর্কে জানার সিদ্ধান্ত নিলাম । ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনার 
জন্য আমি এক মাসের ছুটি নিলাম এবং আমেরিকার অন্য শহরে চলে 
গেলাম, যেখানে একটি ইসলামিক সেন্টার আছে । সেখানে আমি অধিকাংশ 
সময় নানা জিজ্ঞাসা আর প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কাটালাম । আরব ও আমেরিকার 
অনেক মুসলমানের সঙ্গে ওঠাবসা করলাম । আল-হামদুলিল্লাহ এর কয়েক 
মাসের মাথায় আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম । 
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বাংলায় ফুল মানে যেহেতু পুষ্প, তাই 
এপ্রিল ফুল বলতে এপ্রিলের পুষ্প 

মনে হয়। অথচ এই ফুল 
এসেছে 109০01-এর বোকা অর্থে । 
827 
লুকিয়ে আছে করুণ ট্রাজেডি 


ধ্বংসের জন্য 
সুনিপূণ নকশায় বোনা এক বিস্তীণ 
জাল | ফলে ১ এপ্রিল আসলেই বোঝা 
যায় কতো মুসলমান শিকার হল সেই 
জালে আটকা পড়ে। তাইতো ১ 
এপ্রিলে মুসলমান নর-নারীদেরকে 
দেখা যায় হাসি-ঠাট্টা, ধোকা দেওয়া, 
বোকা বানানো, এক উদ্ভট মিথ্যার 
আশ্রয়ে আশ্চর্যজনক কিছু প্রদর্শনের 
মতো চমতকার উপহার বিনিময়ে । 
এপ্রিল ফুলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস আয়ত্তের দি আজ 


মুসলমানদেরকে 

টি জা তির কচি 
এপ্রিল ফুলের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন 
সহায়ক থে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া 
যায়। যার প্রত্যেকটিই_ মুসলমানদের 
জন্য গর্হিত । সেই উৎপত্তির ভিত্তিগুলো 
হল 

১. দেবতার আরাধনা, ২. ইউরোপে 
খতুর পরিবর্তন, ৩. হা বত 
ঈসা /রি-কে হয়রানি ও ৪. বর্বর 
খ্রিস্টান কর্তৃক সৃষ্ট ন্যাক্কারজনক স্পেন 
ট্রাজেডি | 


দেবতার আরাধনা 
এপ্রিল একটি গ্রিক শব্দ। তা ছাড়া 
আলির লা এনা 


এপ্রিল'১৩ 


এপ্রিল এসেছে 4501/০910 হতে 
পরিবর্তিত হয়ে আর /১1/91 হল 
দেবী ৬৩05 এর ভাষার 
অনুবাদ 1১ ফ্রান্সবাসীরা যথেষ্ট 
সম্মানের সাথে এই দেবতার আরাধনা 


সুবিধার্থে বৈশাখকে বছরের প্রথম মাস 
ধরে প্রচলন করেছিল বাংলা সনের । 
বর্তমানে যেমন ইংরেজি নববর্ষ শুরু 
হয় ১ জানুয়ারি থেকে, বাংলা ১ বৈশাখ 
থেকে, হিজরী ১ মুহার্রম থেকে | ঠিক 
তেমনি ফ্রান্সে নবর্বষ শুরু হত ১ 
এপ্রিল থেকে । 

ফলে ১ এপ্রিলের নবর্যষে ফ্রান্সবাসীরা 
পূজা-অর্চণা ও ফুর্তি করত । ফুর্তির 
সূচিতে ছিল ধোকা দেওয়া, বোকা 
বানানো, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, হাসি-তামাশা, 
অলীক কল্পনার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করা 
ইত্যাদি । এভাবেই নবর্যষের একটি 
অগ্্রীতিকর ও অনিষ্টকর খেলা সামাজে 
প্রচলিত হয়ে ফ্রান্স থেকে পুরো বিশ্বে 
ছড়িয়ে পড়ে । এপ্রিল মাসে একজন 
দেবতার প্রতিমাকে সন্তুষ্টির মানসে এ 
অশ্নীল অপরিণামদর্শী ছলনার খেলার 
নাম এপ্রিল ফুল । যার উম্মাদনা থেকে 
রেহাই পাচ্ছে না কেউই । 

খতুর পরিবর্তন 

ইউরোপে খতুর পরিবর্তন আরম্ভ হত 
২১ মচি থেকে । খতুর এ পরিবর্তন 
এপ্রিলে এসে চুড়ান্ত রূপ ধারণ করত । 


পরস্পর পরস্পরের সাথে সভ্য ও 
লজ্জার দেয়াল বিচুর্ণ করে লিপ্ত হতো 
অমানবীয়, ঠাট্টা-তামাশায় । আর এ 
কুরুচিপূর্ণ বেহায়াপনায় মেতে উঠার 
দিনটি প্রচলনের গতি পায় ১ এপ্রিল 
থেকে । 

এপ্রিল ফুল উদযাপনে যে ব্যক্তি চূড়ান্ত 
বোকা বনে যায় | তাকে পারস্য ভাষায় 
বলা হয় 09190176 0. 8৮1] | তার 
ইংরেজি অনুবাদ 497] 519) অথাৎ 
এপ্রিলের মাছ যে ব্যক্তিকে চূড়ান্ত 
বোকা বানানো হয়। সে হয় 401] 
715] যাকে প্রথম মাছ 
এপ্রিলের শিরোনামের শিকার হতে 
হয়েছে। আযানসাইক্লোপোডিয়া 
লারুসের মতে 70919301 হল পারস্য 
শব্দ 7০95107-এর পরিবর্তিত রূপ 
তার অর্থ বিদগ্ধ করা, কষ্ট দেওয়া 1 
সুতরাং এ কথা দ্ার্থহীনভাবে বলা যায় 
তৎকালীন শাসকবর্গ ও ইহুদিরা ঈসা 
/পি-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য বিদগ্ধ 
করার জন্য চূড়ান্ত বোকা বানিয়ে 
40111 519) বানাতে চেয়েছে 
রেওয়াজ হয়েছে এপ্রিল 


উপর লৌহ লিমতিন, হত্যা হম ও 
নারীদের শ্লীলতাহানি থেকে আরম্ভ 
করে এমন কোন হীন কাজ নেই যা 
তিনি করতেন না। জনগণের ওপর 
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এমন দুবিরহ অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে 
তারই প্রাদেশিক গভর্নর কাউন্ট 


তারিক ইবনে যিয়াদকে প্রেরণ করেন । 
দৃঢ়চেতা বীর তারিক বিন যিয়াদ মাত্র 
১২০০ সৈন্য নিয়ে রওনা হন। ৭১১ 
খিস্টাব্দে ভূ-মধ্যসাগরের পশ্চিম তীরে 
অবস্থিত স্পেন উ এক 
পাহাড়ের পাদদেশে তিনি অবতরণ 
করেন । তিনি যে পাহাড়ে অবতরণ 
করেন সেই পাহাড় এখনও জাবালুত 
তারিক বা জিব্রান্টার নামে পরিচিত | 
অন্যদিকে তারিক বিন যিয়াদকে 
8775185 
অগ্রসর হন। পক্ষের তুমুল যুদ্ধে 
খ্রিষ্টান বাহিনী পরাজয় বরন করে। 
রডারিক তার কিছু সৈন্যসহ সমুদ্রে 
নিমজ্জিত হয়ে সলিল সমাধি লাভ 
করে। মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে 
উত্তরাঞ্চলের ক্যান্তিল ও 
ক্যাতোলানিয়ার ন্যায় সামান্য অংশ 
ব্যতীত পুরো স্পেনই চলে আসে 
মুসলমানদের হাতে | বিজয়ী স্পেনের 
শতুন নাম হলো আন্দালোস । আর 
রাজধারী স্থাপন করা হয় কর্ডোভাকে । 


সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও সভ্যতার 
ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করে জ্বেলে 
ছিলেন আলোর ফোয়ারা । স্থাপত্য 
কলার ক্ষেত্রে এতো উৎকর্ষ সাধন 
করেছিল যে, স্পেন থেকে মুসলানদের 
পরাজিত করার পর ক্যাথলিক চার্চে 


এপ্রিল'১৩ 


রূপান্তরিত করা একটি মসজিদ দেখে বিশ্বের তুলনায় অশিক্ষিত । সনাতন 
সম্রাট পঞ্চম চার্লস নাকি বলেছিলেন, গ্রিক চিন্তা ভাবনা সম্ম্পকে বর্তমানে যা 


রর রা রী ইউরোপ সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ 
তা এলাকাতে পরারিণত থেকে শিক্ষানুরাগীরা এসে ভিড় 
করেছিল । কডেঁভার খিলাফত সম্পদ জমাতো স্পেনের 
ও জ্ঞানকে এনেছিল ৷ এই অবদানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে । খ্রিস্টানদের 


স্বর্সপুরী হল ইউরোপ আর সেই 


স্বর্সপুরীতে মুসলমানদের অনন্য 
অসাধারণ সাফল্য দেখে খিস্টান ও 


১৯৮০৩১১৪০৫০৪৫৪০ 
এ মাদরাসা গান বিন আফ্ফান(া) হম 


[ছ্বীন্বি ও আঞ্ঞরুন্মিক শি্ষীল একটি অনন্ত ১ 
৬১০ এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


% মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
% দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্যয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
৯ ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 

£% রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 


& সুপরিসর পরিচ্ছন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্্ীবধান । 
শিক্ষাপ্রণালী 
মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
রানী হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 
ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 
হিফজ মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধৰূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্ত্ীমত, পাক-তাহারাতের 
বিভাগ সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
চর মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
2 (জোমাআতে ছয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
55958598-8 পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 
প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বিঃ ভ্র৪- 


বাড়ি 7% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্রক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 


চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


॥ আত্তান্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


সমগ্র অমুসলিম জাতি একত্রিত হয়ে 
কুটকৌশল আটতে লাগল । আর বীজ 
বুনতে লাগল যড়যন্ত্রের । কেমন করে 
স্পেন থেকে মুসলমানদের ধ্বংস করা 
যায | খরিস্টানরা নিখুঁতভাবে বুনে 
তাদের ষড়যন্ত্রের জাল | মুসলমানরা 
গৃহবিবাদে | যে বিবাদ অখণ্ড স্পেনকে 
আটটি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত করে দেয় । 
এমতাবস্থায় মুসলমানরা পৃথকভাবে 
শাসন করতে থাকে পৃথক রাজ্য । এক 
মুসলিম রাজ্যপতি অন্য মুসলিম রাজ্য 
দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে 
ফলে উভয়েয়ই সাহায্য প্রার্থনা করে 
পার্শ্ববর্তী িস্টান রাজন্যবর্গদের | 
খিস্টান রাজারা এক মুসলমান রাজা 
কর্তৃক অন্য মুসলমান রাজাকে ধ্বংসের 
সুযোগ লুপে নেয়। নির্ধিধায় বাড়িয়ে 
দেয় সাহায্যের হাত ৷ পরবতীঁতে রাজ 
সুযোগ বুঝে খিস্টান রাজারা যে 
রাজাকে সাহায্য করেছিল তাকে ধ্বংস 
করে রাজ্যটা ও দখল করে নেয়। 


এবার ৷ আরাগনের তথা জার্মান রাজা 
ফার্ডিন্যান্ড এবং ক্যাস্তিলিনের তথা 
পর্তুগিজ রানী ইসাবেলা দুজনেই বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে । 
তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে 
অন্যান্য খরিস্টান রাজারাও । ফার্ডিন্যান্ড 
ও রানী ইসাবেলার  নেতৃত্ে 
খরিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী হাজার 
হাজার নরনারী হত্যা করে গ্রামের পর 
ছুটে আসে গ্রানাডায়। যেহেতু 
খিস্টানরা কখনো মুসলমানদেরকে 
সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেনি 
সেহেতু ধুরন্ধর ফার্ডিন্যান্ড আশ্রয় নেন 
ঘৃন্য অপকৌশলের । প্রথমেই জ্বালিয়ে 
দেয় গ্রানাডার আশপাশের শস্য 


এপ্রিল'১৩ 


খামার | তারপর আগুন লাগায় খাদ্য 
সরবরাহরে প্রধান কেন্দ্র ভেগা 
দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে । দুর্ভিক্ষ 
যখন ভয়াবহ রূপ নিল মুসলমানদের 
দেখে প্রতারক ফার্ডিন্যান্ড ঘোষণা 
করল, মুসলমানরা যদি শহরের প্রধান 
ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্থ অবস্থায় 
বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে? 


মাসুম বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে শহরের 
প্রধান ফটক খুলে দেয় ৷ এবং নিরস্ত্র 
ভেতর । খ্রিস্টান বাহিনী শহরে প্রবেশ 
করে সব মসজিদ তালাবদ্ধ করে দেয় । 


মুসলমানরা । এরপর এক যোগে 


প্রত্যেকটা মসজিদে আগুন লাগিয়ে 


দিনটি ছিল ১৮৯২ খিষ্টস্টব্দের ১ 
এপ্রিল । লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ শিশু 
দদ্ধে দহিত হয়ে আর্তনাদ করতে 
করতে মসজিদের ভেতরেই প্রাণ 
হারান । তাদের আর্তনাদে গ্রানাডার 
আকাশ বাতাস যখন ভারী হয়ে উঠল 
তখন নারী রুপী দানব রানী ইসাবেলা 
ক্রুর হেসে বলতে লাগল, “হায় এপ্রিল 
বোকা! শত্রুর আশ্বাস কি কেউ বিশ্বাস 
করে? সেই গ্রানাডা ট্রাজেডির মধ্য 
দিয়ে অবসান ঘটে ৮০০ বছর 
শাসনের সেই সোনালী অধ্যায়ের | 
খিস্টানরা তাই এই দিনটিকে 
মহানান্দের সাথে উদযাপন করে। 
“১৯৯৬ সালের ১লা এপ্রিল গ্রানাডা 
ট্রাজেডির ৫০০ বছর পুতি উপলক্ষে 
স্পেনে এক আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবে 
মিলিত হয়েছিল বিশ্ব খিস্টান 
সম্প্রদায় । সেখানে তারা একচ্ছত্র 
খরিষ্টান বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য 


নতুনভাবে শপথ গ্রহণ করে। 
বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত 
করতে গঠন করেন হলি মেরি ফান্ড 1৬ 
সেই ধারাবাহিকতায় গোটা খিস্টান 
বিশ্ব একত্রিত হয়ে নানা অজুহাতে 
আগ্রাসন চালাচ্ছে মুসলমান 
দেশগুলোতে | ইসলামী তমদ্দুনের 
আকালে আজ মুসলমান ছেলে 
বিজাতীয় সংস্কৃতি যা ঈমান ও 
আকীদার পরিপন্থী । এভাবে 
ংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ফাটল 
মাঝে । তাই সময় এসেছে ১ এপ্রিল 
হিসেবে গন্য করতে । আর সেই 
শোককে শক্তিতে রুপান্তরিক করে 
একত্রিত হবার, প্রতিহত করতে নব্য 
ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলাদের | শপথ 
নিতে হবে আর যেন গ্রানাডার মতো 
কোন নগরকে পরিণতি বরণ করতে না 
হয়। আর কোন গণহত্যা নয়, নয় 
বসনিয়া, ইরাক এবং কাশ্মির 
মুসলমানদেরকে সকল বিবেদ সংশয় 
দূর করে মহান আল্লাহর বাণীর সাথে 
একাতৃতা ঘোষণা করতে হবে 
না। 


১ ত্যানসাইকোপেডিয়। অব বিট্রানিকা, 
পঞ্চদশতম সংস্করণ, খ. ৮, পৃ. ২৯২ 

২. আানসাইরেোোপেডিয়া অব 
পঞ্থদশতম সংস্করণ, খ. ৮, পৃ. ২২২ 

ও বিচারপতি মুফতি তাকি উসমানী, এগিল 
ফুল: যে বিভাতি থেকে বেরিয়ে আসতে 
হবে, মাসিক ছীন দুনিয়া, এপ্রিল ২০০৭ 

+ দাউদ হোসেন, বিংশ শতাব্দীর শেষ 
বাঁকের ছ্বান্বিকতা, সতঘ প্রকাশন, প্রথম 
সংস্করণ ২০০৯ 

« আন্দালুসিয়া, পৃ. ৪, সূত্র: মুহাম্মদ ছিদ্দিক, 
স্পেনে মুসলমানদের পতন, মাসিক 
আত-তাওহীদ, আগস্ট১২ 

৬ পহেলা এপিল এক রজ্ঞাক্ত এীজাতি, 
কারেন্ট নিউজ, এপ্রিল ২০১১ 


॥ আত্তান্তহীদ ১৫ 
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রে (6৮8 


মাযহাব কি এবং কেন? 
মাযহাব কি রাসুল,সাহাবী এবং তাবেঈ 
কারো মানার আছে? 

কুরআন ও হাদীস দেখে আমল করলে 
অসুবিধা কোথায়? 
মুহাদ্দিসগন কি মাযহাব মেনেছেন? 
আমরা কেন চারটি মাযহাব থেকে 
বেছে বেছে মাসআলা আমল করতে 
পারব না? 

কেন একটি মাযহাবই মানতে হবে? 
এই প্রশ্নগুলোর জবাব আমার খুবই 
প্রয়োজন । আশা করি কুরআন ও 
হাদীসের দলীলের মাধ্যমে আমাকে 


মাযহাব কি? 

মুজতাহিদ হল কুরআন সুন্নাহ, 
সাহাবাদের ফাতওয়া, কুরআন সুন্নাহ 
সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের এক্যমতে 
এবং যুক্তির নিরিখে কুরআন সুন্নাহ 
থেকে মাসআলা বেরকারী গবেষক 
দলের নাম । যারা নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন 


এবং কেন? 

মাযহাব পালনের কথা এই জন্য বলা 
হয় যে, যেহেতু কুরআন সুনাহ 
সম্পর্কে আলেম খুবই নগণ্য | যারাও 


আয়াতাংশের প্রকৃত অর্থ কি? আরবী 
ব্যাকরণের কোন নীতিতে পড়েছে এই 
বাক্যটি? এই আয়াত বা হাদীসে কী 
কী অলংকারশান্ত্র ব্যবহার করা 
হয়েছে? ইত্যাদী সম্পর্কে বিজ্ঞ হন 
না। সেই সাথে কোনটি সহীহ হাদীস 
কোনটি দুর্বল হাদীস? কোন হাদীস কি 
কারণে দুর্বল? কোন হাদীস কী কারণে 
শক্তিশালী? হাদীসের বর্ণনাকারীদের 
জীবনী একদম নখদর্পনে থাকা আলেম 
এখন নাই । অথচ হাদীসের বর্ণনাকারী 
শক্তিশালী না হলে তার দ্বারা শরয়ী 
হুকুম প্রমাণিত হয় না। 

এই সকল বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া 
যাওয়া দুক্কর। একেতু অধিকাংশ 
মানুষই আলেম না। আর মুষ্টিমেয় 
যারা আলেম তারাও উল্লিখিত সকল 
বিষয় সম্পর্কে প্রাজ্ঞ নয়। তাই 
আমাদের পক্ষে কুরআন সুন্নাহ থেকে 
সঠিক মাসআলা বের করা অসম্ভব | 


একটি উদাহরণ 
এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, 


4 5552581661৫ 2৯৮৫৮ 
55881 585.)প ওঠি 
“সালাত কায়েম কর 1” 


মাযহাব মানতে 
হবে কেন? 


8৬৫৩৯৫55404 
নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেস্ত 
রা নবীজীর ওপর সালাত পড়ে ।” 
এই আয়াতের শেষাংশে এসেছে, 
1025 85172184059 পু 


্ 


শব্দটির দিকে । তিনটি স্থানে সালাত 
এসেছে । এই তিন স্থানের সালাত 
শব্দের ৪টি অর্থ । প্রথম অংশে সালাত 
দ্বারা উদ্দেশ্য হল নামায" অর্থাৎ 
আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ 
দিলেন যে, 

৪8৯-৫সঠ 
“তোমরা নামায কায়েম কর 1 
ও তার ফেরেস্তারা নবীজী শরঞ্-এর 
ওপর সালাত পড়েন মানে হল, আল্লাহ 
তাআলা নবীজী প্র্-এর ওপর রহমত 
এর ওপর সালাত পড়েন, মানে হল 
নবীজী প্রঞ্জ-এর জন্য মাগফিরাতের 
দুআ করেন । 
আর তৃতীয় আয়াতাংশে “সালাত” দ্বারা 
উদ্দেশ্য হল উম্মতরা যেন নবীজী কুী- 
এর ওপর দরূদ পাঠ করেন । 
একজন সাধারণ পাঠক বা সাধারণ 
আলেম এই পার্থক্যের কথা কিভাবে 
জানবে? সেতো নামাধের স্থানে বলবে 
রহমাতের কথা, রহমতের স্থানে বলবে 
দরূদের কথা, দরূদের স্থানে বলবে 


_॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 
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আর দীন থাকবে না, হবে জগাখিচুরী | 
এরকম অসংখ্য স্থান আছে, যার অর্থ 
উদ্ধার করা কঠিন | তাই একজন বিজ্ঞ, 
সমাধান নেয়াই হল যৌভিক। এই 


কুরআনে দিয়েছেন, 

্ 25 ৩) সি 0৩ | 5৫ 
৪৫ 

“তোমরা না জানলে বিজ্ঞদের কাছে 

জিজ্ঞেস করে নাও 1” 


ইজমায়ে উম্মাত, এবং যুক্তির নিরিখে 
সকল সমস্যার সমাধান বের 
রেছেন। সেই সকল বিজ্ঞদের 
অনুসরণ করার নামই হল মাযহাব 


কুরআনে । 


রাসুল কু্-এর মাযহাব কী? 
রা স্পষ্ট হয়েছে। সেই হিসেবে 
রাসূল ্রঞ্জ-এর দুনিয়াতে কারো 
হাৰ অনুসরণের দরকার নাই। 
কারণ তিনি নিজেইতো শরীয়ত 
ব্যাখ্যা গ্রহণ করে অনুসরণ করবেন? 
সমাধান জেনে আমল করেছেন, এবং 
আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন । 


সাহাবীদের মাযহাব কী? 

উ্ট-এর কাছে ছিলেন তাদের জন্য 
রাসুল আ্ই-এর ব্যাখ্যা অনুসরণ করা 
ছিল আবশ্যক | এছাড়া কারো ব্যাখ্যা 
নবীজী হী থেকে দূরে তারা সেই 
স্থানের বিজ্ঞ সাহাবীর মাযহাব তথা 
মত অনুসরণ করতেন | যেমন-_ 


/-৮৩825 ভাতা ০৪৮৩৩ 
৩৫ পড এ ০৯53 03০ 6 ০০৯ 


এপ্রিল'১৩ 


্ 3৬৫০১) : 0 .॥ ৩ 
রি এড 19১53 282: রা 41 
৯৭ 


ক৬24848১9 


০ ৫ 


িতোদিতিতি 
44550৮58৮84 


4৭553 3%80 
এ মত তথা মাযহাবের রণ 
জারি 
কে অনুসরণ করতেন ইরাকের মানুষ । 
বাজি নার এন বলিতে 
কনা 
রলেন, 'যখন তোমার কাছে বিচারের 
ভার ন্যস্ত হবে তখন তুমি কিভাবে 
ফায়সাল করবে”? তখন তিনি বললেন, 
“আমি ফায়সালা করব কিতাবুল্লাহ 
দ্বারা । রাসুল বললেন, যদি 
কিতাবুল্লাহ এ না পাও"? তিনি 
লেন, “তাহলে রাসুলুল্লাহ উ্ট-এর 
সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করব ।” রাসুল 
গল বললেন, “যদি রাসুলুল্লাহর তে 
দঃ পাও? টা তিনি রানে 
করার চেষ্টা করব ॥ তখন রাসূল ও 
তার বুকে চাপড় মেরে বললেন, 
'যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি 
তাওফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর 


তথা মাযহাব অনুসরণ যে আবশ্যক 
এটাও কিন্তু হাদীস ছারা স্পষ্ট | 


বাসার রা ইয়মানে হযরত তাওস 
মাকহুল এর প্রমুখ । 


_।॥ আত্তান্তহীদ ১৭ 
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যাদের ফতোয়া বিধৃত হয়েছে: 


সুনানগুলে তে, যেমন- মুসানাফে 
মায়ানিল আসার ইত্যাদি গ্রন্থে ।? 


কুরআন ও হাদীস দেখে আমল 

করলে অসুবিধা কোথায়? 

কি কি অসুবিধা তা আশা করি মাযহাব 

কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পেয়ে 

রা সেই উত্তরটি আবার দেখে 
] 


মুহাদ্দিসগণ কি 

মাযহাব মেনেছেন? 

এই কথাটি বুঝার আগে একটি কথা 
আগে বুঝে নিন। সেটা হল-রাসুল 
ঞ্্ঈ-এর যুগ থেকেই দুটি দল চলে 
আসছে, একটি দল হল যারা 
ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবনী ক্ষমতার 
অধিকারী | তারা ইজতিহাদ করতেন 
তথা মত দিতেন বিভিন্ন বিষয়ে । আর 
একদল ছিলেন যাদের এই ক্ষমতা ছিল 
না, তারা সেই মুজতাহিদদের মতের 
তথা মাযহাবের অনুসরণ করতেন । 
ঠিক একই অবস্থা ছিল সাহাবাদের 


যেমন- ইমাম বুখারী মুজতাহিদ 
ছিলেন, তাই তার কারও অনুসরণের 


এপ্রিল'১৩ 


যা তার 
54 জা 
কেউ বুঝতে পারবে | এছাড়াও বাকি 
সকল মুহাদ্দিস হয়ত মুজতাহিদ 
ছিলেন, নতুবা ছিলেন মুকালিদ কোন- 
না কোন ইমামের | 


কেন একটি মাযহাবই মানতে 
হবে? 

কুরআনে কারীম ৭টি কিরাতে নাজীল 
হয়েছে। কিন্তু একটি কিরাতে প্রচলন 
করেছেন হযরত উসমান ্ট। যেটা 
ছিল আবু আসিম আল-কুফী ্ক্দ-এর 
কিরাত। এর কারণ ছিল বিশৃঙ্খলা 
রোধ করা। যেন দীনকে কেউ 
ছেলেখেলা বানিয়ে না ফেলে । আর 
সবার জন্য এটা সহজলভ্য হয় । 
তেমনি একটি মাযহাবকে আবশ্যক 
বলা হয় এই জন্য যে, একাধিক 
মাযহাব অনুসরণের অনুমোদন থাকলে 
সবাই নিজের রিপুপূজারি হয়ে যেত । 
যেই বিধান যখন ইচ্ছে পালন করত, 
যেই বিধান যখন ইচেছ ছেড়ে দিত । 
৮ 
বরং প্রবৃ শুর পূজা হত । ত 
চতুর্থ শতাব্দীর ওলামায়ে কিরাম একটি 
মাযহাবের অনুসরণকে বাধ্যতামূলক 
বলে এই প্রবৃত্তিপূজার পথকে বন্ধ করে 
দিয়েছেন । যা সেই কালের ওলামায়ে 
কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল । আর 
একবার উম্মতের মাঝে ইজমা হয়ে 
গেলে তা পরবর্তীদের মানা আবশ্যক 
হয়ে যায় । ইমাম ইবনে তাইমিয়া 
্রজ্ছিও লাগামহীনভাবে যে মাযহাব 


মনে চায় সেটাকে মানা সুস্পষ্ট হারাম 
ও অবৈধ ঘোষণা করেন ।১১ 


আল-কুরআন, সর আল-আনআম, ৬:৭২ 

আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৬ 
আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৬ 
অ ন 
অ ন 


ল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪৩ 
ল-কুরআন, সা আন-নাহল, ১৬:৪৩ 
(ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৬, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ২২০০৭; (খ) 
আদ-দারিমী, আস-সুনান ₹ আল-ম্বুসনদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, 
পৃ. ২৬৭, হাদীস: ১৭০; (গ) আবু দাউদ, 
আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩০৩, হাদীস: 
৩৫৯২; (ঘ) আত-তিরমিযী, আল- 
জামিউল কবীর - আস-সনান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং 
গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৩, পৃ. ৬০৮, 
হাদীস: ১৩২৭ 
* বিচারপতি তকী ওসমানী, উস্ৃলুল ইফতা 
ওয়া আদার, মাকতাবা মাআরিফুল 
কুরআন, করাচি, পাকিস্তান (তীয় 
সংস্করণ: ১৪৩২ হি. ₹ ২০১১ খি.), পৃ. 
৪৩-৪৮ 
৮ (ক) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, 
আল-ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল 
ইখতিলাফ, দারুন নাফায়িস, বয়রুত, 
লেবনান (১৪০৪ হি. _ ১৯৮৩ খরি.), পৃ. 
৭৬; খে) আস-সুবকী, আল-জামিউল 
কবীর - আস-সুনান, তাবাকাতুশ 
কায়রো, মিসর (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ হি. 
_ ১৯৯২ খরি.), খ. ২, পৃ. ২১২, ক্র, € 
(গ) সিদ্দীক হাসান খান, আবজাদুল উলুম, 
দারু ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবনান 
(১৪২৩ হি. _ ২০০২ খি.), পৃ. ৩৬৬ 
৯ সিদ্দীক হাসান খান, আল-হিতা ফী 
িকরিস সিহাহ অ7স-দিতা, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪০৫ 
হি. _ ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৯৮ 
১ (ক) কাশ্ীরী, ফর়য়ুল বারী শরহু সহীহ 
আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৫৮; খে) ইবনে 
কাইয়িম. আল-জওযিয়া, ইলামুল 
মৃওয়াকিঈন অান-রাবিবিল আলামীন, খ. ১, 
পৃ. ২৩৬; (গ) সিদ্দীক হাসান খান, এও, 
. ৩৬৬ 
৯ ইবনে তায়মিয়া, যমজগ্বউল ফতোয়া, খ. ২, 
পৃ. ২৪১ 


॥ তাত্তান্তহীদ ১৮ 


বিশ্বনবী 


ত্যায়ামা 


এর আদর্শ 


মুফতী মুহাম্মদ মুজ্জাম্মিলুল হক 


মুহাম্মদ আ্্-এর জন্ম-আবির্ভাব 
সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“হে নবী! আমি আপনাকে আমার সমগ্র 
সৃষ্টির রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি ।' 
তার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে 
এক _নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয়। 
যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, শোষণ- 
বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি এক সফল 
সামাজিক আন্দোলনের 
করেছিলেন । সর্বগুণে গুণান্িত হয়ে 
মাবতার সবেত্তিম_ আদর্শ হিসেবে 
বিশ্ববাসীর সমানে নিজেকে উপস্থাপন 
এর অনুসরণ করতে পারে । 
আল্লাহ বলেন, 
০৯৬৬৬ 
শ্রেষ্ঠতম চরিত্রে 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 
৪4৫০০৫০০৮০৪ ৫৫৫৩ 
“তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসুলের 
জীবনে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে ।' 
মহৎ র মহিমা সম্পর্কে বলতে 
গিয়ে এমারসন বলেছেন, 
115 11 50110005 (0 11৮9 21601 
০01 09৬10) 00 01০ 21680100017 
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19 116 %%10 11) 1119 171091 01116 
0109৬/0, 19961)3 ৮/10]) 19919০01 
396107933 (06 1100919911001709 
0 9011010০. 

“জগতবাসীর মত-অনুযায়ী জগতে বাস 
করা সহজ এবং নিজের মত অনুযায়ী 
নির্জনে বাস করাও সহজ । কিন্তু 
তিনিই মহৎ ব্যক্তি যিনি লোকালয়ের 


মধ্যেও নির্জনতার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন দার্শনিক 
সূচনা রাখে | হযরত মুহাম্মদ জজ তার জীবন 


ও কর্মসাধনার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর 
জন্যে রেখে গেছেন অনুপম আদর্শ ৷" 


“আর আপনার খ্যতিকে সুমহান 
মর্দাযায় উন্নীত করেছি |” 


1101799] 17811 তার 11) 0০ 100 
বলেন, £& 1২৪10101175 ০07 06 
17001 11101010018] 109150103 11 
[719015% সাড়া জাগানো গবেষণা 
শীর্ষে স্থান দিয়েছেন তাকে । তিনি 
আরও বলেন, 

176 (৬0119101190 9100.) ৪3 
016 01015 10781) 11) 10136015 ৬/109 
৮83 9111)1610701% 97100939100] 
010 7০910]. 016. 1911510119 8100 
3900181 165০15. 1 13 0013 
0101081-8119190. 001001011191101) 0 
3900181 8170. 16115109039 
11110191106 ৬101017১156] 
91001063 1৬101191101190 109 09 
00179100190 016 1010991 
10100910018] 51116]19 15019 11 


1011111210 1131015. রা 
প্রভাব সুদূরপ্রসারী | তার _ বর্ণিল 


তাওফিক দান করুন । আমীন । 


১ আল-কুরআন, স্তর অআল-কলম, ৬৮:৪ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-আহযাব, ৩৩:২১ 
ও আল-কুরআন, সর। আল-ইনশিরাহ, ৯৪:৪ 


॥ তত্তান্তহীদ ১৯ 
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[আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ঞ্ঞঞ্জ-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল | কেননা নবী করীম ওঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল ॥ সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিভির ওপর নি্র্রশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুনাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ ॥] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায; 


ওয় পর্ব 
নামাযের 


রাকাআতসমূহ 


ইশার নামায 
ইশার নামায সর্বমোট সতের 
রাকাআত । চার রাকাআত সুন্নাত, চার 
বিতর ও দুই রাকাআত নফল । 
চার রাকাআত সুন্নাত: ইশার আগে 
চার রাকাআত সুনাত হল সুনাতে 
যায়েদা। যা পড়লে সওয়াব আছে 
এবং না পড়লে কোন গুনাহ নেই। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফল 
টু হতে বর্ণিত, 
এসি ০৫) এ 550 45:45 
3৩৩6 4৩৩ এ 49৮০ 
(60 ০0) :00] 


এপ্রিল”১৩ 


আযানের (আযান ও ইকামত) মধ্যে 
বলেছেন যে, “যে পড়তে চায় ।”২ 
এই হাদীস ছারা প্রতীয়মান হল যে, 
ইশার আগেও নামায রয়েছে । কিন্তু তা 
কত রাকাআত? তা যদিও হাদীসে 
নির্দিষ্ট করে বলা নেই, তবে তা 
অন্যান্য নামাযের ওপর অনুমান করে 
বলা যায়। ফজরের ফরয দুই 
রাকাআত, সুন্নাতও দুই রাকাআত, 
জোহরের ফরয চার রাকাআত ও 
আগের সুন্নাতও চার রাকাআত, 
অনুরূপ অবস্থা আসর নামাষেও । 
সুতরাং ইশার সুন্নাতও চার রাকাআত 
হওয়া উচিত । হযরত সাঈদ ইবনে 
ইশার আগে চার রাকাআত নামায 
পড়া পছন্দ করতেন ।* 


মাগরিবের আগে সুন্নাত: উপর্যুক্ত 
হাদীস দ্বারা যেভাবে ইশার পূর্বে চার 
রাকাআত সুন্নাত প্রতীয়মান হয়, 
সেভাবে মাগরিবের আগে দুই 
রাকাআত নামাযও প্রমাণিত হয় । কিন্তু 
অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এই 
নামায পড়তেন না। এমনকি হযরত 
আবু বকর এম, হযরত ওমর এট ও 
হযরত ওসমান রক থেকেও এই 
নামায পড়া প্রমাণিত নেই। হযরত 
তাউস এ্রক্লচছু বলেন, 


এ এপ ভারি ও এ ০০) 
০০৪০৩ এ 26 41 1523 ১৫৪ 


_॥ আত্তর্তহীদ ২০ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রী 
থেকে মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাআত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
বলেন, আমি নবী করীম ঞ্রজ-এর যুগে 
কাউকে মাগরিবের আগে দুই 
রাকাআত পড়তে এবং আসরের পর 


হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ করে 
মাগরিবের আগে দুই রাকাআত নামায 
না পড়াই উত্তম | 


এক রাতে তার 
হযরত মায়মুনা 
ঞ্দ্র-এর ঘরে ছিলেন, তিনি নবী 
করীম এ&্ঞ্জ-এর আমল বর্ণনা করলেন 
যে, 

| গড 9 ক 29 4০ 


ক 6 
পক 


এ ৮5 লি 3০৮৫ টে 
4991 5480 এ 
8 
আসতেন । অতঃপর চার রাকাআত 
নামায পড়ে শুয়ে পড়তেন ।১ 

হযরত বারা” ইবনে আযিব ক্ষ হতে 
বর্ণিত, নবী করীম জী ইরশাদ 
করেছেন যে, , . 
(৫ ৩৬৫ €69 ৫8103 4০১ 
4598৬ এড ০ এ 


2৮6 এ 


4952] 203 ৩০ ০৪৯৯৫ 58 ৪1 
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চাটি 

৫ ॥] 

৩৯ ০ 9 ৬৮ চা 8 9৫ 

রি ০৯ তিতা ৫5 পর্ণ 

এ ৩. ১১০০৭ ৩ 29৮ ৮ 

পে 92 বা পে * ধা পণ পা 

ও , :০৯০া ১০০ ৬৯৬ এ 
ডি 


প্রতি 


9৩ ৫14১258 ০০৮৫ ০10৩৫ 
এগ এপি: ৩৫ ০০০ ৮১৪ 
ও ০ স্কেএ। এ 5 রে 
39 ০8১৯0 ১৪৯32 
যারকিনি। 
:29128 435 49 ঠ 1 25 
03420 ৬ ০৮৩) 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব ই হতে 
তিন রাকাআত আদায় করতেন এবং 
প্রথম রাকাআতে “সুরা আল-আ'লা' 
দ্বিতীয় রাকাআতে “সুরা আল- 
কাফিরুন” এবং তৃতীয় রাকাআতে 
'সূরা আল-ইখলাস+ পাঠ করতেন। 
আর রুকুর আগে দোআয়ে কুনৃত 


পড়তেন । সালাম ফিরানোর পর 
তিনবার “সুব্হানাল্‌ মালিকিল্‌ কুদ্দুস' 


2 5 401 ও 


পাঠ করতেন এবং তৃতীয় বার একটু 
টেনে পড়তেন ৯ 
বিতর নামায শেষে দুই রাকাআত 
নফল নামায বসে পড়া নবী করীম 
রি সুন্নাত। উম্মুল মুমিনীন 
এর নামার বর্ণনা দিয় বললেন মে. 
তু, রন 7855 ৩৯% এও 94) 
৩০০ 3৫080596544 
(এত 283 
“তিনি তেরো রাকাআত নামায 
পড়তেন । প্রথমে আট রাকাআত 
পড়তেন অতপর বিতর নামায 
পড়তেন । তারপর বসে দুই রাকাআত 
নফল নামায পড়তেন 1” 


মাসআলা 

বিতর নামাযের হুকুম ও সময়: বিতর 
নামায ওয়াজিব । ইশার পর থেকে 
সুবহে সাদিক পর্যন্ত এই নামায আদায় 
করতে হবে । তবে তাহাজ্জুদের পর 
আদায় করা উত্তম, তা সম্ভব না হলে 
1৮54 
ইরশাদ করেছেন, 


4 ০ 2৪ ০ ১৫ ৪ 29) 
465 ০০৪ ৯8 ৩৫ ও 2 


1622 20155 5 29 
“বিতর নামায ওয়াজিব, যে বিতর পড়ে 
না সে আমাদের দলভুক্ত নয় ৷ বিতর 
নামায ওয়াজিব, যে বিতর পড়ে নাসে 


চর 2১১০ ৪4 & 4 |) 
৩ ১০৮৮৭ 
৮80৮ সঞা ভরে 


[॥ আত্তার্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে 
আরেকটি নামায দান করেছেন যা 
তোমাদের জন্য লাল উট থেকেও 
উত্তম, তা হল বিতর নামায | এ নামায 


20 5 6 ০৫১৪ ৮7:58 
4১৪ 155 2) ৩ 


রে 


৫ 


125শ0145 - 22158 
নবী করীম ুজ্র হযরত আবু বকর 
€খছু-কে বললেন, “তুমি বিতর নামায 
কখন আদায় কর। তিনি উত্তর 
দিলেন, প্রথম রাতে (অর্থাৎ ইশার 
পর) | হযরত ওমর ক্ষ থেকে 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, শেষ 
রাতে । তখন নবীজি হযরত আবু 
বকরকে বললেন, তিনি সতর্ক দিক 
গ্রহণ করেছেন আর হযরত ওমরকে 
বললেন, “তিনি শক্ত ও আযিমতের 
দিকটা গ্রহণ করেছেন 1৩ 
বিতর নামাযের কাযা: বিতর নামায 
যদি কোন কারণবশত সুনির্দিষ্ট সময়ে 
আদায় করা না যায়, তাহলে পরে তা 
কাযা পড়তে হবে, নতুবা গুনাহগার 
হবে। কেননা হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী ঞঞ্ছ থেকে বর্ণিত, নবী 


করীম ক্র ইরশাদ করেছেন, 
11 216 2 


এ 

.(45224195 %65 
“যে বিতর নামায থেকে ঘুমিয়ে পড়ে 
বা তা ভুলে যায়, সে তা পড়ে নেবে 
যখন স্মরণ আসবে এবং ঘুম থেকে 
জাগ্রত হয় ।'৯5 


মার্চ ১৩ 


এই হাদীস দ্বারা বিতর নামায ওয়াজিব 
এবং ছুটে গেলে তা কাযা পড়া জরুরি 
বলে প্রতীয়মান হয় । এ কারণে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস ধারী ও 
হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত পাই € 
থেকে এবং হযরত কাসিম ইবনে 
মুহাম্মদ এ্রক্ছ ও আবদুল্লাহ ইবনে 
আমির ঞঞ্ছ থেকে ফজরের পর তা 
কাযা পড়ার কথা রিওয়ায়তে বর্ণিত 
রয়েছে 1১৫ 

বিতর নামাযের রাকাআত: বিতর 
নামায তিন রাকাআত এবং এক 
সালামেই তা আদায় করা হবে । উম্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়িশা কদম নবী 


করীম আ্ঈ-এর নামাযের বর্ণনা 
দিয়েছেন যে, 


তু, 249 86 ০১5 ৩১৫ ৫2৫ 9৩) 

+ ৪? ৮৫৮৮ ৫15 
১৫6 28 0 55558 
“তিনি তেরো রাকাআত নামায 
পড়তেন । প্রথমে আট রাকাআত 
পড়তেন অতপর বিতর নামায 


পড়তেন । তারপর বসে দুই রাকাআত 
নফল নামায পড়তেন ।”৯৬ 


হযরত আয়িশ এল থেকে বর্ণিত, 

পেরি ০১ 2 ০,০51 15 ০০ 21215 
৩৮553 ০30 ক | ০০০ 6৬ 0 
25438726৩4৮ ৪৭৫ 
৩ ২৩০ রিল ০] ৮4 


৮৪৬% এটা (44589 
13560445155 02 
নবী করীম জী রামাযান এবং 


রামাযানের বাইরে এগার রাকাআতের 
বেশি নামায আদায় করতেন না। 
প্রথমে তিনি চার রাকাআত নামায 
আদায় করতেন, যার সৌন্দর্য ও 
সুদীর্ঘতা প্রশ্নীতীত | তারপর অনুরূপ 
চার রাকাআত আদায় করতেন। 
অতপর তিন রাকাআত বিতর নামায 
আদায় করতেন। (এখানে আট 


রাকাআত তাহাজ্জুদের সাথে তিন 
রাকাআত বিতর নামায স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ রয়েছে ।)+ 


রা 


2 


চি না ৩ ১৫ ডি 
52১ 


ন যারা লি 
০১ সা ১ ৬১৩ 2৩ 


“নবী করীম বিতর নামায তিন 


উর 


তাতে 


ও 2 এ 5৩ জর এ. 4553 6 

901 ৬৪ 
“নবী করীম গঞ্জ বিতর নামাষের প্রথম 
সালাম ফিরাতেন 


48135 $৫ ০৫৩ ৮১৪৪৪ 
39 ভুত এ তিন শে ও 
ও 26324 দ্র ৫৯ ও এ। 
% ৯5 এ 
:451 45 9 5 13 2 9: 

.(338 4০0 9৬25) 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব টু হতে 
বর্ণিত, নবী করীম এজ বিতর নামা 
তিন রাকাআত আদায় করতেন এবং 
প্রথম রাকাআতে “সূরা আল-আ'লা' 
দ্বতীয় রাকাআতে সূরা আল- 
কাফিরুন* এবং তৃতীয় রাকাআতে 
“সূরা আল-ইখলাস* পাঠ করতেন । 


॥ আত্তান্তহীদ ২২ 


2৯০৮ 


৩৩০ 5 | 3 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


আর রুকুর আগে দোআয়ে কুনুত 
পড়তেন । সালাম ফিরানোর পর 
তিনবার 'সুব্হানাল্‌ মালিকিল্‌ কুদ্দুস” 
পাঠ করতেন এবং তৃতীয় বার একটু 
টেনে পড়তেন 1২০ 


উবাই ইবনে কা'ব "শর প্রমুখ জলীলুল 
কদর সাহাবীগণ বিতর নামায এক 
মত দিয়েছেন । 

তবে বিতর নামায দুই সালামে আদায় 
করার কথাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
মি 


7 08 2 ১৬০ 


ঃ চ4-:2093 ০ 2 
.0509 5 


ভে 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম জজ বিতর 
নামাযে প্রথম দুই রাকাআত ও শেষ 
রাকাআতের মাঝে এক সালাম দ্বারা 
পার্থক্য করতেন এবং তা আমাদেরকে 
শুনাতেন ।১, 

এই হাদীস অনুযায়ী দুই সালামে বিতর 
নামায আদায় করার অবকাশও 
প্রতীয়মান হয়। আয়িম্মায়ে সালাসা 
এমনটাই মত প্রদান করেছেন । 
কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এর 
মতবেদপূর্ণ মাসায়েলে সাধারণত 
কায়েদায়ে কুল্লিয়া বা ব্যাপক নীতির ৯ 
সাথে সামঞ্স্যশীল ও সতর্কপূর্ণ 
পন্থাকে গ্রহণ করে থাকেন । এখানেও 
যেহেতু এক সালামে তিন রাকাআত 
বিতর আদায় করা বেশি সতর্কপূর্ণ ও 
নীতি মুতাবেক, তাই তিনি এক 
মত গ্রহণ করেছেন । 


মার্চ ১৩ 


উল্লিখিত আলোচনার আলোকে হানাফী 
মাযহাব মতে এক সালামে তিন 
ওয়াজিব । যদি কেউ অন্য মাযহাবের 
ইমামের পেছনে নামায পড়তে গিয়ে 
পড়ে নিতে হবে ।২২ 

দুআয়ে কুনৃত: বিতর নামাযে তৃতীয় 
রাকাআতে সব সময় দুআ কুনৃত 
পড়তে হবে । আর এই দুআ রুকুর 
পূর্বে পাঠ করা হবে । হাদীসে পাকে 
বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে নবী 
করীম এট কিছু কালিমা বা শব্দ 
শিখিয়েছেন যা আমি সবসময় বিতর 
নামাযে পাঠ করি 1২৩ 


এ এ 953 8 ৯৫ ০: ৩০ 

46585005৫28 94) 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব ঞক্ট থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম জী বিতর নামাযে 


রুকু'র পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ 
করতেন ।১ 


রা 


৮০ 


26:277258015 ১22৩ ১৪ 
0$ 591 এ 9 0৫ এ তর 


46১8 
হযরত আলকামা রক থেকে বর্ণিত, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম 
শি বিতর নামাযে কুকুর পূর্বে দুআ 
কুনৃত পাঠ করতেন ।২৫ 
তবে এই দু'আটি পাঠ করার পদ্ধতি 
১১৭4 ৮৯৯ 
ইভা 
আলী লুট ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ এ্টী থেকে এরূপ বর্ণিত 
রয়েছে। হযরত সুফিয়ান গর বলেন 
যে, সাহাবায়ে কেরাম ররন্ল্ বিতরের 
তৃতীয় রাকাআতে তাকবীর দেওয়া ও 
দুআ কুনৃত পড়া পছন্দ করতেন ৬ 


কুনৃত হিসেবে হাদীসে পাকে দুটি 
মাযহাব মতে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা 
উজ! 
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ইয়া আল্লাহ! আমরা আপনার কাছেই 
সাহায্য চাই, আপনার কাছেই ক্ষমা 
প্রার্থণা করি, আপনার ওপরই ঈমান 
রাখি এবং আপনার ওপরই ভরশী 
করি । আপনার সবেত্তিম প্রশংসা করি, 
আপনার শুকরিয়া করি এবং না শুকরি 
করি না। যে আপনার না-ফরমানি 
করে আমরা তাকে বর্জন ও পরিত্যাগ 
করি । ইয়া আল্লাহ! আমরা আপনারই 
ইবাদত করি, আপনার জন্যই নামায 
পড়ি ও সাজদা করি, আপনার দিকে 
ধাবিত ও অগ্রসর হই, আপনার রহমত 
প্রত্যাশা করি, আপনার আযাবকে ভয় 
পাই, নিশ্চয় আপনার আযাব 
কাফেরদেরকে ঘ্বাশ করে ছাড়বে । 
এই দুআটি হযরত ওমর ফারুক জা, 
হযরত আবদুললাহ ইবনে মাসউদ 
(১ হযরত আলী এটি থেকে 
বর্ণিত দুআয়ে কুনৃতের বিভিন্ন শব্দের 
সমন্বিত রূপ | হযরত খালেদ ইবনে 
আবু ইমরান ঞ্কু-এর একটি 
রিওয়ায়ত দ্বারা এই দুআয়ে কুনূতের 
সমর্থন পাওয়া যায় । হযরত উসমান ও 
হযরত উবাই ইবনে কাব ঞ্রক্ুও এই 
কুনৃত পাঠ করতেন ৷ 
দুআ কুনূতের উপর্যুক্ত শব্দ ছাড়াও 
আরেকটি দুআ হাদীসে পাকে বর্ণিত 
রয়েছে । তা হল: 
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(৫055 ৬495 ০9৬ 
ইয়া আল্লাহ! যাদেরকে আপনি 
হেদায়েত দিয়েছেন আমাকেও তাদের 
আফিয়ত ও প্রশান্তি দান করেছেন 
আমাকেও তাদের ন্যায় প্রশান্তি দান 
করুন, যাদের তন্বীাবধান আপনি গ্রহণ 
করেছেন, আমার তন্বীবধানও আপনি 


গ্রহণ করুন, যা কিছু আমাকে দান 
আমাকে আপনার অকল্যাণের ফয়সালা 
থেকে হেফাজত করুন। কেননা, 
আপনিই ফয়সালাকারী, আপনার ওপর 
কোন ফয়সালাকারী নেই । নিশ্চয়ই 
যাকে আপনি ভালবাসেন সে কখনো 
লাঞ্চিত হয় না আর যার সাথে আপনি 
দুশমনি রাখেন সে কখনো সম্মান লাভ 
করতে পারে না। হে আমাদের 
প্রতিপালক! আপনি সুমহান ও 
সমুচ্চ । 

নবী করীম আজ হযরত হাসান ইবনে 
আলী ঞ্ঞক্ু-কে বিতর নামাযে এই 
দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন 1৯৮ 


হানাফী মাযহাব মতে দুআ কুনৃত 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


(ষ্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


1834৯ 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চষ্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪8০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 


হওয়ার কারণে প্রথম দু'আই পাঠ করা 
উত্তম । আল্লামা জালাল উদ্দীন আস- 
সুযুতী এরি বর্ণনা করেন যে, কুরআন 
করীমে “সুরাতুল খালা ওয়াল হাফ্দ' 
নামে দু'টি সুরা ছিল যার তিলাওয়াত 
রহিত হয়ে গেছে ।৯ 

তবে যদি কেউ দুআয়ে কুনুত শব্দ না 
জানে অথবা তা সঠিকভাবে পড়তে 
সক্ষম না হয়, তাহলে সে ৩ 2814 
তিনবার পড়বে অথবা (3 $ ঠা 
543 1৫503 $ ০ উঠ ও 5 ০ 
পড়বে | 

ইমাম মুহাম্মদ ঞ্রঞ্ষই-এর মতে কুনৃত 
হিসেবে কোন দু'আ নির্দিষ্ট নেই, বরং 
[মানুষের কালাম সাদৃশ না হয় সে 
রকম] যে কোন দু'আ তাতে পাঠ করা 
যায়। তবে হাদীসে উল্লিখিত দু'আ 


27280855133 15815 
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হযরত উবাই ইবনে কা'ব ঞক্র থেকে 


বিতর নামায আদায় করতেন । তিনি 


“সুবহানাল মালিকিল কুদুস' তিনবার 
পড়তেন এবং তৃতীয় বারে আওয়ায 
একটু লম্বা করতেন 1১৩ 

!চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্র, ফিরিজি বাজার, চউগ্রাম 


* আল-বুখারী, জাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হওয়াইরিস রিট 
থেকে বর্ণিত: ০) ১20 1220) 
আল-বুখারী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১২৮, 


হাদীস: ৬২৭ 
কিয়ায়ল লায়ল ওয়া 


4 


৩ আল-মারওয়াযী, 
কিয়ায় রামাযান ও কিতাবুল বিতর, 
দীস একাডেমি, ফয়সলাবাদ, পাকিস্তান 
(পথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খ্রি.), 
পৃ. ৮৮ 
*. আবু দাউদ, _ আস-স্বনান,. আল- 
কতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ২৬, হাদীস: ১২৮৪ 
« আল-বুখারী, প্রা, খ. ১, পৃ. ৩৪, 
হাদীস: ১১৭ 
৬ আবু দাউদ, এাওজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ৪২-৪৩, 
হাদীস: ১৩৪২ 
" (ক) আত-তাবারানী, আাল-য় 'জামুল 
আওসাত, দারুল হারামইন, কায়রো, 
মিসর, খ. ৬২ পৃ. ২৫৪, হাদীস: ৬৩৩২, 
খায়রাতিল 


€খ) আল-বুসীরী, ইতিহাফুল 
মাহরাতিল 


/৬] 


বি-যাওয়ায়াদিল মাসানিদিল । 


আশারা, দারুল মিশকাত, রিয়াদ, সুউদি 
আরব, খ. ২, পৃ. ৩৬০, হাদীস: ২/১৬৬২ 
বলেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল | 


-তিরমিবী, জাল-জামি উল কবীর _ 


রা 


আত-তি 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 


মার্চ ১৩ 


বলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 

২, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ৪৬০ 
আাস-সুনানৃস স্রগর?, . মাকতাবুল 

তবুআাত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, 

. ৩, পৃ. ২৩৫, হাদীস: ১৬৯৯ 

« মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 

ল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 

৯, হাদীস: ১২৬ (৭৩৮) 

দাউদ, প্রান খ. ২, পৃ. ৬২, 

: ১৪১৯ 

আবু দাউদ, গাঁগভ খ. ২, পৃ. ৬১, 
৫ (খ) আত-তিরমিযী, 
খ. ২, পৃ. ৩১৪, হাদীস: ৪৫২ 

দাউদ, গ্রাওজ, খ. ২, পৃ. ৬৬, 

: ১৪৩৪ 

তিরমিযী, এও, খ. ২, পৃ. ৩৩০, 
: ৪৬৫ 

* মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়/তা 

স্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 

. ১১ পৃ. ১২৩, হাদীস: ৩১১ 

লিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০৯, হাদীস: 

৬ ৭৩৮) 

ল-বুখারী, পাও খ. ২, পৃ. ৫৩, 

১১৪৭ ও খ. ৩, পৃ. ৪৫, হাদীস: 


-তিরমিষী, গ্রাওক্ত, খ. ২, 
: ৪৬০ 
-নাসায়ী, গাও 
: ১৬৯৮ 
-নাসায়ী, গাঁও 
: ১৬৯৯ 
২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আ)ল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 


খ. ৯, পৃ. ৩৩২, হাদীস: ৫৪৬১ 
আবিদীন, ও 


০ 
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খু 
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এ এর 
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পৃ. ৩২৩, 


খ. ৩, পৃ. ২৩৪, 


১/৩] ০ /] 
বক 


খ. ৩, পৃ. ২৩৫, 


রর 


২ আত-তিরমিযী, প্রা খ. ২, পৃ. ৩২৮, 
হাদীস: ৪৬৪ 


কুতুব আল-আরাবিয়া, 
খ. ১, পৃ. ৩৭৪, হাদীস: 


২ ইবনে আবু শায়বা, আ/ল-মুসারাফ ফাল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. 
৯৭, হাদীস: ৬৯১১ 

২, আল-মারওয়াযী, গ্রাগজ্ পৃ. ৩১৯ 
* (ক) আবদুর রাষ্যাক আস-সান“আনী, 
আল-মুসাত7ফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. - ১৯৮২ খর.), খ. ৩, পৃ. ১১০-১২১, 
হাদীস: ৪৯৬৮, ৪৯৬৯, ৪৯৮২, ৪৯৮৩, 
৪৯৮৯, ৪৯৯৭, (খ) ইবনে আবু শায়বা, 
প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৯৫, হাদীস: ৬৮৯৩, পৃ. 
১০৬, হাদীস: ৭০২৭, ৭০২৯, ৭০৩০, 
৭০৩২, খ. ৬, পৃ. ৮৯-৯০, হাদীস: 
২৯৭০৮, ২৯৭০৯, ২৯৭১৬, ২৯৭১৭, 
২৯৭১৮, গে) আল-বায়হাকী, আস- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
২৯৮-২৯৯, হাদীস: ৩১৪৩, ৩১৪৪ 

২৮ আবু দাউদ, গাঁওজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ৬৩, 
হাদীস: ১৪২৫ 

৯ (ক) আস-সুযুতী, আল-ইতকান ফি 
আল-আম্মা, কায়রো, মিসর (১৩৯৪ হি. _ 
১৯৭৪ থ্রি.), খ. ৩, পূ. ৮৫, খে) কাশ্মীরী, 
মাজারিকুস সুনান শরহু সুনানিত 
তিরমিযী, এইচ এম সাঈদ কোম্পানি, 
করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ 
হি. -১৯৯২ খ্রি), খ. ৪, পৃ. ২৪৪ 

৩ আশ-শুরুম্বুলালী, নুরভ্ল ঈযাহ ওয়া 
হানাফী, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. _ ২০০৫ 
খ্রি.), পৃ. ৭৮ 

৯ ইবনে মাযা, আল-ম্বহীতিল বুরহানী ফিল 
ফিকহিন হৃমানী দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. ₹ ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৭১ 

২ আবু দাউদ, এরাও খ. ৩, পৃ. ৩০৩, 

হাদীস: ১১৭০ 

আন-নাসায়ী, এঁওক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৫, 

হাদীস: ১৬৯৯ 


নু 


দিয়ে সহযোগিত করজ্ন / 
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এতিহাসিক নগরী তায়েফ পরিভ্রমণের আকাজ্ষা দীর্ঘ 


দিনের | ১৯৮৫ সালে হজ উপলক্ষে সউদী আরব গিয়েও 
তায়েফ যাওয়া হয়নি । ২৬ বছর পর উমরাহ পালনের 
উদ্দেশ্যে মক্কা পৌছে সিদ্ধান্ত নিলাম যে কোন উপায়ে 
তায়েফ যেতে হবে । জেন্দা-মক্কা-মদীনার বাইরে হাজীদের 
যাওয়া আইনত নিষিদ্ধ । পথে পথে রয়েছে চেকপোস্ট । 
পৃথিবীর কোন দেশের ভিসা পাওয়া গেলে একজন পর্যটক 
সে দেশের যে কোন স্থান পরিভ্রমণ করতে সরকারী কোন 
বাধা থাকে না। ব্যতিক্রম কেবল সউদী আরব, মিয়ানমার 
অথবা এ রকম ২/৪টি রাষ্ট্র । হজ ও ওমরাহপালনকারীদের 
জন্য সউদী আরবের সব শহরে যাওয়া আসার সুযোগ 
অবারিত থাকলে বহু এতিহাসিক স্থান দেখার সুযোগ যেমন 
সৃষ্টি হতো তেমনি বৈদেশিক মুদ্বা আয়েরও ব্যবস্থা হতো । 
অবশ্য ভিজিট ভিসা থাকলে সউদী আরবের যে কোন স্থানে 
যেতে বাধা নেই । সাধারণ পর্যটকদের পক্ষে ভিজিট ভিসা 
যোগাড় করা রীতিমত কঠিন । 

আমার অনুরোধে রিয়াদের বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত 
অনুবাদক অনুজ প্রতীম হাফিয সাদিক হোসাইন দূতাবাসের 
ফার্ট সেক্রেটারি স্বাক্ষরিত একটি অনুরোধপত্র এনে দিলে 
আমি অনেকটা স্বস্তি বোধ করি । দৈনিক কয়েক হাজার 
যানবাহন তায়েফ-মঞ্কা-তায়েফ মহাসড়কে চলাচল করে 
থাকে । নির্ধারিতি চেকপোস্টে গাড়ির গতি শ্রথ করা 
বাধ্যতামূলক | দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ ইচ্ছে করলে 
পাসপোর্টসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখেন অথবা 
হাত নেড়ে চলে যাবার ইঙ্গিত দেন । দুপুর বেলা কড়াকড়ি 
তুলনামূলক কম । সম্ভবত গ্রীষ্মের দাবদাহের তীব্রতা, 
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দিপ্রহরের খাবার গ্রহণের তাড়া এবং নামাযের প্রস্তুতির 
কারণে কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয় । গাড়ীতে শিশু ও মহিলা 
থাকলে অনেক সময় বিশেষ ছাড় পাওয়া যায় ৷ সৌভাগ্য 
বলতে হবে সে সুযোগটুকু আমরা পেয়েছি । দিনটা ছিল 
জুমাবার । ছুটির দিন হওয়ায় গাড়ির চলাচল একটু বেশী। 
কাবাগৃহে জুমার নামায আদায়ের অব্যবহিত পর দু'টো 
গাড়ি নিয়ে আমরা তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি । 
মাওলানা নোমান, ছোট ভাই মাওলানা জাহিদ হোসেনের স্ত্রী 
কিশওয়ার হাসিনা, মেয়ে আরিয, ইমতিনান, আফনান, ও 
ছেলে আহমদ ছিল আমার সফরসঙ্গী । আমি ছাড়া 
সফরসঙ্গীদের সবার ইকামা থাকায় তারা প্রত্যেকে ছিল 
উৎফুল্প ও ফুরফুরে মেজাযের | চেকপোস্টের অজানা ভয়ে 
কাপছিল আমার তনুমন | অনেক সময় সৌদি পুলিশ 
অনুরোধপত্রের তোয়াক্কা করে না। নানা কারণে 
বাংলাদেশিদের তারা সম্মানের চোখে দেখে না। ধীর লয়ে 
আমাদের গাড়ি চেকপোস্টের অর্গল যে মাত্র পেরিয়ে গেল 
পুরণ হতে যাচ্ছে । 

জানালার কীচ দিয়ে মক্কা-তায়েফ মহাসড়কের দু'পাশের 
বিস্তীর্ণ পর্বত, কন্দর ও উপত্যকার দৃশ্য উপভোগ করতে 
থাকি । আল্লাহ তাণ্যালার কী লীলা খেলা গাছপালা বিহীন 
পর্বতমালা মাথা উচু করে দীড়িয়ে আছে । আমাদের 
উপরে উঠতে লাগলো । সউদী আরব সরকার কঠিন 
পাহাড়ের গা কেটে দ্বিমুখী রাস্তা (710 %৪% 0800) 


_॥ আত্তান্তহীদ্‌ ২৬ 
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তৈরি করে, যাতে সন্তাব্য দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। একেক 
পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত রয়েছে বেশ 
ক'টি ওভারব্রিজ | ১৯৬৫ সালে বাদশাহ ফয়সাল এ পার্বত্য 
সড়ক নির্মাণ করেন । পার্বত্য পথে রয়েছে ৯৩টি বাক । 
সড়কের নির্মাণ শৈলী আধুনিক ও মনোমুগ্ধকর | 

্রস্তরপূর্ণ সমতল ভূমি হতে সর্পিল পথে যতই উপরে যাচ্ছি 
শিহরিত হচ্ছি । নিচের দিকে থাকালে রক্ত হিম হয়ে যায় । 
পাহাড়ী পথের বাকে বাঁকে প্রলম্িত কেশরধারী বানরের 
বাঁক চোখে পড়ার মতো । সাইনবোর্ডে লেখা আছে 
(8০815 01170001095) “বানর হতে সাবধান; | পাহাড়ের 
একমাত্র খাবার । এসব বন্য খাদ্য অপ্রতুল বলেই হয়তো 
অনেক সময় তারা লোকালয়ে অথবা পর্যটকদের উপর 
হামলে পড়ে । শিশুদের হাতে রক্ষিত খাবার অনেক সময় 
বানর ছোঁ মারতে পারে; এমন আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় 
না। ইতোমধ্যে আমরা “আল হাদা' নামক অধিত্যকায় 


উপনীত হয়েছি । মক্কার সমতল ভূমিতে যেখানে প্রচণ্ড গরম 
আল হাদার পাহাড় চুড়ায় শীতল হাওয়ার পরশ । আল হাদা 
ভুমি হতে ১৮৭৯ মিটার উচ্চতায় তায়িফ পর্বত মালায় 
অবস্থিত ছোট্ট শহর | নবাগত পর্যটকগণ ব্যায়াম, সিঁড়ি 
আরোহণ অথবা ভারী দ্রব্য সামগ্রী বহনের সময় অক্সিজেন 
স্বল্পতা অনুভব করে থাকেন । 

তায়েফ মককা প্রশাসনিক প্রদেশের এতিহাসিক একটি 
শহর । সারওয়াত পর্বত মালা সংলগ্ন উপত্যকা হতে এর 


মালিকী মাযহাবের অনুসারী । বিভিন্ন আরব দেশ, তুরস্ক ও 
এশিয়ার বংশোদ্ভুত বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশী জনগণও 
তায়েফে বসবাস করেন । তায়েফকে বলা হয় “হেজাযের 
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বাগান” । তায়েফে রয়েছে একটি আধুনিক বিমান বন্দর 
এবং এখান থেকে জেদ্দা, রিয়াদ এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে 
নিয়মিত ফ্লাইট চলাচল করে । তায়েফ অঞ্চলের বেদুঈনগণ 
কঠোর পরিশ্রমী | শস্যচাষ ও পশুপালন তাদের মূল পেশা । 
সমতল ভূমি বেশ উর্বর | সউদী আরবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ 
পর্বত মালা “ইবরাহীম জাবল' তায়িফ হতে ৪০ কি মি দূরে 
অবস্থিত পর্যটনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী স্থান । 

মক্কা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত তায়েফ প্রাটীন 
কাল হতে ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে আসছে । আইয়ামে 
জাহেলিয়াতে মানুষ তায়েফের নারী দেবী “লাত' মূর্তির 
পুজো করতো | সে যুগে এখানে বাস করতো ছাকিফ 
গোত্র । উরওয়াহ ইবন মাসউদ, আবদ ইয়া লায়ল ইবন 
আমর, উসমান ইবন আবুল আস ছিলেন সে যুগের নাম 
করা গোত্র অধিপতি । ৬৩০ সালে তায়েফের সন্নিকটে 
সংঘটিত হয় রাসূলুল্লাহ সা. এর নেতৃত্বে হুনায়েনের যুদ্ধ । 
অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তায়েফে জন্ম গ্রহণ করেন । তাদের 
মধ্যে যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান রা., 
মুগিরা ইবন শোবা রা., হাজ্জাজ ইবন 
ইউসুফ, আল মুখতার, ইরাকের 
আযিয, হযরত উসমান ইবন আফফান 
রা., মুতলাক হামিদ আল উতায়বী, 
ব্রুনাই দারুস সালামের ৩য় রাষ্ট্রপ্রধান 
সুলতান শরীফ আলী অন্যতম | 

বহু বিখ্যাত ব্যক্তি জীবনের একটি অং 
তায়েফে কাটিয়েছেন । তাদের মধ্যে 


শফিক মিফহাত পাশা (১৮২২-১৮৮৪), মুহাম্মদ মুহসিন 
খান, হযরত আবদুল ইবনে আববাস (রী । তায়েফ মানে 
প্রদক্ষিণকারী, তাওয়াফকারী । ছুটির দিনে এ শহর 
সর্বস্তরের মানুষের পর্যটন ও মিলন কেন্দ্র। 

তায়িফ হতে ৪০ কিমি উত্তরে রয়েছে প্রাক ইসলামী যুগের 
এতিহাসিক স্থান, যেখানে বার্ষিক মেলা বসতো । বিভিন্ন 


এখানে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়; বেশ কিছু কবরের চিহ্ 
বিদ্যমান । কথিত আছে ১৯১৭ সালে লরেন্স অব এরাবিয়া 
এখানে যুদ্ধরত ছিলেন । আল হাদা ও শেরাটন হোটেলের 
মাঝখানে রয়েছে জীবন্ত বন্য প্রাণী, পাখী ও বনজ-ফলজ 
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গাছ গাছালীর সংগ্রহশালা । পর্বত চূড়া হতে সূর্যাস্তের দৃশ্য 
বড়ই মনমুগ্ধকর । 

এ তায়েফ শহরের সাথে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ্ঞ্জ-এর 
জীবনের এক বেদনা বিধুর স্মৃতি বিজড়িত । এখানে দশদিন 
অবস্থান করে তিনি আল্লাহর বাণী প্রচারে প্রয়াসী হন। কিন্তু 
বিপথগামী তায়েফবাসী প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাকে শহর 
হতে বিতাড়িত করে দেয় । অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও 
তিনি তায়েফবাসীদের অভিসম্পাত করেননি । 

আবু তালিবের মৃত্যুর পর রাসূলুলাহ এ&্ন্জ-এর উপর 
কুরায়শদের নির্যাতনের মাত্রা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পায় । 
আবূ লাহাব ও অন্যান্য দুশমনেরা মনে করল তার উপরে 
চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বের ম্নেহছায়া উঠে গেছে, 
এখন তাকে রক্ষা করার কেউ নেই । নিন্দাবাদ ও নিগ্রহের 
মধ্যেও রাসূলুল্লাহ গঞ্জ দীনি দাওয়াতের প্রয়াস অব্যাহত 
রাখেন আলাহ্‌ তা'আলার উপর ভরসা রেখে । পরিবর্তিত 
পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাসূলুলাহ সা. যায়দ ইব্‌ন হারিছাকে 
সাথে নিয়ে তায়েফ রওনা হন | তায়েফের জনগণের অন্তরে 


এবং 
হাবীব । এ তিন নেতা পরস্পর 
সহোদর এবং তাদের পিতার 
“'আউফ ছাকাফী । মাতৃকুলের 
ক্ঞ্জ-এর আত্মীয় । তিনি তাদের সাথে ইসলাম প্রচার এবং 
কামনা করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য তারা রাসূলুল্লাহ ক্র্ঈ-এর সাথে 
নিতান্ত অভদ্র ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বসে । প্রথম 
জন বলল, তোমাকে কী আল্লাহই পাঠিয়েছেন? দ্বিতীয় জন 
বলল, রাসূল বানাবার জন্য তোমাকে ছাড়া আল্লাহ আর 
কাউকেও পাননি? তৃতীয় জন বলল, খোদার শপথ! তোমার 
সাথে আমরা কথা বলব না কারণ তোমার দাবী অনুযায়ী 
যদি তুমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রাসূল হয়ে থাক তা হলে 
সওয়াল-জওয়াব ও তর্ক-বিতর্কের জন্য আমরা ধ্বংস হয়ে 
যাৰ আর যদি নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার হও, তা হলে 
তোমার মত মানুষের সাথে আমাদের কথা বলা অনুচিত । 
রাসূলুল্লাহ এন তাদের বক্তব্য শুনে সম্যক বুঝতে পারেন 
যে, তায়েফের পরিস্থিতিও অনুকুল নয় এবং এখানে 
বেশীক্ষণ অবস্থান করা সমীটীন নয় । তিনি সেখান হতে 
প্রত্যাবর্তনের সময় ছাকীফ গোত্রের দলপতিদের অনুরোধ 
করলেন যেন তার এখানে আসার খবর গোপন রাখা হয় । 
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কেননা কুরায়শরা যদি তার তায়েফ সফরের সংবাদ জানতে 
পারে তা হলে নির্যাতনের মাত্রা আরও আশংকাজনক পর্যায়ে 
উন্নীত হবে । উত্তরে দলপতিরা বলল, তোমার যেখানে ইচ্ছা 
চলে যেতে পার তবে আমাদের শহরের চৌহদ্দির ভিতরে 
থাকতে পারবে না। অতঃপর তারা আল্লাহর রাসুলের 
পেছনে তাদের দাস ও সমাজের লুচ্চা-লোফারদের লেলিয়ে 
দেয় । তারা চিৎকার করে গালি দিতে লাগল । ইত্যবসরে 
রাসূলুল্লাহ ক্রঞ্-এর চলার পথের চারিদিকে লোক 
জমায়েত হয়ে গেল । প্রত্যেকে একযোগে তাঁর প্রতি পাথর 
ছুঁড়তে লাগল । প্রস্তরাঘাতের ধকল সইতে না পেরে তিনি 
যখন বসে পড়তেন, শক্ররা হাত ধরে আবার দীড় করে 
দিত । ফলে আঘাতের পর আঘাতে রাসূলুলাহ আই-এর 
পবিত্র দেহ হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে 
জুতাদ্বধয় রক্তে ভরে যায় । রাসূলুল্লাহ ক্র্-কে বাঁচাতে গিয়ে 
যায়দ ইবৃন হারিছার মাথা কয়েক স্থানে ফেটে যায় 
বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন । বাগানের মালিক ছিল উতবা 
ও শায়বা ইসলামের প্রতি যাদের 
শত্রুতা ছিল সর্বজন বিদিত 
কিছুক্ষণ পর সেই স্থান তিনি 
ত্যাগ করেন। ইতোমধ্যে 
জিবরাইল /পর্-এর নেতৃত্ে 
একদল ফেরেশতা এসে 
রাসূলুল্লাহ এউ্-কে বলেন, 
আপনি যদি হুকুম করেন তা হলে 
এ অপরাধীদের দু'পাহাড়ের 
মধ্যখানে রেখে আমরা পিষ্ঠ করে 
ফেলব । প্রতিউভ্তরে রাসূলুলল্লাহ 
জজ বলেন, না, আমি আশা রাখি আল্লাহ তাআলা তাদের 
সন্তানদের মধ্যে এমন লোক পয়দা করবেন, যারা আল্লাহর 
ইবাদত করবে এবং শির্ক করবে না।' শক্রর প্রতি 
রাসূলুল্লাহ জ্-এর ক্ষমা ও মহানুভবতা দুনিয়ার বুকে নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টি করে। তার এ প্রত্যাশা আল্লাহ তা'আলা 
অপূর্ণ রাখেননি । পরবর্তীতে তায়েফের প্রতিটি মানুষ 
ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। প্রতিপক্ষের সহিত মানবিক 
আচরণের ধারাবাহিকতা মদীনার সমাজ জীবনেও বরাবর 
অব্যাহত থাকে ।১ 

কিছুক্ষণ আল-হাদায় অবস্থান করে তায়েফের সর্বোচ্চ 
পবর্তশৃঙে আরোহণ করি, যেখানে বর্ষাকালে মেঘমালা 
মানুষের শরীরের সাথে ধাক্কা খায় । প্রশস্ত সড়কে উচু নিচু 
উপত্যকা অতিক্রম করতে বেশ ভালো লাগে । চারদিকে 
সবুজের সমারোহ । বিস্তীর্ণ ভূমিতে খেজুর,আনার, আঙ্গুর, 
পীচ (খোখ), আঞ্জির, আখরোট ও শাক-সজির বাগান; 
অনেকটা দেখতে বাংলাদেশের মতো । পথের ধারে গাছের 
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বিশ্রামের জন্য ৷ নৈসর্ণিক শোভা ও শীতল হাওয়ার পরশ 
পথের ক্রান্তিকে পরাভূত করে । আবীরের আম্মা (ভাই 
হাফেয জাহিদের স্ত্রী, কিশওয়ার) বিরিয়ানি, স্প্রাইট, 
সামগ্রী সাথে আনার কারণে আমাদের অসুবিধেই পড়তে 
হয়নি । ক্যাফেতে আরবীয় খাবার বাংলাদেশীদের কাছে 
অনেক সময় উপাদেয় মনে হয় না। আশে পাশে প্রচুর 
আধুনিক কটেজ পর্যটকদের ভাড়া দেয়ার জন্য সুসজ্জিত 
অবস্থায় রয়েছে। এ দেশের জনগণ গ্রীষ্মকালীন ছুটি 
কাটানোর জন্য তায়েফকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন । 


অন্যতম আকর্ষণ মসজিদে আববাসে । আধুনিক 
স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত বিশাল আয়তনের মসজিদ | এর 
পূর্ব পাশে অবস্থিত রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবন আববাস (া্্-এর সমাধি | নামায শেষে আমরা তার 
কবর যিয়ারত করি সমাধিগাত্রে একটি ঘটনা উৎকীর্ণ 
আছে: 
2 :4 এলে ০:৯৮০৬৪ 
2৯ ১1558510053 2006 দ5 3৫ 
52055 16 বুথ 5 ৪৫ 9১ পু এ 2৪৬ 22 
৬৫০৫ ০৯) 8৮412 ৪৯৮৬৪ 
ক] তুল 9৩ ৬৯৪ ও ৮5 তি: 
খা] 
'হযরত আবদুল্লাহ ইবন আববাস ধু্ী তায়েফে ইন্তিকাল 
করেন; জানাযার নামাযের জন্য তার লাশ বের করা হলে 
চলার পথে একটি পাখি তার কাফনের ভেতরে ঢুকে পড়ে, 
পাখিটি আর বের হয়নি । এ রকম পাখি আগে আর কোন 
দিন দেখা যায়নি । কবরে যখন তার লাশ দাফন করা হয় 
কবরের প্রান্ত থেকে 


3৬৯১৫ ৪৫৫০৪ £ 8 এ ৪৪ 9 3 8 রি 264 ০৫ পরত 
৪ ড027845 
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প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত- 


তাওহীদ প্রকাশিত হয় | কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার | 


লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে হবে । 


বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য- । 
ংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং ; 
আধুনিক বিজ্ঞান-্রযুকতি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ- : 


সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 


* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় | 
চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে । 
ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে /৬-4 ; 


সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


৪ আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি : 


প্রেরণ জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। 


অনুবাদের ক্ষেত্রে মুলগ্রন্থ / মুলগ্রন্থের ফটোকপি 
প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে । 
লেখকের নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে | 


পাঠাতে হবে । 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা 
বানান রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন 
লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ 
করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে হবে। 
যেমন_ আন-নাসায়ী, আস-সবনানুল কুবরা, 


ুজসলসাতুর সালা, বয়ন, লেবনা (প্রথম | 


ক্ষরণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, 
হাদীস ৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির 
ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক । 

৪ লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । 


লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া | 
হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। | 
আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। ; 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য ; 


সম্মানি প্রদান করা হয় । 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো 
নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 


গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি । 


প্রেরণ আবশ্যক । 


একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত : 


ই।তি।হা।স।-।এ।তিহ্য 


“হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি 

সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে । অতঃপর আমার 

বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও আর প্রবেশ করো আমার 

জান্নাতে ।”২ 

পি উতর নিসা দেখা 
ঠু । 


একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 
আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (ঃ্-এর সমাধিটি বেশ উন 
দেয়াল দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে, যেন কবরটি চোখে 
দেখা না যায়। বাইর থেকে দেখে বুঝার উপায় নেই উচু 
দেয়ালের আড়ালে কবর আছে । আলিমের পোষাকধারী এক 
ব্যক্তিকে যখন এ সাহাবীর কবরের লোকেশন সম্পর্কে 
জানতে চাইলাম, তিনি অনেকটা বিরক্তি প্রকাশ করে 
বললেন কেন? কবর দিয়ে কী করবেন? সউদি আলিমগণ ও 
সউদি সরকার বিদআত প্রতিরোধের নামে কবর 
যিয়ারতকেও নিরুৎসাহিত করে থাকেন । ঠিক একই দৃশ্য 
বদরের প্রান্তরেও দেখেছি । বদরের শহীদগণ যে প্রান্তরে 
সমাহিত তার চারদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ 
দেয়াল । যেন কবরের মাটি যিয়ারতকারীদের চোখে না 
পু কিছুক্ষণ পর পর মোবাইল পুলিশ এসে 
তাড়ায়, দীড়াতেই দেয় না। এ দৃশ্য 
আমাদের অবাক করে? অথচ কবর যিয়ারত সুন্তে রাসূল 
জী ও সুন্নাতে সাহাবা ধন । তুর্কিরা যখন হিজাযের 
শাসন ক্ষমতায় ছিল তখন তীরা কবরের ওপর দরগাহ তৈরি 
করে অনেক বিদআতের প্রচলন করে | অপর দিকে বর্তমান 
সউদি সরকার কবর যিয়ারতের অনুমতি দিতেও কুগ্ঠিত । 
আমার বিবেচনায় উভয়ের গৃহীত পদক্ষেপ বাড়াবাড়ি । 
তায়েফের যে স্থানে পাথর ছুঁড়ে আল্লাহর রাসূলকে ক্ষত 
বিক্ষত করা হয়েছিল সেখানে একটি ছোট ইবাদতখানা গড়ে 
উঠে । সূর্যাস্তের সময় আমরা সেখানে পৌছে মাগরিবের 
নামায আদায় করি। উচু পাহাড়ের ঢালুতে পাথরটি 
অলৌকিকভাবে ১৫০০ বছর ধরে আটকে আছে । রাতের 
তায়েফ যেন এক স্বপ্নপুরি । ডানে বায়ে বৈদ্যুতিক বাতির 
ঝলকানি । পাহাড়ের অধিত্যকা থেকে চোখ ফেললে যেন 
মনে হয় চারদিকে থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলছে । 
রাতের বেলা ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি পথে না এসে রিয়াদ-মক্কা 
মহাসড়কের (সায়লুল কবির) সমতল ধরে জেদ্দার উদ্দেশ্যে 
তায়েফ ত্যাগ করি । তায়েফ পরিভ্রমণের পবিত্র সুখানুভূতি 
স্মৃতির তটরেখায় অনেকদিন উজ্ভ্বল হয়ে থাকবে । 


লেখক, মাসিক আত-তাওহীদ, চরম 


১ কে) আল-হালবী, ইনসানুল উর়ুন ফী সীরাতিল আমীন 
মামুন, খ. ২, পৃ. ৪৩৭-৪৫০, (খে) ইবনে হিশাম, আ)স- 
সীরাতুন নাকাওয়ীয়া, খ. ১, পৃ. ৪৬৮-৪৭০, (গ) ইবনে 
জরীর আত-ভাবারী, তারীধুর রসুল ওয়াল মুলক _ তারীখত 


এপ্রিল”১৩ 


তাবারী, দারুত তুরাস, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৭ হি. _ 

১৯৬৭ খি.), খ. ১, পৃ. ১০৮-১১০ 
১ আল-কুরআন, সুরা আাল-ফজর, ৮৯:২৭-৩০ 

* (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, মুআস্সিসাতুর 

রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. ন ১৯৮৩ 
খ্রি), খ. ২, পু. ৯৬২, হাদীস: ১৮৭৯, (খ) কাষী সানাউল্লাহ 
পানিপথী, আত-তাফসীরচ্ল মাযহারী, মকতাবায়ে রশিদিয়া, করচি, 
পাকিস্তান (১৪১২ হি. _ ১৯৯১ খি.), খ. ১০, পৃ. ২৬৩, (গ) আত- 
তাবারানী, আল-মু'জাম্বল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 
কায়রো, মিসর, খ. ১০, পৃ. ২৩৬, হাদীস: ১০৫৮১ 


আল্লামা মুষতি হাফেজ আহমদুললাই হেবা), 
্দামারুতি মুহা াাহের 


ছা স্র পি পাশ মারজান ূ 
সংকলনে: 
মাওলানা মিজান সিরাজ ফেনবী 
ফাযেলে: দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী 
ইসলামি আইন গবেষনা বিভাগ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


্রাতিস্থান: 
রশিদিয়া লাইব্রেরী তাওফিকিয়্যাহ লাইব্রেরী 

ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা । মাদ্রাসা রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম । 

মসজিদ মার্কেট আন্দরকিল্লা, চট্টশ্াম। জমিরিয়া মাদ্রাসা রোড পটিয়া, চট্টগ্রাম। 

আজিজিয়া লাইবেরী যোগাযোগ 

কোর্ট মসজিদ রোড, ফেনী। ০১৮১১-৬৩০২৫৫, ০১৬৭১৭৯৫৮৩১ 


লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী 
* ধর্মের নামে ভন্ডামীর মুখোশ উম্মোচন 
* মুকাম্মাল মুদাল্লাল ফাজায়েল ও মাসায়েলে কোরবানি 
* এ কি কোরআন শরীফের প্রতি জুলুম নয়? 


[| আত্তা্তহীদ ৩০ 


ও বে শব রখ পা হাপে ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যাসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাতকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যানসার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ ৷ 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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| পূর্বপ্রকাশিতের পর 
গন্তব্যে পৌঁছে মনে হল, 
এলাকা থেকে রাজধানী মানামার দূরত্ব 
ত্রিশ থেকে চলিশ কিলোমিটারের 


ভাইকেও সাফ জানিয়ে দিয়েছি, আমরা 
কারো বাসায় উঠবো না। আপনি শুধু 
আমাদের দুই ফ্যামিলির জন্য 
সুবিধাজনক স্থানে ফ্ল্যাট বুক করে 
রাখবেন আর একজন গাইড ঠিক করে 
দিবেন, যাতে আমরা স্বাধীনভাবে 
একটু ঘুরেফিরে দেখতে পারি। 


যেহেতু বৃহস্পতিবারও তাদের অফিস 
খোলা, তাই আমরা বলে দিয়েছি, 
আজ তথা বৃহস্পতিবার কষ্ট করে 
আসার দরকার নেই । পরদিন শুক্রবার 
হোটেলে সাক্ষাত হবে, ইনশা আল্লাহ । 
মিজান ভাই পূর্বে কয়েকবার 
অফিসিয়াল টূরে এখানে এসেছেন 
বিধায় পথ-ঘাট চিনতে খুব একটা খাবার 
সমস্যা হয়নি ৷ মিজান ভাইয়ের গাড়ি 
সামনে আর আমি তাকে অনুসরণ করে 
পিছে পিছে চলছি বাহরাইনের সড়কে । 
ভুল হলে তিনি জাহাঙ্গীর ভাইয়ের 
সাথে ফোনে আলাপ করে শুধরে 
নিচ্ছেন । অবশেষে আমরা গন্তব্যে 
পৌছে গেলাম । যতদুর মনে পড়ে, 
জায়গাটির নাম আল যুফাইর । 
রাজধানী মানামার একটি সুন্দর 
আবাসিক এলাকা । সারি সারি ফ্ল্যাট 
জন্যে । হোটেলের রিসেপ্শনিস্টসহ 


দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দিলেন । ফোনে 
জানালেন, “আপনার ভাবী (অর্থাৎ তার 
স্ত্রী) অসুস্থ । তাই হোটেল থেকেই 
খাবার পাঠালাম | মাইন্ড করবেন না, 
গ্রীজ। পরিচিত বাংলাদেশী হোটেলের 

খাবার । আশাকরি রুচি সম্মত হবে 

আর হ্যা, হাইএচ গাড়ি নিয়ে একজন 
দক্ষ গাইড বিকাল চারটার দিকে 
হোটেলে পৌঁছে যাবে । আপনারা 
প্রস্তুত থাকবেন ।' তার এ উদারতা 
দেখে আমরাতো বিস্ময়ে বিমুঢন ৷ আস্ত 
রিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে বললাম 
আপনি যথেষ্ট করেছেন। আমরা 
ভাবীর জন্য দুআ করছি । মহান আল্লাহ 
যেন তাকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন 
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পার্ক, সুপার মার্কেট... 


কর্মকান্ড সম্পন্ন হচ্ছে, নির্মিত হচ্ছে 
সুপরিসর নতুন নতুন সড়ক, 
আকাশচুন্বী ভবন, নয়নাভি 


চারিদিকে সাগর বেষ্টিত এক চমৎকার 
শহর । 
আমরা যখন বাহরাইন ন্যাশনাল 
মিউজিয়ামের সামনে পৌঁছি তখন 
পড়ন্ত বিকেল। দেখলাম, রকমারি 
ফুলের সবুজ গাছে ভরা প্রধান ফটকের 
চারপাশ । জায়গায় জায়গায় আধুনিক 
স্থাপথ্যে গড়ে ,তোলা হয়েছে বিভিন্ন 
ভাঙ্কর্য । সেখানে দেখা হলো 
আরো অনেক ফ্যামিলির 
সাথে । মনোরম দৃশ্য পেয়ে সবাই 
ফটোসেশন করছে । আমরাও উপভোগ 


রয়েছে, ধার মে ৩ ০% 
45180 001101) মানামা : 

সংস্কৃতির রাজধানী" | সত্যি, ভিতর 
ঢুকে যা দেখলাম তাতে সেই চিত্রই 


এখানে । কোথাও লিখিত আকারে, 
মার্চ ১৩ 


বাহরাইনের 
হারা 


নি তলায় রয়েছে হল অব ন্যাচরাল 
ক্লাসরুম 


ইতিহাস-এঁতিহ্য _ এবং 
মা 
নমুনা । সুন্দর হাতে লেখা পবিভ্র 
কুরআনের বেশ কয়েকটি কপিও 
রয়েছে সেখানে । প্রাচীন ইসলামি 
পান্ডুলিপির মধ্যে হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
“মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর ব্যাখ্য 
“মিরকাতুল মাফাতীহ'-এর লেখকের 
সহস্তে লেখা পাগুলিপিটি এখনো চোখে 
ভাসছে। 

গেছে। 


দেখলাম আরব সংস্কৃতির আরেক 
চেহারা | মার্কেটে আগত অধিকাং 
মহিলাদের গায়ে বোরকা বা হিজাবের 
চিরুমাত্র নেই। অনেক দোকানের 
সেলসম্যানের দায়িত্ব পালন করছে 
টাইটফিট জিনসের প্যান্ট পরিহিতা 
অল্পবয়স্ক মেয়েরা । এক্ষেত্রে সাদা 
বর্ণের ফিলিপিনো তরুণীরা এগিয়ে । 


কোনো মার্কেটে এর চাইতেও খারাপ 
ক । এমন কথাও জনশ্রুতি রয়েছে, 


এদিক-ওদিক ঘুরলাম, একদম উপর 
তলায় অবস্থিত মসজিদে গিয়ে 
নামাজটাও আদায় করে ফেললাম এক 
হা 

করলেন । ওখান থেকে মানামার 
আরেকটি প্রসিদ্ধ সুপার মার্কেট “সিটি 
সেন্টার হয়ে সোজা চলে গেলাম 
বাংলাদেশী বহুল এলাকায় । মানামার 
অন্যতম পুরাতন মার্কেট এটি । ফলে 
এখানকার বিল্ডিগুলোও অনেক 
পুরাতন মডেলের | বাংলাদেশী ছাড়াও 
ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকাসহ 
এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রবাসীরাও 
রয়েছে এখানে । আমরা পুরুষরা গাড়ি 
থেকে নেমে একটু ঘুরলাম । তারপর 
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বাংলাদেশী মালিকানাধীন একটি বুফে 
থেকে সবার জন্য নাস্তা নিয়ে আবার 
রওয়ানা দিলাম হোটেল অভিমুখে । 
ঘুরতে ঘুরতে হোটেলে যখন পৌছি 
তখন রাত অনেক হয়ে গেছে । রাতের 
এলিয়ে দিতেই সোজা স্বপ্নের রাজ্যে । 


সাথে প্রথম দেখা | বিদেশের মাটিতে 


এ অজানা মুসাফিরের প্রতি তার অপূর্ব 
আন্তরিকতার জন্য হার্দিক কৃতজ্ঞতা 
জানালাম । নাশতা খেতে খেতে 
তিনজন বসে অনেকক্ষণ আড্ডা 
দিলাম । বাহরাইনের চলমান 
বাংলাদেশীদের বর্তমান অবস্থা, 
বাহরাইন-বাংলাদেশ ছিপাক্ষিক সম্পর্ক 


জাতীয় মসজিদ এখান থেকে একটু 
দূরে । যেহেতু আপনারা এখানে 
নতুন। পথ খোঁজে খোজে ওখানে 
পৌঁছতে জামাতও ছুটে যেতে পারে 
জামাত পেলেও গাড়ি পার্কিং পাওয়া 
দুর । আর এসময়ে টেক্সি কার 
পাবারও সম্ভাবনা নেই । আমরা নিরাশ 
হয়ে পাশের জামে মসজিদে জুমা 
পড়লাম | দু'এক কদম যেতেই এক 
ভদ্র লোক তার চলন্ত গাড়ি থামালেন 
পাশের কাঁচ নামিয়ে আরবিতে জিজ্ঞেস 
করলেন, বাংলাদেশী? জবাব দিলাম, 
হ্টা। তখন খাটি বাংলাভাষায় বললেন, 
বড় মসজিদে যাবেন? বললাম, 
প্রোগ্রাম তো তাই ছিল । কিন্তু সয় ও 
গাড়ির অভাবে... এতটুকু বলতেই 
তিনি বললেন, আসুন । তার গাড়িতে 
উঠার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন । আমরা 


বললাম, ভাই, কত নিবেন? বললেন, 
আরে আসেন তো । আমরা ভয়ে ভয়ে 
উঠে পড়লাম আর ভাবতে লাগলাম, না 


বলে, আপনারা মনে হয় এখানে 
বেড়াতে এসেছেন । ভাড়া দিতে হবে 
না আপনাদের | ভাবলাম, যাক । বাঁচা 
গেল এ যাত্রায় ৷ সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস 


ইত 
মহানুভবতা দেখে | চলন্ত পথে তি 
তার যে জীবন-কাহিনী তুলে ধরলেন 
তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, তার দেশের 
বাড়ি সিলেটে । প্রায় ত্রিশ বছর ধরে 
তিনি বাহরাইনে বসবাস করছেন । 
বাংলাদেশ থেকে যখন প্রথম আসেন 
তখন তিনি একদম কিশোর | দীর্ঘ 
যৌবন পেরিয়ে এখন প্রৌঢ় । স্ত্রী- 
ছেলেমেয়ে নিয়েই থাকেন। বেশ 
ভালই আছেন। শুনে খুশি হলাম 
আমরা । মনে মনে বললাম, আসলে 
“যারা অপরের ভাল থাকা চায়, তারাই 
ভালো থাকে আজীবন ।' 


(চলবে! 


ওলামা-মাশায়েখ আহুত সারা দেশ থেকে 
কা আত ৬ এ রা 


লংমার্চ 


চল চল ঢাকা চল, লংমা& সফল কর 
প্রচারে: মাসিক আত-তাওহীদ পাঠক ফোরাম 
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খিস্টানদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব । 
তবে সবেচ্চি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে 


হবে, শেষে প্রাণ 
যাবে । তবে খিস্টধর্ম জন্য 
লল্ডভন্ড হয়ে যাবে । আমি প্রথমে 
নিজেকে খিস্টান হিসেবে পরিচিত 
করব এবং তাদের ধরীয়ি নেতা হব। 
তারপর তাদের মাঝে এমন অনৈক্য 


এপ্রিল'১৩ 


নবীর গল মওলানা রীর উপদেশ 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


লিপ্ত 


হলো যে, ভি হন 


অতিসংগোপনে । বাদশাহ সে তথ্য নবী 


জানতে পেরে বিদ্বেষের বশে আমার 
এমন দশা ঘটিয়েছেন । 

জনগণ বিস্ময়ে হতবাক | খিস্টধর্মের 
প্রতি তাদের আস্থা আরো বৃদ্ধি পেল । 
উজিরের প্রতিও তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা 
বাড়তে লাগল । ক্রমান্বয়ে উজির 
খিস্টানদের ধমীয়ি নেতার আসনে 
সমাসীন হলেন । দিন যায়, উজিরের 
প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি 


নেতা জে 
আস্ত শয়তান | তার কথাবার্তা ছিল 
ওয়াজ-নছিহত আর উপদেশে পূর্ণ 
কিন্তু তার অন্তর ছিল শিকারির ফাদ 


এখানে এসে মওলানা সতর্ক করছেন 
অদৃশ্য শয়তানের প্রতারণার ফাদ 
সম্বন্ধে । মানুষের অভ্যন্তরে যে নফস, 
তা শয়তানের দোসর | এই নফস বড় 
তাই 


নাঃ বরং নফসের ধোকার ভয়াবহ 
পরিণতির কথা চিন্তা করে, তা নিয়ে 
জিত্ঞাসা করতেন । 

০০০০ জু পল উপত্ দত 
পড় ৮ ০৬০ ০৩:3০ ৪৪ 


না ৩৪০ এ ৬৪ এ 
৩ : 96 ৫৪ ০৪০ ৪ ০ 
চা 
করীম আ্জএর সাহাবীগণ 
হযরতের কাছ থেকে ভালো ভালো 
কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন । আর 
সম্পর্কে । তাকে েযায়ফা) জিজ্ঞাসা 
করা হয়, আপনি এমনটি কেন করেন? 
জবাবে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মন্দ 
থেকে বেঁচে থাকে সে ভালো কাজে 
উপনীত হয় (তাই) ।” 
নবীজি এ্্-এর কাছে সাহাবায়ে 
১ 025588 


এত্তো 

০০) (/ 9৪ ১০ & 
চুল থেকে চুল অনু থেকে অনু নফসের 
ধোকা 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৫ 


জেনে নিতেন তন্নতন্ন ফুল হতে রেণু 
বাছাইয়ের মত 


রা ৬ ১৪৫৮ 


৩৪ «১০৮52 ০/৪। ৮%, 
“নফসের ধোকার নসিহত যখন 
করতেন হযরত 
সাহাবারা অপলকে তনুয়ে শুনতেন সে 
উপদেশ ।২ 


444৫ 


উপদেশ-নসিহত 
সমাজ তার অনুগত হয়ে গেল। 
এভাবে ছয়টি বছর কেটে গেল । দলে 
দলে ধর্মপ্রাণ খিস্টানরা তার ফাদে, 
লাগল । তার ভালোবাসায় এখন তারা 
পাগলপারা ৷ তাকে মনে করে এ যুগে 
ঈসার খলীফা, যুগের ত্রাতা। অথচ 
প্রকৃত প্রস্তাবে সে ছিল দাজ্জাল । 
ঘটনার এতদূর বর্ণনায় মওলানার ধ্যান 
চলে গেলে আল্লাহর দরবারে । 
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হে খোদা! এই জগতে শত-হাজারো 
ফাদ পাতা রয়েছে। সেই ফাদে 
শষ্যদানা ছাড়ানো-ছিটানো | এখানে 
আমাদের অবস্থা ক্ষুধার্ত পাখির মতো 
অসহায় অক্ষম । সামান্য আহারের 
লোভে শিকারির ছড়ানো দানা খেতে 


এপ্রিল'১৩ 


পাখির মতো কখন যে উড়ে পড়ব, 
জানা নেই । তুমিই আমাদের একমাত্র 
সহায় । 


০ 
৯ নীরা 


বড় জ্ঞানী হই, বিচক্ষণ নেতা 
কিংবা সাধক তাপসও হই; দেখা যায় 
নফসের প্রতারণার জালে হঠাৎ আটকে 
পড়ি। সর্বস্ব হারিয়ে ফেলি । তুমি 
একটি ফাদ থেকে উদ্ধার কর বটে; 
আটকা পড়ি । আমাদের কলবের যে 
গুদামঘর | এই গুদামে নেক আমল ও 
ইবাদতের ধান-গম জমা করি । কিন্তু 
আমরা নিজেরাই সে গম হারিয়ে যাবার 
ব্যবস্থা করি। নফসের কামনা-বাসনা, 
লোক দেখানো সকমর্ শয়তানী চিন্তা 
ও কাজেকর্মে ইবাদতসমূহ কলুষিত 
করি । নিজের বিবেককে কাজে লাগাই 
না। চিন্তা করি না যে, আমলের গমের 
গুদামে এই যে লোকসান যাচ্ছে, তা 
ইদুরের কারসাজির ফল। নফসের 
ইদুর সৎকর্মের গোলায় ছিদ্র করেছে । 
তাই সব সৎ আমল ভেতরে ভেতরে 
চুরি হয়ে যাচ্ছে । কাজেই 


৬০৯৮ “8 2 2৮1 ৬৪ 
৩০৮৪ ০ 5৪ এ, 


“ও মন! আগে ইদুরের উৎপাত বন্ধ 


কর 
হও । 

উপমায় গুদাম বা গোলা বলতে 
মানুষের কলব ও আত্মা । গম বলতে 
ইবাদত ও নেক আমলের সঞ্চয়, ইদুর 
মানে শয়তানের কুমন্ত্রণা, নফসের 


প্ররোচনা । শয়তান তার দোসর নফসে 
আম্মারার যোগসাজসে মানুষের মনে 
প্রবেশ করে অন্তর্পণে আধ্যাত্মিক সঞ্চয় 
ও সম্পদগ্ডলো নষ্ট করে দিচ্ছে । তাই 
মওলানার উপদেশ, আগে ইদুরের 
উৎপাত বন্ধ কর। তারপরে গমের 
মজুদ গড়ার চেষ্টা কর। সেই চেষ্টা 
হলো হদয়মন একাগ্র হয়ে আল্লাহর 
দিকে নিবেদিত হওয়া । হুযুরে কলবের 
সঙ্গে ইবাদত করা । 


০৪৪ 


১৪৭০০ ১০৮০ ০0115201৯৮৭ 


6৫ পুর 
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কাব্যগ্রন্থ । কিন্তু প্রচলিত অর্থে গল্পের 
বই নয়; বরং গল্পের ছলে মানুষের 
মনযোগ ধরে রেখে আধ্যাত্মিক রহস্য 
ব্যাখ্যার অতুলনীয় গ্রন্থ । খিস্টান 
বিথেবী প্রতারক উ্জিরের দরিকয়নার 
বর্ণনায়ও মওলানা সেই নীতি অনুসরণ 
করেছেন । পাঠকদের গল্পের মাঝ পথে 
দীড় করিয়ে ইবাদত-বন্দেগির প্রাণসত্তা 
হুযুরে কলব বা একাগ্রমনে আল্লাহকে 
হাযির নাধির জেনে ইবাদত করার 
গুরুত্ব বুঝিয়েছেন ৷ নফসের প্রতারণা 
দিয়ে বলেছেন, 


০০০৮ 001 48593 এ+ ০ 
₹০6 4৮৮ ৬৪ ০৪ তে 
“আমাদের গুদামে যদি চোর-ইদুর না 


বল, চল্লিশ বছরের ইবাদতের সঞ্চয় 
কোথায় গেল?”ত 


১ 


আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৮, পৃ ৪০১, হাদীস: ২৩৩৯০ 

২ মাওলানা রূমী, মসনবী মা'নওয়ী, হামিদ 
আ্যান্ড কোম্পানি, লাহোর, পাকিস্তান 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৮ 

* মাওলানা রূমী, গ্রাগুজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৬৮-৬৯ 
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€ -ট 


২০৪০ উই 2০২ 
মহানবী এল্১-এর শত মুজিযা। 


শায়খুল আদব মাও মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী পি; 


অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী রতি 
কাব্যানুবাদ: কৰি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


0৭ 
টি টীন্ারিভাররা গাজর ১ 


সেই আগুনটা শীতল হইয়া পরিণত উদ্যানে, 
হযরত যুওয়াইবকে নিক্ষিপ্ত সেই অগ্নিকু- অবিরত 
ছায়াবিশিষ্ট শীতল হইলো ইবরাহিমের কুরে মত । 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্িপ্তি হয় আবু মুসলিম খাওলানী 
নিন 
পর্বত গুহায় পালাতে থাকে সেই অগ্নিগিরি, 
জ্বলিলো না আগুনে রুমাল, বরং ময়লা পরিস্কার ধবধবে হয়ে যায় । 
৮৪ 

কখনো হস্ত আঙ্গুল, চাবুক আর লাঠি, প্রদীপের মত আলোকিত হয়ে যায় 

অন্ধকার তিমির রাতে যে আলো পথ দেখায়, 

হযরতের দরবারে এসেছিলেন দুই সাহাবী উসাইদ আর বিশির 

যাত্রী হয়েছিলেন তারা তিমির আধার রাত্রীর, 

তাদের হাতের ছড়ি আলোকিত প্রদীপ হয়ে রাসূলের বরকতে 

সেই আলোতে বাড়ি ফিরছিলেন তারা তিমির পথে, 

অতঃপর দুইজন দুই দলে বিভক্ত হলে 

ফের সেই ছড়ি প্রদীপদুইটি হয়ে আলাদা জ্বলে । 

অন্ধকার বাদলা রাতে বাড়ি ফিরতে একটি সাকড়ি দিলেন রাসূল কাতাদার হাতে 

সেই লাকড়ি প্রদীপ হয়ে পথ দেখায় সেই তিমির রাতে, 

আধার রাতে গমনকারী হযরত তুফায়েলে দড়ি 

ঝলমলে আলোতে গিয়েছিল ভরি, 

আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায় রাসূলের দুআয় 

যুন্নুর পদবিও হযরত তোফায়েল পেয়ে যায় । 

নবীগৃহ থেকে যবে বিদায় নিলেন হাসান-হুসাইন দুই সহোদর 

অন্ধকারাচ্ছনন সেই রাত বিদ্যুতের ন্যায় আলোতে হয় ভর, 

পথ হারিয়েছিল এক আধার রাতে রাসূলের 


ভি | 
হযরত কাতাদার মুখমণ্ডল একদা উজ্জ্বল হয়েছিল 


ও 2৮5৯2 ডে হেল ও 
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মিয়ানমারের রোহিঙ্গা ও রাখাইনদের 
মধ্যকার জাতিগত সহিংসতা নিয়ে 
জাতিসংঘের সাধারণ সভায় গভীর 
উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ২৪ 
ডিসেম্বর । পাশাপাশি, সেদেশে 
জন্য দায়ী পক্ষপগ্তলোকে চিহ্ন 
করতেও দেশটির সরকারকে অনুরোধ 


জানিয়েছে জাতিসংঘ । 
জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্য দেশের 
অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ সভায় 


মিয়ানমারে চলমান জাতিগত সংকট 
নিরসনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। 

প্রস্তাবে রোহিঙ্গা মুসলমানদের 
মিয়ানমারের নাগরিকতৃ দেওয়াসহ সব 
ধরনের মানবাধিকার রক্ষায় ব্যবস্থা 
প্রতি আহ্বান জানানো হয় | এর আগে 
এক হিসাবে বলা হয়, গত জুন থেকে 
মুসলমানবিরোধী দাঙ্গায় শত শত 
রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন । এক লাখ 
১৫ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা ভিটেমাটি 
ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তাদের 
ঘরবাড়িও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে । 


এপ্রিল”১৩ 


ড. ইমতিয়াজ আহমদ 


জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে রোহিঙ্গা- 
সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আহ্বান 
জানিয়ে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, আমি 
মনে করি তা খুবই স্বাভাবিক | কারণ 
এ মুহূর্তে এ সমস্যা সমাধানের 
ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে 
মিয়ানমারের ওপর চাপ রয়েছে। 
দ্বিতীয় মেয়াদের জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রথম যে 
দেশ সফরে গিয়েছেন সেটি হল 
মিয়ানর্মা । নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে 
সেখানে গিয়েছিলেন তিনি । সেখানে 
তিনি রোহিঙ্গা-সমস্যার সমাধানের 
ব্যাপারে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট 
থিয়েন সেইনের সঙ্গে খোলাখুলি কথা 
বলেছেন্। ইয়াঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালযে 
বক্তৃতা দিতে গিয়েও একই কথা 
বলেছেন তিনি। তখন তাঁর পাশে 
বসেছিলেন মিয়ানমারের গণতন্ত্রীপন্থী 
নেত্রী অং সান সুচি । মিয়ানমারে এ 
মুহূর্তে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের যে 
আভাস দেখা যাচ্ছে সেখানে সুচিই 
হতে পারেন সেখানকার সম্ভাব্য 
শাসক | সেক্ষেত্রে মিযানমারের কাছে 
যুক্তরাষ্ট্ে কী কী পরিবর্তন প্রত্যাশা 
করে এটা এভাবে খোলাখুলি জানিয়েই 
দিল মার্কিন প্রশাসন । 


সেখানকার মুদলিম রোহিঙ্গাদের সঙ্গ 


জাতিসংঘ এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে । 
কারণ জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মতো প্রভাবশালী দেশের চাওয়াকে 
সবসময়ই গুরুত্ব দিয়ে থাকে | তাছাড়া 
মিয়ানমার আগামী বছর থেকে 
আসিয়ানের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছে। 
একাধিক আসিয়ান দেশে রোহিঙ্গা- 
শরণার্থী রয়েছে, তাই আসিয়ান-ভূক্ত 
দেশগুলোর চাপ রা নিরানিনারের 
ওপর রয়েছেই । ফলে রোহিঙ্গা- 
ইস্যুটির সমাধান মিয়ানমার যত দ্রুত 
করবে সেটা তাদের জন্য ততই 
ভালো । 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


আরভ্ত।র্জা।তি।ক 


আন্তর্জাতিক সম্প্রদাষের পক্ষ থেকে 
বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের পর 
মিয়ানমারের পক্ষে এ থেকে পিছিয়ে 
আসার কোনো সুযোগ আর নেই এটা 
বলা যায়। বারাক ওবামা দ্বিতীয় 
মেয়াদে সদ্যই নির্বাচিত হয়েছেন । 
আরও চার বছর ক্ষমতায় আছেন 
তিনি । তাই তার আহ্বান উপেক্ষা 
বন্ধুত্বের সম্পর্কটি ধরে রাখা এবং 
বিশ্বায়নে প্রবেশ করা মিয়ানমারের 
জন্য কঠিন হবে। দেশটি এখন 
গণতন্ত্রায়নের পথে হাটছে । অং সান 
সুচিকে গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে 
দেশটি একটু একটু করে সামনে 
এগুতে চাচ্ছে । দেশটির অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বড় একটি সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছে । সেদেশে মার্কিন 
বিনিয়োগ ও মার্কিন মুলুকে নিজেদের 
এ পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে 
মিয়ানমার যাতে অভ্যন্তরিণ 
সমস্যাগ্তলোর সমাধান করে ফেলে 
আর তাই সাধারণ পরিষদের এই 


খুব ভালোভাবেই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ 
করছেন । কথা হচ্ছে যে পরিবর্তিত এ 
অবস্থায় আমরা কীভাবে একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি । 


জড়িয়ে গেছি। ১৯৯১ সাল থেকে 
কয়েক দফায় লাখ লাখ রোহিঙ্গা 
আমাদের দেশে এসে ঠাই নিয়েছে । 
বাংলাদেশে বৈধ রোহিঙ্গা-শরণার্থী 
রয়েছে ২৬ হাজারের মতো । আরও 
তিনলাখ রোহিঙ্গা রয়েছে যাদের 
ব্যাপারে তথ্য নেই। এত বিপুল 
জনসংখ্যাকে নাগরিকত্ব দেওয়া বা 
রেখে দেওয়া তো আমাদের পক্ষে 
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সম্ভব নয়। তাই আমাদের দিক 
থেকেও একটি তাগাদা থাকতে হবে । 
রোহিঙ্গী সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক 
মহলের দিক থেকেও একটি চাপ 
ছিল । বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের 
দিক থেকে । কারণ রোহিঙ্গারা গোটা 


সিঙ্গাপুরেও 
জনগোষ্ঠী । একাধিক মধ্যপ্রাগীয় দেশে 
রোহিঙ্গারা রয়েছে । সব মিলিয়ে এ 
সংখ্যা কারও মতে ৭ লাখ, কারও 

মতে ১ মিলিয়ন, এমনকী কেউ কেউ 
এ সংখ্যা ২ মিলিয়ন বা বিশ লাখের 
মতো বলেও মত দিয়েছেন । এ 


রাখাইন রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে । সব মিলিয়ে 
এখন রোহিঙ্গা-ইস্যুটির সমাধানের 
জন্য আন্তর্জাতিক মহল তৎপর | 

এ বছরের জুনে রাখাইন রাজ্যে এক 
বৌদ্ধ নারীকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার 
প্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের ওপর 
সহিংসতা চালায় রাখাইনরা | বাড়িঘর 
দেশগুলোতে আশ্রয় নিতে আসে। 
সবচেয়ে বেশি আসে বাংলাদেশে । 
তখন বাংলাদেশ ওদের আশ্রয় দিতে 
অস্বীকার করে । বাংলাদেশের এ 


পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহলে 
ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। 
অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, একাত্তরে 


আমরা নিজেরাও এমন একটি আশ্রিত 
জাতি হিসেবে ভারতের কাছ থেকে 
প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি, সে অতীত 
কেন ভুলে গেলাম আমরা? আমি 
ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এ কাজ 
মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ধারণার 
পরিপন্থী । বিশেষ করে অত্যাচারের 
শিকার রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের 


আশ্রয় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। 


থেকেই আসা জরুরি ছিল | কারণ এরা 
সবসময় আমাদের প্রতিবেশি হিসেবেই 
থেকে যাবে | বিরাটসংখ্যক রোহিঙ্গা- 
শরণার্থীকে এদেশে আশ্রয় দিতে 
হয়েছে । আমরা এসব বিষযে আন্ত 
্জাতিক মহলের দৃষ্টিআকর্ষণে ব্যর্থ 
হয়েছি। রোহিঙ্গাদের নিয়ে এখানে 
বস্তুত কোনো আলোচনাই নেই। 
এমনকী জাতিসংঘ যে প্রস্তাব দিষেছে 
সেখানে আমাদের দিক থেকে কোনো 
চাপ বা উদ্যোগ ছিল না। 

অথচ একাধিক মুসলিম দেশ গত ছয় 
কী নয় মাসে রোহিঙ্গা-ইস্যুতে আন্ত 
্জাতিক সম্মেলনের আযোজন করেছে । 


বলতে গিয়ে তিনি কযেকবার 
আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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অবাক হয়েছিলাম, ওখানে বাং 
দূতাবাসের কেউ ছিলেন না । এত বড় 
একটি আয়োজনের খবর আমাদের 
দূতাবাস কি জানত না? নাকি তারা 
ভেবেছেন যে ওখানে তাদের 
সমালোচনা করা হবে? মজার বিষয় 
হল, বরং বিপরীতটিই হয়েছে 
ফার্্টলেডি ওখানে 
র ভূয়সী প্রশংসা করে 


ওখানে সরকারের পক্ষ থেকে কেউ বা 
দূতাবাসের লোকেরা থাকতেন । 
আমার মত হল, যদি ওখানে আমাদের 
সমালোচনাও করা হত, যদিও সেটা 
করা হয়নি, তবু উচিত ছিল ওখানে 
উপস্থিত থাকা । এটা আমাদের 
ডিপ্লোমেসির ব্যর্থতা । অথবা হতে 


একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন 
সিং ছাড়া । শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ্ 


রাজাপাকসে বাং এসছেন । 
তিনি আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কিত 
এপ্রিল”১৩ 


একজন সরকারপ্রধান । তাকে কেউ 
ডাকে না। ইউরোপিয়ান কোর্টে তার 
বিরুদ্ধে মামলাও রয়েছে, তামিল 
টাইগারদের ওপর নিপীড়ন করেছিলেন 

বলে । ওদিকে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট 


করছে। ভুটানের রাজা এসেছিলেন 
আর এসেছেন থাই প্রধানমন্ত্রী ইংলাক 
সিনাওয়াত্রা | কিন্তু এঁরা আন্তর্জাতিক 
রাজনীতিতে গুরুত্পূর্ণ ব্যক্তি নন 
তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ 
মিয়ানমারের বিরোধীদলীয় নেতা অং 
সান সুচি । 

গত বছর আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা মিয়ানমার সফরে গিয়েছিলেন । 
অং সান সুচির সঙ্গে তার দেখা হয়নি । 


প্রেসিডেন্টকে কজন চেনে যতজন 
জানে সুচির নাম? 


আমাদের এখানে যে কুটনৈতিক 
চিন্তাটি ছিল তা ব্যর্থ হয়েছে । চিন্তাটি 
ছিল সুচির সঙ্গে দেখা না করলে 
সামরিক জান্তারা খুশি হবেন। 
সেক্ষেত্রে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টকে 
আমরা বাংলাদেশে আনতে পারব । 
আমরা কিন্তু সেটাও পারিনি । ফলে 
আমরা দুকুল হারিয়েছি । অং সান সুচি 
এখন অনেক দেশে যাচ্ছেন । কিন্তু 
প্রতিবেশি দেশ হিসেবে বাং 

তার আসা জরুরি ছিল। তা ছাড়া 
যেখানে রোহিঙ্গা-শরণার্থীদের জায়গা 
দিতে বাধ্য হওয়ায় আমাদের ওপর 
একটি চাপ রয়েছে, তাই তার সঙ্গে 
আমাদের নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 


ব্যাপারে তাকে আমাদের দিক থেকে 
স্পষ্ট করা যেত । 
আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি 
এখন বাইরে বিপুলভাবে গৃহীত । তিনি 
কোনো দেশ সফরে গেলে সেটা একটা 
বড় খবর হয়। সুচি মানেই এখন 
একটি আইডিয়া যেমনটি নেলসন 
ম্যাণ্ডেলা ৷ সুচি মিয়ানমারের ভবিষ্যত, 
অতীত নন । ব্যক্তি সুচি বড় নন। তাই 
তাকে সব জায়গায় সম্মান দেওয়া 
হয় । ভবিষ্যতে মিয়ানমারে গণতন্ত্রায়ন 
হলে সুচি ক্ষমতায় থাকুন কী না 
থাকুন, তিনি গুরুত্পূর্ণই থাকবেন। 
তাই তার সঙ্গে আমাদের একটি 
যোগাযোগ থাকা দরকার । 

কোনো ক্ষেত্রে তিক্ততা তৈরি হয়ে 
গেলে সেটার ক্ষতিপূরণ করা কঠিন 
এর আগে আমরা 


ভাবার কোনো কারণ নেই । অথচ 
আমাদের সর্থবধানে আছে, “সবার 
সঙ্গে বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে শক্রতা নয় ৷ 
কাজেই সংবিধান মানলে আমাদের 
সম্ভব সব উপায়ে অন্যদেশের সঙ্গে 
ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে । 
বাংলাদেশ এখন রোহিঙ্গা-ইস্যুতে যা 
করতে পারে তা হল, একটা 
হোমওয়ার্ক করে নিতে পারে । যে 
দেশগুলো এখানে জড়িত সেগুলোর 
সঙ্গে কথা বলে আমরা মিয়ানমারের 


[| আত্তা্তহীদ ৪০ 


আরন্ত।র্জা।তি।ক 


সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে 
পারি । তাদের আমরা বলতে পারি, 
সমস্যাটি আমরাই যদি সমাধান করে 
ফেলি তবে এখানে যুক্তরাষ্ট্রের কথা 
বলার বা চাপ দেওয়ার কোনো 


প্রয়োজন নেই । 
তাছাড়া বাংলাদেশ এ ইস্যুতে 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন 


করতে পারে | এটি হতে পারে সুশীল 
সমাজ, এনজিও এবং মানবাধিকার 
সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে। সেটা 


আসবে । পরে এসব সমাধান নিয়ে 
আমরা মিয়ানমারের ওপর একটি চাপ 
তৈরি করতে পারি । কারণ আমাদের 
বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে ফেরত 
পাঠানোর একটি স্বার্থ জড়িত রয়েছে । 


ইস্যু সামনে চলে এলে এটি আড়ালে 
চলে যেতে পারে । এখন রোহিঙ্গা- 
ইস্যুতে আমরা যদি ভালো একটি 
ভূমিকা রাখতে পারি তবে আন্তর্জাতিক 
সম্প্রদায় সেটা মনে রাখবে । 


লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক 
অম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক 


এপ্রিল”১৩ 


হিফযুল কুরআন ও 
হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা'১৩ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ তাহফীযুল 
কুরআন সংস্থার উদ্যোগে আসছে ২৭, ২৮ ও ২৯ জুমাদিউস সানী ১৪৩৪ হি. 
৮, ৯ ও ১০ মে ২০১৩ খর. বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার জামিয়া মিলনায়তনে : 
দি 12751 | 


হ্যা [ 
* প্রতিযোগীকে অবশ্যই বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্র হতে হবে। *. 
বাংলাদেশের যেকোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের 
মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে । ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণের 
সুযোগ নেই । * প্রতিযোগীদের বিস্তারিত নাম-ঠিকানা প্রতিষ্ঠানের ৷ 
সীলমোহর ও মোবাইল নাম্বারসহ ২৩ এপ্রিল ২০১৩ মঙ্গলবারের: 
ভেতরেই সংস্থার প্রধান কালিয়ে পৌছাতে হবে । * হিফযে কুরআন: 
প্রতিযোগী ০৭ মে ২০১৩ মঙ্গলবার এব্‌ং হিফ্যুল হাদীস প্রতিযোগী ০৯. 
মে বৃহস্পতিবার রাত ১১ টার ভেতর সংস্থার প্রধান কার্লিয় হতে, 
অবশ্যই প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে । প্রবেশপত্রবিহীন কোনো প্রার্থী: 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। * অংশগ্রহণকারীদের. 
সাথে সংশ্রিষ্ট শিক্ষকের উপস্থিতি অপরিহার্য এবং প্রেরিত বিবরণের 
অনুলিপি প্রতিযোগিতার দিন দাখিল করা আবশ্যক | * প্রতিযোগিতায়: 
অংশগ্রহণের জন্য সংস্থার পক্ষ হতে প্রেরিত নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে; 
যথাযথ কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে । প্রতিটি ফরম হিফষে 
বুরআনের ক্ষেতে এজন এবং হিফষে হাদীসের ক্ষেত্রে ২ জন 
প্রতিযোগীর জন্য নির্ধারিত | 


হিফ্যুল কুরআন প্রতিযোগীদের জন্য 
প্রতিটি হিফয প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু ৩০ পারা গ্রুপে ১জন এবং প্রথম ১৫ 
পারা থেকে ১জন মোট ইজন অংশগ্রহণ করতে পারবে । এর অধিক] 
কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় । 


হিফ্যুল হাদীস প্রতিযোগীদের জন্য 
যেকোনো মাদরাসা হতে যে কোন জামাআতের ছাত্র অংশগ্রহণ: 
করতে পারবে । * প্রতিটি মাদরাসা হতে প্রতি গ্রুপে শুধু ২ জন করে৷ 
প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকবে । * চলতি বছর হিফ্যুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা ২ গ্রুপে অনুষ্ঠিত হবে: ক-্রুপ ও খ-গ্ুপ | এ. 
প্রতিযোগিতার সিলেবাস হবে 'নিবার্চিত হাদীস সংকলন" । * ক-গ্রপে 
১ থেকে ১০০ হাদীস এবং খ-গ্রুপে ১০১ থেকে ২০০ হাদীস পর্যন্ত | 
পরীক্ষক মহোদয় বিষয়ভিত্তিক ক্রমিক বলবেন । [যেমন- “সালাম? 
বিষয়ের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বা ৫ম হাদীস] প্রতিযোগী অনুবাদ ও. 
ব্যাখ্যাসহ উক্ত হাদীস শোনাবেন । 


ছুট 'নিবার্টিত হাদীস সংকলন" |অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা] 
সংস্থার কালিয় থেকেও সংগ্রহ করা যাবে । 


এ আত ৪১ 


স্ব।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিকেল এথিকস এর প্রতিবেদন : পোলিও টিকা খেয়ে ভারতের ৪৭ হাজার পাঁচশ” শিশু পঙ্গু 


পোলিও টিকা: 


প্রতিষেধক না অভিশাপ! 


মূল : ডা. হারুনা কায়েটা, নাইজেরিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানী 
ডেইলি উম্মত ডের্দু) থেকে অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


দ্বিতীয় কিস্তি 

পোলিও মুক্ত দেশ গড়ার 
প্রচারাভিযানের আগে ভারতে পোলিও 
আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা যেখানে প্রায় 
শুন্যের কোঠায় ছিল; টিকা খাওয়ানোর 
পর পোলিও রোগীর সংখ্যা বারোগুণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । এটি ভারতীয় বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসকদের রিপোর্ট । খবরটি বিশ্ব 
মিডিয়ায় 


হবার ঝুঁকি বা আশঙ্কা সৃষ্টি করবে 
কেন? এ প্রসঙ্গে চিকিৎসাশান্ত্রীয় ও 
টেকনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার সামনে 
আলোচনা হবে । এ পর্যায়ে আমরা 
ভারতের দু'জন চিকিৎসক ডা. নিত্য 
বোস্যাস্ট ও ডা. জ্যাকব পাওয়েলের 
এ বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের দিকে 
নজর দেবো । গত বছর অর্থাৎ ২০১২ 
সালে চিকিৎসকদ্য় একটি অনুসন্ধানী 
প্রবন্ধ লিখে পুরো ভারতের তোলপাড় 
ফেলে দেন। প্রবন্ধে তারা বলেন, 
ভারতকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করা 
হলেও বাস্তবচিত্রের সঙ্গে এ দাবির 
কোনো মিল নেই । পোলিও টিকা 
গ্রহণের পর ভারতজুড়ে নন পোলিও 


এপ্রিল”১৩ 


প্যারালাইসিস আক্রান্তের ঘটনা 
আশক্কীজনক হারে বেড়েছে । কেবল 
এক বছরেই ৪৭ হাজার ৫০০ গঙ্গুত্বের 
শিকার রোগী রিপোর্ট জমা পড়েছে। 
ডা. নিত্য বোস্যাস্ট ও ডা. জ্যাকব 
পাওয়েল দিল্লির পোলিও বিষয়ক 
হাসপাতাল ১০171 9011510 
[০0180105 1[709019] এ কর্মরত 
আছেন । অনুসন্ধানের প্রয়োজনে তারা 
ভারতের জাতীয় পোলিও সেবাকেন্দ্র 


১0 ১০ বছরের তথ্য সৎ 


তাদের  গবেষণাযুলক পরবদধটি ইয়া 
জার্নাল অব মেডিকেল এখিক্স এর 
এপ্রিল/জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । 
ভারতের প্রথম সারির প্রায় সবক'টি 
উর্দু ও ইতরেজি দৈনিক পরে লেখাটির 
চুম্বক অংশ ছাপিয়েছিল। কিন্তু 
আন্তর্জাতিক মিডিয়াপ্তলো বিষয়টির 
ভয়াবহতাকে বিবেচনায় নিয়ে 
গবেষণাকর্মটিকে যথাযথ কাভারেজ 
দেয়নি ৷ যার কারণ হলো, আন্তর্জাতিক 
গণমাধ্যমগ্ডলো বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ও 
ইউনিসেফের সঙ্গে পোলিও টিকা 
কর্মসূচির প্রচারে অন্যতম অংশীদার | 
তাই পোলিও টিকায় স্বাস্থ্যে হানিকর 
কিছু রয়েছে এমন রিপোর্ট বা 
গবেষণায় তাদের গা জ্বালা ধরবেই। 


টাইমসের সবচেয়ে উচ্চশিক্ষিত ও 
বড়মাপের কলামিস্ট । ডা. নিত্য 
বোস্যাস্ট ও ডা. জ্যাকব পাওয়েল এর 
গবেষণা সম্পর্কে এই সিনিয়র লেখক 
বলছেন সেটাও শোনা যাক- 
“..গণমাধ্যমসমূহের বেশ গুরুত্বপূর্ণ 
জায়গাগুলো থেকে প্রচারিত ত 

থেকে কেবলই একতরফা একটি 
কথাই আমরা জানতে পারছি যে, 
“ভারতকে সম্পূর্ণ পোলিও মুক্ত করা 
হয়েছে ৷ বিশ্বজুড়ে ঠিক এভাবেই 
নির্মূলের প্রচারযজ্ঞ চালিত 


টি তারা 


যেভাবে গুরুত্ব পাওয়া দরকার ছিল তা 
পায়নি । সেই প্রতিবেদন মতে শুধু 
২০১১ সালেই ভারতে ৪৭ হাজার 
৫০০ পোলিও সমস্যার রিপোর্ট সামনে 
এসেছে । খুবই গুরুত্পূর্ণ ব্যাপার যে, 
যাদেরকে বিশেষভাবে পোলিও টিকা 
খাওয়ানো হচ্ছিল সেসব শিশু এ রোগে 
আক্রান্ত " অনুসন্ধানী এই 
প্রতিবেদনটি অনুসারে পোলিও বিষয়ক 
আরেকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (এ এফ 
পি) এর মতে ভারতের পোলিও 
রোগীর সংখ্যা ধারণার চেয়ে ১২ গুণ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 
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বেশি ।' বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন 
1৬/০10019.001]) | ডা. 

সঙ্গে টেলিফোনে কথা রা রর 
টোল ফ্রি নম্বর দেওয়া হয়েছে, টি 
৯৮৫ ২৬৯৫ । 

ডা. নিত্য বোস্যাস্ট ও ডা. 
পাওয়েল, এর নিবন্ধ সম্পর্কে পাঠক 


দশক পূর্বে ভারতে ওরাল পোলিও 
ভ্যাকসিন কার্যক্রম শুরুর আগে নন 
পোলিও প্যারালাইসিস বলতে গেলে 
শূন্যের কোঠায় ছিল । তা সত্তেও এ 
স্বল্প সময়ে তা ভয়ানক বিপদসীমায় 
উঠে গেছে । বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের 
মতে সাধারণত লাখের মধ্যে দু'এক 

নন পোলিও প্যারাইসিসের 
মতো ঘাতক ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা 
চুদির পোলিও বিরোধী এ 
টি 55555 


11৩11211121 
51815172100 ১৮ 


্র দাওরা ফারেগ ও মুদাররিসগণের 


পাওয়েল এ ব্যাপারেও 
জানে হাকাজি এনার 

ব্যাপক হারে *পন্ুত্ব বৃদ্ধির দিকে 
দিনার 
রর ্ অংশ 
হিসেবেই এ রোগে আক্রান্তদের 
হালনাগাদ তালিকা তৈরি করা হলেও 
এ বিষয়ে তাদের পক্ষ থেকে কোনো 
কার্যকর বিচার-বিশ্লেষণ হলো না যে, 
জুড়ে ব্যাপকভাবে পোলিও টিকা 
খাওয়ানো সত্তেও কেন রোগটি নির্মূল 
হবার পরিবর্তে সেই রোগে আক্রান্ত 
দের সংখ্যা এভাবে বাড়বে! এর কারণ 
কী হতে পারে? এসব সমস্যাবলির 
গোড়ায় প্রথম কারণ খোদ পোলিও 
টিকা নয়তো? ডা. ৪৮ 
পা নুরে 
হানি তের লাছে বাচ্চাদের 
পারে। কেননা ন্যাশনাল “পোলিও 
বে এলাকায় ব্যাপক নারে 
পোলিও নিরোধক টিকা খাওয়ানো 


হয়েছে সেখানেই পোলিও সমস্যা 
অধিক হারে দেখা গেছে। 

নিতে পু 117005/915.001 
তি 42191 15595 এর 
একটি দৃষ্টি ফেরানো দরকার । 
যেখানে বলা হয়েছে ভারতে, বি 


মতে 


খাওয়ানোর কার্যক্রম বন্ধ রাখা হোক । 


লেখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগৃতি টিন 


ষ্টি আকর্ষণ 


স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আল ফাতাহ পাবলিকেশস-এর জন্য 


আকর্ষণীয় সম্মানীতে লেখক, সম্পাদক ও কাতেব নিয়োগ করা হবে। 
লেখক ও সম্পাদককে অবশ্যই আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় দক্ষ হতে 
2085 722 
চিিিডিডিিউিউি রর ১ 


মানব সম্পদ বিভাগ, আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স 
২৬০ মালিবাগ (৫ম তলা), ঢাকা-১২১৭ : 

ফোন : ০১৭৩৩২১০৫৩০, ৮৩২৩০১০ 

0৬294111910) 011911-0017 
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ছোটদের বিজ্ঞান 
মহাকাশ পর্ব-৩ 
দিন-রাত 


ছোট্ট বন্ধুরা! আশা করি তোমরা ভাল 
আছ । গত দুটি পর্বে আমরা জেনেছি 
যে পৃথিবী গোলাকার এবং শূন্যের 
উপর ভেসে আছে। আজ তোমাদের 
সাথে আলোচনা করব কিভাবে দিন 
রাত্রি হয় সেটা নিয়ে । 

তোমরা আগেই জেনেছ যে আমাদের 
এই পৃথিবী শূন্যের ওপর ভাসছে এবং 
এটি একটি গ্রহ । গ্রহগ্ুলোতে নিজস্ব 
আলো থাকে না। দিনের বেলায় 
আমরা যে আলো দেখি সেটা সূর্যের 
আলো । সূর্য একটি নক্ষত্র। এটি 
একটি জ্বলত্ত অগ্নিপিগ্ড। এই সূর্যের 
আলো পৃথিবীর যখন যে অংশে পড়ে 
সেখানে তখন দিন হয়, আর যে অংশে 
পড়ে না সেখানে রাত হয় । 
তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি 
উপমা দিচ্ছি । মনে কর তুমি রাতে 
একটি বাতি জ্বীলিয়েছ। এই বাতির 
পাশে একটি ফুটবল ধরেছ। এখন কি 
দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ যে, 
ফুটবলের যে দিকটা বাতির দিকে 
আছে সেদিকটা আলোকিত হয়েছে । 
অর্থাৎ এক দিকে আলো পড়েছে । অন্য 
দিকটাতে আলো পড়েনি তাই 
সেদিকটায় অন্ধকার রয়েই গিয়েছে । 
ঠিক সেরকম পৃথিবীর যে দিকটায় 
যখন সূর্যের আলো পড়ে সেখানে তখন 
দিন হয়, অন্য দিকে রাত হয় | এখন 
যদি ফুটবলটা একটু একটু করে 
আলো ছিল না সেদিকটা এখন 
আলোর দিকে আসছে এবং আলোকিত 
হচ্ছে । আর যেদিকটায় আগে আলো 
ছিল সেই অংশটা আস্তে আস্তে 


এপ্রিল'১৩ 


৫ 


গ 
9 ০ ৫) ১ পঙ্গ্। 2 । পু 
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করে । তুমি কি আরও দেখ না যে, 
তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর 
রাখেন?” 
অন্য আয়াতে আছে, 
চর 11৫) ৫৫৫2, ১) 28 5 র্‌ 
092 ৬১ ৫৫ ৬৮ 9 ০৫ ৩ 
95 সভা ডি এ্ুওঞ্জ 
3454295 ৬্ হা স ক ৮৪৫ 
৪ (সু 
অর্থাৎ তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর 
দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে 
রাতের পিছনে আসে । তিনি সৃষ্টি 


করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় 
আদেশের অনুগামী । শুনে রেখ, তাঁরই 
কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান 
করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি 
বিশ্বজগতের প্রতিপালক 1” 

ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয় 
বুঝতে পেরেছ যে সূর্যের আলো 
পৃথিবীর যে অংশে যখন পড়ে সেই 
অংশে তখন দিন হয়, অন্য অংশে রাত 
হয়। এ থেকে এটাও বুঝা গেল যে 
সূর্য অথবা পৃথিবী কোনও একটা 
অন্যের চার পাশে ঘুরছে । তাই না? 
হ্যা, পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চার দিকে । 
সূর্য ঘুরছে না তাও নয়, সূর্যও ঘুরছে 
সেটা বুঝতে আমাদেরকে আরও 
কয়েকটি পর্ব পড়তে হবে। এখন 
আমরা জানব দিন রাত্রি হয় যে ঘূর্ণনের 
ফলে সেটা । 

ছোট্ট বন্ধুরা এখন তোমরা হয়ত ভাবছ 
পৃথিবী প্রত্যেক দিন সূর্ষের চার দিকে 
ঘুরে আসে তাই প্রত্যেক দিন রাত দিন 
হয়, আসলে তা নয়। পৃথিবী সূর্যের 
চার দিকে ঘুরে আসে ৩৬৫ দিনে । 
মানে এক বছরে । তাহলে প্রশ্ন হল 
রাত দিন তো ২৪ ঘণ্টায় হয়। এর 
কারণ কি? তাহলে শুন | এখানে দুটি 
ঘূর্ণন আছে। একটি হল পৃথিবী সূর্ধের 
চার দিকে ঘুরে আসা । এতে সময় 
লাগে ৩৬৫ দিন। এটাকে বলা হয় 
পৃথিবীর বার্ষিক গতি | এর দ্বারা খতু 
পরিবর্তন হয় । আরেকটা ঘূর্ণন আছে, 
ভর রেখে ঘুরা | মানে পৃথিবী নিজের 
গায়ের উপর ভর রেখে ঘুরতে ঘুরতে 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৪ 
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সূর্যের চার পাশে ঘুরছে । এতে সময় 
লাগে ২৪ ঘন্টা । এর দ্বারা দিন-রাত 
হয় । এটাকে আহি গতি বলে । 

ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার করে 
বুঝার জন্য একটা উপমা দিচ্ছি। 
আচ্ছা বলতো দেখি একটা বল যদি 
মাটিতে রেখে সেটাকে পা দিয়ে সামনে 
ঠেলে দাও, তাহলে সেটা ঘুরে ঘুরে 
সামনে যাবে নাকি ঘষে ঘষে সামনে 
যাবে? সেটা ঘুরে ঘুরে সামনে যাবে । 
আবার একটা স্যান্ডেলকে যদি পা 
দিয়ে সামনে ঠেলে দাও সেটা কিন্তু 


ঘুরে ঘুরে যাবে না। সেটা ঘষে ঘষে 
সামনে যাবে । এই যে বলটা ঘুরে ঘুরে 
সামনে যাচ্ছে সেই ঘুরাটাকেই আহক 
গতি বলে। এবং সেভাবে ঘুরতে 
ঘুরতে পৃথিবীর যে অংশ যখন সূর্যের 
8১ তখন দিন 
হয়। অন্য অগশে আলো আসে না 
কারণ পৃথিবী নিজেই বীধা হয়ে দীড়ায় 
সেই অংশে আলো আসতে | তাই 
সেখানে রাত । 
এবার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম 
যে ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী নিজের গায়ের 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য আগ্রম পরিশোধ করতে হয় । 


ভি 
55455 


উপর ভর রেখে একবার ঘুরে | তার 
কারণে দিন রাত হয় । এটাকে আহ্িক 
গতি বলে । আর ৩৬৫ দিনে পৃথিবী 
সূর্যের চার দিকে একবার ঘুরে আসে । 
তার কারণে খতু পরিবর্তন হয়। 
এটাকে বার্ষিক গতি বলে । 
এখানে আরও কয়েকটি জিনিস জেনে 
রাখা ভালো । 
আয়তন প্রায় 
৫১১০১১০০১৫০০ 
] 
৬ ডি পরিধি প্রায় ৪০,২৩৪ 
কি. মি. বা ২৫,০০০ মাইল । 
৬ মিসির রনি 


গ (কি 


৬ পা স্থলভাগের আয়তন 
১৪৮৯১৫০১৩২০ বর্গ কি. মি. 
(মোট আয়তনের ২৯ ভাগ) । 

* পৃথিবীর জলভাগের _ আয়তন 
৩৬,১১,৪৮,২০০ বর্গ কি. মি. । 
(মোট আয়তনের ৭১ ভাগ) । 

০ পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব 
১৪,৯৫,০০,০০০ কি. মি. । 

০ পৃথিবী থেকে চাদের গড় দুরত্ব 
৩,৮৪,৪০০ কি. মি. । 

* সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর 


সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা 
৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড । 


7২66-0)051 
1101370 


00061910009. 


11119, 73010191010, 10750 


1310191০081 


| 0০) 
তি হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 173, 0. হ * নিজ অক্ষের ওপর একবার 

55555122741 আবর্তন করতে পৃথিবীর সময় 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 910. 4১9থা। ০001055, লাগে হত ঘন্টা ৫৬ মিনিট ] 

ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 13000৩08400 00আাণ5, | 52200 1 151600 ৬ আধুনিক নী হিসাব 
* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 1১৮৮+০০৮ 72550101900 অনুযায়ী ভর প্রায় 


/0508119. 110800 1001160 


৬, ০০০১০০০5০০০১০০০১০০9০, 


০০9০ টন | 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


টাকা । 
€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী চু 


১ আল-কুরআন, সরা লুকমান, ৩১:২৯ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-আ7 রাফ, 
৭:৫8 


এপ্রিল'১৩ 


_॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


৬ 
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৬ 


স্বাধীনতা 
সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 


স্বাধীনতা তুমি সাত কোটি-আর সতের কোটি মানুষের অমূল্যধন 

তুমি মহা সমুদ্রের পানে কোটি কোটি জনস্লোতের বাধভা্গা প্রস্্বণ । 

তুমি বাঙালি জাতিকে দিয়েছ উজার করে ,দিয়েছ অনেক কিছু 

কেবল তাড়াকরে ফিরে দৈত্য দানবের ছায়ার মত তোমার স্বাধীনতা সবার পিছু । 


স্বাধীনতা চেয়ে দেখ তোমার নামে এ জুলিতেছে অনির্বাণ শিখা চিরন্তন 
এতদিনে বুঝিয়াছি স্বাধীনতা কী খুলিয়া দিয়াছে যোদ্ধারা তোমার অবগুগ্ঠন । 
স্বাধীনতা ধর্মের গলা চেপে ধরে তাকে হত্যা করতে হয়েছে উদ্যত । 
গৌরবময় মুক্ত-স্বাধীন জীবন আর মোদের মস্তক করেছ চির অবনত । 


সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প ছড়িয়ে দিয়েছ দলে-উপদলে সমগ্র দেশে 
বারে বারে করেছি ভুল নির্মম নিষ্ঠুর স্বার্থপর বুদ্িজীবীদের ভালবেসে | 
স্বাধীনতা মানুষের অর্থকড়ি স্বর্বস্ব লুট করে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার 
দিয়েছ তীব্র অনুপ্রেরণা পথ-ঘাটে নিরীহ পথিকের তাজা রক্ত চুষে নেবার । 


স্বাধীনতা তোমার লাইসেন্সে চলে সমাজে সুদ-ঘুষমদ-জুয়া-অহ্লীলতা 
তোমার নামে চলে দখলের রাজনীতি শিশু-নারী ধর্ষণের প্রতিযোগিতা । 
স্বাধীনতা পেয়ে দেশের আমলা -সচীব-মন্ত্রী-নেতারা তোমায় পিশে মারে 
গীল খানার বিডিয়ার সেনা, মেজর কর্ণেল ডিজিকে গুনে গুনে হত্যা করে । 


স্বাধীনতা পেয়ে আল্লাহ রাসূলের কুটক্তিকারী মুমিন হয় মুশরিক মুরতাদ 
জানেনা ওরা এটা কত ভয়ংকর পাপাচার, কত জঘন্য মিথ্যা অপবাদ ! 
স্বাধীনতা তোমার নামে আজ ধর্মের অবমাননা চলে হিংসার রাজনীতি 
স্বাধীনতার জোরে চলন্ত বাস-ট্রেনে ধর্ষিত হয় আমাদের নারী জাতি । 


স্বাধীনতার জোরে বুদ্বিজীবীরাই দেশের শাসন-আইন পায়দলে করে পায়মাল 
জনগণের ঘর-বাড়ি সম্পদ আর জাতীয় সম্পদ মনে হয় সব লুটের মাল । 


স্বাধীনতা হাজার বছর কারাগারে বন্দি জীবনের চেয়ে এ ক্ষুদ্র জীবন কত না ভালবাসি 


স্বাধীনতার স্বপ্ন আজো হৃদয়ে আঁকে সতের কোটি তোমার দেশ বাসী । 


কত স্বপ্ন ছিল পরাধীনতার গ্রানি মুছে দেব,মুছে দেব সবার মনের হিংসা-দ্বেষ 
সোনার বাংলার সোনার মানুষেরা গড়িব সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ । 

মর্মছেড়া আহাজারী শুধু হায়! এই কী আমার দেশের শাসন নীতির পরিচয় 
থাক তুমি তোমার গৌরবময় মহিমায় বেলা শেষে তোমাকে ছালাম সবিনয় । 


_॥ আত্তর্তহীদ ৪৬ 


বাবাজী হুজুর (৬৪) দীর্ঘদিন রোগভোগ ও বার্ধক্য বয়সে 
গত ১৯ মার্চ ২০১৩ মঙ্গলবার ৬.২০ ঘটিকায় পটিয়াস্তথ 


বাসভবনে ইন্তিকাল করেছেন । পরদিন সকাল ১১ টায় 
হুযুরের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য মুসল্লিদের 
সমাগমে জানাযার নামাযে ইমামতি করেন আল্লামা মুফতি 
হাফেয আহমদুল্লাহ ৷ জানাযা শেষে হুযুরকে মাকবারায়ে 
আযিযিতে দাফন করা হয় । তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ৬ মেয়েসহ 

খ্য ছাত্র, শিক্ষকছাত্র ও ভক্ত-অনুরক্ত রেখে গেছেন। 
তিনি ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় উত্তাদ ছিলেন, এ 
ছিলেন । হাফেজ কাসেম সাহেব একজন উচু দরজার বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আধ্যাত্মিক শুদ্ধি লাভের জন্য প্রথমে এ 
অঞ্চলের প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত মাওলানা শাহ আলী 
মুহাতামিম ও বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা নুরুল 
ইসলাম কদীম সাহেবের নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন । 


দেশের স্থায়ী শান্তি কামনায় 

খতমে জালালী ও রোযা পালন 
দেশের নাস্তিক ব্লগার কর্তৃক আল্লাহ, ইসলাম, 
58 4১৮ 
প্রতিবাদে এবং দেশের স্থায়ী শান্তি কামনা করে জামিয়ায় 
রা 


রাসূলের প্রতি ভালোবাসায় ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার জামিয়ার 
সকল ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীগণ রোযা পালন করেন । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৩-৩৪ হি. 5 
২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ২য় সাময়িক পরীক্ষা ১৯ মার্চ 


এপ্রিল”১৩ 


মঙ্গলবার শুরু হয়ে ২৫ মার্চ সোমবার সম্পন্ন হয়েছে । উক্ত 
পরিক্ষায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক টা 


র না 
বাংলা ও ইংরেজি সাহিভা, তাজবীদ ও কিরাত ও শর্ট কোর্স 


|) লাতকোন্রসহ বিভিন্ন তাখাসসুসাত (অনার্স): 


_. বিভাগ পর্যন্ত প্রায় পাচ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে । 


পটিয়ার উদ্যোগে ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২দিন ব্যাপী ৭৫ 
তম আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
সম্মেলনে লক্ষাধিক শ্রোতার সমাগমে বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে 
কেরাম ও বুযুর্গানে দীন কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে মূল্যবান তাকরীর পেশ করেন। 
বক্তারা বর্তমান প্রেক্ষাপট ও মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে গুরুত্‌ প্রদান করে । 


নাস্তিক ব্ূগারদের বিরুদ্ধে জামিয়া পটিয়ায় 
বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত 
১৫ মার্চ ১৩ জুমাবার মহানবী প্রজ্জী ও পবিত্র কুরআন 
অবমাননার বিরুদ্ধে সংসদে ব্লাসফেমি আইন পাসের 
দাবিতে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের 
সেক্রেটারি জেনারেল জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা 
আব্দুল হালিম বোখারী সাহেব দা. বা.-এর তত্বধানে আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় ছাত্র-শিক্ষকের অংশগ্রহণে 
একটি বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । মিছিলটি মাদরাসার প্রধান গেট থেকে ইন্দ্রপুল 
থেকে ঘুরে এসে পটিয়া বাস স্টেশন হয়ে ডাক বাংলার 
মোড়ে এসে এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ করে । এতে 
সভাপতিত্ব করেন, আল্লামা হাফেজ আহমাদুল্লাহ । বক্তব্য 
রাখেন, মাওলানা আখতার হোসেন, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ 
হামযা । সমাবেশ শেষে মুনাজাত পরিচালনা করেন আল্লামা 
মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ দা.বা. | 
হিফজুল কুর আন ও হিফজুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা” ১৩ 

পবিত্র আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া (জমিরিয়া কাসেমুল উলুম) 
পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন 
সংস্থার উদ্যোগে আসছে ২৭, ২৮ ও ২৯ জুমাদিউস সানী 
১৪৩৪ হি. মোতাবেক ৮, ৯ ও ১০ মে ২০১৩ খি. বুধ, 
বৃহস্পতি ও ও জুমু'আবার জামিয়া মিলনায়তনে ৩৩ তম 
হিফযুল কুরআন ও ৩য় হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা 


অনুষ্ঠিত হবে । 
তথা সু : ইবরাহীম আলনোয়ারী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


[) তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম 
একটি উচ্চতর ফতওয়া ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
আল্লামা মুফতী নূরুল ইসলাম আদীব সাহেব শায়খুল হাদিস ওলামা বাজার মাদরাসা, ফেনী] 
আল্পামা মুফতী আহমদুল্লাহ সাহেব [প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদিস জামিয়া ইসলামীয়া পটিয়া] 
আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব [প্রধান মুহাদ্দিস ও গবেষক মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী] 


এ প্রতিষ্ঠানে ফতওয়া শিখতে আগ্রহী ছাত্রদের নিমোক্ত শর্তবিলি পূরণ করতে হবে । ১. প্রসিদ্ধ কোন কওমী মাদরাসা থেকে 
দাওরায়ে হাদীস তাকমীল করতে হবে | ২. দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষাসমূহে “মমতাজ বা জাইয়িদ জিদ্দায়” উতীর্ণ হতে 
হবে । ৩. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী বা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে । ৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন 
ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ পোষণ না করা । ৫. ভর্তি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে । 

[কোর্সের মেয়াদ দুই বছর । তৃতীয় বছর ফিকহী মকালা ও গবেষণা ॥] 


গবেষণা বিভাগ 
গবেষণা বিভাগের কাজ: (আল-হামদু লিল্লাহ, এ যাবৎ গবেষণা বিভাগ থেকে ত্রিশটির উ্ধ্ব বই-পুস্তক সংকলিত হয়েছে ।) 
১. গবেষণা শিক্ষাদান | ২. যুগোপযোগী বই সংকলন । ৩. কম্পিউটারে আধুনিক গবেষণা শিক্ষা । 


মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস তাকমীল করতে হবে | ২. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী বা কমপক্ষে তা বোঝার ও 
লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে | ৩. যে কোন বিষয়ে এবং যে কোন ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রদর্শন করতে হবে | যদিও তা 
দু'য়েক পৃষ্ঠার হোক । ৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ প্রকাশ না পাওয়া । ৫. 
নির্ভরযোগ্য কোন আলিমের সুপারিশ থাকতে হবে । 

[কোর্সের মেয়াদ সর্বনিয় এক বছর ॥| 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেদীন [রা.] 

দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম 
ইংরেজির পাশাপাশি আরবী জামাআতে নাহুম বা মিজান 
পর্যন্ত পাঠদান সম্পূর্ণ করা হয় এবং অতিরিক্ত ফাইভে 
বৃত্তিপরীক্ষার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে । 
স্কুল শিক্ষার্থী বিভাগ 
এখানে বিকাল ৩টা থেকে আসরের আযান পর্যন্ত স্কুল 
শিক্ষার্থী ও আরও যারা তাজবীদসহ কুরআন শিখতে 
আগ্রহী, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয় । 


তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি ক্লাসে বাংলা, অঙ্ক ও 


শিগ্গিরই চালু হচ্ছে: আন-নূর মহিলা মাদরাসা 
[হিফয ও নাধিরা বিভাগ এবং শর্টকোর্স পাচ বছরে দাওরায়ে হাদীস, ইনশাআল্লাহ] 
নয়ন মনযিল, হোল্ডিং % ১৬৪, বিজ ঘাট রোড, ফিরিঙ্গি বাজার চট্টগ্রাম 


যোগাযোগ : ০১৭১৫৩২২৮২৩, ০১৬৭৩৯৬৪৮০৩, ০১৭২১১১৫৭৫২ 


এপ্রিল১৩  -____________0 আত ৪৮ 
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_ ইসলামে শ্রমোপজীবী শিশুর অধিকার 
_ মে দিবসের প্রেক্ষাপট ও ইসলামী ভাবধারা 


পোলিও টিকায় প্রজনন ক্ষমতা ক্ষতিগ্রন্ত্ হনয়ার 
বিষয়ে নাইজেরিয়ান সরকারি কমিশনও একমত 


টি রি 


9০0০০ & 19510097885111 8/৯14৯9 011795735 চলা, 
8122 2ভ্ঞা শাল ] ৮৪ 
উপ ] হাতে (6% 1001]. হাযান্ডে রী 1717 চত! টি এত ভিজাগণহাত। হিলি 
[হাযা্তাজ, 01: 021 এ 8271, চারে 021 255 8272 
1 77911119 101121525 (যা 7001, [7117800025 39-১1-5141 ০11৪ 
লাচি|] 1:08] 728578 
টনি এ ₹-17941: 01৮02 0 যোরাত 18001 110: ১০1548,48৬5112--55-4-4455855 


51158485158 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুমাদিউস সানী-রজব'৩৪ হ মে ২০১৩ 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুলাহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 

ফেইসবুক: ৬ ৬/৬/.0090901.00177/17010017158118511795৫ 
ই-মেইল: 17017(1)159691)5906)51911.001 
01107811009(%)270911.00107 (সম্পাদক) 

ওয়েবসাইট: ড/৮/%%.10)01)01)1581185117990.00] 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
দাম: পনের টাকা মাত্র 
1১101161)15 /১(-691)090 


4719711111) 70%7711 107 15127110 72561701 714 
111277) 2177775 17191751120?) 441-/07710 441-151077110, 
17917079, 07111920712, 17071 17472921716 00771712১41- 
১4771101 1447151 (270 71907), 160, 47727171107, 
07111720972-4000, 19721292511. 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন নিবন্ধ 

৬ এপ্রিলের লংমার্চ ও মহাসমাবেশ 

__ অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল গফুর 

লাখ লাখ তওহিদি জনতার মহাসমাবেশ 
___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

আল্লাহর রাসূল উ্ই-এর ইজ্জত রক্ষার জন্য 
_ ফরহাদ মজহার 

শিক্ষানীতিতে জনমতকে উপেক্ষা করা হয়েছে 
___ মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন 
নাস্তিকতার আড়ালে ইসলাম অবমাননা 
__ মুফতী ইউসুফ সুলতান 

ইসলামে শ্রমোপজীবী শিশুর অধিকার 

___ অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

মে দিবসের প্রেক্ষাপট ও ইসলামী ভাবধারা 
___ মুহাম্মদ সুফিয়ান আবদুল্লাহ 

ধর্ম-দর্শন 

জন্মনিয়ন্ত্রণ: শরীয়ত ও বিজ্ঞানের আলোকে 
__ আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
মহাজীবন 


আল্লামা হাফেজ মীর কাসেম রা 

__- মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কাদির 
ইতিহাস-এতিহ্য 

মানামা: আরব সংস্কৃতির রাজধানী 

___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

বিশ্বসাহিত্য 

মহানবী ঞ্ুঞ্জ-এর শত মুজিযা 

__ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা 

পোলিও টিকা: প্রতিষেধক না অভিশাপ! 
__ অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৪ 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


[] 


০২ 


০৩ 


০৬ 
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১১ 


১৫ 
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২২ 


২৪ 


২৭ 


৩১ 


৩৪ 


৩৮ 


৩৯ 


৪১ 


সাম্প্রতিক সময়ে পত্রপত্রিকা ও টক শোতে এক 
শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী জোরেশোরে বলছেন মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ স্জী কর্তৃক প্রদত্ত “মদীনা সনদ' ছিল ধর্মনিরপেক্ষ । 
এটা বলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে জায়েয করার সুযোগ খোজা 
হচ্ছে বলে অনুমিত হয়। বুদ্ধিজীবীদের এ বক্তব্য 
এঁতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত | “মদীনা সনদ'-এর 
চার জায়গায় মহান আল্লাহর ওপর আস্থা, বিশ্বাস ও 
জবাবদিহিতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। “এ সনদের সাক্ষী 
আল্লাহ; তিনিই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং অমান্যকারীর 
ওপর আল্লাহর অভিশম্পাত বর্ষিত হবে" একথাও উল্লিখিত 
আছে । “মদীনা সনদ'-এর মাধ্যমে যে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হয় তা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক | সনদের ১৩ নম্বর 
ধারায় লিখিত রয়েছে, “স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন 
বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ ্ঞ্ী আল্লাহর বিধান 
অনুযায়ী ফায়সালা দেবেন' । ব্যক্তি থেকে শুরু করে 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পবিত্র কুরআনের বিধানসমূহ মদীনা 
রাষ্ট্রে কার্যকর ছিল । আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা অনুযায়ী 
সুদ, মজুতদারী ও ফটকাবাজি নিষিদ্ধ করে যাকাত, ওশর, 
ফাই, গনিমাহ ও খারাজভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা হয়। 
বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হয় শরীয়তের বিধান অনুযায়ী । 
সেখানে কিসাস, হুদুদ, তার্যিরাত ইত্যাদি দপ্তবিধি ছিল 
পুরোপুরি কার্যকর | এ কারণে ইতিহাসবিদ প্রফেসর পি.কে 
মধ্যে পরবর্তীকালে বৃহত্তর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল স্থাপিত 
হয়” (9%1 2 7911219%5 ০০71771%7710) ০1747077011 176 


মদীনা সনদ'-এর নামে 
৯ ধর্মনিরপেক্ষতা চালুর সুযোগ নেই 


সাংঘর্ষিক । পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহর -এর রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 
যুগোপযুগী ও প্রগতির পরিচায়ক । মদীনায় ইসলামের ধর্মীয় 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ধর্মপ্রচার ও 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় ৷ স্পষ্টত এটা গোত্র ভিত্তিক 
আরববাসীদেরকে ধর্ম ও রাজনীতির ভিত্তিতে নতুন আর্- 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করে । 
প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মুরের বক্তব্য অনুসারে এই চুক্তির 
কল্যাণে রাসূলুল্লাহ ঞ্র্জ একজন মহান পরিকল্পনাবিদ ও 
পরিচালকরূপে ধ্যান-ধারনা ও চিন্তা-চেতনায় বহুধা বিভক্ত, 
আদর্শ- বিশ্বাসে বিভিন্নমুখী ও পরস্পর হতে চরম বিচ্ছিন্ন 
একটি জনগোষ্ঠীকে সুসংহত ও এক্যবদ্ধ করার সুকঠিন 
কাজটি একজন শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের ন্যায় পরম 
দক্ষতার সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পাদন করেন । রাসূলুল্লাহ কর 
এমন একটি রাষ্ট্র এবং এমন একটি জনসমাজ প্রতিষ্ঠার 
সাফল্য অর্জন করেন, যা ছিল আন্তর্জাতিক রীতিনীতির 
উপর সুপ্রতিষ্ঠিত (ড. মুহাম্মদ হামীদুলাহ, জাল-ওয়াছা ইকুস 
সিয়াসিয়াহ ফিল আহদিন নববী, পৃ. ১৫২১; ইব্‌ন 
হিশাম,সীরাতুন্নবী, খ. ১, পৃ. ৫৫৪-৫৬১) | 
ইতিহাস প্রমাণ করে এই এঁতিহাসিক সনদ বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদমান কলহ ও অন্তর্ধাতের অবসান 
ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি, প্রগতি ও 
ভ্রাত্ত্বোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। উগ্ৰ সাম্প্রদায়িকতা, 
গোররীয় দন্ত, ধর্ম বিদ্বেষ ও অঞ্চল প্রীতি মানবতার শত্রু ও 
গতির অন্তরায় ৷ মদীনা সনদ এ দুষ্ট ক্ষতগুলোকে মুছে 
ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও 
রাস্ত্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে । সনদের প্রতিটি ধারা 
পর্যালোচনা করলে মহানবী গ্রঞ্জ-এর মানবাধিকার ঘোষণার 
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৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ প্রজ্ঈ মদীনায় 
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ইহুদিদের মধ্যে সামাজিক এঁক্য ও 
রাজনৈতিক সমীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি 
ও ধর্মীয় সহিষ্কুতার মাধ্যমে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 
একটি চুক্তি সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে “মদীনা সনদ' 
(0791101 0111901791)) নামে পরিচিতি লাভ করে । 


এটাই ইতিহাসে লিখিত প্রথম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি । এর পূর্বে 


শাসকের মুখোচ্চারিত কথাই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন | “জোর 
যার মুনুক তার' এটাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের শাসননীতি । 
আইন বিধিবদ্ধ (0906 01 1781110018101) করা হয় তা 
ছিল অসম্পূর্ণ এবং আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে 


মে'১৩ 


প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয় । ১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টা, 
১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস 
কর্পাস এ্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব রাইটস এবং ১৯৪৮ 
সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন 
মানবাধিকার ঘোষণা (00019158] 19018180101 07 
11010] [২151)19)-এর চৌদ্দশত বছর আগে মানবতার 
ঝান্ডাবাহী মহানবী শ্রঞ্জ সর্বপ্রথম মানুষের আর্থ-সামাজিক, 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা করেন । পরস্পর 
বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মহানবী ্স্র কর্তৃক 
সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র মানবমণ্ডলী ও অখণ্ড মানবতার 
এক চুড়ান্ত উত্তরণ । 4 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


_॥ আত্তান্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন। ।নি।ব।ন্ধ 


গত ছয় এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের 


আহ্বানে ঢাকার মতিঝিলে যে 
মহাসমাবেশ হয় তাতে কত লোক 
উপস্থিত হয়েছিল, তার হিসাব এখনও 


মহাসমাবেশে যোগ দিতে রওনা হয়েও 


ব্যানারে রাজধানী ঢাকা অভিমুখে 


ঢাকা আসতে শেষ পর্যন্ত বাধা দানের 
স্থানেই সমাবেশ করে । 


লংমার্চের ঘোষণা দেন। তার এ 
ঘোষণায় সমগ্র দেশের নবীপ্রেমী 


কোনো ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিতে 


চলছে । সমাবেশ এতই বিশাল ছিল 


আসা লোকজনকে বাধাদানের ঘটনা 


যে, সমাবেশে উপস্থিত লোকদের 


এদেশের ইতিহাসে একেবারেই 


সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা ছিল এক 
সুকঠিন ব্যাপার । কোনো পত্রিকায় বা 
টিভিতে হাজারো আন্তরিক চেষ্টা করেও 


নজিরবিহীন । দেশে বহু ছোট-বড় 


ইসলামী জনতার মধ্যে এক অভূতপূর্ব 
প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং তারাও আল্লামা 
শফীর আহত ছয় এপ্রিলের ঢাকা 
মহাসমাবেশে যোগ দিতে রওনা দেন 
এরই মধ্যে সরকারের নীতি- 


কারো ডাকে নয়, একটি অপরিচিত 


জনগণের সে মহাসমুদ্ধের পূর্ণ চিত্র 
প্রদর্শন সম্ভব ছিল না । 
মতিঝিলের শাপলা চত্বরে এ 


অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন 


নির্ধাকদের অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য 
করা যায় । তাদের অনেকের ধারণা, 


হেফাজতে ইসলামের আহ্বানে ঢাকায় 


হেফাজতে ইসলাম বুঝি জামায়াতে 


মহাসমাবেশের মূল মঞ্চ স্থাপিত হলেও 
এতে অংশগ্রহণকারী জনতার উপস্থিতি 


ছিল শাপলা ছাড়িয়ে দৈনিক বাংলা 
মোড়, প্রেস ক্লাব ছাড়িয়ে জাতীয় 


ৰ ইসলামীর কোনো ফ্রন্ট বা সহযোগী 


সংগঠন । হেফাজতের আমির আল্লামা 
শফী প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, 
জামায়াতের সহযোগী বলার বদলে 


মহাপরিচালক শায়খুল ইসলাম আল্লামা 


ঈদগাহ পর্যন্ত । উত্তরে কাকরাইল 


আমাকে গুলী করে হত্যা করুন। 


আহমদ শফী । দেশে প্রচলিত 


পর্যন্ত । আর দক্ষিণে ইনকিলাব- 


প্রকৃতপক্ষে এই শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব 


রাজনীতির সাথে সম্পূর্ণ সংশ্রবহীন 


ইত্তেফাক মোড় এবং পশ্চিমে গুলিস্তান 
পর্যন্ত প্রসারিত । আনুমানিক হিসাবে 
যা বলা হয়েছে, তাতেও কমপক্ষে ১০ 
থেকে ৩০ লাখ লোক ওই জমায়েতে 
উপস্থিত ছিল বলে প্রতীয়মান হয় । 

কিন্তু এ তো ছিল যারা অসংখ্য 
বাধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে ঢাকায় এ 
সমাবেশে যোগ দিতে সক্ষম হয় 
তাদের কথা | দেশের সব জেলা থেকে 


এই অরাজনৈতিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ হঠাৎ 
করেই বিনা কারণে যে চট্টগ্রাম থেকে 
লংমার্চ করে ঢাকায় আসার ঘোষণা 
দেন, তানয়। 

এর আগে শাহবাগে কতিপয় নাস্তিক 


কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই 
সম্পৃক্ত নন। কোনো মুসলমানের 
কাছে হযরত মুহাম্মদ গ্ঞ্জ-এর প্রতি 
অসম্মানের প্রতিবাদে প্রাণ দানও অতি 
তুচ্ছ ব্যাপার । এর প্রতিবাদ করা হয়ে 
পড়ে তার ঈমানী দায়িত্ব । আল্লামা 


বগারের নেতৃত্বে যে তথাকথিত 


শফীর লংমার্চ এবং মহাসমাবেশও তাঁর 


গণজাগরণ মঞ্চ স্থাপন করা হয় সেখান 


ঈমানী দায়িত্েরেই বহিঃপ্রকাশ 


থেকে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির দাবীতে 
আন্দোলন শুরু করে ক্রমে ইসলাম, 


এ সমাবেশে যোগ দিতে অসংখ্য মানুষ 


পবিত্র কোরআন এবং মহানবী অর 


উরি 


আমাদের জাতায় ইতিহাসে 
রাজনৈতিক ময়দানে অপরিচিত এ 
ধরনের একজন অরাজনৈতিক ধর্মীয় 


হাজারো চেষ্টা করেও যারা আসতে 


এর নামে যখন তাদের ব্লগে অমার্জনীয় 


ব্যক্তিত্েরে আহ্বানে জনগণ যে 


পারেননি, তাদের কথা এ গুনতিতে 


কটুক্তি করার দুঃসাহস দেখাতে শুরু 


নজিরবিহীন সাড়া দিয়েছে, তাতে 


আসেনি । বাস, ট্রেনসহ সব 


করে, তখন সুদূর চট্টগ্রামের এই মহান 


গণপরিবহন বন্ধ করে দেয়ার ফলে 
বিভিন্ন জেলার লাখ লাখ লোক এ 


মে'১৩ 


নবীপ্রেমী ব্যক্তিত্ব নীরবে বসে থাকতে 


অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরই চক্ষু 
চড়কগাছ। তারা কল্পনা করতেই 


পারেননি । তিনি হেফাজতে ইসলামের 


পারেননি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপরিচিত 
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একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের আহ্বানে 


যাতে সফল না হতে পারে, সেজন্য 


দেশবাসী এমন বিপুলভাবে সাড়া দেবে 


সরকার কী-না করেছে । পাঁচ এপ্রিল 


এবং তার আহ্বানে রাজধানী ঢাকা 


দিবাগত সন্ধা থেকে ছয় এপ্রিল 


মহানগরীতে এমন এক নজিরবিহীন 
মহাসমবেশ অনুষ্ঠিত হবে | 


দিবাগত সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতালের এবং 


তুলনা করে বলেছেন, এর ফলে আমও 
যাবে, ছালাও যাবে । 

আসলে সরকার প্রধান একজন অভিজ্ঞ 
ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ হিসেবে 


ঢাকা অবরোধের অদ্ভুত ডাক দিয়েছিল 


প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের রাজধানী 
ঢাকা মহানগরী গত ছয় এপ্রিল ছিল 


শাহবাগী তথাকথিত 


গত ছয় এপ্রিলের মহাসমাবেশ যে 
বার্তা দিয়ে গেছে, তা ভুলতে বা 


গণজাগরণমঞ্ীরা । তাদের সে ডাককে 


হেফাজতে ইসলামের দখলে । 


সফল করে তুলতে সারাদেশে সড়ক, 


অবমূল্যায়ন করতে পারছেন না প্রশ্ন 
উঠতে পারে সে বার্তাটি কী? সে 


হেফাজতে ইসলাম শুধু স্মরণকালের 
অকল্পনীয় বৃহত্তম সমাবেশ করেই 


রেল ও নদীপথেও সব গণপরিবহন 
বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারের এ 


ইতিহাস সৃষ্টি করেনি, এতবড় 
মহাসমাবেশ. সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ 


বাধার ফলে বিভিন্ন জেলা থেকে 


বার্তাটি হচ্ছে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন 
রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মুলে রয়েছে 
ইসলামের অনন্য এতিহাসিক 


হেফাজতে ইসলামের যেসব 


পরিবেশে অনুষ্ঠিত করেও তারা নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শাহবাগের 
তথাকথিত সমাবেশ থেকে কোনো 
কোনো সরকার-বিরোধী দলসহ 
ইসলামের বিরুদ্ধে দাবি উচ্চারিত হতে 
দেখে সরকারের যে অংশ খুশীতে 
গদগদ হয়ে তার প্রতি সমর্থন দান 
করতে অধীর হয়ে পড়ে, তারা 
মতিঝিলের এ নজিরবিহীন 
মহাসমাবেশের অকল্পনীয় সাফল্য 
দেখে যে বেচঈন হয়ে পড়েছে, তা 
সরকারি দলের বিভিনন নেতার 
পরস্পরবিরোধী বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট 
হয়ে পড়েছে। 

মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের পক্ষ 
থেকে যে ১৩ দফা দাবি উত্থাপিত 
হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি 
দলের একজন নেতা বলেছেন, এসব 
দাবি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা 
হবে । অপর একজন বলেছেন, এসব 
দাবি মধ্যযুগীয় । অন্য একজন 
বলেছেন, এসব দাবি সংবিধানের সাথে 
সাংঘর্ষিক তাই এগুলো মেনে নেয়ার 
প্রশ্নই ওঠে না। অপর এক সরকারি 
নেতা আরও আগ বাড়িয়ে বলেছেন, 
অন্যদের মতো হেফাজতে ইসলামেরও 
কোমর ভেঙে দেওয়া হবে । 
সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে মনে হতে 
পারে, সরকারের নীতিনির্ধারকদের 
কেউ কেউ এখনো শাহবাগের নাস্তিক 


রগারদের প্রতি মনে মনে 
ভূতিশীল | মতিঝিলের 
হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশ 


সমর্থনকারী ঢাকা রওনা হয়, তাদের 
পথিমধ্যেই আটকা থাকতে হয় । এত 


অবদান । কতিপয় নাস্তিক ব্লগারকে 
খুশি করতে ইসলামকে অবমূল্যায়ন 
করে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে 


আল্লামা শফীর লংমার্চ এবং মহাসমাবেশও তাঁর ঈমানী দায়িত্রেই 
বহিঃগ্রকাশ । আমাদের জাতীয় ইতিহাসে রাজনৈতিক ময়দানে 
অপরিচিত এ ধরনের একজন অরাজনৈতিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের 


আহ্বানে জনগণ যে নজিরবিহীন সাড়া দিয়েছে, তাতে অনেক 
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরই চক্ষু চড়কগাছ । তারা কল্পনা করতেই 
পারেননি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপরিচিত একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের 
আহ্বানে দেশবাসী এমন বিপুলভাবে সাড়া দেবে এবং তার 
আহ্বানে রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে এমন এক নজিরবিহীন 


মহাসমবেশ অনুষ্ঠিত হবে । 


সব বাধার পরও মাতাঝলে হেফাজতে 
সমাবেশে যে বিরাট 


থাকার স্বপ্ন হবে দিবাস্বপ্নের 
শামিল । 


জনসমুদ সৃষ্ট হয় তা দেশের ইতিহাসে 
নজিরবিহীন । 
এই অবস্থায় সরকারের নীতিনির্ধারকরা 


যে প্রকৃতই কিংকর্তব্যবিমূঢ হয়ে 


সুতরাং আজ সরকারকেই ধীরস্থিরভাবে 
ঠাণ্তা মাথায় চিন্তা করতে হবে, তারা 
কোন পথে অগ্রসর হবে । তারা কি 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রাণের চেয়েও প্রিয় 


পড়েছেন, তা বোঝা যায়, অন্তত 
তাদের একাংশের মুখ থেকে উচ্চারিত 
বক্তব্যে, সেখানে বলা হয়েছে, 
হেফাজতের দাবিগুলো গুরুত্ব সহকারে 


ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান 
দেখিয়ে তাদের জীবনদর্শনের 
আলোকে দেশ গড়ে তোলার পথে 
এগিয়ে যেতে চায়, না গুটি কয়েক 


বিবেচনা করা হবে। সরকারের 
নীতিনিরধারকদের একাংশের এ 


নাস্তিক ব্লগার ও তাদের বিজাতীয় 
প্রভৃদের খুশি করতে বাংলাদেশের 


নমনীয়তায় অবশ্য সরকার ও সরকারি 
জোটের অনেকে সরকারের এ চিত্ত 
ধারাকে দু'নৌকায় পা দেয়ার সাথে 


আপামর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও জীবন 
দর্শনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে 
সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী অপশক্তির 


মে১৩_777700 আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন। ।নি।ব।ন্ধ 


করুণার ওপর তাদের ভাগ্য ছেড়ে 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ব্যবহার 


দিতে চায়? যদি দ্বিতীয় বিকল্পই 
তাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে 
থাকে, তা হলে বলতেই হয় 


সরকারের নীতিনির্ধারকদের যে অংশ 
মতিঝিলের মহাসমাবেশের ১৩-দফা 
দাবিকে মধ্যযুগীয় বলে অগ্রহণযোগ্য 
ঘোষণা করেছেন, তারা কি বলতে চান 
অতঃপর তারা মধ্যযুগে আবির্ভূত 
আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ এজ 
প্রচারিত ইসলামী জীবনাদর্শনকেও 
মধ্যযুগীয় বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করতে 
হবে? তারা সর্ববিধানের রাষ্ট্রীয় 
মূলনীতি থেকে “সর্বশক্তিমান আল্লাহ 
তায়ালার প্রতি গভীর বিশ্বাস'-কে বাদ 


দিয়েছেন । তারা এক সময় 
সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহিমকে সংযোজন 


করাকেও সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত 
করেছিলেন । অথচ সরকারে অধিষ্ঠিত 
হওয়ার পর এখন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ 
ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট ও 
প্রধানমন্ত্রী তাদের রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের 
ক্ষেত্রে খোদ আরবী ভাষায় 


করে চলেছেন । 
এখানেই শেষ নয় | সংবিধানে রাষ্ট্রীয় 


আদর্শ অনুসরণ করে না| ইসলামের 
সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক এত 
সুগভীর যে, এর ওপর কোনো আঘাত 


মূলনীতি থেকে “সর্বশক্তিমান আল্লাহ 


এলে তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে 


তায়ালার উপর গভীর বিশ্বাস” বাদ 
দিলেও সরকারি দল জনগণের কাছে 


তার মোকাবিলা করতে সদা প্রস্তুত 
রয়েছে । গত ছয় এপ্রিল হেফাজতে 


যাওয়ার প্রয়োজনে তাদের ব্যবহৃত 


ইসলামের মতো অপরিচিত একটি 


প্রতিটি পোস্টার ও প্রচারপত্রের শুরুতে 


সংগঠনের মহাসমাবেশ এই বার্তাই 


উপরের দিকে স্পষ্টাক্ষরে “আল্লাহ 
অপরিহার্ষভাবে মুদ্রণ করতে কখনও 
ভোলে না এ কেমন কথা? বৃহত্তর 
জনগণের কাছে যাওয়ার সময় 
একরূপ, অন্য সময় ঠিক তার বিপরীত 
রূপ । এই স্ববিরোধিতা কি আদর্শের 
প্রশ্নে তাদের সুবিধাবাদিতার প্রমাণ 
বহন করে না? 

যে ঘটনা নিয়ে এ লেখা শুরু 
করেছিলাম সেখানেই আবার ফিরে 
আসি। গত ছয় এপ্রল ঢাকায় 
হেফাজতে ইসলামের যে নজিরবিহীন 
মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তার 
সাথে কোনো রাজনৈতিক দলের 
সম্পৃক্ততা ছিল না। তবুও এর 
এতিহাসিক সাফল্য প্রমাণ করেছে, 
এদেশের ১৬ কোটি মানুষ কোনো 
রাজনৈতিক দলের কারণে ইসলামী 


দিয়ে গেল। 

যে কোনো বিচারেই হোক, আমাদের 
সাম্প্রতিক ইতিহাসে গত ছয় এপ্রিল 
হেফাজতে ইসলামের এ অনন্য 
মহাসমাবেশ ছিল একটি টার্নিং 
পয়েন্ট । পায়ের তলায় যাদের মাটি 
নেই, সেই ভুইফোড়দের 
এদিন জাতির বিক্ষুব্ধ আত্মা ফুঁসে 
উঠেছিল। যারা ইসলামকে একটি 
মধ্যযুগীয় বর্বর ধর্ম আখ্যায়িত করে 
মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন শক্রদের কৃপা 
আকর্ষণ করতে মহাব্যস্ত, হেফাজতে 
ইসলামের মহাসমাবেশ থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করলে আখেরে তারাই লাভবান 
হবেন । 


লেখক: প্রবীন সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


মে*১৩ 


আত্তার্তহীদ € 
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লাখ লাখ তওহিদি জনতার মহাসমাবেশ 


এ দেশের ইতিহাসের 


হিজরি তৃতীয় সালে রাজির ঘটনায় 
আমল ও কারাহ গোত্রের 


বিশ্বাসঘাতকতায় চারজন সাহাবি 


ইন্টারনেটে ব্লগে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় 
রাসূলে পাক জ্জ-এর বিরুদ্ধে 
যাচ্ছেতাই লিখে যাচ্ছিল । 


নৃশংসভাবে শহীদ হন আর গ্রেফতার 
হন হজরত খুবায়ব ক্ষ ও হজরত 


সরকার এদের মদদ দিয়ে যাচ্ছিল । 
এরই মধ্যে সাহসী ভূমিকা নিয়ে 


জায়েদ ইবনে দাছিনা কট । হজরত 
দাছিনাকে যখন হত্যা করার জন্য 
মুশরেকেরা মক্কার হারাম এলাকার 
বাইরে নিয়ে যায় তখন আবু সুফিয়ান 
হত্যার দৃশ্যটি উপভোগ করার জন্য 
সেখানে গিয়েছিলেন । যায়দ র্্ট-কে 
যখন হত্যা করার জন্য সামনে আনা 
হয় তখন আবু সুফিয়ান তাকে বলল, 
হে যায়দ! আল্লাহর কসম, বলো তো 
তোমার এ স্থলে যদি এখন মুহাম্মদ 
থাকত এবং তোমার বদলে আমরা 
তাকে হত্যা করতাম আর তুমি নিজ 
যেতে, তা কি তুমি পছন্দ করতে না? 
তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি 
এখন যেখানে আছেন সেখানেও যদি 
তার গায়ে একটি কাঁটা ফোটে তাকে 
কষ্ট দেয় আর আমি আমার পরিবার- 
পরিজনের মাঝে বসে থাকি তাও 
আমার পছন্দ নয় | এ কথা শুনে আবু 
সুফিয়ান বলল, মুহাম্মদের সাথীরা 
তাকে যেমন ভালোবাসে এমন 
ভালোবাসতে আমি আর কাউকে 
দেখিনি । এরপর নিসতাস তাকে শহীদ 
করে দিলো । আল্লাহ তাআলা তার 
প্রতি রহমত বর্ষণ করুন ১ 

বাংলার জমিনে আল্লাহর রাসূল এ্জ- 
এর মহববতের এ ধরনের একটি 
পরীক্ষা হয়ে গেল ৬ এপ্রিল ঢাকার 
বুকে । এ দেশের কতক বিভ্রান্ত ব্লগার 


মে'১৩ 


কলমি জিহাদে অবতীর্ণ হলো দৈনিক 
আমার দেশ ও তার সম্পাদক 
মাহমুদুর রহমান । অপর দিকে 
উট্রগ্রাম থেকে জেগে উঠল হেফাজতে 
ইসলাম | এর আমির আল্লামা শাহ 
আহমদ শফী গর্জে উঠলেন, বাংলার 


হয়েছিল একান্ত কাছে থেকে ॥ 
প্রশস্ত ললাটে যেন কালিমার ঝাঙা 
আকা, ডাগর দু'চোখের 

ও ইসলামকে নিয়ে নানা স্বপ্ন । 


জমিনে রাসূল এ্রঞ্ঈ-এর অবমাননা 
সহ্য করা হবে না। ঘোষণা দিলেন 
২২ মার্চ জুমার নামাজ শেষে সারা 
দেশে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হবে নাস্তিক 
ব্লগারদের বিরুদ্ধে । সরকার নৃশংস 
উপায়ে এই বিক্ষোভ ঠেকানোর চেষ্টা 
করল । তাতে মাত্র কয়েক দিনে 
পুলিশের গুলিতে আর আওয়ামী 
লীগের দলীয় ক্যাডারদের হাতে প্রাণ 
দিলো দুই শর কাছাকাছি নিরীহ 


দিলেন, নবীজীর প্রেমে আমাদের এই 
জিহাদ চলবে । ৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত 
হবে ঢাকামুখী লংমার্চ । মাঝখানে 


যার ডাকে লাখ লাখ মানুষ ছুটে 


এসেছে তাদের দেখে চেহারায় 
নেই কোনো বিজয়ীর তৃত্তি, 
এদেশীয় আলেমদের মামুলি 
লেবাসে তার উদ্ভাসিত চেহারা 
বলে দিচ্ছিল তার হৃদয় কতখানি 
প্রশান্ত, আললাহতে সমপ্রতি আর 
আল্লাহর রাসূল এজ-এর 


অনেক ঘটনা; সরকারি মহলের 
নানামুখী বাধা, চাপ ও আপসের 
প্রস্তাব উপেক্ষা করে শাহ আহমদ 
শফী যখন অনড় তখন বাধ্য হয়ে 
সরকার অনুমতি দিলো ঢাকায় শাপলা 
চত্বরে সমাবেশের । আন্দোলনের 
সূতিকাগার চট্টগ্রাম হলেও সারা দেশ 
থেকে ঢাকামুখী লংমার্চে যোগ দেয়ার 


জন্য নবী ঞ্রঞ্ু-এর প্রেমিকদের মাঝে 


সাজ সাজ রব। সরকার বলল, 
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বিশৃভ্খলা না হলে আমরা সহায়তা 


দিচ্ছিল তার হৃদয় কতখানি প্রশান্ত, 


সেই মহারণভূমের লড়াইয়ের জন্য 


দেবো । এই আশ্বাসে তওহিদি জনতা আল্লাহতে সমর্পিত আর আল্লাহর প্রস্তুত থাকতে হবে আল্লাহ ও রাসূল 
থেকে বাস, ট্রেন, রাসূল ্ঙ্জ-এর ভালোবাসায় আপ্লুত | ্রঙ্জ-এর প্রেমের দাবিদার প্রত্যেক 


বিভিন শহর 


লঞ্চযোগে ঢাকা আসার প্রস্তুতিতে 


ব্যস্প। এরই মধ্যে সরকারের পেটুয়া 


নূরানি চেহারার ছবি এঁকে জমা রাখো 


দুই চোখকে বললাম যত পারো এই মানুষকে । 


সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সেক্টরস হৃদয়ের য়।হ্যা, সরকার এই লেখক: 75৫5//16)271471. ০০71 
ফোরাম, ঘাদানিক ও শাহবাগের জা রাহবারের মোকাবেলায় 

নাস্তিক মঞ্চ ঘোষণা দিলো শুক্রবার মত পরাজিত । তবে সবচেয়ে ১ ইবনে হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ৩, পৃ. ১৬১ 
সন্ধ্যা থেকে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা রাজয় হয়েছে দ্বিমুখী 

দেশে হরতাল । কিন্তু শনিবারের চরিত্রের কারণে । এক দিকে 

লংমার্চ ও মহাসমাবেশের মিড এই ০ চত্বরে রে চার কাল 

হরতাল সম্পর্কে সরকার নীরব । অনুমতি লো। অপর দিকে আলাউদ্দিন 

আওয়ামী লীগের নেতারা ব্লগারদের লোকজনকে আসতে বাধা দিতে নিজস্ব নিও নিত 
হরতালে সমর্থন দিয়ে ঘোষণা দিলেন, বাহিনী লেলিয়ে দিলো । ৮ 

আমরা মাঠে থাকব | অথচ শুক্রবার ও এ ধরনের একটি পরিণতির আশঙ্কা এছ রাতে 
শনিবার ছুটির দিনে এ দেশে হরতাল আমার মনে উকি দিয়েছিল কয়েক পড়া নেই কাজ নেই 
হয়েছে এমন নজির নেই । বছর আগে, যখন ক্ষমতার দাপটে বার বুড়া ভাত, 
লংমার্চে অংশগ্রহণকারীরা সিদ্ধান্ত নেন সংসদে সংবিধান থেকে “সর্বশক্তিমান কৈশোর রাঙাভোর 
হরতাল এড়াতে শুক্রবার ভোরে বা আল্লাহর ওপর আস্থা ও দৃঢবিশ্বাস জীবনেরই গগনে 
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তারা রওনা যাবতীয় কার্ধাবলির ভিত্তি' মূলনীতিটি স্বপ্নেরা জাল বুনে 
দেবেন ঢাকার উদ্দেশে । কিন্তু উধ্্বতন মুছে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃস্থাপন নভৃূতে চোখ-মনে ! 
মহলের নির্দেশে সব যানবাহন এমনকি করেছিল । যখন সংবিধানের শুরুতে যৌবন মৌবন 

ট্রেন-লঞ্চও বন্ধ করে দেওয়া হলো বিসমিল্লাহর অনুবাদে আল্লাহর নামের ছুটে চলা দুর্বার 

দেশের সর্বত্র। যারা কোনোভাবে বিকৃত অনুবাদ করে মহান রাববুল কতো কিছু ঝড় তুলে 
আসতে চাইল তারা পুলিশ ও ক্যাডার আলামিনের সাথে বেয়াদবি করা দেহ-মনে বার বার ! 
বাহিনীর, বাধার মুখে ফিরে গেল । হয়েছিল । বুড়োকাল বড়ো কাল্‌ 
অবস্থা আচ করে শাহ আহমদ শফীসহ আসলে যুগে যুগে ঈমানের পরীক্ষা একাকীতে কপোকাত 
হেফাজত নেতারা দুই দিন আগেই হয়। সে পরীক্ষায় পাস করতে হয় । অসুখের যাতনায় 
ঢাকায় চলে এসেছিলেন । সত্য যখন আসে মিথ্যা দূরীভূত হয় । অসহায় দিন-রাত !! 
এত কিছুর পরও ঢাকার বুকে লাখ আলোর বন্যায় ভেসে যায় অন্যায় । 

লাখ তওহিদি জনতার যে মহাসমাবেশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বুকে 

অনুষ্ঠিত হলো, এ ও ইতিহাসে তা আরেকবার প্রমাণিত হলো এই শিশির 

অভূতপূর্ব । দেশবাসার উরি 

হর্রকট্রনিক মিডিয়ার _ কল্যাণে চট্টগ্রামের বীর সিপাহশালার 01515751 
দুনিয়াবাসীর সামনে প্রমাণিত হলো, আহমদ শফীর নেতৃতে তওহিদ রাত পোহালে শিশির ফৌটা 
আল্লামা আহমদ শফীর মোকাবেলায় জনতা বিজয়ী হলো মিথ্যার বিরুদ্ধে । | দুর্বা ঘাসে হাসে 

সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ, পরাজিত । তবে এ যুদ্ধ সমাপ্ত হবে না, যতক্ষণ | শিশির ভেজা হিমেল হাওয়া 
আল্লাহর এই বান্দাকে মঞ্চে প্রাণভরে নাস্তিকদের সর্বোচ্চ শান্তির বিধান ) আবছা হয়ে ভাসে । 
দেখার সুযোগ হয়েছিল একান্ত কাছে রেখে সংসদে বিল পাস না হবে; : গায়ের মাঝে সবুজ ঘাসে 
থেকে । প্রশস্ত ললাটে যেন কালিমার যতক্ষণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর | শিশির পেয়ে কাছে 

ঝাণ্ডা আকা, ডাগর দু'চোখের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের মূলনীতি | মন যে আমার প্রভাতকালে 
গভীরতায় ভাসছিল দেশ, জাতি ও পুনঃস্থাপিত না হবে; যতক্ষণ এ দেশ | উতাল হয়ে নাচে । 
ইসলামকে নিয়ে নানা স্বপ্ন । যার ডাকে থেকে ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুনের | সৃয্যি মামার গ্লি্ধ কিরণ 
লাখ লাখ মানুষ ছুটে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে সব প্রতিবন্ধকতা অপসারিত | পড়ে যখন ঘাসে 

দেখে চেহারায় নেই কোনো বিজয়ীর না হবে; যতক্ষণ গণজোয়ারের দুর্বার | শিশির ফোটামুক্তা হয়ে 
তৃপ্তি, এদেশীয় আলেমদের মামুলি তরঙ্গে ইসলামি বিপ্লব না হবে এবং | মিটমিটিয়ে হাসে । 

লেবাসে তার উদ্ভাসিত চেহারা বলে ইসলামি হুকুমতের ঝাণ্ডা না উড়বে । 
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৬, 


৮৮ সা 


বিবিসি যথারীতি প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনাকে সংকটের সময় উদ্ধার 
করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃতে 
পরিচালিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে শেখ 
হাসিনার ভূমিকা এই উপমহাদেশে 
খুবই গুরুত্পূর্ণ । বলা যায়, তিনিই 
অন্যতম সেনাপতি | বাংলাদেশের ভূ- 
রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা বাদ দিলে 
শুধু মুসলমান জনসংখ্যার কারণেই 
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক 
নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা নির্ধারক 
উপাদান । পাশ্চাত্য শক্তির কাছে তাঁর 
গুরুত্ব হচ্ছে তিনি ১৬ কোটি 
মুসলিমপ্রধান মানুষের প্রধানমন্ত্রী । 
ফলে এই দেশকে সাবধানে ও উপযুক্ত 
গুরুত্ব দিয়ে নাড়াচাড়া না করলে তা 
সবার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে । 
ংলাদেশের বর্তমান সংঘাতসক্কুল 
পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক 
শক্তিবলয়গুলো বুঝতে চাইছে 
রাজনীতির গতিপ্রকৃতির ওপর শেখ 
হাসিনার কতটা নিয়ন্ত্রণ, একে তাদের 
স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চালাতে 
তিনি উপযুক্ত কি না। নাকি সংকীর্ণ 
দলীয় স্বার্থে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে 
গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছেন এখন 
সামলাতে পারছেন না । আন্তর্জাতিক ও 
আঞ্চলিক শক্তিকে বোঝানোর সেই 
সুবিধাটাই বিবিসি করে দিয়েছে । 


মে'১৩ 


| আল্লাহর রাসূল উইক্ট-এর 


/ ইজ্জত রক্ষার জন্য 


সংবিধানের সঙ্গে 


সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়ন 


মোটেও বেমানান নয় 
ফরহাদ মজহার 


বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে চারটে বিষয় 


হেফাজতে ইসলাম আদৌ ব্লাসফেমির 


গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমে শেখ হাসিনা নিশ্চিত 


আইন দাবি করছে কি না সেটা 


করেছেন রাসফেমি আইন তিনি 
করছেন না। দুই. হেফাজতে 


তর্কসাপেক্ষ | তারা দাবি করে নি ধর্ম 
বা ধর্মতত্বের সমালোচনা করা যাবে 


ইসলামের ১৩ দফা দাবি সম্পর্কে তার 


না। তারা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলছে, 


অবস্থান হচ্ছে তিনি খতিয়ে দেখবেন, 


'আল্লাহ, রাসূল উঞ্জ ও ইসলাম ধর্মের 


“যুক্তিযুক্ত' মনে হলে গ্রহণ করবেন, না 
হলে করবেন না। তিন. তিনি জরুরি 
অবস্থা ঘোষণা করছেন না । যদিও এই 
ধরণের একটি কথা শোনা গিয়েছিল । 
চার. তিনি বিরোধী দলের দাবি 


অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের 
বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন 
পাস করতে হবে ॥ 

এখানে মূল ধারণা হচ্ছে, “অবমাননা? । 


মানছেন না, তত্বাবধায়ক সরকার হবে 


আর অবমাননা বলতে তারা কতিপয় 


না। তার দাবি হচ্ছে নির্বাচন অনুষ্ঠান 
সাংবিধানিক _ বাধ্যবাধকতা, সংসদে 


ব্লগারের কুৎসিত ও কদর্য ভাষায় রাসূল 
উজ সম্পর্কে লেখালিখি বুঝিয়েছেন । 


উই 


আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও 


তাঁদের ধর্মতাত্বিক ব্যাখ্যার বাইরে 


তিনি সংবিধানে কোন “পরিবর্তন 
আনবেন না । এর পরেও যদি বিএনপি 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহলে 
তারা আসন হারাবে । 

প্রথম আলো শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার 
ঘটা করে প্রথম পাতায় ছেপেছে। আস্ত 


আল্লাহ, রাসূল এজ বা ইসলাম 
সম্পর্কে কোন আলোচনা করা যাবে 
না, এ কথা তারা বলছেন না। কিন্তু 
দাবির এই মর্মীর্থ না বুঝে হেফাজতে 
ইসলাম ব্রাসফেমি' আইন দাবি করছে 
বলে দেশে-বিদেশে প্রচার করা 


জজাতিক মহলকে এটা জানানোর 
দরকার ছিল যে শেখ হাসিনা ব্লাসফেমি 
আইন করছেন না। তা 
হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশের 
পর তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিশাবে 
দেখানো দরকার তিনি পরিস্থিতি 
সামাল দিতে সক্ষম | সেই দিক থেকে 
এই সাক্ষাৎকার পাঠ করা যেতে 
পারে । 


হয়েছে । বিবিসিও সেই ভাবেই প্রশ্ন 
করেছে । মানবাধিকারের দিক থেকে 
মৃত্যুদণ্ড চাওয়া বিতর্কের ব্যাপার হতে 
পারে । তবে সেটা ভিন্ন বিতর্ক । 

ধর্মীয় সংগঠন হিশাবে হেফাজতে 
ইসলামের পক্ষে এই ধরনের দাবি 
তোলা মোটেও অযৌক্তিক নয় । এটাও 
আমাদের মনে রাখা দরকার অবাধ 
বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকার বলে 
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বিমূর্ত কোন ধারণা নাই । সে কারণে 


ব্লগারের কারণে যে অস্থিতিশীল 


পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং 


বাস্তবে এই অধিকার পৃথিবীর সব 
দেশেই সুনির্দিষ্ট কিছু 
বাধানিষেধসাপেক্ষে জারি থাকে । 

মানুষ সামাজিক জীব, সমাজেই তাকে 


ইতোমধ্যে বহু মানুষ শহীদ হয়েছে 
এবং হবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে 
সে কারণেও শেখ হাসিনাকে সংবিধান 


ন্‌ 

₹শের সদস্যকে আঘাত দিয়ে ব্যক্তির 
| 

| 


আধুনিক রাষ্ট্র বলা বাহুল্য ধর্মরাষট্র নয় 
তবুও এই ধরণের বাক ও ভাব 
প্রকাশের সংকট সামাল দেবার জন্য 
রাষ্ট্র তার সেকুলার জায়গা থেকেই 
বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার 
অধিকারের ওপর আইনের দ্বারা 
আরোপিত যুক্তিসগত বাধানিষেধ' 
আরোপ করে থাকে | এতে ধর্ম রাষ্ট্রের 
শরিয়া যে কারণে ব্লাসফেমি ধরণের 
আইন করে তার তুল্য আইন আধুনিক 
রাষ্ট্রও থাকা সম্ভব। বাংলাদেশের 
সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই 
ধরণের আইন প্রণয়নের সুযোগ পুরো 
মাত্রায় রয়েছে । অতএব দাবি অবশ্যই 
হেফাজতে ইসলাম করতে পারে । শুধু 
তা-ই নয়, নাগরিক হিশাবে এই দাবি 
তোলা তাদের সাংবিধানিক অধিকার । 


সেই অধিকার তাদের আছে। 
হেফাজতে ইসলাম তাদের দাবি সরল 
ভাবে তুলেছে, সঙ্গে 


আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা মাথায় রেখে 
তুললে তাদের সমালোচনার মুখে 
পড়তে হোত না। 


অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য । ৪. 
আদালত অবমাননা । গত বছর ব্লগে 
বা সোস্যাল নেটওয়ার্কে এই ধরণের 
লেখালিখি বন্ধ করবার জন্য কতিপয় 
রগ ও ব্লগারকে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহিতি 
করা হয়েছিল এবং অন্যদেরও খুঁজে 
বের করবার জন্য নির্দেশও জারি 
করতে হয়েছিল উচ্চ আদালতকে । 
আদালতের নির্দেশ সত্তেও সরকার 
কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি। শেখ 
হাসিনার সরকার আদালত অবমাননার 
জন্যও এই ক্ষেত্রে দায়ী। এরপর 
রয়েছে ৫. মানহানি বা হেট স্পিচ। 
বাকস্বাধীনতা আর ঘৃণা ছড়ানো এক 
জিনিস নয় । বাকস্বাধীনতার নামে 
সারা দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রতি 
ঘৃণা ছড়ানো, তাদের নিচু করে 
দেখানো, তাদের প্রিয় নবীর বিরুদ্ধে 
কুৎ্সামূলক রচনা রাষ্ট্র চলতে দিতে 


এটা পরিষ্কার যে “রাসফেমি' নিয়ে যে 
তর্ক চলছে তা কুটতর্ক মাত্র । এই 
অনুমানও কাজ করে বাংলাদেশের 
মাওলানা-মাশায়েখরা প্রাগেতিহাসিক 
জীব । তারা কিছু জানেন না 
অনুমান ঠিক নয় । হেফাজতে ইসলাম 
বারবারই দাবি করছে 
রাজনৈতিক দল নই, ধর্মীয় ও 
অরাজনৈতিক সংগঠন | সেটা তাঁরা 
তাদের ৬ তারিখের সমাবেশে প্রমাণ 
করেছেন । জামায়াত, বিএনপি বা 
জাতীয় পার্টি কাউকেই তারা তাদের 
সমাবেশ থেকে ফায়দা তুলতে দেন 
নি। প্রশাসনকে কথা দিয়েছেন ৫টায় 


তাদের সমাবেশ শেষ হবে, 
ওয়াদামাফিক সমাবেশ শেষ করে তারা 
চলে গিয়েছেন । 


ইসলাম হেফাজতের কর্তব্য থেকেই 
হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্ব মনে 
করেছেন এই রাষ্ট্রের অধীনে রাসূলে 
করিমের ইজ্জত ভূলুষ্ঠিত হয়েছে । তার 
বিরুদ্ধে কটুক্তি ও কদর্য ভাষায় দীর্ঘ 


পারে না । কারণ নবী করিমের অপমান 
বাংলাদেশের মানুষের বুকে শেলের 
মতো বিধেছে। শেষ যুক্তি হচ্ছে ৬. 
অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা | অর্থাৎ 
রাষ্ট্র কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই 
ধরণের কুৎসাকারীদের ওপর হামলা 
হতে পারে । এই ধরণের লেখালিখি 
অপরাধে প্ররোচনা ঘটাতে পারে | সেই 


কী যুক্তিতে রাষ্ট্র তা বাক ও ভাব 
প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধ জারি করে 
বা করতে বাধ্যঃ? বাংলাদেশের 


কারণেও বাক ও ভাব প্রকাশের ওপর 
যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপের' 
প্রয়োজনীয়তা আছে। হয়তো ব্রগার 


সংবিধান অনুযায়ী ১. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
একটি বড় যুক্তি । বাংলাদেশের রাষ্ট্র 


রাজীব এই ধরণের আইনে আগেই 
যদি গ্রেফতার হোত তাহলে আজ 


আজ সংকটে পড়েছে কি না সেটা শেখ 


তাকে নিহত হতে হোত না। তার 


লেখালিখি অপরাধ সংঘটনে কাউকে 
না কাউকে প্ররোচিত করেছে । সে 
হিশাবে এই হত্যার জন্য আসলে দায়ী 


তো সরকারই | এই বিচারে মৃত্যুদণ্ড 


ধরণের কঠিন আইন আছে কি নাই 


সেটা মুখ্য নয় । সরকার যদি রাষ্ট্র 


হাসিনার দায়িত্ব । ৩. জনশৃংখলা 
আরেকটি বড় কারণ । বাংলাদেশে কিছু 


মে'১৩ 


পরিচালনার ক্ষেত্রে মনে মগজে ধর্ম বা 

হয়, তবে আইন 
থাকলেও সে এর কোন আাকশন বা 
প্রয়োগ করবে না এটাই দেখা যাচ্ছে। 


দিন ধরে লেখালিখি হতে থাকলেও 
রাষ্ট্র বা সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে নি। অথচ শেখ হাসিনা বিবিসির 
কাছে দাবি করেছেন প্রচলিত আইনে 
ধর্মীয় অনুভূতি রা করা যায়। প্রথম 
আলো শিরোনাম করেছে, “আমরা সব 
সময় ধর্মীয় অনুভূতিকে রক্ষার চেষ্টা 
করি' । এটা ডাহা মিথ্যা কথা, তিনি 
তার কিছুই করেন নি। তিনি 
ফৌজদারি দগ্ডবিধি, বিশেষ ক্ষমতা 
আইন এবং সম্প্রতি পাস হওয়া 
তথ্যপ্রযুক্তি আইনের উল্লেখ করেছেন 
কিন্তু ংলাদেশের নাগরিকদের 

ংবিধানিক অধিকারের কোন উন্মেখ 
করেন নি। ব্রগে কুৎসিত লেখালিখি 
চলতে থাকলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয় নি । আগেই বলেছি গত বছর 
এই ধরণের লেখালিখি বন্ধ করবার 
জন্য কতিপয় রগ ও ব্লগারকে 
সুনির্দিষ্টভাবে চিহিততি এবং অন্যদেরও 
খুঁজে বের করবার জন্য নির্দেশ উচ্চ 
আদালত দেবার পরেও সরকার কোন 
ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি। 
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অথচ ২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি 


হেফাজতে ইসলাম যখন বলে 


পারলে চরম মূল্য দিতে হবে" । যদি 


শেখ মুজিবুর রহমানকে সমালোচনার 
জন্য ঝিনাইদহের সিনিয়র জুডিশিয়াল 
ম্যাজিস্ট্রেট শিমুল কুমার বিশ্বাস 
হরিণাকুণ্ড সরকারি লালন শাহ 
কলেজের ছাত্র আবু নাইম জুবায়েরকে 
কারাগারে ৷ জামিন দিতে 
অস্বীকার করেছেন। আদালত 
বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে 
ফেসবুকে সমালোচনা করা হয়েছে তার 
প্রমাণ আদালতের কাছে আছে। 

ফলে প্রশ্ন উঠেছে সরকার যদি বঙ্গবন্ধু 
বা প্রধানমন্ত্রীর অবমাননার জন্য 
কাউকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিতে পারে 
তাহলে রাসূল এর 
অবমাননাকারীদের শাস্তি দিতে এত 
গড়িমসি কেন? বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ 
মানুষের পক্ষ থেকে প্রশ্নটি তুলবার 
ধরণ গুরুতুপূর্ণ। ধরে নেওয়া হয়েছে, 
রাসূল ্ঈ-এর ইজ্জত ও মর্যাদা রা 
রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে 
না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এবং 
বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে পড়ে । 
আখেরি নবীর ইজ্জতের চেয়েও শেখ 
মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রীর 
ইজ্জতের বেশি! হেফাজতে 
ইসলাম প্রশ্নটি তুলেছে বিদ্যমান রাষ্ট্রের 
চরিত্র এবং শাসকদের রাজনীতির 
পরিপ্রেক্ষিতে । 


সরকারকে “ব্রাসফেমি' আইন করতে 
বাধ্য করা হবে তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণি 
আতঙ্কিত হয়ে পড়ে । অথচ ধর্মীয় 


তিনি ধর্মের ভাষায় কথা না বলে 
গণতন্ত্রের ভাষায় বলতেন তাহলে এই 
হুশিয়ারির খুব একটা হেরফের হোত 


সংগঠন ধর্মের ভাষাতেই কথা বলবে । 


না। তিনি বলতেন কোটি কোটি 


এতে আতঙ্কিত হবার কিছুই নাই । 
সমাজে যে-কেউই তার নিজের জায়গা 


নাগরিকের মনের ভাষা বুঝতে শেখ 
হাসিনা ভুল করছেন । এর জন্য চরম 


থেকে দাবি তুলতেই পারে । আমাদের 


মূল্য দিতে হবে । 


বিচার করে দেখতে হবে গণতান্ত্রিক 
চিন্তাচেনার দিক থেকে এই 
দাবিগুলো রাষ্ট্র কতটুকু বা কিভাবে 
গ্রহণ করতে সক্ষম । নিঃসন্দেহে 
অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে সব দাবি 
মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু 

ংলাদেশের সংবিধান ধরে আমরা যে 
আলোচনা করেছি তাতে রাসূলের 
ইজ্জত রার জন্য সংবিধানের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়ন মোটেও 
বেমানান নয় । গণতন্ত্রের সঙ্গে 
অসঙ্গতিপূর্ণ কোন পদক্ষেপও নয় । 
নিজের দেশের জনগণের মর্মবেদনা ও 


অনুভূতির চেয়েও শেখ হাসিনা 
বিদেশিদের সন্তুষ্ট করবার দিকেই 
মনোযোগ দিয়েছেন । 


আল্লামা শাহ আহমদ শফী এই জন্যই 
সম্ভবত হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, 
“সরকার দেশের কোটি কোটি 
মুসলমানের মনের ভাষা বুঝতে না 


না। আমরা কোন মূল্য দিতে রাজি 
নই । আমরা চাই সবাই হুশে থাকুক । 
আলাপ-আলোচনা কথাবার্তার পথ যেন 
সমাজে রুদ্ধ না হয় । হয়তো এর মধ্য 
দিয়েই আমাদের গঠনমূলক পথ সন্ধান 
করে নিতে হবে । 

যেসব নাগরিককে আমরা নাগরিকতার 
বাইরে রেখে দিতে চাই, যদি তাঁদের 
সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত করে আমরা ভাবতে 
না শিখি এবং তাঁদের দাবির মর্ম যদি 
গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার জায়গা 
থেকে বুঝতে আমরা ভুল করি তাহলে 
বাংলাদেশকে রক্তাক্ত পথেই আমরা 
ঠেলে দেবো । কেউ আমাদের রক্ষা 
করতে পারবে না। 

এই সমাজ ও রাষ্ট্র তাদেরও ৷ এই 
সত্য যেন আমরা না ভুলি । 


লেখক: দাশীর্নিক, কবি ও লেখক 
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শ স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যব্রম পরিচালনা 

* শরঈ পদার পরিপূর্ণ অনুসরণ * সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 

্- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 
শ্ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান 

শ- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 

শ্ সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা * নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 


| ভর্তি ফি : ৮৪০/৩৫৪ 


বেতন : ১০০/১৫০/২০০ 
খোরাকী ₹ ১২০০/১৪ ০০ 
দ্যুৎ ও জেনারেটর ফি: ৫০ 


মাওলানা 
পরিচালক : 


০১৮২৩-০৫৭২৫২ ॥ 


শিক্ষা পরিচালিকা : 


* উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 


আখতার শাহীন 


০১৮৩৪- ৯৮৮৬৫০ 
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শিক্ষানীতিতে 


মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন 


প্রশ্ন: বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি 


ধারাবাহিকভাবে সেগুলো তুলে ধরার 


বাতিলের দাবীতে দেশের ইসলামী 
দলগুলো আন্দোলন করছে । সরকার 
অবশ্য বলছে তিতে আপত্তি 
করার মতো কিছু নেই। তো 
শিক্ষানীতির কোন কোন বিষয়কে 
আপনারা আপত্তিকর মনে করছেন? 


অধ্যক্ষ মাও. যাইনুল আবেদীন: 
দেখুন,আমি সুনির্দিষ্ট করে জাতীয় 
শিক্ষানীতির আপত্তিকর দিকগুলো 
তুলে ধরার আগে প্রথমে বলব, একটি 
জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি | আপনারা 
হয়তো লক্ষ্য করেছেন, সরকারের পক্ষ 
থেকে ২০০৯ সালে যখন জাতীয় 
শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশ করা হল- 
তখন শিক্ষানীতির খসড়া নিয়ে আমরা 


ক্রটিগ্ুলো নিয়ে আলোচনা করেছি । 

তো আপনি প্রশ্নটি করেছেন যে, 
জাতীয় শিক্ষানীতির কোন কোন বিষয় 
আমাদের কাছে আপত্তিকর মনে 
হয়েছে । শিক্ষানীতির আপত্তিকর বিষয় 
বা আমাদের যেসব দাবি ছিল আমি 


মে'১৩ 


চেষ্টা করছি । 


রা সাধারণ শিক্ষার সর্বস্তরে 
শক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে 
হবে । এটি শিক্ষানীতিতে ছিল না। 
আর এই জন্য সাধারণ শিক্ষার সর্বত্র 
ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যত করতে 
হবে কারণ যে কোনো ত ব্যক্তির 
থেকেই আসতে পারে | অর্থাৎ ধর্মীয় 
শিক্ষা ছাড়া মানুষ নৈতিকতা শিখতে 
পারেনা । 

এ ছাড়া আজ বাংলাদেশসহ সারা 
বিশ্বে যে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির ভয়াবহ 
চিত্র দেখা যায় তার পেছনে রয়েছে 
নৈতিকতার অভাব । ফলে সন্ত্রাসমুক্ত 
ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে 
ধর্মীয় শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই 
আর সে কারণেই আমরা সাধারণ 
শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সর্বস্তরে ধর্মীয় 
শিক্ষার দাবী জানাই এবং প্রস্তাব দেই 


দ্বিতীয়ত: আপনারা জানেন যে, 
বাংলাদেশে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা 
আছে । একটি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা 
এবং অন্যটি হচ্ছে মাদরাসা শিক্ষা 
ব্যবস্থা । আর মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার 
আলাদা একটা স্বকীয়তা আছে । তো 
মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বকীয়তা 


প্রযুক্তি নির্ভর করা যায় তাতে আমাদের 
কোনো আপত্তি নেই বলে আমরা 
সরকারকে জানিয়েছি । তবে আমাদের 
স্পষ্ট বক্তব্য ছিল মাদরাসা শিক্ষার 
স্বকীয়তা যেন বজায় থাকে । 

আপনারা শিক্ষানীতির খসড়া যদি 
দেখে থাকেন তাহলে সেখানে দেখবেন 
বেশ কয়েকটি সংযোজনী ছিল । আর 
তাতে স্পষ্ট করে বলা ছিল, কোন 
শ্রেণীতে কি কি পড়ানো হবে । নম্বর 
বন্টনসহ অন্যান্য বিষয়ও তাতে 
রয়েছে। আর সেই সংযোজনীতে 
আমরা আমাদের বিভিন্ন পরামর্শ 
দিয়েছিলাম । সরকারের পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছিল এগুলো তারা বিবেচনা 
করবেন । কিন্তু চূড়ান্ত শিক্ষানীতিতে 
আমাদের ত সেই 
সংযোজনীগ্তলো বাদ দেয়া হয়েছে। 
এতে স্পষ্ট হয় যে আমাদের 
পরামর্শগুলো গ্রহণ করা হয়নি । ফলে 
আমি বলবো চুড়ান্ত শিক্ষানীতিতে 
জনমতকে উপেক্ষা করা হয়েছে। 
জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্পষ্ট করে 
কোনো কিছু উন্লেখ না করে দেশের 
মানুষকে প্রতারিত করা হয়েছে । ফলে 


একথা বলা চলে সরকার 
একতরফাভাবে সংসদে জাতায় 
শিক্ষানীতি পাশ করেছে । 


খসড়াতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যতে 


বজায় রেখে যতোটা আধুনিকীকরণ বা 


বলা হয়েছে, মানুষকে ধর্মীয় ও 


______-_--- আত্তান্তহীদ ১১ 
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নৈতিকতা সম্পন্ন করতে হবে প্রাক 
প্রাথমিক স্তরে । কিন্তু প্রাক প্রাথমিক স্ত 


মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে কুরআন-হাদীস 
বা ফিকাহ শান্তর যে পড়ানো হবে সে 


রের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কৌশল নির্ধারণ 
করা হয়েছে তার মধ্যে কিন্তু এর 
প্রয়োগের কোনো বিষয় নেই । উপরন্ত 
এখানে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা ধর্ম 
শিক্ষা মসজিদ, গির্জা বা মন্দিরে গিয়ে 
শিখবে । আর মসজিদ, মন্দির বা 
গির্জা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন । আর 
শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 
অধীন । শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বিষয় 
ধর্মমন্ত্রণালয়ের আওতায় গিয়ে শিখতে 
হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নয় | ফলে 
এখানে একটা বৈপরীত্য 
যাচ্ছে এবং বিষয়টি 


রতিঠানে অর্থাৎ সরকারি হোক, 
বেসরকারি হোক, প্রাথমিক হোক, 
কিন্টার গার্টেন হোক অথবা ইবতেদায়ী 
হোক, সর্বত্র অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা 
থাকবে । 
তা যদি হয় সেক্ষেত্রে দেশের কওমী 
মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে? এটি 
তো একটি ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা । এ 
বিষয়টি কিন্তু এখানে অভিন্ন শিক্ষা 
ব্যবস্থার নামে রুদ্ধ করে দেয়া হলো 
অন্যদিকে কওমী মাদরাসার বিষয়ে 
একটা সুপারিশ করা হয়েছে 
শিক্ষানীতিতে । যাতে বলা হয়েছে, 
কওমী মাদরাসার ব্যাপারে যারা 
বিশেষজ্ঞ তাদেরকে নিয়ে একটি 
কমিটি গঠন করা হবে। প্রস্তাবটি খুব 
ভালো বলে আমাদের কাছে মনে 
হয়েছিল কিন্তু অভিন শিক্ষা ব্যবস্থার 
নামে বিষয়টি বিতর্কিত করা হলো 
আর এ বিষয়টি আমাদের কাছে 
স্ববিরোধী বলে মনে হয়েছে । তা ছাড়া 
মাদরাসার ক্লাশগ্তলোতে কি কি বিষয় 
থাকবে তা উল্লেখ করার কথা 
বলেছিলাম । কিন্তু সে বিষয়টিও উল্লেখ 
করা হয়নি । তবে সাধারণ শিক্ষা 
বলতে ইংরেজি, বাংলা, সমাজ বিজ্ঞান 
এসব থাকবে একথা উল্লেখ করা 


ক্ষেত্রে আমাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে 


সম্পর্কে কিন্তু কোনো কিছু বলা 


একটি আল্টিমেটাম দেয়। সেই 


হয়নি । খসড়াতে আবশ্যিক হিসেবে 
ইংরেজি, বাংলাসহ অন্যান্য বিষয়ের 
কথা বলা হয়েছিল সেকথা আগেই 


আল্টিমেটামে বলা হয় ২৫ তারিখের 
মধ্যে যদি আমাদের দাবি-দাওয়া মেনে 
নেয়া না হয় তাহলে ২৬ তারিখ 


বলেছি । আর এচ্ছিক হিসেবে থাকবে 
আরবী । এর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা 
বিষয় হচ্ছে, আরবি, কুরআন-হাদীস । 


হরতাল পালন করা হবে । 

এবং হরতাল 
ঘোষণার পর সরকারের পক্ষ থেকে 
সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখের 


আর সেটিকে এচ্ছিক করা হবে এটা 


নেতাদের সাথে মতবিনিময় করা 


আমরা মানতে পারি না। আমাদের 
দাবি ছিল এটা অবশ্যই আবশ্যিক হতে 
হবে । 

কিন্তু আমাদের বক্তব্য সম্বলিত সেই 


হলো । সেখানে এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী 
জাহাঙ্গীর কবির নানকও ওলামা 
মাশায়েখ নেতাদের সাথে আলোচনা 
করে তিনি আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 


সংযোজনীগুলো পুরোপুরি তুলে দেয়া 
এ ছাড়া একই সিলেবাস ও 


প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে কথা 
বলে আপনাদের দাবি-দাওয়া মেনে 
নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । বিনিময়ে 


কারিকুলামের অধীনে আগে বলা 
হয়েছিল যে, সাধারণ বিষয়গুলো 
সেকেন্ডারি বোর্ড দেখবে । পুস্তক 
প্রণয়ন বা প্রশ্নপত্র এসব বিষয় 
সেকেন্ডারি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকবে 
এতে কিন্তু মাদরাসা বোর্ডকে 
অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং বিষয়টি 
আমরা মেনে নেই নি। একইসাথে 
মাদরাসার যারা সাধারণ বিষয়ের 
শিক্ষক তারাও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
থেকে পড়াশোনা করেছে । ফলে 
তাদেরকেও এর মাধ্যমে অবমূল্যায়ন 
করা হয়েছে । এর ফলে মাদরাসা 
শিক্ষার স্বকীয়তা নষ্ট করা হয়েছে 
একইসাথে মাদরাসা শিক্ষার অস্তিত্ব 
হুমকির মুখে পড়েছে । 


প্রশ্নঃ আপনারা তো হরতালও 
ডেকেছিলেন, এরপর সরকারের সাথে 
সমঝোতা হওয়ার পর তুলে নিয়েছেন । 
আপনারা বলেছেন, সরকার 
আপনাদের দাবি বিবেচনা করার 
আশ্বাস দিয়েছেন। অপর দিকে 
সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 
আপনারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে 
হরতাল কর্মসূচি বাদ দিয়েছেন । 


অধ্যক্ষ মাও. যাইনুল আবেদীন: 


হয়েছে । আর এসব থাকাতে আমাদের 


দেখুন, সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখ 


কোনো আপত্তিও ছিল না। তবে 


মে'১৩ 


পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচির 


তিনি হরতাল প্রত্যাহার করার আহবান 
জানান । 
আর এই আলোচনার ধারাবাহিকতায় 
ওলামা মাশায়েখ নেতাদের সাথে 
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম 
সাহেব এবং আওয়ামী লীগের 
ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা শেখ আবদুল্লাহ 
সাহেব বৈঠক করেছেন । ওই বৈঠকে 
এইচটি ইমাম এবং ধর্ম বিষয়ক 
উপদেষ্টা বলেছেন, আমাদের পক্ষ 
থেকে একথা বলছি যে প্রধানমন্ত্রীর 
সাথে কথা বলে আপনাদের দাবি 
দাওয়া পুরণ করা হবে। আপনারা 
আশ্বস্ত থাকেন । আমরা প্রেস নোট 
দিয়ে বিষয়টি ঘোষণা দেব । আর 
তাদের আশ্বাসের ভিত্তিতে ওলামা 
মাশায়েখ নেতারা হরতাল প্রত্যাহার 
করেন । কিন্তু তারপর মাননীয় 
উপদেষ্টার ওই কথা শুনলাম | তবে 
মাননীয় উপদেষ্টার বক্তব্য সঠিক নয় 
বলে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে 
সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখের পক্ষ 
থেকে । 


প্রশ্ন: আচ্ছা, আপনারা কথা বলেছেন, 
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের 
সাথে । তিনি নিজেই বলেছেন, 
ওলামাদের দাবির অধিকাংশই 
অযৌক্তিক | ওনার এই বক্তব্য থেকেই 
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কিন্তু সরকারের মনোভাব ফুটে 


রয়েছে । একটি স্বাধীন দেশের 


করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে 


ওঠেছে । এরপর কিন্তু আপনারা 


অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য 


আপনাদের দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে 
আর কথা বলেননি । 


অধ্যক্ষ মাও. 
দেখুন, উপদেষ্টার ওই বক্তব্যের পর 


কোন দেশের চাপের ব্যাপারে 


মারামারি হয়েছে । এর অর্থ মাদরাসার 
ছাত্ররাও এখন সেক্যুলার রাজনীতির 


জনগণকে সচেতন করা দরকার বলে 
মনে করছেন অনেকেই । 


অধ্যক্ষ মাও. যাইনুল আবেদীন: 


গত তিন দিন যাবত সম্মিলিত ওলামা 
মাশায়েখের পক্ষ থেকে পত্রপত্রিকায় বা 
বিভিন্ন মিডিয়ার কাছে আমাদের বক্তব্য 


দেখুন, আমি আপনার এই বক্তব্যের 
সাথে এবং অনেকের মতের সাথে 
একমত | অবশ্যই একটি স্বাধীন 


এবং প্রতিবাদের কথা তুলে ধরা 
হয়েছে । ওলামারা তাদের দাবির পক্ষে 
অনড় উন্মেখ করে উপদেষ্টার বক্তব্যের 


দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর কারো 


সাথে জড়িত এবং তারাও মারামারি 
হানাহানিতে লিপ্ত । কাজেই অনেকেই 
বলছেন, মাদরাসাগুলোও এখন আর 
আলেম হওয়া বা ইসলাম তি- 
নৈতিকতা শেখার জন্য উপযুক্ত নয়। 
আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন? 


অধ্যক্ষ মাও. যাইনুল আবেদীন: 


কোনো আঘাত আসবে, স্বাধীনতা ক্ষুনন 


আলীয়া মাদরাসার ঘটনাটি নি:সন্দেহে 


হবে এ বিষয় দেশের মানুষ বরদাশত 


একটি একটি দুঃখজনক এবং 


সমালোচনা করেছেন । তারা বলেছেন, 
উপদেষ্টা ওয়াদা করে বলেছিলেন, 
আপনাদের দাবি যুক্তিযুক্ত এবং 
আপনাদের আশ্বস্ত করছি যতোটা সম্ভব 
আপনাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে । 


করবে না। বাংলাদেশ গরীব হতে 


অনাকাঙ্খিত ঘটনা । জাতির জন্য 


তত জে সই সি 
ও সং আছে। সং 

সেই কৃষ্টি, বা সেই দেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থার উপর কেউ যদি চাপ সৃষ্টি 


এধরনের ঘটনা শুভ নয়। আলীয়া 
মাদরাসা একটি অত্যন্ত স্বনামধন্য 
প্রতিষ্ঠান । সেখানে এধরনের ঘটনা 
ঘটা ড়যন্ত্রমলক এবং খুবই 


কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যা বলছেন তা 
সত্য নয় । 


প্রশ্ন: আচ্ছা উইকিলিকসের ফাস করা 
তথ্যে দেখা গেছে বাংলাদেশে 


করে তাহলে এদেশের সচেতন মানুষ 


দুর্ভাগ্যজনক ৷ আর আলীয়া মাদরাসার 


তা মেনে নেবে না। আর এ ধরনের 


ঘটনাটিকে অবশ্যই কেউ ভালো চোখে 


ষড়যন্ত্র কখনও সফল হতে দেয়া হবে 


না, ইনশাআল্লাহ । 


শিক্ষানীতি পরিবর্তন করে কট্টর 


প্রশ্ন: আচ্ছা কয়েকদিন আগেও আমরা 


সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে 
সরকারের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ 


পত্রিকায় দেখলাম ঢাকা আলিয়া 


মাদরাসায় হলের সিট দখলকে কেন্দ্র 


দেখছে না । আমি আবারও বলছি এটি 
খুবই লজ্জাজনক বিষয় । 
সৌজন্যে: রেডিও তেহরান 


লেখক: মহাসচিব, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক 
পরিষদ 


মীদরাসাতুল'বৌলাফান্জারন্ানেদিনরাশ 


দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম 


হিফয ও নাধিরা বিভাগ 

মাত্র তিন বা চার বছরে অভিজ্ঞ হাফেজদের 
তন্ত্াবধানে তাজবীদসহ পূর্ণ কুরআন পাক হেফজ 

করার পাশাপাশি ক্লাস ফোর পর্যন্ত বাংলা, অঙ্ক ও 

ইংরেজির শিক্ষা দেওয়া হয় । 

কিন্ডার গার্টেন বিভাগ 
নার্সারি থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করা 

হয়। তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি ক্লাসে 
ধলা, অঙ্ক ও ইংরেজির পাশাপাশি আরবী 


স্কুল শিক্ষার্থী বিভাগ 


জামাআতে নাহুম বা মিজান পর্যন্ত পাঠদান সম্পূর্ণ 
করা হয় এবং অতিরিক্ত ফাইভে বৃত্তিপরীক্ষার সুবর্ণ 
সুযোগ রয়েছে । 


এখানে বিকাল ৩টা থেকে আসরের আযান পর্যন্ত 
স্কুল শিক্ষার্থী ও আরও যারা তাজবীদসহ কুরআন 
শিখতে আগ্রহী, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া 
হয়। 


শিগৃগিরই চালু হচ্ছে: আন- 


নূর মহিলা মাদরাসা 


[হিফয ও নাধিরা বিভাগ এবং শর্টকোর্স রা বছরে দাওরায়ে হাদীস, ইনশাআল্লাহ] 


নয়ন মনযিল, হোল্ডিং % ১৬৪, ব্রিজ ঘাট রোড, ফিরিঙ্গি বাজার চট্টগ্রাম 
যোগাযোগ : ০১৭১৫৩২২৮২৩, ০১৬৭৩৯৬৪৮০৩, ০১৭২১১১৫৭৫২ 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যানসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন। ক্যান্সার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আন্মাহ তাআলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না |" [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষুধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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নাস্তিকতার আড়ালে ইসলাম অবমাননা 


এক, 

সূচনালগ্ন থেকেই কাফির-মুশরিকদের 
অস্তিত্বের জন্য বড় আতঙ্কের নাম 
ইসলাম । ইসলামের বিজয়, ইসলামের 
প্রচার-প্রসার মানে তাদের সুস্পষ্ট 
পরাজয় এ সত্য উপলব্ধি করতে 
তাদের মোটেও বিলম্ব হয় নি। তাই 
তো সেই রাসূল শ্ঞ্জ-এর যুগ থেকেই 
ইসলাম বিরোধী নানা ড়যন্ত্রে লিপ্ত 
থেকেছে তারা । 

যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে ইসলামকে 
নিশ্চিহ্ন করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে 
তারা । কখনো প্রকাশ্যে ইসলামের 
বিরুদ্ধে মানুষকে বলেছে, কখনো বা 
মুসলিমদের হত্যা করেছে নির্বিচারে । 
আবার ইতিহাসের কোনো ক্ষণে শহীদ 
করেছে লাখো উলামাকে | 

গত শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিনন কারণে 
ইসলামের শক্ররা তাদের কাজের ধরণ 


মে'১৩ 


মুফতী ইউসুফ সুলতান 


পরিবর্তন করেছে । ইসলামের বিরুদ্ধে 
সরাসরি কথা বলার চেয়ে বরং মুসলিম 
বেশে ইসলামের ক্ষতি করাকে তারা 
বেশ উপকারী মনে করছে । বিশেষ 
করে ইসলাম আমাদের কাছে যার 
মাধ্যমে এসেছে, সেই মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ আউটি-এর ভালোবাসা 
মুমিনের হৃদয় থেকে বের করার হীন 
ষড়যন্ত্রে নেমেছে তারা । 


বর্তমানে ইন্টারনেট ভিত্তিক সমাজ 
“সোশাল মিডিয়া, ও ব্লগ-ফোরামকে 
সিটিজেন জার্নালিজম বা গণমানুষের 
সাংবাদিকতা বলা হয়। ফলে মূল 
ধারার সংবাদ-মাধ্যমগুলোর সাথে 
ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্লগ ও সোশাল 
মিডিয়ার প্রভাবের পার্থক্য খুব বেশি 


নয়। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্লগের লেখায় 
পার্লামেন্টেও তোলপাড় হয়েছে । ব্লগ 
ও ব্লগারকে অনেক দেশেই 


দুই. 
ইন্টারনেট আবিষ্কারের ইতিহাসটা খুব 
বেশি দিনের নয় । ১৯৯০ সন থেকে 


জনসাধারণের মতামত হিসেবে 
গুরুত্সহ পর্যবেক্ষণ করা হয় । 


মোটামুটি ইন্টারনেটের বিশ্বব্যাপী 
ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। 
প্রাথমিকভাবে শুধু যোগাযোগের মাধ্যম 


আমাদের দেশে ব্লগারদের ব্লগ ও লেখা 
ইতঃপূর্বে অনলাইনেই সীমাবদ্ধ 
থেকেছে । মূলধারার গণমাধ্যমগ্ুলো 


হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হলেও 
পরবর্তীকালে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ 


ব্লগারদের এতদিন তেমন বিশেষ 
গুরুত্ব দেয়নি । 


ও সংস্কৃতির বিকাশে ইন্টারনেট ভূমিকা 
রাখতে শুরু করে । 


গত কয়েক বছরের ব্লগাররা শীতার্ত 
মানুষকে শীত বস্ত্র প্রদান, ধর্ষণবিরোধী 
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মানববন্ধনসহ নানা সামাজিক কাজে 


হাইলাইট করে রাখি । দৃঢ় শপথ নিই, 


এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে। তবু 


এগুলোর উত্তর ইনশাআল্লাহ দেবই । 


ংলা ভাষায় ব্লগ চালু হওয়ার পর তা 
মূলত বিভিন্ন সাংবাদিক, মিডিয়াকর্মী, 


ব্লগারদের সংবাদ সাধারণত 


আলী সীনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার 


গণমাধ্যমগ্তলোতে ভেতরের পাতার 
ছোট কোনো কলামেই 
থেকেছে। 


নিমিত্তে পড়াশোনা বেশ ক'বছর জারি 
থাকে । এর মধ্যে আবিস্কার করি যে, 
আলী সীনার জবাবে ইংরেজি ও 


মনে করা হয়, এবার শাহবাগ প্রজন্ম 
চত্তরের মধ্য দিয়েই মূল ধারার 


আরবিতে বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট 
হয়ে গেছে এবং অনেক উলামা তার 


গণমাধ্যমগ্ডলোতে ব্লগ ও ব্লগারদের 
গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় । 


তিন. 

আজ থেকে প্রায় নয়-দশ বছর আগের 
কথা ৷ ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার 
ব্যবহার তখন নেই বললেই চলে । 
পারিবারিক সুবিধায় সে সময় কিছু 
ইন্টারনেট ব্রাউজ করার সুযোগ হত। 
তখন আলী সীনা ছদ্মনামে এক ব্যক্তি 
ইন্টারনেটে লিখতেন । নিজেকে তিনি 
এক্স মুসলিম বা পূর্বে মুসলিম ছিলেন 


উত্তর দিয়েছেন । কিন্তু তার একই 
কথা, উত্তর যথার্থ হয়নি । অনেকটা 
“বিচার মানি, তালগাছ আমার'-এর 
মতো । 

এমনকি, তাকে সরাসরি বাহাসে 
আসতেও আহ্বান জানানো হয়েছে। 
সে রাজি হয়নি। তাকে ফোনে বা 
অনলাইনে কথা বলতে আহ্বান করা 
হয়েছে । সেটাতেও সে রাজি হয়নি । 
পরবর্তীতে ডা. জাকির নায়েকও তাকে 
কনফারেন্সে আহ্বান করেছেন । কিন্তু 
তাও সে রাজি হয়নি। মূলত আলী 


বলে দাবি করতেন | এবং আরো দাবি 


সীনার নাম আসল কিনা, তাও সে 


করতেন যে, তিনি পরবর্তীতে খ্রিস্টান 
হয়ে গেছেন ইসলামের প্রতি 
নিরুতৎ্সাহী হয়ে। ফেইথফিডম বা 
যুক্তবিশ্বাস নামে তার নিজস্ব একটি 


কখনো স্পষ্ট করেনি । 

এর অনেকদিন পর বিভিন্ন 
ওয়েবসাইটে তার বিভিন্ন লেখা থেকে 
সংগৃহীত প্রমাণ দেখতে পাই যে, সে 


ওয়েবসাইট ছিল | নিজেকে আরবের 
বাসিন্দা বলেও দাবি করতেন তিনি । 
কিছু একটা খুঁজতে গিয়েই একদিন 
তার ওয়েবসাইটে ঢুকে পড়ি । তাতে 
মুসলিমদের প্রতি মোট এগারো কি 
বারোটি প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া ছিল। 
সবগুলোই প্রিয় নবীজী ্রঞ্ট-এর 
জীবনকে কেন্দ্র করে । রাসূল প্রজ্জ-এর 
বিভিন্ন বিয়ে এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন 
র্ট নিয়ে ছিল প্রশ্নগুলো । 
সাইটের ব্যানারে লেখা ছিল, “যদি 
কোনো মুসলিম আমার প্রশ্নের জবাব 
দিতে পারেন, তাহলে আমি আমার 
সাইট মুছে ফেলব ।' আপাতদৃষ্টিতে যা 
ছিল খুব নিরীহ একটি ব্যানার ও 
আবেদন । 
যাই হোক, আমার তরুণ হৃদয়ে 
সাইটটি সে সময় প্রচন্ডরকম রক্তক্ষরণ 
করে । আমি তার বারোটি প্রশ্ন, যা 
প্রায় শত পৃষ্ঠা ছিল প্রিন্ট করি এবং 


আসলে একজন ইহুদি, যে কখনোই 
মুসলিম ছিল না। মুলত মুসলিমদের 
মাঝে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যই 
এ কাজ করছে সে। বুঝতে কোনো 
অসুবিধা হয় নি যে, আলী সীনা 
কোনো ব্যক্তি নয়, আলী সীনা একটি 
ং। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করাই 
যাদের লক্ষ্য । 


চার, 

সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় অনলাইনে প্রথম 
ব্লগ চালু হয় ২০০৫ এ । ব্লগ শব্দটি 
ওয়েব ও লগ শব্দদ্ধয়ের সন্ধি | এর অর্থ 
অনলাইন দিনলিপি । কিন্তু বর্তমানে 
শুধু দিনলিপি নয়, বরং সামাজিক, 
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন 
বিষয় ব্লগে স্থান পায় | ব্লগের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, নানা 
মতের মানুষ লেখক বা ব্লগারের 
লেখার ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও 


নবীন কবি, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের 
ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
গণমাধ্যমে প্রচার পাওয়া যে কারো 
জন্যই আনন্দের, রূগেও বিষয়টি 
পরিলক্ষিত হয় । অনেকের মাঝেই 
জনপ্রিয় হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় । 
জনপ্রিয়তা ও হিট (রূগের ভিজিট 
সংখ্যা) বেশি হওয়ার জন্য অনেকেই 
ইসলাম বিরোধী ব্লগ লেখা শুরু করে । 
দেখা যায়, গঠনমূলক কোনো লেখা 
দিলে তাতে মন্তব্য পাওয়া যায় হাতে 
গোনা কয়েকটি । আর ইসলাম বিরোধী 
রূুগ লিখলে তাতে মন্তব্য-উত্তর ও নানা 
তর্ক-বিতর্ক মিলিয়ে মন্তব্য ছাড়িয়ে যায় 
শতককে । 

এভাবেই জন্ম হয় বেশ কিছু তরুণ 
স্বঘোষিত নাস্তিকের । যারা নিজেদের 
নাস্তিক পরিচয় দিয়ে তৃপ্তি পায় এবং 
নাস্তিকতার আড়ালে মূলত ইসলামের 
কুৎসা রটায় | বিশেষ করে ইসলামের 
নবী মুহাম্মাদ ঞ-এর পারিবারিক 
জীবন নিয়ে যাচ্ছেতা লিখতে থাকে । 
আলী সীনা নামে পূর্বে যে ব্যক্তির কথা 
বলেছি, তার বহু লেখার হুবহু বাংলা 
করতে দেখেছি অনেককে । অনেকে 
তাদের লেখায় রেফারেন্স দিয়ে থাকে 
সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম থেকে 
কিন্তু তর্কে জড়ালে কিছুই বলতে পারে 
না । মূলত তারা অনুবাদ করে নাস্তিক 
মজার ব্যাপার হলো, ব্লগগুলোর 
সঞ্তালকরা এসব লেখার বিষয়ে তেমন 
কোনো পদক্ষেপ নেন না। তা হয়ত 
তাদের ব্লগে হিট বাড়ানো জন্য, নতুবা 
নিজ মতাদর্শের অভিন্নতার জন্য । 

নব্য নাস্তিক পরিচয়ধারী এসব রলগাররা 
পরবর্তীতে আরও নতুন কিছু বাংলা 
রগ সাইট খুলে এবং এগুলোর 
কয়েকটি শুধু ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে 
অশ্লীলতা ছড়ানোর জন্যই । সেসব 
সাইটে আজ থেকে বছর তিনেক আগে 
নবীজী ঞ্র্-কে অপমান করে প্রকাশ 
করে অশ্লীল কমিক ই-বুক | যেগুলো 


মতামত জানাতে পারে । যা আর 


সেগুলোর বিভিন্ন দুর্বল দিকগুলো 


মে'১৩ 


কোনো গণমাধ্যমে সম্ভব নয় । 


বছরের পর বছর পড়া হয় ও 
ডাউনলোড করা হয় । 


বাঁ আত্তান্তহীদ ১৬ 
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এ ছাড়া অন্য 


তুলনামূলক ইসলাম বিরোধী লেখা 


বেশি প্রকাশ হয়। যারা এসবের 


বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাদেরকে অনেক 


আগ-পিছ বাদ দিয়ে বা মাঝ থেকে 


সময় সঞ্চালকবৃন্দ ব্যান (ব্লগ বা মন্তব্য 


তুলে ধরা । যেগুলো কেবল উলামায়ে 


প্রকাশ করার অধিকার হরণ) করেন । 


কিরাম উত্তর দিতে পারেন । তাই 


মুক্ত চিন্তা ও বাক স্বাধীনতার ছায়াতলে 
এসব নাস্তিকদের সহযোগিতা করে 
যান। 

আলী সীনা যেভাবে তার ব্যানারে 
লিখেছিল, যদি কোনো মুসলিম 
এগুলোর উত্তর দিতে পারে, তাহলে 
আমার সাইট মুছে ফেলব, তারাও 
একইভাবে ব্লগের আগে বা পরে লিখে 
দেয় যে, আমি অনেক দিন ধরে 
এসবের উত্তর খুঁজছি; কেউ জানলে 
দয়া করে জানাবেন । 

আর যখন এগুলোর কোনো উত্তর 
দেওয়া হয়, তখন একের পর অশ্রীল 
গালাগালি করে উত্তরদাতাকে হেনস্থা 
করা হয় এবং 'ছাগু'সহ বহু অশ্রীল 


অনলাইনে রব্লগসমূহে উলামায়ে 
কিরামের ব্যাপক অংশগ্রহণ এখন 
সময়ের দাবি | 


ছয়, 


ব্লগগুলোতেও এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও 
অবদানের কোনো বিকল্প নেই। প্রস্তুতির কোনো বিকল্প নেই । 
নাস্তিকদের রেফারেসগুলো মুলত সাত 


ধর্মীয় অবমাননা বা ধর্মের বিরুদ্ধে 
কুৎসা রটনা করা দেশীয় আইনের 
চোখে অপরাধ | দণগুবিধি (0179 
[9791 0099), ১৮৬০-এর ধারা 
২৯৫, ২৯৬, ২৯৭ ও ২৯৮-এ 
অপরাধভেদে এর জন্য সর্বোচ্চ দুই 
বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা 


অনলাইনে রগ লেখা এবং অনাগত 


উভয়দন্ডের বিধান রয়েছে । আর 


অনলাইনের নানা ফিতনা বোঝা ও 
মুকাবেলা করার জন্য উলামায়ে 
কিরামকে প্রযুক্তি বিষয়ে যোগ্যতা 
অর্জন করতে হবে। এ ছাড়া যে 


অনলাইনে ধর্মীয় অবমাননা একটি 
সাইবার ক্রাইম | তথ্য ও যোগাযোগ 
প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ধারা ৫৭-এ 
ওয়েব সাইটে ধর্মীয় অনুভূতিতে 


কোনো ফিতনার মূল জানা ও 


আঘাত করার শাস্তি হিসেবে অনধিক 


পড়াশোনার জন্য ইংরেজির কোনো 
বিকল্প নেই । 
শিক্ষা ও ইংরেজি কথন, লিখন ও 


উপাধি দেওয়া হয় । ফলে এক শ্রেণীর 
যান, তারা হৃদয়ে নিয়ে যান ইসলাম 
নিয়ে অনেক সন্দেহ । ধীরে ধীরে এসব 
সন্দেহ তাদেরকে ঈমান ছাড়া করে । 


পাঁচ. 
বাংলাদেশে মুসলিমদের পর্যায় 
কয়েকটি । এক. ধার্মিক বা ধর্মপ্রাণ 
মুসলিম । দুই. সাধারণ মুসলিম । যারা 
ধার্মিক, সাধারণত নাস্তিকদের প্রচার 
তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না 


নাস্তিকদের যেসব লেখা অশ্রীল 
গালিগালাজ, সেগুলো সাধারণত তেমন 
ক্ষতিকারক নয়। তবে যেগুলো 
কুরআন-হাদীসের রেফারেন্সসহ দেওয়া 
হয়, সেগুলো সাধারণ মুসলিমদের 
ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে | যখন তারা 
দেখে যে, এসবের কোনো উপযুক্ত 
উত্তর দেওয়া হয় নি, তখন তারা 
ভাবতে শুরু করে যে, নাস্তিকদের 
দাবিগুলোই সত্য । 


মে'১৩ 


বুঝার যোগ্যতা অর্জন হয় এমন বিষয় 


দশ বছর কারাদণ্ড এবং অনধিক এক 
কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্তিত হওয়ার 
কথা বলা হয়েছে। 

এছাড়া গত বছরের ২৫ জানুয়ারি 
সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে একটি 


সংযোজন করা অতীব প্রয়োজন । 
কওমী মাদরাসাসমূহের বোর্ডগুলো এ 


বিশেষ টিম গঠন করে বিটিআরসি । 
বাংলাদেশ কম্পিউটার সিকিউরিটি 


ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলে বিষয়টা সহজ 
হতে পারে । 

প্রতিটি মাদরাসায় একটি কম্পিউটার 
ল্যাব ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকা 


ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (বিডি- 
সিএসআইআরটি) নামে এই টিম সে 
সময় থেকে সাইবার ক্রাইম সনাক্তে 
কাজ শুরু করে । একই বছরের ২২ 


উচিৎ । মাদরাসার নিজস্ব ওয়েবসাইট 
থাকা উচিৎ । ওয়েবসাইটে ছাত্র, উস্তায 
সবাই লেখা প্রকাশ করবে । এছাড়া 
উত্তাবদের বয়ান, প্রকাশিত বই 
ইত্যাদিও আপলোড করা হবে। 
ফতোয়া বিভাগগ্তলো অনলাইনে 
ফতোয়া দিবে । তাহলে সাধারণ 
মুসলিমরা ব্যাপকভাবে উপকৃত 
হবেন । 

এছাড়া লেখক, মাওলানা, মুহাদ্দিস, 
মুফতী, খতীব, বক্তা ও ওয়ায়েয 
প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থাকা 


উচিৎ। আরবের প্রায় প্রত্যেক 
আলেমেরই ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট 
আছে। 

নাস্তিকদের অপরাধের জবাবে 


এপ্রিল থেকে 
০01018006)0911.90৬.00 ঠিকানায় 
সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে অভিযোগ 
ও পরামর্শ নেওয়া শুরু হয় । অভিযোগ 
পাওয়া মাত্র তদন্ত করে গুরুত্ব বুঝে 
তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয় বিটিআরসি । 
ধর্মীয় অবমাননা, পর্নোগ্রাফিসহ যে 
কোনো অভিযোগ এই ঠিকানায় 
পাঠালে সংশ্লিষ্ট টিম গুরুত্বসহ বিষয়টি 
দেখেন । এবং প্রয়োজনে 
ওয়েবসাইটটি বন্ধ করে দেন । সম্প্রতি 
ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী 
ওয়েবসাইট 'ধর্মকারী” একইভাবে বন্ধ 
করে দেওয়া হয়। 


আট 


গণআন্দোলন একটি সচেতনতার শুরু 
হতে পারে । কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়ণ 


অনলাইনে নাস্তিকদের ধর্মীয় 
অবমাননার ব্যাপারে দায়িত্বশীল 


___াবাল্লললল্্ আত্তান্তহীদ ১৭ 
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কয়েকটি দাবি আসতে পারে । 

১.ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার 
জন্য তৈরিকৃত সকল ওয়েবসাইট 
রক করা। এক্ষেত্রে উলামায়ে 
ওয়েবসাইটগ্তলোর তালিকা করে 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে 
পারেন । 

২.শধু ব্লক নয়, চূড়ান্তভাবে এসব 
সাইট বন্ধের ব্যবস্থা করা | রক করা 
হলে শুধু বাংলাদেশ থেকে 
ওয়েবসাইটগুলো দেখা বন্ধ হবে। 
কিন্তু বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশ 
থেকে ঠিকই সেগুলো দেখা যাবে । 
তাই সশবষ্ট ব্যক্তিদের আইনের 
আওতায় এনে চূড়ান্তভাবে 
সাইটগুলো বন্ধের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

সব সাইটের উদ্যোক্তা ও 

ব্লগারদের দেশীয় আইনেই শাস্তি 

নিশ্চিত করা । 

৪.সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ব্লগ 

ও ফোরাম পরিচালনায় কঠোর 

নীতিমালা প্রণয়ন করা ও তা বাস্ত 

বায়ন নিশ্চিত করতে পৃথক সেল 
করা । বর্তমানে এগুলো পরিচালনায় 
সরকার প্রণীত কোনো নীতিমালা 
নেই। বিভিন্ন সময়ে নীতিমালা 
প্রণয়নের দাবি উঠলেও 
বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে সে 
দাবি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে । 

৫.এ ছাড়া পর্নোগ্রাফিসহ অন্যান্য 
অপরাধমূলক ওয়েবসাইটও ব্লক 
করা । নতুবা নতুন প্রজন্মের চরিত্র 
বাচানোর কোনো উপায় থাকে না। 

এ ছাড়া সাধারণ মানুষের মাঝে 

ব্যাপকভাবে সীরাতের আলোচনা, 

সেমিনার, কনফারেন্স আয়োজন করা 
যেতে পারে । নাস্তিকদের এসব প্রচারে 
যাদের সীরাতের জ্ঞান খুব সীমিত । 
আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ ফিতনা 
মুকাবিলা করার তওফীক দিন। 
আমীন । 


মে'১৩ 


ও 
নি 


। 

। 

৷ ১৩ দফা দাবিতে শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী আহুত ৬ 
। এপ্রিল ঢাকা অভিমুখে লংমার্চে অংশ নিতে জামিয়া থেকে প্রায় ৩০০০ 
: ছাত্রজনতার একটি বিশাল কাফেলা যাত্রা শুরু করে । তবে সরকারি বাধার 
1 মুখে ঢাকা যেতে না পেরে কাফেলা চট্টগ্রাম ওয়াসা মোড়ে তওহিদি জনতা 
: ঘোষিত ইসলামী চত্বরে অবস্থান নেন এবং সেখানে আখিরি মুনাজাত পর্যন্ত 
৷ অবস্থান অব্যাহত রাখে । ইসলামী চত্বরে স্থাপিত মঞ্চে টেলিফোনে বিদেশ 
1 

1 

। 

। 

। 

। 

1 

। 

ৰ 

1 


সফররত জামিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম 
বুখারী বক্তব্য পেশ করেন । হেফাজত নেতাবৃন্দসহ অন্যান্যদের মধ্যে 
জামিয়ার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ, হাফেজ মুফতি 
আহমদুল্াহ, মাওলানা আখতার হোসাইন, হাফেজ জাফর সাদেক, 
মাওলানা বোরহান, শিক্ষার্থী লোকমান হাকিম ও ইবরাহীম প্রমুখ বক্তব্য 
পেশ করেন। 


১৮০৫০৪০০৬৫৫ 
পি মাদ্রাসা ওছমান বিন আফৃফান (রা.) চট্টগ্রাম 


[দ্বীনি ও আাঞ্জুনিক শ্পিস্ষানন একটি ভ্ন্বন্ব্ 2 
১০৪ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্ীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


পল মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় | 

% ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
ঞ্ ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 

% রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

পট সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বীবধান । 


1885151 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
রা হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 
গার্টেন মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 
ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


হিফজ মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরাফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইব্বামত, পাক-তাহারাতের 


0 সাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
0588 মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
085 জোমাআতে ডুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
5595858488 পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাগ্ু) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 
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[পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর 
নামে... । স্তবস্ততি সবই আল্লাহর জন্য, 
শুভেচ্ছা রইল মহানবী, তার পরিবার- 
পরিজন ও ভক্ত-অনুরক্তদের প্রতি 1] 

“অধিকার বলতে মনুষ্যপ্রাপ্য এমন 
কিছু সুযোগ-সুবিধা ও দাবি-দাওয়া, যা 
থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না এবং 
এ-ক্ষেত্রে তাকে ঠকানো হলে 
আইনগতভাবে সেটি লাভ করা যায়। 
যেভাবে ইসলাম সর্বস্তরের 


মনুষ্যসমাজকে তাদের অধিকার 


বিষয়ে আলোচনা পেশ করবো । 
(01110 19001 বলতে বোঝায় 
শিশুসত্তার ঠিকে দেওয়া । 00110 
হচ্ছে এখনো যারা পরিণত বয়সে 
পৌছুয়নি। আর 18001 থেকে 
মানসিক ও কায়িক পরিশ্রম উদ্দেশ্য । 
সাধারণভাবে 01110 1,800 বলা 
হয় শিশুদেরকে তার শিক্ষা ও খেলা- 
ধুলার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তার 
করা | 01711] 19013 শিশুসমস্যার 
মধ্যে বেশ গুরুত্পূর্ণ একটি বিষয় । 
তৃতীয় বিশ্বের দেশসমৃহে 07110 
].9001-এর ব্যবসা বেশ বিস্তৃত, সেই 
সাথে পুরো পৃথিবীতেই 0710 
1,8001-এর সংখ্যা অত্যন্ত 
আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
[176917781101791] 19001 
(01591018110) (110) এ-ব্যাপারে 
তাদের ভাষায় একটি প্রতিবেদন পেশ 
করেছে: 


মে'১৩ 


ইসলামে শ্রমোপজীবী 
শিশুর অধিকার 


ড. যহুরুল্সাহ আল-আযহারী 


“এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৪ কোটি 


অনুযায়ী কেনিয়া, চাদ, টগো, সিওরা 


৬০ লাখ শিশু শিশুশ্রমের শিকার | 
আবার সেই সব শিশুদের মধ্যে প্রায় 
তিন চতুর্থাংশ (১৭ কোটি ১০ লাখ) 
হাড়ভাঙা পরিশ্রমে নিয়োজিত । 
যেমন- কল-কারখানা, চাষ-বাস, 
ক্যামিক্াল ও ভারি মেশিনারির 
কাজে | 

লাখো শিশু ঘর-বাড়িতে ভূত্যের কাজ 
করে, যারা কোনো পারিশ্রমিক পায় 
না। বিশেষভাবে বাসা-বাড়িতে 
শিশুদের ভূত্যবৃত্তি সুখসাধ্য না থেকে 
বেশ শ্রমসাধ্য হয়ে পড়েছে। 
অনুরূপভাবে কয়েক লাখ শিশু ভারি 
ভয়ানক ও বিপদজনক কাজে 
নিয়োজিত ৷ তাদের মধ্যে প্রায় ১০ 
লাখ শিশুকে জবরদিস্তমূলকভাবে 


দাস্যবৃত্তির আরও অন্যান্যরূপে তাদের 
ব্যবহার করা হয়, তাদের সংখ্যা: প্রায় 
৫৬ লাখ | আরও প্রায় ১৮ লাখ শিশু 
যাদেরকে পেশাদার অশ্বীল ও ফর্নো 
ফিল্ম তৈরিতে বাধ্য করা হয় । প্রায় ৩ 
লাখ শিশুকে যুদ্ধে মানবঢাল হিসেবে 
এবং রাজনীতিক কর্মসূচি ও হরতালে 
পিকেটিংয়ে ব্যবহার করা হয় । আরও 


লিয়োন, নাইজেরিয়া, ঘানা, 
কোস্টারিকা, দক্ষিণ আফিকায় 
জনসংখ্যার ৫০%-এর বেশি শিশু 
00110 1,8001-এর শিকার | এসব 
দেশের মধ্যে নাইজেরিয়ায় এই সংখ্যা 
প্রায় ৬৫% পর্যন্ত পৌছেছে । 


শিশুশ্রমের কয়েকটি প্রধান কারণ 

১. দারিদ্র্য: দারিদ্র্য 01711019001 
এর বেশ বড় কারণ । সাধারণভাবে 
যেসব পিতা-মাতা ও অভিভাবগণ 
খরচখরচা বহন করতে পারে না 
অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিজে 
রোজগার করতে অক্ষম কিংবা তার 
কামাই কম অথচ তাকে অনেক 
লোকের দায়-দায়িত্ব বহন করতে 
হয়, তবে এ অবস্থায় পিতা-মাতা 
কাজ-কারবারে লাগিয়ে দেয় । 

২.পিতা-মাতার অজ্ঞতা: অধিকাংশ 
সময় 00110 1.9901-এর প্রধান 
কারণ দারিদ্র্য হলেও অনেক সময় 
পিতা-মাতার শিক্ষা-দীক্ষার অভাব 
ও বোধ-বুদ্ধিহীনতার কারণেও এই 
সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার মূল্য 
কী? অনেক অভিভাবকদের মাঝে 
এই বিবেচনাবোধ নেই । কিছুকিছু 


প্রায় ৬ লাখ শিশু ভিক্ষাবৃত্তিসহ অন্যান্য 
নিষিদ্ধ ও অবৈধ পেশায় নিয়োজিত ।” 

010110  18901-এর সংখ্যা 
ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে আফ্রিকার 
দেশসমূহে | 1701181) 13151115 
8101). 077২৬/)-এর প্রতিবেদনে 
বলা হয়েছে যে, তাদের প্রতিবেদন 


লোকের দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে শিক্ষার 
আসল উদ্দেশ্য জীবিকা নির্বাহ 
করা | সুতরাং সেসব অভিভাবক 
শিশুদেরকে বাল্যবয়সেই কোনো 
ফ্যাক্টরি, কোনো মোটর ম্যাকানিক 
কিংবা কোনো কর্মকৌশলীর কাছে 
নিয়ে ছেড়ে দেয়, যাতে শিশুটি দ্রুত 


১] আত্তান্তহীদ ১৯ 
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ইরা উপযুক্ত হয়ে 

ওঠে। 

৩.সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব: 
€0])110 19001 সাধারণভাবে 
গরিব দেশসমূহে এবং সেসব দেশে 
যেখানে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও 
স্বৈরচারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 
সেখানেই খুব বেশি। যেহেতু 
সাধারণ জনগণের সমস্যা সমাধানে 
এসব দেশের শাসকগণের কোনো 
আগ্রহই নেই, সেহেতু তারা 
শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাদের 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি কোনো 
ধরনের মনোযোগ দেয় না। এই 
কারণে শিশুরা পড়াশোনা করবে, না 
খাটাখাটনি করবে তাতে তাদের 
কিছু যায় আসে না। 

৪.সমাজের দায়বদ্ধহীনতা: যদি 
সমাজে সুশীল বলতে কেউ থাকতো 
তবে তারা শুধু নিজেদের আখের 
গোছানোয় সীমাবদ্ধ থেকে 


স্বস্বার্থবাদী মিছিলে নিজেদেরকে 
প্রকাশ করতো না। বরং তারা 
অন্যান্য র 
সমস্যাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত 


করতো | €০10110 19001 সেসব 
সমাজেই বেশি বিদ্যমান যেখানকার 
মানুষ অত্যন্ত স্বস্থার্থবাদী, স্বার্থপর, 
্বার্থান্ধ ও খোদ মতলবি | তাদের 
মধ্যে এই অনুভূতিরই পরিসমাপ্তি 
ঘটে যে, একটি শিশু যার এখন 
পড়াশোনার বয়স সে কোনো 
ম্যাকানিকের দোকানে হাতে 
হাতিয়ার ধারন করে গাড়ির 
মেরামত করছে। যদি জনসমাজে 
এই ভাববিহ্বলতা সামান্যমাত্রও 
থাকতো তবে সন্দেহ নেই যে, যদি 
সরকার তাদের শিক্ষা-দীক্ষার 
প্রয়োজনে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণও 
না করে তবুও খোদাভীরু লোকজন 
নিজেরাই তাদের পড়ালেখার জন্য 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত করতো, 
যেখানে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীকে 
আর্থিক প্রয়োজনীয়তাও পুরো করা 


মে'১৩ 


হয় । অতএব যে-সমাজের র রাযিয়াল্লাহু আনহু এক তিতে 
মধ্যে এই আকুলিবিকুলির ইতি ঘটে নির্দেশনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, 
সেখানে শিশুসমস্যা কী! সেখানে 2৫311820154 
শিশুশ্রম-সমস্যা সৃষ্টি হতেই থাকে । 'তোমরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদেরকে 
কুরআন-সুন্নায় রোজগারের জন্যে বাধ্য কর না” 
শিশুশ্রমবিষয়ক মূলনীতি উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে বাকি 


বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআনের একটি 
নীতিমালা হচ্ছে, পবিত্র 
কুরআন কাউকে তার শক্তি-সামার্থের 
অতিরিক্ত কষ্টের কাজে নিয়োজিত করে 
না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 
82:50 288 
“আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন 
কাজের ভার দেন না।” 
এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে 
কুরআন-সুন্নার যাবতীয় বিধিবিধানে 
একটি মূলনীতির প্রতি সযত্র খেয়াল 
রাখা হয়েছে এবং শিশুদেরকে 
শরিয়তের সকল মৌলিক বিধিবিধান 
থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে । 
উপর্যুক্ত কুরআনি নীতিমালার আলোকে 
তিন ধরনের মনুষ্যকে নিজের 
কৃতকর্মের জন্য কোনো ধরনের সাজা- 
শাস্তির আওতায় আনা হয় না। হাদিস 
শরিফে এসেছে, 


12 5:1৪ ৫১৪ চি 2 
(02০৪৮ রি ১১০০ 211 
“হযরত আলী ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি 
মহানবী জী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি ইরশাদ করেন, “তিন ধরনের 
লোক থেকে কলম নেওয়া 
হয়েছে: ঘুমন্ত লোক, যতক্ষণ না সে 
জাগ্রত হয়; শিশু থেকে, যতক্ষণ না সে 
বালেগ হয়; আর পাগল লোক, 
যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় ।”২ 
এতে থেকে বোঝা গেল যে, ঘুমন্ত 


নেই যে, শিশুদেরকে নিয়মিতভাবে 
পেশাদারি চাকরবাকরিতে নিয়োজিত 
করা এবং শ্রমসাধ্যতার অতিরিক্ত 
কাজে বাধ্য করা সমার্থক । এমন 
কাজ-কর্ম যার ধকল শিশুরা সইতে 
পারে এবং তাতে তাদের পড়াশোনায় 
কোনো ব্যত্যয় না ঘটায় তা জায়িয 
আছে । আল্লাহর রাসুল প্রঞ্জী বাল্যবয়সে 
রা | 
5 উপ $858 0১৪ 
/৩-58555০ 
১: 002 ৫৩ ও 25 
ও 9533 ০৩ 
হযরত আবু হুরায়রা কট থেকে 
বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, 
'আল্লাহ এমন কোনো নবী 
যিনি বকরি চরাননি । তখন সাহাবায়ে 
কিরাম বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, 
হ্যা, আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে 
মক্কাবাসীদের বকরি চরাতাম 1৮5 
মহানবী এ্-এর উপর্যুক্ত হাদিস থেকে 
নিয়োক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায় | যথা- 
১. ছোট শিশুদের কাজে নিয়োজিত 
করা যেতে পারে । 
২.তবে সেই কাজ শিশুদের 
শ্রমসাধ্যতার মধ্যে হতে হবে । 
৩.শিশুদের কর্মকালে তাদের ওপর 
কোনো ধরনের কঠোরতা অবলম্বন 
করা যাবেনা । 
৪.শিশুদের কর্মকালে তাদের 
পড়াশোনার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে 
হবে । 


মানুষ, পাগল ও শিশুদের দম ফাটা 
কোনো কঠিন কাজে নিয়োগ করা যাবে 


নিম্নের দুটো হাদিস থেকেও 00011 
1.91001 বিষয়ে বেশ গুরুত্পূর্ণ কিছু 


না। তাই এসব নীতি-আদর্শকে সামনে 


আইনি নির্দেশনা আমরা পেতে পারি । 


রেখে হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান 


হাদিস শরিফে এসেছে, 


___ লু) আত্তর্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী। নি ।ব।ন্ধ 
রড 9১2 25:46 ১ আল্লাহর রাসুল! আনাস একজন বলেন, “তোমাদের ছেলেদের মধ্য 


ভেরি 95 ০8 
এ || ০৯-4০ 345৮5 4০2 
১৪ এ $141352361 9 


০018৪ 22425: 5 রেজি 


-/৮- 
হযরত আনাস ইবনে মালিক রই 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর 
রাসুল জুই 'যখন মদিনায় তশরিফ 
আনেন, তখন তার কোনো খাদিম ছিল 
না। হযরত আবু তলহা কট আমার 
হাত ধরে আল্লাহর রাসুল প্র্-এর 
কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে 


বুদ্ধিমান ছেলে, সে আপনার খিদমত 


থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে 


করবে । এরপর প্রবাসে এবং আবাসে 
আমি তার খিদমত করেছি |” 


এ 016: ঠ ক৬৪৬১২৯ডি৪ 
১৮5১৬ ০০০) : ২৮৩৭ ০৮5 
০04০ 10১215৩৪ ১০245 (4৪ 
৩ ১:০০৪৮৩০ 


4 ৫৮531 4৮0৪০ 


হযরত আনাস ইবনে মালিক ই 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী 
আট হযরত আবু তলহা র্ন্ট-কে 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


(েষ্টথাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


133,4৯ 

1003. 01705), 7895 & 1.৬, 
1)0019709 ৫ 1.4. 10 1-107479 9০7018০৩ 
150 00993) 


1৬.13-4১5/5-৩3.8 

13./১ (77013) & 1.৯. 17 10151161110 
3.4. (7095) & ৬.৯. 10131410015 90000103 
1৬.5 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চষ্টগ্ৰাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দৌকান, কক্সবাজার ৷ 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 


মে'১৩ 


আমার খিদমত করতে পারে । এমনকি 
তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে 
পারি” হযরত আবু তলহা এট 
আমাকে তার সওয়ারির পেছনে বসিয়ে 
নিয়ে চললেন । আমি তখন প্রায় 
সাবালক | আমি আল্লাহর রাসুল জী 
এর খিদমত করতে লাগলাম 1” 


[হযরত আনাস ইবনে মালিক 

মহানবী গ্ঞ-এর খাদিম ছিলেন | তিনি 

অনাথ ছিলেন | এ-দু'হাদিস থেকে নিয় 

কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, 

১. ইসলাম শিশুশ্রম নয়, শিশুদের দ্বারা 
শুধু সেবাগ্রহণকে স্বীকার করে, 

২.এর উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন ও 
অনাথ শিশুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ 
করা, 

৩.এ-জন্য শিশুদেরকে এমন 
ব্যক্তিবর্গের সেবায় নিয়োজিত করা 
যেতে পারে যার খিদমতে থেকে সে 
শিক্ষা-শিষ্টাচার শিখতে পারে এবং 
যেতে পারে |] 

(মূল উরদু প্রবন্ধের সংক্ষিগুসার অনুর্দিত এবং 


1) দ্বারা পরিবান্ধিত লেখাসমূহ অনুবাদকের, 
লেখকের নয় 1) 


লেখক: প্রবন্ধকার, সংবাদকর্মি ও সংগঠক 
77111701174_5৫0/1(2)0/4/190. ০0771 


* আল-কুরআন, সুরা আাল-বাকারা (২):২৮৬ 

২. আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ১৪১, হাদিস: ৪৪০৩, হাদিস 
সহিহ 


« মালিক ইবনে আনাস, আাল-মবওয়ভা, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, 
বাংলাদেশ (চতুর্থ সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ 
58551 
হাদিস: ৪২ 

* আল-বুখারি, আস-সহিহ, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাং 
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. ৯ 
খ্রি), খ. ৪, পৃ. ১১২, হাদিস: ২১১৯ 
« আল-বুখারি, প্রাও্, খ. ৫, পৃ. ৯৭৯৮, 
হাদিস: ২৫৭৯ 

৬ আল-বুখারি, গাঁও, খ. ৫, পৃ. ১৬৫-১৬৬, 
হাদিস: ২৬৯৪ 
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মে দিবসের প্রেক্ষাপট ও 
ইসলামী ভাবধারা 


মুহাম্মদ সুফিয়ান আবদুল্াহ 


১৮০৬ সালের ১ মে। আমেরিকার 
শিকাগো শহরের রাজপথ । পূর্বঘোষিত 
কর্মসূচি অনুসারে জড়ো হতে থাকে 
হাজার হাজার মানুষ । রোগা চেহারা, 
কষ্টে জর্জরিত বেদনার্ত শরীর | দেখেই 


যায়। তাদের হামলায় পুলিশেরও 
খোয়া যায় ৭টি প্রাণ । অতঃপর চলতে 
থাকে তাদের দুর্বার আন্দোলন 
মারমৃখী হয়ে শ্রমিক সমাজ 
বেসামাল হয়ে উঠে পুরো দেশের 


বুঝা যায় এরা খেটে খাওয়া মানুষ । 


পরিস্থিতি । টালমটাল হয়ে পড়ে 


সবার মুখে তেজদীপ্ত আভা 
আজ বলিষ্ঠ শপথে বলিয়ান। 
অনেকেরই হাতে শোভা পাচ্ছে প্র 


সরকার ও মালিক শ্রেণীর মসনদ 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থনীতি | অবশেষে 
অসহায় বিপর্যস্ত সরকার মেনে নেয় 


কার্ড । তাতে লেখা আমাদের দাবি 


দিনমজুরের দাবী । শ্রমের উপযুক্ত মূল্য 


মানতে হবে, আমরা দৈনিক অনাধিক 
৮ ঘন্টা কাজ করব, আমাদেরকে ন্যায্য 
মূল্য দিতে হবে । আস্তে আস্তে পুরো 
এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয় 
অতঃপর তারা দাবি আদায়ের এক 
বিশাল মিছিল বের করে । উত্তপ্ত হয়ে 
উঠে রাজপথ । এদিকে মালিক শ্রেণীর 
প্ররোচনায় পুলিশ চা লেলিয়ে 
দেওয়া হয়। পুলিশকে নির্দেশ দেয় 
সরকার | মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ 
লুটিয়ে পড়ে অনেকেই । রক্তে রঞ্জিত 
হয়ে উঠে পুরো রাজপথ | হতাহত হয় 
অনেক শ্রমিক | ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় 
মিছিল । স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এলিট 
শ্রেণী । মনে করল আন্দোলন শেষ ।স্ত 
ব্দ হয়ে গেল শ্রমিকের কণ্ঠস্বর । কিন্তু 
ফল হলো উল্টো । ঘটনার খবর সমস্ত 
দেশে বারুদের মত ছড়িয়ে পড়ে । 
উত্তাল হয়ে পুরো দেশ। 
নতুনভাবে সংগঠিত হতে থাকে তারা । 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যোগদেয় 
আন্দোলনে । আবার জনসমাবেশ 
করার ঘোষণা দেয় শ্রমিক কর্তৃপক্ষ । 
এর দু'দিন পর ৪ঠা মে হে মার্কেটে 


নির্ধারণ করা হয়। দৈনিক কাজের 
সময় ১৮ ঘন্টা থেকে কমিয়ে অনাধিক 
৮ ঘন্টা করা হয় । 

পরবতীতে ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই 
প্যারিসে আন্তঃশ্রমিক সম্মেলনে ১লা 
মে কে আন্তঃশ্রমিক সংহতি দিবস 
ঘোষণা করা হয় । সেই থেকে ১লা মে 


হলো বিশ্বব্যাপী  শ্রমজীবীদের 
আন্দোলন সংগ্রামে অনুপ্রেরণার 
উৎসের একদিন । মালিক শ্রমিক 


সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, আর 
শ্রমিকদের উপর শোষণ, বঞ্চনার 
অবসান ঘটার স্বপ্ন দেখায় ওই দিনটি | 
মে দিবসের এ সফলতা এক বছরে 
আসেনি । বহু বছরে গড়ে উঠেছে এ 
আন্দোলন | শুরু হয়েছিল ১৮০৬ 
সালে, সফলতা লাভ করে দীর্ঘ ৮০ 
বছর পরে। বস্তুত এই আন্দোলন 
হলো, যুগ যুগ ধরে চলে আসা শোষণ, 


করে । বাংলাদেশেও বেশ কয়েক বছর 
ধরে পালিত হচ্ছে এ দিনটি | 


শ্রমজীবীদের বর্তমান অবস্থা 
আমাদের শ্রমিক ভাইরা, যাহারা 
আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্তদান করিয়া 
হুজুরদের অক্টালিকা লালে লাল করিয়া 
তুলিতেছেন, যাহাদের অস্তিমজ্জা ছাঁচে 
তাহারা আজ অবহেলিত, নিম্পেষিত, 
বুভুক্ষ | -কাজী নজরুল ইসলাম 

সত্যিই বলেছেন কবি নজরুল । যাদের 
ঘাম ঝরা মেহনতে আজকের এই 
সুউচ্চ দালান, যাদের রক্তের ভিতে 


জীবনকে করেছে সহজ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও 
আরামদায়ক | তাদেরকে আজ মানুষ 
হিসেবেই বিবেচিত করা হয় না। 
তাদের সাথে ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত 
অমানবিক | 

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 
আজ পর্যন্ত পুরোপুরি ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়নি তাদের দাবি ও অধিকার | 
অধিকাংশ শ্রমিকরাই ন্যায্য পাওনা 
থেকে বঞ্চিত । নামে মাত্র মুজুরি দিয়ে 


নিপীড়ন, বঞ্চনার স্বীকার শ্রমজীবী 


তাদের থেকে কাজ আদায় করা হয় 


মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ । 
হৃদয়ে জমাট বাধা ক্রোদের 
বহিঃপ্রকাশ । যা সামাল দিতে পারেনি 


সন্ধ্যার পরে প্রতিবাদ ও দাবির 


সরকার । 


সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক রাত 
৮টা। পুলিশ আবার গুলি চালায় । 
নিহত হয় ৬ শ্রমিক । শ্রমিকরাও খেপে 


মে'১৩ 


পরবতীতে বিশ্বের সকল দেশের 
শ্রমজীবী মানুষের জন্য প্রিয় হয়ে উঠে 
এই দিনটি । পালিত হয় খুব ঘটা 


ষোল আনা । পুরো ৮ ঘন্টা গাধার মত 
খেটেও পেট পুরে খেতে পায় না 
দু'মুঠো ভাত । তাও আবার কয়েকদিন 
অনুপস্থিত থাকলে বেতন, ভাতা, 
রেশন বন্ধের হুমকি আসে | এমনকি 
চাকুরি থেকে বহিষ্কৃত করা হয় । ফলে 
অনেক অনাকাক্কিত ঘটনার সম্মুখীন 
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হয় দেশ। মালিক শ্রমিক চলে 


“তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের 


পারে সমাজে নেতৃত্ব দিতে । জানিয়ে 


পাল্টাপাল্টি অবস্থান। অনেক 


যতটা হালকা কাজ দেবে তোমাদের 


গার্মেন্টস, কারখানা ভাগ্চুর হয় । চলে 
মিছিল, অবরোধ, ও ধর্মঘট | 

ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় পুলিশ 
বাহিনীর সাথে । হতাহত হয় 
অনেকেই । শিকার হয় গুগ্তহত্যার । 
এভাবে চলে বহুদিন। ফলে 
বাংলাদেশের মতো 

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়ে । অনেক বৈদেশিক মুদ্রা 
থেকে বঞ্চিত হয় দেশ । ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
উন্নতির ধারা । লোকসান হয় কোটি 
কোটি টাকার | যা কখনই কাম্য নয় । 


অবহেলিত ও অত্যন্ত উপেক্ষিত । 
তাদেরকে মনে করা হতো 

একটি জাত । গোলাম বানিয়ে রাখা 
হতো তাদের । পরাধীনতার যুগকাষ্টে 
বন্ধি ছিল তারা । পুরো জীবনই পশুর 
মত খাটতে হতো তাদের | অত্যচার 
নিপীড়ন চলত তাদের ওপর | ইসলাম 


এসে প্রতিষ্ঠিত করে র 
ন্যায্য অধিকার । মুক্তি দেয় তাদেরকে 
পশুত্ব ও দাসত্ব থেকে । ইসলাম 


মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীদের মধ্যে যে 
সুসম্পর্কের নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল 
তার সিকিভাগও প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারেনি বর্তমান নামধারী মানবাধিকার 


কমিশন, জাতিসংঘ, আএলও 
ইত্যাদি । 
ইসলাম ঘোষণা করল মালিক শ্রমিকের 


মধ্যে এক চমৎকার গ্রহণযোগ্য 
সমাধান । আল্লাহ তাআলা কুরআন 
মাজীদে ঘোষণা করেছেন, 

80255146285 
“কারো ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু 
চাপিয়ে দেওয়া যাবে না ।” 


আর শ্রমিকদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা 
না চাপানো হয়, তার সাধ্যের বাইরে 
যেন কোন কাজ করতে দেওয়া না হয় 
সে ব্যাপারে ইসলাম নিষেধ করার 
সাথে সাথে উৎসাহিত করে বলে, 
রাসূল ্জ-এর বাণী: 


মে'১৩ 


আমলনামায় ততটা পুণ্য লেখা 
হবে ॥ 
শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার অবশ্যই 
আদায় করতে হবে । এ ব্যাপারে 
ইসলাম কঠোর ভাষায় আদেশ দিয়ে 
বলেন, মহানবী শ্জ-এর বাণী: 
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দিয়েছেন ইসলামের মালিক শ্রমিক 
সবাই সমান | 
অপরদিকে শ্রমিকদেরকে তার কাজ 
ঠিকমত সম্পাদন, কর্মে অবহেলা ও 
ফাঁকিবাজি না করার জন্য ইসলাম ধ্যর্থ 
কণ্ঠে ঘোষণা করল মহান আল্লাহর 
বাণী: 
“সব্বোত্তম শ্রমিক সবল আমানতদার 
শ্রমিক 
মজুররা যদি তাদের কাজ ভালোভাবে 


৫4১০ 
“মজুরদেরকে তাদের ঘাম শুকাবার 
দি রর 


5৯5৪ 95: 2964, 
(66425 ৭১০৪০ 


রটে 
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4:94 25 85558 
“আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
কিয়ামতের দিন আমি তিন ধরণের 


মানুষের সাথে ঝগড়া করব: ... তার 
মধ্যে এক ব্যক্তি হলো শ্রমিক থেকে যে 


আদায় না করে তাহলে সেই মুজুরি 
হালাল হবে না বরং তা তাদের জন্য 
হারামই গণ্য হবে । 

অতএব বর্তমানে ংলাদেশে 
ইসলামের শ্রমনীতি অনুসরণ করতে 


হবে। মালিক শ্রমিকদের মধ্যে 
সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। 


শ্রমিকদের সাথে সদ্যবহার, তাদের 
ন্যায্য পাওনা সময়মত আদায় করতে 
হবে । অপরদিকে শ্রমিকেরও খেয়াল 
রাখতে হবে, যাতে মালিকের কাজে 
যেন অসম্পূর্ণ না থাকে । মাল- 
সম্পদের কোন ক্ষতি না হয় মত তার 


পুরোপুরি কাজ আদায় করে, কিন্তু সে 
অনুপাতে মুজুরি আদায় করে না 1” 


মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক তাদের 


দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে 
হবে। 


মধ্যকার আচার-ব্যাবহার, কথা-বার্তা 


অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হওয়া । 


কেমন হবে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ 
নু তা নিজেই দেখিয়ে দিয়েছেন । 
নবী আজ্-এর গোলাম হযরত যায়দ 
ইবনু হারিস ঞ্ক্-এর একটি ভাষ্যতে 
তা স্পষ্ট হয়ে উঠে । তিন বলেন, 

“আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী ঞ্্-এর 
খিদমতে ছিলাম | এই সময় তার 
কোন কথায় বা কাজে আমি কখনও 
কষ্ট পাইনি । তিনি এমন কোন কাজ 
আমার ওপর চাপিয়ে দিতেন না যা 
আমি পারব না ॥ 


পরবতীতে নবী ঝর তাকে আযাদ 


করেছেন । নবীর সুমিষ্ট ব্যবহারের 
দরুণ তাকে লোকেরা নবীজীর 
পালকপুত্র বলে জানত | 


পরবতীতে যায়দ ইবনু হারিস ঞক্-কে 
যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করে দেখিয়ে 
দিয়েছেন শ্রমিকরাও মানুষ । তারাও 


ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত যে অধিকার তাদের 
রয়েছে তা আদায়ের জন্য সরকারকে 
বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে । তাহলে 
হয়ত মালিক শ্রমিক বিরোধ ঘুচে 
যাবে । হানাহানি, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ 
বন্ধ হয়ে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের 


দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করবে । 


* আল-কুরআন, সরা অাল-বাকারা (২):২৮৬ 

২. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮১৭, হাদীস: 
২৪৪৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
রী থেকে বর্ণিত 

ত আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৩, পৃ ৯০, হাদীস: ২২৭০, 
হযরত আবু হুরায়রা কু থেকে বর্ণিত 
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জন্মনিয়ন্ত্রণ: শরীয়ত 
ও বিজ্ঞানের আলোকে 


আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নীন 


পূর্ব প্রকাশিতের পর | 


একজন মুমিন এসব আয়াতের ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত সে মুমিন 
হতে পারে না। আর এসব আয়াতে 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 

প্রথম আয়াত: আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর 
বুকে বিচরণশীল প্রত্যেক মাখলুকের 
জীবিকা নিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন। সে তার স্থায়ী ঠিকানায় 
বসবাস করুক বা অস্থায়ী ঠিকানায়, 
তার কাছে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে তার 
রিযিক অবশ্যই পৌছাবেন । সন্তান গর্ভ 
ধারনের পর মায়ের পেটে, ভূমিষ্ট 
হওয়ার পর মায়ের স্থনে এবং 
ক্রমান্বয়ে লিবারের পরিপক্ষতার সাথে 
তার পানাহারে পরিবর্তন আনা এবং 
উপযুক্ত খাবার তার কাছে পৌছানো, 
এটা একমাত্র আল্লাহ পাকের নিজামে 
তিনি সমস্ত 


কোথায় থাকবে এবং কোন সময় কি 
পানাহার করবে? 

তবে এ ব্যাপারে মানব ব্যবস্থাপনার 
কাজ শুধু এতটুকু যে, সে ইখতেয়ারি 
উপকরণসমূহ যথাযথভাবে গ্রহণ করে 
জমিনের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 


মে'১৩ 


উৎপাদিত শষ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে 


দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে, 


রক্ষা করার চেষ্টা করবে । উৎপাদিত 
পণ্যকে ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে বন্টন 


রিযক সরবরাহের দায়িত্ব মহান 
প্রতিপালকের এবং তোমাদের কেউ 


করবে । আবাদ জমিনসমূহ বন্টনের 
ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করবে এবং 
অনাবাদি জমিনগুলো আবাদ করার 
চেষ্টা করবে । যদি মানব জাতি তার 
ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সমূহ যথাযথভাবে 
পালন করে, তাহলে বিশ্বে কখনও 
আর্থিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে না। 
কিন্ত মানব জাতি আজ তার করার 
কাজ ছেড়ে দিয়ে অথবা উদাসীনতা 
গ্রহণ পূর্বক তাকে ধ্বংস করে মহান 
প্রতিপালকের নিজামে রুবুবিয়তে 
অনুপ্রবেশ করার চিন্তায় বিবোর হয়ে 
পড়েছে, যা বিবেক-বুদ্ধি ও বাস্তবতার 
আলোকে অমঙ্গল হওয়া দিবালোকের 
ন্যায় স্পষ্ট । 

সুতরাং মানব সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হোক 
না কেন? এটা কখনও সম্ভব নয় যে, 
আল্লাহ পাক তাকে সৃষ্টি করে অন্যের 
কাধে তার জীবিকার ব্যবস্থাপনা ছেড়ে 
দিবেন অথবা জনসংখ্যা এ পরিমাণ 
বৃদ্ধি লাভ করবে যে, পৃথিবীর সীমিত 
মাটি ও বস্ত সামগ্রী তাদের জন্য 
অসংকুলান হয়ে পড়বে এবং মহান 
প্রতিপালক তা থেকে বেখবর হয়ে 
থাকবেন, এটা কখনও সম্ভব নয় । 


কারও ওপর নির্ভরশীল নয় । আবাদি 
বৃদ্ধির কারণে দারিদ্রতা আসার ধারণা 
সম্পূর্ণ ভুল । বরং আবাদি বৃদ্ধি পেলে 
আল্লাহ তায়ালা সে পরিমাণ রিযিকও 
বৃদ্ধি দান করেন । সুতরাং দারিদ্রতার 
ভয়ে মানব হত্যা করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা 
যেভাবে নিষিদ্ধ তেমনিভাবে দারিদ্রতার 
ভয়ে শুক্রানু ও ডিম্বানু সর্বনাশ করে 
জন্নিয়ন্ত্রণ করাও শরীয়া দৃষ্টিতে 
নাজায়েয ও নিষিদ্ধ । 

পৃথিবীর ইতিহাসরে পাতায় দেখা যায়, 
এক সময় মানুষের জনসংখ্যা ছিল 
সীমিত এবং সীমিত একটি এলাকায় 
তারা বসবাস করত, তখন তাদের 
পানাহার দ্রব্য ছিল স্বল্প এবং 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সাদাসিদা 
কিন্তু ক্রমান্বয়ে মানুষের আবাদি ও 
চাহিদা বৃদ্ধি পেলে আল্লাহ তাআলা 
মানুষের রিযিক, বাসস্থান ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি দান 
করেন । বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা যে 
আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে আকারে 
খাদ্য-শষ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও 
উন্নতি হয়েছে । যার কোন তুলনা 
অতীত বিশ্বে পাওয়া কঠিন ও দুক্ধর 
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সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ না করলে মানুষ 
থাকবে কোথায় এবং খাবে কোথেকে 


জোগাড় একজন নারী বা পুরুষ 
হিসেবে দুনিয়াতে আগমন করে । 


এসব কথা শুধু শরীয়ত নয় যৌক্তিতার 
মান্দন্ডেও সঠিক নয় | 
তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে 


বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. হারুন ইয়াহইয়া 


বৃদ্ধি পাওয়া এবং প্রয়োজনীয় বস্তু 
সামগ্রী সংকুলান না হওয়ার আশঙ্কা 
বাস্তবতা পরিপন্থী । যে খোদা সৃষ্টি 


বলেন, “যৌনসংগমের সময় একজন 


করেন, তিনিই সকলের প্রয়োজন 


স্বামী একত্রে ২৫০ মিলিয়ন শুক্রানু 


আমার কাছে প্রত্যেক বস্তর ভান্ডার 


বের করে, যা স্ত্রীর শরীরে পাচ 


রয়েছে । আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা 


মিনিটের কঠিন ভ্রমণ শেষ করে স্ত্রীর 


অবতারণ করি । সুতরাং পৃথিবীর 


ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছে। তবে ২৫০ 


ইতিহাসে কখনো সেই দিন আসবে না, 


মিলিয়ন শুক্রানু থেকে শুধু এক হাজার 


থেকে ২৫০ মিলিয়ন বা পচিশ কোটি 
পর্যন্ত শুক্রানু একজন মহিলার শরীরে 
অনুপ্রবেশ করে এবং মহিলার শরীর 


শুক্রানু স্ত্রীর ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছতে 
সফল হয় । আবার এই এক হাজার 
শুক্রানু থেকেও মাত্র একটি শুক্রানুকে 
ডিম্বানুর ভীতর প্রবেশের অনুমতি দেয়া 
হয় এবং বাকি সবগুলো সেখানেই 
নিঃশেষ হয়ে যায় |” 


থেকে অসংখ্য ডিম্বানো সেগুলোকে 
স্বাগত জানানোর জন্য আগ্রহের সাথে 
অপেক্ষা করতে থাকে | এসব শুক্রানু 


সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্মুবিস্তার 
একটি কুদরতি কাজ, যাতে মানব 
অনুপ্রবেশ মোটেই সমীচীন হতে পারে 


ও ডিম্বানুর প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন মানবীয় 
যোগ্যতা ও বৈশিষ্টতায় সমৃদ্ধ এবং 
সবগুলোই মানব আকারে দুনিয়াতে 


না। কুদরতি নিয়ন্ত্রণ সবেত্তিম নিয়ন্ত্রণ, 
যাতে তিনি পৃথিবীর বস্তু সামঘ্ীর সাথে 
সামঞ্জস্যতা রেখেই জন্নিয়ন্ত্রণ করেন 


আগমনের যোগ্যতা বহন করে । যদি 
একবার নির্গমিত শুক্রান্‌ ও ডিম্বানুসমূহ 
মানব আকারে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, 


ও বৃদ্ধি করেন । এ কারণে উল্লেখযোগ্য 
কোন ওজর আপত্তি ছাড়া অস্থায়ী 
জন্মনিয়ন্ত্রণ করাও শরীয়া দৃষ্টিতে 


তাহলে বাংলাদেশের মত গোটা একটি 
রাজ্য ভরাট হয়ে যাবে । অতএব গোটা 
জীবনে অসংখ্যবার মিলনের মাধ্যমে 


পছন্দনীয় নয় । তদুপরি যারা অন্ন ও 
বাসস্থানের অসংকুলানের আশঙ্কা 
দেখিয়ে ব্যাপক আকারে সরকারিভাবে 


যেসব সুক্রানু ও ডিম্বানু নির্গমিত হয়, 


জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সমর্থন জানায়, 


যদি সেগুলোকে মানবাকারে দুনিয়াতে 


তাদের এই মত শরীয়া দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 


হয়, তাহলে তো গোটা 


নাজায়েয এবং আল্লাহ পাকের নিজামে 


পৃথিবীর মাটি ও বস্তু সামী একজন 


রুবুবিয়তে অনুপ্রবেশ ছাড়া বৈ কিছু 


নারী পুরুষের বংশবিস্তার ও প্রয়োজন 
পুরনের জন্যও যথেষ্ট হবে না । আরও 
শত শত কোটি মানুষগুলো যাবে 
কোথায়? কোথায় তারা বংশবিস্তার 


নয় । বাস্তবতার আলোকেও তাদের 
এই কল্পণা ঠিক নয় । 

বিশিষ্ট প্রফেসর ইলিয়াস বারনি লিখেন 
যে, অবস্থা ও প্রেক্ষাপট দ্বারা যা 


করবে? কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা 


প্রতীয়মান হয়, সে অনুযায়ী অধিকাংশ 


এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বজ্ঞ, কোন 
কিছুই তার কাছে লুকায়িত নেই । তাই 


ভাবনা হল জনসংখ্যা কখনো এ 
পর্যায়ে পৌঁছবে না, যাতে প্রয়োজন 


তিনি এক হাজার শুক্রানুকে মহিলার 


পুরণ কষ্টকর হয়ে দীড়ায় । কেননা 


ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছানোর সুযোগ প্রদ 


ভা) 2] 


জন্মবিস্তার ও আবাদি বৃদ্ধির পথে কিছু 


করেন এবং তনুধ্য থেকেও শুধু একটি 


বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধক রয়েছে, যার 


শুক্রানুকে মহিলার ডিম্বান্ুর ভিত 
অনুপ্রবেশ করে তাকে একজন পুং 
মানবের আকৃতি দান করেন, যাকে 
জোগাড় বলা হয়। পরবতাতে এ 


০ এ 
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কারণে আবাদি মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি 
পেতে পারে না। সেই কারণসমূহ 
উল্লেখ করে তিনি লিখেন যে- এতে 
স্পষ্ট হল যে, আবাদি সীমা অতিরিক্ত 


পুরণের জামিন 1” 

এখানে আরেকটি ভুল নিরসন হওয়া 
উচিত মনে করছি। তা হল: এই 
অসংখ্য শুক্রানু ও ডিম্বানু থেকে যাকে 
আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে আগমনের 
জন্য নিবচিন করেন, সে দুনিয়াবাসীর 
জন্য একজন শান্তির দূত, মহান নেতা, 
মুক্তিদাতা ও বিপ্রবী সৈনিকও হতে 
পারে আবার একজন দুর্বল, বেকুব ও 
সাধারণ লোকও । কিন্তু নিশ্চিত তার 
অবস্থা বর্ণনা করা আল্লাহ তাআলা 
ব্যতীত কারও পক্ষে সম্ভব নয়। 
পৃথিবীর বুখে এখনও এমন কোন 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিস্কার হয়নি যাতে 
তার প্রকৃত অবস্থা ধরা পড়ে এবং 
মানব পক্ষে এটা সম্ভবও মনে হয় না 
সুতরাং দুনিয়াতে আসার পূর্বে তাকে 
সন্ত্রাস, পাপাচার ও ডাকাত ইত্যাদি 
মনে করার কোন সুযোগ নেই 
কল্পণাপ্রসূ দলিলের ভিত্তিতে দুনিয়াতে 
আগমনের পথে তাকে বাঁধা দেয়া বা 
শুক্রানু ও ডিম্বানুকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস 
করা শুধু শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয 
নয়, বরং যৌক্তিকতার আলোকেও তা 
অত্যন্ত নিন্দনীয় । 
হাদীসের আলোকে আল্লাহ তাআলা 
প্রত্যেক ভ্রুণের মধ্যে হক ও সত্য 
গ্রহণের ক্ষমতা আমানত রাখা হয়েছে 
কিন্তু তার মাতা পিতা, পরিবেশ ও 
সমাজ তাকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত 
করে । সুতরং মাতা পিতা, সমাজ ও 
সরকার নিজেদের অর্পিত দায়িত্ৃ 
আদায় না করে, সমস্ত 

শুক্রানু ও ডিম্বান্র ওপর চাপিয়ে 
সূচনালগ্নেই তাকে উৎখাত করে দেয়া 
কোন যুক্তিতে বৈধ হতে পারে না 
বরং এর মাধ্যমে গোটা জাতি একজন 
মহান নেতা ও মুক্তিদাতা থেকেও 
বঞ্চিত হতে পারে বলে যথেষ্ট সম্ভাবনা 
থাকতে পারে । হযরত আবু হুরায়রা 


[॥ আততার্তহীদ ২৫ 
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রা গ্রহণ করে। কিন্তু তার মাতা 
পিতা তাকে ইহুদি কিংবা খিস্টান 
কিংবা অগ্নিপুজায় রূপান্তরিত 
করেন |” 


যেসকল লোক জন্মবিস্তার ও আবাদি 
বৃদ্ধির কথা বেশী বলে থাকে, তারা 
প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিকভাবে আবাদি 
হ্রাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। অথচ 
জন্মবিস্তারের চেয়ে মৃত্যুর হার কোন 
পযাঁয়ে কম নয় । মুসলমানদের মধ্যে 
জন্মবিস্তার ও আবাদি বৃদ্ধির একমাত্র 
পন্থা হচ্ছে বৈধ শাদি। পক্ষান্তরে 
আবাদি হাসের পন্থা অনেকগুলো 
বিদ্যমান | যেমন- ভিত্তশালীদের মধ্যে 
আরাম আয়েশের কারণে জন্মের হার 
স্বল্প হওয়া, বর্তমান শিক্ষিত সমাজে 
একাধিক সন্তান জন্মানোর প্রতি 
অনিহা, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 
মহিলাদের রাজনীতি ও শাসন 
ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের কারণে 
সন্তান জন্মানো থেকে বিরত থাকা, 
বদঅভ্যাসের কারণে পুরুষতৃ হাস 
পাওয়া বা নিশেষ হয়ে যাওয়া, বর্তমান 

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্বের মাধ্যমে মানুষের 
মৃত্যুর হার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি, সন্ত্রাসি 
ও অপহরণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে 
মানুষের সংখ্যা হাস পাওয়া, আধুনিক 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় মোটরযানের 
এক্সিডেন্ট, তেমনিভাবে ঝড়-তুফান, 


ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস ও ক্যাসার ও 
অন্যান্য জটিল-কঠিন রোগের মাধ্যমে 
মানুষের মৃত্যুতে জনসংখ্যাহাস পাওয়া 


আবাদির সংখ্যা অতি মাত্রায় হ্রাস 
পেলে তখন জাতীয় জন্মবিস্তার 
আন্দোলন শুরু হয়। সরকারীভাবে 


ইত্যাদি | সুতরাং মানুষের পরিসংখ্যান 
টি বৃদ্ধির দাবি অযৌক্তিক ও 
ব্যর্থ । 

সাধারণত এটাই প্রচার করা হয় যে, 
পশ্চিমা বিশ্ব জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণে 
উন্নতি সাধন করেছে। একথা ভুল 
এবং এর সততা প্রতীয়মান করা 
অত্যন্ত দুষ্কর । বরং শিল্প বিপ্রবের পর 
জীবন যাত্রার মান অতি মাত্রায় বৃদ্ধি 
পেলে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার 
জন্য প্রত্যেকে নিজের ইনকাম নিজের 
সত্ত্বার উপর ব্যয় করার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করে এবং অন্যের ব্যয় বহন থেকে 
এক ধরনের মুখ ফিরে নেয় ও অনিহা 
প্রকাশ করে। এই পরিস্থিতি 
মহিলাদেরকে প্রাকৃতিক কর্ম বন্টন 
পদ্ধতির বিরোদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য 
করে এবং শেষ পর্যন্ত তারাও আয়- 
ইনকামের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে 
পড়ে । ফলে তাদের মধ্যে সন্তান 
জন্মানো ও সন্তানের লালন-পালনের 
প্রতি অনিহা সৃষ্টি হয় এবং তারা 
জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ বেচে নেয়। কিন্তু 
এর দ্বারা পশ্চিমা বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
এবং এক সময় তারা একাধিক সন্তান 
জন্মানোর উপর মহিলাদেরকে উৎসাহ 
প্রদান করতে পুরস্কার ঘোষণা করতে 
বাধ্য হয়েছে । 

যেমন-_ ১৯৪১ খিস্টাব্দে ফ্রান্সে 
মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণে 


আল্লামা হারুন বাবুনগরী এঞ্রক্ষ্-এর সুযোগ্য খলীফা এবং জামিয়া 


1 জান্মাতের পথে প্রফেসর মাহফুজুর রহমান 


ইসলামিয়া পটিয়ার ইংরেজি প্রভাষক প্রফেসর মাহফুজুর রহমান (৬৮) ১! 


। এপ্রিল সোমবার সকাল ১১টায় ঢাকা 


হাসপাতালে ! 


। বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তিকাল করেন । পরদিন সকাল ১০টায় নিজ! 
বাড়িতে তার জানাজা সম্পন্ন হয় ৷ জানাজার নামাজের ইমামতি করেন ! 


! আল্লামা মুহিববুল্লাহ বাবুনগরী । প্রফেসর মাহফুজুর রহমান দীর্ঘ ১৫ বছর! ২ 
! জামিয়া পটিয়ায় ইংরেজি প্রভাষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন । মৃত্যুকালে ! 


৷ তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ১ মেয়ে ও দেশ-বিদেশে অসংখ্য ছাত্র রেখে যান । ॥ 


জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়। অধিক সন্তান জন্মানোর 
উপর বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও 
পুরস্কার ঘোষণা করা হয় । একইভাবে 
জার্মানি ও ইটালিতেও অধিক সন্তান 
জন্মানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে জন 
সংখ্যা বৃদ্ধির পথ প্রসস্ত করতে বাধ্য 
হয়েছে। এই ধারা এখনও চালু 
রয়েছে। 

পক্ষান্তরে ইসলাম অর্থ ব্যবস্থার উপর 
সুদ, জুয়া, লটারী ও গুদামজাত করণ 
নিষিদ্ধ করেছে এবং ব্যক্তিগত 
সম্পদের উপর যাকাত, উশর, টেক্স 
এবং মীরাছের বিধান জারি করে জীবন 
যাত্রার মান অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার 
পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে। 
অপরদিকে মহিলাদেরকে মীরাছের 
অংশীদার, স্বামীর উপর ত্ত্্রীর 
খোরপোষ অত্যাবশ্যক করে তাকে ঘর 
থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন মিটিয়ে 
দিয়েছে । কোন প্রয়োজনে বের হওয়ার 
দরকার হলে পদরি বিধান নাধিল করে 
নারী পুরুষের অবাধ মিলামেশার পথ 
রুদ্ধ করে আল্লাহ প্রদত্ত কর্ম অর্থাৎ 
সন্তান জন্মানো ও সন্তানের লালন- 
পালনের পথ থেকে যাবতীয় 
প্রতিবন্ধকগ্ডলো চিরতরে নিঃশেষ করে 
দিয়েছে । সুতরাং ইসলামে মহিলাদের 
জন্নিয়ন্ত্রণের চিন্তায় পড়ার কোন 
প্রয়োজন নেই । ইসলাম তাকে তার 
নি নিন প্রাপ্য অধিকার 


57 সা আপনার যাবতীয় 
প্রশ্নের উত্তর চাইতে ইচ্ছে করলে 
শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী 
ওসমানী লিখিত যবৃতে বিলাদত গ্রন্থটি 
দৃষ্টিপাতযোগ্য | 


2ম 


১ ড. হারুন ইয়াহইয়া, আলাহ কি নিশানিয়া, 
পৃ. ১০০ 
259052 যবতে বিলাদত, 


পৃ৪ 
প্র লরি আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ৯৫, হাদীস: ১৩৫৯ 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থ্িরিতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-পরমাণ ঘ্ারা খণন, সাধারণ মুসলমানদের বতর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে “মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশ্দ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ ॥] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাজ নামায; 


রাকাআতসমূহ 


জুমু'আর নামায 
জুমুআর নামায সর্বমোট বার 
রাকাআত । চার রাকাআত সুন্নাত, দুই 
সুমাত । 

জুমু'আর অতিরিক্ত আমল 

জুমু'আর গোসল, শুরু সময়ে মসজিদে 
যাত্রা, হেটে যাওয়া ও সাওয়ার না 
হওয়া, ইমামের নিকটবর্তী বসা, 
যত্রসহকারে খুতবা শোনা এবং অযথা 
কোনো কথা না বলা । হযরত আওস 
ইবনে আওস আস-সাকাফী ঞ্্ট হতে 
করেছেন 


ঃ 5 
7-$৪৮ক/০৩৬০ 
5০4579৮5০3০ 


মে'১৩ 


8456867058৩ 
135৩০ ৪54০ 
“যে জুমুআর দিন ভালভাবে গোসল 
করে, জুমু'আর শুরু সময়ে মসজিদে 
পায়ে হেটে ও সওয়ার না হয়ে গমন 
করে এবং ইমামের নিকটবর্তী হয়ে 


২০০৫ ০৬) ৬৪ 70 0989 ০৩০ 
056 ৩৫৩ 25১০0 825 
১০৪ ৬) 5 ৩ ৩০ 22 

.02% 20 
“যে জুমু'আর দিন গোসল করে, স্বীয় 


দীড়ায়, মনোযোগ সহকারে খুতবা 
শুনে এবং কোন অযথা কথা না বলে, 


স্ত্রীর খোশবু ব্যবহার করে (যদি স্ত্রীর 
কাছে থাকে), উত্তম কাপড় পরিধান 


তাহলে সে প্রতিটি কদমে একবছর 
রোযা রাখার ও রাত জাগরণের 
সওয়াব পাবে 1২ 


হযরত আমর ইবনুল আস ঞ্্ট থেকে 
করেছেন যে, 

৩2 ০০9 ক তে এসি ৬৫ 
১১ ০৪৩ প্ 6৫ ৬! আঠি। ৩৯৪ 


করে, মসজিদে মানুষের কাধ অতিক্রম 
করে সামনে বসে না (অর্থাৎ ইমামের 
নিকটবর্তী হয়ে যেখানে জায়গা পায় 
সেখানে বসে) এবং খুতবার সময় 
কোনো কথা না বলে, তাহলে এই 
নামায মুসল্লির জন্য পূর্ববর্তা জুমুআ 
থেকে এই জুমুআ পর্যন্ত অথবা এই 
জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআর জন্য 
গুনার কাফফারা হয়ে যাবে । আর যে 
খুতবার সময় সময় কথা বলে মানুষের 
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কাধ অতিক্রম করে, সে শুধু যুহরের 
নামাযের সওয়াব পাবে 1” 


জুমু'আর আগের সুন্নাত 

জুমু'আর আগে চার রাকাআত সুন্নাতে 
মুয়াক্কাদা ৷ হয়ত ঘর থেকে এই সুন্নাত 
পড়ে আসবে অথবা মসজিদে ইমাম 
সাহেবের খুতবা শুরুর আগ পর্যন্ত এই 
সুনাত আদায় করে নেবে । তবে খুতবা 


হলে যে পরিমাণ সম্ভব নামায পড়ে 


এটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন, 


আর যদি ইমাম সাহেব খুতবার জন্য 
বের হয়ে যায়, তাহলে খুতবা ও নামায 
সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকে, 


কিন্ত তা সত্তেও সাহাবায়ে কেরাম 
ঘা্-এর আমল দ্বারা এর সমর্থন 
পাতি যায়। ইমাম তিরমিযী এ 


তাহলে যে সপ্তাহে এই গ্তনাহ সম্পাদন 
করেছে, তাতে তা ক্ষমা না হয়ে 
তা 


শুরুর পর এই সুন্নাত আদায় করা 
যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা রর 
করেছেন, ডঃ 

৬৫০ ৫] এ 7 449 ১০ 
2.4 525118০ পু পর্দ ৪258 ০৮৫ 
০৪ পি পন রি খে 9৬ 


পি ০ পনি ৬৪৬ 


য় 06 ও ৪40 এ 
'যে গোসল করে জুমুআর নামাঁষে 
উপস্থিত হয় অতপর যে পরিমাণ 
তওফীক হয় নামায আদায় করে 


ইমামের খুতবা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত চুপ 
থাকে, এরপর ইমামের সাথে নামায 


রবত জুমুআ এবং 
তিনদিন মিলিয়ে মোট দশদিনের গুনাহ 
ক্ষমা করা হবে ।* 


হযরত নুবাইশা এক্ট হতে বর্ণিত, নবী 
করীম ক্র্ী ইরশাদ করেছেন, 


224. প 5221121০155 187 
এ চল] ০-9ঠ79 191) 
রা রা 
এ ও এ 1 10217 
4045০5509846618 
৮১৪ নিট এ 


452 ও 20৮54 (7 ১ ১৫৩ 2৪ রে 
1372528 825৩ 

14451 242 
মুসলমান যখন জুমুআর দিন গোসল 
করে মসজিদের দিকে রাওনা হয়, 
কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে, 
ইমাম সাহেব খুতবার জন্য বের না 


মে'১৩ 


হযরত সালমান আল-ফারিসী রঃ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রই 
থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, 
রর 


রা 22) ]| 93 তি ০৫ ঠা) 


০৩ ৬ পা৩ ৮৫ 
.(425455? 


থেকে বর্ণিত, নবী করীম জু ইরশাদ 


করেন, 

৮649 ৫ ভিডি 52০2১) 
১১১৬৬৯৫৩৩4৮ ৮৫65০ 5 
9৪৮৪ 52৮৬০ 
০৫৩ ৪৫৭ এলে ৩৩ 6 
2/8314৮31ঞ৬ 
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87281222155 


“যে কোনো পুরুষ জুমুআর দিন 
গোসল করবে, খুব ভালোভাবে 
পবিত্রতা অর্জন করবে এবং নিজের 
কিংবা স্ত্রীর কাছ থেকে সুগন্ধি লাগিয়ে 
অতপর জুমুআর জন্য বের হবে, তবে 
মানুষের গদানের ওপর দিয়ে অতিক্রম 
করবে না । তারপর তাওফিক অনুযায়ী 
নামায পড়বে অতঃপর ইমাম যখন 
খুতবা দেবে তখন নিশ্ুপ থাকবে, 
তাহলে তার এক জুমআ হতে অন্য 
জুমুআ্‌ পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা 
হবে ।”* 

এই সকল হাদিস দ্বারা জুমু'আর আগে 
নফল নামায প্রতীয়মান হয়, কিন্তু 
এতে নির্দিষ্ট কোন রাকাআতের কথা 
বলা হয়নি । তবে হযরত আবদুল্লাহ 


ইবনে আব্বাস /ান্ল৯-এর রিওয়ায়তে 

চার রাকাআত ষ্টভাবে বর্ণিত 
হয়েছে। 

ঞ 2. ০ এ 74485: 

34584404৮03 

(02 545 

“নবী করীম আজ জুমুআর আগে 


একসাথে চার রাকাআত নামায 
আদায় করতেন 1" 

এই হাদিস যদিও বর্ণনাকারীর দিক 
থেকে দুর্বল, হাদিস বিশারদগণ 


“তিনি জুমুআর আগে চার রাকাআত 
আদায় করতেন এবং জুমুআর পরে 
চার রাকাআত আদায় করতেন 1” 


এই হাদিস যদিও এখানে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঞ্ষ-এর 
কিন্ত ইমাম তাবারানী একই হযরত 
আলী ক্ষ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ এরক্ট থেকে “মারফু* হিসেবে 
রিওয়ায়ত করেছেন যে, নবী করীম 
ষ্ী জুমুআর আগে এবং পরে চার চার 
রাকাআত নামায আদায় করতেন ।৯ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (জী 
ও হযরত সফিয়া বিনতে হুয়াই রঞ্ট 
থেকেও জুমুআর আগে চার রাকাআত 
সুনাত প্রমাণিত রয়েছে ।* 

ইমাম ইবরাহীম আন-নাখায়ী এ 
বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাই 
জুমুআর আগে চার রাকাআত নাম 
(সুন্নাত) পড়তেন 1”, 

সুতরাং জুমু'আর পূর্ববর্তী চার 
রাকাআত সুনাত এসব দলিল দ্বারা 
ভাবে প্রতীয়মান হয়। এ 
সুনাতকে মনগড়া বা ভিত্তিহীন বলে 
দাবী করার কোন সুযোগ নেই 
জুমুআর পরবর্তী চার রাকাআত ও দুই 


122 21 [ (৫41 রে 1) 
8161 
“তোমাদের মধ্যে যে জুমুআ পড়ে সে 


যেন জুমুআর পর চার রাকাআত নামায 
পড়ে 1৯২ 


[| আত্তান্তহীদ ২৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 

হতে বর্ণিত, 

এ শা 0 (9 ৪৫ হী 
1475 

“তিনি জুমুআর আগে চার রাকাআত 

আদায় করতেন এবং জুমুআর পরে 

চার রাকাআত আদায় করতেন 1১৩ 


হযরত সালিম তার পিতা থেকে 
রিওয়ায়ত করেছেন যে, রি 
০4৫০0444৭9৬ 21৫ 
(0249 
'নবী করীম এ: জুমু'আর পর দুই 
রাকাআত নামায আদায় করতেন । 
হযরত আলী লা থেকে বর্ণিত, . _ 
6:০৬ রণ 21125 2) 
৫ 


“তিনি জুমুআর পর দুই রাকাআত 
অতপর চার রাকাআত পড়ার আদেশ 
দিতেন । 

হযরত আতা লি বর্ণনা করেছেন যে, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
কও জুমুআর পর দুই রাকাআত 
অতপর চার রাকাআত আদায় 
করতেন ।১৫ 
ইমাম আবু হানিফা প্লে ও ইমাম 
মুহাম্মদ ঞ্ক্ছি-এর মতে জুমুআর পর 
সুন্নাত চার রাকাআত, কিন্তু ইমাম আবু 
ইউসুফ এজি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (য়া ও হযরত আলী ৪্-এর 
আমল থেকে ছয় রাকাআত প্রতীয়মান 
করেছেন । ইমাম সারাখসী এ্জ্ষছ সব 
রিওয়ায়তকে সমন্বিত করে ছয় 
রাকাআত পড়া উত্তম বলে মতব্যক্ত 
করেছেন | তবে প্রথমে চার রাকাআত 
অতপর দুই রাকাআত আদায় করা 
হবে, যাতে সুনাত ফরযের সাদৃশ না 
হয় ৩ 


শায়খুল ইসলাম হাফেজ _ ইবনে 
থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত যে, তিনি 
জুমুআর পর চার রাকাআত পড়ার কথা 
বলেছেন। তবে সাহাবায়ে কেরাম 
(্ থেকে ছয় রাকাআতের কথাও 

ত রয়েছে। 


লই 


মে'১৩ 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তকী 


নবী করীম জর্জ কিংবা কোন সাহাবী, 


উসমানী (দা. বা.) আল্লামা আনোয়ার 


তাবেঈন বা তাবেতাবেঈন থেকে 


শাহ কাশ্ীরী এ্রক্ষই-এর বরাত দিয়ে 
উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হযরত 
আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(া্-এর আমল অনুসারে প্রথমে দুই 
রাকাআত অতপর চার রাকাআত 
আদায় করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন ৯৮ 
জুমু'আর খুতবা 

জুমুআর খুতবার দুটি আরকান এবং 
ষোলটি সুন্নাত ও আদাব রয়েছে । দু*টি 
রুকন হল: 

ক. জুমুআর সময় হওয়া, 

খ. যে কোনো ধরনের যিক্র করা । 
সুন্নাত ও আদাবের মধ্যে একটি হল 
খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া এবং অপরটি হল 
খুতবা আরবীতে হওয়া । জুমুআর 
খুতবায় ওয়ায-নসীহত থাকা খুতবার 
একটি অভ্যন্তরীণ আদব, খুতবার মূল 
লক্ষ্য নয়। বরং খুতবার মূল লক্ষ্য 
হচ্ছে যিকির এবং অন্যতম সুনাত হল 
আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান ৷ কুরআন 
করীমে ইরশাদ করা হয়েছে, 

৮ 9 ৮৮ ৯৮18) দিন 45 প্র 
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পাঠ 
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“জুমুআর দিনে যখন নামাযের আযান 


আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় 
জুমুআর খুতবা প্রদান করা প্রমাণিত 
নেই । অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই 
আজমী ভাষা জানতেন এবং অনারবী 
লোকেরা ইসলামগ্রহণের প্রেক্ষাপটে 
তার প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু তা সত্তেও 
গোটা মুসলিম জাতি সর্বকালে আরবী 
ভাষাতেই খুতবা প্রদান করে 


আসছেন । 

সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় 
খুতবা প্রদান করা নাজায়েয ও 
বেদআত | তেমনিভাবে এক খুতবা 
আরবীতে এবং অপর খুতবা 
মাতৃভাষায় প্রদান করা কিংবা জুমুআর 
খুতবা আরবীতে প্রদানের পর পরই 
নামাযের পূর্বে মাতৃভাষায় তা অনুবাদ 
করা, এগুলোও নাজায়েয, বেদআত ও 
সুনাত পরিপন্থী । তা থেকে বেঁচে থাকা 
অত্যাবশ্যক | 

তবে জুমুআর নামাযের পর যদি প্রদত্ত 
খুতবার অনুবাদ করা হয়, তবে তাতে 
কোন সমস্যা নেই, বরং তা ভাল 
কাজ । তদ্রপভাবে যদি খুতবার আগে 
ওয়ায করা হয়, তবে তাতেও খুতবার 
ব্যাখ্যা বর্ণনা করা জায়েয আছে 
অনুরূপভাবে ঈদের খুতবার পর 


দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর 
স্মরণের পানে তড়া কর এবং 


যেহেতু নামায নেই, তাই ঈদের খুতবা 
প্রদানের পর পরই মাতৃভাষায় তার 


বেচাকেনা বন্ধ কর । এটা তোমাদের 
জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ 1৯ 

এখানে যিকরুল্নাহ থেকে জুমুআর 
খুতব উদ্দেশ্য । কমু র ফযীলত 
সংবলিত একটি দীর্ঘ হাদিসে নবী 
করীম এ্ঞ্জু ইরশাদ করেছেন যে, 

22950 ৬-০%৮ 6৮59160 15) 


81025 
“ইমাম যখন খুতবার জন্য বের হয়, 
তখন ফেরেশ্তাগণ আমল নামা বন্ধ 
করে যিক্র বা খুতবা শোনার জন্য 
উপস্থিত হয়ে যায় 1২০ 
তাফসীর বিশারদগণও উল্লেখ করেছেন 
যে, এখানে যিক্র থেকে আল্লাহর 
যিক্র ও নামায উভয়টাই উদ্দেশ্য ২ 


অনুবাদ পেশ করা জায়েয । তবে এ 
ক্ষেত্রেও উত্তম হল মিম্বার ছেড়ে অন্যত্র 
তা পেশ করবে যাতে খুতবা ও গায়রে 
খুতবার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে 
যায় 1২২ 


জুমু'আ ছুটে যাওয়া 

ইচ্ছাকৃতভাবে জুমুআ পরিত্যাগ করা 
কোন মুমিন মুসলমানের ব্যাপারে 
কল্পনাও করা যায় না । কেননা, হযরত 


আবদুল্লাহ ইবনে ওমর টু হতে 
বর্ণিত, নবী করীম জজ ইর 
০০০০৮] ৮৪৪১৩ ৬০9৯ 4220 
১5:51 415528558৮4 
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ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


'অবশ্যই লোকেরা যেন জুমুআ 
পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে, 
অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তাদের 
তারা গাফিল লোকদের দলভুক্ত হয়ে 
যাবে ১৩ 

কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো 
তাহলে তার ওপর যুহর নামায আদায় 
করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যক ৷ 
সে যেন কখনো একথা মনে না করে 


নিন ঙঁ 8 ক এ| 0550 04) 
রি 33 24০01 3 
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৩৯ ওপ্র্যি্ছি 
নামাযে “সূরা সাব্বিহিস্মা" এবং “হাল 


আতাকা' পড়তেন। তিনি আরো 
বলেন- যখন ঈদ ও জুমআ একই 


৮ 


3 শা 


যে, জুমুআ ছুটে গেছে যুহরও পড়তে 


দিনে একত্রিত হয়ে যেত, তখনও তিনি 


হবে না। বরং তাকে অবশ্যই যুহর 
নামা আদায় করতে হবে ।৯ 


জুমু'আর মাসনূন কিরাআত 
জুমু'আর নামাযে প্রথম রাকাআতে 
সূরাতুল জুমআ" এবং দ্বিতীয় 
৮ “সুরাতুল মুনাফিকুন' কিংবা 
গাশিয়া' পড়া সুন্নাত, নবী 
নি থেকে তা প্রমাণিত রয়েছে 
চু ইবনে আবু রাফে" বলেন, 
মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা 
কে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করে মক্কায় 
চলে যায় । হযরত আবু হুরায়রা রর 
জুমু'আর নামায পড়ালেন এবং তাতে 
প্রথম রাকাআতে সূরা জুমুআ ও দ্বিতীয় 
রাকাআতে সূরা মুনাফিকুন পড়লেন 
বললাম আপনি আজ যে সূরাদ্বয় পাঠ 
করছেন, কুফা নগরীতে হযরত আলীও 
কট এই নন নে | তখন 


বলেন, হযরত যাহ্হাক এজ হযরত 
নুমান ইবনে বশীর ্্প-কে পত্র 
লিখলেন, জুমুআর দিন নবী করীম জী 
সূরা জুমুআ ছাড়া আর কি পাঠ 
করতেন? তিনি উত্তরে লিখলেন, “সুরা 
হাল আতাকা' পড়তেন ।২* 
হযরত নুমান ইবনে বশীর 
বর্ণিত, 


মে'১৩ 


ক থেকে 


উভয় নামাযে এই দুই সূরা 
পড়তেন ৯ 


/চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


+ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
থেকে বর্ণিত: 4৫০ ৩৯৪০ ৫192) 

২. আবু দাউদ, আস-সুনান,  আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ৯৫, হাদীস: ৩৪৫ 

আবু দাউদ, রুজু, খ. ২, পৃ. ৯৫, হাদীস: 
৩৪৭ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৫৮৭, ইদীল ২৬ (৮৫৭) 

« আহমদ হাম্বল, আল-মুসনদ, 
ভি রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৪, পৃ. ৩২১, হাদীস: ২০৭২১ 

৬ আল-বুখারী, গ্রাজ্, খ. ২, পৃ. ৩-৪, 
হাদীস: ৮৮৩ 

*+. ইবনে মাজাহ, আ7স-সবনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩৫৮, হাদীস: 
১১২৯ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিভল কবীর 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৪০১, হাদীস: ৫২৩ 


৯ আত-তাবারানী, আল-মু্জাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 


মিসর, খ. ৯, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৯৫৫৫ ও 
খ. ১১, পৃ. ৩৬৮, হাদীস: ১২০৩৬ 

১* (কে) কাশীরী, সাআারিফুস স্নান শরহ 
স্বনানিত তিরমিযী, এইচ এম সাঈদ 


কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪১৩ হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৪, 
হি (খ) আয-যায়লায়ী, নসরুর রায় 
লেবনান ও দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল 
ইসলামিয়া, জিন্দা, সাউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৮ হি. ₹ ১৯৯৭ খি.), খ. ২, 
পৃ. ২০৬, (গ) ইবনে মাজাহ, গ্রাঁওভ্ু, খ. 
১, পৃ. ৩৫৩, হাদীস: ১১১৪ 

» ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফীল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. 
৪৬৩, হাদীস: ৫৩৬৩ 

১২ মুসলিম, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৬০০, হাদীস: 
৬৮ (৮৮১) 

১ আত-তিরমিযী, প্রাক, খ. ২, পৃ. ৪০১, 
হাদীস: ৫২৩ 

১ মুসলিম, প্রাঙক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০১, হাদীস: 
৭২ (৮৮২) 

*« আত-তিরমিযী, প্রাজ্ঞ খ. ২, পৃ. ৪০১, 
হাদীস: ৫২৩ 

** (ক) আস-সারাখসী, আাল-মবসৃত, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৪১৪ হি. _ 
১৯৯৩ ধ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫৭১ খে) ইবনে 
মাযা, জাল-সনহীডুল রূরহানী ফিল ফিকাহিন 
নুমানী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. ৯ 
8 খ. ১, পৃ. 8৪৫ 

১* ইবনে তায়মিয়া, মুখতসারত্ল ফাতাওয়া 
আল-মিসারিয়া, ' দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৭৯ 

*৮ বিচারপতি তকী ওসমানী, দরসে তিরমিযী 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. ₹ ২০১০ খি.), 
খ. ২, পৃ. ৩০১ 

+* আল-কুরআন, সুরা আল-ভ্ুয়ুআ, ৬২:৯ 

২ আল-বুখারী, এক, খ. ২, পৃ. ৩, হাদীস: 
৮৮১ 

২ ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 
রা দারু তাইয়িবা, বয়রুত, লেবনান, 

পৃ. ১২২ 

নি রী মুহাম্মদ শফী, জওয়াহিরক্ল ফিকহ, 
খ. ১, পৃ. ৩৪৯-৩৬৯ 

২৩ মুসলিম, গরাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯১, হাদীস: 
৪০ (৮৬৫) 

২ ইবনে মাযা, এাওজ্ খ. ২, পৃ. ৪৬৮ 

২৫ মুসলিম, গ্রাঙজ, খ. ২, পৃ ৫৯৭, হাদীস: 
৬১ (৮৭৭) 

২ মুসলিম, গ্রাঁঙজ, খ. ২, পৃ. ৫৯৮, হাদীস: 
৬৩ (৮৭৮) 

২৭ মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯৮, হাদীস: 


৬২ ৮৭৮) 
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কবির ভাষায়: “জন্মিলেই যে মরিতে 


ছিলেন আখলাকে নববীর জিন্দা 


হয়” এ বাক্যটিকে অস্বীকার করার মত 


সানিধ্যে অংকুর থেকে মহীরুহে 


নমুনা । সারাক্ষণ হয়তো কুরআন 


পরিণত হয়েছেন তীদের মধ্যে 


হয়ত পৃথিবীতে কেউ নেই। কিন্তু 


তেলাওয়াত করতেন নয়তো কিতাব 


এরপরও কিছু কিছু মৃত্যু দেশ, জাতি, 


অধ্যয়নে রত থাকতেন । ইসলামি 


সমাজ, ধর্মের ক্ষেত্রে এমন শৃণ্যতার 


উল্লেখযোগ্য হলেন, পটিয়ার প্রথম 
শায়খুল হাদীস আল্লামা ইমাম আহমদ 


কিতাব-পত্রের আঁকে-বাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য 


সৃষ্টি করে, যে শৃণ্যতা সহজে পুরণ হয় 
না। গত ১৯ মার্চ ১৩ ইং রোজ 
মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটের সময় 
ঠিক তেমনই একজন মহান মুরুববী 
আল্লামা হাফেজ কাসেম ঞ্ক্ছে (প্রকাশ 
বা'জী হুযুর) মহান প্রভুর ডাকে সাড়া 
দিয়ে আমাদেরকে এতীম করে 
পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। এ মুহূর্তে 
স্ৃতিপটে ভেসে উঠছে হাসান বসরী 
রহ. এর এতিহাসিক উক্তি, একজন 
আলেমের মৃত্যু ইসলামের জন্য ছিদ্র 
স্বরূপ, যার পূর্ণতা কিয়ামত পর্যন্ত অন্য 
কোন বস্ত দ্বারা সাধিত হয় না। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৬৪ 
বছর । তিনি ৪ ছেলে ও ৬ মেয়েসহ 


হাজার-হাজার ছাত্র-ভক্ত রেখে 
গেছেন । 

দেশের এতিহাসিক বিদ্যাপীঠ আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 


প্রবীণ মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ 
কাসেম এ্রক্-এর মৃত্যু নিছক এক 
ব্যক্তির মৃত্যু নয়, বরং একজন 
অসাধারণ জ্ঞানসাধকের মর্মন্তুদ ইতি । 
মাওলানা মীর কাসেম এঞ্রঞ্রছ ছিলেন 
একজন অসম প্রতিভাবান মানুষ । 
এমন প্রতিভা পৃথিবীতে ক্ষণে-ক্ষণে 
জন্মে না, এর জন্য পৃথিবীকে বহুকাল 
অপেক্ষা করতে হয় । সারাজীবন তিনি 


মে'১৩ 


বিচরণের ফলে তাঁর মস্তিষ্ক ছিল ইলমে 
নববীর বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ ভাণ্ডার । 


জন্ম ও বংশপরিচয় 

মাওলানা হাফেজ কাসেম এছ চট্টগ্রাম 
জেলার এঁতিহ্যবাহী আনোয়ারা থানার 
'রুদুরা* গ্রামে আনুমানিক ১৯৪৯ সালে 
এক সম্্রান্ত মুসলিম পরিবারে জনুগ্রহণ 
করেন । তার পিতা জামিয়া পটিয়ার 
তৎকালীন শায়খুল হাদীস আল্লামা 
হাফেজ আমীর হোসাইন এক (প্রকাশ 
মীর সাহেব হুযুর) । মাতা জাহানারা 
বেগম । 


শিক্ষা-দীক্ষা 
লেখাপড়ার হাতেখড়ি 
পটিয়াতে । তার জীবনের একটি 


অন্যতম বিদযাপী) অল-জামিয় আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ায় | পরিশেষে ১৯৭৪ 
সনে তিনি কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে 
হাদীস সেমাপনী বর্ষ) সমাপ্ত করেন । 


শিক্ষক ও সহপাঠীবৃন্দ 
প্রখর মেধা ও তুখোড় স্মৃতিশক্তির 
অধিরীহারিছকাদেম রা 


সাহেব এরই, শায়খুল হাদীস আমীর 
হোসাইন এ্জ্ছি, খতীবে আজম 
আল্লামা সিদ্দিক আহমদ এছ, মুফতী 
ইবরাহীম এ্রজ্ছি, আল্লামা আলী 
আহমদ বোয়ালভী এ্রঞছি, আল্লামা 
নুরুল ইসলাম কদীম এছ, আল্লামা 
ইসহাক গাজী রমরাযছি। ফকিহুল মিল্লাত 
মুফতী আবদুর রহমান, 
সাহিত্যিক সুলতান 


সাহেব) এবং হাফেজ মাওলানা মুসা 
রিল | 


আধ্যাত্মিক সাধনা 


তিনি ইলমে জাহেরীর সাথে-সাথে ইলমে 


বাতেনী তথা তাসাউফ-সুলুকের 
রাজপথেও ছিল তাঁর সরব পদচারণা । 
পটিয়ার বিখ্যাত বুজুর্গ ও জামিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুফতী আজিজুল 
হক ঞল্ছি-এর হাতে গড়া শাগরেদ 
মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালভী 
ঞ্ক্ছি-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে 
তাঁর আত্মিক তত্ত্বাবধানে সারাজীবন 
নিজেকে পরিচালিত করেন । 


শিক্ষকতা 
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পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতা দিয়ে 
প্রবেশ করেন কর্মজীবনে | উচ্চশিক্ষার 
প্রবল আকাংখা সত্বেও টেকনাফ 
জামিয়ার তৎকালীন পরিচালক 
মাওলানা শফিকের প্রবল জোরাজুরিতে 
যোগদান করেন টেকনাফ জামিয়ায় 
কয়েকবছর পর যোগদান করেন 
রাঙ্গুনিয়ার কোদালা মাদরাসায় 
এরপর চলে আসেন আনোয়ারা 


এরপর তিনি যোগদান 
বন্দরনগরী চট্টগ্রামের এতিহ্যবাহী 
জামিয়া মাদানীয়া শুলকবহরে | উক্ত 
প্রতষ্ঠানগুলোতে তিনি দরসে নেজামীর 
প্রায় সব দুবেধ্যি গ্রন্থের দরস 
সুচারুরূপে প্রদান করেন । 


অবশেষে আনুমানিক ১৯৯০ সালে 
তিনি উট্গ্রামের এতিহ্যবাহী জামিয়া 
পটিয়ায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান 
করেন এবং আমৃত্যু প্রায় ২২ বছর 
জামিয়ার শিক্ষকতার মহান খেদমত 
আঞ্জাম দেন। পটিয়া মাদরাসায় তিনি 
নাসাঈ শরীফ, মুওয়াত্তা মালেক, 
মুওয়ান্তা মুহাম্মদ, জালালাইন 
শরীফসহ দরসে নেজামীর প্রায় সকল 
গ্রন্থই নিপুনভাবে পাঠদান করেন। 
তিনি অনেকদিন পর্যন্ত জামিয়ার 
ছাত্রাবাস তন্ত্বীাবধায়কের দায়িত্ব আঞ্জাম 
দেন । তার ছাত্রদের তালিকা অনেক 
দীর্ঘ । তার সানিধ্যে হাজার হাজার 
মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, মুফতি, 
আদর্শবান লেখক, বক্তা, রাজনীতিবিদ 
তৈরি হয়েছে। যারা দেশ-বিদেশে 
সর্বত্র দীনের বহুমুখী সেবায় রত 
রয়েছে । 


সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণ 

নিভৃতচারী এ মহান আধ্যাত্মিক 
মনীষীর জীবনের যে বিষয়টি সবচেয়ে 
বেশী প্রতিভাত হয়েছিলো, তাহলো 
সুন্নাতে রাসুলের পাবন্দি। মৃত্যুর চার 
বছর পূর্বে থেকে তিনি চলাচল করতে 


মে'১৩ 


পারতেন না। খাদেমদের কাঁধে ভর 


কাউকে পরোয়া করতেন না । ইমানের 


দিয়ে চলাফেরা করতে হতো | এমন 
অপারগ অবস্থায়ও কখনো তিনি 


বলে বলীয়ান এক মর্দে মুজাহিদ 
ছিলেন তিনি । 


জামাত ত্যাগ করেন নি । যেমন, রাসুল 
আটে শেষ বয়সে হযরত আববাছ ও 


সততা, উদারতা ও কোমলতার 
পাশাপাশি তার মধ্যে জ্বলজ্বল করত 


হযরত আলী রক্ষ-এর কীধে ভর দিয়ে 


নিভকিতা ও অটলতা । তাঁর মধ্যে ছিল 


জামাতে শরীক হতেন । শেষরাত্রে 


হদয়বৃক্তি, সাথে ছিল প্রজ্ঞা। 


তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার প্রশ্নই আসে 
না। আর সারাক্ষণ কুরআন 
তেলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন । 


অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও 

সরলতা. 

একটি হাদীসে আছে, 

২০৯9 29৫ ৮৯১27 
টে 


'ইমানদার সাধাসিধে ও ভদ্র হয় আর 
মুনাফিক ধোঁকাবাজ ও ইতর হয় ।” 


আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিমগ্ন, 
কিন্তু সাথে ছিল কর্মসচেতনতা । তাঁর 
ব্যক্তি চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং 
উত্কর্ষের পূর্ণতায় অভিষিক্ত । 
দেয়ানতদারিতে স্বচ্ছতা এবং অঙ্গীকার 
পুরণে কঠোর নিয়মানুবতীতা মেনে 
চলতেন। কোন ধরনের বদ অভ্যাস 
তাঁর জীবনকে কলুষিত করতে 
পারেনি । বিনয়, ভদ্রতা ও 
সৌজন্যেবোধ তার চরিত্রের ভূষণ | 
পরিচ্ছনন অন্তরের অধিকারী এ মনীষীর 


সাধাসিধে ও সরলতা ছিলো হুযুরের 
অনন্য বৈশিষ্ঠ্য । হুযুরের এক পুত্র 
(মাওলানা ওবাইদুল গাফির বর্তমানে 
আরব-আমিরাত প্রবাসী) একমাস 
পর্যন্ত সাইকেলে তেল দেওয়ার জন্য 


জীবনের অভিধানে গীবত, হিংসা- 
বিদ্বেষ, ছিদ্বান্বেষণ, স্বার্থপরতা নামক 
কোন শব্দ ছিল না বললেই চলে। 
সৌম্যদর্শন ও কান্তিমান তেমনি অন্ত 


হুযুর থেকে টাকা নিয়েছিল | সাইকেলে 
যে তেল দিতে হয় না এটাও তিনি 


রের বিশালতায় ভিতরেও এশ্চর্য মন্ডিত 
ও দীপ্তিময় | সুবর্ণ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় 


জানতেন না। একবার তিনি মুফতী 


কোন দুনিয়াদারের কাছে মাথা নত 


আবদুল হালীম বুখারীর (বের্তমান 
পরিচালক ও শায়খুল হাদীস) কক্ষে 


করার চাইতে দারিদ্রের তীব্র কষাঘাত 
সইতে তিনি ছিলেন অভীন্মু। প্রচার 


প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, তিনি 


বিমুখ এ সাধক পুরুষ কৃচ্ছসাধনাকে 


ল্যাপটপে কিতাব অধ্যয়ন করছেন; 
তিনি তো ল্যাপটপ চিনেন না। তিনি 
তাড়াতাড়ী তৎকালীন পরিচালক 
মাওলানা নুরুল ইসলাম বৃদীম এছ 
এর কাছে বিচার দিলেন যে, হুযুর, 
বুখারী সাহেব মাদরাসায় টেলিভিশন 
দেখছে । 


কেমন ছিলেন তিনি? 

ব্যক্তিগত জীবনে মাওলানা মীর কাসেম 
ছি ছিলেন শিশুর মতো সরল, 
নিরহংকার। তিনি সৎসাহসের 


সম্বল করে পথ চলেছেন । 


সন্তান-সন্তুনি 

তিনি ছিলেন ৪ ছেলে ও ৬ মেয়ের 
জনক । ছেলেদের মধ্যে প্রথম 
তিনজনই (যথাক্রমে, মাও. ওবাইদুল 
গাফের, মাও. সালেম জান ও মাও, 
তাহের) পটিয়া মাদরাসায় পড়ালেখা 
সমাপ্ত করে বর্তমানে আরব-আমিরাতে 
অবস্থান করছেন । আর কনিষ্ট ছেলে 
মু. রহমত উল্লাহ বর্তমানে জামিয়া 
পটিয়ায় জামাতে ছুয়ামে অধ্যাপনায় 


অধিকারী একজন আলেমে দীন 
ছিলেন । সত্য কথা স্পষ্টভাবে বলতে 


রত আছে । আর হুজুরের মেয়েরা 
হচ্ছে, যথাক্রমে আয়েশা সিদ্দিকা, 


____াাাা্্র্ল্ল্লা্া্্ট আত্তার্তহীদ ৩ 


ম।হ।জী।ব।ন 


খদীজাতুল কুবরা, মরইয়ম, আসমা, 
বিলকিছ ও তৈয়বা । 


ইন্তিকাল ও জানাযা 
হুযুরের ইনতিকাল হয় মঙ্গলবার সন্ধা 
৬.২০ মিনিটে | হুজুরের মৃত্যুসংবাদ 
ছড়িয়ে পড়ার সাথে-সাথে জামিয়ায় 
জনসমাগম বাড়তে থাকে । বুধবার 
সকাল ১১.০০ টায় হুযুরের জানাযার 
নামায জামিয়া প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। 
ইমামতি করেন হাফেজ্জী হুযুর একা 
এর সুযোগ্য খলীফা, জামিয়া পটিয়ার 
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস ও তীর 
সুযোগ্য শিক্ষক আল্লামা হাফেজ 
আহমাদুল্লাহ ম. জি. | এরপর তাকে 
আযীষে' দাফন করা হয় । 

ংলাদেশ মাত্র কয়েক বছরের 
ব্যবধানে হরিয়েছে জাতীয় অভিভাবক 
খতীব আল্লামা উবায়দুল হক এরি 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আযিযুল হক, 
বাংলার বাঘ মুফতী ফজলুল হক 
আমিনী এজি, আল্লামা ইসহাক গাজী 
হ্ছি। আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম 


মৃত্যুর মিছিলে 
সবশেষে যুক্ত হলেন আকাবিরদের মূর্ত 
প্রতিচ্ছবি, সুন্নাতে নববীর প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত, নিভৃতচারী আধ্যাত্মিক ব্যাক্তিতৃ 
আল্লামা হাফেজ কাসেম ধরছি | 

এভাবে আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে 
পাড়ি জমাচ্ছেন একের পর এক 
জাতির অতন্দ্রপ্রহরী, সৎসাহসী ও 
কুরআন-হাদীসের বিদ্বান আলিমগণ | 


4 
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ভবিষ্যত প্রজন্মের আলিম সমাজ ও 
মাদরাসার সচেতন ছাত্রদের উপর | 
জাতির এই মহাক্রান্তিকালে তাঁদের 
মেঘাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশকে পরিবর্তন 
করতে এদের যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প 
নেই। তাই আমাদেরযকে তাঁদের 


মে'১৩ 


রেখে যাওয়া দায়িত্বের যথাযথ 
মূল্যায়নপূর্বক কঠোর অধ্যাবসায় ও 
সাধনার মাধ্যমে একে পালন করতে 
হবে। 

পরিশেষে, হে আল্লাহ! আপনার এই 
প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল ফেরদাউস 
নসীব করুন। আপনারই এক প্রিয় 
বান্দা ড. ইকবালের ভাষায় বলব, 
আকাশ যেন তাদের সমাধিতে শিশির 
করে বর্ষণ/সেই ঘরের যেন যত্ব করে 


চিরকাল সুবজের আবরণ! 

আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও 
সহমর্মিতা জানাচ্ছি । আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সকলের সহায় হোন। 
আমীন । 


১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ১৯৬৪ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


বালি থাতিন 
*বলিম ৬ মালের এহক হতে যাতে 


ও হতে হলে ব্যাংক ড্র ফট, 


00017 1২০5-0১051 


1370 


(81061থ1 ])0$1 


11019, 78103091, 10750 


31101813০08] 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


[5/ 03, 2খাঞা, 
01791, [2], [190 
0811, /১2104019121, 
৩10. 4851]. ০001101195. 


1151700 01100 
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আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


| পূর্বপ্রকাশিতের পর | 


থেকেও মুসল্লিরা এখানে জুমার নামায 


নির্দিষ্ট সময়েই পৌঁছে গেলাম আমরা 
বাহরাইনের জাতীয় মসজিদে | নাম 


আদায় করতে এসেছেন । নামায শেষে 
যখন বের হলাম, পাশেই আলাদা 


মসজিদে ফাতেহ। বিশাল এলাকা 


স্থাপত্যশিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন এ 


সীমানা দিয়ে তৈরি আরেকটি বিরাট 
ভবন চোখে পড়ল । সিলেটি ভাই 
বললেন, এটা হচ্ছে বাহরাইনের 
জাতীয় পাঠাগার | আজ জুমাবার বন্ধ । 


মসজিদ | দূর থেকে যেমন সুন্দর 


না হলে তো ভিতরে ঢুকে দেখতে 


দেখাচ্ছিল, ভেতরে ঢুকে দেখলাম 
আরো মনোরম | দু'তলা বিশিষ্ট এ 


পারতেন । যেহেতু দূরের যাত্রী আমরা, 
তাই বিলম্ব না করে হোটেলের দিকে 


মসজিদে এক সাথে কয়েক হাজার 
মানুষ নামায আদায় করতে পারে । 


রওয়ানা দিলাম । সিলেটি ভাইকে 
ধন্যবাদ জানালাম তার এ সৌজন্য 


সাথে রয়েছে ইসলামিক সেন্টারও | 


আচরণের জন্য | হোটেলে পৌছার পর 


পুরো নাম হচ্ছে “আহমদ ফাতেহ 
ইসলামিক সেন্টার" । একপাশে রয়েছে 
মহিলাদের জন্য পৃথক নামাযের স্থান । 


সবাই ঝটপট দুপুরের খাবার সেরে 
ফেললাম । মালপত্র সব গুছিয়ে, 
হোটেলের লেনদেন পরিশোধ করে 


লক্ষ করলাম, অনেক দূর-দূরান্ত 


যখন আমরা নিজ নিজ গাড়ি স্টার্ট দিই 
তখন বিকাল তিনটা | 
বাহরাইনের এ সংক্ষপ্ত সফরে, 


কিছু মানুষের স্মৃতি বুকে নিয়ে 
আমরাও যখন ফিরছি তখন 
আশপাশের সবকিছু যেন শিল্পী মান্না 
১54 


হচ্ছে। 
“কত স্বগ্ঠই রোজ উঠে এই কফি 
হাউজে, কত স্বপ্ন মেঘে ঢেকে যায় । 

কতজন এলোগেলো, কতজনই 
আসবে, কফি হাউজটা শুধু থেকে 


বিকেলগুলো সেই, আজ আর নেই । 

আবার সেই কিং ফাহাদ ব্রিজের ওপর 
দিয়ে বাহরাইন-সৌদি আরব 
চেকপোস্ট পাড়ি দিলাম । দাম্মামের 
একটি সড়ক দিয়ে মিজান ভাই 


হোটেলে, বন্দরে, মার্কেটে কিংবা 


আমাদের আল-খোবরের আরেকটি 


পথে-প্রান্তরে দেশী-বিদেশী অনেকের 
সাথে দেখা হলো | পরিচয় হলো, ভাব 
বিনিময় হলো । তাদের অনেকের সাথে 
হয়তো জীবনে আর কখনোই দেখা 
হবে না । এসব ভাবতে ভাবতে ছবিবশ 
ঘন্টার এ সংক্ষিপ্ত সফরের যখন ইতি 
টানছি, মনটা কেন জানি ভারাক্রান্ত 
হয়ে গেল। পড়ন্ত বিকেলে চলন্ত 
গাড়িতে বারবার মনে হল, স্বপ্নের এ 
দুনিয়ায় কত মানুষ আসে আর চলে 
যায় । তার মধ্যে কিছু মানুষের স্মৃতি 
আজীবন থেকে যায় । পিছনে 
ফেলে আসা 

এমন 


প্রসিদ্ধ সমুদ্র সৈকতে নিয়ে গেলেন। 
চমৎকার জায়গা । একেবারে আরব 
উপসাগরের তীর ঘেষে তৈরি করা 
হয়েছে এ পর্যটন স্পট | একদিকে 
আরেক দিকে বিলাসবহুল সব 
রিসোর্টের নান্দনিক দৃশ্য | মাঝখানে 
সুদীর্ঘ সৈকত । দেখলাম, অনেক 
ফ্যামিলি নিজেদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে 
অথৈ সাগরের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ 
করছেন । পড়ন্ত বিকেলে হিমেল 
হাওয়ার তালে তালে ছোট ছোট 
বাচ্চারা খেলছে সৈকতের পার্কে 
শিকার করছে । আমরাও গাড়ি থামিয়ে 
বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দিলাম খেলাধুলা 
করার জন্যে। আর আমরা 
বয়োজ্যোষ্ঠরা হাটতে হাটতে এক 


নিলাম । আধার ঘনিয়ে এলে আমরা 
গাড়িতে উঠে পড়লাম । বাচ্চাদের খুব 
পছন্দ হলো জায়গাটা । “যেতে নাহি 
মন চায়, তবু যেতে হয়'..অবস্থা 
তাদের । 


[॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


বাহরাইনের জাতীয় গ্রন্থাগার 


শফিক ভাই আমাদের জন্য দাম্মামের 


অতঃপর শফিক ভাই আমাদের সাথে 


প্রসিদ্ধ মাছ মার্কেটে অপেক্ষা করছেন । 
পাশের সাগর থেকে জেলেরা মাছ 


কয়েক কিলোমিটার এসে রিয়াদের 
হাইওয়ে দেখিয়ে দিলেন । সাথে উভয় 


শিকার করে সরাসরি এখানে চলে 


গাড়ির বাচ্চাদের জন্য চিপস, জ্যুস 


আসে । আর এখান থেকে রিয়াদসহ 


ইত্যাদি অনেক খাবারও দিয়ে দিলেন । 


সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে সরবরাহ 


শফিক ভাইয়ের কাছ থেকে বিদাষ 


করা হয় । আল-কাতীফ নামক আরো 
একটি সাগর ঘেষা শহর রয়েছে। 
সেখানকার মাছের আড়তও প্রসিদ্ধ । 


নিয়ে এবার সোজা রওয়ানা রিয়াদের 
পথে। মাঝখানে শুধু একটি 
পেট্রোলপাম্পে দাঁড়িয়ে ছিলাম গাড়ির 


উল্লেখ্য, বাহরাইনের বিভিন্ন তীরবর্তী 


তেল নেয়া এবং নামায আদায়ের 


এলাকাও মাছের জন্য খ্যাত। 


জন্য । সারাদিন ঘুরে পাখি যেমন 


সেখানকার মাছ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন 
দেশে রপ্তানি করা হয়। বাহরাইন 
থেকে মাছ আনা তো কঠিন। তাই 
মিজান ভাই শফিক ভাইকে আগেই 
বলে রেখেছিলেন । দাম্মাম হয়ে যাবার 
পথে তাজা কিছু মাছ নিয়ে যাবো 


সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে যায়, আমরাও 


দাম্মাম ও বাহরাইনে দুইদিনের সফর 
শেষে নিজ গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছি। 
অনেকটা শেষ রাতের মুসাফির । ধুধু 
মরুভূমির বুক চিরে নির্মিত বিশাল 
পিচঢালা সড়কের ওপর দিয়ে 
দ্রুতবেগে ছুটে চলছে আমাদের গাড়ি 
সামনের দিকে । আর পিছনে ফেলে 


আসা স্মৃতিগুলো একের পর এক 
ভেসে মনের পর্দায় । বিশেষ 
করে জাহাঙ্গীর ভাই ও শফিক ভাইয়ের 


অমায়িক ব্যবহারের কথা জীবনে 
কখনো ভুলার মতো নয়। নিজে 
সামান্য বেতনের চাকুরিজীবী হয়েও 
শফিক ভাই যে আন্তরিকতা ও 
উদারতা দেখিয়েছেন তা অনেক সময় 
ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনও করেন না। 
আসলে শফিক ভাইদের মতো এমন 
ভালো লোক আছে বলেই পৃথিবী 
এখনো এতো সুন্দর দেখায়, এখনো 
বাগানে ফুল ফুটে, গাছের ডালে ডালে 
রা গান গায়, কবির কণ্ঠে সুর 


“মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভূবনে, 
দারা মাঝে আমি বাঁচিবারে 
ই 


১৩ দফা দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচি 
দেয়া হবে : মুফতি মোজাফফর আহমদ 


হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতা ও পটিয়ার আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়ার মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মাওলানা মুফতি মোজাফফর 
আহমদ বলেছেন, “রাসূল এ্্-এর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারী নাস্তিক-ব্লগারদের 
ফাসিসহ হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচি 
দেওয়া হবে । সরকারের প্রতি ১৩ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে 
তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার নবী-রাসূলদের নিয়ে ইতঃপূর্বে যারা কটুক্তি ও 
বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের ধ্বংস অনিবার্ষ ৷ যুগে যুগে এটা প্রমাণিত হয়ে 
আসছে । যেমন- ফেরাউন, নমরুদ, কওমে লুত, কওমে আদসহ সবাই 
নির্বংশ হয়ে গেছে । ইতিহাস যার জলন্ত প্রমাণ ।' তিনি বলেন, “২০১০ 
সালের ২৫ মার্চ হাইকোর্ট ব্লগারদের বিরুদ্ধে যে রায় দিয়েছিল, তা সরকার 
বাস্তবায়ন করলে আজ দেশের মধ্যে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না ।' 

তিনি আরও বলেন, “বর্তমানে সরকারের মধ্যে একটি মহল তরুণদের দিয়ে 
দেশে ইসলাম ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। সরকার ক্ষমতায় 
আসার পর এমন সব নেতাকে নিয়ে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে, যারা বঙ্গবন্ধুর 
জীবদ্দশায় তাকে নিয়ে বিভিন্ন কটুক্তি করতেন | সেসব মন্ত্রী-আমলাকে নিয়ে 
দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার আজ দেশের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ছে । 


সেজন্য শফিক ভাইয়ের অপেক্ষা 
বিলম্ব হলেও এক সময় আমরা 
সেখানে পৌছে গেলাম । দেখলাম, 
মাছের বিরাট মার্কেট | পাশের সাগর 
থেকে ধরে আনা থরে থরে সাজানো 
একদম তরতাজা মাছ । কত প্রকারের 
যে মাছ তার কোনো ইয়ত্তা নেই 
সুবহানাল্লাহ! অনেক মাছ তো ছিনিও 
৷ পাইকারিভাবেই বিক্রি হচ্ছে সব 


ভাইয়ের পরিচিত হওয়ায় বড় বক্সের 
ভিতর বরফ দিয়ে সবকিছু ঠিক করে 
দিলো ওরা । যাতে দীর্ঘ চার/পাঁচ 
ঘন্টার পথে নষ্ট হয়ে না যায়। 


মে'১৩ 


| তাত্তার্তহীদ ৩৫ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [৫] 


৮৮/ বলেন; আমার পরে তোমাকেই 


খিলাফতনামা দিয়ে 


ইহুদি বাদশাহর প্রতারক 


হাতপা গুটিয়ে বসে থাকা ভ্রান্তি- 


গোমরাহি | 


খিস্টান জগতের প্রতিনিধি নিযুক্ত 


আরেকটি ফর্দে লেখা ছিল, 


করলাম । এই নাও খিলাফতনামা 


বান্দা আল্লাহর হাতের ক্রীড়ণক | তার 


তবে আমার মৃত্যুর আগে তা প্রকাশ 


করতে পারবে না । প্রত্যেক গোব্রনেতা 


নিজস্ব কর্মক্ষমতা নাই। যেমনে 
নাচাও, তেমনি নাচি। শরীয়তে 


বেজায় খুশি ৷ ভাবেন, তিনিই আগামী 


আদেশ-নিষেধ যা এসেছে, তা পালন 


বললেন, 
জাহাপনা! কেবল দমন- 


দিনের খিস্টান জগতের কর্ণধার 
মহামতি উজিরের তিনিই খলীফা 


করার জন্য নয়। আল্লাহর এগুলোর 
প্রয়োজন নাই; বরং বান্দা যে কত 


নিপাত করা যাবে না। 


খিলাফতনামার উপদেশগুলোও ছিল 


অধম দুর্বল তা প্রকাশ করাই এসব 


আমাকে নিয়ে একটি পরিকল্পনা 
করুন । দেখবেন, খিস্টানের বংশ 
নিপাত হয়ে যাবে । কথা মতো 


দৃশ্যত অতি সুন্দর, তবে ভিন্নভিন ও 
পরস্পর বিরোধী ভাব ও বক্তব্যে 
লেখা । 


বাদশাহ উজিরের নাক-কান কেটে 


একটিতে লেখা ছিল: 


হুকুমের উদ্দেশ্য | 

উজিরের দেয়া আরেক খিলাফতনামার 
মূল বক্তব্য ছিল: 

তুমি নিজেকে দুর্বল অধম মনে করো 


দিয়ে বিতাড়িত করেন | উজির খিস্টান 
লোকালয়ে গিয়ে প্রচার করেন, গোপনে 


আল্লাহকে পাওয়ার পথ হলো কৃচ্ছতা, 


না। তোমার মধ্যে যে শক্তি তা 


ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ, তাওবা ও সর্বক্ষণ 


আসলে আমি খিস্টান ছিলাম, তাই 
আমার এ দশা । ঈসা /রই-এর 


আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে থাকা । 
আরেকটিতে উজির লিখে দেন, 


আল্লাহর দান, আল্লাহর দেয়া 
নেয়ামত । কাজেই আল্লাহর ওপর 
সমর্পিত হওয়ার দোহাই দিয়ে নিজের 


অলৌকিক জ্ঞান আমার কাছে আছে । 
এরপর নানা ছলচাতুরীতে উজির 
র 


দান-খয়রাত করাই মুক্তির একমাত্র 
পথ 


খিস্টানদের মধ্যমণি হয়ে যান। ত 
কথায় খ্রিস্টানরা উঠে, বসে । এভাবে 
ছয় বছর কেটে যায় । একদিন হঠাৎ 


যুক্তিবুদ্ধি ত্যাগ কর না; বরং এই লাইট 


কাজ। 


উজির নির্জনবাসে চলে যায় । সবার 


আরেকটিতে নির্দেশনা দেন, 


সাথে দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দেয়। 


কৃচ্ছতা, ক্ষুধার যন্ত্রণা, তওবা হাতে নিয়েই সামনে চল । 
এগুলো তো নিজকে নিয়েই ব্যস্ততা, আরেক খিলাফতনামার ভাষা ছিল: 
স্বার্থপরতা । মানুষের খেদমতই আসল যুক্তিতর্ক বাদ দাও। এগুলো 


সিদ্ধিলাভের অন্তরায়, বাধা | হাতের 
প্রদীপ নিভিয়ে দাও, লেখাপড়া বাদ 


আল্লাহর ওপর তাওয়াক্ুল, পুরোপুরি 


তার দর্শন পাওয়ার জন্য খিস্টানরা 
আরো পাগলপারা হয়ে যায়। 


আত্মসমর্পণই সিদ্ধি লাভের একমাত্র 


দাও, তাহলেই অন্তরের প্রদীপ জলে 
উঠবে | 


পথ | আল্লাহর ওপর ভরসা কর; 


আরেক খিলাফতনামার বক্তব্য ছিল: 


খিস্টানরা ছিল বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত । 
তারা সবাই এখন দিশেহারা | বেশ 


ঘরবাড়ি সংসারের দায়িত্ব আল্লাহর 


আল্লাহর পথে চলেতে গেলে তোমার 


ওপর ছেড়ে দাও-এটাই প্রকৃত 


কিছুদিন পর উজির অনুমতি দিলেন, 


দীনদারি | 


পৃথকভাবে প্রত্যেক গোত্রের একজন 
লোক দেখা করতে পারবে । 


অপর নির্দেশনায় লিখে দেন, 


ওস্তাদ দরকার | পীর-মুরশিদ চাই । 
নচেৎ গোমরাহ হয়ে যাবে ৷ অতীতের 


জাতিসমূহ ধ্বংস হওয়ার মূল কারণ, 


নিজে কাজ করতে হবে, আল্লাহর 


পালাক্রমে তারা উজিরের সাক্ষাত 


তারা আল্লাহর পক্ষ হতে আসা পথ 


হুকুম মত চেষ্টার মাধ্যমে নিজ হাতে 


প্রদর্শকদের চিনতে পারেনি, মান্য 


লাভে ধন্য হতে লাগল । উজির নিজের ভাগ্য গড়তে হবে-এটিই করেনি । 
প্রত্যেকের হাতে একটি করে সৌভাগ্যের পথ । তাওয়াক্কুলের নামে আরেকটির ভাষা ছিল অন্যরকম: 
মে'১৩ 


[॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ওস্তাদ আবার কে? সব ধোকাবাজ- 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


ওপরই অর্পিত হয়েছে । আমার মৃত্যুর 


উপদেশ থেকে আমরা শিক্ষা পাই, 


ভন্ড । ওস্তাদ পীর-মুরশিদ তো তুমি 


পর এই পদে যে-ই তোমার বিরোধিতা 


নিজেই । তোমার জীবনের ভালো-মন্দ 


করবে, তার কল্লা নেবে । গোটা 


উন্নতি-অবনতির পথ কোনটি তা 
নিজেকেই বেছে নিতে হবে । 


খিস্টান জগতের পুরোধা তুমিই হবে 
সবিশেষ গোপনীয়তায় উজিরের দেয়া 


মোটকথা উজির এ জাতীয় ভিন্নভিন্ন 


খিলাফতের কথা নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া 


উপদেশ সংবলিত ফর্দ লিখে দেয় 


আর কেউ জানতে পারেনি । এভাবে 


প্রত্যেক গোত্রের জন্য । সবগুলো 


দিন যায় উজিরের প্রতি ভক্ত 


উপদেশই সুন্দর, তবে একটা 
আরেকটার বিরোধী । একটির ওপর 


অনুরাগীদের আগ্রহ-সীমা_ ছাড়িয়ে 
যায় ৷ এরিমধ্যে উজির একদিন নির্জন 


অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হলে অপরটি 


কুটিরে আত্মহত্যা করেন । 


হয়ে পড়ে । উজিরের 
প্রতিনিধিরা নিজ নিজ গোষ্ঠী ও 
গোত্রের মাঝে সে বিশেষ ভাবধারা ও 
নির্দেশনাই প্রচার করতে থাকে | ফল 
দাঁড়ায়, একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে 


উজিরের মৃত্যু সংবাদে শোকের 
কিয়ামত ঘটে যায় খিস্টান সমাজে । 
মহামুণির দাফন কাফনের পর সবাই 
বসে পরবর্তী ধমীয়ি নেতা নির্বাচনে । 
প্রত্যেক দলনেতা তখন দাবি করেন, 


আল্লাহর ওপর অতি নির্ভরশীল 


গীরপন্থী, আরেকটি পীরবাদ বিরোধী । 


আমিই উজির হুযুরের একমাত্র 
খলীফা । যিশুর আর্শিবাদ আমারই 
মাথার মুকুট । আমিই খিস্টান জগতের 
প্রধান । এই নাও আমার 


একদল আল্লাহর রহমতের প্রতি অতি 


খিলাফতনামা দেখতে দেখতে 


আশাবাদী ধর্মকর্ম ত্যাগী আরেক দল 


চারদিকে গোলযোগ বেঁধে গেল। 


আল্লাহর ভয়ে সদা কাতর কঠোর 
ধার্মিক । একদল %১% 41 ৮০১ 
4 5৫2 দেনিয়া কা মাজা লে লও 
দুনিয়া তোমারি হায়) মতবাদের 


অনুসারী । আরেক দল 94৮ ০4প3 


-///”৫১ (দুনিয়া কু লাত মারো 
দুনিয়া করে) মতবাদপন্থী রূপে 
গড়ে ওঠে । বুঝাই যায়, ভালো ভালো 
শিক্ষা ও উপদেশ নিয়ে বাড়াবাড়ি 
পরিনামে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও 
দল উপদলের মাঝে যোজন দুরত্ব 
তৈরি হয় । 

সকল খিস্টান এখন করজোড়ে 
অনুরোধ জানায়, মিনতি করে: উজির 
যেন নির্জনবাস ত্যাগ করে তাদের 
হেদায়তের দায়িত্ব আবার নেন। 
উজির দলনেতাদের সতর্ক করেন, 
খিলাফতের উপদেশমালা, ফর্দ ও 


প্রকাশ না করে । তবে তিনি প্রত্যেক 
দলনেতাকে বলে দিয়েছেন, “তুমিই 
আমার একমাত্র খলীফা । 


মে'১৩ 


খিলাফতনামার কথা যেন কারো কাছে ! 


বর্তমান । 
জগতে যীশুর প্রতিনিধিত্ব তোমার 


প্রত্যেক গোত্র একই দাবি নিয়ে 
সংঘাতে লেগে গেল । খুনাখুনি রক্তের 
নহর বয়ে গেল। অসংখ্য অগণিত 
সরলপ্রাণ ধার্মিক লোকের প্রাণ গেল । 
খিস্টান সমাজ ভাগ হয়ে গেল বিভিন্ন 
দলে উপদলে | তবে একটি মাত্র দল 
ছিল, উজিরের চক্রান্তজাল তারা ঠিকই 
ধরেছিল। কিন্তু তাদের উপদেশ 
শোনার মত কেউ তখন ছিল না । তারা 
ছিল সেই লোক, যারা ইঞ্জিল কিতাবে 
ভবিষ্যতের মহানবী মুহাম্মদ এ্রজ্জ-এর 

“আহমদ” নামটি দেখে মোবারক 
নামটিতে ভক্তিতে চুমো খেত । তারই 
বরকতে আল্লাহ এই মহা ফিতনা ও 
বিপযর়্ থেকে তাদের রক্ষা করেন । 

মসনবীর এ গল্পে মওলানা রূমীর 


ধর্মের সব শিক্ষাই সুন্দর কল্যাণকর | 
যে কোনো একটি নিয়ে 
বাড়াবাড়ির পরিণতি ভয়ঙ্কর | অনৈক্য 
হানাহানি রক্তপাত ডেকে আনে ধার্মিক 
সমাজে | দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, 
আজ মুহাম্মদ এ্র্ট-এর অনুসারীদের 
মাঝে এই বিষবাম্প ছড়িয়ে পড়েছে। 
কেউ আল্লাহর একত্বেরে ওপরে 
বাড়াবাড়ি করে, নবীজির প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনকে তাওহীদের পরিপন্থী বলে 
মনে করে। একদল রু 
ভালোবাসার দোহাই দিয়ে নির্ধিধায 
শরীয়তের হুকুম আহকাম পালনের 
কথা ভুলে যায়। একদল বলে 
ঘরবাড়ি, ব্যবসা-সংসার ছেড়ে গার 
মাথায় আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাও । 
আরেক দল বলে, এসবের দরকার 
নাই, পীরের মুরিদ হলেই তিনি তরিয়ে 
নেবেন দু'জাহানের পারাপার । একদল 
বলে, মুরববীদের, নেতাদের দেয়া কয় 
উসুল, কয় দফা কর্মসূচিই দীনের 
পথ। আরেক দল বলে, যিকরে 
ফিকিরে থাকাই আল্লাহকে পাওয়ার 
সরল পথ। গৌড়ামি বাড়াবাড়ি 
কারণে বুঝতে পারে না যে, ইসলামের 
সব শিক্ষাই সুন্দর | তবে পরস্পরের 
সমন্বয় ও ভারসাম্য থাকা চাই । 
বাড়াবাড়ি সত্যের রাজপথ থেকে 
বিপথে নিয়ে যায়। এ যুগে কেউ 
স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্যের একমাত্র অনুসারী 
নয় । 
জানিনা মসনবীর এ গল্প ও মওলানা 
রূমী এ্রক্ষই-এর উপদেশমালা আজকের 
সমাজকে কতটুকু পথ দেখাবে | 


» মাওলানা রূমী, মসনবী মানওয়ী, হামিদ 
আযান্ড কোম্পানি, লাহোর, পাকিস্তান 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
৬৪-৬৬ 


দিয়ে সহযোগিত কর্ন / 


উ-এর 


শত মুজিযা 


মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী এজি 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


৯৭ 
হিজরতের পূর্বে মক্কার সেরা বীর কাফিরগণ কমিটি করিল গঠন 
আল্লাহর নবীকে রাত্রীতে গোপনে করিবে হত্যা-নির্াতন, 
সংকল্প করিল তারা রাসূলের গৃহে রাত্রী বেলায় 
আল্লাহর নবীকে হত্যা করিবে কৌশলে নিরালায়, 
তাদের সামনে দিয়া নবী চলে গেলেন বাহির হইয়া 
নিরাপদে নবী শক্রও মুখে মাটি নিক্ষেপ করিয়া, 
শত্রুর সকল আশা হয়ে গেল ধুলিসাৎ 
অপমানের ধুলা ঝাড়ছিল তারা সেই দিন প্রভাত । 


সংকল্প করেছিল আবু জাহল যদি পায় নবীকে সিজদারত 
পা দিয়া নবীর ঘাড় ভেঙে দিতে সে হবে উদ্যত, 

তবে আবু জাহল সম্মুখে দেখতে পেল অগ্নিকু- ভয়ঙ্কর 
্রস্ত-ভীত হয়ে পিছু হঠলো সে অতঃপর | 


গালিগাল করতে করতে আবু লাহাবের স্ত্রী আওরা 

অবতীর্ণ হলে পবিত্র কুরআনের লাহাব সুরা, 

চিৎকার করে দৌড়ে এলো রাসূলের দ্বারে 

৫ করিবে আঘাত প্রস্তর দিয়ে আওরা হরব তারে, 

আবু বকর উপস্থিত ছিলেন ছিলেন রাসূলও সেথায় 

আবু বকরকে দেখিলো আওরা রাসূলকে খুঁজিতে অনু হয়ে যায় । 


প্রথর গরমে ক্লান্তি মুছিতে রাসূল যান পাহাড়ে নির্জন 
অনিষ্ট করিতে শত্রু নযর রাসূলকে করে অনুসরণ, 
একাকী পেয়ে রাসূলকে সে আক্রমণের সুযোগ খুঁজে 
আতঙ্কিত নযর হঠাৎ ফিরে আসে চোখ বুজে, 
দেখতে পেলো শত্রু নযর মাথার ওপর কালো সাপ 
রাসূলের ওপর হামলা করার ইচ্ছাই হলো অভিশাপ । 


নবীজিকে বিদ্রুপ করে কষ্ট দিতো ওলীদগণ 

সেই বিদ্রুপের সাজা পেল ওলীদগণ আমরণ, 

কঠিন রোগে ধুকে ধুকে বিদ্রুপকারীর মৃত্যু হয় 
আল্লাহর নবী কষ্ট পাবেন আল্লাহ তাআলা কেমনে সয় । 


নামাযরত নবীজিকে হত্যা করে যাবে চলে 

বনী মাখযুমের কতিপয় লোক সমবেত হয় তাই বলে, 
হঠাৎ তাদের চোখেতে পড়ে অন্ধ আবরণ 

কুরআনের আওয়ায পিছন থেকে অথচ করলো শ্রবণ । 


মে১৩::4:::-- 0 আত্তাত্তহীদ্‌ ৩৮ 
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নাইজেরিয়ান শীর্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল কায়েটার সাক্ষার্কার 


পোলিও টিকায় প্রজনন ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
বিষয়ে নাইজেরিয়ান সরকারি কমিশনও একমত 


মূল : ডা. হারুনা কায়েটা, নাইজেরিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানী 
ডেইলি উম্মত (উর্দু) থেকে অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


নাইজেরিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. 
প্রফেসর হারুনা আবদেল কায়েটা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চুড়ান্তভাবে 
ঘোষণা করেছিলেন, মুখে খাওনোর 
পোলিও ভ্যাকসিনে প্রজনন ক্ষমতা 
মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি 
রয়েছে । এ টীকায় এমন উপাদান 
থাকার কথা তিনি বেশ জোর দিয়েই 
ঘোষণা দেন। এ বিষয়ে তিনি 
নাইজেরিয়ার সাণ্তাহিক ট্রাস্ট পত্রিকাকে 
যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন এ কিস্তিতে 
তা অনুবাদ করে পাঠকের উদ্দেশে 


রঃ বিতর্কিত ওরাল 
পোলিও ভ্যাকসিনের ল্যাবরেটরী 
টেস্টের জন্য ভারত সফরকারী 
জিআইএন এর সেই প্রতিনিধি দলে 
কারা ছিলেন আর টেস্টে আপনারা কী 
উদঘাটন করলেন, সম্পর্কে কিছু 
বলবেন? 

ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল 
কায়েটা : প্রথমে তো আমি 
জিআইএনকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই 
যে, তারা অনুগ্রহ করে আমাকে 
মানবতার সেবার দুর্লভ সুযোগটি করে 
দিয়েছেন। কারণ আমি মনে 
করি,আমরা যা করেছি তা কেবল 
মুসলমান বা খিস্টানদের জন্য নয়; 
বরং সব নাইজেরিয়ানের মানুষের জন্য 
করেছি যারা পোলিও টিকা গ্রহণ গ্রহণ 
করছেন । পোলিও টিকা সম্পর্কে কথা 
বলার আগেই আমি আপনাকে বলবো, 
পোলিও টিকার ল্যাবরেটরি টেস্টের 
জন্যে আমি যখন নাইজেরিয়া থেকে 
ভারতের উদ্দেশে রওনা হচ্ছিলাম, 
তখন বারবার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা 
করছিলাম এই পরীক্ষায় যেন কোনো 


মে*১৩ 


নেতিবাচক ফলাফল না বেরিয়ে 


হিসেব-নিকেশে কোনো ভূল হচ্ছে। 


আসে । যেমন এরকম কোনো ফলাফল 


কিন্তু না! বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 


যার কারণে এই টিকা জনস্বাস্থ্যের জন্য 
ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে । আমার দোয়া 
ছিল এই ভ্যাকসিনে যেন ক্ষতিকর 
কোনো উপাদান না পাওয়া যায় । আমি 
জানতাম যদি ব্যাপারটি সেরকম 
সরকার ও আমার বন্ধু মহলে অনেকের 
জন্য তা হবে বড় ধরনের ব্বিতকর 
আর সংবেদনশীল ব্যাপার হতে পারে । 
আমি প্রায় তেইশ দিন ভারতে অবস্থান 
করেছি, যার অধিকাংশ সময়ই 
কাটিয়েছি ল্যাবরেটিরীতে ভ্যাকসিন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে । পুরো পৃথিবীর 
সেরা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা কর্তৃক 
অনুমোদিত সর্বাধুনিক ল্যাবরেটি 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আমি পরীক্ষাটি 
সম্পন্ন করেছি । আমাদের ব্যবহৃত যন্ত্র 
জিসিএমএস সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার 
মন্তব্য হল, “ওষুধের বিষাক্ত ও ক্ষতির 
উপাদান শনাক্ত করতে এটি অত্যন্ত 
কার্ধকর একটি যন্ত্র ৷ পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
কাজে 0/১ €1701২৬1/, 
[007২/7]7% ও 7২/৮)10) 
টেকনোলজি ব্যবহার 


আমিসহ 


চিকিৎসকদের কাছে ব্যাপারটা 
রীতিমতো অবিশ্বাস্য ঠেকছিল । প্রথমে 


একই ফলাফল বেরিয়ে আসছে। 
কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক তো 
বিস্ময়ের ধাক্কায় স্থানুবৎ ঠায় পাথর 
বনে গেলেন, যেসব উপাদান 
নিশ্চিতরূপে এই টিকায় না থাকার 
কথা; ঠিক সেসব বস্তই কেন এতে 
পাওয়া যাবে? আমরা পোলিও 
ভ্যাকসিনে আশঙ্কা বশত, যেসব 
উপাদানের অনুসন্ধান করছিলাম তা 
ছিল মানবদেহের জন্য মারাত্মক 
ক্ষতিকর | স্মর্তব্য যে, আমি একজন 
পেশাদার চিকিৎসক ও 
ওষুধপ্রস্ততকারক বা ফার্মাসিউটিক্যাল 
আর এটাই আমার প্রাত্যাহিক 
কর্মসাধনার শেষ কথা । 

সাপ্তাহিক ট্রাস্ট : মানবদেহের জন্য 
ক্ষতিকর জেনেও ওসব উপাদান 
প্রস্তুতকারকগণ মেশাতে যাবেন কেন? 
ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল 
কায়েটা: এর একাধিক কারণ থাকতে 
পারে । প্রথমত, এ কাজের নেপথ্যে 
তাদের গোপন কোনো আ্যাজেন্ডা 
থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, তারা 
আমাদেরকে অনুন্নত ও অনগ্রসর জাতি 
হিসেবে বিবেচনা করে | তাদের ধারণা 
এই টিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাতে 
বিদ্যমান ক্ষতিকর উপাদান শনাক্ত 
করার মতো, মেধা, প্রযুক্তি কোনোটাই 
আমাদের নেই | সবচেয়ে পরিতাপের 
বিষয় হল, তাদের এমন কতিপয় 
সাঙ্গাত ও দোসর আছেন; যাদের 


ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে পূর্ণ 
দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে আমাদের 


আমি মনে করলাম, হয়তো আমার 
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সাপ্তাহিক ট্রাস্ট: পরীক্ষক টিমের 


বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে থাকে । 


আমি টিকা বা ভ্যাকসিনের বিপক্ষে 


কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারি কর্তৃপক্ষ কি 


অন্যান্য ওষুধ-দুর্বৃত্তের মতো তাদের 


সন্তুষ্ট রয়েছে না আপনাদের এ 


বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা উচিত 


পদক্ষেপ ও ফলাফলে সরকারের 
তরফে কোনো অভিযোগ উঠেছে? 

ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল 
কায়েটা: জিএনআই'র কমিটির সামনে 


বলে তারা আমার সঙ্গে নীতিগতভাবে 


নই; কারণ অনেক ভালো টিকা রয়েছে 
যা প্রকৃতপক্ষেই রোধ প্রতিরোধে 
কার্ষকর ভূমিকা রাখে । কিন্তু 


একমত হন। কেবল এই পোলিও 
টিকা বন্ধ করা নয় বরং যারা এর সঙ্গে 


ভ্যাকসিনের নামে যদি কোনো কৃত্রিম 
ওষুধ আমাদের জনগণের জন্য 


সংশ্লিষ্টদের প্রমোট করছে তাদের 


সরবরাহ করা হয়, যা জনস্বাস্থ্যকে 


আমার উপস্থাপিত রিপোর্ট ছিল 
একেবারেই স্বচ্ছ । সেখানে একই 
সময় বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রতিনিধি, 


বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে জোর সুপারিশ 


ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেবে আমরা তা 


করেছি । কারণ এটা নাইজেরিয়া 
শিশুদের ব্যাপকভাবে খাওয়ানো হয় । 


অবশ্যই ছুঁড়ে ফেলে দেবো । এই টিকা 
খাওনোর পর অভূতপূর্ব ও 


ইউনিসেফের পদস্থ কর্মকর্তাগণ সবাই 
উপস্থিত ছিলেন । উপস্থিত থাকার জন্য 
আমি তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলাম | প্রতিবেদনের কিছুই 


আর এতে নিশ্চিতভাবে এমনসব 
ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান যা কোনো 


বিস্ময়করভাবে রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা 
গেছে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে,তন্ধ্যে 


ওষধেই থাকতে পারে না । এসবের 
গায়ে ব/১£])/0. বেইস/সিল থাকে 


আমি গোপন রাখিনি । নিদির্ধায় তা 
সবাইকে দেখিয়েছি, কারণ আমি 


না। 
সাপ্তাহিক ট্রাস্ট: ডা. হারুনা কায়েটা! 


ফিলিপাইন ও ম্যাক্সিকোর কথা উল্লেখ 
করা যায় । আপনাদের অবগতির জন্য 
বলতে চাই আমেরিকা স্বয়ং নিজের 
দেশে এই ভ্যাকসিন নিষিদ্ধ করেছে 


নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার রিপোর্ট 


আপনি একজন ফার্মাসিউটিক্যাল ও 


সম্পূর্ণ নির্ভুল । এখন ইচ্ছে করলে যে 
কেউ তা স্বাধীনভাবে যাচাই, 
পুনঃপরীক্ষা বা আনুপুঙ্খ পর্যালোচনা 
করতে পারেন । ল্যাবরেটরী টেস্টের 
মাধ্যমে আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল 
আমরা 707১ 4১]]), [0101215, 
৬710 ও 471)4১0 সবার হাতে 
তুলে দিয়েছি। আমাদের পরীক্ষার 
নিরীক্ষার বিপরীতে তাদের যাচাই- 
নিরীক্ষণের যাবতীয় রিপোর্ট সম্পর্কে 
তারা জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে 
রেখেছে । আমাদের রিপোর্টের 
ব্যাপারেও মুখ খুলছে না । কারণ তারা 
জানে যে, আমাদের প্রতিবেদন যা 
আছে তাদের অনুসন্ধান রিপোর্টেও 
একই ফলাফল বেরিয়ে এসেছে । 
সত্যায়িত হবার বিষয়টি আপনি 
তাদেরকে আশ্বস্ত করেননি? 

ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল 
কায়েটা: আমি তাদের কাছে খোলাসা 
করে কৃত্রিম মেডিসিন এর স্বরূপ তুলে 
ধরেছি আর একথা দিয়েই শেষ 
করেছিলাম যে, পোলিও'র ওরাল 
ভ্যাকসিন চূড়ান্ত বিচারে একটি কৃত্রিম 
ওষধের বেশি কিছু নয়। 
/১1)40 কর্তৃপক্ষ এরূপ ওষুধ 
জ্বালিয়ে ধ্বংস করে ফেলে এবং 
এধরনের ওষুধ র 


মে'১৩ 


বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে এই 


আমেরিকা ছাড়াও আরো কয়েকটি 
পশ্চিমা দেশ মুখে খাওয়ানোর এই 


পোলিও টিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 


পোলিও টিকা নিষিদ্ধ করেছে, কারণ 


যে ফলাফল পেলেন এর পর শিশুদের 
খাওয়ার অন্যান্য টিকা সম্পর্কে কী 


তারা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এটি 
রোগ প্রতিরোধের পরিবর্তে রোগটি 


বলবেন? কারণ এই ফলাফল তো 
অন্যসব টিকার বিশ্বাসযোগ্যতাকেও 
প্রশ্নে মুখে এনে দীড় করিয়েছে? 

ডা. প্রফেসর হারুন আবদেল 
কায়েটা: আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, 


ছড়ানোর উপাদান সম্পর্কে নিশ্চিত 
হয়েছেন । 

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগৃতি লেখক 
ফোরাম 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রবীণ শিক্ষক, আরবী ভাষা ও 


সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক আল্লামা মীর মুহাম্মদ খলিলুর রহমান 
আল-মাদানী দীর্ঘদিন ধরে হার্ট এবং বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন । 


জানা গেছে হুযুরের অসুস্থতার জন্য এপ্রিল মাসজুড়ে তাকে চট্টগ্রাম 


শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ 


মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকতে হবে। জামিয়ার 
সকলের কাছে 


তার জন্য মহান রাব্বুল 


আলামীনের কাছে বিশেষভাবে দুআর দরখাস্ত করেছেন । 


জামিয়ার শিক্ষক-ছাত্রদের নেতৃত্বে 


পটিয়ায় শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফীর আহ্বানে ৮ এপ্রিল সোমবার 
দেশব্যাপী হরতাল পালনে জামিয়ার ছাত্র ও শিক্ষকরা এক নজীর 


স্থাপন করেছেন। 


তারা তওহিদি জনতাকে সাথে নিয়ে পবিত্র 


কুরআন, তাসবিহ ও বিভিন্ন কিতাবসহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
চট্টগ্রাম-ককসবাজারের প্রধান সড়কে অবস্থান নেন। পরে বিকেল 
৪টায় পটিয়া থানার মোড়ে একটি বিশাল সমাবেশে সমাবেশে 


জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক ও ছাত্ররা বক্তব্য রাখেন । 


7) আত্তার্তহীদ ৪০ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোট্ট বন্ধুরা! আজ আমরা আলোচনা 


চাদ আর পৃথিবীর নিজস্ব আলো নেই । 


দেখি না কেন? চাদের ১ তারিখ 


করব চাদ বড় ছোট কেন হয় তা 
নিয়ে। তোমরা দেখেছো যে চাদের 
প্রথম তারিখে চাদ খুব ছোট দেখায় । 
প্রতি দিন সেটা একটু একটু বড় হতে 
থাকে । আবার ১৪ তারিখের পরে 
সেটা আবার ছোট হতে থাকে । এতে 
তোমাদের মাথায় যে কটি প্রশ্ন আসতে 
পারে তাহলো, চাদ কি প্রত্যেক দিন 
একটা করে উদিত হয়? ৩০ দিনে ৩০ 
টাচাদ দেখা যায়? বা ১২ মাসে ১২ 
টা চাদ দেখা যায়? নাকি সব মিলে ১ 
টাই চাদ? 

এর উত্তর হচ্ছে চাদ একটাই | তাহলে 
বড় ছোট কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর 
জানতে হলে এই পর্বের লেখাটা খুব 
মন দিয়ে পড়তে হবে । 

আমরা আগেই জেনেছি যে পৃথিবী 
একটি গ্রহ । এটি সূর্ষের চার দিকে 
ঘুরে । এবং শুন্যের ওপর ভাসছে। 
চাদ হল আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ | 
আমাদের পৃথিবী যেভাবে সূর্যের চার 
দিকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরছে, 
ঠিক সেভাবে চাদ ঘুরছে পৃথিবীর চার 
দিকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে । 


সূর্যের আলো দ্বারা এরা আলোকিত 
হয়। পৃথিবীর মতো চাদেরও সমান 
অর্ধেকের ওপর সূর্যের আলো সবসময় 


দিয়েই শুরু করা যাক | তোমরা জান 
যে এক তারিখে চাদ সন্ধ্যার সময় 
পশ্চিমাকাশে থাকে । চাদের এক 


থাকে । তবে আমরা আলোকিত 
অংশের পুরোটা সব সময় দেখতে পাই 


তারিখ বুঝতে হবে | তখন চাদকে খুব 
ছোট দেখা যায় । সন্ধ্যার সময় বলে 


না। আমরা চাদকে তখনই দেখতে 
পাই যখন চাদের আলোকিত অংশটা 
বা এর কিছুটা আমাদের দিকে থাকে । 
আর যখন চাদের আলোকিত অংশের 
পুরোটা আমাদের বিপরিত দিকে 
থাকে, তখন আমরা চাদ একেবারেই 
আবার যদি চাদের 
আলোকিত অংশের কিছুটা আমাদের 
দিকে থাকে, তখন সেই অংশটাই শুধু 
আমরা দেখতে পাই । যখন চাদের 
আলোকিত অংশ পুরোটাই দেখি তখন 
চাদকে বড় দেখায় ৷ এটাকে পূর্ণিমা 
বলে। আর যখন চাদের আলোকিত 

ধশের কিছুটা দেখি তখন চাদকে 
ছোট দেখি । আর যখন আলোকিত 

ংশের কিছুটাও আমরা দেখি না তখন 
চাদ দেখা যায় না। এটাকে অমাবস্যা 


বলে। 


আমি বুঝাতে চাচ্ছি একটু আগেই সূর্য 
অন্ত গিয়েছে। সূর্য যেহেতু চাদের 
চেয়েও অনেক দূরে তাহলে বুঝে নাও 
যে এই মুহূর্তে চাদকে যেখানে দেখা 
যাচ্ছে তার চেয়েও অনেক দূরে সূর্য 
আছে । তাহলে সূর্যের আলোটা চাদের 
যে অংশে পড়েছে সেটা প্রায় পুরোটাই 
অন্য পৃষ্টায় রয়ে গেছে, মানে আমরা 
যে দিকটা দেখছি না সে দিকটায়। 
তারপরেও যেহেতু সূর্য ডুবে কিছুটা 
নিচে নেমে গেছে (নিচে কথাটা 
আপাতত বুঝার জন্য বলছি)। এই 
অবস্থান দেখাতে গেলে অসম বাহু 
বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজের মত হবে। 
তাই চাদে সূর্যের আলো কিছুটা নিচের 
দিক থেকেই পড়েছে এবং সেই 
কারণেই আমরা চাদের সেই 
আলোকিত অংশের কিছুটা দেখতে 
পাচ্ছি। বেশির ভাগ আলোকিত অংশ 
আমাদের বিপরিত দিকে রয়ে গেছে। 
এবং সেটাকে ছোট চাদ বলছি। 
এখনো কিন্তু চাদের সমান অর্ধেকের 
উপরে আলো পড়েছে। তবে সেই 
আলোকিত অংশটা চাদের অপর দিকে 
বেশির ভাগ রয়ে গেছে বলেই আমরা 


এবার বুঝতে হবে আমরা চাদের 
আলোকিত অংশের পুরোটা সবসময় 


আলোকিত পুরো অংশটা দেখছি না। 
শুধু কিছুটা দেখছি। 


[| আত্তার্তহীদ ৪১ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


তারপরে চাদের ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ 
এভাবে ১৪ তারিখ পর্যন্ত চাদটা বড় 
হতে থাকে । বড় হতে থাকে মানে বড় 
দেখা যেতে থাকে | এবং প্রথম দিন 
যে সময় পশ্চিমাকাশের যে স্থানে চাদ 
ছিল একই সময়ে সেই স্থানে চাদ 
থাকে না। একটু একটু করে আমাদের 
মাথার উপরের দিকে চাদ আসতে 
থাকে | চাদের যখন ৭,৮ তারিখ হয় 
তখন সন্ধ্যার সময় টাদ থাকে ঠিক 
আমাদের মাথার উপরে | তখন সূর্য 
একটু আগে ডুবেছে। এখনো পৃথিবী 
ত্রিভজ আকারে দেখা যাবে । তবে 
আগের ব্রিভজে যে দুটি কোণে সূর্য 
আড় চাদ চিল সেই রেখাটা আগের 
চেয়ে একটু লম্বা হবে। তখন 
আমাদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে 
সূর্যের আলোটা চাদের গায়ে পড়ছে । 
সেই আলোটা আমরা প্রথম তারিখের 
তুলনায় আরও একটু বেশি দেখতে 
পাচ্ছি। তখন চাদের প্রায় অর্ধেকটা 
দেখছি । কারণ চাদ যেহেতু আমাদের 
মাথার ওপর এসে গেছে এবং সূর্য 
একটু আগে পশ্চিম দিকে গেছে । তাই 
এক তারিখের মত এখন আর চাদ খুব 
পশ্চিমে অবস্থান না করার কারণে 
আমাদের মাথার ওপর চলে আসার 
কারণে আগের তুলনায় চাদের গায়ে 
সূর্যের আলো আরও বেশি অংশে 
দেখতে পাচ্ছি 

ছবিতে দেখো, চাদ ঠিকই অর্ধের 
আলোকিত আছে, কিন্তু আমরা দেখতে 
পাচ্ছি শুধু দাগের ভেতরে যত টুকু 
আলো দেখা যাচ্ছে তত টুকু । 
আলোকিত বাকি অংশটা উপরের 


মে'১৩ 


দিকে বা আমাদের বিপরীত দিকে রয়ে 


গেছে। 


আবার চাদের যখন ১৪ তারিখ হয় 
তখন চাদ সন্ধ্যার সময় পূর্ব আকাশে 
পুরোটাই দেখা যায় । পুরোটা মানে 
আলোকিত অংশের পুরোটাই আমরা 
দেখি । তখনও অবশ্য চাদের অন্য 
পৃষ্টায় অন্ধকার আছে সেটা দেখার 
দরকার নাই । ১৪ তারিখে চাদের 
আলোকিত অংশের পুরোটা আমরা 
দেখতে পাচ্ছি কেন? কারণ এই মুহূর্তে 
চাদ আছে পূর্ব আকাশে আর সূর্য 
পশ্চিমাকাশে একটু আগে ডুবেছে 
ডুবলেও সূর্যের আলো পৃথিবীর পাশ 
পশ্চিমে সূর্য আর পূর্বে চাদ, মাঝখানে 
আমরা । তাই চাদের আলোকিত 

শের পুরোটাই আমরা দেখছি 
আমরা মাঝখানে আছি মানে একেবারে 
সমান্তরাল রেখা বরাবর নেই । একটু 
এদিক ওদিকে আছি । চাদ, সূর্য আর 
পৃথিবী যখন সমান্তরাল রেখা বরাবর 
আসবে তখন চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য গ্রহণ 
হয়ে যাবে । সেটা আগামীতে বলব 


রঙ 
ছোট্ট বন্ধুরা! এতক্ষণ আমরা চাদের 
বড় হওয়াটা জানলাম | এবার ছোট 
হওয়াটা একটু দেখা যাক | চাদের ১৫ 
তারিখ থেকে ১৬, ১৭, ১৮ এভাবে 
শেষের দিকে যত যায়, তত চাদ 
আবার ছোট হতে থাকে । এর কারণ 
আবার সূর্যের আলো আস্তে আস্তে 
চাদের অপর পৃষ্টার দিকে চলে যাচ্ছে 
যেটা আমরা দেখতে পাই না 


যে চাদকে আমরা সন্ধ্যার সময় ১ 
তারিখে পশ্চিমাকাশে দেখেছিলাম, 


সেই চাদকে ১৪ তারিখে একই সময়ে 
দেখা গেল পূর্ব আকাশে । ১৫ তারিখ 
থেকে আরও দেরি হচ্ছে। দেরি 
হওয়ার কারণে সূর্য কিন্তু অস্ত গিয়ে 
নিচের দিকে ততক্ষণে অনেক দূর চলে 
গেছে । চলে যাবার কারণে এবার 
সূর্যের অনেকটা আলো চাদের পেছনের 
দিকে পড়ছে, মানে আমরা যে দিকে 
দেখতে পাচ্ছি না সেদিকটায় । এক 
সময় সূর্য চাদের পেছনে চলে যাবে । 
তখন সূর্যের আলো পুরোটাই পড়বে 
চাদের অন্য পৃষ্টায়। যেটা আমরা 
দেখিনা । তখন অমাবস্যা হবে । মানে 
চাদ মোটেও দেখা যাবে না। কেন 
দেখা যাবে না? কারণ সূর্য চাদের 
একেবারে পেছনে চলে গেছে। 
সেদিকটায় আলো দিচ্ছে । আমরা তো 
আর কোনও জিনিসের অপর পৃষ্টা 
দেখি না। 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলান। মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 


গ্র।স্থ।-।পরর্ধযা।লো।চ।না 


আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব ৫? বিরচিত 


ইতিহাস ও একটি সামগ্রিক চেতনা | দেওবন্দীদের রয়েছে 
একটি নিজস্ব চিন্তাদর্শন ও মতাদর্শ, যা পবিত্র কুরআন, 
হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শের ভিত্তিতে 
বিকশিত | উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলন ও ইসলামের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে 
নিয়মতান্ত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে দেওবন্দ কেন্দ্রিক 
আলিমদের অবদান ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী । শতাব্দীর 
ব্যবধানে দারুল উলুম দেওবন্দ হাজার হাজার মেধাবী 
আলিম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুবাল্লিগ, বক্তা ও 
লেখক তৈরি করেন । 
বাংলা ভাষায় এ পুস্তিকাটির অনুবাদ করে ড. আফ ম 
খালিদ হোসেন জাতির এক বিরাট খিদমত আঞ্জাম 
দিয়েছেন । বাংলা ভাষায় এর নাম “দেওবন্দী আলিমদের 
মতাদর্শ” ৷ তার অনুবাদ গতিময় ও সাবলীল । ইতোমধ্যে 
বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তার রচিত বেশ কয়েকটি মৌলিক 
ও অনুদিত গ্রন্থ পাঠকবৃন্দ লুফে নিয়েছেন । আমার 
বিবেচনায় আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব ঞ্রঞ্ষইি-এর মুল বাণী 
বাংলাভাষী পাঠকদের পৌছে দিতে অনুবাদক সফল 
হয়েছেন। পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান 
পরিচালক আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বোখারী দা.বা- 
এর সুচিন্তিত ভূমিকা পুস্তকাটির গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে যোগ 
করেছে নতুন মাত্রা | 

পুস্তিকাটি ২৩টি শিরোনামে বিন্যস্ত । এর মধ্যে “ওলামায়ে 
দেওবন্দ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের অন্তর্ভূক্ত”, 
“বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ্রঞ্জ সম্পর্কে ওলামায়ে দেওবন্দের 


ও ড. আফ মখালিদ হোসেন অনুদিত 


গ্রন্থের নাম: দেওবন্দী আলিমদের মতাদর্শ 

লেখক : আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রাহি 
অনুবাদক : ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

পরিবেশক: আল-মানার লাইবেরি 

ষ্ঠ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৭১১-৮২১৬৫৬ 


৪৮ 
মূল্য : ৩০ টাকা 
বিশ্বনন্দিত আলিমে দীন, ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের 
প্রাক্তন প্রধান পরিচালক আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রাহ 
বিরচিত “মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ” সারা জাগানিয়া 
একটি পুস্তিকা । 
কলেবর সীমিত হলেও বিষয়বস্তর তাৎপর্য ও বর্ণনাভঙ্গির 
সৌকর্ষ পুস্তিকাটিকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গেছে। ফার্সী 
ভাষায় একটি প্রবাদ আছে “দরিয়া বক্যা” অর্থাৎ কলসির 
মধ্যে সাগরকে প্রবিষ্ট করানো । আল্লামা তৈয়ব (ছি 
বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় সমুদ্রকে কলসির মধ্যে স্থাপনের কৃতিত্্‌ 
দেখিয়েছেন রীতিমত | দারুল উলুম দেওবন্দ কেবল 
মাদরাসা নয়, একটি চলমান আন্দোলন, একটি জীবন্ত 


মে'১৩ 


আকীদা", “সাহাবায়ে কেরামদের সমালোচনা", “তাসাউফ ও 
সুফীসাধক", প্রচলিত রসম ও রেওয়াজ", ঈসালে সওয়াব”, 
“আত্মশুদ্ধি, শরীয়ত ও তরীকত', এবং “দেওবন্দী 
চিন্তাধারার ব্যাপকতা" বিষয়গুলো বেশ তাৎপর্যবহ ৷ 
দেওবন্দী আলিমদের চিন্তাদর্শন, অবদান ও কর্মকৌশল 
বইটিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । বিরুদ্ধবাদীদের 
অনেক অভিযোগের জবাবও রয়েছে এতে | বহু অজানা তত্ত্ব 
ও তথ্য পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে । বইটিতে একটি 
উদার, মানবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাদর্শনের পরিচয় 
বিধৃত। পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, উন্নত কাগজ, বর্ণিল প্রচ্ছদ 
পুস্তিকাটির আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছে । মুদ্রণজনিত কিছু 
প্রমাদ রয়ে গেছে । পরবর্তী সংস্করণে ঠিক হয়ে যাবে এটাই 
প্রত্যাশা । 

আমি মনে করি প্রতিটি সচেতন মানুষ বিশেষত আলিম ও 
ওলামাদের উচিৎ পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করা ও নিজেদের 
সংগ্রহে রাখা । আমি “দেওবন্দী আলিমদের মতাদর্শ" শীর্ষক 
পুস্তিকাটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি । বিজ্ঞ লেখক 
ও অনুবাদককে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদানে ভূষিত 
করুন । 


অধ্যাপিকা খায়রুন্নেছো আক্তার 
বিএ অনার্স এমএ (ইংরেজি সাহিত্য); মাস্টার্স ইংরেজি ভাষা) 


-__ লু আত্তান্তহীদ ৪৩ 


এ এ 


ডা. মুহাম্মাদ শাহীন চৌধুরী'র লংমার্চ ছড়া 
“বিস্মিত বিশ্ব" 


শাহ্‌ আব্দুল ওয়াহ্হাবের ব্রেইন ট্রাস্ট 

আহমদ শফী মুরুববী সবের 

উম্মুল মাদারিসের তোহফা । 
আহমদ শফী ডাক দিয়েছেন 
সব মুসলিম এক হও, 
নাস্তিক ব্লগারদের ফাঁসি চাই" 
এ শ্লোগানে মুখর রও । 

তের দফা তের দাবি 

গণমানুষের অন্তরে, 

সরকারী-শাহবাগী বাধা পেরিয়ে 

মযলুমেরা শাপলা চত্বরে । 
শাহবাগের গণপ্রতারণা 
নিন্দাবাদ নিন্দাবাদ, 
মতিঝিলের গণবিস্ফোরণ 
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ | 

ক্ষমতার মসনদে থাকতে হলে 

মানতেই হবে তের দাবি, 

আগামীতে ক্ষমতার তালা খুলবেই 

তের দফা-ই সে চাবি । 
বাচলে গাজী মরলে শহীদ 
এ দৃঢপ্রত্যয় কোটি জনতার, 
তের দফা না পূরণে 
চিরহারাম হবে মহজোট সরকার | 

ছয় এপ্রিলের অপূর্ব লংমার্চ 

করেছে প্রমাণ সারা বিশ্বে, 

ংলাদেশের প্রতিটি অনু-পরমাণু 

ইসলামের কাছে খণী সবচে” । 
নাস্তিক-মুরতাদদের ঠাই নাই 
পীর আউলিয়াদের এ দেশে, 
“হেফাজতে ইসলাম'-এর এ ঘোষণা 
দেশ ও স্বাধীনতাকে ভালোবেসে । 


মে'১৩ 


ঘটাও আন্দোলন 


কোথা সেই যুগ সোনালি সু-দিন সাচ্চা মুসলমান? 
যাদের ডাকে ছিল তামাম বিশ্ব কম্পমান । 
কোথা সেই খুন, ঈমানী আগ্তন, শাসন সভ্যতার? 
আজকে মোদের ধর্মের উপর চলছে অত্যাচার | 
বিশ্বনবীর অনুসারী আজকে মাজলুমান 
মুসলমানের গর্জনে আজ কম্পে না ময়দান । 
যান জীবনের জয়ের বাণী সেই সোনালি দিন 
আজকে ধর্মে মিথ্যা প্রলাপ চলছে বিরামহীন | 
আল-করআনের ডাকে যাদের গর্জে না এই মন 
কখন জানি আসবে তাদের ভাগ্যে বিবর্তন? 
দুঃশাসনের পর্দা উঠাও, লুটাও হায়েনা সব 
আজকে জুলুম বন্ধ করা, নয় তো অসম্ভব । 
সব কাফিরের করতে হবে বিশ্ব থেকে লীন 
ঢংকা বাজাও রণাঙ্গনে, মহাপ্রলয় বীণ | 
ঘুম ভেঙে দাও, সামনে আগাও, জাগাও মুসলিমীন 
বাঁচাও তোমার রক্ত ঢেলে এক কালিমার দীন । 
বীরের জাতি যাও এগিয়ে দেখাও শক্তি-বল 
রক্তে তোমার ভাসুক দীনের সূর্যটা উজ্ভ্বল | 
সাহস দিয়ে দাও নিভিয়ে ভয়ের আস্ফালন 
জাগ্রত হও বিশ্ববিবেক ঘটাও আন্দোলন । 


আযাকশন 


ভয় করি না বুলেট বোমা ট্যাংক ক্লাসিনা-কোভ 

ভয় করি না রক্তপাগল খেক শিয়ালের ক্ষোভ । 

ভয় করি না মুনাফিকী চক্রান্তের ধুম 

ভয় করি না আমরা জাতি বিপ্রবী নির্ঘুম । 
ভয় করি না ফাসির রজ্ঞু রক্ত লৌহ-শিকল 
ভয় করি না আমরা মুমিন বিশ্বনবীর দল । 
ভয় করি না আগ্নি-শিখা তপ্ত মরুর ধুল 
ভয় করি না হায়ে না জাতির মৃত্যু বলি-শুল । 

ভয় করি না কালবৈশাখী সাইক্লোন উত্তাল 

ভয় করি না এই জামানার বেঈমান দাজ্জাল । 

ভয় করি না দখল দারীর জুলুম অত্যাচার 

ভয় করি না সীমান্তে এ রাক্ষুসে কারবার । 
ভয় করি না ব্লগারচক্র আমরা মুসলিমীন 
ভয় করি না শাহাবাগের নরকী বদদীন । 
ভয় করি না নাস্তিকদের কোনো আস্ফালন 
ভয় করি না বাম-রামদের ব্যর্থ আন্দোলন । 

ভয় করি না মৃত্যু কাফন আমরা বীরের দল 

ভয় করি না গগনমুখী হিমান্রী চঞ্চল । 

ভয় করি না বুশ-ওবামা দিলন্লীর শয়তান 

ভয় করি না আমরা সবাই জাতি মুসলমান | 


। আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


আল্লাহ রাসুল শরীয়ত নিয়ে করে যারা মশকারী 


প্রদীপটা নিভতে দিও না 


তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায় মুরতাদ সরকারি 
(৬ এপ্রিল শাপলা চত্বরে হেফজতে ইসলামের স্মরণকালের আমজমায়েত দেখে) ওদের মিছিলে পুলিশ পাহারা 
ইবনে আলতাফ এদেরে বুলেট চালায় তাহারা 
ঝড়ো হাওয়ার কবলে জাতি যখন গোগ্রাসে গিলছে তিমির কত পিতা-মাতা সন্তানহারা করে আজ আহাজারী 
সোবেহসাদেকের প্রান্তে দীড়িয়ে, আর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিল তবুও কি জেগে উঠবেনা নিয়ে জিহাদের তরবারী 
587 প্রচার মিডিয়া পত্রিকা টিভি চামচাগিরিতে সেরা 
যতটুকু অক্সিজেন থাকলে 

নাস্তিকদের কোন দোষ নেই,দোষী হয় মুমিনেরা 
আগ্তন মেনে নেয় বাতাসের ভালোবাসা 
বিজ্ঞানসম্মত সেই আগুন-বাতাসের ভালোবাসার দেয়াল বিচূ্ণ করে সত্য প্রকাশে দেশদ্রোহী হয় 
তবুও জ্বালাল প্রদীপ আহমদ শফী । প্রকাশ্যে দেয় হত্যার ভয় 
যার আলো ঠিকরে পড়ে কাঁপিয়ে দিল এই আচরণ কভু শুভ নয়ংপ্রতিহিংসায় ঘেরা 


ক্ষমতাসিনদের মসনদ থেকে ভারতের 


ছুটে আয় ওরে যুগের আয়ুবু,পালাবে শিয়াল ভেড়া 


ত্রিসীমায় অবস্থিত বিশাল বাংলার অন্ধ প্রকোষ্টের ভিত । 


সবুজ শ্যামল সোনার বাংলা মুমিনের খুনে লাল 


যেমনটা কেঁপে উঠেছিল সম্রাট আকবর ও বিটিশ বেনিয়াদের । পীড়ন, গণহত্যা এভাবেই কতকাল? 

মুজাদ্দিদে আলফ্সানী, মাদানী, নানুতুবী, গাঙ্গুহী, ঠেলে লে দির 

মুহাজিরে মক্কী, হাজী শরীয়ত উল্লাহর জ্বালানো প্রদীপের সামনে বাড়ার সময় এখন 

ঠিকরে পড়া তেজোদীপ্ত আলোয়। শ্লোগানে শ্লোগানে কাঁপুক গগন,জাগরে পঙ্গপাল 

আজ সেই প্রদীপের আলো জৌনাকী পোকার মতো শক্ত হস্তে ধরতেই হবে জাতি যুক্তির হাল । 

হাতের মুঠোয় আটকাতে চায় 

আকবরের দীন-এ-ইলাহীর উত্তরসূরি | 

আজ সেই প্রদীপের আলো 

ফুঁ দিয়ে নিভাতে চায় কামাল আতাতুর্কের উত্তরসূরি | মা 

আজ সেই পুরো প্রদীপ উপড়ে ফেলতে চায় কবরপুজী শহীদুল ইসলাম [সদস্য ৩০] 

রাজা গৌর গৌবিন্দের উত্তরসূরি মিজানুর রহমান [সদস্য-১৯] মা কথাটি মিষ্টি অতি 

আজ সেই প্রদীপ ছিন্ন ভিন্ন করতে চায় বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট দেহে আকা 

শিবাজী ও গাীর উত্তরসূরি | যে অবস্থা ভাই, মায়ের স্নেহ মায়া নিয়ে 

নবীপ্রেমের অমিয় পানে কবরের উপর ঘর বেঁধে জীবন চাকা 

শাপলা চত্বরে যারা জড়ো হয়েছিল করে শুধু ব্যবসা । পে 

তারাতো একেকটা দিয়েশলায়ের কাঠি । হিন্দু মুসলিম নাই ভেদাভেদ. মাথায় যখন দেয় বুলিয়ে 

সাধ ও সাধ্যমতো আপ্যায়নে রি নেরানেীয় কোমল সিন্ধ পরশ 

সেই দিয়েশলায়ের কাঠিতে দিয়েছিল উষ্ণতা নারী-পুরুষ লাফা-লাফী জীবন পথে চলতে আমার 

অধরা প্রেমের পাগল বাংলার আম জনতা । বি হয়যে বড় সাহস 

মে কাঠি যেনো থাকে উদ্কতায় নিরিক করা মহাপাপ মায়ের মত আপন কিছু 

রে ই | বলেন হান আল্লাহ এই জগতে নাই 

এ সময় কুরানের ওই মহাবা মায়ের আদেশ শুনলে তবে 
লা-তুশরিক বিল্লাহ । বাচার উপায় পাই 

রিয়াদ হায়দার রাসূল মোদের বলে গেছেন ধন্য সফল হবে জীবন 

এক্য হবার এখনি সময় ওরে ও মুসলিমিন কিতাবে যা ভরপুর, সারির 

খোদাদ্রোহী আর নাস্তিকে আজ ছেয়ে গেছে এ জমিন হাদিসে ভাই নিধেষ আছে 180775855 

ফ্যাসিবাদীদের ফ্যাসি শ্লোগান লা-তাওখিযুল কবুর। দিবানিশি এই তো দুআ 

স চাই গান সব কিছু ভাই বৃথা, 

সুবিচার আজ হলো খান খান,মানবতা হলো লীন তীর পূজা কর সবে 

তবুও কি এক হবেনা তোমরা যুগের আলেমে দীন? যিনি জগৎ অষ্টা। 


মে*১৩ 


| তত্তান্তহীদ ৪৫ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় 
বর্ষের ১৪৩৩-৩৪ হি. - ২০১২-২০১৩ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 
২. মাও. কারী আতাউল্লাহ (আজাদী) ৷ ৩. মাওলানা ব্ত্ারী নূর ফয়েজ 


১. মাও. ক্বারী মুহা. আমির হোসাইন 


পিতা: জনাব নুর আহমদ 


গ্রাম: পূর্ব সাহাবদী নগর, ডাক: হাজারী হাট 


থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২১-৭১০৯১৫ 


৪. মাওলানা বারী নূর হোসাইন 
পিতা: জনাব আমির হামজা 


গ্রাম: হামযার ডেইল, ডাকঘর: খুরুশকুল 


থানা + জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩৫-০৪৯৪ ৯৪ 


91222 ০ ৫ তর ০4০০ 256 
(০১০০ এল ৬০১০ 05015 ০1) 


বায] []া]] 


পিতা: জনাব হাজী ইদরীস 
গ্রাম: পূর্ব পাড়া, খন্দার বিল, ডাক: মাতার বাড়ি 


পিতা: মাওলানা নূরুল ইসলাম 
গ্রাম: জাদি মুড়া, ডাকঘর: রঙাখালী 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৫-১১৩১৩৯ 


৫. মাওলানা ব্ত্ারী তানভীর 
পিতা: হাফেজ শাববীর আহমদ 

গ্রাম: গণকখুলী, ডাকঘর: এক বাড়িয়া 
থানা: বরুড়া, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১৫-০৫১৭২৬ 


৭. মাও. ব্বারী মহাম্মদ আবু তৈয়ব 
পিতা: জনাব আবুল কাশেম 

গ্রাম + ডাকঘর: মালুমঘাট 

থানা: চকরিয়া, জেলা: ককসবাজর 
ফোন: ০১৮৩৩-২৫৩৬৮৮ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩৫-২৭১৬৮৭ 


৬. মাও. ক্বারী আবদুল কাদের 
পিতা: জনাব শাহ আলম 

গ্রাম: উত্তর চরদরবেশ, ডাক: ওলামা বাজার 
থানা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৮১২-৪৩৬১১০ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম 
বর্ষের ১৪৩৩-৩৪ হি. _ ২০১২-২০১৩ খি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাওলানা কারী মঈন উদ্দীন 
পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদ উল্লাহ 


গ্রাম: পূর্ব সরফ ভাটা, ডাক: ক্ষেত্র বাজার 


থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৯-৫৯৬৬৭৫ 


৪. মাও. ব্বারী আনিছুল হসান (মাহমুদ) 
পিতা: মাওলানা আবদুল হক 


গ্রাম: উত্তর ঝাপুয়া, ডাক: কালার মার ছড়া 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩২-৯৪১৬৯১ 


৭. মাও. বরী হাফেজ আবদুল জালীল 
পিতা: জনাব নুর মোহাম্মদ 

গ্রাম: আববাস ফকিরবাড়ি, ডাক: মৌলবী বাজার 
থানা: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৭-২৮৯৩১১ 


১০. মাওলানা ক্বারী মহিউদ্দিন 
পিতা: জনাব আবদুল মতিন 

গ্রাম + ডাকঘর: সানকি ভাঙ্গা 
থানা: ত্রিশাল, জেলা: মোমেনশাহী 
ফোন: ০১৭১৬৮৩৬৯৬৫ 


মে'১৩ 


২. মাওলানা ব্বারী রহমতুল্লাহ 
পিতা: হাফেজ মাওলানা ইলিয়াস 
গ্রাম: খরনা, ডাকঘর: মুজাফফরাবাদ 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২১৫৪৭৫৯৯ 


৫. মাও. কারী আশরাফ আলী (নেওয়াজী) 
পিতা: জনাব আমির হামজা 

গ্রাম: শিলখালী, ডাকঘর: বারবাকিয়া 
থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৪-৮৭৩০১৯ 


৮. মাও. কারী হেদায়েত উল্লাহ (গাজী) 
পিতা: জনাব ফয়েজ আহমদ 

গ্রাম: উত্তর চরচান্দিয়া, ডাক: ওলামা বাজার 
থানা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৮১৩-৬৬১৬৯৮ 


১১. মাওলানা ক্বারী উমর ফারুক 
পিতা: মরহুম মুহাম্মদ ইউছ্ছুফ 
গ্রাম: জুবরা, ডাকঘর: ইউনিভার্সিটি 
থানা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২২-১০২৪০০ 


৩. মাও, ত্বারী হাফেজ শওকত উসমান 
পিতা: মরহুম শামশুল হুদা সিকদার 
গ্রাম: সিকদার পাড়া, ডাক: রাজার কুল 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৩-১৪০৬৪৪ 


(৬) কারী মাও, মুহা. ইসমাইল মাহমুদ 
পিতা: মরহুম জনাব ওসমান 

গ্রাম: ফুলবাগিছা, ডাকঘর: রাজাভুবন 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১১-৯৩১০৯৬ 

৯. মাও. ক্বারী শাহাদাত হোছাইন 
পিতা: মাওলানা আলী আকবর 

গ্রাম: মাহবুব নগর, ডাকঘর: গুইমারা 
থানা: রামগড়, জেলা: খাগড়াছড়ি 
ফোন: ০১৮৩৬-১৬৫৯৪২ 

১২. মাও. ক্বারী আবদুল হাফিজ 
পিতা: মরহুম আবুল কাসেম 

গ্রাম: রোয়ালিয়া, ডাকঘর: ধনুমিয়ার হাট 
থানা: হাতিয়া, জেলা: নোয়াখালী 
ফোন: ০১৮১৮-৩১১৬৯৭ 
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১৩. মাওলানা কবরী শোয়াইৰ 

পিতা: হাফেজ মাওলানা আইয়ুব 

গ্রাম: নারান করা, ডাকঘর: জগননাথদিঘী 
থানা: চৌদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১৯-৬৮০৬৯৬ 


১৬. মাওলানা ক্বারী আবদুল হান্নান 
পিতা: মুহাম্মদ আবদুল গফুর 

গ্রাম: ভোটাল, ডাকঘর: পাইকা পাড়া 
থানা: ফরিদগঞ্জ, জেলা: চাদপুর 
ফোন:০১৭৫৬-৮১৪৮৯২ 


১৯. মাও. ক্বারী আনিসুর রহমান 
পিতা: জনাব আবদুল করীম 

গ্রাম: নাইখাইন, ডাকঘর: নাইখাইন 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২০০১৬৪৬২ 


২২. ক্বারী মাওলানা হামিদ হোসাইন 
পিতা: জনাব নাজের হোছাইন 
গ্রাম: শীহ আহমদ পাড়া, ডাকঘর: রাম 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৯-৯৫৯৩৪১ 


২৫. ক্বারী মাও. রবিউল ইসলাম (২) 
পিতা: জনাব মোজাফফর হোসেন 
গ্রাম: ধনাশালা, ডাকঘর: পীরগঞ্জ 
থানা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর 

ফোন: ০১৭৫১-৩১৬৩২২ 


২৮. ক্বারী মাও. আবু শাহ আজিজ 
পিতা: মুফতি শফিকুল ইসলাম 

গ্রাম: ফকিরপাড়া, ডাকঘর: খন্দকারপাড়া 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৪-১০৯৩৮২ 

৩১. কারী মাওলানা রবিউল ইসলাম 
পিতা: মুহাম্মদ মুমিন উদ্দিন 

গ্রাম: জয়রাম পুর, ডাকঘর: কমলপুর 
থানা: কোত আলী, জেলা: দিনাজপুর 
ফোন: ০১৭৭০-৯৫০৯৯৭ 

৩৪. কারী মাওলানা আবদুল্লাহ 
পিতা: জনাব লাল মিয়া 

গ্রাম: নয়াপাড়া, ডাকঘর: কুটাখালী 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩৩-৪৭৫২৭১ 
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১৪. মাও. কারী নুরুল হুদা (শরীফী) 
পিতা: মুহাম্মদ কালু সওদাগর 

গ্রাম: দমদমিয়া, ডাকঘর: হীলা 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৬-১৩৩৩৫৭ 


১৭. মাওলানা ক্বারী জকরিয়া 

পিতা: ইদরীস আহমদ 

গ্রাম: উত্তর বহাদ্দার কাটা, ডাক: বিএম চর 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৪৩-৯৫৩৭৬৭ 


২০. মাওলানা স্বারী ইসমাইল (২) 


পিতা: জনাব মকবুল আহমদ 
গ্রাম: মুন্সির ডেইল, ডাক: নতুন বাজার 


১৫. মাও. ব্বারী আবদুল্লাহ আল-মামুন 
পিতা: আলহাজ আবদুল হামিদ 
গ্রাম: দক্ষিণ চাটরা, ডাকঘর: ছনহারা 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১১-৬৮৬৭৮৪ 


১৮. মাও. কারী হাফেজ লোকমান হাকিম 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ জকরিয়া 

গ্রাম: ফকিরা ঘোনা, ডাক: নতুন বাজার 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন:০১৮৪৯-৫৯৭৭৫৭ 


২১. বারী মাওলানা নুরুল আবছার 


পিতা: জনাব আজিজুর রহমান 
গ্রাম: মাঝের ডরেইল, ডাক: নতুন বাজার 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৫১-০৪২৭৯০ 


২৩. কারী মাওলানা খাইরুল আমিন 
পিতা: জনাব আবু সাঈদ 

গ্রাম: আববাস যাকির বাড়ি, ডাক: মৌলবী 
বাজার 

থানা: চন্দনাইশ, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৮-৮৯০২২৬ 


২৬. বারী মাও. মুহাম্মদ আবু সাইদ 
পিতা: মরহুম ইমাম হোসেন 

গ্রাম: গাবদের গাঁও ভূয়াঞ্জাবাড়ি, ডাক: রূপসা বাজার 
থানা: ফরিদগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর 

ফোন: ০১৮১৪-৯১৭১৬১ 


২৯. কারী মাও. মুহা. ইহছানুল হক 
পিতা: মাওলানা আনোয়ারুল হক 
গ্রাম: ইমামপুর, ডাকঘর: মহাজনহাট 
থানা: মিরশ্বরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১১-৬৬২৫৪৫ 


৩২. কারী হাফেজ মাও. জহুরুল ইসলাম 
পিতা: জনাব আজিজুর রহমান 

গ্রাম: দক্ষিণ গোবিন্দারখীল, ডাক: পটিয়া 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৫-৯৫৬৩২৩ 


৩৫. কারী মাও. শফিউল কাদের 
পিতা: মাওলানা নুরুল ইসলাম 
গ্রাম: বাহারছড়া, ডাকঘর: টেকনাফ 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৫১-০৫১৪০৬ 


৩৭. ব্্বারী মাওলানা ওয়াহিদুল্লাহ 
পিতা: মাওলানা কাসেম 

গ্রাম: খাগরিয়া, ডাকঘর: ভোর বাজার 
থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১১-৫৪৩৪৯০ 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৯-২৯২৬৫৯ 

২৪. ক্বারী মাও. আজিজুর রহমান 
পিতা: জনাব হামিদ আলী 

গ্রাম: দক্ষিণ ছনুয়া, ডাক: ছনুয়া মনুমিয়াজী বাজার 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮৩৫-০৯৬৭৬৯ 


২৭. ক্বারী মাওলানা আবুল কাসেম 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আলী 

গ্রাম: বরইতলী, ডাকঘর: শান্তি বাজার 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৯-৬৬৯৫৮৫ 


৩০. ব্ত্বারী মাওলানা নুরুল করীম 
পিতা: জনাব নূরুদ্দিন 

গ্রাম: জালিয়া পাড়া, ডাকঘর: টেকনাফ 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৮৩৩২৯৫৫ 


৩৩. বারী মাও. মুহা, অলিউল্নাহ 
পিতা: মাওলানা হাফেজ মুহিববুল্লাহ 
গ্রাম + ডাকঘর: পটিয়া 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৩৯-১৫৫৫৪০ 

৩৬. ব্বারী মাওলানা নুর মোহাম্মদ 
পিতা: জনাব শাহ আলম 

গ্রাম: ইসলামপুর, ডাকঘর: ঈদগাহ 
থানা: ঈদগাহ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৪৩-১৮৭১৪৪ 
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| তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নি, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া 


অপেক্ষা তাদের আল, তি সম্পদ রা অন 
ধারী সি 


ইসলামী মেয়াদী পরিকল্প (এফডিপিএস) 
প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সদস্যদের জন্য 
ও] স্বল্প থ্রিমিয়ার এষ্প জীকন বীমা 


150 - 9001 স্বীকৃতী প্রাপ্ত। 


৯ মাওলানা মাহমুদ উল্লাহসবিসি এভ ইনচার্জ । 
পটিয়া ওর্পেনেজেশন অফিস, ০১৮১৯-৩০৫৮৪২ 
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সার শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত 
পথ কার টি, কে ভবন (১৪তম তলা), ১৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ 
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৯ কতা হি আসাটা হল ৮ 
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॥ নাস্তিকেরা নিজেদের পঞ্জিত মনে করলেও তীরা মূলত অজ্-মূর্খ 
আলোচন্ত্র তুঙ্গে রগ ও রগিৎ, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের নতুন ক্রন্টলাইন 
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নিয়মিত প্রকাশনার ৪৩) বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, রজব-শা"বান'৩৪ _ জুন ২০১৩ 


আত্তার্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
মাওলানা মোহাম্মদ রাহ. 
আলহাজ্ব ইউনুস রোহ.) ্ 
প্রধান সম্পাদক হেরে টা 
নাঁস্ডুকেরা নিজেদের ত মনে করলেও 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী __ ইকতেদার আহমদ 
আলোচনার তুঙ্গে ব্লগ ও ব্লগিং 
সন্পাদক _ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুলঢাহ 
ড. খালিদ হোসেন মদীনা সনদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 
সচিন -___ ইবনে শায়ের 
রাসূলুল্লাহ উুজ্-এর মিরাজ সশরীরে না স্বগ্নেঃ 
সহকারী সম্পাদক 28 রো 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ শবে মিরাজের তাৎপর্য 
__ মাওলানা আনোয়ারুল করীম 
যোগাযোগ ধর্মদর্শন 
বিদ'আত: প্রকৃতি ও ভয়াবহতা 
আততান্তহীদ মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 
সম্পাদনা দফতর রি মুহাম্মদ আবদুল 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ ই রা 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) আল্লামা ইকবাল: মুসলিম মিল্লাতের অমর কবি 
ফেইসবুক: ৬/৬/৬/.8০900901.0017/1701001)158168557990 _ মুহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা সিদ্দিকী 
ই-মেইল: 1070101111995/170506)57911.00]7 প্রফেসর মাহফুজুর রহমান এছ 
01018110092201811.0010) (সম্পাদক) __ হাফেজ জয়নুল আবেদীন হাকীম 
ওয়েবসাইট: 5/54চ%.10001007158668%11660.0010 দাওয়াত 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টশ্বাম 
দাম: পনের টাকা মাত্র 
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মহানবী ঞ্্ট-এর শত মুজিযা 

___ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব_-€ 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


[॥ ০২ 
এ 

০৩ 

০৬ 

১০ 

১৩ 

১৫ 
এ 

১৮ 

২৩ 
এ 

২৭ 

২৯ 
এ 

৩০ 

৩২ 
এ 

৩৪ 

৩৬ 
এ 

৩৭ 


নবপ্রজন্মের মাঝে 


বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ, ধর্মহীনতা 
ও ধর্মের প্রতি কটাক্ষ, উপহাস ও মহানবী জ্জঞ্জ-এর প্রতি 
বিদ্রুপ এক শ্রেণীর মানুষের পেশা ও নেশা হয়ে দীড়িয়েছে। 
ধর্মাবমাননার এ কালব্যাধি নবপ্রজন্মের মাঝে বিস্তৃতি লাভ 
করছে ক্রমশ | অন্য কোন ধর্ম বা ধময়ি গুরু নিয়ে তাদের 
কোন মাথা ব্যথা নেই । ইসলাম, পবিত্র কুরআন, বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ জী, মাদরাসা শিক্ষা, দাড়ি, টুপি, বোরকা 
তাদের প্রধান টার্গেট । এ কাজের জন্য তারা ব্লগ, ফেসবুক 


এক অশনি সঙ্কেত! 


আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের পার্শবর্তী দেশ 
ভারত বা মিয়ানমারে ধর্মাবমাননার এ বেদনাদায়ক প্রবণতা 
নেই বললে চলে । ভারতে সনাতন ধর্ম এবং মিয়ানমারে 
বৌদ্ধ ধর্ম আহত হয় এমন কর্মকাণ্ড থেকে নবীন প্রবীণ 
সবাই সযত্রে দূরে থাকেন । বরং নাটক ও সিনেমার কোন 
না কোন পর্যায়ে দেব দেবীর পুজা ও মন্দির প্রদর্শন করে 
দর্শকদের ধর্মীয় আকর্ষণ সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয় । 

কিভাবে বা কোন পন্থায় আমাদের দেশে ধমবিমাননার 
ভয়ংকর খেলা রোধ করা যায় তা নিয়ে সচেতন ও 


ও ওয়েবসাইট, নাটক ও সিনেমাকে বেছে নেয় । অবস্থাদৃষ্টে 
মনে হয় আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদ (21001517) তাদের 
এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য এক শ্রেণীর তরুণদের বেছে 
নিয়েছে। মাদক ব্যবসায়ী নকুলা বাসিলকে ৫০ লাখ 
আমেরিকান ডলার দিয়ে ইহুদিরা 11010096706 ০07 
1৬15117 নামক সিনেমা তৈরি করে ইউটিউব-এ ছেড়ে 
দেয় । মহানবী এ্ঞ্ু-কে অপমান করার যে উদ্যোগ ইহুদী 
ব্যবসায়ীরা নিয়েছিল, প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে তা ভেস্তে 
যায় । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে বাংলাদেশে 
ইউটিউব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় । এবার ইহুদি চক্র নতুন 
কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে, হাত করেছে নবপ্রজন্মের 
প্রতিনিধিদের | ইহুদিদের এ চক্রান্ত নতুন নয় | এটা পুরনো 
খেলা, কেবল কৌশল পাল্টায় । 

এক শ্রেণীর চিহিততি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে 
সম্পৃক্ত কতিপয় সাংবাদিক ও সুশীল সমাজ অর্থের বিনিময়ে 
এ কার্যক্রমকে সহায়তা করে । ইসলাম নিন্দাকে তার নাম 
দিয়েছে “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা” (1960010 07 
15001955101) | এ পরিস্থিতির জন্য আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থাও অনেকাংশে দায়ী । কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ধর্মবিবর্জিত শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন 
করে তুলছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মদ্রোহী বানাচ্ছে । কোন 
ব্যক্তি বিশেষ নাস্তিক হতে পারেন কিন্ত তিনি আস্তিকদের 
ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করতে পারেন না। 
এটা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের নামান্তর । 


জুন'১৩ 


দেশপ্রেমিক মানুষকে ভাবতে হবে, বের করতে হবে 
কার্যকর পন্থা । রাষ্ট্রিযন্ত্র নাস্তিক্যবাদী ব্লগার ও নেটওয়ার্ক 
ত্যাক্টিভিস্টদের পাশে দীড়ালে সমাজে ভয়ংকর বিভাজন 
তৈরি হবে । কোটি কোটি ধর্মপরায়ণ মানুষ বিক্ষুদ্ধ হয়ে 
উঠতে পারে এবং ছড়িয়ে পড়তে পারে প্রতিশোধের 
দাবানল | দেশের ১৫ কোটি মানুষের হৃদয়ে জীবন্ত রয়েছে 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ ্্-এর অকৃত্রিম ভালবাসা ও 
অবিচ্ছিনন আনুগত্য । সরকারী, বেসরকারি কর্মকর্তা- 
কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, 
মন্ত্রী, সচিব, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, 
বাহিনী, পুলিশ, র্যাব সদস্যদের মধ্যে লাখ লাখ নবীপ্রেমিক 
রয়েছেন । 

দেশে বিদ্যমান ধর্মাবমাননার আইন অপর্যাপ্ত ও প্রয়োগে 
শৈথিল্যের কারণে ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ ও কটাক্ষ ফ্যাশনে 
পরিণত হয়েছে । এ প্র্যান্টিস বেশীদিন চলতে দেয়া যায় না। 
আইন কেউ হাতে নিয়ে বিদ্রপকারীদের বিচার করুক তা 
আমাদের কাম্য নয় । আমরা চাই রাষ্ট্রীয় আইনে উপযুক্ত 
আদালতের মাধ্যমে ধর্মাবমাননাকারীদের বিচার হোক । 
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক | যে কোন মূল্যে মানুষে 
মানুষে সৌহার্দ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের বজায় 
রাখতে হবে । মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের 
স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী দেশীয় ও 
আন্তর্জাতিক ঘড়যন্ত্রকারীদের কালোহাত গুড়িয়ে দিতে সব 
ধর্মের সব স্তরের মানুষকে ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে 
এগিয়ে আসতে হবে । 7 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ 


নাস্তিকেরা নিজেদের 


পণ্তিত মনে করলেও তারা 


মূলত অজ্ঞ-মূর্খ 


ব্যাপারে কঠোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে । 


দিয়ে পষ্টার অস্তিত্ব খুজে পায়। 


দিকে বিশ্বে প্রথম সাম্যবাদ 
মৌলনীতির ওপর ভিত্তি করে 


তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে 


একজন স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির 


বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ায় গণচীন ও 


সোভিয়েত রাশিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন 


কিউবার মতো সাম্যবাদী রাষ্ট্রেও 


হলে ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী 
(0:0171070010151) ভাবধারার অনুসারী 


নাস্তিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। 
একজন স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি 


সাম্যবাদের বৈপরীত্যে অসংখ্য ব্যক্তি 
পুঁজিপতির আবির্ভাব ঘটছে । 


বাড়তে থাকে এরপর সাম্যবাদ 
মৌলনীতির ওপর আরো বেশ 


জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সত্তেও উপলব্ধি 
করতে সক্ষম যে, এ পৃথিবীতে তার 


গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার 


আগমন নিছক উদ্দেশ্যবিহীন নয় । 


নিশ্চয়তা থাকায় প্রতিটি নাগরিক নিজ 


আমাদের পৃথিবী নামে এ গ্রহটি 


কয়েকটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বিংশ 
শতাব্দীর অবসান-পূর্ববর্তী সাম্যবাদ 
(0010010701015171) মৌলনীতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত বেশির ভাগ রাক্ট্রের পতন 
বিশ্বঅর্থনীতির 

সম্পূর্ণভাবে 


নিজ ধর্মস্বাধীনভাবে পালন করতে 


সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত । সূর্য নামের 


পারে । যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
বেশির ভাগ লোক আস্তিক । এর 


নক্ষত্রকে পৃথিবী ও অপর কিছু গ্রহ 
নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে 


বিপরীতটি পরিলক্ষিত হয় সাম্যবাদী 


আবর্তন করছে । আবার পৃথিবীকে 


রাষ্ট্রে । সৃষ্টিকর্তা, মৃত্দুর পর জীবন ও 


আবর্তন করছে চাদ নামক উপগ্রহটি | 


ধর্মগ্রন্থের প্রতি? বিশ্বাসীদের আস্তিক 


সাম্যবাদ মৌলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত 


বলা হয়। আর সৃষ্টিকর্তার অস্তিতে 


একটি রাষ্ট্রের অস্তিতবও এ পৃথিবীতে 


সৌরজগতের অপর অনেক গ্রহের এক 
বা একাধিক উপগ্রহ রয়েছে । এ 


অবিশ্বাসীদের বলা হয় নাস্তিক । 


পৃথিবীর ভূমি, পানি, নদী-নালা, খাল- 


নেই। এখন সাম্যবাদ মৌলনীতির 


সাম্যবাদে বিশ্বাসীরা রাজনৈতিক 


ওপর প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর বুকে যে দু- 


বিল, পাহাড়-পর্বত, ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা- 


মতাদর্শের দিক থেকে নাস্তিক । 


প্লাবন, আলো-বাতাস, দিন-রাত, 


তিনটি দেশ টিকে আছে তাতে 


সাম্যবাদী রাষ্ট্রের নীতিতে ধর্ম বিশ্বাসের 


গাছপালা, তরুলতা, জীবজন্ত সবকিছু 


স্থান নেই। তবে এমন অনেক 
সাম্যবাদী আছেন যারা ব্যক্তি ও 


পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন 


রাষট্রগুলোয় ধর্মের ব্যাপারে অবস্থানের 


নিয়মনীতি পালন করে স্ব স্ব অবস্থান 
থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে 
যাচ্ছে । যেমন- পৃথিবী নিজকক্ষের 


প্রতিপালন করে থাকেন । ধর্ম শাশ্বত 


বিধায় পৃথিবীর অস্তিত্ব অবধি টিকে 


ওপর আবর্তিত হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট 
কক্ষপথে সূর্যকে আবর্তন করছে। 


থাকবে । সাম্যবাদকে রাষ্ট্র পরিচালনার 


পৃথিবীর নিজ কক্ষের আবর্তনের ফলে 


গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর 
রা মৌলিক অধিকার হিসেবে 


মূলনীতি অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত কোনো 
রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব শত বছরের সীমারেখা 


স্বীকৃত চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা 
এবং বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, 
চলাফেরায় স্বাধীনতা, সমাবেশের 
স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতাসহ 
অপরাপর বেশ কিছু সংবিধান স্বীকৃত 
অধিকার ভোগ করছেন । সাম্যবাদ 
মৌলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে 
এখনো এসব অধিকার ভোগের 
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অতিক্রম করতে পারেনি । 
নাস্তিকেরা নিজেদের পণ্তিত ও জ্ঞানী 


দিন-রাত ও জোয়ার-ভাটা হয়, অপর 
দিকে কক্ষপথে সূর্যকে আবর্তনের 
কারণে খতু পরিবর্তন ও দিন-রাতের 
স্রাস-বৃদ্ধি ঘটে | এ পৃথিবীতে মানুষের 


ভেবে থাকেন । বস্ভত তাদের জ্ঞান 


জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য পানির 


অজ্ঞ-মূর্খদের জ্ঞানের চেয়েও সীমিত । 


তিনটি রূপ রয়েছে । যথা- কঠিন 


অজ্ঞ-মূর্খ বলতে . অক্ষরজ্ঞানবিহীন 


তরল ও বায়বীয় । সূর্যের তাপে পানি 


ব্যক্তি অথবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ 


বায়ুবীয় রূপ ধারণ করে মেঘে পরিণত 


করেনি এমন ব্যক্তিকে বোঝায় । 


হচ্ছে এবং মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা 


একজন অজ্ঞ-মূর্খ তার স্বাভাবিক জ্ঞান 


পৃথিবীর গাছপালা ও তরুলতাকে 
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সজীব করে তুলছে। বায়ুবীয় পানি 


যায় পোকামাকড়সহ অসংখ্য জলজ ও 


বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠনের সময় 


পাহাড়ের চুড়ায় বরফ হয়ে কঠিন 
আকার ধারণ করছে_ এবং সূর্যের তাপে 


স্থলজ প্রাণীর জীবন ধারণের উপকরণ 


সাম্যবাদের প্রতি জনমতের কত ভাগ 


রয়েছে । এমন হাজারও উদাহরণ 


গলে নদী দ্বারা বাহিত হয়ে পৃথিবীর 
বজ্যকে সাগরে নিয়ে ফেলছে। 


রয়েছে। 


সমর্থন ছিল? আর বর্তমানে 
সাম্যবাদের প্রতি জনমতের কত ভাগ 


একজন আস্তিকের মধ্যে নৈতিকতা, 


সমর্থন রয়েছে এটির তুলনামূলক 


পৃথিবীর বজ্য সাগরে পড়ার পরক্ষণেই 
সাগরের পানির লবণাক্ততার কারণে 


নীতিজ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রবল । পক্ষান্ত 


বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সাম্যবাদের 


রে একজন নাস্তিকের মধ্যে নৈতিকতা, 


দূষণমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে 


নীতিজ্ঞান ও মূল্যবোধ শিথিল। এ 


বসবাসরত মানুষসহ সব জীবজন্তু 


শিথিলতার কারণে অতি সহজেই 


জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেন 


তাদের অনেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন 


অপরিহার্য । মানুষসহ সব জীবজন্ত 
অক্সিজেন গ্রহণ করছে এবং কার্বনডাই 


আমাদের দেশেও আমরা সে বিচ্যুতি 
দেখেছি । বাঙালি জাতির মহান নেতা 


অক্সাইড নিঃসরণ করছে । অপর দিকে 
গাছপালা ও তরুলতা কার্বনডাই 


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরজীবন 
গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে এলেও 


অক্সাইড গ্রহণ করছে ও অক্সিজেন 
নিঃসরণ করছে। 


সাম্যবাদী মতাদর্শে দীক্ষিতদের দ্বারা 
প্রভাবান্থিত হয়ে তিনি সাম্যবাদী 


এ পৃথিবী ও বিশ্ববন্ষাণ্ডের সবকিছু 


রাষ্ট্রের অনুকরণে একদলীয় 


মানুষের কল্যাণে একজন সৃষ্টিকর্তা 
এককভাবে করেছেন। এ 
কারণেই ও বিশ্ববরহ্মাণ্ের 
সবকিছু নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে 


শাসনব্যবস্থা “বাকশাল” প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । সে সময় দেখা গেল 
সাম্যবাদীরা নিজ দলের অস্তিত 
বিলোপ করে বাকশালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 


পরিচালিত হচ্ছে। সৃষ্টিকর্তা দু'জন 


সরকারের মন্ত্রীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 


টা পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মনীতি 
ও শৃঙ্খলা কি ধরে রাখা যেত? এক 


টিন 


নি রাহ মানুষের জীবন 
ধারণের উপযোগী অক্সিজেন ও বিশুদ্ধ 
পানির অফুরন্ত ভাণ্ডার নিঃশেষিত হচ্ছে 
না। সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত নিয়মে পৃথিবী 
সৃষ্টির শুরু থেকে দুষিত পানি বিশুদ্ধ 
হচ্ছে এবং এ পৃথিবীতে অক্সিজেন ও 
কার্বনডাই আহি ভারসাম্য রক্ষিত 


উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: সরীসৃপ 
জাতীয় প্রাণী সাপ বছরে একবার তার 
খোলস পরিবর্তন করে । এ খোলসটি 
পরিবর্তন-পরবর্তী সাপের কাছে 
অপ্রয়োজনীয় | কিন্তু দেখা যায় ক্ষুদ্র 
প্রাণী পিপীলিকা এ খোলসটির বিভিন্ন 
খণ্ড দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিজ গৃহে 
নিয়ে ভবিষ্যতের খাদ্য হিসেবে মজুদ 
করছে। মানুষ ও বিভিন্ন জীবজন্তু 
যে বজ্য পরিত্যাগ করছে তাতে দেখা 


জুন'১৩ 


পদে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে 
নিয়েছিল। কিন্তু বাকশাল প্রতিষ্ঠা- 
পরবর্তী সাত মাস অতিবাহিত হওয়ার 
আগেই যখন সপরিবারে মর্মীস্তিকভাবে 
বঙ্গবন্ধুর জীবনাবসান ঘটল তখন এসব 
সাম্যবাদীর কেউ কি রাস্তায় নেমে 
প্রতিবাদ করেছিল? প্রতিবাদ দুরের 
কথা তাদের অনেককে দেখা গেল 
পরবর্তী সময়ে খাল কাটার বিপ্রবের 
অগ্রসৈনিক | দেশীয় ও আন্তর্জাতিক 
রাজনৈতিক বিশ্রেষকদের অভিমত 
বঙ্গবন্ধু সাম্যবাদীদের খপ্পরে পড়ে তার 
জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্তটি 
নিয়ে “বাকশাল" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
বহুদলীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচনা 
করেছিলেন । এ একটি ভুল শুধু বঙ্গবন্ধু 


প্রতি জনসমর্থন ক্ষয়িষ্তক এবং এ 
কারণেই তারা তাদের নিজেদের ও 
নিজ দলের অস্তিত্ব বিলীন করে বিপুল 
জনসমর্থন রয়েছে এমন দলে সওয়ার 
হয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে বিপথগামী 
করে জনসমর্থন ধস নামিয়ে দিচ্ছেন । 
বাংলাদেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার 
শতকরা ৯১ ভাগ মুসলমান ৷ বাকি ৯ 
ভাগের আট ভাগ হিন্দু ও অপর এক 
ভাগ বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বী । মুসলিমসহ এ দেশের 
ভাগ লোকই ধর্মভীরু । 
যেকোনো মুমিন মুসলমানের কাছে 
মহান আল্লাহ ও হজরত মুহাম্মদ উ- 
এর অবমাননা নিজ ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি 
মারাত্বক আঘাত হিসেবে বিবেচিত । 
খুব কম মুমিন মুসলমান আছে, এ 
ধরনের আঘাতে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে 
না। 

সম্প্রতি শাহবাগ তথাকথিত 
গণজাগরণ মঞ্চের সাথে সংশিষ্ট কিছু 


দেশের শান্তিপ্রিয় 
মুসলমান অবহিত হলে ধীরে ধীরে 
তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকেন । 
কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 
দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের ক্ষতের বিষয়টি 
উপলব্ধি করতে না দিয়ে সাম্যবাদী 
মতাদর্শের কিছু মন্ত্রী দেশের জনগণের 


নয় তার পরিবার ও দলের জন্য যে 
বিপর্যয় ডেকে এনেছিল পরবর্তীকালে 


আশা-আকাঙ্কার প্রতিকূলে গণজাগরণ 
মঞ্চের প্রতি তার সমর্থন আদায় 


তার বোঝা বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার অনুগত 
আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরই বহন 
করতে হয়েছিল । এ বোঝা বহনকালীন 
বঙ্গবন্ধু কন্যা এবং আওয়ামী লীগের 
দুর্দিনে ক'জন সাম্যবাদীকে তার পাশে 
দেখা গেছে? 


করিয়ে নেন । 
আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় 
অনুশাসন প্রতিপালনে যে সদা-সর্বদা 
সচেষ্ট এ বিষয়ে দেশের সচেতন 
জনগোষ্ঠী অবহিত কিন্তু তাদের প্রশ্ন: 
তার মন্ত্রিসভায় বহিরাগত হিসেবে 
আগত ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে যারা 
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উদাসীন তারা কী করে আওয়ামী 
লীগের নীতি-আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত ও 


সেদিন ঢাকায় যে জনসমাগম হয়েছিল 


পানতা ফুরায় তখন তার পরিধানে 


এটি ংলাদেশের ইতিহাসে 


অনুগতদের চেয়ে অধিক প্রভাবশালী? 


লক্ষাধিক টাকা মূল্যের স্ট, পায়ে 


স্মরণাতীতকালের বৃহত্তম | ষাটোর্ধ্ব 


মহান আল্লাহ ও হজরত মুহাম্মদ ু্ী- 


উর 


কিছু ব্যক্তির জবানিতে শোনা গেছে 


এর প্রতি চরম অবমাননাকর উক্তির 


এমন জনসমাগম তারা তাদের 


ফলে জনৈক রগার নিহত হলে একজন 


জীবদ্দশায় দেখেননি । 


সাম্যবাদী মন্ত্রীর উৎসাহে মাননীয় 


বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯৯১ 


আমাদের অপর এক 
সাম্যবাদী মন্ত্রী নিজ নির্বাচনী এলাকা 
থেকে ভোটে দীড়ালে স্বীয় যোগ্যতায় 


প্রধানমন্ত্রী সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য 
তার আবাসস্থলে গমন করেন | এরই 


সালে আওয়ামী লীগ যখন জাতীয় 


ভোটের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করবে 


সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে তখন 


কি না তা নিয়ে সংশয় থাকলেও তার 


ধারাবাহিকতায় তাকে "শহীদ" আখ্যা 


সাম্যবাদীরা নৌকা প্রতীক নিয়ে 


দেয়া হয়। ইসলাম অবমাননাকারীকে 


নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পাঁচটি 


*শহীদ” আখ্যা দেশের সচেতন মুসলিম 
ঈমানদার জনগোষ্ঠী ভালো চোখে 


আসনে জয়লাভ করে | পরে আওয়ামী 


বিভিন্ন কার্যকলাপে সরকারের ভাবমূর্তি 
ক্ষুণ্ন হওয়ায় তিনি মোটেও বিচলিত নন 
বরং গর্বভরে তাকে বলতে শোনা যায় 


লীগ সরকার গঠনে ব্যর্থ হলে এদের 


আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি 


দেখেনি । ইতোমধ্যে দেখা গেল আরো 


চারজন দল ত্যাগ করে তৎকালীন 


কিছু ব্লগার মহান আল্লাহ, হজরত 


ক্ষমতাসীন দলে চলে যান। বিপুল 


মুহাম্মদ এ্রঞ্ঠ, ইসলাম এবং ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় পবিত্র স্থান 


বিজয় নিয়ে আওয়ামী লীগ ২০০৯ 
খরিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার সরকার গঠন 


মসজিদকে নিয়ে জঘন্য ও বিদ্বেমূলক 


পরবর্তী দেখা গেল মন্ত্রিসভায় 


মন্তব্য করেছে । দেশের ঈমানদার 


সাম্যবাদীদের প্রাধান্য । আওয়ামী 


জনগোষ্ঠী এসব মন্তব্য বিষয়ে অবহিত 
হওয়ার পর তাদের সবার মধ্যে 
ক্ষোভের সঞ্তার হতে থাকে । এ 
ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি 
গত ৬ এপ্রিল, ২০১৩ খিষ্টাব্দে 


লীগের নেতাকর্মীদের মুখ থেকে শ্রুত 
তাদের মধ্যে এমন একজন রয়েছেন 
যিনি ৫০০ টাকা চাঁদার জন্য দুণ্ঘণ্টা 
একটি অফিসে অপেক্ষা করতে এতটুকু 
দ্বিধা করেননি । কিন্ত আজ আওয়ামী 


হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ 
আয়োজিত লংমার্চ-পরবর্তী সমাবেশে 


লীগের নেতাকর্মীরাই আক্ষেপ করে 
বলেন, দ্রব্যমূল্যের কশাঘাতে আমরা 


ঢাকার মতিঝিলের শাপলা চত্বরে । 


জর্জরিত, আমাদের যখন নুন আনতে 


না। 

এরূপ সাম্যবাদী যাদের জনসমর্থন 
সম্মিলিতভাবে শতকরা এক ভাগেরও 
কম তাদের চেয়ে বঙ্গবন্ধু ও দলের 
প্রতি যারা নিবেদিত তারা আজ অজানা 
কারণে উপেক্ষিত। আর তাদের 
অবমূল্যায়নে সাম্যবাদীরা সমাদৃত | এ 
সমাদূতরা ?৭৫-এর ঘটনাবলির 
আলোকে আবার যদি ছোট ধরনেরও 
কোনো বিপর্যয় ডেকে আনে তখন কি 
আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাশে এ 
সাম্যবাদীদের পাব? 


লেখক: সাবেক জেলা জজ ও সাবেক 
রেজিস্ট্রার, সুপ্রিম কোর্ট 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ ছ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সাম্প্রতিক সময়ে চায়ের কাপে 


আলোচনার তুঙ্গে ব্লগ ও বুগিং 


“দাবি-দাওয়া” নিয়ে কৌতুহল থাকলেও 


ঝড়তোলা রাজনৈতিক বিতগ্ডার 


এছাড়াও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে 


মাথাব্যথা ছিল না ধর্মপ্রাণ মানুষের । 


প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হবে 


নবজাতক পরিভাষা হিসেবে দেশের 
সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের মুখে মুখে 


কিন্তু রাজীব নামের একজন ব্লগারের 


প্রধানত একই পন্থায় | কাজেই 


নিহত হবার পরপরই তিনিসহ 


যখন গণজাগরণ মঞ্চ' প্রজন্ম চত্বর' 
আপ্তবাক্যের মতোই চর্চিত হচ্ছিল 


কয়েকজন নাস্তিক ব্লগারের বর্ণনাতীত 
নোংরা ও জঘন্যতম ভাষায় আল্লাহ, 


সঙ্গে আজন্ম কৌতুহলী বাঙালির 
বিনোদন-চাহিদা মেটাতে আরও গোটা 


রাসূল ও ইসলামের অবমাননাকর এবং 
আক্রমণাত্মক পোস্টগুলো জনসমক্ষে 


দশেক নানা স্বাদের স্লোগান হাজির 


চলে আসে। ব্লগ ও র্রগার নিয়ে 


ঠিক এমন সময়ে সবকিছু লগ্ভণ্ড করে 
দিয়ে ঝড়ের বেগে দৃশ্যপটে এলো 
একেবারে ভিন্মাত্রিক মহাজাগরণ 


জনকৌতুল ও আলোচনার সূত্রপাত 
এভাবেই । 

যদিও ২০১২ সালের ২১ মার্চ যুগপৎ 
ধর্ম ও আদালত অবমাননার দায়ে এ 
সময়ের আলোচিত নাস্তিক রগার 


আসিফ মুহিউদ্দীন ও রাজীবদের 
গ্রেফতার ও কিছু ধর্মবিদ্বেধী ব্লগ 


বাংলাদেশ । দু'একটি বাদে সম্মিলিত 
গণমাধ্যমের নজীরবিহীন কাভারেজ ও 


নিষিদ্ধের আদেশ দেয়া হয়েছিল উচ্চ 
আদালত থেকে । যাই হোক মনে 


আবেগ উপচানো সমর্থনপুষ্ঠ কথিত 
“জাগরণ মঞ্চের খেলার আসর ও 


রাখতে হবে; সব ব্লগার নাস্তিক ও বা 
ব্লগার মাত্রই ধর্মনদ্রোহী নয় । নাস্তিক- 


সাধের “দ্বিতীয় মুক্তযুদ্ধ'-অনেকটাই 


মুরতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত 


আড়ালে ঠেলে দেয় ধর্মপ্রাণ মানুষের 
স্বতঃস্ফুর্ত এই আকস্মিক উত্থান । 
শাহবাগের উদর চিড়ে বেরিয়ে আসে 


অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে 
ইসলাম বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই 
একাধিকবার পরিষ্কার জানিয়েছে, তারা 


ব্লগ, ও ব্লগার শব্দ দু'টি | নতুনভাবে 


সব রগার বা ব্লগের বিরুদ্ধে নন 


পাদপ্রদীপের আলোয় হাজির হয় নাস্তি 
কতা প্রসঙ্গও । আজকের কেন্দ্রীয় 


কারণ অনেক ব্লগারদের মধ্যে বিপুল 
সংখ্যায় ধর্মপ্রাণ মানুষ রয়েছেন; 


আলোচনা ব্লগ ও ব্লগার নিয়েই 


আছেন অনেক আলিম-ওলামাও 


] 
সুতরাং অন্যকথাগ্ডলো স্রেফ তার 
ডালাপালা হিসেবেই থাকছে। 
ফেকয়ারির প্রথম সপ্তাহে ব্লগার এন্ড 


তবুও সাধারণ মানুষদের অধিকাংশের 
কাছেই ব্লগ কী জিনিস, ব্লগার কারা? 
কীরূপ তাদের চিত্র-চরিত্র; এ নিয়ে 
যথাযথ ধারণার ঘাটতি আছে । কাজেই 
রগ ও ব্লগিং বিষয়টাকে উপজীব্য 


শুরু হওয়া স্বল্পসংখ্যক তরুণ-তরুণীর 
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করেই আজরেক লেখার অবতারণা 


লড়তে হলে জানতে হবে। 


ব্লগ কী ও কেন? 

[1095 শব্দটির আবির্ভাব ঘটে বিন 
নষড়ম শব্দটি থেকে । বিন নষড়ম 
শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় ১০ 
বছর আগে ১৯৯৭ সালের ১৭ ই 
ডিসেম্বরে | শব্দটির আবিষ্কারক হলেন 
মার্কিন নাগরিক জন বার্জার । অতঃপর 
১৯৯৯ সালের এপ্রিল এবং মে মাসের 
মাঝামাঝি সময়ে পিটার মহোলজ নামে 
এক ব্যক্তি বিন নষড়ম শব্দটি ভেঙ্গে বি 
নষড়ম করেন । এরপর থেকে ব্লপের 
জনপ্রিয়তা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। 
এরই মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটে । আর তা হল অনলাইনে 
দিনলিপি লেখার সুবিধা নিয়ে যাত্রা 
শুরু করে অপেনডায়রি। যা ছিল 
এখনকার রুগের মতই | ইংরেজি 
13105 শব্দের অর্থ 0%00৫ 
1)1001017815-তে বলা হয়েছে, 
1195 15 ৪. 709150108] 19০010 
0181 50109990703 010 01191 
ড/9109119 51115 81) 2000011 
97 00911 ৪8061৮10195 9100 
01911010115 8170 015071351175 
[0190993 017 0109 11091791 0065 
19৬০ 19150. 

৭. এপ্রল ২০১৩ তারিখের 
বাংলানিউজডটকম ব্লগে ব্লগ ও ব্লগিং 
সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় বলা হয়েছে: 
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ব্লগ জিনিস আসলে কী ? ইন্টারনেট বা 
আন্তর্জালের মুক্ত পত্রিকা । যে কেউ 
যেকোনো ব্লগের সদস্য হয়ে এখানে যা 


শত শত মন্তব্যও জমা হয়। ব্লগার 
স্বয়ং র মন্তব্যের জবাব বা 
প্রতিমন্তব্য করতে পারেন । একটি ব্লগ 


ইচ্ছে লিখতে পারে । ব্রগ প্রতিষ্ঠার মূল 
উদ্দেশ্য হল, অবাধ বাকস্বাধীনতা | যে 
যাই লিখুন তাকে ব্লগ কর্তৃপক্ষ তো 


সাইট বানানো যেহেতু এবং 
রক্ষণাবেক্ষণ খুব একটা খরচসাপেক্ষ 


উপায় । এছাড়া নিজস্ব পণ্য ও দ্রব্য 
সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে ব্লগিং 
করা অপরিহার্য । 

শুধু আমাদের দেশেই না, বৈশ্বিক 
পরিপ্রেক্ষিতেও ব্লগ সংস্কৃতি এসেছে 


নয় এই কারণে কাগজের পত্রিকার 


নয়ই অন্য কেউও বারণ করতে পারবে 
না। ব্রগকে বলা হয়, নাগরিক 
সাংবাদিকতা (0101291 
10017791190), অনেকের মতে বিকল্প 
গণমাধ্যম । সাধারণত যেকোনো ব্লগে 
আপনি লিখতে হলে আপনাকে নিজের 
নাম, ই-মেইল ইত্যাদি তথ্য দিয়ে 
সদস্য হতে হবে। এটা নিতান্তই 
একটি সহজ প্রক্রিয়া । আবার বিভিন্ন 
কোম্পানির তৈরি করে ব্লগে আপনি 
পছন্দের ডিজাইন-ফরমেট বাছাই করে 
তাদের অধীনে বিনা খরচে একান্ত 
নিজের ব্লগ বানাতে পারেন। যা 
অনেকটা ব্যক্তিগত লাইবেরি মতো 
তবে পাঠকদের জন্য উন্ুক্ত। 
কমিউনিটি ব্লগে সদস্য হয়ে লেখার 
অনুমতি পেলে আপনি সেখানে 
আপনার মতামত, গল্প-কবিতা, 
রাজনৈতিক মতাদর্শ, ধর্ম, সংস্কৃতি, 
খেলা-ধুলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ যেকোনো 
বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে পারবেন 
আপনি লিখলে স্বয়ধৃক্রয়ভাবে তা ব্লগে 
অবাধে প্রকাশিত হবে । এবং কোনো 
কোনো ব্লগে কয়েকটি লেখা পোস্ট 
করার পর কোনোটা একেবারে শুরু 
থেকে আপনার লেখা প্রথম পৃষ্ঠায় 
প্রদর্শিত হবে । 
হাজার হাজার ব্লগার ও সদস্য নন 
এমন রব্রগ-পাঠক আপনার লেখা 
পড়তে পারবে । তবে সদস্য ছাড়া 
অন্যরা আপনার লেখায় মন্তব্য করতে 
পারবেন না। মন্তব্যের বিষয়টি 
একারণেই আকর্ষণীয় যে, এতে 
একজন ব্লগার (রগ লেখক) লেখার 
প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান, 


চেয়ে ভার্ময়াল এই পত্রিকার বেশি 
গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। 
অন্যদিকে কাগজের পত্রিকার সংরক্ষণ 


খুব বেশিদিন আগে নয়; কিন্তু এরই 
মাঝে এটি মিডিয়াজগতে কিছুটা 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । একটা সময় 
পর্যন্ত ব্লগের ধারণা শুধু ব্যক্তিমানুষের 


যতটা ঝামেলার ইন্টারনেট ভিত্তিক 
পত্রিকার বেলায় ব্যাপারটা পুরো 


লিখিত অনলাইন ডায়েরির মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকলেও আস্তে আস্তে এতে 


বিপরীত । কেননা এই মুক্তররগ 
আপনার প্রতিটি লেখা সযত্বে সংরক্ষণ 
করে বছরে পর বছর । 


বহুমাত্রা যুক্ত হয়েছে । আজ থেকে 
বছর পাঁচেক আগেও অনেকে ব্লগের 
কথা জানতেন না । যারা ব্লগ লিখতেন, 


ব্লগ কি? এ প্রশ্নের কেউ কেউ একটু 


তাদের অধিকাংশ মুলত নিজেদের 


অন্যভাবে দিতে চেয়েছেন । তাদের 


ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ 


মতে, রগ হলো একটি ডাইরীর 


ওয়েবে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন | সে 


অনুরূপ | ডাইরীতে যেমন আমরা 
আমাদের মনের ভাব লিখে রাখি, 
অনলাইন বা ওয়েবে এটি লেখার 
নামই হলো ব্লগ । আপনার ব্যক্তিগত 
ডাইরীতে আপনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
লিখেন ঠিক তেমনি আপনি ব্লগিংও 
বিভিন্ন বিষয়ের উপর করতে পারেন । 
ব্লগ যেকোনো ভাষায় হতে পারে। 
একজন ব্যক্তি ডাইরীতে যেমন 
বাধাহীনভাবে লিখেন তিনি তার রগেও 
বাধাহীনভাবে লিখতে পারেন । 


ব্লগ কেন ব্যবহার করা হয়? 

আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ডাইরীতে 
যা কিছু লিখি তা শুধু আমদের বন্ধু- 
বান্ধব, আত্মীয়, পরিবার-পরিজন এবং 
আশেপাশের কতিপয় মানুষের কাছে 
পৌঁছে । আর আপনি যদি ব্লগ লিখেন 
তবে তা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে 
পৌছুবে । ব্লগিং করার মাধ্যমে আপনি 
আপনার শখ, কার্যকলাপ, কবিতা, 
আপনার ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা 
ইত্যাদি সারা বিশ্বের সামনে তুলে 
ধরতে পারবেন এবং সে সম্পকে 


ভালো কিংবা খারাপ যাই হোক না 


আপনার মতামত প্রতাশ করতে 


কেন। এভাবে বিষয় নির্বাচন, 
সময়োপযোগিতা, লেখার ধরন নানা 
কারণে কোনো কোনো লেখার নিচে 
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পারবেন । বর্তমানে ব্লগিং বিশ্ববাসীর 
কাছে নিজেকে, নিজের দেশ ও 
সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করার অন্যতম 


অবস্থা থেকে ব্লগ এখন এমন পর্যায়ে 
উন্নীত হয়েছে যেখানে ব্লগকে একটি 
আলাদা মিডিয়ার মর্যাদা দেয়া যায় 
কিনা, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। 
পাশাপাশি ব্লগ মানুষের মত প্রকাশের 
অন্যতম একটি হাতিয়ার হিসেবেও 
দিন দিন গুরুত্পূর্ণ হয়ে উঠছে । মত 
প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত 
'গণমাধ্যম'গুলোর সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, 
এগুলো মোটামুটি একরতফা বা 
একপাক্ষিক। যে দুয়েকটি সীমিত 
ক্ষেত্রে পাঠক বা দর্শককে সরাসরি যুক্ত 
করার চেষ্টা করা হয়, সেখানেও 
মিথস্ক্িয়ার সুযোগ ও সময় থাকে 
তুলনামূলকভাবে কম । আজকাল 
অবশ্য সংবাদমাধ্যমগুলোর কিছু কিছু 
তাদের ওয়েব সংস্করণে পাঠকের 
প্রতিক্রিয়া জানার ব্যবস্থা যুক্ত করেছে, 
কিন্তু সেটিও আসলে একতরফা 
যোগাযোগ । পাঠকের মতামতের ওপর 
ভিত্তি করে লেখকের প্রতিক্রিয়া জানা 
যায় না, এমনকি ভুল তথ্য থাকলে 
লেখকের সেটি সংশোধনের সুযোগ 
নেই । ব্লগ এ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত । 
রগ একসময়  ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
লেখালেখির ক্ষেত্র থাকলেও আস্তে 
আস্তে বেশ কিছু ব্লগ-প্ল্যাটফর্ম তৈরি 
হতে থাকে । এসবের কোথাও কোথাও 
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মডারেশন রয়েছে, কোনোটি বা 
উনক্ত । যারা রগ লিখেন, অর্থাৎ 
ব্লগাররা প্রথাগত অর্থে সাংবাদিক নন 
(যদিও অনেক সাংবাদিক ব্লগ লিখেন); 
কিন্তু ব্লগের মাধ্যমেই অনেক 
তাৎক্ষণিক খবর পাওয়া যায় । সংবাদ 
মাধ্যমের আগে এখন বগেই খবর 
আগে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে 
বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা অনেকে 
জেনেছেন ব্লগের মাধ্যমেই । ব্লগাররা 
ঘটনা ঘটামাত্র ব্লগে লিখে ফেলতে 
পারেন । প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক 
পদ্ধতিগত দিক, সময় বা উপস্থাপনার 
বিষয় মাথায় রাখতে হয়, ব্লগে তার 
দরকার পড়ে না । ভাষার কারুকাজের 
চেয়ে ব্যক্তির তথ্য প্রদানের দ্রুততা 
এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষণ সেখানে 
গুরুত্পূর্ণ । ঘটনা ঘটামাত্রই তথ্য 
ছড়িয়ে দেয়ার যে ক্ষমতা ব্লগের 
রয়েছে, “মুহূর্তেই সব সংবাদ'-জাতীয় 
শ্লোগানের দাবিদার তথ্যমাধ্যমেরও 
সেই ক্ষমতা নেই। 


ব্লগ করতে কি টাকা লাগে? 

ব্রগিং করা সম্পূর্ন ফি। কিছু 
অলাভজনক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা 
বিনামূল্যে ব্লগ তৈরি করার সুযোগ 
দিয়ে থাকে । ব্লগ করতে আপনাকে 
কোন টাকা ব্যয় করতে হবে না বরং 
আপনি আপনার রগ থেকে টাকা 
উপার্জন করতে পারবেন । এখন মনে 
প্রশ্ন আসতে পারে যে, ব্লগ করলে কে 
এবং কেন আমাকে টাকা দেবে? 
অনেক প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি যেমন, 
মাইক্রোসফট, ইন্টেল, আইবিএম 
ইত্যাদি এসব কোম্পানি বিভিন্ন £5 
ব9৮%০11-এর মাধ্যমে ওয়েবসাইট 
বা ব্লগে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে । আপনি 
যদি কোন /১০৩ 1[২০/৮011-এর 
পাবলিশার হয়ে থাকেন তবে তারা 


ব্লগ কোথায় করবো? 

ব্লগ করার জন্য জনপ্রিয় দুইটি 
প্ল্যাটফর্ম হলো ব্লগারকম ও 
ওয়ার্ডপ্রেস.কম | এখানে নিবন্ধিত হলে 


তারা আপনাকে বিনামূল্যে ব্লগিং করার 
সুযোগ প্রদান করবে । 
রগ করার জন্য কোন 


প্রাটফর্মটি ভালো? 


নিচের পরিসংখ্যান থেকে এটি ভালো 
ভাবে বুঝতে পারবেন, আমার মতে 
বলগার.কমই সবচেয়ে ভালো । এটি 
হচ্ছে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগলের 
একটি ফর সার্ভিস | তাছাড়া বলগার.কম 
এ ব্যবহৃত সকল প্রাগিস ও উইজেট 
সমূহ বিনামূল্যে পাওয়া যায় 
অপরপক্ষে ওয়ার্ডপ্রেস এর সকল 
প্রাগি্স ও উইজেটসমূহ ফি নয়, আর 
এতে ব্লগিং করাও কিছুটা কঠিন 
শুধুমাত্র ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারণা 
থাকলেই র্লগার.কম এ ব্লগিং করা 
যায়। এটি খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি 


এড্রেস আছে । তাহলে চলে যান 
ড/৬৮৮4.0105561.0017-এ | 


1০০ ৮০ 


655/ ৮০০৪, 


ব্লগার.কম এর হোমপেজ প্রদর্শিত হলে 
0০869 4 [31095 এই লিঙ্কে ক্লিক 
করতে হবে । এবার সাইন আপ করার 
জন্য একটি পেজ আসবে । উক্ত পেজে 
আপনার ইমেইল এড্রেস, আপনার পূর্ণ 
নাম, প্রদর্শনের নাম, পাসওয়ার্ড 
ইত্যাদি সঠিক ভাবে দিয়ে ঈড়হঃরইব 
বাটনে ক্লিক করতে হবে । তাহলে 
ব্লগার.কম এ আপনার একটি একাউন্ট 
তৈরি হয়ে যাবে । এরপর আপনাকে 
ব্লগ তৈরি করার পেজে নিয়ে যাওয়া 
হবে। 73108 ]101০-এর ঘরে 
আপনার ব্লগের টাইটেল লিখুন এবং 
[1095 £১001995 (0)২].)-এর ঘরে 
এড্রেস লিখে এবিলিটি চেক করুন । 
যদি 01901 /১৮৪1180111-এর 
নিচে সবুজ রঙের ফন্ট দ্বারা মেসেজ 
০৪] 1031096  ি81076 13 
4১৮৪1189019 তাহলে বোঝা যাবে যে 


ব্লগারংকম এ ব্যবহার করার জন্য 


আপনি উক্ত নামে ব্লগ তৈরি করতে 


হাজার হাজার টেম্পলেট বা থিম ফি 


পারবেন । এবার ঈড়হঃরহব বাটনে 


পাওয়া যায় । আবার এটিকে নিজের 
ইচ্ছামত কাস্টমাইজ করা যায় । 


কিভাবে ব্লগ তৈরি করবো? 

আমরা যদি ব্লগিং করার সহজ ও 
সুবিধাজনক প্ল্যাটফর্ম বেছে নিই তবে 
ব্লগার.কম কেই বেছে নিতে হবে । তা 
হলে চলুন ব্লগার.কম এ একটি ব্লগ 
তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নিই । 
এখানে নিবন্ধন করার জন্য প্রথমে 


আপনার রূগে বিজ্ঞাপন দিবে। 
আপনার ব্লগের ভিজিটররা যদি সেই 
বিজ্ঞাপনে ক্রিক করে তাহলে একটি 
নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ পাবেন । 
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আপনার প্রয়োজন হবে একটি ইমেইল 
এড্রেসের। যা দিয়ে আপনাকে 
রগার.কম এ নিবন্ধন করতে হবে । 
ধরা যাক, আমাদের একটি ইমেইল 


ক্লিক করে পরের পেজে যান । এই 
পেজে আপনাকে ব্লগারকম এর 
ডিফল্ট যেকোন একটি টেম্পলেট 
সিলেক্ট করে 0011706 বাটনে লিক 
করতে হবে । এই পেজে আপনার 
তৈরি হবার নিশিত করন একটি 
মেসেজ দেখাবে । 

& 01০০৬ 
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এই পেজ থেকে 91811 131055175 
বাটনে ক্লিক করতে হবে । এর পরের 
পেজে আপনি আপনার ব্লগে পোস্ট 
সংযুক্ত করতে পারবেন এবং নিজের 
ইচ্ছামত কাস্টমাইজ করতে পারবেন । 


জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত ব্লগ রয়েছে, 
যেমন সামহোয়্যারইন, প্রিয় ব্লগ, প্রথম 


লিখে যাচ্ছেন; তাতে পরিষ্কার বোঝা 
যায় ওসব রূগের সঞ্চালকরা 


আলো বর্গ, বিডিনিউজটুয়েন্টিফোর 
ব্লগ, মুক্তমনা, বিডিটুডে, আমার 


উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তাদেরকে এই 
সুযোগ দিচ্ছেন । এসব প্রাটফরমে 


বর্ণমালা ইত্যাদি । এখানে সাধারণত, 


পরবর্তীতে ব্লগে পোস্ট সংযুক্ত করুন। 


উপসংহার 

নিবন্ধের শেষে ব্লগ তৈরি সম্পর্কে যে 
বর্ণনা সনিবিষ্ট হয়েছে; তা বিশেষ 
থেকে এক টুকরো জায়গা ধার নিয়ে 
নিজের একটি জগত তৈরি করার 
মতো । এর বাইরে স্বাধীন যেসব 


বে 
88১০40১৮৮০4 
এ মাদ্রাসা ওমান বিন আফ্ফান (রা ) গ্রাম 


[ছবীন্বি ও আশ্ুন্িক শ্শিল্ষা একটি অনন্য 1 
১৬৪২১ এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 


নিজস্ব ওয়েবসাইটের মতো [0107911) 
ও 1109501 কিনতে হয় । বর্তমানে 
আলোচনার শীর্ষে রয়েছে এসব ব্লগ । 
ইতোপূর্বে বলেছি, সব ব্লগ বা ব্লগার 
ধর্মবিদ্বেধী নয়; নাস্তিক ব্লগারদের 
সংখ্যাও বেশি নয় । কিন্তু শতাধিক উগ্র 


ব্লগার দিনরাত অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় 
যেসব ব্লগে অবাধে ও সেন্সরহীনভাবে 


দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 


ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 
% সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয় । ১৫টি সুরা 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতায় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


সুন্নাত মোতাবেক 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইক্ামত, পাক-তাহারাতের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, 


বাংলা, অংক ও 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


জুন'১৩ 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 

চ5554৮0্ মাত্র ছয় বছরে ডিথ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড % ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম | ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


রূগার ও সঞ্চালকদের চিন্তা ও চরিত্র 
যে, অভিন্ন তা সহজবোধ্য বিষয় | 
কতিপয় নাস্তিক ব্লগারের আল্লাহ, 
রাসূল ও ইসলামকে আক্রমণ করে ব্লগ 
লেখাসহ তাদের নানা রকম বিতর্কিত 
কর্মকান্ডের প্রতিবাদে সারা দেশের 
ধর্মপ্রাণ মানুষ ব্যাপক প্রতিবাদে 
আন্দোলিত হবার পর সরকার 
ধর্মকারী” ও “নূরানী চাপা” প্রভৃতি 
কয়েকটি রগ সাময়িকভাবে বন্ধ 
করলেও এখনও একশ'র বেশি রগের 
বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা 
সত্বেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়নি। অথচ নাস্তিকদের অবাধ 
বিচরণক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি 
ব্লগগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু 
পোস্ট প্রকাশিত হওয়ায় 
সোনারবাংলাদেশ নামক ব্লগটি বন্ধ 
করে দেয়া হয়েছে। এতে ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাতকারীদের শাস্তির 
বিষয়ে সরকারের আন্তরিকতা ষোলো 
আনায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে। 


লেখক: সদস্য সচিব, জাগৃতি লেখক 
ফোরম, উক্গাম 
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বামপন্থি দলগুলো 


লীগ ও 


অধ্যাপক যিনি প্রেষণে তথ্য 


ইবনে শায়ের 


দু'টির একটিও ধর্মরিপেক্ষতাবাদের 


কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করছেন তিনি অনুরূপ এক কথা- 
প্রদর্শনীতে মদিনা সনদকে বাদশাহ 


সরকারের আমলে 


আকবরের দীন-ই-ইলাহীর সাথে 


৮৮1 
ংযোজন করা 


তুলনা করলেন। কি বিস্ময়কর 
তথ্য!!! জ্ঞানীগুণীদের 


সেক্যুলারিজম মানে কি াহিনতা 


অজ্ঞান মন্তব্যে ইসলামের 


এ বিতর্কে না গিয়েও অন্তত এটুকু 
বলা যায় যে এটি ধর্ম সম্পর্কে 
নিরাসক্ত একটি মতবাদ । ইদানিং 

রিজমের এদেশীয় 
প্রবক্তাগণ হঠাৎ করে ধর্মের 


ইতিহাসকে ক্ষতবিক্ষত হতে দেখে 
আমরা বিস্মিত-স্তভিত। আমরা 
মনে করি এই বিষয়ে সঠিক তথ্য 

জানানো উচিত । 


ব্যাপারে নিরাসক্ত এ মতবাদের 
পক্ষে ইসলামের সমর্থন উদঘাটনে 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও 


মূল পরিচয় জ্ঞাপন করে না। 
আমাদের বক্তব্যের সত্যতা 
প্রমাণের জন্য কয়েকটি নির্ভরযোগ্য 
সুত্র হতে সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা 
99০01191151) 19 ৪1) ০1071081 
35900171 10011090 07 119 
[01100119199 01 181019] 
100181105 8100 11061960091) 
০% 19৬9৪160 161151010$ 01 
50]01778111911511- 

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নৈতিক 
ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক 


পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে 


নৈতিকতার মূলনীতির ওপর 


ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি 
পার্লামেন্টে দাড়িয়ে মহাজোটের 


সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব 
নয়। এখানে মদিনা সনদে 


এক মাননীয় সাংসদ বলেছেন, 


সেক্যলারিজমের ভিত্তি রয়েছে 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তি মদিনা 


কিনা-শুধু এই বিষয়ে আলোকপাত 


সনদেই বিদ্যমান । তার মতে, 
মহানবী জী মদিনায় একটি 
সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । ক'দিন আগে সাবেক 
এক সেনা কর্মকর্তা একটি 
প্রদর্শনীতে মাননীয় সাং 


করা হবে। 

শুরুতেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের 
পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরা 
প্রয়োজন । আমাদের দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ধর্মপ্রাণ 
মুসলিম । তাই মুসলিমদের 


বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করেন। 'হযরত 


ধর্মরিপেক্ষতাবাদের প্রবক্তারা এ 


মাত্র তিনশ' তেরো সাহাবী নিয়ে 


আধ ও বিকৃত 


মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, 


/গ/ 


তুলে ধরেন। এ 


এ তথ্য জানিয়েও জেনারেল 
সাহেব ইতিহাস জ্ঞান উপহার দিয়ে 


পরিচয় দিতে 


আমাদেরকে ধন্য করেছেন 
বিষয়টি এখানেই থেমে গেলে বলা 


যেত বাড়াবাড়ি তেমন কিছু হয়নি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক 


জুন'১৩ 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 1 বস্তত 


প্রতিষ্ঠিত এবং এশীসৃত্রে প্রাপ্ত ধর্ম 
বা রহস্যবাদ হতে মুক্ত ১ 
99001911517: 1019 
018 076 19115101) 
1001 709 11101৬50 
0159101280101 00 99016, 
90009811017 910. 

“সমাজ সংগঠন, শিক্ষা প্রভৃতি 
বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না, 
এমন বিশ্বাসই হল 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ । 

99001911917 15 ৪ 00909 ০01 
009 [99170910105 10 0115 
11 001090 011 
09017910018110105 [01915 
110177217, 8170 171917050 
10811015017 00996 ৮179 
0100  0)901959 11009110160, 
01019119101 01 
010091128019. 


09119 
97010 
11] 1019 


____ 4: আত্তার্তহীদ ১০ 
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ধর্মতাত্বক মনে করেন মদিনা 


ধরর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি সেক্যুলার এজেন্ডা বাস্তবায়নের 
কর্তব্পালন পদ্ধতি, যা এই পূর্বশর্তই হল ধর্মকে অস্বীকার 
জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, কেবল করা। হোলিয়কের উদারপন্থি 
মানবীয় বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ গ্রহণ করলে এটা বলা যায় 
এবং যারা ধর্মতত্বকে আস্থা ও যে খিস্টবাদ ও 
বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না তাদের ধর্মরিপেক্ষতাবাদের সহাবস্থান 
জন্য প্রণীত ।২ সম্ভব। কিন্তু একই বক্তব্য 
উপযুক্ত সংজ্ঞাপুলোর আলোকে ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে 
আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পারে না। কারণ খিস্টবাদের ন্যায় 


নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরতে 
পারি: 
ক) এটি পার্থিব জীবন পরিচালনা 
সংক্রান্ত একটি মতবাদ, 
খ) এটি ওয়াহীভিত্তিক 
রহস্যবাদমুক্ত, 

গ) এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল: 
সমাজ সংগঠন,  রাষ্ট্রপরিচালনা, 
শিক্ষাব্যবস্থাসহ পার্থিব কোন 


ধর্ম বা 


ইসলাম পার্থিব বিধিবিধানমুক্ত ধর্ম 
নয়। এ জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
হি 
বিধৃত হয়েছে। 
৪৩৮৫০ 
দিইনি ই 


ক্ষেত্রে ধর্ম সম্পৃক্ত হতে পারবে না, 


আর তাই অনুসারীদের কাছ এই 


ঘ) এই মতবাদ তাদের জন্য 
প্রণীত যারা ধর্মতত্বকে আস্থা ও 
বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানে কি 
ধর্মহীনতা? অন্য কথায় 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও নাস্তিকতা কি 
সমার্থক? এটি অনেক পুরনো 
বিতর্ক । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের 
প্রতিষ্ঠাতাদের মাঝেও এই বিতর্ক 
ছিল। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাকালে 
অর্থ] ১৮৪৯ সালে এটির 
দু'প্রতিষ্ঠাতা জর্জ জ্যাকব হোলিয়ক 
ও চার্লস ব্রাডজলাফ সেকু্যুলারিজম 
ও নাস্তিক্যবাদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে 
পড়েন । হোলিয়ক 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে খথিস্টবাদ ও 
নাস্তিকতার মাঝামাঝি একটি 
মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে 
চেয়েছিলেন । ধর্মপ্রাণ খিস্টানরা 
তাদের ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে 
সীমাবদ্ধ রেখে এ আন্দোলনে 
শরিক হবেন বলে তিনি আশা 
পোষণ করতেন । পক্ষান্তরে 
ব্রালাফ মনে করতেন খিস্টবাদ ও 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সাংঘর্ষিক 


জুন'১৩ 


মহান ধর্ম পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য দাবি 
করে: 
পুর্ভ ৮ & 82117 ৫৫ 6 
8 2৫ ৮৩৪ ৯৫ 
9৫৮ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা 
ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হও 1 
অতএব ধধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও 


সনদের কিছু বিষয় পরবর্তী 
বিধিবিধানের মাধ্যমে রহিত হয়ে 
গেছে। এ অভিমত আমলে না 
নিয়ে আমরা মদিনা সনদ পূর্ণরূপে 


তাদের প্রত্যেক 
সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম 
পালন করবে । আমরা আগেই 
উল্লেখ করেছি যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল বক্তব্য 
নয়; এ মতবাদের মুল বক্তব্য 
ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে 
সীমাবদ্ধ রাখা যা 


ইসলামের সৌন্রর্যেরই অং 
নাগরিকের 
নিশিত করার 


ধর্মহীনতা অভিন্ন এই বক্তব্য 


সর্বাংশে সমর্থন না করেও বলা 


যায় এটি একজন মুসলিমের 


এতিহাসিক 


জীবনে ইসলামের প্রয়োগক্ষেত্রকে 
সীমিত করে দেয়। অন্য কথায় 


সেক্যুলারিজমের ভিত্তি অনুসন্ধান 
করেন তারা একই সনদের অন্য 


ইসলামের পরিপূর্ণ পরিপালনে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 


ধারাগুলোর সামনে চোখ বন্ধ করে 
থাকেন । বভিন্ন সম্প্রদায়ের 


এ পর্যায়ে মদিনা সনদে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তি 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে। 


পারস্পরিক বিবাদ 
উপায় সম্পর্কিত মদিনা সনদের 
ধারাটি নিম্নরূপঃ “এ চুক্তির 


প্রথমেই বলে রাখা ভাল মদিনা 


আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে যদি 


সনদ প্রণীত হয়েছিল হিজরতের 


এমন ঘটনা বা দ্বন্দ দেখা দেয় 


পরপর | তখনো ইসলামের 


যাতে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করা হয় 


সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধিবিধান 


তাহলে মীমাংসার জন্য তা আল্লাহ 


পূর্ণতা পায়নি । এরপরেও প্রায় দশ 
বছর কুরআনের অবতরণ অব্যাহত 
ছিল। এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ 


তাআলা ও তার রাসুল মুহাম্মাদ 
আজ্-এর কাছে সমর্পণ করা 
হবে । অর্থাৎ মদিনা রাষ্ট্রের 


___ললুললু। আত্তার্জহীদ ১১ 
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নাগরিকদের পারস্পরিক 
বিসম্বাদের ফায়সালা করা হবে 
ওয়াহী বা প্রত্যাদেশের আলোকে 
ইসলামী আইনের ভিত্তিতে । 
এখানেই ইসলামী আইনের 
প্রাধান্যের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে 
ফুটে ওঠেছে। অন্য ভাষায় বলা 
যায় মদিনা সনদে 
ধর্মরিপেক্ষতাবাদের ভিত্তি তো 
নেই; বরং পশ্চিমা মতবাদটি 
সুস্পষ্টভাবে মদিনা সনদের 
বিরোধী । 

মদিনা সনদ ও 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পারস্পরিক 


করতে চাই। 
এমন একটি বিরল তথ্য দিয়েছেন 
যা আজ অবধি কোন গ্রন্থে পাওয়া 
যায়নি । তিনি দাবি করেছেন যে 
মদিনা সনদ ও বাদশাহ আকবরের 


উল্লেখ করা হয়েছে যে মদিনা 
সনদ ছিল একটি মৈত্রীচুক্তি যাতে 
মদিনায় বসবাসরত গ্রোত্রগুলোকে 


অবমাননা ও ইতিহাস বিকৃতির 


তবে তিনি কখনো ধর্মনিরপেক্ষ 


পাশাপাশি চরম বুদ্ধিবৃত্তিক গরিবি 
প্রকাশ করা হয়েছে। 

বর্তমানে আমরা জ্ঞানের 
বিশেষায়নের যুগে বসবাস করছি; 
এখন দন্তচিকিৎসক মুখের চিকিৎসা 
করেন না। কেবল ইসলাম ও 
ইসলামের ইতিহাসের বিষয়টি 
ভিন্ন। জ্ঞানের এই শাখাটি 
অবিভাবকবিহীন এতিমের ন্যায় 
আক্রম্য;য যে কোন বিষয়ের 
পণ্তিতরা ইসলামের ইতিহাস 
সম্পর্কে মনগড়া ও বেহুশ মন্তব্য 
করে জ্ঞানের এই শাখাকে জর্জরিত 
করছেন । 

নিবন্ধটি শেষ করার আগে একটি 
বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


অসাম্প্রদায়িক 

সাম্প্রদায়িকতার অর্থ অন্যায়ভাবে 
নিজ ধর্মকে সমর্থন করা যা 
মহানবী অঞ্জু কখনো করেননি । 


উরি 


ছিলেন না। মহানবী গ্রজ 
ইসলামকে কখনো ব্যক্তিগত 
জীবনে সীমাবদ্ধ রাখেননি । বরং 


জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলামের 


এজন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে আশ্রয় 
নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই । 


লেখক: শিক্ষক ও গবেষক 


সেকুযুলারিজম: 
বিলিফ, শিকাগো, আমেরিকা (১৮৯৬), পৃ. 
৩৫ 
আল-কুরআন, সরা আল-আনআাম, ৬:৩৮ 
+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২০৮ 
৫ ইবন হিশাম, আস-সীরাতিন নাবাওয়ীয় 
বয়রুত, লেবনান (১৯৭৯), পৃ. ১৪২ 


১০ বছরের মধ্যে ব্রিটেন হবে মুসলিমপ্রধান দেশ 


আগামী ১০ বছরের মধ্যেই ব্রিটেন মুসলিমপ্রধান দেশে পরিণত হতে পারে । 
দেশটিতে খিস্টানদের সংখ্যা দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় এ 


নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা 


হয়নি। পক্ষান্তরে মোগল সম্রাট 
আকবর ভারতে প্রচলিত ধর্মগ্তলোর 
সমন্বয়ে একটি জগাখিচুড়ি ধর্ম 
প্রবর্তন করেছিলেন যার নাম 
দেওয়া হয়েছিলো দীন-ই-ইলাহী । 
অত্যন্ত ক্ষ এ ধর্ম মাত্র ১৭ 
পেরেছিল । আকবরের দরবারে 
তার প্রধান সেনাপতি মানসিংহ 


করেছিলেন । আকবরের 
রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজির সাথে 
মহানবী এ্রঞ্-এর ওঁশী প্রত্যাদেশ- 


সমর্থিত চুক্তির তুলনা করে ধর্ম 
জুন'১৩ 


সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে । ২০১১ সালের সমন্বিত এক গবেষণার ফলাফল থেকে 


এ তথ্য জানা গেছে । এতে বলা হয়েছে, আগামী দশকে ব্রিটিশ খিস্টানরা 
নিজেদের একটি সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে পরিচয় দেবে ৷ গবেষণা ফলাফলে 


আরো বলা হয়েছে, ৫৩ লাখেরও কম ব্রিটিশ এখন তাদেরকে খিস্টান হিসেবে 
পরিচয় দেয় । গত এক দশকে ব্রিটেনে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বাড়লেও 


খ্রিস্টানদের সংখ্যা কমেছে শতকরা ১৫ ভাগ । অন্যদিকে, একই সময়ে 


ব্রিটেনে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ এবং অভিবাসী হয়ে 
দেশটিতে গেছে প্রায় ছয় লাখ মুসলিম । ব্রিটেনে যেখানে গড়ে ২৫ বছর বয়সি 
মুসলমান যুবকই ইসলাম ধর্ম পালন করে সবচেয়ে বেশি, সেখানে খিস্টানদের 
মধ্যে ৪৫ বছর বয়সের লোকজন বেশি ধর্ম পালন করে । এদিকে, ব্রিটেনে 
নাস্তিকের সংখ্যাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে । এ সংখ্যা গত এক দশকে 
বেড়েছে শতকরা ১০ ভাগ এবং ৬৪ লাখ ইংরেজ বলেছে, কোনো ধর্মে তাদের 


বিশ্বাস নেই । ন্যাশনাল সেক্যুলার সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক কিথ 
পোর্টিয়াস উড ব্রিটিশ দৈনিক টেলিগ্রাফকে বলেছেন, যে হারে বিশেষ করে 
তরুণদের মধ্যে খিস্টানদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তা থামানো যাবে না । 


__ল) আত্তার্তহীদ ১২ 
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পক্চ-এর মিরাজ 
সশরীরে না স্বপ্রে? 


আবদুল্লাহ আল-বাকী 


রাসূলুল্লাহ গ্জ্জী মিরাজের রাতে মক্কার মসজিদুল হারাম 
থেকে জেরুজালেমের মসজিদে আক্সা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন । 
এই রাতের ভ্রমণটা আল-ইসরা নামে অভিহিত | এই 
ইসরার বর্ণনা ১৫ পারার সূরা আল-ইসরা ১ আয়াতে বর্ণিত 


মিরাজ সশরীরে হবার বিভিন্ন প্রমাণ 
প্রথম প্রমাণ: মিরাজের কথা আল্লাহ তাআলা সুরা আল- 
ইসরার শুরুতে বর্ণনা করেছেন । ওই বর্ণনার আরম্তে ০৯ 
০ শব্দ আছে। যার অর্থ পবিত্র অর্থাৎ আল্লাহ সব রকম 
সন্দেহ এবং দ্বিধা-ছন্ থেকে পবিত্র । এই ০৩৯ শব্দটি 
আশ্চর্য ও বিরাট ঘটনার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় । স্বপ্নে মিরাজ 
হওয়াটা মামুলি ব্যাপার, কিন্তু সশরীরে হওয়াটা 
অতিআশ্চর্ষের ব্যাপার | তাই রাসূলুল্লাহ ্র্ঈ-এর মিরাজ 
সশরীরে ছিল । তা স্বপ্নে ছিলনা । 
দ্বিতীয় প্রমাণ: উক্ত আয়াতে একটি শব্দ আব্দুন আছে । যার 
অর্থ দেহ এবং আত্মা দুইই ।২ আল-কুরআনের অন্যান্য কিছু 
আয়াতে রাসূলুল্লাহর জন্য আবদুন ও আবদুল্লাহ শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন_ 

83০180104৫৯ ৬১ এ 
“তুমি দেখছো কি তাকে, যে ব্যক্তি মানা করে এক বান্দাকে 
যখন সে নামাজ পড়ে?ঃ 


অন্য আয়াতে আছে, 
উ1634050556185543-৮৫ধঠি 

'আল্লাহর বান্দা মুহাম্মদ ্রন্র যখন তাকে ডাকার জন্য 

দীড়ান তখন তার কাছে লোকেরা জড়ো হয়ে যায় | 

তৃতীয় প্রমাণ: মিরাজের রাতে সাত আসমানের উপরে 

94455222195 

“তার চোখটি (আল্লাহর নির্দশনাবলি দেখতে) বিভ্রান্ত হয়নি 

এবং এদিকে-ওদিকে ধাবিতও হয়নি ।* 

মানুষের চোখ যে তার দেহেরই একটি অঙ্গ সেহেতু 

মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহর আল্লাহর নিদর্শন দেখাটা 

সশরীরে হয়েছিল তা স্বপ্নে নয় । 

চতুর্থ প্রমাণ: মিরাজের বর্ণনায় সমস্ত হাদীসেই বর্ণিত আছে 

যে, সেই রাতে রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ বুরাকে চড়েছিলেন । বৃরাকে 

দেহ চড়ে, আত্মা চড়ে না। তাই বুরাক-চড়া মিরাজ-ভ্রমণ 

সশরীরে হয়েছিল, তা স্বপ্নে নয় । 

পঞ্চম প্রমাণ: আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিরাজ থেকে 


হয়েছে । অতঃপর মসজিদে আকসা থেকে তিনি সাত 
আসমান পার করে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত চড়েন। এই 
চড়াটাকে ইসলামী পরিভাষায় মিরাজ বলে । এই মিরাজের 
বর্ণনা ২৭ পারার সুরা আন-নাজমের ৭ থেকে ১৮ আয়াতে 
বর্ণিত হয়েছে । অধিকাংশ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও 
মুতাকাল্লিমদের মতে ইসরা ও মিরাজ দুটোই একই রাতে 
সংঘটিত হয়েছিল । আর তা সশরীরেই হয়েছিল । যার 
প্রমাণ বহু হাদীস এবং আল্লাহর উক্তি: ০+: ৬০ ডিও ০০ 
দ্বারা পাওয়া যায় ।১ 
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আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিরাজ থেকে ফিরে এসে 
রাসূলুল্লাহ শ্ঞ্জ যখন এ ঘটনার কথা মক্কায় কাফিরদের 
কাছে বর্ণনা করেন তখন কিছু মুসলিম মুরতাদ ও বেঈমান 
হয়ে যায় । আর হযরত আবু বাকর ঞ্ক্* সেটাকে বিশ্বাস 
করে সিদ্দীক উপাধি পেয়েছিলেন ৬ 

উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ্জ্জ-এর মিরাজ 
যদি স্বপ্নে হতো তাহলে মক্কার কাফিররা মিরাজের বর্ণনা 
শুনে তাকে অস্বীকার করতো না এবং নড়বড়ে ঈমান 
মুসলমানরা মুরতাদ হত না । আর হযরত আবু বকর রই 


__77..0 আত্তার্তহীদ ১৩ 
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অতো দৃঢ়ভাবে তা সমর্থন করতেন না । অতএব রাসূলুল্লাহ 
ঞ্রঞ্জ-এর মিরাজ স্বশরীরে ছিল । তাস্বপ্নে নয় । 
আগা, 


ছষ্ঠ প্রমাণ: আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ উ্ধ 
এর মিরাজের বর্ণনা শোনবার পর মন্কায় মুশিরকরা তাকে 
বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি দুশ্্তাগ্রস্ত 
হন। কারণ তিনি তো বায়তুল মুকাদ্দাস পরিদর্শনে যাননি 
যে তা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন । তাই তিনি উত্তর 
দিতে চিন্তিত ছিলেন । এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা বায়তুল 
মুকাদ্দাসের ছবি তার সামনে ভাসিয়ে দেন । ফলে তিনি তা 
দেখে একটা একটা করে প্রশ্নের উত্তর দেন । এমনকি পথের 
মধ্যে তাদের উটের ও তার রাখালদের বর্ণনাও শুনিয়ে 
দেন । যা একথা প্রমাণ করে যে, তার 
মিরাজ সশরীরে ছিল | 

সপ্তম প্রমাণ: হাফিয আবু নুআইম 
এই দালায়িলুন নুবুওয়াতে বর্ণনা 
করেছেন, আবু সুফিয়ান বলেন কোফির 
যুগে) রোমের কায়সারের তরফ থেকে 
তাকে এবং তার সাথীদেরকে ডাকা 


এই দরজাটি বন্ধ না হওয়ার কারণ একজন নবী | যিনি 


আজকের রাতে আমাদের মসজিদে নামায পড়েছেন ।? 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:১ 

২ ইবনে মনযুর, লিসানুল তারব, খ. ৩, পৃ. ২৩০ 

আল-কুরআন, সুরা আল-অ)লাক, ৯৬:৯-১০ 

* আল-কুরআন, সর আল-জিন, ৭২:১৯ 

৫ আল-কুরআন, সরা জান-নাজম, ৫৩:১৭ 

১ আবদুস সালাম হারন, তাহ্যীর সীরাতে ইবনি হিশাম, 
নিত রিসালা, বয়রুত, লেবনান চর্তুঁদশ সংস্করণ: ১৪০৪ 


রা 
ভা 
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আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 


হয় । তখন কথা প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ান 
কায়সারকে বলেন, মুহাম্মদ 
মিথ্যাবাদী | কারণ তিনি বলেন যে, সে 
একরাতে আমাদের মসজিদুল হারাম 
থেকে আপনাদের মসজিদে আকসা 
পর্যন্ত ভ্রমণ করেছে এবং সেই রাতেই 
সে সকালের আগেই মক্কায় ফিরে 


গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেনির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


এসেছেন । তখন কায়সারের মাথার 
কাছে একজন পাদরি ছিলেন, তিনি 
জানি । কায়সার বলেন, তা কিভাবে? 
পাদরি বলেন, আমি সবসময় মসজিদে 
আকসার দরজাগুলো বন্ধ করে 
ঘুমাতাম । ওই রাতে আমি সব দরজাই 


ও হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


বানা সান 
*সলিম ৬ সালের খহক হত যো 


[২০6)091 
1001370 


0081105 


10019, 09105101, 
910181 108] 


0006121])0$ 
10750 


বন্ধ করে দিই, কিন্তু একটা দরজা বন্ধ 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 


73/ 07, থেগাগা, 


করতে পারেনি। আমি অন্য 
কর্মচারীদের সাহায্য নিলাম, তারাও বহু 
কষ্ট করলো । কিন্তু আমরা সেটাকে 
নড়াতে পারলাম না। তাই ছুতার 
মিন্ত্রীদেরকে ডাকা হল । তারা সেটা 
দেখে বললো, এর উপরে ওপরকার 
দেওয়ালের চাপ পড়েছে, তাই 
সকালের আগে এটা কিছু করা যাবে 
না। ফলে আমি সেই দরজাটি খোলা 
ছেড়ে দিই। অতঃপর আমি সকালে 
এসে মসজিদের এক কোণে একটি 
ছিদ্র দেখতে পেলাম যাতে সওয়ারি 
বাধার চিহ্ত মনে হল। তখন আমি 
আমার সাথীদের বললাম, আজ রাতে 
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০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


00141), [া91, [190 11100 
0911, /১151)8015191, 


910. 49191) ০0101010105. 


112200 
1052550 


1151600 
1151900 
1001160 


13000199811 & 4১010] 00001115. 


101) 41001108 


/১0908119. 


আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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মাওলানা আনোয়ারুল করীম 


মিরাজ মানে আল্লাহর দিদার লাভ 
করা । এ মিরাজ দু'ভাবে হতে পারে । 
দৈহিক মিরাজ এবং আত্মিক মিরাজ । 
একটি হাদীসে নামাকে মুমিনের 
মিরাজ বলা হয়েছে । এর অর্থ হলো: 
নামাযের মাধ্যমে মুমিনগণ 
আত্মিকভাবে আল্লাহর দিদার পেয়ে 
থাকে | সরাসরি দৈহিকভাবে আল্লাহর 
দিদার লাভ হয় না 
হিজরতের ন্যুনাধিক দেড় বছর আগে 
রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত 
রাতে মহানবী হযরত মুহম্মদ এজ 
আল্লাহর বিশেষ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে 
আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছেন | তিনি এক 
বিশেষ যানে আরোহণ করে প্রথমত 
মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে এক 
হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত 
বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে উপস্থিত 
হন। সেখান থেকে উধ্বলোকে গমন 
করে ক্রমান্বয়ে প্রথম আকাশ থেকে 
সপ্তম আকাশ অতিক্রম করে বাইতুল 


মামুরে যান। সেখান থেকে 
সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌছেন । 


একেই ইসলামী পরিভাষায় মিরাজ 
বলে। মিরাজ আরবি শব্দ। এর 


হেদায়াতের নির্দেশ ঘটেছে । এসব 
কারণেই এ মুজিযাটি প্রকৃতপক্ষে 


শব্দমূল উরুজ' অর্থ উত্থান । সাধারণ 
অর্থে উধর্বারোহণ বা সিঁড়ি । ইসলামী 
পরিভাষায় এটি একটি অলৌকিক 
ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে | 


আল্লাহর অসীম মান এবং 
মহাকুদরতের ফল | হযরত মুহম্মদের 
জজ্জ আগেকার নবী-রাসূলগণ শুধু 


উর 


ওহির মারফতে অবগত হয়েই আল্লাহ্‌র 


মিরাজ বিশ্বের ইতিহাসে শুধু ঘটনা 
নয়; বরং অত্যাশ্র্য এক বিস্ময়কর 


ঘটনা । মহানবী প্র্-এর মিরাজ হলো 


প্রকৃত বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ 


আল্লাহর দিদার লাভ 


আশ্বস্তকরণের এক দীপ্ত নমুনা 


করা । এ মিরাজ দু'ভাবে হতে পারে । 


মহানবী ঞ্রঞ্জ দীনের দাওয়াত পৌছাতে 
গিয়ে একদিকে যখন লাঞ্কুনা ও 
গঞ্জনার তীব্র দাহনে উৎপীড়িত 
হচ্ছিলেন, অন্যদিকে তার আশ্রয়দাতা 
আবু তালেব ও জীবনসঙ্গিনী হযরত 
খাদিজা ঞল্ট ইহ্ধাম ত্যাগ করেন। 
আবার তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে 
গিয়েও _ তায়েফবাসীর অত্যাচারে 
অত্যাচারিত হয়ে বিফল মনোরথ হন । 
এ সময় তিনি দারুণ মর্মব্যথায় 
ভোগেন । এমন সময় মহান আল্লাহ্‌ 
তার বন্ধু হযরত মুহম্মদকে রর নিজ 


সানিধ্যে ডেকে আশ্বাসবাণী দিয়ে 


সেখান থেকে আরো সম্মুখে অথসর 


সান্ত্বনা দেন। কেননা বিপদ মুহুর্তে 


হয়ে স্বর্গ-নরক প্রভৃতি আল্লাহতায়ালার 


বন্ধুর সামান্য সাহচর্যদান দুঃখকে 


অনন্ত মহিমার অতুলনীয় নিদর্শনগ্ুলো 


হালকা করে দেয়। 


অবলোকন করে এশী করুণার সমর্পিত 


হয়ে ফিরে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ 

তায়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার মূলত একটি মুজিযা। সব নবীই 
একান্ত বাণী শ্রবণ করে দিবাগমনের মুজিযা প্রদর্শন করেছেন । 

আগেই মর্ত্যের মাটিতে ফিরে আসেন | বিশ্বাসী এবং 


জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা | এটি 


তাতে 


জুন'১৩ 


অবিশ্বাসীদের 


দৈহিক মিরাজ এবং আত্মিক মিরাজ । 
একটি হাদীসে নামাযকে মুমিনের 
মিরাজ বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো: 
নামাযের মাধ্যমে মুমিনগণ 
আত্মিকভাবে আল্লাহর দিদার পেয়ে 
থাকে | সরাসরি দৈহিকভাবে আল্লাহর 
দিদার লাভ হয় না। আমাদের 
আলোচ্য মিরাজটি নবীজী ্ুঞ্জ-এর 
দৈহিক মিরাজ নিয়ে | নামায ছাড়াও 
নবীজির জীবনে আত্মিক মিরাজ 
ঘটেছে বহুবার । আত্তিক বা স্বপ্নযোগে 
আল্লাহর দিদার লাভের প্রসঙ্গটি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং 
আয়িশা শর্ট থেকে উল্লেখ আছে । 
মিরাজ সম্পর্কে পবিত্র কালামুল্লাহ 
শরীফে সূরা আল-ইসরার ১ আয়াতে 
বর্ণিত হয়েছে: 
(504৬9 020 
০%901৮912846)1165 
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“পবিত্রতম ও সব দুর্বলতামুক্ত সেই 
মহিমাময় খোদা, যিনি স্বীয় বান্দা 
মুহম্মমকে রজনীযোগে ভ্রমণ 
করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে 


আসমানে উঠে হযরত আদম এয 
এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । এভাবে 


গেলে তিনি নবীদের ইমাম হয়ে নামায 
সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি 


যথাক্রমে দ্বিতীয় থেকে সপ্তম আসমানে 


বোরাকে চড়েই রওনা হন এবং 


হযরত ইয়াহইয়া ৪পরইও হযরত ঈসা 


দীন-দুনিয়ার বু বরকত দিয়ে 
রেখেছিলাম, তাকে আমার বিশেষ 


অন্ধকার থাকতেই যথাস্থানে ফিরে 
আসেন। 
তিনি ফিরে এসে দেখতে পান, তার 


হযরত মুসা /ররবটী এবং হযরত 


মহিমা ও নিদর্শনাবলি দেখানোর জন্য; 
তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা 1১ 

মিরাজ বিষয়ে ৩১ জন সাহাবীর কাছে 
থেকে বিশদ বিবরণসংবলিত ৩২টি 
বর্ণনা রয়েছে। এ বিশালসংখ্যক 
বর্ণনার সারসংক্ষেপ নিয়রূপ: রজব 


ইবরাহীম /পরব্টি-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয় । সবাই মহানবীকে প্র মারহাবা' 
বলে সংবর্ধনা জানান । 

সপ্তম আকাশে নবীজী তু 
মামুর দেখতে পান । এ বায়তুল মামুরে 
দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ 


উজ 
তয়াযা। 


মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে 


করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা (অর্থাৎ 


মহানবী এর কাবা শরিফের “হাতীম' 
নামক স্থানে বা অন্য বর্ণনামতে কাবার 
অতিসন্নিকটে অবস্থিত উম্মে হানী এ 
ঘরে শায়িত ছিলেন ৷ এ সময় হযরত 
বিটি ও হযরত ইসরাফীল রব 
এসে নবী ্্-কে জাগ্রত করলেন ও 
বক্ষ-বিদারণ করে কলব জমজমের 
পানিতে ধুয়ে তা ইমান ও হিকমত 
দ্বারা পরিপূর্ণ করে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন 
করে দিলেন । এ বক্ষবিদারণ করার 
সময় মহানবী জী কোনো রকম ব্যথা 
অনুভব করেননি এবং কোনো 
রক্তপাতও হয়নি ৷ মহানবী এ্রঞ্জ-এর 
বক্ষবিদারণের পর তার সামনে 
'বোরাক' নামে এক আশ্চর্য স্বর্গীয় 


যারা একবার প্রবেশ করে) পুনরায় 
প্রবেশ করার পালা আসবে না। 
অতঃপর নবীজি “সিদরাতুল মুনতাহা* 
বা শেষ সীমা নির্দেশক কেন্দ্রবিন্দুতে 
গিয়ে পৌছেন । ক্রমান্বয়ে তিনি জানাত 
ও দোযখ পরিদর্শন করেন | সিদরাতুল 
মুনতাহায় গিয়ে বোরাকের গতি থেমে 
যায় । ফেরেশতা হযরত জিবরীলও 


অযুর পানি তখনো গড়াচ্ছে এবং 
বিছানা উষ্ণই ছিল । অর্থাৎ খুব অল্প 
সময়ের মধ্যেই বিশাল ভ্রমণ তথা 
মিরাজ সফল সমাপ্ত হয় । অন্য বর্ণনায় 
পাওয়া যায়, মহানবীর প্রজ্জ এ 
বিস্ময়কর ভ্রমণে দীর্ঘ ২৭ বছর কেটে 
যায় । স্ববিরোধী এ বক্তব্যের জবাবে 
মুহাদ্দিসিন বলেছেন, দুনিয়ার রাজা- 


সম্মানে সব যানবাহন, 
কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে, তেমনিভাবে 


্জ-এর আগমনে তামাম 
ব্রহ্মাণ্ডের কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে বন্ধ 
ছিল। এখানে স্বাভাবিক প্রশ্ন হতে 
পারে, মিরাজের এমন মর্যাদাপূর্ণ 


/ররধ্টি আর এগোতে পারলেন না। 
সিদরাতুল মুনতাহার কাছেই সবুজ 
রঙের 'রফরফ' নামে একটি কুদরতি 
পালকি জাতীয় যানবাহন অপেক্ষমাণ 
ছিল । এতে চড়ে একাই মহানবী গজ 
আল্লাহ্র সানিধ্যে উপস্থিত হন। 
অতঃপর এ সময়ই উম্মতে মুহম্মদীর 
জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ 


বাহন উপস্থিত করা হয় । তাতে জিন 
ও লাগাম লাগানো ছিল । এ বাহনটি 
গাধা থেকে উচু এবং খচ্চর থেকে 


হওয়ার বিধান সাব্যস্ত হয়। ফেরত 
পথে হযরত মুসা /যধ্-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হলে তার পরামর্শে তিনি মহান 


নিচু । তার গতি অকল্পনীয় দ্রুত । তা 
নিজ দৃষ্টির সীমানায় পদক্ষেপ করে 


আল্লাহর দরবারে ফিরে গিয়ে তা 
কমানোর জন্য সুপারিশ করার পর দশ 


থাকে । যেমন এক কদমে পৃথিবী 
থেকে প্রথম আসমান বা নিম়তম 
আসমানে পৌছে যায় । পলকের মধ্যে 
এ জাতীয় ভ্রমণ কাজ সম্পন্ন হয় । এ 


দশ করে কমতে কমতে শেষে পাচ 
ওয়াক্তে এসে দীড়ায় । মহান আল্লাহ্‌ 
এতে সন্তুষ্ট হয়ে পাচ ওয়াক্তে পঞ্চাশ 
ওয়াক্তের সওয়াবদানে ওয়াদাবদ্ধ হন । 


বাহনে আরোহণ করে তিনি বায়তুল 
মুকাদ্দাস পৌছেন। এখানে তিনি 
বুরাক অদূরে বেঁধে রেখে মসজিদে 
প্রবেশ করে দুই রাকআত '“তাহিয়্যাতুল 
মসজিদ' নামা আদায় করেন। 
অতঃপর বিশেষ সিঁড়ি বেয়ে প্রথম 


জুন*১৩ 


অতঃপর আসমানে যেসব নবীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হয়েছিল, মহানবী ধর্ী তাদের 
সহকারে বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে 
আসেন | তারা তাকে বিদায় সংবর্ধনা 
জানানোর জন্য এখান পর্যন্ত আগমন 


করেন । ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে 


সফরে দুনিয়ার সময়ের গতিকে 
থামানো হলো কেন? এর যৌক্তিক 
জবাব হলো, যদি দুনিয়ার সময়কে 
চালু রেখেই আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় 
হাবীবের ২৭ বছরের মিরাজের 
সফরের সময় পার করতেন, তাহলে এ 
সুদীর্ঘ সময় জাতি সম্পূর্ণভাবেই 
খোদাবিষুখ হয়ে যেত এবং ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার আগেই ফিতনা-ফাসাদে 
জড়িয়ে পড়ত | কারণ হযরত মুসা 
বিটি মাত্র ৪০ দিন তুর পর্বতে 
সাধনা করতে গিয়ে উম্মতের কাছ 
থেকে দূরে থাকার সময় তার উম্মতেরা 
বাছুর পুজার ফেতনায় জড়িয়ে 
ঈমানহারা হয়ে যায় । মহানবী আজ- 


মুসলমানদের পক্ষে সহজ হতো না। 
এ ধরনের ঘটনা মহানবী এ্ঞ্-এর 
উম্মতের জীবনে ঘটুক, তা আল্লাহ 
তায়ালা পছন্দ করেননি বলেই তিনি 
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দুনিয়ার সময়ের গতি বন্ধ করে 
দিয়েছেন | 
এ প্রসঙ্গে কথিত আছে, মহানবী ক্রু্জ- 
এর প্রকৃত হায়াত ৬৩ বছর না হয়ে 
ছিল ৯০ বছর | তার ৬৩ বছর বয়সে 
ফেরেশতা হযরত আজরাইল পরব 
আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে তাকে 
সালাম দিলেন । সালামের জবাব দিয়ে 
ছু হযরত র 
/ররধিট-কে বললেন, আমাকে তো 
জানানো হয়েছিল যে, দুনিয়ায় আমার 


থাকতে পারেন। তবে আল্লাহ 
বলেছেন, মিরাজ রজনীতে আপনার 
২৭ বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। 
ফলে আপনার দুনিয়ার জীবনের ৯০ 
বছর শেষ হয়ে গেছে । এখন আল্লাহ 
চান আপনি তার ডাকে সাড়া দেবেন । 
এ মিরাজের প্রতি সব মুসলিম তথা 
মানুষের বিশ্বাস আছে । তবে বিতর্ক 
সৃষ্টি হয় এত স্বল্প সময়ে এ ব্যাপক 
ভ্রমণ ও বহুবিধ ঘটনাবলির সংঘটন 
সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তি নিয়ে । কিছু 
দুর্বলমনা ঈমানদার ও অবিশ্বাসী 
অমুসলিমের কাছে এটা রহস্য হয়ে 
করে তোলে । তবে খাটি ইমানদার 


অবিশ্বাসীদের চোখ স্থির হয়ে যায় এবং 
বিশ্বাস না হলেও অন্তর তাদের বিশ্বাস 


যাচ্ছিল ও নভোচারীদের জীবনের 
ওপর মহাবিপদ এসেছিল, তেমন 


করতে বাধ্য করে। চৌদ্দশ বছর 
জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা যেখানে জোর গলায় 


ঘটনা বোরাকের ক্ষেত্রে ঘটেনি | তেমন 
মহাবিপদও নভোভ্রমণে হযরতের 


প্রমাণ করে দেখাতেন, মহাশুন্যের 
মহাকাশে মানুষ বিচরণ করতে পারে 
না, সেখানে তারাই বিংশ শতাব্দীর 


জীবনের ওপর আসেনি । দুই লাখ 
চল্লিশ হাজার মাইল অতিক্রম করতে 
যে কষ্ট পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের স্বীকার 


শেষে প্রমাণ করে দেখালেন যে, মানুষ 


করতে হয়, যে উদ্বেগ, অস্বস্তি ও 


গ্রহ হতে গ্রহান্তরে শূন্য হতে মহাশূন্যে 


ভীতির মাঝে সময় গুনতে হয়, তন্রপ 


বিচরণ করতে পারে । নতুন আবিষ্কার 


ঝুঁকি হযরতকে জ্ঞ্জ নিতে হয়নি । 


করে, নতুনের সন্ধান দিয়ে তারা 


কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম 


চৌদ্দশ বছরের পুরনো বৈজ্ঞানিকদের 
হতাশাকে খপ্তন করতে পারেন 


করে, আকাশের কঠিন দ্বার উন্মোচন 
করে নবীজি আকাশের শেষপ্রান্তে 


আমেরিকা নভোচারী ও তার সহচররা 


এমনকি আরশে আযীমে উপনীত হন । 


পৃথিবী থেকে দুই লাখ চল্লিশ হাজার 
মাইল দূরের চাদের সঙ্গে মিতালি 
পেতে বিশ্বকে অবাক করে দিলেন 
বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে 
চলছে দারুণ প্রতিযোগিতা কে প্রথম 


ক্লান্তি, জড়তা, অস্থিরতা তাকে নিবৃত্ত 
করতে পারেনি । নভোচারীদের 
মহাশূন্যে বিচরণের আগে তাদের 
দেহকে তন্নতনন করে অভিজ্ঞ ডাক্তার 
দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। শুধু একদিন 


মঙ্গলগ্রহে, কে বুধ, শুক্র, ইউরেনাস ও 


দুদিন পরীক্ষা করে উপযুক্ত বলে 


নেপচুনে গিয়ে পৌছতে পারবে । 
কোনো নির্বোধ এখন কথা বলার কি 
কোনো অবকাশ রাখে যে, নভোচার 


তাদের সার্টিফিকেট দেয়া হয় না। 
সহিষ্টতার কৌশল, রক্তচাপ, 


ইউরি_ গ্যাগারিন স্বপ্ন সাধনায় 
আধ্যাত্মিক শক্তিবলে মহাশূন্যে বিচরণ 
করেছেন? 


হদক্রিয়া, বৃদ্ধির পরিমাণ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের 
উপযুক্ততা যাচাই করে নভোভ্রমণের 
উপযুক্ত কি না, তা বিচার করা হয় 


বৈজ্ঞানিকরা যেসব নিয়মতত্বের 


এরপর উপযুক্তদের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি 


আবিষ্কার করেন, মিরাজ সেসবের 
বিরোধী । যেমন আগুন মানুষকে 
পোড়ায় কিন্তু হযরত ইবরাহীম এটি 


বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অবশ্য এটা অত্যন্ত 
সহজ ছিল | কেননা তারা বিশ্বাস করে, 
হযরত এর জীবনে মিথ্যা বলেননি 


“আল-আমিন ছিল তার উপাধি 


কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পরও তিনি 
পোড়া যাননি । এসবই বিজ্ঞানীদের 
জ্ঞান বা সিদ্ধান্তবিরোধী, নবী- 
রাসূলগণের এ জাতীয় অসংখ্য মুজিযা 


তাছাড়া সব কথাই যেখানে তার সত্য 
বলে প্রমাণিত, সেখানে মিরাজের ঘটনা 
8 
যখন বায়তুল মুকাছাস-জম্পর্কে বিভিন 
প্রশ্ন করে ও কাবা থেকে 
জেরুজালেমের পথের বর্ণনা এবং 
বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 
দিতে বলে, তখন হযরত জজ প্রতিটি 


আছে, যা বিজ্ঞানের সুত্রে ব্যাখ্যা করা 
যায় না। 

দ্বিতীয়ত মুহম্মদ জট মানুষের আবিষ্কৃত 
কোনো রকেট নিয়ে আকাশ ভ্রমণ 
করেননি, করেছিলেন জ্বাঈল কর্তৃক 
আনীত আল্লাহপ্রদত্ত “বোরাকে” চড়ে। 
যার গতিবেগ রকেটের গতিবেগের 
মতো ছিল না। ছিল সেকেন্ডে কোটি 
কোটি মাইল । চন্দ্র অভিযানে 
এপোলো-১৬ যেমন বিকল হয়ে 


উত্তর ও প্রত্যেক স্থানের বিবরণ 


পড়েছিল, অরিয়ন-এর এলুমিনিয়াম 


নিখুঁতভাবে দিতে সক্ষম হন। এতে 
জুন'১৩ 


আত্তরগুলো যেমন খুলে খুলে পড়ে 


দিয়ে মহাকাশ বিচরণে পাঠানো হয় 
হযরত মুহম্মদের ্রঙ্জঈ জন্য বিংশ 
শতাব্দীর নভোচারীদের চেয়েও ভিন্নতর 
ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল । নিশ্চয়ই 
গ্যাসীয় বস্তুর মাঝে টিকে থাকার মতো 
কুদরতি ওষুধ তার শরীরে প্রয়োগ করা 
নবীজিকে সর্বকাজে 


প্রকাশ করতেই আল্লাহর সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়, সুনিপুণ ও শক্তিশালী ডাক্তার 
জিবাইল নবীজির বক্ষ অপারেশন 
করেছিলেন এবং তার জড়ধর্মী স্বভাব 
দূরীভূত করে শক্তিশালী আলোর 
স্বভাবে রূপান্তরিত করেন । 


লেখক: সাংবাদিক, কলাম লেখক ও বিশি 
ইসলামী চিন্তাবিদ 


১ আল-কুরআন, সরা আল-ইসরা, ১৭:১ 
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বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 


৩ ও 
৩ 


ব্যক্তি দীনের মধ্যে নতুন কিছু 


'নযীরহীনভাবে কিছু নব আবিস্কার 


“আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 


আবিস্কার করবে বা কোন 


করা । যেমন- আল্লাহ তা'আলা 
্ নু 
2৫৮ 40274 
৪+০৯১1৯০1৮৬ 


“তিনি (নজিরবিহীন) আসমান ও 
জমিনের আষ্টা ১ 

পারিভাষিক অর্থে বিদ“আত বলা হয়: 
'ধর্মের মধ্যে যে নবাবিস্কৃত ইবাদত, 
বিশ্বাস ও কথার সমর্থনে কুরআন ও 
সুন্নাহের মধ্যে কোন দলীল মিলে না 
অথচ তা সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় 
তাকেই বিদ“আত বলা হয় । 
মাসায়েলের ওপর বিদ'আতের কুপ্রভাব 
অত্যন্ত ভয়ানক | তবে বিদ'আতের 


নবাবিস্কারকারীকে আশ্রয় দেবে 
তার ওপর আল্লাহ এবং সকল 
ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ, 
তার ফরয ইবাদত বা তাওবা, 
নফল ইবাদত বা ফিদইয়া কবুল 
করা হবে না।” 


ইমাম আওযা'য়ী ঞ্রঞ্ছি বলেন, 

১5 13 3০ 202 এত ৫০ 
5১6 $৮০555 মু ঞ৪ 
“কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম 


স্তর রয়েছে । স্তরভেদে বিদ“আতের 
ক্ষতিকর কুপ্রভাবগুলো প্রযোজ্য । 


বলেছেন, বিদ'আতীর সালাত, 


একটি কথা মনে রাখতে হবে ক্ষেত্র 


ওমরা, কোন ফরয ইবাদত বা 


বিশেষে বিদ“আতকে যত ছোটই ভাবা 
আঞ্ট-এর এ 


নবাবিস্কারই বিদ'আত আর প্রত্যেক 
বিদ'আত ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার 
পরিণাম জাহান্নাম) বাণীর আওতা হতে 
কোন অবস্থাতেই বের হবে না 
অতএব বিদ“আতের ভয়ানক ক্ষতিকর 
কুপ্রভাবগুলো আমাদের জানা দরকার 
এ করণেই নিয়ে সংক্ষেপে সেগুলো 
উল্লেখ করা হল: 
ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ বিদ“আতের যে 
সব কুপ্রভাব উল্লেখ করেছেন সেগুলো 
নিম্নরূপ: 
১. বিদ'আতীর কোন আমল কবুল করা 

হবে না: রাসুল ছু বলেছেন, “যে 


জুন'১৩ 


তওবা, নফল ইবাদত বা ফিদইয়া 
গ্রহণযোগ্য হবে না ।%5 

অনুরূপ কথা হিশাম ইবনু হাস্সান 
্ছিও বলেছেন | 

আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী এরি 
বুলেশ, 

| 141 2652 ৩৮৩ 929 0) 


.015৩4 4 05929 
'বিদ'আতী তার প্রচেষ্টা যতই বৃদ্ধি 
করবে আল্লাহর নিকট হতে তার 
দূরত্ব ততই বৃদ্ধি পাবে ।” 
এছাড়া যে বিদ'আতকে পছন্দ করে 
তার ধারণা শরীয়ত পূর্ণ নয়, অথচ 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

০৮৫৯৫ এপ কো 


দীনকে পূর্ণ করে দিয়েছি 


কারণ তার নিকট যদি দীন পরিপূর্ণ 
হয়ে যেয়েই থাকে তাহলে সে 
শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছুর প্রবেশ 
ঢুকাবে কেন বা তাকে অবহিত 
করার পরেও কেনই বা বিদ'আতের 
ওপর আমল করবে । 


.বিদ“আত পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত 


বিদ'আতীর কোন প্রকার তওবা 
করার সুযোগ জুটবে না, 


৮৯৬৩ ৩৪ ঘট এ ঝ। 


“আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক 
বিদ“আতির বিদ“আতকে পরিত্যাগ 
না করা পর্যন্ত তওবার পথ রুদ্ধ 
করে দিয়েছেন 1”? 


.বিদ“'আতী নবী ্জ-এর হাওযে 


কাওসারের পানি পান করা হতে 
বঞ্চিত হবে, আবু হাযিম থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন আমি সাহাল 
হব-কে বলতে শুনেছি তিনি রাসূল 
উ্ঞ্ঈ-কে বলতে শুনেছেন, 'আমি 
তোমাদের _ পূর্বেই হাওষে 
কাওসারের নিকট পৌছে যাব । যে 
ব্যক্তি সেখানে নামবে এবং তার 
পানি পান করবে সে আর কখনও 
পিপাসিত হবে না। কতিপয় লোক 
আমার নিকট আসতে চাইবে, আমি 
তাদেরকে চিন আর তারাও 
আমাকে চেনে । অতঃপর আমার ও 
তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে ।' 
আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত ।' তাকে 
বলা হবে, আপনি জানেন না 


4: আত্তান্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


আপনার পরে তারা কি আমল 


তার চেয়ে উত্তম সুন্নাতকে পরিত্যাগ 


করেছে । তখন যে ব্যক্তি আমার 
পরে (দীনকে) পরিবর্তন করেছে 
তাকে আমি বলবো, “দূর হয়ে যা, 


গ্চ 


.বিদ'আতী অভিশপ্ত: কারণ রাসূল 
জী বলেছেন, “যে ব্যক্তি দীনের 
মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে 
বা কোন নবাবিস্কারকারীকে আশ্রয় 
দেবে তার ওপর আল্লাহ এবং সকল 
ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ ।”৯ 
.বিদ'আতীর নিকট যাওয়া ও তাকে 
সম্মান করা ইসলামকে ধ্বংস করার 
শামিল: উল্লিখিত হাদীসটিই এ 
দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যেতে 


বিদ“আতীকে আশ্রয় দিলেই তাকে 
সম্মান করা হয়। আর যখন এ 
কারণে ইবাদতগুলো কবুল করা হয় 
না, তখন আশ্রয়দানকারী তার 
ইসলামকে যে ধ্বংস করে দিল 


রা 5৩ 
“কোন সম্প্রদায় যখন তাদের 


করে 1১১ 


আবদুল্লাহ ইবনু আববাস (যা 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


৬ ৩৪ ১০৪ ৩০ 6 
রে £4০% 


০০ এ টি ৪৭১ 429 19 ১০০] 


পালিশ 


0525 2 
প্রত্যেক বছরই লোকেরা একটি 
করে বিদ'আত চালু করবে আর 
একটি করে সুন্নাতকে মেরে 
ফেলবে । শেষ পর্যন্ত বিদ'আত 
জীবিত হবে আর সুন্নাতগুলো মারা 
যাবে ৯২ 


[২ 


.আল্লাহ রাববুল আলামীনের নিকট 


হতে বিদ“আতীর দূরত্ব বাড়তেই 
থাকবে: হাসান আল-বসরী ছি 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


&1 ৫ ০ 35 ৩ 138] ৩৯৮০) 


্ 


25 95) 3 ১৮০ ৩০ 2 


প০ 


0০০4] 


'বিদ'আতী সালাত, সিয়াম ও 
ইবাদতে যতই তার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি 


এ বেরিয়ে যাওয়া তাদের 
বিদ'আতের কারণেই | এ হাদীসের 
মধ্যেই বলা হয়েছে, 

4০৯০ € টে 3১৯ 


1০৮০ 2৪৪ 
“অথচ তাদের সালাত ও রি 
তুলনায় তোমাদের সালাত ও 


৭.বিদ“আত ইসলামী লোকদের মাঝে 


দুশমনী, ঘৃণা, বিভেদ ও বিভক্তি 
সৃষ্টি করে: কারণ বিদ'আত 
লোকদেরকে বিভক্তির দিকে 
আহবান করে, কুরআন তারই 
প্রমাণ দিচ্ছে । আর এ থেকেই 
দুশমনী ও ঘৃণার সৃষ্টি হয় । আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 


ত:1520281৫ হু রে ৫2 5৫৮5৮ হি 


১৩021৮92184 ৩ ৮৮ 

৩৩০ ০৪ এম 5 পে] টি 
১.০১৯০ 

“তোমরা সেই সব লোকদের মতো 


হয়ো না যারা বিচ্ছিন হয়ে গেছে 
এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি 


করবে ততই আল্লাহর নিকট হতে 
তার দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে ১ 
আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী এই 


্ 


দা... পু ৭4 ₹:৮(৫21 1৮ 
ম! পি] এপশত শত ১1591 5) 


(1424 41 5595) 


দীনের মধ্যে কোন বিদ“আত চালু 


'বিদ'আতী তার প্রচেষ্টা যতই বৃদ্ধি 


আসার পরেও মতভেদ করেছে, 
তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর 
আযাব ।”১* 

তিনি আরও বলেন, 
2৩৫ ০2 20518 ৬? 
৪৮৬ 46 এ ও ৬৪ 


5262 22৫ পর্ণ 59 58 বৃ 
৪৩৫ স্শর ০০ ৪9১ 


করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের 


করবে আল্লাহর নিকট হতে তার 


থেকে অনুরূপ একটি সুন্নাতকে 

য় নেন। অতঃপর কিয়ামত 
পর্যন্ত তাদের নিকট সুন্নাতটি আর 
ফিরিয়ে দেন না ।”১ 


আরও এসেছে যে, 
185৯5313355448 
. €:2৮5 25 5 ৪5 ০582 
“কোন ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন 
প্রকার বিদ'আত চালু করলেই সে 


জুন'১৩ 


দূরত্ব ততই বৃদ্ধি পাবে ৯ 

রাসূল ক্ঞ্জ থেকে বর্ণিত হাদীসেও 

এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করছে । তিনি 

খারেজিদের সম্পর্কে বলেছেন, 

৮৫৭1 928৫ ১০০ ও 522 
(29910 

“তারা দীনের মধ্য হতে এমনভাবে 


“নিশ্যয় এটিই আমার সোজা সরল 
পথ তোমরা তারই অনুসরণ কর, 
তোমরা বহু পথের অনুসরণ করো 
না, কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর 


22 পর 


তিনি আরও বলেন, 
টির চি হু ০১০৫৫ 
রত 


পি ০ ৫] ১৮2 (৪ 5৫ 5225 
90320 56 ০% 


8988৮৮৯৮৮৪৮ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


“নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে খ-- 


শেষে জামা 'আতবদ্ধ হয়ে হাত তুলে 


বিখ- করেছে এবং তারা দলে দলে 
বিভক্ত হয়ে গেছে আপনি তাদের 
কোন কিছুতেই অংশীদার নন ।১৯ 
হাসান বসরী ঞ্রঞ্ছি বলেন, 


8212 


4৮ ৭5 তি ১৪৫ খু) 


11৪৫5 ০৮০ 
“তুমি বিদ'আতীর নিকট বসবে না, 
কারণ সে তোমার হৃদয়কে 
রোগাক্রান্ত করে দেবে 1২০ 


অতএব দীন পরিপূর্ণবপে ও 
সুস্পষ্টভাবে আসার পরেও যদি 
কোন ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট না হতে 
পেরে নতুন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটায়, 
তা ইসলামের মধ্যে বিভক্তির কারণ 
এতে কোন সন্দেহ নেই । আর এ 
বিভক্তিই পরস্পরের মাঝে দুশমনী 
সৃষ্টি করে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ 
আমরা সমাজের মাঝে দিবালোকের 
ন্যায় প্রত্যক্ষ করছি। অতএব 
বাস্তবতাও তার বিরাট একটি 
দলীল । 
৮.বিদ'আত মুহাম্মদ প্রজ্জ-এর 
শাফা আত প্রাপ্তি হতে বাধা প্রদ 
করবে: কারণ হাদীসের মধ্যে বলা 
হয়েছে যে, বিদ'আতীকে হাওযে 
কাওসারের পানি পান করা হতে 
বঞ্চিত করা হবে । তিনি তাদের দূর 
হয়ে যেতে বলবেন । এটি প্রমাণ 
করছে যে তারা তাঁর শাফা“আত 
হতেও বঞ্চিত হবে । 

এখানে শাতিবী এ্রক্রছি একটি দুর্বল 
হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করে, 
সেটির অর্থকে সহীহ আখ্যা 
দিয়েছেন । সেটি হচ্ছে, 


৮৯৮৩০ রঃ ১ ১৪০৬ তো 


21 


(8৭: 
“বিদ'আতী ছাড়া আমার উম্মাতের 
সবাই আমার শাফা'আত পাবে ২১১ 


.বিদ'আত সহীহ সুন্নাহকে বিতাড়িত 
করে তার স্থলাভিষিক্ত হয়: বাস্তব 
নমুনায় এর বিরাট প্রমাণ । সালাত 


জুন'১৩ 


দুআ করলে, সালাতের পরে 
পঠিতব্য মুতাওয়াতির সূত্রের সহীহ 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দু'আ ও 
যিকরগুলো পড়া হয় না। এছাড়া 
ইসলামের বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যে 
দুর্বল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এরূপ 


হাদীসর বিপরীত আমল । বিজ্ঞ 
পাঠকবৃন্দে নিকট এর চেয়ে আর 
বেশি কিছু বলা প্রয়োজন মনে 
করছি না । অতএব দুর্বল বা জাল 
হাদীসের ওপর আমল করলে সহীহ 
সুনাহ বিতাড়িত হবেই । 


সালাফদের ভাষ্য উল্লেখ করে পূর্বে 


এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে 


১০.বিদ আত সৃষ্টিকারী তার নিজের ও 


তার অনুসরণকারী বিদ'আতের 
সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির 
সমপরিমাণ গুনাহের অংশীদার 
হবে: রাসূল ্ঞ্জ বলেছেন, 
9১526 ৫৩ 2১০ তু ৩০ ৬০) 
16০ ৬3১53 
“যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান 


করবে সে তার গুনাহ ও তার 
অনুসারীর গুনাহ বহন করবে । 


অনুসরণকারীদের  গুনাহসমূহে 
সামান্য পরিমাণ ঘাটতি না 
করেই । 


কোন সন্দেহ নেই বিদ'আতের 


১২.বিদ'আতীর ওপর 


আশঙ্কা রয়েছে । এছাড়া কিয়ামত 
দিবসে তাকে অমঙ্গলজনক 
পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে | এর 
প্রমাণ তিন নম্বরে বর্ণিত হাদীস, 
যা পড়লে সহজেই বোঝা সম্ভব | 

দুনিয়াতে 
বেইজ্জতি আর আখেরাতে 
আল্লাহর ক্রোধ চাপিয়ে দেয়া হবে: 
(আখেরাতেও বেইজ্জতি হতে হেব 
তার প্রমাণ তিন নম্বরে বর্ণিত 
হাদীস) । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


পক হগগার্পত ৫ 


৬০০০ 2৫০ 2 এ 2 এ 

13৩09৯৮৬815 
“অবশ্যই যারা গাভীর বাচ্চাকে 
উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে তাদের 
ওপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে দুনিয়াতেই ক্রোধ ও লাঞ্ছনা 
এসে পড়বে । 
মিথ্যারোপকারীদেরকে আমি 
অনুরূপ শাস্তি দিয়ে থাকি ২৪ 
সামেরীর প্ররোচনায় গাভীর বাচ্চা 
দ্বারা তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল 
এমনকি তারা তার ইবাদতও 
করেছিল। আল্লাহ তাআলা 
আয়াতের শেষে বলেছেন, 

৪922145৫562 

“মিথ্যারোপকারীদেরকে “আমি 
অনুরূপ শাস্তি দিয়ে থাকি ।* 


এটি ব্যাপকভিত্তিক কথা । এর 
সাথে বিদ'আতেরও সাদৃশ্যতা 
আছে । কারণ সকল প্রকার 


দিকে আহবান করা বা তার ওপর 
আমল করা পথভ্রষ্টতারই একটি 


বিদ'আতও আল্লাহর ওপর 
মিথ্যারোপের শামিল । যেমনটি 


₹শ | কারণ সা জী বলেছেন, 
(8895 29০5 ১4৫০ 
“সব বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ২ 


.বিদ'আতীর অমঙ্গলজনক শেষ 
পরিণতির ভয় রয়েছে: কারণ 
বিদ“আতী গুণাহের সাথে জড়িত, 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
96 8-০১25% চি ৫১ 25৩৫ 


4৮ £শপি, 90) 592 প 25৫৩৫ রা 


47৫0502828% (৩1৯০১ ৯৬ 


€ পেগ 25 


8৫42865955৩ 
“নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, 
যারা নিজ সন্তানদেরকে 


আল্লাহর অবাধ্য । আল্লাহ যা হতে 
নিষেধ করেছেন সে তার সাথে 
জড়িত। তার সে অবস্থায় মৃত্যু 
হলে অমঙ্গলজনক মৃত্যু হওয়ার 


নির্দ্ধিতাবশত বিনা জ্ঞানে হত্যা 
করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে 
যেসব রিযক দিয়েছিলেন, 
সেগুলোকে আন্নাহর ওপর 
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মিথ্যারোপ করে হারাম করে 
দিয়েছে । নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট 
হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি ২৬ 
অতএব আল্লাহর দীনের মধ্যে যে 
ব্যক্তিই বিদ'আত সৃষ্টি করবে 
তাকেই তার বিদ'আতের কারণে 
লজ্জিত ও লাঞ্িত হতে হবে। 


তাবেয়ীদের যুগে বাস্তবে 
বিদ“আতীদের ভাগ্যে এমনটিই 
ঘটেছিল । তাদেরকে তাদের 


১৩.সুনাতের বিরোধিতা করার কারণে 
“আতী নিজেকে ফিতনার মধ্যে 


5 তি ৮6১ ৩৫ এ একা 
১৫৯০-)] 2৫ ও 2০2 
“আজ আমি তোমাদের জন্য 
তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে 
দিলাম এবং তোমাদের ওপর 
আমার নিয়ামাতকে সম্পূর্ণ করে 
দিলাম এবং তোমাদের জন্য 
ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ 
করলাম ।”২৯ 
১৬.বিদ'আত হচ্ছে জ্ঞান ছাড়া 
আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা: 
শরী'আতের মধ্যে নিজের পক্ষ 
থেকে কিছু বানিয়ে বললে তা যে 


নিক্ষেপ করে, সুফিয়ান ইবনু 
ওয়াইনা বলেন, আমি ইমাম 
মালিক এ্ই-কে যে ব্যক্তি 
মদীনার মীকাতে পৌছার পূর্বেই 
ইহরাম বাধলো তার সম্পর্কে প্রশ্ন 
করেছিলাম | তিনি উত্তরে বললেন, 
সে আল্লাহ ও তার রাসূল ঞ্র্-এর 
বিরুদ্ধাচারণকারী | তার ওপর 
দুনিয়াতে ফিতনার তার আখিরাতে 
পীড়াদায়ক শাস্তির আশঙ্কা করছি 
তুমি কি আল্লাহ তাআলার বাণী 
শুননি? 


54251 


তা ৯৮০ ৩৮ ০৯ ৫০ ১৩০ 


“যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা 
করবে তারা যেন সতর্ক হয় 
তাদেরকে ফিতনা পেয়ে যাওয়া বা 
করা থেকে 1১/৮ 
১৪.বিদ'আতের অন্যতম ভয়াবহতা 
কারণ এই যে, সহীহ সুন্নাহ, তার 
ধারক-বাহক ও তার ওপর 
আমলকারীকে বিদ'আতী ঘৃণা 
করবে এবং তাকে মন্দ জানবে | 
১৫.বিদ'আতী নিজেকে শরী“'আতের 
মধ্যে কিছু সংযোজনকরী হিসাবে 
প্রকাশ করে: অথচ আল্লাহ 


কতই ভয়ানক সেটি অনুধাবন করা 
যায় আল্লাহ কর্তৃক তার নবী জর 
কে সম্বোধা করে বলা নিম়োক্ত 
কঠোর ভাষার আয়াতগুলিতে: 
৪০১১৪এ। ৩৪ (5 এুঞ্ পঃ 
22৪ অর্শ ৬১ 9 ৩ ওঞ5ঠা 
9৩৯১৪ 
“সে যদি আমার নামে কোন কিছু 
রচনা করতো, তাহলে আমি তার 
ডান হাত ধরে ফেলতাম, অতঃপর 
তার গ্রীবা কেটে দিতাম তোমাদের 
না।”০ 
রাসূল ্্জ-কেও নিজের পক্ষ হতে 
কিছু বনিয়ে বলার অনুমতি দেওয়া 
হয়নি, এ আয়াত তার জাজ্বল্য 
প্রমাণ । তেমন তিনি তার নিজের 
পক্ষ থেকে কিছু বলতেন না। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
8) ৯ ৩) 64৫1 ৬ 3৪ ৩2 
২, এক্রী। ৮৮2৫ ৫4৫ 
0৬৯ ৬৬৪ ৫৬০৪%, 
“আর তিনি নিজ ইচ্ছায় কিছু বলেন 
না, যতক্ষণ না তার নিকট ওহী 
নাযিল হয় 1” 


১৭.বিদ 'আতীর জ্ঞান উলট-পালট হয়ে 


তা'আলা তার দীনকে তার 
বান্দাদের জন্য পূর্ণ করে 
দিয়েছেন 


গ 


জুন'১৩ 


তার নিকট সব কিছুই গোলমেলে 
হয়ে যায় । ফলে সে বিদ'আতকে 
সুনাত আর সুন্নাতকে বিদ'আত 


মনে করে অতএব বিদ'আতের 
ভয়াবহতা হতে রক্ষা পেতে হলে, 
আমাদের মাঝে প্রচলিত 
বিদ“আতগুলো হতে সতর্ক হয়ে 
সেগুলোকে পরিত্যাগ করে সহীহ 
সুন্নাহ মাফিক আমল করা ছাড়া 
আখেরাতে মুক্তির জন্য আমাদের 
সামনে আর কোন বিকল্প পথ 
খোলা নেই । আসুন আমরা দুর্বল 
ও বানোয়াট হাদীসগুলো জেনে 


সেগুলো পরিত্যাগ করি এবং সহীহ 
হাদীসের ওপর ভিত্তি করে 
আমাদের জীবন গড়ি । 


বিদ'আতের সাথে জড়িত হওয়ার 

কারণগুলো নিম্নরূপ: 

১. কুরআন, সুন্নাহ ও আরবী ভাষা 
সম্পর্কে অজ্ঞতা । 

২.অতীতের সত্যানুসারী ব্যক্তিগণের 
মত ও পথের অনুসরণ না করা । 


৩.প্রবৃত্তি বা মনোবৃত্তির অনুসরণ 
করা । 


৫. শুধু স্বীয় বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা । 

৬.বড় বড় আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে 
তার অন্ধ অনুসরণ করা, যা 
গোঁড়ামির দিকে নিয়ে যায় । আর 
তখনই সে কুরআন ও সুন্নাতের 
দলীলগতলোকে অমান্য করে । 

৭.মন্দ লোকদের সংস্পর্শে থাকা ও 
চলা পাঠক ভাই ও বোনেরা! যে 
ব্যক্তি উপরোক্ত আলোচনা বুঝতে 
সক্ষম হবেন, আমার মনে হয় সে 
ব্যক্তি নিজেকে বিদ'আত ও তার 
ভয়াবহত হতে রক্ষার্থে এখন থেকে 
যাচাই-বাছাই করে পথ চলবেন 
যাতে করে অসতর্কতা বশতঃ 
বিদ'আতের মধ্যে জড়িয়ে না যান 
যে আমলই আমরা করি না কেন তা 
যাচাই-বাছাই করেই করা উচিত 
কারণ হতে পারে বহু আমল 
আমার, আপনার জীবনের সাথে 
জড়িয়ে আছে যেগুলো দুর্বল বা 
বানোয়াট ওপর 
নির্ভরশীল । 
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রসূল ্জ্জ-এর নিম্নোক্ত বাণী কোন 
ব্যক্তির ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না, 
এড 515 ০৭ ও ৩০ ১) 


০৮% 


(১ 3৫ 
“আমার এ নির্দেশের মাঝে যে ব্যক্তি 
মন কিছু নবাবিস্কার করবে যা তার 
অন্তর্ভূক্ত ছিল না, তা পরিত্যজ্য ২ 
তিনি আরও বলেন, 


টির ০৫ 


৮৪0৮ ল০ এ ৬৪ 
.৯] 


“যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার 
ওপর আমার কোন নির্দেশ নেই সে 
আমলটি অগ্রহণযোগ্য 1৩ 


অতএব আমরা কার স্বার্থ রক্ষার্তে 
তথাকথিত হুযুরদের ধোকায় পড়ে নবী 
উ্টী হতে সনদে বর্ণিত 
হাদীসগুলো ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে 
বিপদগামী করব? 
আমরা রাসূল এজ এ 
শাফা আত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় 
র। 
আর অনুধাবন করি নিম্নোক্ত হাদীসটি | 
কারণ একমাত্র তাঁর সহীহ সুন্নাহকে 
আকড়ে ধরার বিষয়টি যে কত বড় 
গুরুতপূর্ণ এটি তারই প্রমাণ বহন 
করছে, সে উন বলেছেন, 
৩৫, 0৮252 5 ডঃ 22 ৬ 59) 
২945 50445 


তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া 
তার আর কোন সুযোগ ছিল না ।”** 
অতএব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের 
সার্বিক কল্যাণ একমাত্র রাসূল ্ঞ্ঈ-এর 
আদর্শের মধ্যেই আমাদেরকে খুঁজে 
নিতে হবে । 

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার ও 
তার নবীর যথাযথ অনুসরণ করার 
তাওফীক দান করুন ৷ আমীন । 


১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা ২:১১৭ 
জুন'১৩ 


২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ৪, পৃ. ১০০, হাদীস: ৩১৭২ 

ও আশ-শাতিবী, আাল-ইতিসাম, দারু ইবনে 
আফ্ফান, রিয়াদ, সউদি আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১২ হি. ন ১৯৯২ খি.), খ. ১, 
পৃ ১৪২ 

* আশ-শাতিবী, এজ, খ. ১, পৃ. ১১৩ 

€ আশ-শাতিবী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১১৩ 

৬ আল-কুরআন, সুরা জাল-মাঠিদা ৫:৩ 

*. কে)ট আত-তাবারানী, আল-্ব'জায়ুল 
আওসাত, দারুল হারামইন, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ২৮১, হাদীস: ৪২০২; 
(খ) আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত 
তারহীব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ 
হি ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৪, হাদীস: 


* আম-বুখারী গ্রাওভ, খ. ৯, পৃ. ৪৬, 
হাদীস, ৭০৫০ 
৯ আল-বুখারী, গ্রাগজ্ঞ খ. ৪, পৃ. ১০০, 
হাদীস: ৩১৭২ 


১ আশ-শাতিবী, ঁজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৫৩ 
+ আশ-শাতিবী, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৩ 
১২ আশ-শাতিবী, গ্রাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ১৫৩ 
+ আশ-শাতিবী, প্রাক, খ. ১, পৃ. ১৫৫ 
»* আশ-শাতিবী, গাঁওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১১৩ 
* আল-বুখারী, প্রাঁগজ্, খ. ৬, পৃ. ১৯৭, 
হাদীস: ৫০৫৮; হযরত আবু সাঈদ আল- 
খুদরী এট থেকে বর্ণিত 
১৯৭, 


খুদরী ঞ্ক্ু থেকে বর্ণিত 
১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান ৩:১০৫ 
১”. আল-কুরআন, সুরা আল-আন “আম 


২, পৃ. ৫৯২, হাদীস: ৪৩ (৮৬৭), হযরত 

ইবনে আবদুল্লাহ ক্রু থেকে বর্ণিত 

-কুরআন, সরা অাল-আ।'রাফ ৭:১৫২ 

কুরআন, সরা আল-আরাফ ৭:১৫২ 

২, আল-কুরআন, সরা আল-আন আম 
৬:১৪০ 

২ আল-কুরআন, সর/ আন-হৃর ২৪:৬৩ 

২৮ আশ-শাতিবী, প্রাজ্ঞ খ. ১, পৃ. ১৭৪ 

২৯ আল-কুরআন, সরা আল- মারিদা ৫.৩ 

৬. আল-কুরআন, সরা আল-হাকা 
৬৯:৪৪-৪৭ 


৩ আল-কুরআন, স্তর আল-নাজম ৫৩:৩৫ 

৩২ (ক) আল-বুখারী, গাঁও খ. ৩, পৃ. ১৮৪, 
হাদীস: ২৬৯৭; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৩, 
হাদীস: ১৭ (১৭১৮), হযরত আয়িশা রর 
থেকে বর্ণিত 

২: (ক) আল-বুখারী, ঞাঁওজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ৬৯; 
(খ) মুসলিম, প্রাওক্, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৩, 
হাদীস: ১৮ (১৭১৮), হযরত কামিস ইবনে 
মুহাম্মদ ঞ্ছ্ট থেকে বর্ণিত 

৩৪ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৩, পৃ. ৩৪৯, হাদীস: ১৫১৫৬, হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব পট থেকে বর্ণিত 


মহিলা ও পুরুষের 
পূর্ণাঙ্গ নামায 
পৃ. ২৫ কলাম ৩-এর পর 
৯. মহিলারা দাড়ানোর সময় উভয় পা 
মিলিয়ে রাখবে । পুরুষের ন্যায় দুই 
পায়ের মাঝে ফাক রাখবে না। 
১০.মহিলারা সাজদায় যাওয়ার সময় 
সিনা ঝুঁকাতে পারবে, কিন্তু 
পুরুষরা জমিনে হাটু রাখা পর্যন্ত 
সিনা ঝুঁকাবে না। 
১১.মহিলারা সাজদার সময় পেট 
রানের সাথে এবং বাহু পাজরের 
সাথে মিলিয়ে রাখবে আর দুই হাত 
জমিনে বিছিয়ে দেবে । দুই পা 
খাড়া করার পরিবর্তে ডান দিকে 
১২.মহিলারা দুই সাজদার মাঝে এবং 
তাশাহ্হুদের জন্য বাম নিতম্বরের 
ওপর বসবে এবং উভয় পা ডান 
দিকে বের করে বাম গোছার ওপর 
রাখবে । 
মহিলারা হাতের আঙ্গুলি সর্বাবস্থায় 
মিলিয়ে রাখবে । রুকু", সাজদা, বৈঠক 
কোথাও হাতের আঙ্গুলির মাঝে ফাক 
রাখবে না। কিন্তু পুরুষরা রুকুতে 
হাতের আঙ্গুলি খোলা রাখবে, 
সাজদাতে মিলিয়ে রাখবে এবং অন্যান্য 
স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে | 


[চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী 
গবেষণা কেন্দ্র, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থ্িরিতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-পরমাণ ঘ্রারা খণ্ন, সাধারণ মুসলমানদের বতর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুনাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে “মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশ্দ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ ॥] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 


€ম পর্ব 

সংক্ষেপে 
নামাযের 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


অযু 

অয ছাড়া নামায হয় না এবং অযু যত 
বেশি মাসনূন পদ্ধতিতে মনোযোগ ও 
যত্রসহকারে করা হবে, ততই নামাযে 
খুশ্‌” খুযূ অর্জন হবে এবং নামাযে মন 
বসবে । 


কাপড় পরিধান 

অযুর পর উত্তম ও পাক-পরিস্কার 
কাপড় পরিধান করুন, হাত আস্তিন 
দ্বারা ঢেকে রাখুন, লুঙ্গি, পায়জামা ও 
প্যান্ট টাখনুর উপরে রাখুন এবং মাথা 
আবৃত করুন । পুরুষের হাটু হতে 
নাভি পর্যন্ত এবং মহিলাদের মুখ, 
হাতের কবজি ও পায়ের পাতা ছাড়া 
গোটা শরীর সতর | নামাযে সতর 
ডাকা জরুরি তা ছাড়া নামায হয় না। 


জুন'১৩ 


দাড়ান এবং আপনার দৃষ্টি সাজদার 
জায়গায় রাখুন, এদিক সেদিক উপরে 


নিয়ত ও হাত বাধা 


এ নিয়মে দাড়ানোর পর মনে মনে 
নিয়ত করুন যে, আমি অমুক নামায 
পড়ছি। মুখে নিয়তের বাক্য পড়া 
কোন জরুরি নয়। নিয়ত করে দুই 


বা সামনে থাকাবেন না । ঘাড় ঝুঁকানো 
ও থুতনি বুকের সাথে লাগানো থেকে 
সতর্ক থাকুন। উভয় পা ও তার 
আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী রাখুন এবং দুই 
পায়ের মাঝে কমপক্ষে চার আঙ্গুল 
পরিমাণ ফীক রাখুন । শরীরের ভার 
উভয় পায়ের ওপর সমানভাবে রাখুন, 
এক পায়ের ওপর ভর দিলেও পা যেন 
বক্র না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখুন । দাড়ানোর অবস্থায় কোন নড়া- 
চড়া করবেন না, যতই স্থিরতার সাথে 
দীড়াবেন, ততই খুশু" খুযু অর্জন হবে । 


হাত কান পর্যন্ত এভাবে যে, 
হাতের তালু কিবলামুখী থাকবে এবং 
বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথা কানের লথির 
সাথে লেগে যাবে অথবা সমান সমান 
থাকবে আর অন্যান্য আঙ্গুলগুলো ওপর 
দিকে সোজা থাকবে । এ পর্যায়ে 
“আল্লাহু আকবার বলে ডান হাতের 
বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে 
বাম হাত ধরুন এবং. অবশিষ্ট 
আঙ্গুলকে বাম হাতের পিঠের ওপর 
কনুইয়ের দিকে সোজা করে রাখুন । 
এভাবে ধরে উভয় হাত নাভির একটু 
নিচে রাখুন । 
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কিরাআত 

এবার অনুচ্চস্বরে সানা, আউযুবিল্লাহ 
ও বিসমিল্লাহ পড়ে সুরা আল-ফাতিহা 
পাঠ শেষে আমীন বলে অন্য একটি 
সূরা পড়ুন ৷ অথবা একটি বড় আয়াত 
বা ছোট তিনটি আয়াত তিলাওয়াত 
করুন । এটা যদি আপনি একা নামায 
পড়েন অথবা আপনি ইমামতি করেন । 
কিন্ত যদি আপনি ইমামের পেছনে 
নামায পড়েন, তাহলে শুধু সানা পড়ে 
চুপ থাকবেন এবং ইমামের কিরাআত 
মনোযোগ দিয়ে শুনবেন । আর যদি 
তাহলে আপনি মনে মনে সূরা আল- 
ফাতিহার কল্পনা করতে পারবেন । 
নামাযে সুরা আল-ফাতিহা পড়ার উত্তম 
পদ্ধতি হল প্রতিটি আয়াত পৃথক 
পৃথকভাবে পাঠ করবে, এক নিঃশ্বাসে 
একাধিক আয়াত পড়বে না। তবে 
অন্য সুরা পড়ার ক্ষেত্রে এক নিঃশ্বাসে 
একাধিক আয়াত একসাথে পড়লেও 
তাতে কোন সমস্যা নেই। 


রুকু 

অতপর “আল্লাহু আকবার' বলে রুকু 
করবেন । তবে রুকুতে পিঠ সোজা 
থাকবে, ঘাড় এবং পিঠ সমান হবে । 
ঘাড়কে এ পরিমাণ ঝুঁকাবেন না যাতে 
থুতনি বুকের সাথে লেগে যায় অথবা 
এ পরিমাণ উচু করবেন না যাতে ঘাড় 
কোমর থেকে উপড়ে উঠে যায়। 
রুকুতে পা সোজা রাখবেন এবং 
হাতের আঙ্গুলগুলো ফীকা ফাকা করে 
শক্ত করে হাটু ধরবেন। রুকৃ*তে 
বাহুদ্বয় সোজ রাখবেন এবং দৃষ্টি 
পায়ের আঙ্গুলের দিকে রাখবেন । 
এরপর কমপক্ষে তিনবার, সাতবার 
“সুবহানা রাবিবয়াল আযীম' পড়বেন 
এবং কমপক্ষে তিন তাসবীহ পরিমাণ 
সময় রুকু'তে অবস্থান করবেন। 
রুকুতে যাওয়া মাত্রই দাড়িয়ে যাওয়া 
নিষেধ । 


কওমা 
রুকু'র তাসবীহ শেষে “সামিআল্লাহু 
লিমান হামিদা” বলে সোজা হয়ে 


জুন*১৩ 


দাড়াবেন। এ পরিমাণ সোজা হয়ে 


আ'লা" বলবেন এবং এ পরিমাণ সময় 


দাড়াতে হবে যাতে কোন ধরনের 


তাতে অবস্থান করবেন। সাজদায় 


বক্রতা বা ঝৌকাও না থাকে । বরং 
যতক্ষণ পর্যন্ত সোজা হয়ে দাড়ানোর 
ব্যাপারে নিশ্চিত না হবেন ততক্ষণ 
পর্যন্ত সাজদায় যাবেন না । সোজা হয়ে 
দাড়িয়ে রাব্বানা লাকাল হামদ? 
বলবেন । আরও ইচ্ছে করলে 'হামদান্‌ 
কাসিরান্‌ তাইয়িবান্‌ মুবারাকান্‌ ফীহ্‌' 
বলবেন । তবে ইমামের পেছনে থাকা 
অবস্থায় ইমাম সাহেব “সামি “আল্লাহু 
লিমান হামিদা" বললে আপনি “হামদান্‌ 
কাসিরান্‌ তাইয়িবান্‌ মুবারাকান্‌ ফীহ্‌' 
বলবেন 


প্রথম সাজদা 

কওমা থেকে “আল্লাহু আকবার বলে 
সাজদায় যাবেন । সাজদায় যাওয়ার 
সময় সর্বপ্রথম হাটু বাকা করে জমিনে 
রাখবেন, জমিনে হাটু রাখার পর সিনা 
ঝৌকাবেন। হাটু জমিনে রাখার পূর্বে 
সিনা বা কোমরের ওপরাংশ জমিনের 
দিকে ঝৌকানো যাবে না । এরূপ করা 
নামাযের আদব পরিপন্থী । হাটুর পর 
যথাক্রমে হাত, নাক এবং সর্বশেষে 
কপাল জমিনে রাখবেন | সাজদা উভয় 
হাতের মাঝখানে করবেন এবং উভয় 
হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলির মাথা কানের 


কপাল রাখামাত্রই উঠিয়ে নেওয়া 
নিষেধ | 


জলসা 

সাজদায় তাসবীহ পাঠ শেষে “আল্লাহু 
আকবার' বলে যথাক্রমে কপাল, নাক 
ও সর্বশেষে হাত উঠিয়ে বসুন । সাজদা 
থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবেন 
কমপক্ষে এতটুকু সময় বসবেন যাতে 
তিনবার “সুবহানাল্লাহ” বলা যায় 
সামান্য মাথা উঠিয়ে সোজা 
ছাড়াই দ্বিতীয় সাজদা করা 
বরং তাতে নামাযও পুনরায় পড়া 
ওয়াজিব হয়ে যায়। এখানে বসার 
পদ্ধতি হল বাম পা বিছিয়ে তার ওপর 
বসবেন এবং ডান পা এমনভাবে খাড়া 
করবেন যাতে তার আঙ্গুলগুলো 
হাত রানের ওপর রাখবেন এবং 
হাতের আঙ্গুলের মাথা হাটুর শুরু প্রান্ত 
পর্যন্ত পৌছাবেন । হাতের আঙ্গুল হাটুর 
দিকে ঝুলানো যাবে না। আর বসা 


অবস্থায় নজর কোলের দিকে 
রাখবেন । 
দ্বিতীয় সাজদা 


লতির সামনে রাখবেন । হাতের 
আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবেন, ফাক 
রাখবেন না এবং আঙ্গুলের মাথা 
কিবলামুখী রাখবেন | কনুই মাটি থেকে 
উপরে রাখবেন এবং উভয় বাহুকে 
পাজর থেকে সরিয়ে রাখবেন । রান 
পেট থেকে পৃথক রাখবেন ৷ সাজদার 
গোটা সময় নাক জমিনে লাগিয়ে 
রাখবেন এবং উভয় পায়ের সবকটি 
আঙ্গুল ভালভাবে চাপ দিয়ে কিবলামুখী 
করে রাখবেন । কোন কারণে সম্ভব না 
হলে যতটুকু সম্ভব পায়ের আঙ্গুল 
কিবলামুখী করার চেষ্টা করবেন । বিনা 
ওজরে পায়ের আঙ্গুলকে সোজা করে 


অতঃপর পুনরায় তাকবীর বলে দ্বিতীয় 
সাজদা করুন এবং প্রথম সাজদার 
ন্যায় সব কাজগুলো করুন । তারপর 
পুনরায় তাকবীর বলে যথাক্রমে 
কপাল, নাক, হাত ও সর্বশেষে হাটু 
জমিন থেকে উঠাবেন এবং সোজা হয়ে 
দীড়িয়ে যাবেন । তবে উঠার সময় যদি 
কোন ওজর-আপত্তি না থাকে, জমিনে 
ভার না দেওয়া উত্তম । 


দ্বিতীয় রাকাআত 
পূর্বের ন্যায় হাত বীধুন এবং 
বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা আল-ফাতিহা ও 


রাখা ঠিক নয় । আর সাজদা অবস্থায় 
পা যেন মাটি থেকে উপরে না উঠে 


অন্য একটি সূরা পড়ুন । তবে ইমামের 
পেছনে হলে উপরে উল্লিখিত পদ্ধতির 


সেদিকে খুব লক্ষ রাখবেন । অতপর 
কমপক্ষে তিনবার “সুবহানা রাব্বিয়াল 


অনুসরণ করবেন । তারপর রুকু", 
কওমা, সাজদা, দুই সাজদার মাঝে 


[| আত্তান্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
জলসা এবং দ্বিতীয় সাজদা সেরে 


সাজদা করে বসে তাশাহ্হুদ, দরুদ ও 


তাশাহ্হুদের জন্য বসুন । তবে বসার 
পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
প্রথম সাজদার পর যে নিয়মে বসছেন 
এখানেও সে নিয়মে বসবেন | 


বৈঠক ও তাশাহ্হুদ 


দুআ পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেবেন । 


চতুর্থ রাকাআত 

যদি নামায চার রাকাআত বিশিষ্ট হয়, 
তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআত পড়ে 
নামায শেষ করবেন । তবে এই নামায 


এবার “আত্তাহিয়্যাতু” পড়ন এবং তা 


যদি ফরয হয়, তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ 


পড়ার সময় যখন “আশহাদু আল-লা' 
-এ পৌছবেন তখন মধ্যমা ও 
র মাথা পরস্পরের সাথে 
মিলিয়ে গোলক তৈরি করবেন এবং 
কনিষ্ঠা ও অনামিকা মুড়ে তালুর সাথে 
লাগিয়ে রাখবেন অতপর শাহাদাত 


তারপর ইন্রাল্লাহ' শব্দ বলতে গিয়ে 
তা নামিয়ে ফেলবেন এবং বৈঠকের 
শেষ পর্যন্ত ডান হাতের আঙ্গুলগুলো 


এই আকৃতিতেই থাকবে । 


নামায সমাপ্তি 

যদি নামায দুই রাকাআত বিশিষ্ট হয়, 
তাহলে তাশাহ্হুদের পর দরুদ ও দুআ 
পাঠ শেষে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে 
নামায সমাপ্ত করবেন । 


মি রাকাআত-মাগরিব ও 
৩€ 

আর যদি নামায তিন বা চার 
তাশাহ্হুদের পর দরুদ শরীফ না পড়ে 
“তাকবীর” বলে দীড়িয়ে যাবেন 
এরপর তৃতীয় রাকাআত আদায় করে 
নামায সম্পন্ন করবেন যদি নামায তিন 
রাকাআত বিশিষ্ট হয়। তবে তা 
মাগরিব নামায হলে তৃতীয় রাকাআতে 
সূরা আল-ফাতিহার পর কোন সুরা 
পড়বেন না আর যদি “বিতর' নামায 
হয়, তাহলে তৃতীয় রাকাআতে সূরা 


রাকাআতে সুরা আল-ফাতিহার পর 
কোন সূরা পড়বেন না। তবে যদি 
সুমাত বা নফল হয়, তাহলে সুরা 


কম খোলা থাকে, তাহলে নামায 
তো নষ্ট হবে না, তবে সে 
গুনাহগার হবে । 

২. মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া 
উত্তম । এমনকি ঘরেও খোলামেলা 
স্থান থেকে রুমের মধ্যে নামায 
পড়া উত্তম | 

৩. মহিলাদের জামাত করা মাকরূহ 
তাদের জন্য একা একা নামায 
পড়া উত্তম। হ্যা, ঘরে যদি কোন 


আল-ফাতিহার পর অন্য কোন সুরা 
মিলাতে হবে । 


সালাম ফিরানো 

শেষ বৈঠকে দুআর পর উভয় দিকে 
সালাম ফিরাবেন। তবে সালাম 
ফিরানোর সময় ঘাড় এতটুকু ঘুরাতে 
হবে যাতে পেছনের লোকরা আপনার 
গাল দেখতে পায় । সালাম ফিরানোর 
সময় নজর কাধের দিকে রাখবেন । 
ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় 
নিয়ত করবেন যে, আপনি ডান দিকের 
মুসপ্ি ও ফেরেশ্তাদেরকে সালাম 
করছেন আর বাম দিকে সালাম 
ফিরানোর সময় মনে করবেন যে, 
আপনি বাম দিকের মুসল্লী ও 
ফেরেশ্তাদেরকে সালাম করছেন । 


মহিলা ও পুরুষের 

নামাযে ব্যবধান 

উপর্যুক্ত আলোচনায় পুরুষের নামায 
পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে । তবে 
ভিন্নতা রয়েছে । এ পর্যায়ে সেগুলো 
পরিবেশন করা হচ্ছে । 

১. নামাযে মহিলাদের মুখমণ্ডল, হাত 
এবং পা ব্যতীত গোটা শরীর 
আবৃত থাকতে হবে। এমনকি 
মাথার চুল পর্যন্ত দেখা যেতে 
পারবে না । এই তিন অঙ্গ ব্যতীত 
যদি অন্য কোন অঙ্গ চার ভাগের 
এক ভাগ পরিমাণ তিনবার 


আল-ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা পড়ে 
“তাকবীর' বলে দুই হাত উঠাবেন এবং 
পুনরায় হাত বেঁধে “দুআ কুনৃত” পাঠ 
করবেন। দুআ কুনুত পড়ে রুকু" 
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“সুবহানা রাবিবয়াল “আযীম* বলা 
নার 
থাকে, তাহলে তার নামায 
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করে, তাহলে তার সাথে জামাতে 
শরিক হলে কোন সমস্যা নেই। 
তবে এ ক্ষেত্রে মহিলাদের একদম 
পেছনে দীড়াতে হবে, পাশাপাশি 
নয়। 

৪. মহিলারা নামায শুরু করার সময় 
কীধ পর্যন্ত হাত উঠাবে, কান পর্যন্ত 
নয় এবং ওড়নার ভেতরে হাত 
উঠাবে, বাইরে নয় । 

৫. মহিলারা “আল্লাহু আকবার” বলে 
বুকের ওপর হাত বাধবে এবং ডান 
হাত বাম হাতের পিঠের ওপর 
রাখবে । নাভির নিচে হাত বাঁধবে 
না। 

৬. মহিলারা রুকু'তে পুরুষের তুলনায় 
কম ঝুঁকবে এবং কোমর সোজা 
করবেনা । 

৭. মহিলারা রুকুতে হাতের 
আঙ্গুলসমৃহ মিলিয়ে রাখবে, 
পুরুষের ন্যায় ফাক ফাক করে 
রাখবে না। 

৮. মহিলারা রুকুতে হাটু একটু 

সামনের দিকে বাকা করে দীড়াবে, 

পুরুষের মত সোজা করে রাখবে 
না। 

৯. মহিলারা রুকু'তে বাহুকে পাজরের 

সাথে মিলে রাখবে, পুরুষের ন্যায় 

বাহুকে পাজর থেকে পৃথক করবে 
না। 


এরপর পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৩-এ দেখুন 


» আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রর 


থেকে বর্ণিত: এপ ওির172 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যানসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যান্সার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আন্মাহ তাআলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না |" [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষুধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্ব€ 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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আল্ামা ইকবাল ছি 
মুসলিম মিল্লাতের 
অমর কবি 


মুহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা সিদ্দিকী 


গোটা উনিশ শতক ধরে পাক-ভারত 


পরিবারের বংশধর ছিলেন তিনি | এই 


উপমহাদেশের কোটি কোটি আদম 
সন্তানের ভাগ্য বহু বিচিত্র ভাঙ্গা-গড়া 
উ্থান-পতন ও আবর্তন-বিত্ঁনের মধ্যে 
দিয়ে চলেছে । কিন্তু এই শতকেই বহু 
প্রতিভাদীপ্ত মনীষী এদেশে জন্যগ্রহণ 


ছিল বড় কোমল, মানুষের দুঃখে তার 


বংশের পারিবারিক উপাধি ছিল সপরূ । 
অষ্টাদশ শতকে সপরূ পরিবারের এক 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জনৈক মুসলিম 
সাধকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম 


দিল কেদে উঠতো ৷ তিনি তার 
কবিতায় মানুষের এই দুঃখ-কষ্টের 
কথা ফুটায়ে তুলতে লাগলেন । তিনি 
ছিলেন গরিবের বন্ধু । পাক-ভারতের 


গ্রহণ করেন। এই সাধকের সুফি 


করেছেন এবং তাদের জীবনধারাকে 


মুসলমানদের ছিলেন খাঁটি দরদি । 


ভাবধারার দ্বারা অনুসিক্ত হয়ে সপরূ 


জাতির উন্নতি ছিল তার সব সময়ের 


নানাভাবে প্রভাবিত ও অনুরঞ্জিত 
করেছেন । তাদের বিপ্রবাত্মক শিক্ষা 


পরিবার ধন্য হয় | ইকবাল বংশের এই 


ভাবনা | আল্লামা ইকবালের জীবন বড় 


সুফিভাব ও ধর্মপ্রাণতা উত্তরাধিকার 


বিচিত্র । তিনি যেমন বিরাট পণ্তিত 


উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টি, অভ্রান্ত নেতৃতে 
এবং অদ্ভুত চরিত্রবল ছিল এই কোটি 
কোটি মানুষের জীবনযাত্রার পাথেয় । 


সূত্রে লাভ করেন। ইকবাল ছিলেন 
অসাধারণ মেধা শক্তির অধিকারী এবং 


ছিলেন তেমনিই পৃথিবীর একজন 
বিখ্যাত কবিও ছিলেন । তার কবিতার 


প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত 


এই মনীষীদের সার্থক প্রতিভূ ছিলেন 


প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ 


আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল | আল্লামা 


করার গৌরব অর্জন করেন । 


ইকবাল এ্রক্ছি বিংশ শতাব্দীর 
ইতিহাসে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব । তিনি 
একাধারে কবি, সাহিত্যিক, 


তিনি ১৮৯৯ সালে দর্শন শাস্ত্রে এমএ 
এবং পরে ক্যামব্রজ বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে বার এট-ল পাস করেন। 


ইতিহাসবিদ, দার্শনিক এবং ইসলামি 


অতপর জার্মানির হাইডেল বার্ 


চিন্তাবিদ । তার ক্ষুরধার লেখনী ও 
জাদুমন্ত্রবত বর্ণনায় ইসলামি শিক্ষা 
তি, ইতিহাস এতিহ্য যেভাবে 


বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ 
করেন । আল্লামা ইকবাল জার্মানি হতে 
পি-এইচডি ডিগ্রি নিয়ে আবার বিলাতে 


প্রতিভাত হয়ে উঠে তা সত্যিকার 


আসেন । এখানে আইন পড়ে 


অর্থেই একজন সচেতন পাঠককে 


ব্যারিস্টার হন। এ সময়ে 


রীতিমতো পুলকিত ও চমকিত করে । 


তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি 


আল্লামা ইকবালের পূর্ব পুরুষ ছিলেন 
কাশ্মীরের অধিবাসী | তিনি পাঞ্জাবের 
শিয়ালকোটে ১৮৭৭ খিস্টাব্দে এক 


ফার্সির অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন 
ইংরেজি ১৯০৮ সালে দেশে ফিরে 
আসেন । দেশে এসে কিছুকাল তিনি 


সন্তান্ত মুসলিম পরিবারে জন্গ্রহণ 


আইন ব্যবসায়ে মন দিয়ে ছিলেন 


করেন । শিয়ালকোটেই শিশু ইকবাল 


কিন্ত আইন ব্যবসা তার ভাল লাগল 


ভূমিষ্ঠ ও লালিত-পালিত হলেন । পিতা 


না। কারণ তিনি ছিলেন কবি, দুনিয়ার 


শেখান্দর মুহাম্মদ ছিলেন সুফিভাব ও 


মানুষের সুখ-দুঃখে তার মন ভরপুর 


চিন্তাধারাসম্পন্ন ধার্মিক ব্যক্তি । অতি 
সুপ্রাটীন এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ 
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তিনি কীভাবে আইনের মারপ্যাচে ব্যস্ত 
থাকবেন? আল্লামা ইকবালের দিলটা 


ভাবধারা বড় উচুস্তরের । প্রথম দিকে 
তিনি যে সমস্ত রচনায় হাত দেন তার 
ভিতরে তার না-ই-হিন্দ বিখ্যাত 


কবিতা । 
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আরব আমার, ভারত আমার চীন ও 
আমার নহে তোপর | মুসলিম আমি 
ঘর আল্লামা ইকবাল শুধু কবি ছিলেন 
না একজন ভবিষ্যত দ্রষ্টাও ছিলেন । 
তাই তিনি একটা স্মরণীয় উক্তি 
করেছিলেন আজকের দর্শনের ভিতরে 
আগামী দিনকে আমি প্রতিফলিত 
দেখতে পাচ্ছি । এর অর্থ মুসলমানের 
এই বর্তমানের দুর্গতি বেশিদিন থাকবে 
না। তারা আবার জগত সভায় জ্ঞান- 
গরিমা-শিক্ষা-সভ্যতায় এগিয়ে যাবে, 
তার একথা যে কত গভীর সত্য তা 
বর্তমান দুনিয়ায় মুসলমানদের 
নবজাগরণ দেখে বুঝা যায় । আল্লামা 
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ইকবালের সব লেখার মধ্যে জাতীয় 


তাদের সাহায্য করবেন | সময় ক্ষেত্রে 


উন্নতির ভাব দেখা যায় | তিনি ছিলেন 


তাদের বিজয় সুনিশ্চিত । কাজে ও 


একজন খাঁটি মুসলমান | যোদ্ধার মন 


চিন্তা, সাধনায় ও লক্ষ্যে ইসলামের 


যেমন লড়াইয়ের ময়দানের দিকে ছুটে 


মূলনীতির ওপর ইকবালের ছিল প্রগাঢু 


যায় এই কবির মনও তেমনি নিজের 


জাতির চিন্তাই বিভোর হয়ে 
থাকতো । 


আরাধনা, জীবন-মরণ সবই 
সর্বশক্তিমানের নিকট সমর্পিত। 


জাতীয় জাগরণে ইকবালের দান 


শরিয়ত, তরিকত ও মারিফতের 


অসামান্য, তিনি মুসলমানদের 
উদাসীনতার ন্দ্রা থেকে জাগ্রত 


ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে মানুষ কামিল 
ইনসান বা পরিপূর্ণ মানুষ পর্যায়ে 


করেন। আল্লাহ মুসলিম জাতিকে 
পৃথিবীর সেরা জাতিরূপে সৃষ্টি করে 


উন্নীত হতে পারে, এ ছিল তার ধর্মীয় 
বিশ্বাস এবং এ সবের মূল উৎস 


তাদের হাতেই সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি 


কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য 


স্থাপনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যা 
তিনি আপন কাব্যে নানা ভাব-ভক্তিতে 


তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট । কোরআনের 
শিক্ষা ব্যতীত জাতির মুক্তি নেই । তাই 


প্রকাশ করেন, তিনি মুসলমানদের 
ইসলামি আদর্শের রূপায়ণে উৎসাহিত 
রে বলেন, ইসলাম একমাত্র আল্লাহর 


তার অমোঘ বাণী: 

কোরআন মোমেনের হৃদয়ের শক্তি/ 
তার জ্ঞান জাতির জন্য সুদৃঢ় রঙ্জ/ 
তার অঞ্চল ছেড়ে দেয়ার অর্থ-মৃত্যু 


সংগ্বাম | সংগ্রাম ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠা 
জীবনে সম্ভব নয় । অবিশ্রান্ত সং্বাম ও 
কর্মততপর জীবনই ইকবাল দর্শনের 
মূলকথা । মানুষের সুপ্ত শক্তির বিকাশ 
ও উন্নতির সম্ভাবনা সংগ্রামের মাঝেই 
লুকায়িত । ইকবালের বিখ্যাত 
কাব্য র্‌ মধ্যে বাংইদারা 
বাল-ই-জিবরীল এ তালিম, শিকোয়াহ 
ও জবাব-ই-শিকোয়াহ উল্লেখযোগ্য । 
আল্লামা ইকবাল মিল্লাতে মুসলিমার 
বড়ো অমূল্য সম্পদ ছিলেন | তিনি 
উপমহাদেশের মুসলমানদের তার 
করেন, তার চিন্তাধারা তাদের সিরাতে 
মুস্তাকিম প্রদর্শন করে | তার দীনদারি 
ও ইসলামপ্রিয়তা তাদের ইসলামের 
পথযাত্রী বানিয়ে দেয় ৷ তার নবীপ্রেম 
তাদের মধ্যে ইসলামি জীবনব্যবস্থার 


দি কাজে আল্লাহই ব্যক্তির মৃত্যু জাতির মৃত্যু । জীবনই প্রতি অদম্য প্রেরণা সৃষ্টি করে । 


বিলে কো হা বদর কুক পালন করে পুলিশ 


মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের হামলার সময় সে 
দেশের পুলিশ কাছে দীড়িয়ে নীরবে তা দেখছে, হামলা থামাবার কোনো চেষ্টা 
করেনি । বিবিসির কাছে এমন একটি ভিডিও চিত্র এসেছে । বার্মার মেইকটিলায় 
গত মার্চে ওই হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হন | এ সংবাদটি এমন 
টু সময় প্রকাশিত হচ্ছে, যখন মিয়ানমারের ওপরে থাকা নিষেধাজ্ঞা স্থায়ীভাবে 
১ তুলে নেওয়া হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মন্ত্রীরা 
| এঞঞ্র আলোচনা করছেন । মিয়ানমারে মার্চ মাসের ওই হামলার পরেও বেশ কয়েকবার 
অসহায় লোহিলা মুসলমানদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয় । এমনকি তাদের আশ্রয়শিবিরগুলো নিরাপদ থাকতে 
পারেনি ৷ সেখানেও হামলা করেছে তথাকথিত শান্তিবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা । পুলিশ কিংবা সেনাবহিনী কোন তরফ 
থেকেই নির্যাতিত মুসলমানেরা কোনো প্রকার সাহায্য পায়নি । ফলে বাড়িঘর ছেড়ে তাদের পালিয়ে যেতে হয়েছে । বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানদের অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে । বিস্ময়কর যে মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক নেত্রী নোবেল বিজয়ী অং 
সান সুচিও এই নারকীয় হামলার প্রতিবাদ করেননি এবং এ জন্য তিনি বহির্বিশ্বে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন | 
বিবিসি অনলাইন, রয়টার্স । 
ভিডিও চিত্রে দেখা যাচ্ছে, মেইকটিলার একটি মুসলিম সোনার দোকানে বৌদ্ধ জনতা লুটপাট করছে । এই দোকানটিতে 
গহনার দাম নিয়ে তর্কের জের ধরে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় । কাছেই বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য 
নীরবে দীড়িয়ে এই লুটপাটের ঘটনা দেখছেন । এ বছর ২০ মার্চ শুরু হওয়া এই সহিংসতা পরে আরো কয়েকদিন চলে । 
প্রথমদিনের সংঘর্ষের পরেই মেইকটিলায় রায়ট পুলিশ মোতায়েন করা হয় । কিন্তু হামলার শিকার মুসলিম সম্প্রদায়কে 
রক্ষায় পুলিশ সদস্যরা কোনো পদক্ষেপই নেয়নি । এই ভিডিওতে বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন জুলতে দেখা যায় । 
সেখানে দেখা যায়, একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু একটি মুসলিম বালককে পেটাচ্ছেন এবং একজন ব্যক্তি ধারালো ছুড়ি নিয়ে 
হামলা করছেন । এই ভিডিওতে ওই সহিংসতার বেশ কয়েকটি চিত্র রয়েছে, যেখানে পুলিশ সদস্যরা কোনো বাধা না 
দিয়েই নীরবে দীড়িয়ে ছিলেন । এই ভিডিওটির বেশিরভাগ চিত্র পুলিশ সদস্যরাই ধারণ করেছেন, যার মাধ্যমে 
মিয়ানমারের সহিংসতার একটি বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে । বৌদ্ধপ্রধান এই অঞ্চলে ওই সহিংসতায় কমপক্ষে ৪০ জন নিহত 
হয়েছেন এবং ঘরবাড়ি হারিয়েছেন অসংখ্য মুসলিম বাসিন্দা | তারা এখনো সে দেশের আশ্রয় শিবিরে রয়েছেন এবং 
তাদের বাড়িঘরে ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না । 
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জাতি হারালো এক জন স্বচ্ছ মানুষ 


হাফেজ জয়নুল আবেদীন হাকীম 


একদিন ফুল ফোটে । ছড়িয়ে পড়ে মৌ 
মৌ ঘ্বাণ। স্রাণে ভ্বাণে ভরে যায় 


এঁকান্তিক প্রয়াস ও ত্যাগের বিনিময়ে 


প্রবল, ঠিক সময়ে অফিসে যেতেন 


প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত 


চারদিক, ছুটে আসে মৌমাছিরা | মন 
ভরে টেনে নেয় সুস্বাদু মধু । একদিন 


আজীজুল উলুম বাবুনগর মাদরাসা । 


আবার ঠিক সময়ে বের হতেন | কাজ 
না থাকলে অফিসে বসে তেলাওয়াত 


তীক্ষ মেধাসম্পনন ও বর্ণাট্য জীবনের 


করতেন । তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ 


ফুল ঝড়ে পড়ে । ক্ষুধা বাড়ে ক্রান্ত 
মৌমাছির | মানুষ্য মৌমাছিরাও আজ 
বড়ো ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত । অগাধ প্রেমের 


অধিকারী প্রফেসর মাহফুজুর রহমান 


আমিন, পটিয়ার বড় বড় ব্যবসায়ী লক্ষ 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারিক পরিবেশে 
গ্রহণ করেন । চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ 


লক্ষ টাকা দীর্ঘ সময়ের জন্য তার 
কাছে আমানত রাখতেন । আমি বহু 


পসরা মেলে সারাদেশ জুড়ে সুখ্যাতি 


হতে তিনি উচ্চ শিক্ষায় অত্যন্ত 


ছড়িয়ে ব্যস্ত পথিকের মতো জ্ঞান 


কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন । 


বিলিয়ে আয়নার মতো স্বচ্ছ জীবনের 
ইতি টানলেন জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া চট্টগ্রামের প্রাক্তন ইংরেজি 
প্রভাষক ও অর্থ বিভাগীয় প্রধান 


লেখাপড়া শেষ করে ন্যাশনাল ব্যাক 


বছর তার খেদমতে ছিলাম । কিন্ত 
কোন দিন এরকম কেন করছ? 
এরকম কেন করনাই? বলেননি । 


পাকিস্তানের চাকরির মধ্য দিয়ে 


সফরে গেলে মাগরিব অথবা ফজরের 


কর্মজীবনে প্রবেশ করেন । কিছু দিন 


পর যেতেন, যাতে নামাযের কোন 


আজীজ কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন । 


সমস্যা না হয়। 


হযরত হারুন ইসলামাবাদী একট তার 


গত ১লা এপ্রিল-১৩ সোমবার, সকাল 


ভাষাগত দক্ষতা ও তাকওয়ার পরিধির 


১১টায় ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন | নীরবে, 


ডি দেখে সেখান থেকে তাকে 
য়া ইসলামিয়া পটিয়ায় নিয়ে 


প্রফেসর মাহফুজুর রহমান রাহি 


আসেন এবং আমৃত্যু প্রায় ১৫ বছর 
জামিয়ার ইংরেজি প্রভাষক ও প্রধান 
হিসাবরক্ষক হিসেবে খিদমত আনজাম 
দেন। তার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই 


জামিয়াসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 


১৯৪৫ সালে ট্টগ্রামের অন্তর্গত 
রাউজান থানার এতিহ্যবাহী বা 
সুলতানপুর গ্রামে জন্গ্রহণ করেন । 
রহমান । প্রফেসর মাহফুজুর রহমান 


বহুমুখী সেবায় নিয়োজিত আছেন । 
বাংলা, ইংরেজি ও উরদু ভাষায় তার 
যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। বিশেষত 
ইংরেজি ভাষায় । তিনি অধ্যাপনার 
পাশাপাশি অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন 


এ উত্তর চট্টগ্রামের ইতিহাস বিখ্যাত 


বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন । তম্মধ্যে 


ও বুনিয়াদি পুরুষ শায়খ মুহাম্মদ 
আদম লঙ্করের পৌত্র মুসা খানের 


নিমলিখিত গ্রন্থাবলি বিশেষভাবে 
প্রনিধানযোগ্য: 


্রহ্ছি বংশধর | বাংলাদেশের সুবিখ্যাত 


১. বিজ্ঞান ও সুফী দর্শন ও 


হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদরাসার 
চার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতার অন্যতম হযরত 
মাওলানা শাহসুফী আজিজুর রহমান 
এ মুসা খানের বংশধর | মুসা খান 
এই-এর কনিষ্টপুত্র হযরত মাওলানা 
শাহ মুহাম্মদ হারুন বাবুনগরী এছ 
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২. ইলম ও হিকমতের তত্ব কথা । 

তিনি একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
হলেও তার জীবনে রয়েছে বহু 
অনুসরণীয় চরিত্র । তিনি সর্বদা 
আযানের সাথে সাথে মসজিদে চলে 
যেতেন । তার দায়িত্ববোধ ছিল অত্যন্ত 


তিনি মাওলানা হারুন বাবুনগরী এরা 
এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। 
মাঝে-মধ্যে তিনি তার সানিধ্য গ্রহণ 
করতেন । বাবুনগর মাদরাসায় যেতেন 
এবং তার কাছ থেকে আধ্যাত্মিকতার 
সবক নিতেন । বায়আতের এক বছর 
পর তিনি খিলাফত লাভে ধন্য হন। 
তার জানাযায় শরীক হন দেশের শীর্ষ 
আলেমে দীন আল্লামা মুফতী 
ইজহারুল ইসলাম, আল্লামা মুহিববুল্লাহ 
বাবুনগরী, আল্লামা মুফতী হাবীবুর 


রহমান , (যিনি তার বদলে 
হজ আদায় করেন) আল্লামা খলীলুর 
রহমান । অগুনতি ছাত্র-শিষ্য, 


সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ হাজার শোকার্ত 
তওহীদী জনতা এবং মহান আল্লাহর 
কাছে মরহুমের রূহে মাগফিরাত 
কামনা করেন । আল্লামা মুহিববুল্লাহ 
বাবুনগরী (তার অসিয়াত অনুযায়ী) 
জানাযার নামাজে ইমামতি করেন। 
পারিবারিক কবস্থানে তাকে দাফন করা 
হয়। পরিশেষে হে আল্লাহ! হে 
মহামহিম! আপনার প্রিয় বান্দাকে 
জান্নাতুল ফিরদাওস নসীব করুন! 
] 
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একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত 
বিশ্বব্যবস্থায় ইসলাম ও খিস্ট ধর্মের 
মধ্যকার সম্পর্ক নতুন করে বিচার করা 
আবশ্যক হয়ে ওঠেছে । চলতি 
বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের প্রতিনিধিতৃশীল 
জাতি নন মধ্যে মুসলিম ও খিস্টান 

ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই বিশ্বের মোট 
জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। 
ভৌগলিক অবস্থান, সম্পদ, শক্তি, রাষ্ট্র 
ও জনসংখ্যার দিক থেকেও খিস্টান ও 
মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অবস্থান খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ । জগতে যতো আচরিত ও 
অনুসরিত ধর্মমত, তার মধ্যে 
প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে সষ্টার 
একত্বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত দুটি প্রধান 
ধর্ম ইসলাম ও খরিস্টবাদ | এ দু'ধর্মের 
মধ্যে ইতিহাসের স্লোতধারা, বৌদ্ধিক 
উৎকর্সতা ইত্যাদি তাত্বিক বিষয়ে 
যেমন ভাব-ভাবনার নৈকট্য রয়েছে 
তেমনি বিশ্বাসের জগতেও যথেষ্ট মিল 
ও এক নিবিড় আত্মীয়তা বিদ্যমান 
লক্ষ্যের মৌলিকতার বিচারে ইসলাম ও 
খিস্টধর্মের মধ্যে ফারাক অল্পই 
মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম 
£রযবিউ ও অরষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাসী 
জাঁতির পিতা হযরত ইবরাহীম গর 
প্রবর্তিত তাওহীদবাদী জীবন বিধান 
প্রচারের যে ধারাবাহিকতার সুচনা 
তারই পৃত স্রোত ধারায় ইসলাম ও 
খরিস্টবাদের উদ্ভব-বিকাশ-বর্ধন। তা 
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ছাড়া উভয় ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম 


প্রচার ও মানবকল্যাণে প্রত্যাশী | 


অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, 
সহিঞ্চুতা, সমঝোতা ও ্রাতৃপ্রতিম 


তাই বিশ্বমানবতার প্রকৃত শাস্তি, 
কল্যাণ তথা সহাবস্থানের নিশ্চয়তা 
বিধানের লক্ষ্যে উভয় ধর্মাবলম্বীর মুখ্য 
ভূমিকা অপরিহার্য । অথচ উভয় 
সম্প্রদায় বিশ্বব্যাপী, দ্বন্দ-সংঘাতে 
লিগ্ত। যা বিশ্বমানবতার এঁক্য ও 
সহাবস্থানের জন্য সত্যিই অশুভ ও 
অকল্যাণকর । আজকের পৃথিবীতে 
তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ ও 
বিস্তারের ফলে গ্রোবাল ওয়ার্ড বা 
বিশ্বগ্রামের যে ধারণা দিনকে দিন গাটু 
হচ্ছে, তাকে স্বতঃস্কুর্তভাবে বিকশিত 
হওয়ার সুযোগদানের জন্যে ও চাই 
মুসলিম- খিস্টান সম্পর্কোন্নয়ন । 
গ্নোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের 
ধারনাকে ইতিবাচক ও স্বস্তিদায়কভাবে 
বিস্তার করতে চাইলে ও মুসলিম- 
খিস্টান সম্পর্ক জোরদার হওয়ার দাবি 
পুরণ আবশ্যক | মুসলিম-খিস্টান দুই 
ধমীয়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করা গেলে 
ন্দ-সংঘাত, সন্দেহ-অবিশ্বাসের পরিধি 
ও পরিমান কমে আসবে নিঃসন্দেহে । 


অনৈতিকতার আগ্রাসন বিশ্বমানবতাকে 
ক্রমশ ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌছে 
দিতে চলেছে । এর মূল কারণসমূহ 


মানুষের বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতা, 
একপেশে শিক্ষার শিকার, সাংস্কৃতিক, 
এতিহাসিক, ভৌগলিক বাধা 
বিপত্তিপ্রসূত বিকৃত ধারণাগুলো বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীর মাঝে আঞ্চলিক যুদ্ধ ও 
দবন্ব-সংঘাতের প্রধান ক্রিয়াশীল 
উপাদান কাজ করছে। 
ধ্বংসোনুখ এই মানবতাকে রক্ষার 
প্রয়োজনে প্রকৃত শান্তি, এক্য ও 
সহাবস্থানকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় 
প্রতিষ্ঠার জন্যে তুলনামূলক সংলাপ 
তথা অধ্যয়নের বিকল্প নেই। এটা 
স্ষটিকের মতো সত্য যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান 
বিশুদ্ধ কর্ম নির্দেশ করে । আর বিশুদ্ধ 
কর্ম বিশুদ্ধ ফলাফলের নিশ্চয়তা বিধান 
করে । বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলে 
দেখা যায়, একই স্বভাব ও অভিন্ন 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ চিন্তা- 
চেতনা, কর্মপন্থায় পরস্পর বিরোধী ও 
ংঘাতময় কর্মে লিপ্ত হয়ে শতধা 
বিভক্ত | এ বিভক্তির একটি বাস্তবানুগ 
ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানের প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য । এটা সত্য যে, চিন্তা- 
চেতনায় লালিত বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি 
ছাড়া বিশ্বায়নে এক্য ও শান্তি তথা 
সহাবস্থান কখনো সম্ভব নয় । সত্যই 
হল শান্তি । এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে 
প্রয়োজন বিশ্বজনীন তথা শাশ্বত 
সত্যের অনুসন্ধান । প্রয়োজন মানুষের 
হৃদয়ের গভীরে লালিত বিশ্বাসের 
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স্বরূপ উদবাটনের সাথে সাথে 


যেমন- তিনি আল্লাহর হুকুমে 


পারিপার্থিক বিশ্বাস_ও মতবাদগ্ডলোর 
মূল্যায়নের মাধ্যমে বিশ্বজনীন রূপরেখা 
প্রনয়ন । মূলত সত্য গ্রহণ এবং মিথ্যা 


জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান, কুষ্ট রোগীকে 


মতবিনিময়কে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে 
তুলনামূলক ধর্মচর্চা অপরিহার্য । 


আরোগ্যদান এবং মৃতকে জীবিত 


তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পরিভাষাটি আরবী 


করতেন । তার বিভিন্ন খেতাবাদি 


বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই চূড়ান্ত 
ইস্পীত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব | 


তিনি কা লিমাতুল্লাহ, 


ভাষায়: 'মুকারানাতুল আদ্য়ান' | 
ইংরেজিতে 0001981811৩ [২০118100 


তার 


হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এটি 


মূলত কোন ধর্মের অনুসারীকে দেখে 
ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা জানা নিরাপদ নয় 


পুনঃ আগমন ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ধিধায় 


আধুনিককালে একটি সুপ্রচলিত 


মেনে নিয়েছে । আশ্র্যজনক হলেও 


প্রবচন । বর্তমানে বিষয়টি 


কারণ ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাসের 


সত্য যে, কুরআনে ঈসা মসীহের প্রতি 


সমাজবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা 


বেলায় বিভিন্ন গোত্র, দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়েছে। এক কথায়, একটা ধর্মকে 


বর্ণিত উচ্চমযাদা বাইবেলের বর্ণনাকে 
যান করে দেয় ।১ 


জানার জন্য সেই ধর্মের অনুসারীদের 


তা সত্ত্বেও উভয় ধর্মের মধ্যে মৌলিক 


অবলোকন করা ঠিক নয়। কারণ 


কিছু বিষয়ে যথেষ্ট গরমিল রয়েছে। 


অধিকাংশ ধর্মের অনুসারী নিজ নিজ 


যেমন-বর্তমানে খিস্টানগণ 


ধর্ম সম্পর্কে অবহিত নয়, বরং 
অগ্রজের অন্ধ অনুসরনই করে থাকে । 
তাই ধর্মের সত্যতা জানার বিশুদ্ধ 


ত্রত্ববাদের মাঝে অষ্টার একত্ব' ও 
“যিশুর ঈশ্বরত্বে' বিশ্বাস করেন। এ 


হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
তুলনামূলক ধর্ম বলতে প্রচলিত 
ধর্মগুলোর মধ্যে সামগ্রিকভাবে তুলনা 
করা, যা দ্বারা ধর্মের পারস্পরিক মিল- 
অমিল ও সংযোগ সম্পর্কে অবগত 
হওয়া । অন্য কথায়; “তুলনামূলক ধর্ম 
হল বিশ্বের ধর্ম গুলোকে পাশাপাশি 
স্থাপন করে তাদের উপাদানের মধ্যে 


পদ্ধতি হলো সেই ধর্মের মূল উৎসের 
অনুসন্ধান করা | অর্থাৎ সেই ধর্মের 
পবিত্র গ্রন্থাদির অনুসন্ধান করা এবং 
ধর্মগ্রন্থের আলোকে ধর্মীয় বিষয়াদির 
বিশুদ্ধতা জেনে নেওয়া | 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, খরিস্টধর্ম ও 
ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিল 
দেখতে পাওয়া যায় | যেমন- বাইবেল 
আবি যুগে যুগে সকল 
গণ বা নবীগণের সাক্ষ্য 
অনুযায়ী মহান অষ্টাতে পূর্ণ আনুগত্য 
করা (আরবীতে এককথায় ইসলাম) 
ছিল তাদের ধর্ম । তারা সকলেই স্রষ্টার 
একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তা 
প্রচারও করেছেন। তারা সকলেই 
অষ্টার ব্যবস্থা বা শরীয়ত মান্য 
করেছেন । প্রার্থনা (নামায) আদায় 
করেছেন, মুনাজাত করেছেন, সিজদা 
করেছেন, উপবাস (রোযা) পালন 
করেছেন, অর্থ হতে যোকাত) দান 
করেছেন । খিস্টধর্মের প্রাণপুরুষ যিশু 
ইসলামে হযরত ঈসা /পযবইি নামেই 
হা ইসলামের সর্ব ৮৫ 
গত কিতাব রি নির্দেশে 
প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের প্রাণপুরুষ ঈসা 
মসীহকে মুসলিমরা অন্যতম মহান নবী 
হিসেবে বিশ্বাস করে । তারা আরও 
বিশ্বাস করে বিনা পিতার সহচার্ষে তার 
অলৌকিক জন্ম এবং বিভিন্ন মু'জিযা । 


জুন'১৩ 


স্ববিরোধিতার সৃষ্টি করে। ফলে 


ধা ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে 
এতিহাসিক ও গ্রন্থের দালিলিক 


প্রশ্নোদয় হয় কোন বাইবেলটি সত্য? 
এমনকি বাইবেলের অনেক মি 
নাম এখনো অজ্ঞাত । তা 

বর্তমানে খিস্টানগণ পৌলের হা 
মতে বিশ্বাস করেন যে, পাপের উৎপত্তি 


মূল্যায়নে প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করে 
পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করা, যা 
মানুষের জন্য কতটুকু উপকারী বা 
ফলদায়ক তা জানা ।" এই চর্চার 

মাধ্যমে বিশ্বজনীন শাশ্বত সত্য ও 


হয়েছে আদমের মাধ্যমে । আদমের 
পাপের কারণে সকল মানবজাতিকে 
জন্মগত পাপী সাব্যস্ত করে থাকেন । 
আর যিশুই হলেন একমাত্র নিস্পাপ, 
তিনি নিজ জীবনকে ক্রুসে দিয়ে সেই 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন । অতএব 
তাকে বিশ্বাস করলেই পাপ ক্ষমা হয়ে 
যাবে, এশীব্যবস্থার মান্যতার কোন 


শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব | 


আন্তঃধর্মীয় সেতুবন্ধনে কুরআন 
ও বাইবেলের 

ধর্ম প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীগণের অন্তরে 
অতিপবিত্রতাসহ অবস্থান করে । তাই 
এই মতবিনিময় সম্পর্কে ধময়ি 
অনুমোদনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় । এ 


প্রয়োজন নেই। খিস্টান সম্প্রদায়ের 


বিষয়ে উভয় ধর্মগ্রন্থে অনুমোদন 


সাথে মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে 


বিদ্যমান । বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, 


সমঝোতা, 


“সদা প্রভু কহিতেছেন, আইস, আমরা 


সমন্বয় এবং যোগাযোগ থাকলেও 
ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত 
পরিস্থিতি বিদ্যমান । মানবতার এক্য 
ও সহাবস্থানের প্রয়োজনে এটা সত্যিই 
অশ্ভ ও অকল্যাণকর । মানবিক 
দাবিতে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যকার ধর্মীয় 
মতবিরোধের একটি রি টি 
অত্যাবশ্যক । মুলত 

মতবিরোধ ও বৈরি ঠিক 
সমাধানের লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, 
সম্পর্ক ও মতবিনিময় অপরিহার্য । 


সেতু বন্ধনের প্রক্রিয়া 


উত্তর প্রত্যুত্তর করি 1২ 
!চলবে। 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা ও খণ্কালীন লেকচারার, 
ক্যাম্পাস 


১ আহমাদুলাহ, ঈসা মসীহ (বন্ধ), দৈনিক 
বাকখালী, কক্সবাজার, বর্ষ: ১৩, সংখ্যা: 
১৭০, ৫ জুন ২০১০, পৃ. ৩ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
যিশাইয়,. ১:১৮, বাংলাদেশ বাইবেল 
সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১০০৬ 


আত্তান্তহীদ ৩১ 


দা।ও ।|য়া।ত 


কাছে খুবই আকর্ষণীয় ও অসাধারণ 


নও-মুসলিম ম্যালিসা কার্টার 


সম্প্রতি ভ্যাটিকানের গির্জা জানিয়েছে, 
বিশ্বের মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 
ক্যাথলিক খিস্টানদের সংখ্যা ছাড়িয়ে 
গেছে। পশ্চিমা সরকারগ্তলোর মাধ্যমে 


করছিলেন । ইরান ও এর সংস্কৃতির 


বলেছিলেন, “আমি আমার ধর্মীয় 


দিকে আমি দারুণভাবে আ 
হয়েছিলাম । আমি শেখ রঃ 
মাওলানা রুমী ও হাফিজের বই 


ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছড়িয়ে 
দেয়ার চেষ্টা সেখানকার জনগণকে 
ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার অন্যতম 
কারণ । এভাবে শত বাধা সত্তেও 


পড়তাম । এই মহান ব্যক্তিদের 
কবিতাগুলোর সুবাদে ইসলাম সম্পর্কে 


বিশ্বাস ও ইসলামের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য দেখছি না এবং আমাদের মধ্যে 
কোনো সংঘাত বা দ্বন্দের অবকাশ 
নেই ॥ 

আযানের মধুর সুর ও এর তৌহিদি 


সংক্ষিপ্ত ধারণা অর্জন করেছিলাম | 


আহ্বানের উচ্চ মানের অর্থ দারুণভাবে 


এরপর থেকে ইসলামের এঁতিহাসিক 


ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ছে অন্য 


ও আধ্যাত্মিক বইগুলো পড়ে এ ধর্ম 


ধর্মাবলম্বীদের মাঝে দ্রুত গতিতে । 


সম্পর্কে আরো জানতে সক্ষম হই। 


মার্কিন নও-মুসলিম ম্যালিসা কার্টার 
এইসব সৌভাগ্যবানদের মধ্যে 


পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাগুলো আমার 


আকৃষ্ট করেছে ম্যালিসাকে | তিনি এ 
প্রসঙ্গে বলেছেন, “দুবাই সফরে এসে 
প্রথম যখন আযান শুনি তখন আমার 
চোখ অশ্রুতে ভরে গিয়েছিল । মনে 


কাছে খুবই আকর্ষণীয় ও অসাধারণ । 


অন্যতম | কার্টার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 


আমেরিকায় আমাদের কাছে এমন 


“বর্তমানে ইসলাম খুব দ্রুত গতিতে 


হয়েছিল আমার আত্মার মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়েছে স্বগীয় আলো । সেই দিনটিতে 


উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শস্থানীয় কিছু নেই 


ছড়িয়ে পড়ছে । লক্ষণীয় বিষয় হল, 


যা মানুষকে উদ্দীপ্ত করে এবং মানুষের 


যারা উচ্চ শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ তারাই 


সারাক্ষণ আমি আল্লাহকে স্মরণ 
করেছি, তাকে নিয়ে ভেবেছি । আযান 


আত্মাকে ওজ্ঘবল্য দান করে । এরপর 


এ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন । কারণ, 


ও নামাজ ভুলো-মনা মানুষকে স্মরণ 


ইরানে এলাম | সেখানে অনেক ভাল 


ইসলামে জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানকে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয় 
এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে 
কোনো সংঘাত নেই। পশ্চিমারা 


ও আকর্ষণীয় বইয়ের সঙ্গে পরিচিত 


করিয়ে দেয় ভ্রস্টার কথা । আল্লাহ তো 
তার সৃষ্টিকে চেনেন, তিনি জানেন 


হলাম । অনেকেই আমাকে কয়েক ঘণ্টা 


আমাদের কি দরকার | তাই যাযা 


ধরে খুব ভালোভাবে সেইসব বইয়ের 


আমাদের তথা মানুষের দরকার তার 


বক্তব্যের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। 


ইসলাম সম্পর্কে যেসব মিথ্যাচার বা 


এভাবে ইসলামকে খুবই মহান ও 


প্রচারণা চালাচ্ছে বাস্তব অবস্থা তার 


উচ্চতর শিক্ষায় ভরপুর ধর্ম হিসেবে 


পুরোপুরি বিপরীত । পশ্চিমাদের দাবীর 
বিপরীতে মুসলমানদের চিন্তাধারা খুবই 
উন্নত । ইসলামের যে আধ্যর্রক জ্ঞান ও 
সম্পদ রয়েছে তা এ ধর্মের বিস্তার 


দেখতে পেলাম | এমন উচ্চতর শিক্ষা 


সব ব্যবস্থা তিনি রেখেছেন ইসলামের 
মধ্যে যাতে আমরা সঠিক পথে অগ্রসর 
হই। 


ইসলাম সবচেয়ে জ্ঞান-বান্ধব ধর্ম । 


ও মহত্ব অন্য কোনো ধর্মে দেখতে 


জ্ঞান অর্জনের জন্য একমাত্র এ ধর্মই 


পাইনি ৷ তাই ইসলামকেই আমার ধর্ম 
হিসেবে বেছে নিয়েছি । 


মানুষকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ 
দিয়েছে। ইসলাম মনে করে মানুষের 


এবং প্রচার-প্রসারের পথ খুলতে 
সক্ষম ॥ 


মুসলমান হওয়ার পর মার্কিন নও- 


জ্ঞান যত বেশি বাড়বে ততই সে 


মুসলিম ম্যালিসা কার্টার তার বন্ধু ও 


নও-মুসলিম ম্যালিসা কার্টার হলিউডের 


আল্লাহ সম্পর্কে বেশি সচেতন হবে । 


পরিচিত সমাজের অনেকেরই 


গবেষক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক । 


বিরাগভাজন হন । কিন্তু তার পরিবার 


ফার্সি ভাষার প্রতি আকর্ষণ তার 
জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং 
এর ফলে তিনি ইসলামকে জানতে 


ইসলাম ধর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে গভীর 
সম্পর্কের কথা বুঝতে পেরে অভিভূত 


একটি ধর্মীয় পরিবার হওয়ায় ও তার 


হয়েছেন মার্কিন নওমুসলিম ম্যালিসা 


বাবা একজন সত খিস্টান পাদরি 


কার্টার । তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 


হওয়ায় ম্যালিসাকে পরিবারের 


ইসলাম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধর্ম। 


পেরেছেন । ম্যালিসা এ প্রসঙ্গে 


বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়নি । বরং 


বলেছেন, “মুসলমান হওয়ার আগে 


তার বাবা পবিত্র কুরআন পড়ে 


আমি ফার্সি ভাষা সম্পর্কে পড়াশুনা 
জুন'১৩ 


ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে 
আমি ভাবতাম ধর্ম মানে কেবলই 


দেখেন। কুরআন পড়ে তিনি 


আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা । কিন্তু 
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ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর 


ইসলামের সার্বজনীন আবেদনের 


হয়েছিল । ফলে সে ইসলামের প্রতি 


আমার সামনে এক নতুন জগত খুলে 
গেল। সব কিছুই এমনকি পদার্থ 
বিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা-এসবই 
আমার কাছে ধর্মের রঙ্গে ফুটে উঠল 


সৌন্দর্য আর ঢাকা থাকছে না। তারা 
কিছুটা জ্ঞান-গবেষণা ও ইতিহাস নিয়ে 
ঘাটাঘাটি করেই এটা বুঝতে পারছেন 


প্রবল ঘৃণা উদগীরণ করে কথা বলত। 
আমি তার কাছে হযরত আলী এট 
এর বক্তৃতা ও চিঠির সংকলন হিসেবে 


যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত 


আমার দৃষ্টিতে ইসলাম খুবই. যুক্তি- 


হয়নি,বরং ইসলামের উচ্চমানের শিক্ষা 


ভিত্তিক ধর্ম এবং তা মানুষের জীবনের 


ও বিপ্রবী চিন্তা-চেতনাই মানুষকে এ 


খ্যাত বই নাহজুল বালাঘা পড়তে দিলে 
সে কিছু দিন পরে এসে আমার কাছে 
মন্তব্য করে যে, আলী এমন এক মহান 
ব্যক্তিত্ব যে তার কোনো তুলনা হয় না 


সব দিক ও বিভাগের দিক নির্দেশনা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করছে । 
দেয়। ইসলাম সম্পর্কে একটা বড় মার্কিন নও মুসলিম ম্যালিসা কার্টারের 


ভুল ও অসত্য যে ধারণা ইসলাম- 


মতে, ইসলাম যৌক্তিক ধর্ম হওয়ায় এ 


বিদ্বেষী মহল যুগে যুগে প্রচারের চেষ্টা 


ধর্মের বক্তব্যগ্ুলো যদি যথাযথভাবে 


এবং তার সঙ্গে তুলনা করার মত কেউ 
নেই । 
যে কোনো সমাজের অগ্রগতির জন্য 


করেছে, তা হল এ ধর্ম তরবারির 
জোরে প্রচারিত হয়েছে । কিন্তু সত্য- 


মানুষের কাছে তুলে ধরা হয় তাহলে 
মানুষ খুব সহজেই এ ধর্ম গ্রহণ 


পিয়াসি মার্কিন জনগণসহ বিশ্বের 


করবে । তিনি বলেছেন, 'আমার এক 


বিভিন্ন অঞ্চলের অমুসলিম জনগণের 
মধ্যে যারা সত্য-সন্ধানী তাদের কাছে 


বন্ধু ছিল যে ইসলাম সম্পর্কে বিষাক্ত 


একজন আদর্শ ও সত নেতা 
প্রয়োজন | ইরানের ইসলামী বিপ্রবের 
বর্তমান নেতা হযরত আয়াতুল্লাহিল 
উজমা খামেনেয়ীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 


প্রচারণায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


গ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 


ফোন : 


২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় 


জানার পর তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা 
জানিয়ে মার্কিন নওমুসলিম ম্যালিসা 
কার্টার বলেছেন, আমি ইরানের 
সর্বোচ্চ নেতাকে খুব শ্রদ্ধা করি ৷ তিনি 
জনগণকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে 
নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করছেন ও 


ওই লক্ষ্যের ব্যাপারে জনগণকে 
সচেতন করছেন | বর্তমানে ইসলামী 
আন্দোলনগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের 


ওয়াল-স্ট্রিট আন্দোলনের সমস্যা হল, 
কোনো নেতা তাদের নেই যিনি এ 
আন্দোলনগুলোকে পথনির্দেশনা দিতে 


সক্ষম । 
মার্কিন নও মুসলিম ম্যালিসা কার্টারের 
স্বপ্ন হল মৃত্দুর আগে কিছু ভাল 
ছায়াছবি নির্মাণ করে যাওয়া যার 
মাধ্যমে ইসলামকে মানুষের কাছে 
যথাযথভাবে তুলে ধরা যায় ও এভাবে 
ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটানো যায় । 
ইসলামের চিন্তাধারা যে অনেক উন্নত 
তা তুলে ধরে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে 
হলিউডের আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে 
চান । 


সূত্রঃ রেডিও তেহরান 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [৬] 


আআ 


নবী করীম এ 
এর যমানার কথা । 


নবীজি 


করেন, তখন তার মনে জাগ্রত হয় 


আছি 


ত্যায়ামা 


এর নাম 


দোষ চর্চা থেকেও তারা বিরত 


শয়তানী কুমন্ত্রণা । তখন সে ভালো 


এক হতভাগা হযরতের পবিত্র 
নাম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রপ করে । ফলে 


লোকদের মানহানীর চেষ্টায় লেগে 
যায় । অর্থাৎ যারা ভালো ও পুত-চরিত্র 


তার মুখটা বাঁকা হয়ে যায় । পরক্ষণে 
সে বুঝতে পারে, আল্লাহর নবী এ 


উম 


লোকদের বদনাম রটায়, সম্মানহানির 
চেষ্টা করে,তারা আসলে নিজেরাই 


এর (সাথে বেয়াদবী করেছি, তাই 
আমার এই শাস্তি, পরিণতি । লজ্জিত 


নিজেদের কপালে আগ্তন দেয় | কারণ 
এরূপ লোকদেরকে আল্লাহপাক 


অনুতপ্ত হয়ে সে নিজের দোষ স্বীকার 
করে । নবীজি এ্রঞ্জ-এর দরবারে এসে 


কথা বলেছি । অথচ এসব মন্দ কথার 
উপযুক্ত আমি নিজেই ৷ আমাকে মাফ 
করুন | আমি অপরাধী | 
মওলানা রূমী এজি এ প্রসঙ্গে 
কয়েকটি নীতিকথা ব্যক্ত করেন, যার 
আবেদন চিরন্তন | সত্য পথের প্রতিটি 
অনুসারীর জন্য শিক্ষা রয়েছে এসব 
নীতিবাক্যে | 
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“যখন আল্লহ চাহেন, কাউকে 
অপমানিত করবেন 
পবিত্রজনদের বদনাম রটনায় তার মন 
ধাবিত করেন ।' 
সমাজে কিছু লোক আছে, তারা 
দেখতে ভালো মান্ষ | তবে নেককার 
পবিত্র হৃদয়ের লোকদের অপমান 
করতে চায়, বদনাম রটায় ৷ এর মূল 
কারণ হচ্ছে, আল্লাহপাক যখন কাউকে 
লাঞ্কিত অপমানিত করার ইচ্ছা পোষণ 


জুন*১৩ 


অপমানিত করেন । আল্লাহর বন্ধুদের, 
অলি-আল্লাহদের সাথে যারা শক্রতা 
পোষণ করে আল্লাহ নিজেই তাদের 
কাছ থেকে প্রতিশোধ নেন । পক্ষান্তরে: 


০ এ ০৯৫ ৮419 145 4 


রে 


৩ ০০ শু এ 494 
“যদি আল্লাহ চাহেন দোষ গোপন 
করবেন কারো 
দোষ যাদের আছে উচ্চবাচ্য করে না, 
তাদের বেলায়ও |” 
অর্থাৎ দোষী লোকদের দোষ চর্চা 
থেকেও সে বিরত থাকে । এর মুল 
কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা লোকটির 
দোষখাতা গোপন রাখতে চান । তাই 
তার মুখ বন্ধ রাখেন, মানুষের দোষচর্চা 
হতে বিরত রাখেন । এমন কি দোষী 
লোকদের দোষখাতা সম্পর্কেও 
উচ্চবাচ্য করে না সে। মওলানা রূমী 
বলতে চান যে, যারা সৎ লোক, 
নেককার ও পবিত্রজনদের বদনাম 
রটায় তাদেরকে আল্লাহ অপমানিত 


থাকেন । 

আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদেরকে 
আল্লাহ পাক সরাসরি সাহায্য করতে 
চান। কিন্তু কীভাবে অসহায় বান্দা 


বলে দিচ্ছেন সাদামাটা ভাষায় । 
4৬০৮ ০৮০ 4191 ০ 
০ ৩/) ৮৮615 ॥ টি 

“যদি আল্লাহ চাহেন আমাদের সাহায্য 


করবেন 
কানার দিকে তখন আমাদের মন 


তার সাহায্য 


তাহলে আমাদের মন ও ধ্যানকে তার 
কাছে কান্নাকাটির দিকে ধাবিত 
করেন । সাধারণত আমরা বুঝি কান্না 
দুঃখের আলামত । তাহলে কান্না 
কীভাবে আল্লাহর সাহায্য বয়ে আনবে? 
মওলানা এ প্রশ্নের সমাধানে বলছেন, 


| ৬ ঠা ৯4 হ। 
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করেন । আর তিনি যাদের দোষক্রটি 
গোপন রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন, 
তাদের মুখে ও আচরণে এমন সংযম 


কান্নার পরে হাসি এ তো শাশ্বত 
সত্যকথা 
পরিনামদর্শী বন্দাই হয় সৌভাগ্যবান 


দান করেন, যাতে দোষী লোকদের 


বন্দা। 
[| তাত্তার্তহীদ ৩৪ 


কান্নার পরে হাসি আসবেই । দুখের 
পরে সুখ অবশ্যন্তাবী। এ হচ্ছে, 


দোলাবের মতো ক্রন্দসি হতে হবে । 
তোমার দু'নয়ন থাকতে হবে সদা 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


“জমিনে যারা আছে, তাদের প্রতি তুমি 
দয়া দেখাও, তাহলে আসমানে যিনি 


আল্লাহর সাজানো বিশ্ব ব্যবস্থা, শাশ্বত 
সত্যকথা | কাজেই যে ব্যক্তি পরিণাম 
চিন্তা করে কাজ করে, পরে যা আসবে 
তার আশায় বর্তমানকে বরণ কণে, 
সে-ই সৌভাগ্যবান | কাজেই আল্লাহর 
কাছে বান্দার কান্না বৃথা যাবে না, 
যেতে পারেনা । 


24 540 ভা শর্ত এ 


১৯ ০০/ ০15, ৮ ৮// 
“যেখানেই পানির প্রবাহ-সেখানে 
সবজার বাগ, 
যেখানে অশ্রুর বন্যা নামে নেমে আসে 
রহমত । 
মরুভূমির ধুধু বালুচরে যেখানে ঝর্ণার 
পানি, সেখানে সবুজের সমারোহ দেখা 
দেয়, জাগে সবজার বাগ । অনুরূপ 
যেখানে বান্দার অশ্রু ঝরে সেখানে 
নেমে আসে আল্লাহর রহমত | 
সেই লোকও রহমতের নবীর দয়ার 
পরশ লাভে ধন্য হল । হৃদয় নিংড়ানো 


অশ্রুসিক্ত । হাদীস শরীফে বর্ণিত, 
1১৪7৬ 4 
“তুমি আল্লাহর কাছে কাদো। যদি 
কানা না আসে অন্তত কান্নার ভান 
কর ।”১ 
কারণ কান্নাই আল্লাহর রহমতের 
ইচ্ছা থাকলেও আমরা তো কীদতে 
পারি না। আমাদের মনের জমিন তো 
মরু সাহারা ৷ চোখে দু'ফোটা অশ্রুই 


তো বড় দুর্লভ । কাজেই কোথায় পাব 
সেই ক্ত নয়ন? মওলানা বূমী 


রা 4915 4 


4140৮৮৮4495 শি 
“অশ্রু-চাও তো রহম কর অশ্রুসিক্তের 
ওপর 
রহমত যদি চাও রহম দেখাও 
দুর্বলদের ওপর 1২ 
তুমি নিজের চোখে অশ্রু পেতে 


আকুতি দিয়ে ক্ষমা চাইল | তাই তিনি 
ক্ষমা করে দিলেন। তার মুখ সোজা 


চাও, তাহলে তার সহজ পঙ্থা- 
যারা অশ্রুসিক্ত, দুঃখ-দুর্দশায় 


হয়ে গেল । আর কান্না রূপান্তরিত হল 
বুকভরা হাসিতে | 

মওলানা বলছেন; তুমি যদি আল্লাহর 
রহমত পেতে চাও, হৃদয়ের তগ্ত 
মরুভূমিতে যদি সবযার বাগ জাগাতে 
চাও, তাহলে কাদো | 


28০৮৮ ৮৪৯ ০% ১ 
৮১ 45) 4 ০৬০০৮ চি ৮ 


জীবনের ঘানি টানছে, যাদের 
চোখের পানি শুকায় না, যারা 
এতীম অসহায়, অভাবী, 
নিরাশ্রয়, যালিমের _ হাতে 
নিপীড়িত, তাদের প্রতি দয়া 
দেখাও, এতীমের মাথায় দয়ার 
হাত বুলাও । বিনিময়ে তুমি 

সম্পদ লাভ 
করবে । আর যদি সরাসরি 


“হও বালতির মতো ক্রন্দসি অশ্রুসিক্ত 
নয়ন 


আল্লাহর রহমত পেতে চাও, 
তাহলে সমাজে যারা দূর্বল, 


প্রাণের আঙ্গিনায় তোমার হবে সবুজের 
উদগম ।' 

বালতি মূলে “দোলাব' । প্রাচীনকালে 
পানির কুয়া থেকে চর্কির সাহায্যে পানি 
তুলতে যে বালতির ব্যবহার ছিল, তার 
নাম দোলাব | পানি তোলার সময় 
যেমন দোলাব হতে পানি ঝরে, খালি 
বালতি নিচে নামানোর তেমনি পানি 
ঝরতে থাকে । কাজেই আল্লাহর 
রহমত পেতে হলে তোমাকে সেই 
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তাদের প্রতি দয়া দেখাও, 
তাদের সাহায্য কর, তাদের 
ডাকে সাড়া দাও, তাহলেই 
আসমান থেকে রহমতের 
সওগাত নেমে আসবে তোমার 
ওপর | হাদীস শরীফে ইরশাদ 
হয়েছে; 


৩০ ০2৮০ ০০ , চু? পরও ০৪৬ ০ 
৩৪ ভির্লি 2 ০৯০) এ 95) 
(5০01 এ 


মুদাল্লাল 
% এ কি কোরআন শরীফের প্রতি জুলুম নয়? 


আছেন তিনি তোমাদের দয়া 
করবেন ৮5 
৯. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান,. দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৪০৩, 
হাদীস: ৪১৯৬ 


২ মাওলানা রূমী, মসনবী মা নওয়ী, হামিদ 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
১১০-১১১ 

* (ক) আবু দাউদ, আাস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ২৮৫, হাদীস: ৪৯৪১) (খ) 
আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ১৯২৪ 


7) আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ঞ্্-এর 


শত মুজিযা 


মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী এজি 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


০১০) 
হিজরতের লাগি নবীজি তখন সাওর গুহায় আশ্রয়ণ 


অনিষ্টের লাগি পিছু নিল নবীজির তখন কাফেরগণ, 


কবুতর জোড়া গুহার মুখে নবীকে দেয় পাহারা 


নবীর খুঁজে গুহার ভিতরে তবু টুকিলো তাহারা, 
গুহার মুখে এসে তাদের চক্ষু হয়ে যায় অন্ধ 


দেখতে পেলো গুহার মুখ মাকড়সার জালে বন্ধ, 


পায়ের নীচে উকি দিলে নবীকে দেখিতো বসায় 


অন্ধ হয়ে যায় কাফেরের চোখ, আল্লাহ নবীকে বাচায় । 


কাফির যখন ছিলেন সুরাকা ইবনে মালিক পরে হলেন হযরতের সাহাবী 


হযরতের পিছু নিলেন হযরতকে আক্রমণ করে বন্দী করার লাগি, 


যে অশ্ব নিয়ে হযরতের পিছু নিলেন সুরাকা সে অশ্ব মাটিতে গেল ধসে 


অপমান হয়ে সুরাকা ফিরে আসলেন অবশেষে, 


অঙ্গীকার দিলেন রাসূলকে অন্য কাফেরে বলবেন না রাসূলের অবস্থান 


অঙ্গীকার মত আপন ঠিকানায় সুরাকা করিল প্রস্থান । 


॥১১ ॥ 


আমের-আরবাদ নামী দুই কাফের ফন্দি করিল নতুন 


কুয়া থেকে যাদুর তাবিয আনলেন বাহির করে 


নবীকে কথার ছলে রাখিবে একজনে অন্য জনে করিবে খুন, 
আল্লাহ বাচালেন তার নবীকে ষড়যন্ত্র থেকে আরবাদ-আমেরের 
ষড়যন্ত্র তাদের ব্যর্থ করিলেন, রক্ষা করিলেন রাসূলের, 
রাসুল করিলেন আল্লাহয় দুআ আমের থেকে মুক্তি পেতে 
প্রেগ রোগে পড়লো ঢলে আমের তখন মৃত্যুতে, 

বজ্রপাতে শেষ হয়েছে আরবাদেরই জীবন 

সব ভয়ানক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো তাদের তখন । 


রাসূলের ওপর যাদু করেছে লবীদ ইবনে আসম 
যাদুর ফলে রাসুল তখন উন্মাদ হওয়ার উপক্রম, 
অসুস্থ আর অলসমনা হলেন রাসূল যাদুর ফলে 
ষড়যন্ত্র তবে তাদের গেল বিফলে, 

রাত্রী বেলায় দুই ফেরেশতা নবীর কাছে এলেন 
কে করেছে যাদু তাকে তারি প্রমাণ দিলেন, 
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জ্বালিয়ে দিলেন যাদুর তাবিষ রাসূলুল্লাহর সুস্থির তরে । 


ইহুদী রমণী নবীকে দিলেন বিষমিশানো মা 
আল্লাহর নামে বিষ মিশানোও খেয়ে নিলেন কিছু অংশ, 
বিষমিশানোর খবর দিল মাংস নবীকে যদিও আগে 
বিষের ক্রিয়া কাজ করেনি রাসূলুল্লাহর অনুরাগে । 


বিশ্রামের লাগি দুপুরবেলায় শুয়েছিলেন রাসূল গাছতলায় 
জনৈক ব্যক্তি আক্রমণ করিতে তরবারি হাতে তখন দাড়ায়, 
এবং বললো, হে মুহাম্মদ! এখন তোমায় কে বাচাবে? 
সাথে আছে আল্লাহ আমার, বললেন রাসুল তবে, 

নবীর কথা শুনে সে কাপতে কাপতে ঝুকে পড়ে 

তরবারিটা ফেলে দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করে । 


[॥ তাত্তার্তহীদ ৩৬ 
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ছোট্ট বন্ধুরা! গত পর্বে আমরা 
দেখায় কেন সেই বিষয়ে । আজ 
আমরা আলোচনা করব জোয়ার ভাটা 
কেন হয় তা নিয়ে । 

তোমরা জান যে জোয়ারের সময় 
নদীতে এবং খালে পানি বাড়ে, আর 
ভাটার সময় পানি কমে | আরও একটি 
বিষয় তোমরা নিশ্চয় খেয়াল করেছ 
যে, জোয়ারের সময় পানি এক দিকে 
যায় আর ভাটার সময় অন্য দিকে 
যায় । মহা সাগরে কিন্তু পানি সব সময় 
এক দিকেই যায় । নদী আর খালের 
জোয়ার ভাটার মত দুই দিকে যায় না 
তোমরা অবাক হচ্ছ তাই না? ভাবছ 
এক দিকে গেলে জোয়ার ভাটা হয় 
কেমনে? হ্যা, বন্ধুরা মহা সাগরে পানি 
সব সময় এক দিকেই যায় এবং 
জোয়ার ভাটাও হয় । (তবে মৌসুমী 
পরিবর্তনের সাথে বা স্থল ভাগের সাথে 
ধাক্কা খেয়ে সামান্য এদিক সেদিক হয় 


কোনো প্রভাব দেখা না গেলেও পানি 


জোয়ার ভাটা 


কেন হয়? 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল 


পা বরাবর আসে । নিচে বললাম 


যেহেতু তরল পদার্থ তাই পানির উপর 
চাদের আকর্ষণের প্রভাব দেখা যায় 


তোমাদের বোঝার জন্য । আসলে 
তখনো পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চাদ 


চাদ যেদিকে যায় অর্থাৎ পৃথিবীর যে 
₹শে চাদ থাকে র মহা 
সাগরের সেদিকের পানি সামান্য ফুলে 
উঠে | অর্থাৎ আশে পাশের এলাকা 
থেকে পানি এসে সেখানে স্তুপাকারে 
সামান্য ফুলে উঠে । এটাই জোয়ার 
আবার পৃথিবীর যে দিক থেকে চাদ 
নিচে নেমে যায় | এটাই ভাটা । 


তা তেমন বেশি না)। তাহলে কিভাবে 


তোমরা লক্ষ করে থাকবে যে চাদ 


জোয়ার ভাটা হয়? সেটা বলছি শুন 
জোয়ার ভাটা হয় চাদের আকর্ষণের 
কারণে মনে রাখতে হবে এই 


যখন পূর্ব আকাশে উদয় হয়ে একটু 
একটু উপরের দিকে আসতে থাকে 
তখন নদীতে জোয়ার আসতে শুরু 


মহাবিশ্বের সব কিছুতেই আকর্ষণ শক্তি 


করে । চাদ যখন মাথার উপরে চলে 


আছে এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে 
নিজের দিকে টানছে । এই আকর্ষণকে 
বলা হয় মধ্যাকর্ষণ | চাদ পৃথিবীর 
একটি উপগ্রহ । এটি পৃথিবীকে একটি 


নির্দিষ্ট  উপ-বৃস্তাকার কক্ষপথে 
প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করে । অর্থাৎ চাদ 
সর্বক্ষণ র চার পাশে ঘুরছে । 


এবং পৃথিবীর সব জিনিসকেই নিজের 
দিকে আকর্ষণ করছে। অন্য কোনও 
জিনিসের বেলায় চাদের আকর্ষণের 


জুন*১৩ 


আসে, তখন জোয়ার সম্পূর্ণ হয়। 
মানে ফুল (0011) জোয়ার হয় । আবার 
চাদ যখন পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে 
নিচের দিকে নামতে থাকে, তখন ধীরে 
ধীরে নদীতে ভাটা হতে শুরু করে। 
যখন চাদ অস্ত যায়, তখন ভাটা শেষ 
হয়। চাদ অস্ত যাওয়ার পরে আবার 
জোয়ার হতে শুরু করে । সেটা সম্পূর্ণ 
হয় তখন যখন চাদ অস্ত গিয়ে নিচের 
দিকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে আমাদের 


মানুষের মাথার উপরে আকাশেই 
থাকে । 

তারপরে সেদিকের আকাশে চাদ যখন 
আরও এগিয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের 
জন্য চাদ উদয় হয় যেখান থেকে 
সেদিকে আসতে থাকে, তখন আবার 
ভাটা হতে থাকে | এভাবে যখন চাদ 
আমাদের আকাশে আবার উদয় হতে 
শুরু করবে তখন আবার জোয়ার 
আসতে থাকবে । 
বন্ধুরা! এখন তোমাদের মনে একটা 
প্রশ্ন এসেছে নিশ্চয় । তাহলো চাদ তো 
ঘুরে দিনে একবার | কিন্তু জোয়ার 
ভাটা দিনে দুইবার হয় কেন? এর 
উত্তর হচ্ছে, চাদ পৃথিবীর যে দিকে 
থাকে সেদিকের সাগরের তলার মাটির 
তুলনায় পানিটা চাদের একটু কাছে 
থাকে তায় পানির প্রতি আকর্ষণও 
বেশি থাকে । পানি ফুলে উঠে । ঠিক 
সে রকম তখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তের 
সাগরের পানির চেয়ে সাগরের তলার 
মাটি টাদের কাছে থাকে এবং মাটির 
প্রতি চাদের আকর্ষণও বেশি থাকে । 
কিন্ত মাটি তো আর তরল নয় তাই 
মাটি আপন স্থানেই থাকে এর পরিবর্তে 
পানিটা সেদিকেও ফুলে উঠে । মনে 
কর পৃথিবীর এই পৃষ্টে মানে যেদিকে 
আকর্ষণ আশপাশের তুলনায় বেশি 
ঠিক সেভাবে পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও 
তার আশপাশের তুলনায় চাদের 


[| তাত্তার্তহীদ ৩৭ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


আকর্ষণ বেশি থাকে একই সময়ে । 
তাই সেই দিকেও পানি ফুলে উঠে । 
চাদ যেভাবে পৃথিবীর সব কিছুকে 
আকর্ষণ করে ঠিক সেভাবে সূর্যও 
পৃথিবীর সব কিছুকে আকর্ষণ করে । 
তাই পূর্ণিমা আর অমাবস্যাতে জোয়ার 
বড় হয়। মানে এই সময় জোয়ারের 
পানি বেশি বাড়ে। কারণ তখন 
পূর্ণিমাতে সূর্য আর চাদ দুটি পৃথিবীর 
দুই প্রান্তে থাকে, তাই পানির উপর 
তাদের আকর্ষণটা বেশি হয়। আর 
অমাবস্যাতে চাদ আর সূর্য পৃথিবীর 
একই দিকে তাকে তাই তখনও 
আকর্ষণ বেশী হয়। একারণে পূর্ণিমায় 
আর অমাবস্যায় বড় জোয়ার হয় । 


70108 
0017 
11007 


এই পাটের 
তোমাদেরকে বলেছিলাম মহাসাগরে 
পানি সব সময় এক দিকে যায় । এখন 


বন্ধুরা! শুরুতে 


সহকারে আবাসিক ব্যবস্থা | 


খাবার পরিবেশন । 


[॥ আন্তজাতিক মানসম্পন্ন হাফেজা দ্বারা পাঠদান । 
[॥ স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে পরিপূর্ণ পর্দা 


[॥ স্বাঙ্থ্য ও রুচি সম্মত রুটিন মাফিক ৩ বেলা নাস্তী ও ২ বেলা 


বুঝতে পেরেছ কেন সব সময় এক 
দিকে যায়? কারণ হল তোমরা তো 
এরই মধ্যে জেনেছো যে জোয়ার ভাটা 
হয় চাদের আকর্ষণের কারণে । তো 
যেহেতু চাদ সব সময় এক দিকে যায় 
অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে, তাই 
মহাসাগরের পানিও সব সময় এক 
দিকে যায়, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৷ তবে 
পানি বাড়ে কমে | মানে জোয়ার ভাটা 
হয়। 
তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ২৪ ঘণ্টায় 
দুই বার জোয়ার হয় আর দুই বার 
ভাটা হয় ৷ আবার মহাসাগরে পানি শুধু 
এক দিকেই যায়। তার পরে পানি 
বাড়ে আর কমে । এ থেকে বুঝতে 
পারছ যে পৃথিবীর দুই প্রান্তে পানি 
সবসময় ফুলে থাকে । এক দিক হল 
সেই দিকে যে দিকে চাদ আছে । আর 
অন্য দিক হল ঠিক তার বিপরীত 
দিক । দুই দিকে ফুলে থাকা পানির 
দুইটি স্তপ সবসময় পৃথিবীর চতুর্দিকে 
ঘুরতে থাকে । মানে যেখানে সাগর 
আছে সেই সাগর দিয়ে ঘুরতে থাকে । 
এই উচু হয়ে থাকা পানি যে দিকে যায় 
সেদিকে জোয়ার হয় আর অন্যদিকে 


ভাটা হয়। 
এ থেকে তোমরা বুঝতে পারলে যে 
গোটা পৃথিবীতে এক সাথে জোয়ারও 
হয় না আবার একসাথে ভাটাও হয় 
না। এক সাথে যদি সবখানে জোয়ার 
হতো তাহলে এতো পানি জোয়ারের 
সময় আসতো কোথা থেকে? আর 
ভাটার সময় যেতো কোথায়? এখন 
আর এ রকম প্রশ্ন আসবে না । কারণ 
এক দিকে যখন জোয়ার হচ্ছে অন্য 
দিকে তখন ভাটা হচ্ছে । 
পৃথিবী হতে চাদের দূরত্ব ৩.৮৪,০০০ 
কি. মি. | 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলান। মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 


॥ সার্বক্ষণিক জেনারেটর ও লিফটের সু-ব্যবস্থা । 
[_॥ বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ফিল্টারের দু-ব্যবস্থা রয়েছে | ১, 


[॥ ছোটদের কাপড় ধৌত করা সহ ইত্যাদি কাজের জন্য রি 


যোগাযোগ; ১৬০, সুগন্ধা টাওয়ার (৮ম তলা), রোড % ২, বুক % সি, সুগন্ধা আ/এ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম 
: ০১৮১৮-৭৩৩৯৬৫, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 


এ এ 


আবদুল হালীম খার কবিতা 


তোমাকে তো দেখিনি 

দেখছি শুধু তোমার সৃষ্টি 

তাও সম্পূর্ণ নয়, অতি সামান্য 

কত অপরূপ কত সুন্দর তোমার 
সে সৃষ্টির কারু কাজ! 

যত দেখি 

যত ভাবি 

আরো তত দেখতে ইচ্ছে করে 

আরো তত ভাবতে ইচ্ছে করে । 


তুমি তোমাকে ছড়িয়ে রেখেছ অনন্ত ভুবনে 
মাঠে-ঘাটে পাহাড়-পর্বতে বনে উপবনে কাননে 
ফুলে-ফলে সমুদ্র-নদি ঝরনা ধারায় নক্ষত্রলোকে | 
দৃশ্যের অন্তরালে লুকিয়ে থেকে 

তুমি নিজকে দেখাও 

ভাবাও 

জাগাও 

নাড়াও তাড়াও 

দিক থেকে দিগন্তে 

শোনাও অনন্তের সুর । 

এবং মুহুর্তে ছোট্ট হৃদয় করে দাও 

অনন্ত ভূবন । 


যে ফুল ফুটাতে চেয়েছিলাম 
আমাদের বাগানে যে ফুল ফুটাতে চেয়েছিলাম 
সে ফুল আজো ফুটাতে পারিনি 

আকাজঙ্ার যে ঘুড়ি উড়াতে চেয়েছিলাম আকাশে 
সে আকাশ ঝড়ো মেঘে আছে ঢেকে । 


আমরা যে সুন্দর একটা প্রভাতের স্বপ্ন দেখেছিলাম 
সে প্রভাত আজো হাসেনি জীবনে | 


আকাজ্ঞার ঘুড়ি 
এবং না বলা কথা গুলো শুধু 
হৃদয়ে হৃদয়ে জমে আছে । 
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রর 


বর্ষা 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 
ফুটফুটে ছোটমনি নাম তার বর্ষা 

মেঘ নেই ঝড় নেই আলোকিত ফর্সা । 
লিক লিকে হালকা মায়াবী হাসি 
আদরের ঝর্ণা মমতার চাষী | 
নিষ্পাপ চাহনীতে স্বপ্নের ছোয়া 

বড় হয়ে বড় হও এই করি দোয়া । 
বৃষ্টির ছোট বোন বর্ষামনি 

আলোকিত ঝলমল আলোর এ খনি । 


সবই প্রভুর দান 
মুহাম্মদ গোরাম সারোয়ার 
ফুলের বনে ফুল ফুটেছে 
সাদা কালো নীল, 
একটি ছোট, একটি বড়, 
সুবাসে গড় মিল। 
গোলাপ, বেলি, হাসনানেহা 
মিষ্টি মধুর গন্ধ, 
সবাই মিলে সবার সাথে 
নেই ভেদাভেদ দ্বন্দ । 
ফুল ভোমরা ছুটে আসে, 
মৌমাছিরা ব্যস্ত সবাই 
আপন আপন কাজে | 
পাহাড়-নদী, ঝর্ণাধারা, 
সবই প্রভুর দান 
তিনি খালেক, তিনি মালিক 
তিনি মেহেরবান । 


নেই কেন প্রতিবাদ 
মুহাম্মদ শাকের উল্লাহ জাফর 


ভয়ে বুক দুরু দুরু করছে 

চারদিকে অভিশাপ তেড়ে যেন আসছে, 
কলমে আমার ঝরে না কালি 

অবিরাম ঝরে শুধু অশ্রুবারি, 

নবীজির শানে কটুক্তি করে বারবার 
অভিশাপের আগ্তনে পুড়ে হোক ছারখার, 
সৃষ্টির সেরা মহামানবের করেছে অপমান 
হিংস্র শকুন ইহুদি ওই স্যামবাসিল হনুমান, 
মহামানবের তরে খোদাদ্রোহী দিচ্ছে অপবাদ 
বিশ্বমুসলিম নবীর কেন নেই কেন প্রতিবাদ । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ফিলিস্তিনি মালীর গল্প 


ইবনে আলতাফ 

বাগানে অসংখ্য গোলাপ অকালে ঝরছে 
কুড়াবার কেউ নেই । 

কান্তি ছুঁতে ছুঁতে আজ নুজ্যপৃষ্ঠ 

ঝরে যাওয়ার বেদনায় আঁখি শুঙ্ক 
সমস্তো বাগানের মৃত্তিকা ঢেকেছে 
টকটকে লাল গালিচা । 

আর কতো পারে একজন মালী! 


নিরেট যত্বের ধন ঝরে গেলেও পাওনা কোলে 
ফিলিস্তিনেই কেবল সে বাগান গড়েছ বলে । 


রর 


পদা 
মুহাম্মদ ইবরাহীম 


নারীর তরে দিলেন প্রভু 
পর্দার বিধান জানি, 
ভুলের চলে করছে লঙ্ঘন 
তাইতো আজ মানহানি | 


খবর-কাগজ খুললে দেখি 
দৃশ্য দেখে অশ্রু আসে 
যায় নাকরা সবর । 


নারী রাজি 
অচীন পথের দির 
দেবে কেন মাশুল? 


অততি স্মৃতি চেয়ে দেখ 
ইতিহাসের পাতায়, 
নিষ্ঠুরতার চিত্র করুণ 


পড়লে কেবল কীদায় । 


পর্দা ভূষণ নারীর তরে 
স্মরণ তা রাখা চাই, 
পর্দা বিনে অন্য পথে 
শান্তি নাইরে নাই । 
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কে সেজনঃ 


মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন 


কার হুকুমে সৃজিল এই বিনোদ বসুন্ধরা, 
দিনের বেলায় সুরুজ হাসে রাতে জলে তারা? 


কার ইশারায় পূর্বাকালে অরুণ প্রতিদিন, 


কে দিল ভাই কোকিল কণ্ঠে বসন্তের বীন? 


আকাশ হতে কার ইশারায় ঝরে বারিধারা, 


ক্ষুদ্র দানায় কার পরশে গজিয়ে উঠে চারা? 


দীঘির জলে কার হুকুমে পদ্ম ফোটে ভাসে, 


গোলাপ, টগর, জুই, চামেলী পুষ্পবাগে হাসে? 
পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ে শীতল বর্ণাধারা, 


রিমঝিমিয়ে কোন সে প্রভুর জিকির করে তারা? 


কার ছোয়াতে খুঁটিহীনা গগন আছে ঝুলে, 
পাহাড় সারি কার সৃজনে খাড়া মাথা তুলে? 


দূর আকাশে কার ইশারায় মেঘের ভেলা উড়ে, 


এপার ভাঙে কার হুকুমে নদীর উপার গড়ে? 


কার সৃজনে সাগর, নদী বিশাল জলরাশি, 
কার হুকুমে শিশুর মুখে সৃষ্ট মধুর হাসি? 


স্নিগ্ধ বায়ু কার ইশারায় উত্থাল করে মন, 


কার হুকুমে সৃজন হল মোদের তনোমন? 


সালাম 


সঞ্জয় দেবনাথ (পথিক) 
সালাম সালাম অযুত সালাম 
খোদার হাবীৰ তোমায়, 


ভষ্ট যারা ভাবলো তারা 
গেলাম বুঝি ফেসে । 


করলে ক্ষমা তাদের অমা 
ভুললে পাছের কথা, 


এসব কিছুর কর্তা কেবল খোদা সে মহান, 
তাইতো তাকে ডাকি মোরা রহীম-রহমান । 


কে পেরেছে রাখতে বলো 
এমন মানবতা? 


ঢুকলে যখন ওই তায়েফে 
খোদার খুশির তরে, 
ভরষ্ট যারা রুষ্ট হলো 
মারলো পাথর ছুঁড়ে । 


তোমার শরীর থেকে, 
ফেরেশতাগণ আসলো নেমে 
এমন দৃশ্য দেখে । 


প্রভুর কাছে চাইলে পানাহ 
কে পেরেছে করতে এমন 
প্রভুর চরাচরে! 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


ভাষা আল্লার এক অনন্য নেয়ামত 

বর্তমান যুগ সাহিত্যের যুগ, মিডিয়ার যুগ । বর্তমানে যত্র- 
তত্র, ব্লগ, ফেসবুক ও ইন্টারনেটের জোয়ার চলছে 
ইসলামবিদ্বেষীরা ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূলকে নিয়ে তাদের 
মিডিয়ায় অনেক অপপ্রচার চালাচ্ছে । মিডিয়াকে আমাদের 
হাতে নিতে হবে । সকল ভাষা বিশেষ করে বাংলা ভাষায় 
হতে হবে পারদর্শী । সব ভাষা আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট 
প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট । এর 
মধ্যে একমাত্র আরবী ভাষাই পেতে পারে পবিত্র ভাষার 
মর্যাদা । এছাড়া সব ভাষা সমমর্যদার অধিকারী | বাংলাভাষা 
আমাদের মাতৃভাষা এবং আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে 
অন্য ভাষার চেয়ে অভিন্ন মর্যদার অধিকারী | ভাষা একটি 
মাধ্যম মাত্র যেমন লাঠি । এটা বিচারকের হাতে থাকলে 
দুষ্টের দমন হবে | অন্যদিকে জালেমের হাতে থাকলে মানুষ 
শোষনের শিকার হবে । অনুরূপ ভাষা,র এটা আলেমদের 
হাতে থাকলে মানুষ কুরআন-হাদীস ও ইসলাম সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করবে, পক্ষান্তরে নাস্তিকদের হাতে থাকলে 
ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যম হবে । অতীতে 
ওলামায়ে কেরাম জালিমের লাঠি বিচারকের হাতে তুলে 
দিয়েছেন । এর দৃষ্টান্ত হল ফারসি ভাষা ৷ এটি যুগে যুগে 
মূর্খতাও অগ্নি-উপাসনার মাধ্যম হিসাবে ব্যাবহার হচ্ছিল । 
উলামায়ে কেরাম এ ভাষার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে 
নিলেন । এখন ফারসি ভাষা উলুম ও মারিফাত সমৃদ্ধ একটি 
ভাষা । প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শেখা ইসলামেরই 
নির্দেশ । স্বয়ং রাসূল ক্র হযরত যায়দ ইবনে সাবিত এ 
কে হিকু ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন । অথচ হিব্রু 
হচ্ছে নির্ভেজাল ইহুদি ভাষা | ভাষা ও সাহিত্য থেকে আমরা 
যদি উদাসীন থাকি তবে স্বাভাবিক ভাবেই তা অনৈসলামী 
শক্তির হাতে চলে যাবে । ফলে যে ভাষা হতে পারত 
ইসলাম প্রচারের কার্যকর মাধ্যম তা হয়ে দীড়াবে শয়তানের 
শক্তিশালী বাহন । তাই এই মিডিয়ার যুগে আমাদেরকে 
সর্বদা সাহিত্য চর্চা করতে হবে । একটি শক্তিশালী ইসলামি 
মিড়িয়া প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে | ইসলামি 
পত্র-পত্রিকায় গুনগত ও মানসম্মত লেখার মাধ্যমে আমাদের 
পত্রিকাগ্ডলোকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে । 


মোহাম্মদ রিদুয়ানুল হক শামসী [সদস্য & ৩৫] 
ধর্ম অবমাননায় আইন জরুরি 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ ্ঞ্ট-কে নিয়ে কিছু ব্লগারদের 
জঘন্য-কুরুচি ও ধৃষ্টতাপূর্ণ লেখার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে 
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দেশের ধর্মপ্রাণ তওহিদি জনতা ৷ এসব ব্লগাররা দেশের 
সংস্কৃতি, এতিহ্য, বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধে যে আঘাত 


হেনেছে তার তীব প্রতিবাদ চলছে সারা দেশে । তারা এর 
প্রতিকার চায় । শুধু এবার প্রথম নয় বাংলাদেশে এর 
আগেও বহুবার ধর্ম অবমাননার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু 
অভাবে | ধর্ম সুরক্ষার যে আইন বাংলাদেশে আছে তা 
যথেষ্ট নয় । তাই এবার দাবি উঠেছে ধর্ম সুরক্ষার জন্য 
উপযুক্ত আইন প্রণয়নের । ধর্মের অপমান যাতে কেউ করতে 
না পারে তার জন্য পৃথিবীর সব ধর্মেই সুস্পষ্ট আইন-কানুন 
আছে । ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান ধর্মে ধর্ম-অবমাননার 
বিরুদ্ধে শান্তির কথাও উল্লেখ রয়েছে। ইন্ুদিদের ধর্মগ্রন্থ 
তাওরাতে ধর্ম-অবমাননাকারীর শাস্তির বিধান হিসেবে 
মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। খ্রিস্ট ধর্মে ধর্ম অবমাননাকে 
1:051791 910 বা শাশ্বত পাপ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে 
এবং ধর্ম অবমাননার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে । অনুরূপ 
ইসলাম ধর্মেও ধর্ম-অবমাননাকারীর শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ড 
রাখা হয়েছে । শুধু তাই নয়, বর্তমানে অনেক আধুনিক রাষ্ট্রে 
এ ধরনের আইনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করে 
ধর্ম-অবমাননাকারীদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া 
হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বিটেনে ধর্ম-অবমাননার জন্য 
মাস অইকেন হেড নামের ১৮ বছরের এক যুবককে 
১৯৯৭ সালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ওই সব দেশে ধর্মের 
মর্যাদা রক্ষার জন্য যদি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন পাশ 
করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় তাহলে শতকরা ৯০ ভাগ 
মুসলমানের এই বাংলাদেশে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ জি 
এবং বিশ্বের শান্তির ধর্ম ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য ধর্ম 
অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
রেখে আইন পাশ করা যাচ্ছেনা কেন? 
পাশ্চাত্যের মতো মুক্ত সমাজে, যেখানে বাক ও ব্যক্তি 
স্বাধীনতাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে সেখানে ধর্ম- 
অবমাননাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় । কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু 
ংলাদেশেই । যার ফলে নামধারী মুসলমান থেকে শুরু 
করে বিভিন্ন ধমবিলম্বীরা ইসলাম, মুসলমান, কুরআন ও নবী 
করীম আ্ঞ্জ-কে নিয়ে অপমানজনক কথা বলে পার হয়ে 
যাচ্ছে। এ অবস্থায় ধর্মপ্রাণ তওহিদি জনতার দাবি, বর্তমান 
সরকার অনতিবিলম্মে মহানবী গ্রজ্জ-এর মর্যাদা সংরক্ষণ 
অইন বা ব্লাসফেমি আইন পাশ করে ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত 
রাখতে সচেষ্ট হবে । 


আহসান উল্লাহ সদস্য $ ০৫] 
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আহ্বান 
শাহেদুল ইসলাম [সদস্য % ৩৯] 


আর কতদিন চলবে তুমি 
ভ্রান্ত পথের তীরে, 
শেষ বিচারের আদালতে 
থাকবি নরকের শরে | 
তবেই পাবি খোদার রেজা 
থাকবি সুখের ঘরে । 
যে পথ চলে জয়ের মালা 
পড়েছে সাহাবা, 
তোর কি হদয় চায় না পেতে 
খোদার মারহাবা | 
অসৎ সঙ্গে মনের রঙ্গে 
যদি করিস ভূল, 
পাবি নারে তুই কুল। 


স্বাধীনতা সংগ্রাম 
আমাতুন্নাহ তামানী [সদস্য % ৬ 
মুক্তির আওয়াজ শুনে, 

ঢংকা বাজে লক্ষ হৃদয়ে 

টগবগে লাল খুনে । 


স্বাধীনতা সংগ্রাম, 
শক্র হটিয়ে মুক্ত করেছি 
ছাগ্সান হাজার গ্রাম । 


মুক্ত আকাশে উড়তে দেখে 
লাল সবুজের পতাকা, 
ভরে যায় মন খুশিতে আর 
চলে যায় সব হতাশা । 


কুরআন 
মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম 
কুরআন তুমি শ্রেষ্ঠ নবীর 
শ্রেষ্ঠ উপহার, 
তোমায় বরণ করতে গিয়ে 
ব্যর্থ যে পাহাড় । 
ব্যর্থ নদী ব্যর্থ সাগর 
ব্যর্থ বিয়াবান, 
সঠিক পথে অটুট রাখা 
এইতো তোমার শান । 
শব্দ তোমার অতি মধুর 
ভাষা খোদার দান, 
গড়লে জীবন তোমার মতে 
বাড়বে সবার মান । 
রোজ বিহানে করবে যে জন 
কুরআন তিলাওয়াত, 
শেষদিবসে পাবে সে জন 
তারই শাফায়াত । 


[কৌতুক] 


এমপি সাক্ষা্কার 

অফিসার : আপনার নাম কি? 
প্রার্থী : এমপি (৬.১) স্যার । 
অফিসার : এমপি মানে? 

প্রার্থী : মোহেন পাল স্যার । 
অফিসার : পিতার নাম কি? 
প্রার্থী : এমপি স্যার | 
অফিসার : তার মানে? 

প্রার্থী : মদন পাল স্যার । 
অফিসার : আপনার যোগ্যতা? 
প্রার্থী : এমপি স্যার । 
অফিসার : (রেগে গিয়ে) এটা কি? 


প্রার্থী : মেট্রিক পাশ স্যার | 


প্রার্থী : মানি প্রবলেম স্যার । 


প্রার্থী : এমপি স্যার | 

অফিসার : খুলে বলেন! 

প্রার্থী £ ৬188101100019 7১019011811. 
অফিসার : আপনি আসতে পারেন! 
জুন'১৩ 


অফিসার : আপনি কেন কাজে আসতে চান? 
প্রার্থী : এমপি স্যার | 
অফিসার : (অহহহ) তার মানে কি? 


: আপনার 79.507811 বর্ণনা করেন! 


প্রার্থী : এমপি স্যার? 


অফিসার : এইটা আবার কি? 
প্রার্থী :11% [১০011009009. 
অফিসার : এমপি !!! 


প্রার্থী: তার মানে তো বুঝলাম না! 


£ 11011091119 1১017010190. 


সংগ্রহে: মিসবাহ উদ্দীন [সদস্য % ১৫] 


জানা-অজানা 


১. ইসলামে মহিলাদের মধ্যে প্রথম শহীদ হোন কে? 
উত্তর: হযরত সুমাইয়া রর । 

২. গরম পানির ঝর্ণা কোথায় অবস্থিত? 

উত্তর: সীতাকুণ্ড পাহাড়ে । 


উত্তর: কাশ্মীরকে 


৩. পৃথিবীর ভূ-স্বর্গ বলা হয় কোন দেশকে? 


৪. ব্রিটিশ বিরোধী “রেশমী রুমাল' আন্দোলনের নেতৃত্ 


দেন? 


উত্তর: মাওলানা মাহমুদুল হাসান রর । 


৫. কোন মুসলিম সেনাপতি সর্বপ্রথম ভারত বিজয় করেন? 
উত্তর: মুহাম্মদ ইবনে কাসিম । 

৬. কত সালে আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুঙ্থান সংঘটিত হয়? 
উত্তর: ১৯৬৯ সালে । 


0 আত্তান্তহীদ ৪২ 


৬১. 


৬২. 


৬৩. 


৬৪ 


৬৫. 


৬৬. 


৬৭. 


৬৮, 


৬৯. 


৭০ 


৭১. 


৭২. 


৭৩ 


৭৪. 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


প নতুন সদস্যদের তালিকা »* 
মুহাম্মদ নুরুল আহাদ (সোহাগ), বাড়ি: আবুধার বাড়ি, 
গ্রাম: মাঈট ভাঙ্গা, ডাকঘর: চৌধুরী বাজার, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম 
ইসলামিয়া চট্টগ্রাম, রুম 7 ২৬, মাআহাদুল কুরআন, 
হাজিরপুল, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মুহাম্মদ ঈসা খালভী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 4 
২৭০, হাজি ইউনুস ভবন (দারে কদীম), চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 4 ২৬৩, হাজি ইউনুস ভবন (দোরে 
কদীম), চট্টগ্ৰাম-৪৩৭০ 

রুম 7 ১৩৪, শিক্ষা ভবন (নিচ তলা), উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
মুহাম্মদ ইলিয়াস সানী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 
১৩৪, কসরে আবয়ায (নিচ তলা), উট্গ্রাম-৪৩৭০ 

রুম 7% ২৫, দারে জদীদ (৩য় তলা), চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
মুহাম্মদ ইসমাঈল সিরাজী, বাড়ি % ৩৪০ (২য় তলা), 
রোড 7 ১৪, চান্দগাও আ/এ, ব্লক 4 বি, টট্টগ্রাম-৪০০০ 
পটিয়া, রুম % ৩০০, দারুস সুরা (৩য় তলা), 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


৮, তিবিবয়া ভবন (২য় তলা), উট্গ্রাম-৪৩৭০ 

উম্মে আদীব, প্রযত্রে: মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, ক্রিসেন্ট 
লজ্জ, গ্রাম: থানা পাড়া, ডাকঘর: বোদা বাজার, থানা: 
বোদা, জেলা: পঞ্চগড় 

তিবিবয়া ভবন (১ম তলা), চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


. মুহাম্মদ রাকুয়েল হাসান, গ্রাম+ডাকঘর: বাহিরদিয়া, 


থানা: সালথা, জেলা: ফরিদপুর 


রুম 7 ২৫, দারে জদীদ, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


৭৫. মুহাম্মম ইসমাইল ইবনে আকতার কামাল, 


গ্রাম:+ডাকঘর: দক্ষিণ বরুমচড়া, থানা: বাশখালী, জেলা: 
চট্টগ্রাম-৪৩৯৩ 


৭৬. মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান জিহাদী, জামিয়া ইসলামিয়া 


পটিয়া, রুম % ১৬৫, দারে জদীদ, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


শ ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম”? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
র সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 


হবে । 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
নিন অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 771115/10/17.1916)271471.0071 
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সদস্য কুপন 


সাক্ষর 
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কথায় কথায় উত্তর 


১. সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় অনলাইনে প্রথম ব্লগ চালু হয়- 
২০০৫ সালে] ২০০৬ সালে [| ২০০৭ সালে 

২. সদ্য প্রয়াত প্রফেসর মাহফুজুর রহমান এঞ্রঞ্ছ কার 
সুযোগ্য খলীফা ছিলেন? [| আল্লামা হারুন বাবুনগরী 
রক্গছি [2] আল্লামা মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী এ্রজ্গছি [7] 
আল্লামা আহমদ শফী দা. বা. 

৩. বাহরাইনের জাতীয় মসজিদ “মসজিদে ফাতেহ' কত 
সালে উদ্বোধন করা হয়? [] ১৯৮৭ সালে] ১৯৮৮ 
সালে] ১৮৮৯ সালে 

৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল কায়েটা 
[] আমেরিকান [] কোরিয়ান] নাইজেরিয়ান 

৫. যখন চাদের আলোকিত অংশ পুরোটাই দেখা যায় তখন 
তাকে বলে [_ পূর্ণিমা [] অমাবস্যা [_ চন্দ্রগ্রহণ 

৬. আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব ঞ্ঞ্ছু রচিত “দেওবন্দী 
আলিমের মতাদর্শ” গ্রন্থটি অনুবাদ করেন [] ড. আফ 
ম খালিদ হোসেন [_] খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহা_] 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

৭. 171২৬ [1 ৭১ ভাগ] ৭২ ভাগ] ৭৩ ভাগ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


১.ভারি- [| ২.ভারী- [_____ 
৩.পুরা- [___] ৪.পুড়া- 
ফেব্রুয়ারি'১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. মাওলানা রেজাউল করীম 
ইসলামাবাদী, ২. ২০০০ সালে, ৩. “ত" বর্গের, ৪. ১১ 
নভেম্বর ২০০৪ সালে ৫. ২৫০ জন, ৬. মিসরে, ৭. 
যুক্তরাজ্যের । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. জোড়া/যুগল, ২. শক্তি/বল, ৩. 
গুপ্তচর/গোয়েন্দা/নদীর চর, ৪. থাঞ্পর/চাপড়/ চপেটাঘাত । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জুন”১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর মে'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 
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শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


৮5, রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কীর: ৯ ৬০-৭০+ মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পুর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি মেয়ে প্রতিযোগীদের জন্য 
সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট তয় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 
আগামী ১১ জুন মঙ্গলবার থেকে ১৬ জুন*১৩ রোববার 
পর্যন্ত হিফয এবং দাওরায়ে হাদীস সমাপ্তকারী ছাত্রদের 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে | এবারের মোট ছয়টি পরীক্ষা 
কেন্দ্রের মধ্যে ১১ জুন মঙ্গলবার জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 
কেন্দ্রে, ১২ জুন বুধবার জামিয়া মুযাহিরুল উলুম উট্গ্রাম 


উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা ফি জনপ্রতি ২০০ টাকা । পরীক্ষার্থীদের 
তালিকা ফিসহ ২০ রজব ১৪৩৪ হিজরির মধ্যে সংস্থার 
প্রধান কার্যালয়ে পৌছাতে হবে । পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল 
৭টায় শুরু এবং যুহরের নামাযের পূর্বে সমাপ্ত হবে । 


আল্লামা খলিলুর রহমান 

গুরুতর অসুস্থ দুআ কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রবীণ শিক্ষক, 
আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক আল্লামা মীর 
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান আল-মাদানী দীর্ঘদিন ধরে হার্ট 
এবং বার্ধক্যজনিত রোগে ভূগছেন। জানা গেছে হুযুরের 
অসুস্থতার জন্য এপ্রিল মাসজুড়ে তাকে উট্টগ্রাম মেডিকেল 
কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকতে হবে । জামিয়ার 
শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সকলের কাছে তার জন্য মহান রাব্বুল 
আলামীনের কাছে বিশেষভাবে দুআর দরখাস্ত করেছেন । 


জামিয়ার সাধারণ ও কেন্দ্রীয় 'মারকায) 


পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও বাংলাদেশ 
ইত্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা 
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শিক্ষাবোর্ড)-এর অধীনে সকল কওমী মাদরাসার ১৪৩৩- 


৩৪ হিজরি মোতাবেক ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের সমাপনী 


পরীক্ষা আগামী 25৮4 
অনুষ্ঠিত হবে । উক্ত সমাপনী পরীক্ষায় শুধু জামিয়া পটিয়ার 


জারা ওরকম জমি আহ প্রানি মাধ্যমিক, উচ্চ 
০. মাধ্যমিক, স্নাতক, গ্লাতকোত্তরসহ বিভিন্ন তাখাস্সুসাত 


(অনার্স), উচ্চতর তাফসীর, উলৃমে হাদীস, ইসলামী আইন 
(ফতোয়া), আরবী সাহিত্য, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য, 
তাজবীদ ও কিরাআত, হিফয বিভাগ এবং শর্টকোর্স বিভাগ 
পর্যন্ত প্রায় পাচ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে । 


জালালী ও দুআ মাহফিল সম্পন্ন 

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশে রাজনীতিক পরিস্থিতির অবনতি, 
প্রাকৃতিক দুর্যয়, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংকট, লাগামহীন 
দ্রব্যমূল্য থেকে মুক্তি কামনা, সাভারে ভবনধস এবং 
মতিঝিল শাপলা চত্বরে তওহিদি জনতার শান্তিপূর্ণ 
সমাবেশে পুলিশের নির্বিচারে গুলিতে হতাহত ও শহীদদের 
আত্মার মাগফিরাত কামনায় আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ায় ১০ মে'১৩ জুমাবার খতমে জালালী ও দুআ 
মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । মাহফিলে মুনাজাত পরিচালনা 
করেন, জামিয়ার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আল্লামা মুফতী 
মুজাফ্ফর আহমদ | এতে জামিয়ার সকল শিক্ষক-কর্মচারী, 
ছাত্রবৃন্দ ও হাজার হাজার মুসলিম তাওহিদি জনতা 
অংশগ্রহণ করেন । 


তথ সৃতর : ইবরাহীম আনোয়ারী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো 
সম্পর্ক নেই: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন 


ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের 
সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই । এটা পবিত্র ইসলাম 
ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা | ইসলামে 
এমন কোনো বিধান নেই যা এ ধরনের ঘৃণ্য হামলাকে 
সমর্থন করতে পারে । লন্ডনের উলউইচে একটি সামরিক 
ছাউনিতে সন্ত্রাসী হামলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি 
একথা বলেন । জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে 
বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ডাউনিং স্ট্রিটের 
বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ব্রিটেন 
ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার অবস্থানে 
দৃঢ়ভাবে অটল থাকবে । আমরা কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদ 
ও সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করব না । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪৫ 


নূরাণী তা'লীমুল কোরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। 
নুরাণী তা'লীমুল রন 


অগ্রযাত্রাকে আরো এগিয়ে নিতে জরুরী ভিত্তিতে কিছু প্রতিষ্ঠানে 
দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রাও নুরাণী মু'আলৃুলিম নিয়োগ দেয়া হবে। 


ৰ 
রি 


আগ্রহী মু'আল্লিমদের কে আগামি ১৭/০৮/২০১৩ ইং তারিখে 
নিম্মোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। 


নিম্মোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য 
* দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ ও সুন্নাতে রাসূল(সঃ) অনুসারী হতে হবে। 
* উত্তাজুল মু'আল্লিমীন মাওলানা ইরফান কাছেমী হুজুরের নিকট 
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। 
* কাছেমী হুজুর কর্তৃক পরিচালিত নূরাণী বোর্ডের সনদ ও নাম্বার পত্র 
সঙ্গে আনতে হবে। 


বায়ু মনু কয়দেনেন্জ বাকলিয়া চগাম। 


স্বাক্ষাতের তারিখ ৪- ১৭/০৮/২০১৩ ইংরেজী 
স্বাক্ষীতের সময় ৪- বাদ মাগরিব । 
মোবাইল নাম্বার ৪- ০১৭১৫-৭৯৯১৮৫ 


আত্তার্তহীদ ৪৬ 


জুন'১৩ 


দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম 
একটি উচ্চতর ফতওয়া ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
পৃষ্টপোষক : আল্লামা মুফতী নূরুল ইসলাম আদীব সাহেব [শায়খুল হাদিস ওলামা বাজার মাদরাসা, ফেনী] 
আল্লামা মুফতী আহমদুল্লাহ সাহেব [প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদিস জামিয়া ইসলামীয়া পটিয়া] 
আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব [প্রধান মুহাদ্দিস ও গবেষক মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী] 


ফতওয়া বিভাগ: ফতওয়া বিভাগের কাজ: ১. ফতওয়ার শিক্ষাদান | ২. মুসলমানদের সমস্যা সমাধান । ৩. কম্পিউটারে 
আধুনিক গবেষণা শিক্ষা | 


ফতওয়া বিভাগে ভর্তির নিয়ামাবলি: এ প্রতিষ্ঠানে ফতওয়া শিখতে আগ্রহী ছাত্রদের নিম্নোক্ত শতবিলি পূরণ করতে হবে | 
১. প্রসিদ্ধ কোন কওমী মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস তাকমীল করতে হবে | ২. দাওরায়ে পরীক্ষাসমূহে 
“মমতাজ বা জাইয়িদ জিন্দায়' উতীর্ণ হতে হবে । ৩. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী বা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে 
হবে । ৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ পোষণ না করা । ৫. ভর্তি পরীক্ষায় ভালো 
রেজাল্ট করতে হবে । [কোর্সের মেয়াদ দুই বছর । তৃতীয় বছর ফিকহী মকালা ও গবেষণা |] 


গবেষণা বিভাগ: গবেষণা বিভাগের কাজ: (আল-হামদু লিল্লাহ, এ যাবৎ গবেষণা বিভাগ থেকে ত্রিশটির উধর্ব বই- 
54 ১. গবেষণা শিক্ষাদান । ২. যুগোপযোগী বই সংকলন । ৩. কম্পিউটারে আধুনিক গবেষণা 
] 


গবেষণা বিভাগে ভর্তির নিয়ামবলি: দাওরায়ে হাদীস তাকমীলের পর যারা লিখনির জগতে পারদর্শী ও যুগোপযোগী বই- 
পুস্তক সংকলন করার যোগ্য অর্জন করতে চান, কেবল তাদের জন্যই এই সুযোগ | তবে নিয়োক্ত শতবিলি পূরণ করতে 
হবে । ১. প্রসিদ্ধ কোন কওমী মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস তাকমীল করতে হবে । ২. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী 
বা কমপক্ষে তা বোঝার ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে । ৩. যে কোন বিষয়ে এবং যে কোন ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রদর্শন 
করতে হবে । যদিও তা দু'য়েক পৃষ্ঠার হোক । ৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ প্রকাশ 
না পাওয়া । ৫. নির্ভরযোগ্য কোন আলিমের সুপারিশ থাকতে হবে । [কোর্সের মেয়াদ সর্বনিম্ন এক বছর ॥] 


|_ দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চ্গামের প্রকাশানাসমূহ 

ঈমান-আকীদা: আপনার ঈমান ও আকীদা কেমন হওয়া চাই? মুসলমান কিভাবে কাফের হয়? দুআ ও মুনাজাতে উসিলা ধরা 
কি অবৈধ? কাদিয়ানী অমুসলিম কেন? প্রচলিত বেদআত ও সুন্নাতের আলো, নবীর প্রতি কটুক্তিকারীর ওপর নাঙ্গা তরবারি, 
ফিতনার যুগে ঈমান বাচানোর উপায় যেন্্স্থ) ৷ নামায: আহকামে গোসল (অনূ.), ওমরী কাযা নামায ও তার শরয়ী বিধান, 
নামাযে মন বসে না কেন? কারণ ও প্রতিকার, দুআর বেষ্টনীতে মুমিনের দিন-রাত (যন্ত্রস্থ), যাবতীয় নামায: আদায় ও পদ্ধতি, 
মহিলা ও পুরুষের: পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, তারাবীর নামায ও সাম্প্রতিক মাসায়েল, নামায আদায়: আমাদের অবহেলা কোথায়? 
নফল নামায: অবহেলিত কেন? নামায সম্পর্কে নতুন বিভ্রান্তি: প্রমাণ্য জবাব, মুমিনের মৃত্যু ও আপনার করণীয় | রোজা ও 
ঈদ: সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা ও ঈদ পালন শরীয়ত কি বলে? হজ ও'ওমরা; আপনি হজ ও ওমরা কিভাবে সম্পাদন 
করবেন? যাকাত ও ফিতরা: যাকাত ও ফিতরার সর্বসাম্প্রতিক মাসায়েল । অর্থনীতি: অর্থনৈতিক সঙ্কট: উত্তরণের পথ 
কোনটি? (সিরিজ-১), ইসলামী বিনিয়োগ: পথ ও পদ্ধতি (সিরিজ-২), শরয়ী দর্পণে বীমা ও তাকাফুল (সিরিজ-৩), শরয়ী দর্পণে 
এমএলএম ব্যবসা (সিরিজ-৪), ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা: ইতিহাস, প্রেক্ষাপট ও ভুল বুঝাবুঝির অবসান (সিরিজ-৫), শরয়ী 
দর্পণে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক (সিরিজ-৬), শরয়ী দর্পণে স্টক এক্সচেঞ্জ (সিরিজ-), ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন? (সিরিজ- 
রাজনীতি: ইসলামী সর্বিধান (অনুদিত), 18554 5 ওয়ায- 

তর বিনিময় শরীয়ত কি বলে? পাঠদান পদ্ধতিতে কঠোরতা ও প্রহার, খেলাধুলা সম্পর্কে ইসলামী নীতিমালা, চাদার 


করা বায়ান সুরা ফাতিহার যুগোপযোগী তাফসীর (নতথ), নবীজি কর্তৃক জারাতের জামানত (বস) 


প্রকাশনায়: এদারাতুন নূর চট্টগ্রাম 
আনোয়ার ভিলা, ১৬২/এ, ব্রিজ ঘাট রোড, ফিরিঙ্গি বাজার চট্টগ্রাম 
যোগাযোগ : ০১৭১৫-৩২২৮২৩, ০১৮৩০-৩৫৯৪১৩ 


জুন'১৩ -______লল্। আত ৪৭ 


তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া 


84...5: ই 1 সি 


ইসলামী মেয়াদী পরিকল্ল (এফাডিপিএস) 
হ] প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সদস্যদের জন্য 
ত] স্বল্প ধিমিয়ার এম্প জীকন বীমা 


।50 - 9001 স্বীকৃতী প্রাপ্ত। 


যোগাযোগঃ- মাওলানা মাহমুদ উল্লাহ,বিসি এন্ড ইনচার্জ । 
পটিয়া ওর্সেনেজেশন অফিস, ৮১৮১৯-৩০৫৮৪২ | 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে কোম্পানী 
১০৯১০৯৯৪৬৯৬ : 


ইসলামী * 
প্রধান কার্যালয় : টি, কে ভ ভবন (১৪তম তলা), ১৩ কারওয়ান ৯ ঢাকা-১২১৫ 
ফোন : ৮১৫০১২৭-৩১, ৮১৫৪১৩০, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১৩০৬১১ ৫ ] 
রি মেইল: 1010৫06 টি ০01, ওয়েব সাইট : : আদ 152519101111- ০0 


"০১৭৪৩৯১৯৩৫৩ 


তআত্তার্তহীদ ৪৮ 


চপ 
84 2৯ লা আলি উলটা অটো 0 


লসিডও (0077) %%) 
সনদ ও জাতীয় 
নারী- উন্নয়ন 


॥-1/%,511117106185 1, 
11715৯810111515 1 


ক ঞছ। ভান 21] ঠা, 
বন ও হা (৪ গত চাএত তি 1715 02] ল। 2৮৮৮০]1৪৮ প্রিএজিহরগহাতল। 875 

হোখজশেহজ বার: 231 জজ ৪21, চা 21 হত প্রনত 
02 ছি 11511011885 
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[51701 8151-145847750151855188711-1480717771 181) 11811111-181-178)-55:5871-41404185%114 
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হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উার্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
॥ ২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, টট্টগ্বাম। 
1 ফোন ৪ ২৮৬১০০১ 
1 মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১ 
০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন [বা-] 


চারুহল উইফত্তা-ইন্ললামী গাবেকণা তকন্ভ্ব, চউপ্রাম । 


যত্ন ্ভ্বাচল্ষম্শ্ ১২ এুহ্বাশ্ীক্য ন্বা্পীল্িই্হ্ত প্পাত্ড্কান্তয লু এ্বীত্ক্ততুক্ত ্ভ্বান্যন্ত্বা বহাল 


ভিডালের স্মৃতি আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার 


৯১. খক্সীক্স ও জ্ঞাত স্পিশ্ষাল 2 হাহালিত জে 
অপ্পুর্ব সমন্বন্স | খাবানেরল ব্যবক্থা | 

২. প্রশিশ্কিত ও দম্ষ শিক্ষকমন্ডলী | চে আতঞ্মুলিক কম্পিউটার লতাব । 

২৩. সম্পুর্ণ চাপম্মুক্ত বিতনাদনম্মুলক ৮৮- ছহান্রতদন্ল ভ্ান্বাশ্গীতি দদ্ষত্ডা 
শিক্ষার মনোরম পরিবেশ | বাড়ানোর জন্য আরবী, বাংলা ও. 


২ গড়ে 
খেলাধুলা, রুচিশীল বিনোদন ও ১০০- স্ুশ্পলিস্ন্স পলিচ্ছক্স লিল্লান্প 
নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা । -আব্বাসন ও সার্বক্ষিণিক ততক্ত্াবধান । 
ও্বত্তিষ্ান্েল ি্ভান্পী-নস্মতু, 

€হস্কতভ্ক ও স্বাজ্েল্লা ন্বিভ্ভান্গা ০ 

সান্র ভিন্ন ন্বা চান্স নছত্ল ভিজ হাত্ঘভ্দ ৩৪ ন্ড্রাল্লী স্লাতহতনবল্ল ভক্ত্রাবশাত্নে তাজ্জন্িদ-্লহ স্পর্ণ বুলত্সানল স্পলীমদ 

€হফত্জ্ল "পাম্পান্পাম্পি প্রলাপ ফাল পার্শভ্ঞ বাৎলাত্দস্প মাদল্ান্লা শ্পিষ্ষা ০বার্ড ঢাকা কর্তুকি শ্রণিত বাঘা, অক ও 

হাতি 22 স্পভ্ভান্বো হক্স | 
হ্জ্ঞাশ্চা্‌ 
নী, াী২০১৯ সালাত সে কি পাল নি নানি নাস হন 


আন্নত্লল আমান _ কর্ম ০৮ শ্যাঁ, নক্সস্ষ, ও তবন্নাক্সী-্লহু 
আজ্কবিদি-্পহ্ব্গানে বুল ক স্পিখততি আতও্াহী বিভ্ভিলন লন সাখালণা শ্পিন্ষিত তলাকতদিলতেক বুল স্পিশ্ষণা 
ছেদশ্ক্সা হক 


 -১৭১৫-৬৩২২৮১৯৩, 


২১৯৬ 7৬-৯০৬৪ ৮৩৩০ ৩১-৯১-১১৯৫ 2৫৮৯২ 


আহমদ রফি হিফজ প্রতিযোগিতা ২০১৩ইং ০৫ ৮৯/৭ 
৩১ জুলাই ১৩ইংপবুধবার)সকাল ৮টা হইতে ৮৫৮5/2 72///52০4 
এএ৩]। ১5১] (৪ 


2501 050১৪৫৯1১১৮] 76০৭ ০৪৮৭ 
4)+8 ০১১ 2০৪-৭২ 202415৯ 
তে ১১৩ চা 12801 13305 ০ ১5 ঠা 


পারা পারা 
(১-২০বা প্রথম ১০শেষ ১০) (খথম ৫ বা শেষ ৫) ২২ ৭২ ট] ৭ ৮ 554] ৪ 


স ্রত্যেক গ্রুপের ১ম-২য় ও ওয় স্থান অধিকারী গ্রতিযোগীকে নগদ অর্থ ও সনদ সহ 


আকর্ষ প্রদান করা প্রত্যেক গ্রুপের মেধা তালিকায় উত্তির্ণ প্রথম ১০ ৯ যু 
তা ৯ 31-07-2013 0513375৮৯15 


গরতিযোগীকে মন সহ মান্না গরষ্কার দান করা হবে। বিজ্ঞ বিচারক মন্তলীর তত্্বধানে পরিচালিত 
আখ্রহী প্রতিযোগীগন অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানের এ13| ৩৪ ২২৯1০013111 ৯৪ 
মাধ্যমে আজই যোগাযোগ করুন । 11 [এ 
ফরম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ £ ২৩-০৭-২০১৩ইং *এ (০ টি ১ 
সমাস আর পু সা্াসা। [| 01715-15014,01814-134805 
এ] 6৮12১. 0৯৬এ 
১ ০৫] 01১2] ৯২৪১৭ * 
অফসেট প্রেস, জহিরিয়া মসজিদ সংলগ্ন, এস,এস,কে রোড, ফেনী। 5১৯ ১৪১১৮ ১৬৯ ২3304 চর 
748: ট্রাংক রোড, ফেনী। রর ্ 
আল দিন কম্পিউটার এভ ফটোটি ভূ দে (নর ৭১৯ ৯৯০ ৮৯ ২০৮৬৭ 
1 আসান টার না যে সোনাইমুড়ী রোড, চৌরাস্তা, চৌমুহনী। ০১৮২০-৫২৭৭১৩ ও রিয়ার 
রি িযাযাতরর ষ্টোর, গুলশান মাকেট, ফেনী। ০১৮১৮ -২৬১৭৫১ -ন)। 2১৬ 4১৫৯ 221৬৭ ক 
বিনিময় মোবাইল এ ওয়াট টেইক, ছল মা বি-৪৯ বে তল), দাগনভূঞা, ফেনী। ট্ারারর রি ূ রনি 
হিপ েকে ক সিল কে দু সি ২০৪৪ 2১৪) ৮01১৯ ০5111 ০৮৭-১:২০৯১এ 
£৯1717750 হলোা। ০৯০১7711021118017 
101 11110111710 £185 1101৬ 018112817 
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হঃর)7)97 : 01715-2 15014, 01814-134805 
8170০ ০0100196610101 17)0177095 61০ 10119551715 5০061078৩ £ 
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প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শা*বান-রামাযান'৩৪ _ জুলাই ২০১৩ 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 

ফেইসবুক: ৬ ৬/৬/.0090901.00177/17010017158118511795৫ 
ই-মেইল: 17017(1)159691)5906)51911.001 
01107811009(%)270911.00107 (সম্পাদক) 

ওয়েবসাইট: ড/৮/%%.10)01)01)1581185117990.00] 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
দাম: পনের টাকা মাত্র 
1১101161)15 /১(-691)090 


4719711111) 70%7711 107 15127110 72561701 714 
111277) 2177775 17191751120?) 441-/07710 441-151077110, 
17917079, 07111920712, 17071 17472921716 00771712১41- 
১4771101 1447151 (270 71907), 160, 47727171107, 
07111720972-4000, 19721292511. 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

রোযার আধুনিক মাসআলা: শরঈ সমাধান 
___ মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 


সাহারী ও ইফতার: মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য 


___ প্রফেসর ড. খালেদ আবদুল্লাহ 
লায়লাতুল কদর: হাজার মাসের চেয়েও উত্তম 
__ মোহাম্মদ জাফর ইকবাল 

যাকাতের গুরুত্ব ও না দেয়ার শাস্তি 

__ প্রফেসর মাওলানা আ. ন. ম. রফীকুর রহমান 
সমকালীন 

আলিম সমাজের মনে আগুন জ্বলছে 

__ হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ 

সিডও সনদ ও জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা 
___ সালীম মাহদী ও নু"মান ইদরীস 

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টিকফা" কী ফল বয়ে আনবে? 
__ খান শরীফুজ্জামান 

ধর্ম-দর্শন 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
মহাজীবন 


আল্লামা হাকিম আখতার জহি 

-___ জহির উদ্দিন বাবর 

দাওয়াত 

খিিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
__ ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার 
বিশ্বসাহিত্য 

মসনবীর গল্প 

__ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

মহানবী ্জ্-এর শত মুজিযা 

-__ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
বিজ্ঞান-পরযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৫ 

__ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


[1 


৩২ 


৩৭ 


৩৯ 


৪৪ 


৪৬ 


৪৭ 


রামাযান: 


স্বর্গীয় প্রশান্তির ফন্পুধারা 


তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি ও সংযমের 


আসামানী গ্রন্থ নাযিলের বার্ষিকী | এ মাসে নতুন চেতনায় 


আবর্তে আমাদের মাঝে এসেছে পবিত্র মাহে রামাযান । 
রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তাবাহক মাহে 
রামাযান | এ পবিত্র মাসে বাংলাদেশসহ সারা পথিবীর দেড় 
শ'কোটি মুসলমান খোদাভীতি অর্জন ও অশেষ রহমতের 
অমিয় ধারা সিক্ত হওয়ার জন্য ইবাদত ও সিয়াম সাধনায় 
ব্রতি হন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “হে ঈমানদারগণ 


নতুন আঙ্গিকে পবিত্র কুর'আনের তিলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন 
ও তাফসীর অধ্যয়ন একান্ত জরুরী | কারণ কুর'আন চর্চার 
মাধ্যমে মানুষ সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের পার্থক্য নিরূপন 
করতে সক্ষম হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 
রামাযান মাসে মানুষের পথপ্রদর্শক এবং সত্যাসত্যের 
পার্থক্যকারী রূপে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে । সুতরাং 


তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা 
হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা 
তাকওয়া অর্জন করতে পারো” (আল-বাকারা, ২:১৮৩) | রোযা 
এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ দৈহিক, 
মানসিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে । এক 


তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে 
সিয়াম পালন করে" (আল-বাকারা, ২:১৮৫)। পবিত্র 
রামাযান মাসের শেষ দশ দিনের বিশেষত: বে-জোড় রাত 
সমূহে সৌভাগ্য রজনী বা লাইলাতুল কদর রয়েছে । যে 
রাতের ইবাদত-বন্দেগি হাজার রাতের ইবাদতের চাইতেও 


মাসের সিয়াম সাধনার ফলে মানব মনের পাশব প্রবৃত্তি 
অবদমিত হয় এবং রূহ ও বিবেকের শক্তি শাণিত হয় । এক 


উত্তম ও মাহাত্মপূর্ণ (আল-কদর. ৯৭:১-৫)। রামাযান 
মাসে ধৈর্য, শৃংখলা, সংযম ও তার যে চর্চা হয় তা 


কথায়, রামাযান মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধের উন্মেষ 
ঘটায় | মহানবী গ্লু বলেন, “যখন রামাযান মাস শুরু হয়, 
মহান আল্লাহ জান্নাতের দরজা উন্ুক্ত করে দেন, 
জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেন এবং শয়তানকে 


বছরের বাকী ১১ মাসকেও প্রভাবিত করলে সামাজিক 
জীবনধারায় সৃষ্টি হবে ছন্দ এবং নেমে আসবে ব্যক্তি ও 
সামষ্টিক জীবনে স্বীয় প্রশান্তির ফন্নুধারা | তাই রহমত, 
বরকত ও সংযমের মাস রামাযানকে স্বাগত জানাই- 


শৃংখলিত করে রাখেন । যার কারণে ইবাদত, যিকির, 
কৃচ্ছতা সাধন ও আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের ্বগীয় 


আহলান সাহলান মাহে রমযান । মহানবী এ্রঞ্জ বলেন, “যে 
ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে, 


পরিবেশ সৃষ্টি হয় । কেবল মাত্র পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ 
করলেই রোযা পালন হয় না । সে সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় ও 
পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে হবে এবং অন্তরকে করতে 
অফুরন্ত রহমত ও বরকত । এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, 
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম 
অশ্লীলতা ও হৈ হুল্লোড় না করে | কেউ যদি তাকে গালাগাল 
করে বা তার সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে- আমি 
রোযাদার (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) ৷ রোযা ধৈর্য, 
সংযম, আত্মত্যাগ ও মানবিক সহানুভূতির জন্ম দেয়। 
মহানবীর সা. ভাষায় “সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্ের মাস মাহে 
রামাযান” (বায়হাকী) । কেননা ধনী ও বিভ্তশালীগণ সারা 
দিন রোযা রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন- 
বেদনা বুঝতে সক্ষম হন,ফলে তাদের মধ্যে সমাজের 
বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি 
জাগ্রত হয়। পবিত্র কুরআনে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 
ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীব ও দরিদ্র মানুষের হক" (আয- 
যারিয়াত ৫১:১৯) । মানবজাতির হিদায়তের জন্য মহান 
আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন রামাযান 
মাসে । এক কথায় রামাযান আসমানী গ্রন্থ নাযিলের মাস । 
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আল্লাহ তা'আলা তার বিগত জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে 
দেবেন ॥” 

রোযা এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে । রমযান 
মাস আসলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্য 
দ্রব্যসাত্রগী মওজুদ করে বাজারে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে 
অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় | এটা অত্যন্ত গিত ও 
অন্যায় কাজ । মহানবী গ্রঞ্ বলেন, “মওজুদদার অভিশপ্ত |? 
রামাযান মাসের পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে মওজ্দদারী, 
মুনাফাখোরী, বেহায়াপনা, অশ্রীলতা ও সন্ত্রাস পরিহার করা 
অত্যন্ত জরুরি | রামাযান মাসে দরিদ্র ও অভাবপ্রস্থ মানুষের 
কল্যাণের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ । মহানবী 
সা. বলেন, “হে আয়েশা! অভাবগ্রস্থ মানুষকে ফেরত দিও 
না । একটি খেজুরকে টুকরো টুকরো করে হলেও দান কর 
দরিদ্র মানুষকে ভালোবাস এবং কাছে টান । কিয়ামতের দিন 
মহান আল্লাহ তোমাকে কাছে টানবেন । আল্লাহ তায়ালা 
আমাদের সবাইকে রামাযানের হক ও পবিভ্রতা যথাযথভাবে 
পালনের তওফীক দান করুন, আমীন । 4 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ 
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তত্বাবধানে: আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্াহ দো. বা.) 
আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ (দা. বা.) 
সংকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 


রোযা কখন কার ওপর ফরয 

১. মাসআলা: রামাযান মাসের রোযা 
রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ জজ এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত । রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি 
অস্বীকারকারী কাফের ও ইসলামের 
গণ্ডি থেকে বহির্ভূত হবে | বিনা ওজরে 
রামাযানের রোযা পরিত্যাগকারী 
ফাসিক ও কবিরা গুনাহে লিপ্ত ভয়ানক 
গোনাহগার এবং চরম হতভাগ্য বলে 
গণ্য হবে । এমনকি আখিরাতে তাকে 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে ১ 


রোযা কাকে বলা হয় 

২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে 
সৃযস্তি পর্যন্ত রোযার নিয়তে সকল 
প্রকার আহার-পানাহার ও জৈবিক 
চাহিদা পুরণ করা থেকে বিরত 
থাকাকে শরীয়তের পরিভাষায় রোযা 
বলা হয় ।২ 
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&. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান 
বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার 


প্রত্যেক মুসলিম, আকেল, বালেগ 


সম্ভাবনা থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত 


(প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ নর-নারীর ওপর 


ব্যক্তির ওপর রোযা রাখা আবশ্যক 


রাখা ফরয । সুতরাং কাফির, পাগল ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোযা 
রাখা ফরয নয় ।১ 


নয়। এমনিভাবে শরয়ি সফরে 
থাকাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তির ওপরও 
রোযা আবশ্যক নয় । হ্যা, তবে অসুস্থ 
ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির 
ব্যক্তি সফর থেকে ফেরার পর উক্ত 
অতএব সফরে যদি কষ্ট না হয়, 
তাহলে মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা 
রাখা উত্তম । যাতে সে কুরআন- 
হাদিসে বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী 
হতে পারে এবং পরবর্তীতে ক্বাযা 
রোযা রাখার কষ্ট অনুভব করতে না 
হয়।? 


মহিলাদের খতুত্রাব 
অবস্থায় রোযা 
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৬. মাসআলা: মহিলাদের হায়েয 
(খতুত্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিত্র হয়ে 
যায়, তাহলে অবশিষ্ট রোযাগুলো 
তাদেরকে রাখতে হবে এবং 
রামাযানের পর ছুটে যাওয়া 
রোযাগুলোর কাযা করে নিতে হবে ।৬ 


হয় বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা 
থেকে লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি 
ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে 
এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ত্রুটি দেখা 
দেওয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা 
ও কাজ করতে অধিকাংশ সময় 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা 
ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় 
অতএব কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা 
রাখে । অতঃপর পাগল হয়ে যায়, 
তাহলে সে পাগল অবস্থায় কিছু 
পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে, তার 
রোযা নষ্ট হয়ে যাবে |" 


রোযা অবস্থায় 

মস্তিষ্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিস্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, 
যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত 
ওষুধ ব্যবহার করা হয় । কেননা মস্তিস্ক 
থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি 
পথ নেই । তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু 
দিলে তা গলায় পৌছে না ।” 


রোযা অবস্থায় চোখে 
ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 
৯. মাসআলা: চোখে ড্রপ, ওষুধ, 
সুরমা বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে 
রোযা নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর 
স্বাদ গলায় উপলদ্ধি হয় । কারণ চোখে 
ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোযা না ভাঙ্গার 
বিষয়টি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের 
মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত ।৯ 
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মুখে ওষুধ ব্যবহার করা 

১০. মাসআলা: মুখের অভ্যন্তরে কোন 
ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 
রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বল্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব 
কেউ যদি রামাযানে তভ 
কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার ওপর 


অক্সিজেন ব্যবহার 

১১. মাসআলা: নাকে অক্সিজেন নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । যেহেতু শরীরের 
ভিতর বাহির থেকে কোন কিছু প্রবেশ 
করার যে চার নালি রয়েছে নাক তার 
মধ্যে অন্যতম ।১১ 


রোযা অবস্থায় ওষুধ সেবন 

করে খতুম্রাব বন্ধ রাখা 

১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 
খাতুস্াব চলাকালীন সময় শরীয়ত 
কর্তৃক তাদেরকে মাযুর গণ্য করে 
তাদের থেকে নামায-রোযা ইত্যাদির 
দায়িত্ব উঠিয়ে নিয়েছেন । সনাতন ও 
আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও নিয়মিত 
খতুশ্বাব মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ 
বহন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে । 
সুতরাং স্বাস্থের ক্ষতি হয়, এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকা চাই । তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের 
মাধ্যমে খতুস্রাব বন্ধ করে রোযা 
আদায় করে, তাহলে কোন গোনাহ 
হবে না, বরং তার রোযা শুদ্ধ হয়ে 
যাবে 1১২ 


রোযা রেখে রক্ত 
দেওয়া ও নেওয়া 
১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা 
নিজ শরীর থেকে কাউকে রক্তদান 
করলে কোন অবস্থাতেই রোযা নষ্ট 
হবে না। কারণ রক্ত দেওয়ার কারণে 


আসে না । আর রক্ত নিলে যেহেতু উক্ত 
রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য চার নালি 
না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট ছিদ্রের 
মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে । 
দান করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে 
রোযা নষ্ট হবে না ১৩ 


রোযা অবস্থায় 
আযান্ডোসকপি করার হুকুম 
১৪. মাসআলা: ত্যান্ডোসকপি বলা 
হয়, চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে 
ঢুকিয়ে পাকস্থলিতে পৌছানো । 
পাইপটির মাথায় বাল্ব জাতীয় একটি 
বন্ত থাকে । পাইপটির অপর প্রান্তে 
থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের 
অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে 
'আযান্ডোসকপি' বলা হয় । সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্বের সাথে 
কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। 
তাই এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে 
না। তবে যদি নল বা বান্ধে মেডিসিন 
লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 
যাবে । তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে 
কখনও পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি 
পানি ছিটানো হয়। তখনও রোযা 
ভেঙে যাবে ।১ 


রোযা অবস্থায় 

ইনজেকশন নেওয়ার হুকুম 
১৫. মাসআলা: ইনজেকশন নিলে 
রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে 
নেওয়া হোক বা রগে। কারণ 
ইনজেকশনের সাহায্যে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওষুধ গোস্ত বা 
রগের মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 
নয় |৯৫ 


এনজিওগ্রাম করার হুকুম 
১৬. মাসআলা: এনজিওগ্রাম করালে 
রোযা নষ্ট হবে না। 


কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেনি, 
তাই তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই 


এনজিওগ্রাম বলা হয়, হার্টের রক্তনালী 
রূক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে 
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কেটে একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে 
(যা হার্ট পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার 
ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে । উক্ত 


এতে যে জায়গায় শ্বাসরুদ্ধ হয় সেই 
জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায় ৷ ফলে শ্বাস 
চলাচলে আর কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য 


ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো 
থাকলেও যেহেতু তা রোযা ভঙ্গের 


ওষুধটি যদিও স্প্রের সময় গ্যাসের 
মত দেখা যায় । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 


কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 


তা দেহ বিশিষ্ট তরল ওষুধ । অতএব 


গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই 
তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না ।১৬ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 

১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে । এমআর মাসিক 
নিয়মিতকরণ | গর্ভধারণের পাঁচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 
জরায়ুতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে 
জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে 
আসাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 
এমআর বলে । গর্ভধারণের কারণে 
খতুত্রাব বন্ধ হয়ে যায়, এমআরের 
কারণে খতুম্াব নিয়মিত হয়ে যায় 
বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 
বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 
স্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা 
তার বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয 
বা মাসিক ত্রাব হিসেবে গণ্য হবে 
আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে 
তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে 
সুতরাং এমআর করার পর যদি তিন 
দিন বা তার বেশি মাসিক স্রাব স্থায়িত্ব 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে 1৮ 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

১৮. মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা 
পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা 
ভেঙে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা । নাকে 
ড্রপ ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত 
পৌছে যায় ।১৮ 


১৯. মাসআলা: সালবুটামল, 


মুখের অভ্যন্তরে স্প্রে করার দ্বারা 
রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । হ্যা, মুখে স্প্রে 
করার পর না গিলে যদি থুথু দিয়ে 
ফেলে দেওয়া হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ 
হবে না । এভাবে কাজ চললে বিষয়টি 
অতি সহজ হয়ে যাবে । এতে শ্বাস কষ্ট 
থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি 
রোযা ভঙ্গ হবে না । অনেককে বলতে 
শুনা যায় যে, ইনহেলার অতি 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। তাদের এ উক্তিটি 
একেবারে হাস্যকর । কেননা কেহ যদি 
ক্ষুদার তাড়নায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে 
অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে ফেলে 
তাহলে অতি প্রয়োজনে খাওয়ার 
কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে না ? 
অবশ্যই ভেঙে যাবে। সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে 
এবং পরে তার কাযা দিতে হবে ।৯ 


নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্য: 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন 
পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার 
ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই । 
কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক 
আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার 
নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা দায় হয়ে পড়ে তাহলে তাদের 
ক্ষেত্রে শরিয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, 
তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার 
করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাযা করে 
নিবে । আর কাযা করা সম্ভব না হলে 


ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে 


ফিদিয়া আদায় করবে । আর যদি 


যাবে । শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি 
মুখের ভেতর ভাগে স্প্রে করা হয়। 


জুলাই”১৩ 


ইনহেলারের বিকল্প কোন ইনজেকশন 
থাকে, তাহলে তখন ইনজেকশনের 


মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । কেননা 
রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না ২০ 


রোযা অবস্থায় 
নাইট্রোগ্রিসারিন ব্যবহার 
২১. মাসআলা: নাইস্রোগ্রিসারিন 


ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে 
এ্যারাসল জাতীয় একটি ওষুধ যা 
হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার 
করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ 
জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা 
হয় । এতে সেই ওষুধটি যদিও শিরার 
মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায় 
তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর 
এর মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা । তবে 
যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে 
থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কারণ, না গিলে শুধু 
শিরার মাধ্যমে কিছু ঢুকলে রোযা ভাঙ্গে 
না।৯ 


২২. মাসআলা: স্যালাইন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না । কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য কোন ছিদ ও রাস্তা নয়। 
তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার 
উদ্দেশ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরুহ ।২২ 


রোযা নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
ভেতরে প্রবেশ করে না এবং 
গরহণৃযোগ্য কোন খালি স্থানেও পৌছে 
না। 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 
২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রস্রাবের 
8654755 
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ইত্যাদি ব্যবহার করলে এতে রোযা 
নষ্ট হবে না। তেমনিভাবে প্রশ্রাবের 
রাস্তা দিয়ে বা যোনিদ্বার দিয়ে কোন 
ওষুধ ভেতরে প্রবেশ করালেও রোযা 
ভঙ্গ হবে না। কেননা সেখান থেকে 
এমন কোন স্থানে তা পৌছে না 
যেখানে পৌছলে রোযা ভেঙে যায় 
বরং মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র ৷ আর মুত্রনালী বা গর্ভাশয় 
নয় । তাই রোযা নষ্ট হবে না ।৯ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 

২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কপার-টি বলা হয়, 
যোনিদ্ধারে প্রাষ্টিক ফিট করা । যাতে 
সহবাসের সময় বীর্যজরায়ূতে পৌছতে 
না পারে । এমন করলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, যোনিদ্বার রোযা নষ্ট 
হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয় । তবে 
কপার-টি লাগিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 
কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টিই ওয়াজিব 
হবে ।২৫ 


ঢুস ব্যবহার 

২৬. মাসআলা: ঢুস নিলে রোযা ভেঙে 
যাবে । কারণ ঢুস মলদ্বারের মাধ্যমে 
ভেতরে প্রবেশ করে । আর মলদ্বার 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও 
পথ ।৯ 


রোযা অবস্থায় 

প্রক্টোসকপি করা 

২৭. মাসআলা: প্রক্টোসকপি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, 
ফিস্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি 
রোগের পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে । 
মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা 
করা হয়। যদিও নলটি পুরাপুরি 
ভেতরে ঢোকে না কিন্তু যাতে ব্যাথা না 
পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্রি-সারিন 
জাতীয় পিচ্ছিল কোন বস্তু ব্যবহার 
করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তুটি নলের সাথে 
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চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 


পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 


আসে ভেতরে থাকে না। আর 
থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে 


আসে, শরীর তা চোষে না তা ছাড়া 
সেই বস্তুটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং 
কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা 
ভেঙে যাবে । আর এর মধ্যেই রয়েছে 
সতর্কতা ২৭ 


রোযা অবস্থায় 

ল্যাপারসকপি বায়োপসি 

২৮. মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 


ভি 
৬০৬৯৮৫৩১০৬০ 
এ মাদ্রাসা ওমান বিন আফ্ফান রো রি 


ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা 
ভাঙ্গার জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্ত 
শরীরের ভেতরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ 
করা ও প্রবেশের পর সাথে সাথে বের 
না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত 
স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে 
থাকলে এ বস্ত বা তার অংশ বিশেষ 
হজম হয়ে যায়, এখানে এর কোনটি 
পাওয়া যায়নি । তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 


এবং তা মলদার পর্যন্ত নাড়ি ভুড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌছলে রোযা ভেঙে 


[দ্বীনি ও আধুনিক শ্শিস্ষালর একটি ত্বনন্বত্ ৬ 
৯১১ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ্ট মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ছারা পিতুয়েহে শিক্ষাদান । 


%% দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 
& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 


%% ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 


ক রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 
£ সুপরিসর পরিচ্ছনন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


মাত্র তিন/চর বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়। কালেমা-নামাজ, আযান-হক্খাীমত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে 


, বাংলা, অংক ও 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


বিঃ দ্রঃ 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
চর মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড % ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


আত্তার্তহীদ ৮ 


শী।র্য।-|বি।ষ।য় 


যাবে ৯৮ 

রোযা অবস্থায় 

সিরোদকার অপারেশন 

২৯, মাসআলা: সিরোদকার 


অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না। 
সিরোদকার অপারেশন হলো, অকাল 
গর্ভপাতের আশংকা থাকলে জরায়ুর 
মুখের চতুর্দিক সেলাই করে মুখকে 
আটকে রাখা | এতে অকাল গর্ভপাত 
রোধ হয়। এর মধ্যে যেহেতু রোযা 
ভাঙ্গার মতো কোন কিছু পাওয়া যায় 
না। তাই এর কারণে রোযা নষ্ট হবে 
না। উল্লেখ্য যে, সেলাই করার সময় 
সাধারণত কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে । 
এতেও রোযা ভাঙ্গবে না । কেননা রক্ত 
বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ 
নয় | 


রোযা অবস্থায় ডি এন্ড সি করা 
৩০. মাসআলা: ডিএন্ডসি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । গর্ভধারনের আট 
সপ্তাহ থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে 
ডিলেটর এর মাধ্যমে জীবিত কিংবা 
সংক্ষেপে ডিএন্ডসি বলে। যেহেতু 
গর্ভধারনের দুই মাসের মধ্যে 
সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভালো 


ব্যাথার কারণে গর্ভপাত করা হয়, 
অত:পর যদি রক্তম্্রাব হয়, তাহলে ইহা 
নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
উক্ত স্রাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 
স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয হিসেবে 
গণ্য হবে । আর যদি তিন দিন থেকে 
কম হয়, তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে 
গণ্য হবে । সুতরাং যদি হায়েয হয়ে 
থাকে, তখন রোযা সহিহ হবে না। 
আর যদি ইসতিহাযা হয়, তখন তার 
রোযা নষ্ট হবে না, বরং শুদ্ধ হয়ে 
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যাবে । সুতরাং এভাবে গর্ভপাতের পর 
সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে না, বরং 
তাকে রোযা রাখতে হবে 15 


৯ কে) আল-কাসানী, বাদারিউস সানাই ফী 
তারতীবিশ  শারারি, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ. 
৭৫; খে) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়। 


২১১ 


বু 
ই 
ঁ 
ই 


সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, 
পৃ. ৩৭১) (খ) মুফতী রশীদ আহমদ, 
আহসানুল ফতোয়া, এইচএম সায়ীদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 
(ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিরা _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী 
খ. ১, পৃ. ১৯৫7 খে) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, খ. ১, পৃ. ৭০; গে) ইবনু নুজাইম, 
আল-বাহরত্র রায়িক শরহু কানহিদ 
দাকারিক, খ. ২, পৃ. ২৫৭; (ঘ) আলিম 
ইবনুল আলা, আল-ফাতাওয়া আত- 
তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৪৫ 
আত-তাবরীযী, মিশকাতিল মাসাবীহ, খ. 
১, পৃ ১৭৩ 

(ক) ইবনে আবিদীন, গাঁভ্, খ. ২, পৃ. 
৪২১; খে) আল-মারগীনানী, গ্াওক্ঞ, খ. 
১, পৃ. ২১১; (গ) আলিম ইবনুল আলা, 
2 ভাত-তাতারখানিয়া, খ. 


তে 


০০ 


নি 


4 
$ 


টি, 
2৬ ২৮ 


২০৭; ঘে) ইবনু নুজাইম, প্রা, 
. ২৫৭ 

ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 

৩২০ 

(ক) ইবনে আবিদীন, গ্রাঁঙভ_খ. ২, পৃ. 

৩৯৪৫; (খ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 

ফতৃওয়)লা আল-হিন্দিযা, খ. ১, পৃ. ২০৩ 

৯ (ক) জাদীদ ফিকহী মাসারিল, খ. ১, পৃ. 
১৮৩; (খ) আলিম ইবনুল আলা, আল- 
ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. 
৩৬৬ 

১ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) এঁলাসাতল ফাতওয়া, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 


-০ 


রর 


১ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

** (ক) আল-কাসানী, রাজ খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, এাঁওক্, খ. ৩, পৃ. 
৪০০; (গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতৃওয়।লা অ)ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. ২০০ 

»৪ (ক) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬ খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস7 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 

* (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাক, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, গ্রাওক্ত খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; গে) আপকে মাসায়েল আাওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 

** ভাল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪ 

১২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 

৯” (ক) ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) এ&ঁলাসাতুল ফ7ত7ওয়া, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস7 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৫ 

২ ইসলাম ও আখানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২ (ক) আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আবীনিক 
চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, গাও খ. ৩, পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১১৪-১১৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক 
চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ ইসলাম ও আাানিক দিকিৎসা বিত্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, এগজ্, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; (খ) আল-মারগীনানী, এরা, খ. 
১, পৃ. ২২০ 

২২ ইসলাম ও আখানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১২৪-১২৫; খে) ইসলাম ও আধানিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩৩০ 

২ ইসলাম ও আধানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

৩ (ক) ইবনে আবিদীন, ওক, খ. ১, পৃ. 
৩০২; (খ) মুফতী রশীদ আহমদ, এাঁওজ্, 
খ. ২, পৃ. ৭১ 


_7.] আত্তার্ডহীদ ৯ 


শ।র্য।-|বি।ষ।য় 


রমজান মাস, এ মাসে নাজিল হয়েছে আল কুরআন, যা 
সত্য মিথ্যার পার্থক্ নির্ণয়কারী (সুরা বাকারা ১৮৫ আয়াত) 
- ক্যালিগ্রাফি আরিফুর রহমান 


সাহারী ও ইফতার: 
মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য 


আল্লাহ রাবুুল আলামীন দয়া ও 
করুণার আধার | তিনি কখনই চান না 
তার কোন বান্দাকে শাস্তি দিতে ৷ বরং 
তিনি সবসময় চান তার বান্দাদেরকে 
পাপমুক্ত করে জান্নাত লাভের উপযুক্ত 
করে গড়ে তুলতে । সে জন্য তিনি 
ক্ষমা লাভের অবাধ সুযোগ দিয়েছেন 
প্রতি বছর রামাযানুল মোবারকের 
মাধ্যমে ৷ এর মধ্যে ইফতার ও সাহারী 
অন্যতম অবদান। নিম্নে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হলো: 


ইফতার 


উরি বলেন, 


জুলাই”১৩ 


১ 882571515) 


০৪৮ 


3৩3 ১241 ডি 5595 ০১৯৪ 


1 


£/4০০০৪:৬৪৪ ১2৯145 
“৫১০৫1945208: 10 42 
5৭1455548 4945048 ৪ 
৩৮০7৮ ৩ 592155% কখ 
০৫5 28525 ৫৪ 
৬৪১৪ ১৪৯25 ৩ ৮৪৬৫ 

00208) 


রোযাদারকে ইফতার করায় তাহলে 
সেই ইফতার করানোটা তার গোনাহ 
মাফের ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির 
কারণ হবে এবং সে একটি রোযার 
সওয়াব পাবে, অথচ রোযা 
পালনকারীর নেকী মোটেই কমানো 
হবে না। সাহাবীরা বলেন, হে 
আল্লাহর রসূল এর! আমাদের এমন 
সংস্থান নেই যা দিয়ে আমরা কাউকে 
ইফতার করাতে পারি? তিনি উজ 
বলেন, “আল্লাহ তাকেও এই সওয়াব 
দেবেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযা 
পালনকারীকে এক ঢোক দুধ অথবা 
একটা শুকনো খেজুর কিংবা এক চুমুক 
পানি দিয়েও ইফতার করাবে আর যে 
ব্যক্তিকোন রোযাদারকে পরিতৃপ্তি 
সহকারে খাওয়াবে আল্লাহ তাকে 
আমার হাওসে কাওসার থেকে 
এমনভাবে পানি পান করাবেন যার 
ফলে, সে জান্নাতে না পৌছানো পর্যন্ত 
আর তৃষ্তার্ত হবে না ১ 


এ 4০৫56 :০০১:০৬০৬৪ 
20679090478 :০0 


.(09] 
হযরত সাহল ইবনে সা*দ কট থেকে 
বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল তর বলেন, 
“লোকেরা ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে 
যতক্ষণ তারা ইফতার জলদি 
করবে ৮২ 

41 75 1.2 25558 ১ দর ১০ 

পু 491 ০০০ এ :009 & 2১৩1৩ 
পু] 5১৮০৩৮19145) 
চি, দি 


হযরত আবু হুরায়রা টি থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আন্রাহর রাসূল 
গজ ইরশাদ করেন, “আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন বলেন, আমার নিকট 
সবচেয়ে প্রিয় সেই বান্দা যে ইফতার 
সঠিক সময়ে করে 1” 


“সমস্ত নবীদেরও স্বভাব ছিল ইফতারে 
দেরী না করা ।”১ 


_067্ আত্তান্তহীদ ১০ 


শ।র্ষ।-|বি।ষ।য় 


এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, 
ইফতারের নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী 


ইশারা করে বললেন, “যখন তোমরা 
দেখবে যে, রাত ওই দিক থেকে 


করা মোটেই উচিত নয় । যদি কেউ 


আসছে তখন বুঝবে সিয়াম 


ইচ্ছা করে ইফতারে দেরী করে তাহলে 
সে রাসূলুল্লাহ ক্রঞ্জ-এর নির্দেশ অনুযায়ী 
কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে এবং 
আল্লাহর নিকট অপ্রিয় হবে । সুতরাং 
এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া 
উচিত | 


ডি: 0 এ $9 


রা 
2৩21 ও 


০০12৪ ০৪ 


রা 


দি 
1১ ০৭১৩৩ ০৪] ০০ ০ 
রা 5০: 02 00 হারার 3) 


০% 


(3 (55৬৭9) :50$ ৫ ৫ 14 
80182 ০ ৯911 4552: রর 
০০ পা :00$ 409 (ি 54790 


০৪ 


৭০ ০09 (শি 079) :07$ 494 
তি পি ৪0455, 1610 4০ 
5293 0 ৩5 093 60 1: 1) 
13৮12 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা 
ছু: বলেন, একবার আমরা 


(রামাযানে) আল্লাহর রসূল ্র্ঈ-এর 
সাথে সফরে ছিলাম (তখন তিনি রোযা 


অবস্থায় ছিলেন)। অতঃপর (সূর্য 
অন্তমিত হওয়ার পর) তিনি একজন 
সাহাবীকে বললেন, 'নামো এবং 


আমার জন্য ছাতু গুলে দাও ।' সাহাবী 
(সূর্য আস্তমিত হওয়ার পর) লালিমা 
দেখে বলল, হে আল্লাহর রসূল এটি! 
ওই যে সূর্য (দেখা যায়) তিনি (তোর 
কথায় কান না দিয়ে) আবার বললেন, 
“তুমি নামো এবং আমার জন্য ছাতু 
গুলে দাও । এভাবে তিন বার 
বললেন। অতঃপর তিনি (বিলাল 
ঞ্গল্ু) নামলেন এবং রসূলুল্লাহ ু&-এর 
জন্য ছাতু গুললেন। তিনি তা পান 
করলেন । তারপর তিনি পূর্ব দিকে 


জুলাই”১৩ 


পালনকারীর ইফতারের সময় হয়ে 
গেছে ।” 

নবী এ্ঞ্জু মাগরিবের সালাত কখন 
পড়তেন সে সম্পর্কে রাফি ইবনে 
খাদীজ ক্ষ বলেন, 


এ পে 2 ০৮৮| এক 0৫, 


14019 9৫51702 5 রা 
'আমরা রাসূলুল্লাহ এ্্-এর সাথে 


মাগরিবের সালাত পড়তাম ৷ তারপর 


হযরত সাহল ইবনে সা'দ ক্ষ থেকে 
বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল জজ বলেন, 
“আমার উম্মত ততক্ষণ আমার সুন্নাত 
ও নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে 
যতক্ষণ তারা ইফতারের জন্য তারকা 
উদয়ের অপেক্ষা করবে না ।”৯ 

ধু এ ৩0১৩ ১00 0 224৩) 
“রামাযানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আল বহু 
জাহান্নামীকে মুক্তি দেন৷” 
অন্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, 


|) এ ০১০৩৩: ৩2৬০ 


আমরা কেউ তীর ছুঁড়লে সেই তীর 
পড়ার জায়গাটা দেখতে পেতাম 1৬ 

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নবী ্র্জ- 
এর মাগরিবের সালাত পড়ার পরও 


আলো থাকতো | একটু অন্ধকার হোক 
বলে তিনি মোটেই দেরী করতেন না। 
রড রা 0৮) :9$ ১৬ ৩: ০ ৩০ 
4৫০১ 45 ১৮৮ 
হযরত আনাস ইবনে মালিক ই 
বলেন, নবী গ্রঞ্জ মাগরিবের সালাতের 
আগেই ইফতার করতেন 1” 
জাতে 


এ ৪0 পর রদ 


নিতো 


516৩০ 2০৪ 
হযরত আনাস ইবনে মালিক এট 
বলেন, তিনি রর ইফতার না করা 


পর্যন্ত মাগরিবের সালাত পড়তেন না। 


05 3310 41987554854 


0 
হযরত জাবির ঞ্গক্ষ থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল উন্জী বলেন, 


“রামাযানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ বহু 
জাহান্নামীকে মুক্তি দেন বিশেষ করে 
ইফতারের সময় হয় 1৮১১ 


486 0০০ ৫5 7275 নি 
মে 25৮21) 


পালনকারীর দু'আ ফেরত দেওয়া হয় 
না 12২ 
অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর 
রাসূল জী ইরশাদ করেছেন, 

848 £2243 ১১০১-১৪-০০ 61) 


যদিও তার ইফতার এক ঢোক পানি 
দিয়েও হতো |” 

এ হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, 
মাগরিবের সালাত পড়ার আগে 
ইফতার করতে হবে। 


০৩০৬ এ 5 
1১8৭15258১৮ 


বিশেষ করে ইফতারের সময় তা রদ 
হয়না 1১৩ 


রি ০৪৮৮০ 272 ৫ 
. (80৮58 8555 59091 ০১৬ (25) 
ইফতারের সময়ে দু'আ খুব 
5১৪ 
তাড়াতাড়ি কবুল হয় 1” 


উল্লিখিত হাদীসগুলো আমাদের শিক্ষা 
দয়ে যে, ইফতারের সামগ্রী সাজাতে 
কিংবা মিসওয়াক করতে অথবা আজে- 


____--- আত্তান্তহীদ ১১ 
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বাজে গল্পগুজবে সময় নষ্ট না করে 
ইফতারের ১০/১৫ মিনিট আগে 
ইফতারের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বসা এবং 
দুআ তাসবীহ রত হওয়া 
দরকার । এ সময় আল্লাহ তাআলা 
যেহেতু প্রতিদিন অসংখ্য জাহান্নামীকে 
মুক্তি দেন। সে কারণে প্রার্থনারত 
রোযাদারগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি 
পেয়ে যেতে পারেন । হাদীসে খেজুর 
ও পানি দিয়ে ইফতার শুরু করার কথা 


করে এবং এর দ্বারা তা শক্তি সঞ্চয় 
করে । বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি এর দ্বারা 
সবল হয় । তাই খেজুর দিয়ে ইফতার 
শুরু করতে বলা হয়েছে। পানির 
ব্যাপার হলো রোযা রাখার ফলে 
পেটের মধ্যে শুষ্কতা সৃষ্টি হয় । পানি 
দ্বারা তা সতেজ হয় । এ জন্য একজন 
ক্ষুধার্ত ও তৃষ্টার্ত ব্যক্তির উচিত খাওয়া 
শুরু করার আগে সামান্য পানি পান 
করা, তারপর খাওয়া শুরু করা । আর 
তা যদি খেজুর ও পানি দিয়ে হয় 
তাহলে হৃদয়কে সুস্থ করার ব্যাপারে 
একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে 1১ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(ারষ্টী থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল 
6 ভি 1-252153 
এতে পয৪৬ ৫৪ 
“তোমরা দিনে শুয়ে রাতের সালাতের 


জন্যে এবং সাহারী খেয়ে দিনে রোযা 
রাখার জন্যে সাহায্য গ্রহণ কর ।”৬ 


নবী আ্ঞ্জ এও বলেন, 
45৬ ৩6 (৭ 8515 
“তোমরা সাহারী খাও, যদিও তা এক 
ঢোক পানি হয় 1১৭ 
(5০৬০4 55 2528 ৯9 
'অথবা একটা খেজুর হয় কিংবা 
কিশমিশের দানা হয় ।”১৮ 


জুলাই*১৩ 


এ 559 এই 5) 

৫৩22 রে 
“কারণ যারা সাহারী খায় তাদের ওপর 
আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং 
ফেরেশতারা তাদের জন্য মাগফিরাত 
কামনা করে 1১৯ 


তি :0৮$ 21052 
০০০5 5 9০ এ ৫ 0 & ি ডা, 
255 44151 ০৪৯৮৮৭]) এ 41 ০৪-০০ 
.(2১248 ১৬ 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রা 
থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল জী তার 
সাহাবীদের বললেন, “সাহরী খাওয়া 
বরকতপূর্ণ; তোমরা এটিকে মোটেই 
ছেড়ো না ।”২০ 
2৮% ৩:০৫ 


4১554525354 ৮8০৬০ 
(৫১১ ০৩১৪৫ 2) কে এ। 
১৫550550259 ২ ৭৯৮5 

3 ৮5০ ]| 52 


সামুরা ইবনে জুনদুব র্ক্ষ থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ আর 


উ্মই 
বলেছেন, “বিলালের আযান 
তোমাদেরকে সাহারী খেতে কখনই 
যেন বাধা না দেয় ।”২, 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রর 
এর বর্ণানায় নবী গঞ্জ বলেন, হী 
1১:75191$ ১26 ১5১91) 
এরা ১৫৬৮ 
“বিলাল রাতে (সাহারী খাবার) আযান 
দেয়। তাই তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত 
খাও এবং পান কর যতক্ষণ ইবনে 
উম্মে মাখতুমের (ফজরের) আযান 
শুনতে না পাও ৮২২ 
উক্ত হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, 
সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য 
রাসূল ্ঞ্-এর জামানায় সাহারীর 
আযান দেওয়া হতো । আজও পবিত্র 
কা'বাতে এবং মসজিদে 


নববীতে বার মাসই তাহাজ্জুদ এবং 
সাহারীর আযান দেওয়া হয় । 


পপর 


(৮৪ নর্নো ৬ বে ৩4৪ ০3১৫9 05 
০০,212 নহি 272৬8 
৮৮:০৩ ০১৬ এ 65 ৮ এ 
545) :00$ ১০০০, 419 02৭19 ০৮৫ 


'যায়দ ইবনে সাবিত লট বলেন, 
আমরা রাসূলুল্লাহ ধ্রদ্র-এর সাথে 
সাহারী খেতাম, তারপরে সালাতে 
দীড়াতাম । কেউ যায়িদকে জিজ্ঞেস 
করলেন, সাহারী ও ফজরের নামাযের 
মধ্যে কত সময়ের পার্থক্য থাকতো? 
তিনি বলেন, ৫০টি আয়াত পড়ার 
সময় পরিমান 1২৩ 
সাধারণত ৫০টি মধ্যম শ্রেণির আয়াত 
পড়তে ১৫/২০ মিনিট সময় লাগে। 
তাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর 
ফজরের নামাযের মাত্র ১৫/২০ মিনিট 
আগে সাহারী খাওয়া শেষ করতেন । 
অতএব আমাদেরও উচিত রাসূলুল্লাহ 
্ক্জঈ-এর সুন্নত পালনার্থে ফজরের 
সালাতের ১৫/২০ মিনিট আগে সাহারী 
খাওয়া শেষ করা | দেরী করে সাহারী 
£৯০) ৩6১৭ এত5৬ চল খু! 
359558055০১ 2০৪ 
.(8১০| 3০৯ 120 
'নুবুওতের ৭০ ভাগের এক ভাগ হলো 
দেরীতে সাহারী খাওয়া এবং ইফতারে 
জলদি করা । ইফতারের নির্দিষ্ট সময় 
হলে ইচ্ছা করে বিলম্ব না করা 1২৪ 
সমস্ত নবীদেরই আদর্শ ছিল ইফতারে 
তাড়াতাড়ি এবং সাহারীতে দেরী 
করা 1২৫ 
বরকতময় প্রভাতী খাবার নামে 
অভিহিত করেছেন ।২* 
কিন্তু আমাদের যেসব ভাইয়েরা রাত 
দেড়টা, ২্টা ও আড়াইটায় সাহারী খান 


7:71 আত্তার্তহীদ ১২ 
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তারা শুধু সাহারী খান এবং যারা 
ইফতারের নির্দিষ্ট সময় হওয়ার পরও 


ভাঙ্গে, ফলে তার সাহারী খাওয়া না 
হয় তাহলে সে ঘুম ভাঙ্গার পরই 


অন্ধকার ও তারকা উদয়ের জন্য 


রোযার নিয়ত করে নেবেন । আল্লাহ 


অপেক্ষা করে তারা সুন্নতের খেয়াল 
করেন না তি এটি, 


:00$26 « 
এ 


০ ১১52055 
হযরত আবু হুরায়রা রঙ্গ থেকে 
বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল এর বলেন, 
“সাহারীর উত্তম দ্রব্য খেজুর 1২৭ 
46 ১ ০৯ 48 (0 ০ 
হযরত হাফসা ক্স থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম জী বলেন, “যে ব্যক্তি ফজরের 
আগে রোযার নিয়ত করে না তার 
রোযা হয় না ৮২৮ 
এ হাদীস প্রমাণ করে যে, যারা রোযা 
রাখতে চায় তারা যেন ফজরের আগে 
অবশ্যই নিয়ত করে নেয়। যে সব 
সিয়াম পালনকারীরা সাহারী খেতে 
উঠেন তারা তো রোযা রাখার নিয়তেই 
ঘুম থেকে উঠেন এবং রোযার নিয়ত 
করেই সাহারী খান । কিন্তু ফজরের 
আজানের আগে যদি কারো ঘুম না 


রাব্বুল আলামীন বলেন, 
পর্বের পে ১১৪পাই ) ৮295৮ 


টেরিওা 2 2৫ 4৫ 35285%2 
6 ৯০৯৮০১৮৪152 

“ফজরের সময় কালো সুতার মধ্য হতে 

সাদা সুতা যতক্ষণ পরিস্কার হয়ে না 

ফুটে ওঠে ততক্ষণ তোমরা পানাহার 

করতে থাকো 1২৯ 

অর্থাৎ সুবহে সাদিক বা ফজরের 


2০ 0০] 26০:৮৪৩৬৪ 
২ এ 9 
(8১5০0 


“আমির ইবনে শায়বানী তার পিতা 
থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার 
আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
এর সাথে সাহারী খেয়ে ঘর থেকে বের 
হলাম । অতঃপর নামাযের ইকামত 


দেওয়া হল, আমরা নামায 
পড়লাম 1 
ডি 1 0১১ 0:08 8025 ৮১০ 


নে 


বা 22] 2 ৯ 0) 


রা ৯ 
উরি 


বর্ণিত রান্না 
তোমাদের কেউ আযান শুনবে তখন 
তার হাতে খাবার পাত্র থাকলে সে তা 
রেখে দেবে না যতক্ষণ তার (খাওয়ার) 


কাজ শেষ না হয় 1৮৩১ 

উক্ত সমস্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, 
ফজরের আযান শোনা মাত্রই খাওয়া 
বন্দ করতে হবে না বরং খাবার পাত্রের 
অবশিষ্টাংশটুকু সমাপ্ত করা যাবে । 


র্থণা: 
মাও. জাকির হোসাইন আজাদী 


হাদীস ও উপাত্ত সম্পাদনা: 
মু. সগির আহদ চৌধুরী 


» (ক) আল-বায়হাকী, শুআরুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ভা বে ২২৪, হাদীস: ৩৩৩৬; (খ) 

মিশকাতিল 


2 


ই, ইসলামী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬১৩, হাদীস: ১৯৫৬ 
(১০), হযরত সালমান আল-ফারসী ট 
থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুতিলনা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুলাই”১৩ 


আত্তান্তহীদ ১৩ 
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২ (কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, খ. ৩, পৃ. ৩৬, হাদীস: 
১৯৫৭; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭৭১, হাদীস: ৪৮ 
(১০৯৭); (গ) আত-তাবরীষী, গাঁও, খ. 
১, পৃ. ৬১৯, হাদীস: ১৯৮৪ (৩) 

(ক) আত-তিরমিযী, আাল-জামিডল কবীর 
ন আস-সনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৩, পৃ. ৭8, হাদীস: ৭০০; (খ) আত- 
তাবরীষী, গাঁঙভ্ঞ খ. ১, পৃ. ৬২০, হাদীস: 
১৯৮৯ (৮) 

(ক) আত-তাবারানী, আল-ম্ব'জায়ুল 
ভাওসাত, দারুল হারামইন, কায়রো, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. ২৩৮, হাদীস: ৩০২৯; 
(খ) আত-তাবারানী, আাল-স্ব 'জামুল সগীর, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. ল ১৯৮৫ খি.), 
খ. ১, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ২৭৯; (গ) আল- 

য়সামী, মাজমাউয ফাওয়ায়িদ ওয়া 

মানবাউল  ফাওয়ারিদ, _ মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 
১৯৯৪ খ্রি), খ. ৩, পৃ. ১১৫, হাদীস: 
৪৮৮১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রী থেকে বর্ণিত 
« (ক) আল-বুখারী, এাঁওজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ৩৬, 
হাদীস: ১৯৫৫; (খ) মুসলিম, প্রাক, খ. 
২, পৃ. ৭৭২-৭৭৩, হাদীস: ৫২ ও ৫৩ 
(১১০১) 
(ক) আল-বুখারী, ঞওভ খ. ১, পৃ. ১১৬, 
হাদীস: ৫৫৯; (খ) মুসলিম, গাঁঙক্ত, খ. ১, 
পৃ. ৪৪১, হাদীস: ২১৭ (৬৩৭); (গ) আত- 
তাবরীযী, এওক্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৯০, হাদীস: 
৫৯৬ (১০) 

(ক) আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ২৩৫৬; খে) 
আত-তিরমিযী, প্রাজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ৭০, 


ে 


০০ 


রে 


-০ 


মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 

৩, পৃ. ২৭৬, হাদীস: ২০৬৩ 

৯ ইবনে খুযায়মা, গাও, খ. ৩, পৃ. ২৭৫, 

হাদীস: ২০৬১ 

১ (ক) আত-তিরমিযী, ্রাঙক্ত, খ. ৩, পৃ. 
৫৮, হাদীস: ৬৮২; (খে) আত-তাবরীষী, 
গ্রাুভ, খ. ১, পৃ. ৬১১, হাদীস: ১৯৬০ 
(৫), হযরত আবু হুরায়রা /শু্ থেকে বর্ণিত 

*. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দারু 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 


জুলাই”১৩ 


বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫২৬, হাদীস: 
১৬৪৩ 

৯২ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফীল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. 
২৭৪, হাদীস: ৮৯০২ 

৯ ইবনে মাজাহ, এরাঁওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৫৫৭, 
হাদীস: ১৭৫৩ 

৯ আল-বায়হাকী, াঁওক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০৫, 
হাদীস: ৩৬২৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর ক্ষ থেকে বর্ণিত 

৯ ইবনুল জওযী, যাদুল মাসীর ফা ইলমিত 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ 
হি, ল ২০০২ খি.), খ. ২, পৃ. ৪৮ 

১* ইবনে মাজাহ, প্রাঙভ্, খ. ১, পৃ. 
হাদীস: ১৬৯৩ 

** (ক) আবদুর রায্যাক আস-সান“আনী, 
আল-মসার/ফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. _ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২২৭, 
হাদীস: ৭৫৯৯; খে) ইবনে আৰু শায়বা, 
এরাভ্ খ. ২, পৃ. ২৭৫, হাদীস: ৮৯১৭ 

*” আত-তাবারানী, মু্সনদ্রশ শামিইরীন, 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৪ গ্রি.), 
খ. ১, পৃ ৩২, হাদীস: ১৬, হযরত আবু 


৫৪০, 


উমামা পাট থেকে বর্ণিত 
৯৯ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ - আল- 
ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিববান, 


মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৮, পৃ. ২৪৫, হাদীস: ৩৪৬৮, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রী থেকে বর্ণিত 

২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-ম্বসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৭, পৃ. ১৫০, হাদীস: ১১০৮৬ 

২ (কে) মুসলিম, এজ খ. ২, পৃ. 
৭৬৯-৭৭০, হাদীস: ৪২ ও ৪৩ (১০৯৪); 
(খ) আত-তিরমিযী, প্রাক, খ. ২, পৃ. 
৭৭, হাদীস: ৭০৬; (গ) আত-তাবরীষী, 
গরাভ্ খ. ১, পৃ. ২১৫, হাদীস: ৬৮১ (২) 

২২ (ক) আল-বুখারী, ঞাঁওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ১২৭, 
হাদীস: ৬১৭; (খ) মুসলিম, গ্াঙজ্ঞ, খ. ২, 
পৃ. ৭৬৮, হাদীস: ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ 
(১০৯২); (গ) আত-তাবরীযী, গ্ঁগক্ত, খ. 
১, পৃ. ২১৫, হাদীস: ৬৮০ (১) 

২ (ক) আল-বুখারী, এঁওভ্, খ. ৩, পৃ. ২৯, 
হাদীস: ১৯২১; (খে) মুসলিম, প্রাজ্ঞ খ. 
২, পৃ. ৭৭১, হাদীস: ৪৭ (১০৯৭); (গ) 
ইবনে মাজাহ, পাওভ, খ. ১, পৃ. ৫৪০, 
হাদীস: ১৬৯৪ 


২, আবদুর রা্যাক আস-সান“আনী, গীওক্, 
খ. ৪, পৃ. ২৩১, হাদীস: ৭৬১০ 

২ আবদুর রাফ্যাক আস-সান'আনী, এক, 
খ. ৪, পৃ. ২৩২, হাদীস: ৭৬১৫ 

২ (ক) ইবনে আবু শায়বা, এাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. 
২৭৪-২৭৫, হাদীস: ৮৯১৩, ৮৯১৪ ও 
৮৯২০; (খ) আল-বুখারী, ঞাওজ্, খ. ৩, 
পৃ. ২৯, হাদীস: ১৯২৩; গে) মুসলিম, 
গ্রাজ্, খ. ২, পৃ. ৭৭০, হাদীস: ৪৫ 
(১০৯৫); (ঘ) আত-তাবরীষী, এীঁওক্ত, খ. 
১, পৃ. ৬১৯, হাদীস: ১৯৮২ (১) 

২ (ক) আবু দাউদ, গ্রাওক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০৩, 
হাদীস: ২৩৪৫; খে) আত-তাবরীষী, 
গ্রাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৬২২, হাদীস: ১৯৯৮ 
(১৭) 

২৮ (ক) আদ-দারিমী, আস-সৃনান _ আল- 
খ. ২, পৃ. ১০৫৭, হাদীস: ১৭৪০; (খ) 
আবু দাউদ, গ্রাঙভ, খ. ২, পৃ. ৩২৮, 
হাদীস: ২৪৫৪; (গ) আত-তিরমিযী, 
গ্রাওজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ৯৯, হাদীস: ৭৩০; (ঘ) 
আন-নাসায়ী, আল-মুজতাকা মিনাস-সুনান 
_. আস-সুনানুস স্রগর,  মাকতাবুল 
খ. ৪, পৃ. ১৬৯, হাদীস: ২৩৩১ ও ২৩৩২; 
(ঙ) আত-তাবরীষী, এীঁওক্ত, খ. ১, পৃ. 
৬২০, হাদীস: ১৯৮৭ (৬) 

২৯ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৭ 

৩০ আবদুর রাষ্যাক আস-সান'আনী, গ্াঁওক্, 
খ. ৪, পৃ. ২৩৪, হাদীস: ৭৬১৯ 

৩৯ (ক) আবু দাউদ, গ্রাগুজ্, খ. ৩, পৃ. ৩০৪, 
হাদীস: ২৩৫০; (খ) আত-তাবরীষী, 


গ্রাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৬২০, হাদীস: ১৯৮৮ 
(৭) 


শী।র্য।-|বি।ষ।য় 


মোহাম্মদ জাফর ইকবাল 


এক এক করে মাহে রামাযানের যত 


মুহাম্মদীর পূর্বে যে সকল জাতি এ 


যে রাতে ইবাদত-বন্দেগি করে হাজার 


দিন যাচ্ছে আমরা ততই লায়লাতুল 
কদরের কাছাকাছি পৌছে যাচ্ছি। 
মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানব- 
জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত করে 
সৃষ্টি করেছেন। আর এ আশরাফুল 


ধরাতে আগমন করেছিল তাদের 
প্রত্যেকেরই জীবনকাল ছিল এ 
উম্মাহর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। 
উম্মাতে মুহাম্মদীর গড় হায়াত যেখানে 


মাসের চেয়েও অধিক সওয়াব অর্জন 
করা সম্ভব ৷ মহান আল্লাহ যুল জালাল 
ওয়াল ইকরাম লায়লাতুল কদরের 
গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে পবিত্র 


৬০/৭০ বছর সেখানে অন্যান্য জাতির 
মানুষের হায়াত ছিল শত শত বছর । 


এমনি কেউ কেউ হাজার বছরও বয়স 


পেতেন। স্বাভাবিকভাবে আয়ুর 


দিয়েছেন। তবে এ শ্রেষ্ঠত্বের মূলেই 


স্বল্পতার কারণে নেক আমলের দিক 


রয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল 
কারীম । যা লায়লাতুল 
অবতীর্ণ হয়েছে । এ উম্মাহ এবং 


দিয়ে উম্মাতে মুহাম্মদীর অনেক 
পেছনে পড়ে থাকার কথা । কিন্তু মহান 
আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ উম্মাহকে 
শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরানোর জন্য এমন 


বাদ দিলে শ্রেষ্ঠত্রে উক্ত মর্যাদা আর 


কিছু বিশেষ দিন-রাতের ব্যবস্থা করে 


বহাল থাকে না। অর্থাৎ পবিত্র আল- 
কুরআনুল করীমকে কেন্দ্র করেই এ 


দিলেন যাতে ইবাদত-বন্দেগি করে 
উম্মাতে মুহাম্মদী হাজার হাজার 


উম্মাহর জন্য আল্লাহ তা'আলার এতো 
আয়োজন । কিন্তু একটি বিষয় অত্যন্ত 


বছরের সওয়াব একবারেই পেতে 
পারে । উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য এ 


গুরুত্বের সাথে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর 


ধরনের ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 


যাত্রালগ্ন থেকে সর্বশেষ উম্মাহ উম্মাতে 
জুলাই'১৩ 


ব্যবস্থার নাম হল লায়লাতুল কদর । 


কুরআনুল করীমে সুরাতুল কদর নামে 
একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেন । 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 
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সম্পর্কে আপনার জানা আছে কি? 
কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও 
উত্তম । সে রাতে ফেরেশতা ও রূহ 
তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রতিটি 
হুকুম নিয়ে (দুনিয়ায়) নেমে আসে । 


__71.নললললললযে। আত্তর্জহীদ ১৫ 


শী।র্য।-|বি।ষ।য় 


ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত সেই রাতটি 
পুরোপুরি শান্তিময় ।”১ 


আরবী শব্দ ওগ্্র-এর বাংলা অর্থ 


$% অর্থাৎ এ রাতের শান্তিই শান্তি, 


হলো রাত, রজনী । আর $১$ শব্দের 


হযরত ইমাম মালেক এ্রক্ষছি হতে 


অর্থ হলো মর্যাদা, সম্মান | এছাড়া এর 


বর্ণিত, তার নিকট এ মর্মে খবর 


অন্যান্য অর্থগ্তলো হলো ভাগ্য, পরিমাণ 


পৌছেছে যে, রাসূল ্ঞ্জঈ-কে তার 
পূর্ববর্তী অথবা আল্লাহ পাকের 
ইচ্ছামতো লোকজনের বয়স প্রদর্শন 
করা হয় । তাতে তিনি স্বীয় উম্মাতের 
আয়ু অল্প মনে করে ভাবলেন যে, 
আমার উম্মাত এ অল্প আয়ুর আমল 
দ্বারা পূর্ববর্তী সেসব দীর্ঘায়ু লোকদের 
সমকক্ষতায় পৌছতে পারবে না। এ 
কারণে আল্লাহ পাক তার হাবীবকে 
সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে লায়লাতুল কদর 
দান করলেন যা হাজার মাস হতেও 
উত্তম ২ 

ইবনে আবু হাতিম একি বর্ণিত, তিনি 
ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে 
আলোচনা করলেন । সে এক হাজার 
মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল 
থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ 
করেনি । মুসলমানগণ একথা শুনে 
বিস্মিত হলে এ সুরা আল-কদর 
অবতীর্ণ হয় | 

এতে এ উম্মাতের জন্য শুধু এক 
রাতের ইবাদতই সে মুজাহিদের এক 
হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 

হযরত ইবনে জারীর প্ক্ছি অপর 
একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন 
যে, বনী ইসরাঈলের জনৈক 
ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি 
ইবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল 
হতেই জিহাদের জন্যে বের হয়ে যেত 
এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকত । 
সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে 
দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ 
তায়ালা সুরাতুল কদর নাযিল করে এ 
উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন ॥ 

এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, 


ও তাকদীর নির্ধারণ করা | এ রাতকে 
লায়লাতুল কদর হিসেবে নামকরণ 
করার কারণ হলো, এ রাতের মাধ্যমে 
উম্মাতে মুহাম্মদীর সম্মান বৃদ্ধি করা 
হয়েছে বা এ রাতে সকল মানুষের 
তাকদীর পুনঃনির্ধারণ করা হয় । 


লায়লাতুল কদরে যেসব 
কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় 

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বলা 
হয়েছে, এ রাতে পরবর্তী এক বছরের 
অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও 
প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে 
হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক 
মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযক, বৃষ্টি 
ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট 
ফেরেশতাগণকে লিখে দেওয়া হয়, 


মঙ্গলই মঙ্গল । এতে অনিষ্টের নাম- 
গন্ধও নেই । 

কেউ কেউ একে মিন কুলি আমরিন- 
এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ 
করেছেন, ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শাস্তি 
ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন 
করেন ।১০ 
8%418৮235৫ দ্বারা বোঝানো 
হয়েছে, শবে-কদরের এই বরকত 
রাতের কোন বিশেষ অংশে সীমিত 
নয়, বরং ফাজরের উদয় পর্যন্ত 
বিস্তৃত । শবে কদরের যাবতীয় কাজের 
ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তাআলা সুরা 
আদ- দুখানে ইরশাদ করেন, 


»ঙর্ব 55185 


রশ - 


টেঞর্ ৩৬ অর্জুন ১০ 
হা-মীম । শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের 
আমি একে নাধিল করেছি এক 


এমনকি এ বছরকে হজ করবে, তাও 
লিখে দেওয়া হয় । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(এর উক্তি অনুযায়ী চারজন 
ফেরেশতাকে এসব কাজে সোপর্দ করা 
হয়। তারা হলেন ইসরাফীল /ি, 
মীকাঈল /পরব, আযরাঈল /এবিই ও 
জিবরাঈল এপ ।+ 

সূরাতুল কদরে 6৫1? বলে জিবরাঈল 
£রধ্টি-কেই বোঝানো হয়েছে। 


সতর্ককারী | এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ 
বিষয় নির্ধারণ করা হয় 1৯১ 

হযরত মাহদবী বলেন, এর অর্থ এই 
যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরে 
পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ 
রাতে সংশিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে 
অর্পণ করা হয়। কেননা কুরআন ও 
হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয়া 
যে, আল্লাহ তাআলা এসব ফয়সালা 
মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে 


হা সে আছে, শবে কদরে জিবরাঈল 


দিয়েছেন । অতএব এ রাতে এগুলো 


£বি্ ফেরেশতাদের বিরাট এক দল 
নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং 


স্থির করার অর্থ এই যে, যে 
ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও 


যত নারী-পুরুষ নামায অথবা যিকরে 


তাকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাতে 


মশগুল থাকে, তাদের জন্যে রহমতের 
দুআ করেন ।? 

৮৩৩ দ্বারা বোঝানো হয়েছে, 
ফেরেশতাগণ শবে কদরে সারা বছরের 
অবধারিত ঘটনাবলি নিয়ে পৃথিবীতে 
অবতরণ করে । 

কোন কোন তাফসীরবিদ একে উ ঞ&৫- 
এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ 
করেছেন যে, এ রাতটি যাবতীয় অনিষ্ট 
ও বিপদাপদ থেকে শাস্তিস্বরূপ |” 


সারা বছরের বিধানাবলি তাদের কাছে 
অর্পণ করা হয় । 


৮৮9 6০:4৬ ০৮9৮৪৫8০৩৬৪ 
৩১৩০ ৮১৪ এ 20০০8 
৬ দক 
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শী।র্।-।বি।ষ।য় 
1 ৩১৪৩৮০৩০৪49 
2৮10 2৮৫1 4১988 ক 
.12:209০113 
হযরত উবাদা ইবনে সামিত এট 
থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল জী 
আমাদেরকে লায়লাতুল কদরের দিন- 
তারিখ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য 
বের হলেন। এ সময় সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্য হতে দু'ব্যক্তি একে 
অপরের সাথে কোন ব্যাপারে বাক- 
বিতণ্তায় লিপ্ত হয়। রাসূল জর্জ 
বললেন, "আমি বের হয়েছিলাম 
তোমাদেরকে লায়লাতুল কদরের 
সঠিক তারিখ জানিয়ে দেয়ার জন্য, 
কিন্ত অমুক ও অমুক ব্যক্তির ঝগড়ার 
কারণে সঠিক তারিখের ইলম আমার 
অন্তর হতে তুলে নেয়া হয় । তবে এটা 
তোমাদের কল্যাণের জন্যই হয়েছে 
বলে আশা করি। অতএব তোমরা 
রামাযানের ২৯ অথবা ২৭ অথবা ২৫ 
তারিখের রাতে শব কদর তালাশ 


কর ।”১২ 
৪.2: 58--714--8 


£ ৫ নর 
3--12531501 এড ৮৮০1 ০৬চা 
৩ মা শু 3 ০% ৯১4 
০৬০০০৮৮৯813) তন ও) 
৩94 6846 157) এ ঞ। 
17275555591241 521 
১ ৮ ০55 28 

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
থেকে বর্ণিত । নবী করীম এ্রঞ্জ-এর 
সাহাবাগণের মধ্যে কয়েকজনকে 
রামাযানের শেষ সাত রাতে স্বপ্নের 
মধ্যে শবে কদর দেখানো হয়। 
রাসূলুল্লাহ রী বলেন, “তোমাদের 
স্বপ্নে শেষ রাতের ব্যাপারে একমত্য 
সাধিত হয়েছে । কাজেই যে ব্যক্তি শবে 


কদর খুঁজতে চায় তার এই শেষ সাত 
রাতের মধ্যে খোজা উচিত ৮১৩ 


জুলাই”১৩ 


90৮5) :৮00 জে 2৬ ০৪ 
5৮০৫ ঞ ৯ ০৮412 & 75০ পে 
791 ০ 5 ডি এ ০৬৩০ 
(০৮০3 ৩ 71931 

হযরত আয়িশা স্ট্র থেকে বর্ণিত, 


শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন ।”১৪ 


41 75 ৫.5 14, 29% £গ2 5 £ 
481 03০০ ০০:০9 ঝি 2৬৩০৪ 


১ 750 3১4৫ ৫10) 

(90559 ৩ 
হযরত আয়িশা টি থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল 
ইরশাদ করেন, “তোমরা রামাযানের 
শেষ দশ রাতে শবে কদর সন্ধান 
কর ৫ 


:0$ এ ঞ। 6১53 4 :জ 85৩ ১৫ 
59109 ০৯013 ০4208100155) 

(9৮550 ০০ ০৮19৭ 
হযরত আয়িশা রর থেকে বর্ণিত, 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা 
এর মতে, লায়লাতুল কদর রামাযানের 
সাথেই সংশ্লিষ্ট; সুতরাং এটি 
পারে 
ইমাম শাফেয়ী এক্ছি-এর মতে, 
রামাযানের ২১তম রাত লায়লাতুল 
কদর । সুতরাং একেবারে নিশ্চিত করে 
বলা যাচ্ছে না কোন রাতটি লায়লাতুল 
কদর । তাই সম্ভাব্য সকল রাতেই এ 
মহান রাতের অফুরন্ত কল্যাণ লাভের 
উদ্দেশ্যে ইবাদত করা প্রয়োজন । 


হিযরত আবু হুরায়রা টু থেকে 
“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াব 
হাসিলের উদ্দেশ্যে কদরের ইবাদত 
করে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ 
করে দেওয়া হয় ।৮১৭ 


রাসূল জী বলেন, রামাযানের শেষ 
দশকের বেজোড় রাতগুলোতে তোমরা 
শবে কদর সন্ধান কর 1১৬ 


তবে লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্টকরণে 
ইমামদের পক্ষ থেকে কয়েকটি 
অভিমত পাওয়া যায় । ইমামুল আশ্যম 
হযরত আবু হানিফ একই ও ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল এঞ্রটুসহ 
অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের মতে, 
রামাযানের ২৭তম রাতই লায়লাতুল 
কদর । 

ইমাম আবু হানিফ একই ২৭তম রাত 
লায়লাতুল কদর হওয়ার কারণ 
হিসেবে বলেন, সূরাতুল কদরে যে, 
'লায়লাতুল কদর কথাটি তিনবার 
ব্যবহৃত হয়েছ। এতে মোট হরফের 
সংখ্যা ৯টি । সুতরাং ৯-কে ৩ দ্বারা গুণ 
করলে ২৭ পাওয়া যায়। কাজেই 
লায়লাতুল কদর রামাযানের ২৭তম 
রাত হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত | 


আরেকটি হাদীসে এসেছে, 


নি 21 ০0 জে 2005 ১৪ 

410-50006 :06 আঞ 48১5 

মিরার তে 
5804555 এজিও 

বিবি 

শুরু হলে রাসূল অষ্টী সারা রাত 

জাগতেন, 


নিজের পরিবারবর্গকেও 
জাগাতেন এবং (আল্লাহর ইবাদতে) 
খুব বেশি সাধনা ও পরিশ্রম 


করতেন ।”১৮ 


অন্যত্র হযরত আয়িশা ঞ্টী থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, 

০.০ 2০৮১4০33 ১১১০ 
রি ২০ 4 € এ 41 ০১০০ ০৮5) 
6৩ 5০০৩৭ 
ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও 


ইবাদতের 


__711.বললুুু্য। আত্তার্জহীদ ১৭ 
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সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে 
করতেন না । তিনি তার শেষ দশ দিনে 
এমন চেষ্টা ও সাধনা করতেন, যা অন্য 


সুতরাং হাদীসে নির্দিষ্ট আমলের কথা 
না বলে কিয়াম করা, ইবাদত বা 
সাধনা করা দ্বারা এ রাতে বেশি বেশি 
নফল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, 
আল্লাহ পাকের যিকর এবং তার কাছে 
বিনীত প্রার্থনার কথা বলা যায় । আর 


$4০৫% প্র 


০5985864555 
55 4% 09৮৯ 9:00 6 0 


হযরত আয়িশা দম থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমি যদি জানতে 
পারি কোন রাতটি কদরের রাত, 
তাহলে আমি তাতে কি বলবো? রাসূল 
উজ বললেন, “তুমি বলবে, আল্লা-হুম্মা 
ইন্নাকা আফুববুন্‌ তুহিববুল আফওয়া 
ফা'্ফু আনী অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি 
অবশ্যই ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ 
করো, কাজেই আমাকে ক্ষমা 
করো ।”২০ 

অতএব আসুন! আমরা অফুরন্ত 
নিয়ামাতের আধার এ লায়লাতুল কদর 
তালাশ করতে সচেষ্ট হই এবং তার 
সন্তাব্য রাতগুলোতে সমগ্র রাতব্যাপী 
ইবাদত-বন্দেগিতে কাটিয়ে দিই । 
আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে 
তওফিক দান করুন | কারণ এ রাতের 
কল্যাণ লাভে ব্যর্থ ব্যক্তি মহা হতাভাগা 
বলে গণ্য হবে । হাদীসে এসেছে, 


8, পা পুপ 2 4 পল দে ০০ 
০০৮5০ ০5৩৪ ০৬ ৩: ০ ০০ 
০৮7০ % ০ 1:25 ০৩ রা 
2 
০৫১4০ ৯ ০৫ চুপ, ৪৮:5৮:1৫ 
১৮৫৯ ৩৮0 ৩৮ তু এট ১3 এ ০ 
রঙ্গ 


জুলাই”১৩ 


৩4৬ 2016-25৮৮৬ 

3৮ ১০৪৪ 
হযরত আনাস ইবনে মালিক রই 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 
রামাযান মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ 
প্জ্জ বললেন, “দেখ এ মাসটি 
তোমাদের নিকট এসে উপস্থিত 
হয়েছে । এতে এমন একটি রাত 
আছে, যেটি হাজার মাসের চেয়েও 
উত্তম । যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত 
হল, সে যাবতীয় কল্যাণ হতেই বঞ্চিত 
হল । আর চিরবঞ্চিত ব্যক্তিই কেবল 
এর সুফল হতে বঞ্চিত হয় ।”২৯ 


লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


* আল-কুরআন, সুরা আাল-কদর, ৯৭:১-৫ 

২ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ৩৪২, হাদীস: ৮৮৯ 
০ ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, তাফসীর্ল 
কুরতআানিল  আযষীম, মাকতাবাতু নিযার 
মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্রমা, সুউদি 
আরব দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 5 
১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৩৪৫২, হাদীস: 
১৯৪২৪ 

* ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান 
কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), 
ন্ ২৪, পৃ. ৫৪৬ 

কাষী “সানাউল্লাহ পানিপথ্থী, আাত- 

তাফসীরুল  মাযহারী,  মকতাবায়ে 
রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. ₹ 
১৯৯ খ্রি), খ. ১০, পৃ. ৩১০ 


* কে) সুফী হামদ শফী মাআরিফুল 


কুরান, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ল ১৯৬৪ খি.), 
খ. ২০, পৃ. ১৩০ 
* কে) কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী, গ্রাওক্ত, খ. 
১০, পৃ. ৩১৫) খে) আল-বায়হাকী, 
শুআারুল ঈমান, মাকতাবাতুর রাশাদ, 
রিয়াদ, সুউদী আরব, খ. ৫, পৃ. ২৯১, 
হাদীস: ৩৪৪৪ 


৮ ইবনে কসীর, তাফসীরত্ল কুরআনিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৪২৭ 

৯ আল-কুরতুবী, গাজ্ঞ, খ. ২০, পৃ. ১৩৪ 

১ কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী, গগজ্, খ. 
১০, পৃ. ৩১৫ 

১ আল-কুরআন, সর) আদ-দ্ুখান, ৪৪:১-৩ 

১২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস: ৪৯, খ. ৩, 
পৃ. ৪৭, হাদীস: ২০২৩ ও খ. ৮, পৃ. ১৬, 
হাদীস: ৬০৪৯ 

১* (ক) আল-বুখারী, গাঁওক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬, 
হাদীস: ২০১৫; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮২২, হাদীস: 
২০৫ (১১৬৫) 

»* (ক) আল-বুখারী, গ্রাঙুজ, খ. ৩, পৃ. ৪৭, 

হাদীস: ২০২৬; (খ) মুসলিম, এগকত, খ. 

. ৮৩০, হাদীস: ৩ ১১৭২) 

১ (ক) আল-বুখারী, এাওক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭, 

হাদীস: ২০২০; (খ) মুসলিম, গজ, খ. 

২, পৃ. ৮২৮, হাদীস: ২১৯ (১১৬৯) 

** আল-বুখারী, গ্রাঙুভু, খ. ৩, পৃ. ৪৬, 

হাদীস: ২০১৭ 

১৭ (ক) আল-বুখারী, এাঁওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ১৬, 

হাদীস: ৩৫ (খ) মুসলিম, এও, খ. ১, 

পৃ. ৫২৪, হাদীস: ১৭৬ (৭৬০) 

৯” (ক) আল-বুখারী, গাঁওজ্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭, 

হাদীস: ২০২৪; খে) মুসলিম, এাওজ্, খ. 
২, পৃ. ৮৩৬, হাদীস: ৭ (১১৭৪) 

১৯ মুসলিম, এরাও, খ. ২, পৃ. ৮৩২, হাদীস: 
৮ (১১৭৫) 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সনান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫৩৪, হাদীস: ৩৫১৩ 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫২৬, হাদীস: 
১৬৪৪ 
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রোজা ডালম্বব্'প 
(বুখারী. মুসলিম 
ও মেশকাত) 

- বদালিঞ্জাফি 
_-আরিফুর ব্রহমান 


যাকাত ইসলামের পাঁচটি রোকনের 


নতুবা বাতাস যেমন কম আসবে 


যাকাতের গুরুত্ব 
ও না দেয়ার 


সৃষ্টি করে দেবেন শুধু আড়াই টাকা নয় 


অন্যতম একটি রোকন । নিরেট 


তেমনি ঘরের পরিবেশও দূষিত হবে । 


আর্ক রোকন হিসেবে যাকাতই 
একমাত্র রোকন | সালাত ও সওমকে 


সম্পদ শুধু আহরণ করবে আর 
নির্ধারিত অংশটুকু ব্যয় করবে না, 


শারীরিক রোকন হিসেবে গণ্য করা 
হয়। হজকে শারীরিক ও আর্থিক 


এতে সম্পদ কমে যাবে, অপবিত্র 
হবে । যাকাতের অংশটুকু সম্পদের 


রোকনের সমন্বয় হিসেবে গণ্য করা 
হয়। 


অভিধানিক অর্থ 

বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিশুদ্ধিঃ বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে দেখা যায় যাকাত দানে সম্পদ 
কমে যায় । কেননা একশত টাকার 
যাকাত আড়াই টাকা দেয়ার পর সাড়ে 
সাতানব্বই টাকা অবশিষ্ট থাকে 
তাহলে সম্পদের বৃদ্ধি কোথায়? মূলত 
কাত দেয়ার কারণে আন্মাহ তাকে 
মন আগাম বিপদ থেকে বীাচান, যা 
র জানা ছিল না। হয়ত সে বিপদ 
আসলে অনেক বেশী টাকা তাকে খরচ 
করতে হতো, যাকাতের অল্প টাকা ব্যয় 
করে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয় করা 
থেকে সে বেঁচে গেলো । এটাই বৃদ্ধি 
আমরা দেখতে পাই কেউ বাড়ী তৈরি 
করে দক্ষিণ উত্তর দু'পাশেই জানালা 
রাখে । এখন বাড়ির কতাঁ যদি মনে 
করে, এত টাকা দিয়ে বাড়ী তৈরি 
করলাম, আমার ঘরের বাতাস বের 
হতে দেব না তাহলে দেখা যাবে, সে 


ঠ] শি এ 


ময়লা, এটুকু বের না করলে পুরো 
সম্পদই ময়লাযুক্ত হয়ে ব্যবহার 
অযোগ্য হবে । যেমন কেহ একহাজার 
কয়েকদিন ব্যবহারের পর জামাটি 
পড়ল । এখন ১০/১২ টাকা খরচ 
ব্যবহার যোগ্য হবে। এমনিভাবে 
শতকরা আড়াইটাকা হারে খরচ করলে 
পুরো সম্পদটাই পরিচ্ছন ও পবিত্র 
হবে এবং ব্যবহারযোগ্য হবে । 

যদি মনে করে, এত কষ্ট করে 
অর্থ উপার্জন করেছি, সম্পদ আহরণ 
করেছি, কেন আমি তা থেকে অন্যকে 
দিয়ে দেব তা হলে সেই ব্যক্তির মতো 
হবে যে আঙ্গুর, বেদানা, ফল ফলারি 


আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে 
তাই সম্পদের মালিককে বুঝতে হবে, 
যাকাত তার হক নয়, গরীব মিসকীনের 
হক, তাদেরকে তাদের হক কড়া-গপ্ডা 
হিসাব করে দিয়ে দিতে হবে । আল্লাহ 
যেমন মানুষকে খাবারের জন্য মুখ 
দিয়েছেন আবার স্বাস্থ্যের অনুপযো 
উচ্ছিষ্ট বের হওয়ার পথও রেখে 
দিয়েছেন যাতে সুস্থ্য ও সবল 
থাকতে পারে । এমনি ভাবে মানুষকে 
সম্পদ আহরণের সুযোগ দিয়ে উচ্ছিষ্ট 
টুকু বের করে দেয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন 
যাতে বাকী সম্পদটুকু পরিচ্ছন ও 
পবিত্র থাকে । 


পারিভাষিক অর্থ 

যাকাত হচ্ছে মুসলিম বিত্তবানদের 
(সাহেবে নেসাব) ধন সম্পদে আল্লাহ 
নির্ধারিত সেই অপরিহার্য অংশ, যা 
সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান, 
সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং 
সর্বোপরি আল্লাহর অনুগ্হ লাভের 


ইত্যাদি ভিটামিন জাতীয় অনেক 
খেয়েছে, এবার ভাবছে এগুলো কিছুই 
আমি আমার পেট হতে বের হতে দেব 
না। কারণ অনেক পয়সা খরচ করে 


আশায় শরীআত নির্ধারিত খাতে ব্যয় 
বন্টন করার জন্য দেয়া হয় । 


যাকাতের গুরুত্ব 


আমি খেয়েছি স্বাভাবিক ভাবে যখন 
সে বের হতে দিল না, ২৪/৪৮ ঘণ্টা 


ঘরে বাতাস কম প্রবেশ করবে | বরং 


পর দেখা যাবে অপারেশন করে হলেও 
তু 


দু'দিকের জানালা খোলা রেখে বাতাস 


কে তা রেব করতে হবে। এমনি 


আসা যাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে বাতাস 
প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করবে এবং 


ভাবে কেউ যদি স্বাভাবিকভাবে 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য 


ঘরের পরিবেশ পরিচ্ছন থাকবে । 
জুলাই'১৩ 


করে, দেখা যাবে আল্লাহ এমন অবস্থা 


শরী'আতে যাকাতের গুরত্ব সালাতের 
গুরুত্বের চেয়ে কোন অংশেই কম নয় । 
তাইতো কোরআন মজীদের অধিকাংশ 
যায়গায়ই নামাজের সাথে যাকাতের 
আদেশ দেয়া হয়েছে । যেমন_ 


21৮2 চি 
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“তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত 
প্রদান করো 1১ 


আবু বকর ক্ষ খেলাফত লাভের পর 
একদল লোক যাকাত দিতে অস্বীকার 
করলো । আবু বকর ঞঞ্ট তাদের 
রিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । তিনি 
বললেন, আল্লাহর কসম আমি সেসব 
লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব, 
যারা নামাজ ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য 
করে। নামাজ শরীরের হক, আর 
যাকাত হলো মালের হক । আল্লাহর 
কসম কেউ যদি একটি উটের বাচ্চা 
অথবা একটি উটের রশি যাকাত 


হিসেব দিতে অস্বীকার করে, যা 
রসুলের যুগে দিয়েছিল, আমি তার 
রিরুদ্ধেও লড়াই করবো 1 


দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের গুরুত্্‌ 
অপরিসীম । রসুলুল্লাহ জজ মুয়ায রঃ 
কে ইয়ামেনে প্রেরণকালে বলেছিলেন 
যে, “তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, 
আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয 
করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে 
নেয়া হবে, আর দরিদ্রদের মাঝে বন্টন 
করে দেয়া হবে ॥ 
আল্লাহ যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত 
প্রথমেই ফকীর-মিসকীনের 
কথা উল্লেখ করেছেন । এতে বোঝা 
যায় যে, দারিদ্র বিমোচনই যাকাতের 
মুল লক্ষ্য । আল্লাহ বলেন, 


22৮2৮ 255৬ হেহর পপ 5 
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“তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে যাকাত 
গ্রহণ করো, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে 
পবিত্র করবে, আর তাদের জন্য দোয়া 
কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া হচ্ছে 
তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর 
আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন ।' 


যাকাত না দেয়ার শাস্তি 
কুরআন-সুন্নায় যাকাত আদায় না 
করার কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা কর 
হয়েছে । আল্লাহ বলেন, 


৮ 4৮) পঠিত 2৫৮5 ৫ পপরঠপ 
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“আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগহে সম্পদ 


তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত 


দান করেছেন তাতে তারা কৃপণতা 
করে, (যাকাত আদায় না করে) এটা 
যেন তারা কিছুতেই কল্যাণকর মনে না 
করে, বরং এটা তাদের জন্য 
অকল্যাণকর । যাতে তারা কৃপণতা 
করবে কিয়ামতের দিন তা তাদের 
গলার বেড়ি হবে ।%5 

আল্লাহ বলেন, 

55 %892 ৩. 92৫ ১5 
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'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য রী 
রাখে, এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় 
করে না ( অর্থাৎ যাকাত আদায় করে 
না) তাদেরকে মর্মস্তদ শাস্তির সংবাদ 


সম্পদ 1” 
অন্য হাদীসে আছে, 


রা 


৬০৪৩ ৫6 5558-5 
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'যে ব্যক্তি সোনা-রূপার _ (নেসাৰ 
পরিমাণ) মালিক হবে এবং তার হক 
(যাকাত) আদায় না করে, তাহলে তার 
জন্য কিয়ামতের দিন আগুনের পাত 
বানানো হবে, সেগুলোকে জাহান্নামের 
আগুনে গরম করা হবে। সে পাত 
দিয়ে তার পাজর কপাল ও পিঠে দাগ 
হবে 1” 


দাও | যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা 
উত্তপ্ত করা হবে এবং এর দ্বারা তাদের 
ললাট, পার ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া 
হবে, সেদিন বলা হবে, এটা তোমার 
সেই সম্পদ যা তুমি পুস্তীভূত করে 
রেখেছিলে। সুতরাং এর শাস্তি 
আস্বাদন কর ৪ 


524 : ০০ ০১৪%%ত্ রর 
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টিটি 


হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে 
বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল গ্রঞ্জ বলেন, “যে 
ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পাদ দান 
করেছেন, আর সে ব্যক্তি সেই 
ধনসম্পদের যাকাত আদায় করেনি 
সেই সম্পদ কিয়ামতের দিন মাথায় 
টাক পড়া সাপে পরিণত হবে । এ 
সাপের দুই চোখের ওপর দু'টি কালো 
দাগ থাকবে । (অর্থাৎ খুবই বিষধর 
সাপ) এরপর এ সাপ গলায় বেড়ি হয়ে 
সেই ব্যক্তির দুই চোয়াল আকড়ে ধরে 
দংশন করবে আর বলবে 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 
5 595216) ১55 এ 
2515 2৯12 21522 5০৫2 
4৮১49 :0 0৫১৫ ্ 8 রি 
টিটি রিনিরারোি 
কিয়ামতের দিন তোমাদের ধন-সম্পদ 
বিষধর সাপের রূপ পরিগ্রহ করবে । 
মালিক এর থেকে পলায়ন করার চেষ্টা 
করবে, সাপ মালিককে খুঁজতে 
থাকবে । পরিশেষে সে মালিককে 


পেয়ে যাবে এবং তার আঙ্গুলগুলোকে 
লোকমা বানিয়ে মুখে পুরবে ।* 


লেখক: প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


১ আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:১১০ 

১ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:১০৩ 
আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৮০ 

* আল-কুরআন, সুরা আত-তাওকা, 
৯:৩৪-৩৫ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ১০৬, হাদীস: ১৪০৩ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
প ক ৬৮০, হাতি ২৪ (৯৮৭) 

হাম্বল, আ)ল-মুসনদ, 

ডি বয়রুত, লেবনান, 

খ. ১৩, পৃ. ৫১৩, হাদীস: ৮১৮৫ 
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আলিম সমাজের মনে যে আগুন জুলছে তা প্রশমিত করার দায়িত্ব সরকারের: 


পরিস্থিতির জন্য ক্ষমা চাইতে হবে 


ভারাক্রান্ত মন নিয়েই দিনাতিপাত 


দেশবাসী হয়তো সঠিক বিষয়টি 


করছি। দেশের অবস্থা, মানুষের 


অবগত হতে পারবেন 


দুর্দশা, রাজনৈতিক অস্থিরতা সব 
মিলিয়ে চরম অস্বস্তির মধ্যে সময় 


যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে আমি বা 
আমার দলের নীতির কথা ব্যক্ত করেছি 


সেই তরুণরা স্বাধীনতার চেতনায় 
উদ্বুদ্ধ ছিল বলে আমিও তাদের 
অনুভূতিকে স্বাগত জানিয়েছিলাম । 
পরে তাদের আন্দোলনের 


কাটছে । আমি নিজে রাজনৈতিক 
পরিমণ্ডলে অবস্থান করছি । অথচ কী 
করব বুঝে উঠতে পারছি না । সামনের 
সময়গুলো হয়তো আরও ভয়াবহ 
হবে। কতগুলো অহেতুক ইস্যু 
রাজনৈতিক পরিবেশকে তমসাচ্ছনন 
করে ফেলেছে । এসব ইস্যু সৃষ্টির জন্য 


বিচার কাজের সুচনালগ্নেই । আমি 


পরিপ্রেক্ষিতে সংসদে একটি নতুন 


বলেছি, যে কোনো অপরাধেরই বিচার 


হওয়া বাঞ্ছনীয় । মহান মুক্তিযুদ্ধের 
সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ যা 


আইনও পাস হলো । 
এ পর্যন্ত ভালোই ছিল। তাদের 
আন্দোলনে একটা বিজয় এসেছে, 


সংঘটিত হয়েছে তার বিচার ৪০ বছর 


এখানেই ক্ষান্ত দেওয়া উচিত ছিল 


পরে কেন, স্বাধীন দেশের যাত্রালগ্নেই 


কিন্তু তা না করে ঘোষণা করা হলো, 


হওয়া উচিত ছিল । তবে দেরিতে 


যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে 


সরকারকেই দায়ভার গ্রহণ করতে 
হবে । যেমন “গণজাগরণ মঞ্চ? সৃষ্টি 


হলেও সে বিচার যখন শুরু হয়েছে 


তারা ঘরে ফিরবে না এবং শাহবাগের 


তখন তাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করিনি | 


এবং সেই মঞ্চকে কেন্দ্র করে 


অবস্থানও ছাড়বে না। এ অবস্থানের 


বলেছি, এ বিচার যেন সুষ্ঠু এবং আন্ত 


'হেফাজতে ইসলামের আবির্ভাব 


্জাতিক মানের হয়। মুলত 


ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে সংঘাতের 
রাজনীতির উদ্ভব, তা আমার কাছে 
অহেতুক ইস্যু বলেই মনে হয়েছে। 


যুদ্ধাপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে 
আলোচিত দুটি ইস্যুর সৃষ্টি হয়েছে। 
বিচারের প্রথম রায় ঘোষিত হওয়ার 


এসবের মধ্যে আমার কিছুটা সংশিষ্টতা 
এসেছে । এখান থেকে দূরত্ব বজায় 
রেখে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, 
যেহেতু আমিও রাজনীতির সঙ্গে 
জড়িত । তবে যেটুকু সংশ্লিষ্টতা এর 
পেছনে রাজনৈতিক কারণ যতটুকু না 
কাছে অনেক বড় ছিল । কারণ আমি 
পবিত্র ইসলাম এবং রাসূলুল্লাহ ্জজ- 
এর অবমাননার বিষয়টি মেনে নিতে 
পারিনি । আর এ অবমাননার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদকারীদের সমর্থন জানানোকে 
একটি ঈমানি দায়িত্ব মনে করেছি। 
আমি রাজনীতিবিদ না হলেও এ প্রশ্নে 
ব্যক্তিগতভাবে একই মনোভাব পোষণ 
করতাম । এ প্রসঙ্গে আমার পক্ষে- 
বিপক্ষে অভিমত এসেছে। 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও আমাকে তির্যক 
বাক্যে আঘাত করেছেন । এসব নিয়ে 
আমার অবস্থান ব্যাখ্যা করলে 
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পর দেশে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
হয়নি । দ্বিতীয় রায় ঘোষণার পর তরুণ 


নাম দেওয়া হলো “গণজাগরণ মঞ্চ” 
এ গণজাগরণের জন্য সরকারের পক্ষ 
থেকে তিন স্তরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করা হলো । বিশ্বের ইতিহাসে কি এমন 
কোনো গণজাগরণের নজির পাওয়া 
যাবে, যে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 
গণজাগরণ মঞ্চ হয়েছে? 


সমাজের ঢাকাকেন্দ্রিক একটি অহ 


শাহবাগের দেখাদেখি দেশের প্রায় সব 


শাহবাগে একত্রিত হয় । তারা প্রতিবাদ 
জানিয়ে বলল, “এটা একটা আপসের 


জেলা-উপজেলায়ও এ ধরনের মঞ্চ 
তৈরি হয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত 


রায় হয়েছে, এ রায় আমরা মানি না ।' 


শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে ইসলামবিরোধী এবং রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ্-এর 
অবমাননাকারী রগারদের দৌরাত্য অসহনীয় পর্যায়ে পৌছে গেছে । 
তার পাশাপাশি সেখানে এক প্যারালাল সরকারব্যবস্থা চালু হয়ে 
যায় । তারা গোটা জাতিকে নিদের্শনা দিতে থাকে | জাতীয় পতাকা 


উত্তোলনের ঘোষণা আসে । সব মিলিয়ে আমার কাছে মনে হলো, 


দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে 


এরা ওদ্ত্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে । অথচ কারও মুখে টু শব্দটি 


পর্যন্ত নেই । এ অবস্থায় আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম 


না । বললাম, ইসলাম অবমাননাকারী এবং প্রিয় নবী গ্রগ্রঁকে 


হেয়প্রতিপন করার অপচেষ্টাকারী রগারদের ওই মঞ্চ অবিলম্বে ভেঙে 


দিন | তা না হলে মহাবিপরর্য় নেমে আসবে । 
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প্রতীয়মান ছিল যে এটা একটি গণমুখী 


চেতনার পরিপন্থী । আমি এসবের 


আন্দোলন এবং স্বাধীনতার চেতনায় 


যাওয়ার মতো? তা ভোলাতে হলে 


প্রতিবাদ করেছি । এটা যদি কোনো 


উজ্জীবিত এক্য, ততক্ষণ পর্যন্ত এ 


মহল দোষ বলে বিবেচনা করে থাকে 


আন্দোলন সমর্থন পেয়েছে । কিন্তু যে 


তাহলে আমার বলার কিছু নেই । 


সময়ে স্পষ্ট হয়ে গেল এর পেছনে 
সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা রয়ে গেছে, 


আমি ঘটনার সূচনায় প্রথম প্রতিবাদ 
জানিয়েছি। আর প্রতিরোধ গড়ে 


তখন সারা দেশের মঞ্চ থেকে তরুণরা 
সরে যেতে লাগল । আর সেই সুযোগে 
প্রতিপক্ষ একের পর এক মঞ্চ ভেঙে 
দিতে শুরু করল | তখনো যদি এ মঞ্চ 
থেমে যায় তাহলেও পানি এতটা ঘোলা 


হয় না। এরই মধ্যে শাহবাগের সংগঠন নয়। তারা ক্ষমতা গ্রহণও আবার ফিরিয়ে নিয়েছেন। 
গণজাগরণ মঞ্চে 

এ দেশের মানুষ এখনো 
ইসলামবিরোধী এবং রাসূলুল্লাহ পাকিস্তানকে ভালো চোখে 
আ-এর 
জর অবমাননাকারী || তাদের পবিত্র দেখে না, কারণ তারা 
ব্লগারদের দৌরাত্ম্য অসহনীয় || তাদের দাবি ছিল যারা পবির ইসলাম ও | গরাগাদেশে”যে হত্যা গং 
পর্যায়ে পৌছে গেছে। তার মহানবী ঞঞঞ্র-কে অবমাননা করেছে বোমা পি 


পাশাপাশি সেখানে এক 
প্যারালাল সরকারব্যবস্থা চালু 


তুলেছেন হেফাজতে ইসলামের নামে 
এ দেশের আলেম-ওলামারা । তাদের 
সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়েছে ইসলামপ্রিয় 
মানুষ । 

হেফাজতে ইসলাম কোনো রাজনৈতিক 


তাদের বিচার করা হোক | শুরুতে তাদের 
এ দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে সরকারের 


সরকারকে অবশ্যই আলেম-ওলামাদের 
পাশে ফিরে আসতে হবে । পরিস্থিতির 
জন্য ক্ষমা চাইতে হবে । ক্ষমাপ্রার্থনা 
অসম্মানের কিছু নয়। ক্ষমাপ্রার্থনার 
মধ্যে মনের উদারতা ও নমনীয়তার 
প্রকাশ ঘটে । বিশ্বের সবচেয়ে 
ক্ষমতাধর ব্যক্তি মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
তারাও বহুবার ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন 
ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীও ক্ষমা চেয়ে হারানো ক্ষমতা 


অপরাধ 
করেছে তার জন্য এখনো 
ক্ষমাপ্রার্থনা করেনি । দেশে 


হা রর পক্ষ থেকে একটা ঘোষণা এলেই জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে 
কে জার পে | পরিহিতি এত দুর গড়াত না| বহাত [ যে। পরিহিত বিরাজ করছে 
উত্তোলনের ঘোষণা আসে এখন মনে হতে পারে হেফাজতের টি গা 
সব মিলিয়ে আমার কাছে মনে . আন্দোলন দমন হয়ে গেছে । কিন্তু কার্ধত টিভি টি ৪8558 
হলো, এরা ওদ্ধত্যের সীমা | কি তাই? আলেম সমাজের মনের আগুন 2৮57 অনেক 
জা চা? কি নিভে গেছে? যে আঘাত তাদের মনে | আগেই, যদি তারা স্বাধীনতা 
অতি লেগেছে তা কি সহজে ভুলে যাওয়ার সংখামের সময়ে তাদের 
বলে থর জরিনা জা মতোঃ তা ভোলাতে হলে সরকারকে রি রাতে 
ত | তাহলে 


বললাম, ইসলাম 
অবমাননাকারী এবং প্রিয় নবী 
জঈ-কে হেয়প্রতিপন্ন করার 
অপচেষ্টাকারী ব্লগারদের ওই 
মঞ্চ অবিলম্বে ভেঙে দিন | তা 
না হলে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে | এ 
ন্যক্কারজনক তৎপরতা কিন্তু জাতি 
মেনে নেবে না। বাস্তবে ঘটেছেও 
তাই। অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা 


আরও বলেছি, তোমরা কি বঙ্গবন্ধু হয়ে 
গেছ যে জাতিকে নির্দেশনা দিচ্ছ? 
জাতীয় পতাকা উত্তোলনের নির্দিষ্ট 
সময় আছে । তা ভঙ্গ করে যে কেউ 
পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দিতে পারে 
না। এটা মেনে নেওয়া জাতীয় 
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অবশ্যই আলেম-ওলামাদের পাশে ফিরে 
আসতে হবে । পরিস্থিতির জন্য ক্ষমা 


চাইতে হবে । 


করতে চায় না। তাদের দাবি ছিল 
যারা পবিত্র ইসলাম ও মহানবী ্র্জ- 
কে অবমাননা করেছে তাদের বিচার 
করা হোক । শুরুতে তাদের এ দাবির 
প্রতি সম্মান দেখিয়ে সরকারের পক্ষ 
থেকে একটা ঘোষণা এলেই পরিস্থিতি 
এত দূর গড়াত না । বাহ্যত এখন মনে 
হতে পারে হেফাজতের আন্দোলন 
দমন হয়ে গেছে। কিন্তু কার্যত কি 
তাই? আলেম সমাজের মনের আগুন 
কি নিভে গেছে? যে আঘাত তাদের 
মনে লেগেছে তা কি সহজে ভুলে 


তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে 


অনুসারীদের যে ভোগান্তি- 
নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে হচ্ছে, 
এর কোনোটারই মুখোমুখি হতে হতো 
না। তাই সরকারের প্রতি আমার 


একটা পরামর্শ থাকবেথ যা ঘটেছে 
তার জন্য দেশের আলেম সমাজের 
কাছে ক্ষমা চেয়ে সব ভুলে গিয়ে 
আসুন আমরা সব পক্ষ শান্তি- 
স্থিতিশীলতা এবং দেশ ও জনগণের 
কল্যাণের পথে ফিরে আসি | আলেম- 
ওলামারা যখন ঢাকায় প্রতিবাদ 
সমাবেশ করতে এসেছিলেন তখন 
মেহমান হিসেবে আমার দলের পক্ষ 
থেকে তাদের পানি পান করানোর 
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ব্যবস্থা করেছিলাম | এটা কি দোষের 
কিছু করেছিলাম? সরকার যখন তাদের 
আসা এবং সমাবেশ করার অনুমতি 
দিয়েছে, সেখানে তাদের সেবা দেওয়া 
কি অপরাধ ছিল? 

৫ মে ঢাকায় যা ঘটেছে তা আমি 
কোনোভাবেই মেনে নিতে পারিনি এবং 
এখনো পারছি না । হেফাজতের কর্মীরা 
ঢাকার চারপাশে শান্তিপূর্ণ অবস্থান 
করেছেন। গোয়েন্দা বিভাগের 
লোকজন ভালো 


কাটা করাত-কুঠার জাতীয় কিছু দেখা 
গেছে? তাদের সঙ্গে এক বোতল পানি 
আর কিছু চিড়া-মুড়ি ছাড়া কিছু কি 
ছিল? তারা শাপলা চত্বর এলাকায় 
শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিয়ে বসে ছিলেন 
ওই সময় বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ 
গেট ও পশ্চিম পাশে যা ঘটেছে 
সেখানে কি সত্যই কোনো হেফাজত 
কর্মী ছিলেন? গ্রাম থেকে যেসব 
মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষক সেদিন ঢাকা 
এসেছিলেন, যারা এর আগে কখনো 
ঢাকা শহর দেখেনওনি, তাদের পক্ষে 
কি ওই ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করা 
আদৌ সম্ভব ছিল? যাদের ধ্যান-জ্ঞান 
শুধুই কুরআন-হাদীস, তাদের পক্ষে কি 
সেই কুরআন-হাদীসে আগুন লাগানোর 
কথা চিন্তা করাও সম্ভব? অথচ সব 
দোষ চাপানো হলো হেফাজতের নিরীহ 

ওপর। কী নির্দয়ভাবে 
মধ্যরাতে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া 
হলো। ওই রাতে কত আলেম- 
ওলামার প্রাণসংহার হয়েছে, কতজন 
শহীদ হয়েছেন, সেই সংখ্যার বিতর্কে 
আমি যেতে চাই না। একজন হলেও 
তো শহীদ হয়েছেন । সেই একজনকে 
হত্যার দায়ভারও কি কম? প্রশ্ন 
আসতে পারে, তাহলে যারা নৈরাজ্য 
সৃষ্টি করেছে তারা কারা? তাদের 
শনাক্ত করে জাতির সামনে উপস্থাপন 
করা হোক । কারা ঘোলা পানিতে মাছ 
শিকার করতে চেয়েছে তাদের 
গ্রেফতার করে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান 


জুলাই”১৩ 


করা হোক | আমি বলেছি, যে কোনো 
ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানের ওপর আঘাত করা বা 
অবমাননা করার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের 
বিধান করা হোক। দেশের জাতীয় 
আগুন লাগবে কিংবা কোথাও 
কোনোভাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে, 
তা কোনো মুসলমান মেনে নিতে পারে 
না। আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম, যখন 
প্রধানমন্ত্রীর মুখে শুনেছিলাম 
যে যারা কুরআনে আগুন দিয়েছে 
তাদের কাউকে ছাড়া হবে না । ভিডিও 
ফুটেজ দেখে একটা একটা করে ধরা 
হবে ।' কিন্তু কই? এক মাস গত হয়ে 
গেল । ভিডিও ফুটেজ দেখে তো আজ 
পর্যন্ত একজনকেও গ্রেফতার করতে 
দেখলাম না। 

কুরআন শরীফ পোড়ানোর এত বড় 
ঘটনা, যা বিশ্বে আর কখনো কোথাও 
ঘটেছে বলে মনে হয় না। এত 
কুরআন একসঙ্গে পুড়ল তার ভিডিও 
ফুটেজ প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন । কাউকে 
ছাড় দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা 
দিয়েও প্রশ্ন, এতদিনে কেন কাউকে 
ধরা হলো নাঃ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি বক্তব্য 
শুনে দারুণভাবে বিস্মিত ও হতবাক 
হয়েছি। তিনি বলেছেন, “এরশাদ 
সাহেব তার ক্যাডার বাহিনী দিয়েও 
কুরআন পুড়িয়েছেন।' মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীকে সবিনয়ে বলতে চাই, 
কুরআন পোড়ানোর কথা আমার কানে 
যাওয়াও পাপ মনে হয়। দেশের 
একজন প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে যা বের 
হয় তা কোনো সাধারণ কথা নয়।তা 
আইনের সমতুল্য । সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর 
যে কোনো বক্তব্য মর্যাদাপূর্ণ হবে 


পানি পান করানোর । কিন্তু ওই দিনে 
কয়েকজন কর্মী একটা মিছিল করেছে, 
এমন কিছু ছবি পত্রিকায় প্রকাশের পর 
তাদের শোকজ করেছি । ওইদিন পিস্ত 
ল নিয়ে গুলি করার ছবিও টিভি 
চ্যানেলে দেখা গেছে এবং পত্রিকায় 
হামেশা এ ধরনের ছবি ছাপা হতে 
দেখি । কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়, তা আমরা জানি না বা 
দেখি না। প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমার 
ক্যাডাররা নাকি কুরআন পুড়িয়েছে 
আমার অনুরোধ, তাদের চিহিত করা 
হোক । আমি তাদের বিরুদ্ধে দলীয় 
ব্যবস্থা নিয়ে আইনের হাতে সোপর্দ 


তাকে ধরেও শাস্তি দেওয়া হোক 
কুরআন পোড়ানোর অপরাধে মৃত্ুদণ্ড 
দেওয়া হোক, আমি জোর গলায় এ 
দাবি জানাই | উপসংহারে বলতে চাই, 
হেফাজতে ইসলামের কোনো কর্মী 
জঙ্গি ছিলেন না । ইসলাম ও নবী জী- 
এর অবমাননায় তারা আহত হয়ে 
বিচারপ্রার্থনা করেছিলেন মাত্র | একটি 
মহল তাদের সেই অনুভূতিকে ব্যবহার 
করতে চেয়েছিল । ফলে তারা হয়েছে 
পরিস্থিতির শিকার । মার খেয়েছেন 
হেফাজত করমীরা, রক্তও দিয়েছেন 
তারা, আবার বদনামও জুটেছে তাদের 
ভাগ্যে । আলেম-ওলামাদের মনে যে 
আঘাত লেগেছিল তার কোনো উপশম 
ছাড়াই তাদের আন্দোলন আপাতদৃষ্টে 
প্রশমিত হয়েছে । তবে এটা হয়তো 
বাহ্যিক | মনের দ্রোহের পরিসমাপ্তি 
ঘটেনি । রাসূলপ্রেমে পাগল এই 
মানুষগ্ডলো ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় যে 


সেটাই বাঞ্নীয় । আমি কখনো কোনো 
ক্যাডার গড়ার রাজনীতি করি না 
আমার দলের কর্মীরা রাজপথে পিস্তল- 
বন্দুক নিয়ে যুদ্ধে নামে না। যদি তা 
কখনো দেখি তাদের জায়গা আমার 
দলে হবে না। ৫ মে আমার দলের 
কর্মীদের ওপর নির্দেশ ছিল নির্দিষ্ট 
স্থানে হেফাজতের তৃষ্তার্ত কর্মীদের 


প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন 
তার রেশ থেকে যাবে অনন্তকাল ধরে 
যখনই ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ শ্রস্-এর 
মর্যাদার ওপর আঘাত আসবে তখনই 
এ ছাইচাপা আগুন দাউ দাউ করে 
জলে উঠবে । 


লেখক: সাবেক প্রেসিডেন্ট 
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সিডও (010৯৬) সনদ ও জাতীয় নারী- 
উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১: একটি পর্যালোচনা 


গ্রন্থনা: সালীম মাহদী ও নু*মান ইদরীস 
সম্পাদনা: মাওলানা আযীযুল হক 


জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১- 
এর নামে যে খসড়া বর্তমান সরকার 


হয়। পরবর্তিতে ১৯৮১ সালের ৩ 
সেপ্টেম্বর মাত্র ২০ টি রাষ্ট্রের 


ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিডও সনদ 
স্বাক্ষরের দুই বছরের মধ্যে প্রতিটি 


বিগত ৭ মার্চ সোমবার মন্ত্রিসভায় 
অনুমোদন করেছে, তার বেশ কি 


অনুমোদনের মাধ্যমে সেই চুক্তি 
কার্ষকর করা হয়। বর্তমানে সেই 


ধারা-উপধারা প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম 


দেশকে তাদের দেশে নারীর বর্তমান 
অবস্থা, উন্নয়নে বাধা এবং সনদের 


চুক্তিই সংক্ষেপে সিডও সনদ নামে 


ও বিজ্ঞ মুফতি সাহেবানের দৃষ্টিতে 


পরিচিত | সিডিও সনদের মূল বাণী 


কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী বিধি- 
বিধান, মুহাম্মদী তাহজীব-তামাদ্দুন, 
দীনি ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । তা 
মূলত জাতিসংঘের ইসলামবিদ্বেষী 
সিডও সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের 
একটি কৌশলমাত্র । 


সিডও সনদ 

(017৮6100101 01019 121110111911017 
01 টা] [017005 0 
[)150111011791101 45881109 
ড/0100017 - 021) (কনভেনশন 
অব দ্য ইলিমিনেশন অব অল ফর্মস 
অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট 
উইমেন) অর্থাৎ নারীর প্রতি সকল 
প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও । 
বস্তুত ১৯৭২ সালেই একটি /১70- 
[1501110117811010 00091711017 
গ্রহণ করার জন্য জাতিসংঘ একমত 
হয়েছিল বলে জানা যায়। তথাপি 


হলো: সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের 
মধ্যে সমতা স্থাপন করা । 


সিডও সনদের মৌলিক ধারা 
সিডও সনদ তিনটি মৌলিক ধারার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হলো: 
এবং শরীক রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বের 
নীতি। সিডও সনদ ৩০টি ধারা 
সংবলিত। এই ৩০টি ধারা ৩ ভাগে 
বিভক্ত: 

ক) ১ থেকে ১৬ ধারা: নারী-পুরুষের 
সমতা সম্পর্কিত। 

খ) ১৭ থেকে ২২ ধারা: সিডও 
কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক। 

গ) ২৩ থেকে ৩০ ধারা: সিডও 
প্রশাসন সংক্রান্ত। ১-১৬ ধারা সিডও 
সনদের মূল ধারা হিসেবে বিবেচিত। 


সিডও সনদের বিশেষত 


১৯৮৯ সালে ১৮ ডিসেম্বরই 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারী 


জাতিসংঘের অন্যান্য কনভেনশনের 
সাথে সিডও সনদের বিশেষ পার্থক্য 


উন্নয়নের নামে একটি চুক্তি সম্পাদিত 
জুলাই'১৩ 


হল, এ সনদে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের 


নীতিমালা অনুসরণে গৃহীত পদক্ষেপ 
নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 
শ্যাডো রিপেটি বা ছায়া প্রতিবেদন 
পেশ করতে হয়। সিডও কার্যকরী 
পরিষদের সভা বছরে একবার অনুষ্ঠিত 
হয়। সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র কর্তৃক 
নিবাঁচিত সদস্যদের নিয়ে 
কার্যকরীকমিটি গঠিত হয়। যার দায়িত্ব 
বিভিন্ন দেশের সব রিপেটি পরীক্ষা করা 
ও সিডও সনদ বাস্তবায়নে যথাযথ 
সুপারিশ করা। 


৭টি মানবাধিকার চুক্তির একটি 
হলো সিডও 

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ৬০টির অধিক 
সনদ বা চুক্তির মধ্যে মাত্র ৭টি 
সনদকে মানবাধিকার চুক্তি হিসেবে 
আখ্যায়িত করা হয়। এর মধ্যে সিডও 
সনদ একটি। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার 
চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত ও স্বীকৃত এই 
৭টি সনদ হলোঃ 

১. বর্ণবাদবিরোধী সনদ, ২. নাগরিক 


___11.7হ.হ.0) আত্তার্তহীদ ২৪ 
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অধিকার সনদ, ৪. নির্যাতন ঘোষণা দিচ্ছে। ংবিধানে জানিয়েছিল। কারণ,এই ধারাগুলো 
প্রতিরোধ সনদ, ৫. নারীর প্রতি সমঅধিকারের ঘোষণা না থাকলে কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামী আইন 
বৈষম্য নিরসন সনদ বা 0779/৬/ সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে এবং মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
সনদ, ৬. শিশু অধিকার সনদ, ৭. ংবিধান নতুন করে প্রণয়ন করবে। নয়। তাই, অতীতের সব কটি সরকার 
অভিবাসী শ্রমিক সনদ। নারীর প্রতি সব সিডও রর ইসলাম ও 

লাদেশ আইনকানুন ও বিধিবিধান বিলোপ কোরআনবিরোধী ধারাগুলো প্রত্যাখ্যান 
বাং সরকারের করবে। ্ করে আসছে। তারপরও ৯০ শতাংশ 
অনুমোদন ইসলামপ্রিয় নাগরিকের দেশের সরকার 


১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর তৎকালীন 
এরশাদ সরকার সিডও সনদের ২ ও 
১৩ (ক) এবং ১৬.১ (গ) ও (চ) 
ধারাগ্তলোর উপর আপত্তি উত্থাপন 
করে । এবং উপরোক্ত ধারাপগ্তলো বাদ 
দেয়ার শর্তে এই সনদের অনুমোদন 
দেয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ২৪ 
জুলাই, তেৎকালীন আওয়ামী লীগ 
সরকার) ১৩ (ক) ও ১৬.১ (চ) ধারা 


দুই, ৩. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রে 
পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান 
অধিকার নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র। 

তিন. ১৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
জীবনের সবক্ষেত্রে নারীর প্রতি সব 
বৈষম্য দূর করে সমতার ভিত্তিতে নারী 
ও পুরুষের মাঝে সমান অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ 


থেকে বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি 


প্রত্যাহার করে নেয়। বর্তমান সরকার 
জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১- 
এর মাধ্যমে ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) 
থেকে আপত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার 
বিষয়টি সুনিশিত করে । তারা মনে 
করে ধারা-২ হলো সিডও সনদের 
প্রাণ। তাই এটাকে অনুমোদন দিয়ে 
বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এতসব 
আয়োজন । 


সিডও সনদের 

আপত্তিকর ধারাপ্তলো 

সিডও সনদে বাংলাদেশ কেবল ২ ও 
১৩ (ক) এবং ১৬.১ (গ) ও (চ) 
ধারাগ্তলোর উপর আপত্তির কথা 
জানালেও মুসলিমবিশ্ব ২, ৩, ৯, ১৩, 
১৫, ১৬.১, ১৬.২, ১৬.৩, ১৬.৫, 
১৬.৭ সর্বমোট এগার ধারার উপর 
আপত্তি উত্থাপন করেছে । এই 
ধারাগুলোর বক্তব্য নিয়ে হুবহু উদ্ধৃত 
হল। 

এক. ২. অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, 
নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্যের প্রতি 
নিন্দা জানিয়েছে সনদে স্বাক্ষরকারী 
দেশগুলো। নারীর প্রতি সব ধরনের 
বৈষম্য দূর করতে তারা নিজ নিজ 
দেশে প্রয়োজনীয় আইন তৈরির 


জুলাই”১৩ 


অধিকারের মাঝে সুযোগ- 
সুবিধা ও ব্যাংক লোনও অন্তর্ভূক্ত 
রয়েছে 

চার. ১৫. চলাফেরার স্বাধীনতা, 


বাসস্থান পছন্দ এবং স্থায়ী নিবাস 
স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। 

পাঁচ. ১৬. বিয়ে এবং পারিবারিক 
সম্পর্কসহ সব বিষয়ে নারীর প্রতি সব 
পদক্ষেপ নেবে এবং এসব ক্ষেত্রে 
নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত 
করবে। 

ছয়. ১৬-১. বিবাহিত জীবনে প্রবেশের 
ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার 
থাকবে। 

সাত. ১৬.২ বিবাহ, স্বামী নিবচিনের 
ক্ষেত্রে স্বাধিকার। 
আট. ১৬-৩. বিয়ে এবং তালাকের 
ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও 
সমান দায়দায়িত্ব থাকবে। 
নয়. ১৬-৫. শিশু লালন-পালনের 
ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও 
সমান দায়দায়িত্ব থাকবে। 

দশ. ১৬.৭ : সম্পত্তির মালিকানা, 
ব্যবস্থাপনা এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান 
দায়িত্ব ও অধিকার। 
বাংলাদেশসহ মুসলিমবিশ্ব 
ধারাগডলোর ব্যাপারে 


এই 
আপত্তি 


কাকে খুশি করার জন্য সেই আপত্তি 
প্রত্যাহার করছে? বাংলাদেশের ১৬ 
কোটি মুসলমানের আজ সেটিই 
জিজ্ঞাসা । 


নারী রা ২০১১ 
কি কুরআনবিরোধী? 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রী 
প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, নারী উন্নয়ন 
নীতিমালায় ইসলামবিরোধী কোনো 
কিছু নেই। তবে দেশের বিজ্ঞ আলেম- 
ওলামা ও ইসলামী বিশেষজ্ঞরা 
বলেছেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালা 
কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়ার 
সাংঘর্ষিক। তাহলে পর্যালোচনা 
করে দেখা যাক নারী উন্নয়ন 
নীতিমালায় ইসলামবিরোধী কিছু আছে 
কিনা? 
এক. ইসলাম পৈতৃক উত্তরাধিকারে 
নারীকে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক প্রদান 
করেছে। এই বিধান সুরা নিসার ১১নং 
আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে: 
৮৩ রী] চি ৪ 2 54 
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“আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের 
(উত্তরাধিকার প্রাপ্তির) ব্যাপারে নির্দেশ 
দিচ্ছেন যে, পুত্র সন্তান পাবে দুই কন্যা 
সন্তানের সমান। এ হলো আল্লাহর 
পক্ষ থেকে নিরধারিত বিধান । আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় 1১ 
সুতরাং উত্তরাধিকারে যদি নারীকে 
পুরুষের সমান প্রদান করা হয়, তাহলে 
এটি হবে সুস্পষ্ট কুরআনবিরোধী | 
নারী উন্নয়ন নীতিমালায় এর ব্যতিক্রম 
হয়নি । কারণ, 


__7) আত্তান্তহীদ ২৫ 
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[১] নারী উন্নয়ন নীতিমালার ২৩.৫ 
কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে 
সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া । 
এখানে সম্পদ" শব্দটি উত্তরাধিকার 
সম্পদকেও অন্তর্ভুক্ত করে । তাই উক্ত 
ধারা একথা আবশ্যক করে যে, 
উত্তরাধিকার সম্পদেও নারীকে সমান 
অংশিদারিত্ব দিতে হবে । উল্লেখ্য যে, 
নারী নীতিমালার কোথাও এমন বিবর 
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নীতিমালার মাধ্যমে সিডও সনদের 
বাস্তবায়ন । যা নারী নীতিতে বারবার 
বিবৃত হয়েছে। আর সিডও সনদের 
১৬.৭ ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, 
“সম্পত্তির মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং 
বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব ও 
অধিকার” | তাই উত্তরাধিকার সম্পদে 
নারীর সমানাধিকারের কথা উল্লেখ 
নেই বলে প্রতারণা করার সুযোগ 
কারো থাকে না। 


যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা পড়ে যে 


স্বীকৃতিস্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার 


কোনো ব্যক্তি সহজে উত্তরাধিকার 
সম্পদে নারী-পুরুষের সমান প্রাপ্তির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। 
ধারাগ্ডলো নিম্নে তুলে ধরা হলো । 

[১] ভূমিকার ২য় লাইন: “সকল ক্ষেত্রে 
নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার 
প্রতিষ্ঠা” । 

[২] ৪ নং ধারায়, ...বেইজিং 
কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি 
বিশেষ গুরুত্পূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্তি 
হয়েছে । ...অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর 
সীমিত অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণে ও 
প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত 
অধিকার... । 

[৩] ৪.১ ধারায়, ...রাষ্ট্র, অর্থনীতি, 
পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 
সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল 
প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) 
গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টম্বর ১৯৮১ 
সালে কার্ষকর হয় । নারীর জন্য আন্ত 
্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্ত 
এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের 


দুই. বিগত ৭ মার্চ মন্ত্রিসভায় নারী- 


একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে 


উন্নয়ন নীতিমালা অনুমোদনের পরের 
দিন ৮ মার্চ প্রথম আলো, যুগান্তর, 


বিবেচিত | ...এই সনদে স্বাক্ষরকারী 
প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ 


কালের কণ্ঠ (বাসস) পরিবেশিত খবরে 
মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. 


অন্যতম । 
[8] ১৬.১ ধারা: বাংলাদেশ সংবিধানের 


শিরীন শারমিন চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে 


আলোকে রাষ্ত্রীায় ও গণজীবনের সকল 


বলা হয়, “ভূমিসহ সম্পদ-সম্পত্তিতেও 


ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার 


উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকার 
স্বীকৃতি দিয়ে নারী-উন্নয়ন নীতি 


প্রতিষ্ঠা করা । 
[৫] ১৬.৮ ধারা: নারী পুরুষের 


২০১১-এর খসড়া অনুমোদন করছে 
মন্ত্রিসভা” । সরকারের পক্ষ থেকে 


বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা । 
[৬] ১৬.১২ ধারা: রাজনীতি, প্রশাসন 


উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এত 
স্পষ্ট বক্তব্য আসার পর ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানের আন্দোলনের কারণে 
সরকারের তা অস্বীকার করার কোন 
যুক্তি থাকে না। 

তিন. নারীনীতির ভূমিকার ২য় লাইন 
৪, ৪.১, ১৬.১, ১৬.৮, ১৬.১২, 
১৭.১, ১৭.৪, ১৭.৫, ২৩.৫ ধারাগুলো 


জুলাই'১৩ 


ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক 


বৈষম্য বিলোপ করা | 

[৮] ১৭.২ ধারা: নারীর প্রতি সকল 
প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ 
(017)/৬/) এর প্রচার ও বস্ত 
বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা । 

[৯] ১৭.৪ ধারা: বিদ্যমান সকল 
বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং 
আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে 
গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী 
আইনজ্জদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা । 
[১০] ১৭.৫ ধারা: স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় 
পর্যায়ের কোনো ধর্মের কোনো 
অনুশাসনের ভূল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী 
স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত 
আইনবিরোধী কোনো বক্তব্য প্রদান বা 
অনুরূপ কাজ বা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ 
নাকরা। 

[১১] ২৩.৫ ধারা: সম্পদ, কর্মসংস্থান, 
বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান 
সুযোগ ও অংশীদারিত্ দেয়া । 
এছাড়াও আরো কিছু ধারার উপর 
ওলামায়ে কিরাম আপত্তি জানিয়েছিন । 
যেমন- ২২.৪ ধারা: নাটক ও চলচ্চিত্র 
নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার 
লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা 


করা। 

দ্রব্য: সিডও বাস্তবায়নের অঙ্গীকারে 
আবদ্ধ সরকার যদি পরে বলে যে, 
উপরোক্ত ধারাগ্তলো উত্তরাধিকারের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তা প্রতারণা বে 
আর কি? 

চার, এই নীতিমালা সিডও সনদ 
বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের কৌশল 
হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। সিডও 


কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ত্রীড়া 


সনদের ২, ৩, ৯, ১৩, ১৬ ধারা 


এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী 


ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই এই 


পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা | 
[৭] ১৭.১ ধারা: মানবাধিকার এবং 
মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, 


নীতিমালাও ইসলামের সঙ্গে 
সাংঘর্ষিক । নারী নীতিতে সিডও 


যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 


বারবার ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন নারী 


সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে 


উন্নয়ন নীতিমালার ১৭.২ নং ধারাটি 


নারী ও পুরুষ যে সমাধিকারী, তার 


হলো, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 


__711.--লললললযু। আত্তার্তহীদ ২৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিলোপ সনদ (027/,৬/)-এর প্রচার 
ও বস্তবায়নের জন্য প্র 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা । এছাড়াও ৪.১ নং 
ধারায়ও (0279৬) সনদ বাস্ত 
বায়নের কথাটি জোরালোভাবে উল্লেখ 
আছে। 

পাঁচ. এই নীতিমালায় সিডও-এরই 
প্রতিধ্বনি করা হয়েছে মাত্র। সিডও 
ইউরোপিয়ান জীবনধারা ও সংস্কৃতির 
আলোকে। ফলে এই নীতিমালায় 
মুসলিম নারীর জীবনধারা ও ইসলামী 
সংস্কৃতির মোটেই প্রতিফলন ঘটেনি, 


সামনে রেখে প্রণীত হয়েছে। অতএব 
নীতিমালাটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
ইসলামের অলংঘনীয় বিধান পর্দার 
বিষয়টির প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা 
হয়নি। এর অধিকাংশ ধারা পর্দার 
বিধান লংঘন না করে বাস্তবায়ন করা 
সম্ভব হবে না। ফলে উন্নয়ন 
পরিকল্পনা হিসেবে উপস্থাপিত 
বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
কোরআনের বিরুদ্ধে প্রকাশ পেয়েছে 
এবং পর্দার বিধান লংঘন হওয়ার 
কারণে তা কোরআনবিরোধী বলে 
প্রতিপন্ন হয়েছে। 


যে কারণে এই নীতিমালা ৯০ শতাংশ আট. ইসলাম মূলত নারী-পুরুষের 


মুসলমানের দেশের জীবনাচারের সঙ্গে 


মাধ্যমে বাংলাদেশের তি ও 
মুসলমানদের মুসলিম সংস্কৃতি বর্জন 
করে ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি অবলম্বনের 
দক্ষ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। 
ছয়. ইসলাম নারী উন্নয়ন ও নারী 
অধিকারের সবেচ্চি প্রবক্তা হলেও এবং 
নারী নিযতিনরোধে সবাধিক বলিষ্ঠ 
ভূমিকা পালন করলেও পাশাপাশি 
পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থারও প্রবক্তা। 
পরামর্শের সব পর্যায়ে নারীকে 
সমঅধিকার প্রদান করলেও চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্তের অধিকার পুরুষকেই প্রদান 
করেছে। আল-কোরআনে এ মর্মে 
স্পষ্টতই উল্লেখ আছে। আল্লাহ বলেন, 
82:০%25281 ৮8259462985 
“আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেশ্ঠতৃ 
রয়েছে” 

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 

2 05 0 গ0 & 62৮ ৩৩ 

একা ওজর 

“পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ 
জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের 
বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্যে 
যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে ।% 
সাত. নারী উন্নয়ন নীতিমালা যেহেতু 
ইউরোপিয়ান নারীর কল্পচিত্রকে 


জুলাই”১৩ 


পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে 


সৌহার্দপূর্ণ পারিবারিক জীবন গড়ে 
তুলতে চেয়েছে, নারীনীতি বাস্তবায়ন 
হলে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। 
অধিকারের টানাটানিতে পারিবারিক 
জীবন এক সংঘাতময় যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরিণত হবে। পারিবারিক সৌহার্দ শেষ 
হয়ে যাবে, যা এখন ইউরোপের 
সমাজব্যবস্থায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার 
হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এদিক থেকে 
এই নীতিমালা ইসলামের পারিবারিক 
নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। 


১ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:১১ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২২৮ 
আল-কুরআন, সুরা আান-নিসা, ৪:৩৪ 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


(ষ্গ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


13,103... 1৬.13.4১7/2৩,0,4. 
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8.4 (6933) 1.৫ 
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্ট্রথাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪8০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 


4: তু।। আত্তান্তহীদ্‌ ২৭ 
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বাণিজ্য চুক্তির আড়ালে টিকফা বা টিফার সামরিক 
গুরুত্ব রয়েছে । ভ-কৌশলগত দক্ষিণ এশিয়ার 
বঙ্গোপসাগর মাকিন প্রভাবে রাখার জন্য টিফার 


সামরিক গুরুত্ব রয়েছে । চীনে কমিউনিস্ট বিপ্রবের 
পর অর্থাৎ পর্থাশের দশকের পরই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 
বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে যায় । 


কতটুকু তা আমাদের ভাবতে হবে 
বুঝতে হবে, প্রাকৃতিক সম্পদ ও 
অপার সম্ভাবনার এ দেশে পুঁজিবাদী 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটেন দুইশত বছর 
লুটপাট করেছে আর আমাদের 


মুক্তিযুদ্ধে বিপক্ষ শক্তি আমেরিকা 
তাদের স্বার্থে এখানে দাঁড়িয়ে আছে 


যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি 


মাকিনদের চীন ঘেরাও নীতির ফলে বাংলাদেশ হয়ে 
ওঠে পশ্চিমাদের কাছে গুরুত্পূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক 


স্থান | 


“জাতির পতাকা খামছে ধরেছে 
পুরোনো সে শকুন' রুদ্র মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহর সে উচ্চারণ যেন বার বার 
ফিরে আসে আমদের রাজনীতি, 
অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র সম্পর্কে। 
রাজনীতিকরা তাদের ক্ষমতার মসনদ 
পাকা-পোক্ত করার জন্য আমাদের 
পুরনো পরীক্ষিত শত্রুর কাছে বার বার 
বিকিয়ে দেয় দেশের স্বার্থ । অনেক 
দাম দিয়ে কেনা এ দেশের মালিক 


যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের টিকফা 
(ট্রেড ত্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো- 
অপারেশন ফ্রেমওয়ার্ক ত্যাগ্রিমেন্ট) 
চুক্তি স্বাক্ষরের চাপ । ঘর পোড়ার মধ্যে 


কিসিঞ্জার একবার বলেছিলেন, 


শুধু “স্বার্থ 1১ 


যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টিকফা চুক্তি 
কী ফল বয়ে আনবে 

টিকফা আসলে কী, এটা আসলে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নসংক্রান্ত কোনো চুক্তি 
কি না। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দ্বিপাক্ষিক 


আলুপোড়ানোর ধান্ধায় ওতপেতে 


চুক্তিগুলো হয়, সেগুলো মূলত তিন 


আছে আমেরিকা । আমাদের বর্তমান 


ধরনের তাড়না থেকে হয় । সেগুলো 


সময়ে এ বিষয়ে সারা দেশে প্রচলিত 
ও প্রচারিত উদ্বেগের সারকথা হলো, 
যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে দেওয়া 


হলো: অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাড়না, 
কৌশলগত তাড়না আর সুনির্দিষ্ট 
বাণিজ্যবিষয়ক ঘটনাকেন্দ্িক 


ও 


জিএসপি-সুবিধা প্রত্যাহার করলে 


“জনগণ'-এর স্বার্থ । রানা প্লাজায় যখন 


বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে তার গার্মেন্টসের 


তাড়না । সরকার যে চুক্তিটা করতে 


মৃত্যুর মিছিল, মানবতার মহাশ্বশ্বান, 
মহানীরবতা, তখন স্বার্থও লুটপাটের 
ধান্ধায় লিপ্ত উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী 
ব্যর্থ পুঁজিবাদের ব্যর্থ মোড়ল 
আমেরিকা | সাথে আছে এ দেশীয় 
পুঁজিবাদের মোসাহেব দোসররা | 
রানাপ্রাজায় ক্ষতিগ্রস্তদেও পুনর্বসিন, 
দায়দায়িত্ব, শাস্তি, ক্ষতিপূরণ নিয়ে 
বিশ্বজুড়ে আলোচনা হচ্ছে, সভা- 


জুলাই”১৩ 


বিশাল বাজার হারাবে । এই বাজার 


করেনি । তাই নির্দিষ্টভাবে আলোচনা 


রক্ষা করতে হবে । অতএব যুক্তরাস্ত্রের 


করা যাচ্ছে না। তবে পৃথিবীর অন্য 


সঙ্গে অতি তাড়াতাড়ি টিকফা চুক্তি 
সম্পাদন করা উচিত । প্রতিষ্ঠিত 
বিশ্বাস হলো, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে 
অর্থ দেয়, খাদ্য দেয়, নানা রকম 
সুবিধা দেয়; নইলে বাংলাদেশ ডুবে 
মরত | তাই তার কথা অমান্য করা 
যাবে না। কিন্ত এসবের মধ্যে সত্যতা 


যেসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের 
ইতোমধ্যে সম্পাদিত এ ধরনের যে 
চুক্তিগুলো আছে, সেগুলো পর্যালোচনা 
করলে এটা স্পষ্ট যে টিকফা কিংবা 
টিফা আসলে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত | অর্থাৎ 
এটা কৌশলগত একটি চুক্তি । তাই 
এটা বলা যেতে পারে যে অর্থনৈতিক 


-_____ আত্তন্তহীদ ২৮ 
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উন্নয়ন তাড়না থেকে এ ধরনের চুক্তি 
উৎসারিত হয় না । তা-ও এটা আবার 
কাঠামোগত অঙ্গীকার । এটা একটা 
পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদনের প্রাক- 
দলিল অথবা প্রাক-সমঝোতা | এ 
ধরনের দিপক্ষীয় সমঝোতা মূলত 
যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ স্বার্থ 
এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার 
লক্ষ্যে সম্পাদিত হয়। এ ধরনের 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের যে নিজস্ব 
বাণিজ্য ও বিনিয়োগসংক্রান্ত আইনি 
এবং মানগত কাঠামো রয়েছে, 
সেগুলোকে তারা অর্থনৈতিকভাবে 
দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয় 
অথচ এ ধরনের সমঝোতা কাঠামোতে 
দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের 
স্পষ্ট অঙ্গীকার থাকে না । যেসব বিষয় 
যুক্তরাক্ট্রের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক 
স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, সেসব বিষয়ে 

ংলাদেশের কর্মপন্থা ও অবস্থান কী 
হবে তারই একটি প্রাক-নির্ধারণ হচ্ছে 
এই টিকফা । 


বাংলাদেশে টিকফার ইতিহাস 

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট 
ক্ষমতায় আসার পর থেকে মার্কিনরা 
সরকারের ওপর টিফা চুক্তি সই করার 
জন্য চাপ প্রয়োগ শুরু করে । এ জন্য 
তৎকালীন সরকারের সঙ্গে মার্কিনদের 
দেনদরবারও হয় । ২০০৩ সালে শুরু 
হওয়া আলাপ চলতে থাকে ২০০৫ 
সাল পর্যন্ত । তবে সেবার বিএনপি 
সরকার টিফা থেকে সরে আসতে বাধ্য 
হয় বাম ও কিছু ইসলামপন্থি 
রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ব্যাপক 


বা টিকফা যে নামেই হোক, এ চুক্তির 
মধ্যে কী ধরনের শর্ত রয়েছে, সে 


হলো ইসলাম | তাই মুসলিম বিশ্বেও 
সবচেয়ে বড় দেশ জেনসংখ্যায়) 


সম্পর্কে দেশের মানুষের কোনো ধারণা 
নেই। কারণ বিষয়টি যুক্তরাক্ট্র ও 
ংলাদেশ সমান গুরুত্ব দিয়ে গোপন 


ংলাদেশে ইসলামী ব্যবস্থার উত্থান 
ঠেকানোও এ চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য | 
এক টিলে দুই পাখি মারা । 


রেখেছে । টিফা নিয়ে বাংলাদেশের 
সরকারগুলোর এ রকম গোপনীয়তার 
কারণে জনগণের মধ্যে সন্দেহ আরো 


যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এখন চ্যালেঞ্জের 
মুখোমুখি হলেও শুধু বাণিজ্যই এসব 
দ্বিপক্ষীয় চুক্তির একমাত্র লক্ষ্য নয়, ভূ- 


ঘনীভূত হয়েছে। 


এই মুহূর্তে 


রাজনৈতিক, সামরিক ও কৌশলগত 


বাংলাদেশের হাতে আছে ২০০৫ সালে 
প্রস্তাবিত 1177/-এর খসড়া । এই 


ক্ষেত্রে মার্কিনদের প্রভাব বিস্তার করাও 
এসব চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য ৷ টিফা বা 


খসড়া টিফার সঙ্গে কী সংযোজন হবে 


টিকফা চুক্তি করার মূল কারণ এখানে । 


আর কী বিয়োজন হবে, তাও নির্দিষ্ট 
করে বলা হচ্ছে না সরকারের পক্ষ 
থেকে । 


সামরিক কৌশল 

বাণিজ্য চুক্তির আড়ালে টিকফা বা 
টিফার সামরিক গুরুত্ব রয়েছে। ভূ- 
কৌশলগত দক্ষিণ এশিয়ার 
বঙ্গোপসাগর মার্কিন প্রভাবে রাখার 
জন্য টিফার সামরিক গুরুত্ব রয়েছে। 
চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর অর্থাৎ 
পঞ্চাশের দশকের পরই যুক্তরাষ্ট্রের 
কাছে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক 
গুরুত্ব বেড়ে যায়। মার্কিনদের চীন 
ঘেরাও নীতির ফলে বাংলাদেশ হয়ে 
ওঠে পশ্চিমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ভূ- 
রাজনৈতিক স্থান । বাংলাদেশ 
স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান আমলে 
যুক্তরাষ্ট্র সিয়াটো-সেন্টো চুক্তির মাধ্যমে 
তাদের প্রাচ্যমুখী নীতি অব্যাহত 
রেখেছিল । তবে স্বাধীনতার পর 
বাংলাদেশ সম্পূর্ণ মার্কিনবিরোধী শক্তি 
সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্র 


বিরোধিতার কারণে | বিগত 


তাদের চীন ঘেরাও নীতি বাস্তবায়নে 


তত্বাবধায়ক সরকারও টিফা চুক্তিতে 
স্বাক্ষর করা থেকে পিছিয়ে আসে 


সফল হয়নি | ১৯৯০ সালে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ভেঙে যায় । পৃথিবী চলে যায় 


জনমত টিফার বিপক্ষে থাকার 


মার্কিদের একমেরুকেন্দ্িক বা 


কারণে । মহাজোট সরকার ক্ষমতায় 
আসার পর বন্ধ থাকা টিফা চুক্তির 


ইউনিপোলার নেতৃত্বের হাতে । ভেঙে 
পড়ে পৃথিবীর জনি ও সামরিক 


ব্যাপারে আলাপ শুরু হয় । এ আলাপে 


শক্তির ভারসাম্য ভেঙে পড়ে প্রথিবীর 


তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি 
নাম পরিবর্তন করে টিফা চুক্তি করার 
ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন । টিফা 
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রাজনীতি ও সামরিক শক্তির 
ভারসাম্য । এছাড়া বর্তমান বিশ্বে 


আদর্শিকভাবে পুঁজিবাদেও প্রধান শত্রু 


জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি এবং 
জিএমও প্রবর্তনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 
জিএমও 


পরীক্ষা-নিরীক্ষার নতুন ক্ষেত্র । আবার 
অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশকে 
যুক্তরাষ্ট্র সামরিক পরীক্ষাগার বানাতে 
চায়। আর এ ধরনের কৌশলগত 
তাড়না থেকে উৎসারিত চুক্তি কেবল 
বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে জড়িত নয়, 
এতে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাস-শিষ্ট স্বার্থও 
জড়িত রয়েছে । বিশেষ করে “সন্ত্রাসের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নামে যুক্তরাক্ট্র যেসব 
রাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে এই যুদ্ধ চালাচ্ছে, 
তাদের বেশির ভাগের সঙ্গে এ ধরনের 
চুক্তি রয়েছে । এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের 
বাণিজ্যস্বার্থের সঙ্গে নিরাপত্তাসংশ্িষ্ট 
্বার্থও যুক্ত হয়ে পড়েছে। 


সরকার কেন চুক্তির খসড়া 
প্রকাশ করছে না 

যখন এ ধরনের চুক্তিতে জনমানুষের 
স্বার্থ রক্ষা করা হয় না, তখনই 
অস্বচ্ছতা তৈরি হয় । সামনে নির্বাচন । 
তাই এ ধরনের চুক্তি প্রকাশ হয়ে 
পড়লে সরকার সমালোচনার সম্মুখীন 
হতে পারে, সেই ভীতিটা তো সব 
সরকারের জন্যই থাকে । এই 
অস্বচ্ছতা দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ 
রক্ষায় খুব স্বস্তিদায়ক নয় । 


এই চুক্তি হলে আমরা কী 
ধরনের অসুবিধার মধ্যে পড়ব 
বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে 
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বাধ্যবাধকতা 


আইনগত 
এটাই এই বহুপক্ষীয় দরকষাকষি 


রয়েছে । 


নয়, বাংলাদেশই যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থের 
জোগান দিচ্ছে প্রতিবছর! এবং 


গার্মেন্টসের ওপর আরোপিত উচ্চহারে 
শুন্ধ কমিয়ে তাদের গড় শুক্কহারেরও 


ফোরামের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য । কিন্ত 


যুক্তরাষ্ট্রই মুক্তবাজার নীতিমালা ভঙ্গ 


বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উন্নয়নশীল সদস্য 
হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত রাষ্ট্রের 
সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা 
যে ছাড়গুলো স্বাভাবিকভাবে পেয়ে 


করে বাংলাদেশের গার্মেন্টসের ওপর 


সমান করে, তাতে যে পরিমাণ অর্থের 
সাশ্রয় হবে, তাতে ৪০ লাখ শ্রমিকের 


বৈষম্যমূলক শুল্ক আরোপ করে 
রেখেছে! 


মজুরি তিন মাস অতিরিক্ত শোধ করেও 
নিরাপত্তাজনিত সব ব্যয় বহন সম্ভব 


অর্থাৎ প্রচারণা বা বিশ্বাস যা-ই থাকুক, 


থাকি, সেগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত 


তথ্য অনুযায়ী প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে 


হব। উপরন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 
আলোচনায় আমাদের এক ধরনের 
দ্বৈত অবস্থান তৈরি হবে । এ সংস্থায় 
উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে অবস্থান 
নিয়ে আমরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা 
আদায় করার চেষ্টা করি অথবা 
মেধাস্বত্ব অধিকার, লেবার স্ট্যান্ডার্ড 
বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে 
আমাদের যে এঁতিহ্যগত অবস্থান, তা 
এই দ্বিপক্ষীয় চুক্তির কারণে অনেক 
নড়বড়ে হয়ে পড়বে । দ্বিপাক্ষিক না 
বহুপক্ষীয় কোন 
অবস্থানকে আমরা গুরুত্ব দেব, সেটা 
আমাদের বিবেচনা করা খুব জরুরি 
যুক্তরাষ্ট্র যখন এই জাতীয় চুক্তিগুলো 
করে, তখন সেটা পুরো মাত্রায় তাদের 
বহুজাতিক কম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষার 
জন্যই মুলত করে । 


বাণিজ্যিক সুবিধার মিথ্যা তথ্য 
বাংলাদেশের গার্মেন্টস পণ্য আসলে 
যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি-সুবিধার তেমন 
কোনো ফল পাচ্ছে না। বরং সে দেশে 
গড় আমদানি শুন্ধ হার যেখানে 
শতকরা ১ ভাগের মতো, সেখানে 
বাংলাদেশের গার্মেন্টসের ওপর 
শুক্ষহার শতকরা গড়ে ১৫ ভাগ, 
কোনো কোনো পণ্যে আরও বেশি । 
গত এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের 
গার্মেন্টস রপ্তানির প্রায় শতকরা ২৩ 
ভাগ গেছে, সেই হিসাবে এ বছরও 

ংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে শুক্ক বাবদ প্রদান 
করেছে কমপক্ষে প্রায় পাচ হাজার 
৬০০ কোটি টাকা । এটা যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে যে খণ অনুদান নানাভাবে 

ংলাদেশে আসে, তার ছয় গ্তণেরও 
বেশি । অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে 
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হবে । বলা হচ্ছে, টিকফা চুক্তি স্বাক্ষর 
হলে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের 


ংলাদেশের গার্মেন্টস যুক্তরাষ্ট্রের 


বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কের উন্নতি 


বাজারে প্রবেশে কোনো বিশেষ সুবিধা 


হবে । বাংলাদেশের দিক থেকে এই 


পায় না, বরং অন্য দেশগুলোর তুলনায় 
অনেক বেশি শুল্ক দিয়ে বাংলাদেশকে 
সেখানকার বাজারে প্রবেশ করতে 
হয়। নেপালের অভিজ্ঞতাও অভিন্ন । 
কেননা, নেপালও জিএসপি-সুবিধা 
থেকে বঞ্চিত । যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ 
প্রভাবাধীন সংস্থা আন্তর্জাতিক অর্থ 
তহবিলও (আইএমএফ) বলছে, 
শিল্পায়িত দেশগুলোর বেশির ভাগ 
আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক কম 
থাকলেও কৃষি, শ্রমঘন পণ্য যেগুলো 
গরিব দেশ থেকে আসে, তার 
অনেকগুলোর ওপরই মার্কিন শুল্কহার 
শুক্কহারের চেয়ে কখনো কখনো ১০ 
থেকে ২০ গুণ বেশি । কাপড় ও জুতার 
ওপর আমদানি শুল্ক শতকরা ১১ থেকে 
৪৮ ভাগ । বাংলাদেশ ও ছান্সের তুলনা 
করে আইএমএফই স্বীকার করছে যে, 
যে বছরে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র 
২৫০ কোটি ডলার পণ্য 
আমদানি বাবদ ৩৩ কোটি ডলার 
আমদানি শুল্ক আয় করল, সেই 
বছরেই সমপরিমাণ শুন্ধ তারা ছান্সের 
কাছ থেকে আয় করল ১২ গুণ বেশি 
অর্থাৎ তিন হাজার কোটি ডলার পণ্য 
আমদানির জন্য | অর্থাৎ ধনী দেশের 
তুলনায় বাংলাদেশকে ১০ থেকে ১২ 
গুণ বেশি শুন্ক দিতে হচ্ছে । এটাই 
বিশেষ সুবিধা !5 

যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন শ্রমিকের নিরাপত্তা 
নিয়ে কথা বলছে, টিকফা চুক্তির 
মধ্যেও এই বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। 
কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশের 


উন্নতির অর্থ কী এই যে, বাংলাদেশের 
বিরুদ্ধে চরম বৈষম্যমূলক ও 
সংরক্ষণবাদী শুল্কনীতি যুক্তরাষ্ট্র 
পরিবর্তন করবে? মার্কিন কোম্পানি 
শেভরনের কাছে মাগুরছড়ার 
গ্যাসসম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে 
বাংলাদেশের পাওনা ২০ হাজার কোটি 
টাকা কি শোধ করার ব্যবস্থা করবে? 
সব সামরিক-বেসামরিক চুক্তি কি 
জনগণের কাছে প্রকাশ করবে? 
এগুলোর বিষয়ে কোনো কথা নেই 
চুক্তিতে । কোনো সরকারের মুখে এই 
কথাটা কেন আসে না যে আমাদের 
বিশেষ সুবিধা দিতে হবে না। আন্ত 
তিক ব৩ ম] ্ 
সংরক্ষণবাদী বাণিজ্য ব্যবস্থা তোমরা 
বাতিল করো । 
মার্কিন টিভি চ্যানেল সিএনএন 
“ইনস্টিটিউট ফর গোবাল লেবার ত্যান্ড 
হিউম্যান রাইটস*-এর গবেষণা থেকে 
ংলাদেশের পোশাক যে দামে বিক্রি 
হয়, তার শতকরা ৬০ ভাগই পায় সে 
দেশের বায়ার ও বিখ্যাত ব্র্যান্ড 
বিক্রেতারা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
যাদের কোনো সম্পর্ক নেই । বাকি ৪০ 
ভাগের মধ্যে উৎপাদন প্যাকেজ ও 
পরিবহন খরচ এবং মালিকের মুনাফা 
অন্তর্ভুক্ত । শ্রমিকের মজুরি একেবারে 
তলায়, শতকরা ১ ভাগেরও কম । 


শেষ কথা 

অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগ্তলোর 
সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র টিফা করতে পারেনি । 
অথচ ওই সব দেশের সঙ্গে মার্কিনদের 
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রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 
বাণিজ্যসম্পর্ক। এসব দেশের 
তালিকায় রয়েছে কানাডা, চীন, 


ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারতের মতো 
দেশগুলো । টিফা আসলে সেই সব 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক 
দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল । 
এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র যতগুলো দেশের 
কোনোটির সঙ্গেই কিন্ত সম্পর্ক শুধু 
বাণিজ্যকেন্দরিক নয়। এর বাইরে 
সামরিক ও. ভূ-কৌশলগত বিষয়টি 
রয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধীদেও গায়ে 
আওয়ামী লীগ খুব গন্ধপায় ৷ তাদেও 
মুখদেখা, আলাপ-আলোচনায়ও দ্বাণা 
বোধ কও কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাকে 
রুখে দিতে ১৯৭১ এর পরও যে 
আমেরিকা বিরোধিতা করেছে, যে 
আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে 
বড় পরীক্ষিত শক্র, তার পা চেটে 
আওয়ামী লীগ এতো কী মধু পান 
করে, তা জাতির বিবেকের কাছে 


আমেরিকান এসকল আগ্রাসনের 
বিপক্ষে মুখে কুলুপ এটে বসে আছে। 
এ দেশের মালিক দেশের জনগণ, 
কোন দল বিশেষ নয় । আওয়ালীগ 
আজবাদে কাল হয়তো ক্ষমতা থেকে 
চলে যাবে । তাই এ চুক্তির ফলাফল 
ভোগ করতে হবে জনগণকে, 
সরকারের উচিত অতিসত্ত্র কী আছে 
এ গোপন চুক্তিতে তা জনগণের 
সামনে প্রকাশ করা । এদেশের 
সিংহভাগ মানুষই আমেরিকার সঙ্গে 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে । 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


গলেখা £২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনাহুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 


সুদূর প্রসারী কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ 
হতে চায় না। জনগণের মতামতের 
ভিত্তিতে এবং চুক্তি সই করার সকল 
অপতৎপরতা বন্ধ করা সরকারের 
দায়িত্ব । 


লেখক: লেখক ও গবেষক 
1577111: 51109/1610/4 1202)271271. ০97 


১ এথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০১১ 
২ আনু মুহম্মদ, পথম আলো, ২৩ মে ২০১৩ 
২ আনু মুহম্মদ, এখম আলো, ২৩ মে ২০১৩ 
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বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

গদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থ্িরিতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-পরমাণ ঘ্ারা খণ্ন, সাধারণ মুসলমানদের বতর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুনাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে “মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশ্দ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ ॥] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [1 [1 


উষ্ট পর্ব 
নামাযের 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


উপর্যুক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে পুরুষ ও 
মহিলাদের নামাযের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম 
বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা 
কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবা ও 
তাবেঈনদের আমল এবং আয়িম্মায়ে 
মুজতাহিদিনের মতানুসারে নামাযের 
বিধানসমূহ পর্যালোচনা করব 
ইনশাআল্লাহু তা'আলা । যাতে হানাফী 
মতাবলম্বী সাধারণ লোকদের মন 
পরিস্কার হয় এবং মুসলিম সমাজ 
যাতে বিভ্রাট ও দলাদলি সৃষ্টিকারীদের 1৯ 
কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যায় । 


অযু 
অযু ছাড়া নামায হয় না। নামাযের 


জন্য অযু একটি অকাট্য বিধান । যার 
অযু যতটুকু মাসনুন ও আদাব 
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ততটুকু নামাযে মন বসে, খুশ্ু খুযু 


নিবে, তোমাদের মাথাসমূহ মাসেহ 


অর্জন হয় এবং নূরানিয়ত বয়ে আনে । 
কুরআন করিমে ইরশাদ করা হয়েছে, 
19৮৮৬59৫816] চিএ পর 
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করবে এবং টাখনু পর্যন্ত তোমাদের পা 
ধুয়ে নিবে । তোমরা যদি জানাবত 


অবস্থায় থাক, তবে তোমাদের শরীর 
গোসলের মাধ্যমে ভালোভাবে পবিত্র 
করে নেবে । তোমরা যদি গীড়িত হও 
বা সফরে থাক কিংবা তোমাদের মধ্যে 
কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা 
তোমরা স্ত্রীদের সাথে দৈহিক মিলন 
করে থাক এবং পানি না পাও, তবে 
পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং 
মাটি দ্বারা নিজেদের চেহারা ও হাত 
মাসেহ করবে । আল্লাহ তোমাদের 
ওপর কোনো কষ্ট চাপাতে চান না, 
বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে 


“হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের 


চান এবং তোমাদের প্রতি স্থীয় 


জন্য উঠবে, তখন তোমাদের চেহারা 
ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত ধুয়ে 


নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে 
তোমরা শুকরগোষার হয়ে যাও ।" 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 
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এই আয়াতকে “আয়াতুল অযু বা অযূর 
আয়াত' বলা হয় । এই আয়াতে নামায 
কায়েম করার জন্য প্রথমে অযূর 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তবে যার অযু 
নেই তার জন্য অযু করা ওয়াজিব, 
কিন্তু যার অযু আছে তার জন্য পুনরায় 
অযু করা মুস্তাহাব ৷ জানাবত অবস্থায় 
পবিত্রতা অর্জনের জন্য অযু যথেষ্ট নয়, 
বরং গোসল করা ওয়াজিব । আর 
নাপাকি ছোট হোক কিংবা বড় যেমন- 
মল-মুত্র ত্যাগ করা, জানাবত ইত্যাদি, 
এ উভয় অবস্থায় যদি পানি পাওয়া না 
যায়, তবে তায়াম্মুম করা জায়েয এবং 
উভয় অবস্থায় তায়াম্মমের নিয়মও 
একই । 


00 ১। 75 ০ (2,172 255 রদ? 
ক এ| ০৪০০ ৩৩ ৬ 8527৯ 21 ০৪ 
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(4 0 এ (:১8-৮:5) 
হযরত আৰু হুরায়রা কট হতে বর্ণিত, 
নবী করীম আছ ইরশাদ করেছেন, “যার 
অযু নেই তার নামায হয় না এবং যে 
অযুর শুরুতে আল্লাহর নাম নেয় না 
তার অযু পরিপূর্ণ হয় না” 


হযরত উসমান একট অযুর পানি 
আনালেন, অতঃপর দুই হাতের ওপর 
পানি প্রবাহিত করলেন এবং তিনবার 
হাত ধুলেন। তারপর ডান হাত অযুর 
পানিতে প্রবেশ করে কুলি করলেন ও 
নাকে পানি দিলেন এবং নাক পরিস্কার 
করলেন । তিনবার চেহারা ধুলেন এবং 
তিনবার কনুই পর্যন্ত উভয় হাত 
ধুলেন। অতঃপর মাথা মাসেহ 
করলেন, তারপর তিনবার উভয় পা 
ধুয়ে বললেন, আমি নবী করীম রী 
কে এভাবে অযু করতে দেখেছি । নবী 
আমার ন্যায় অযু করবে, অতঃপর দুই 
রাকাআত নামায পড়বে যাতে নফসের 
সাথে কথা বলবে না, আল্লাহ তাআলা 
তার পূর্ববর্তী সমস্ত সগিরা গুনাহ ক্ষমা 


10১5 48:46 ০9০ ০০ ৩০ 
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এ ৩৪ ১ 
“হযরত উসমান কট হতে বর্ণিত, নবী 
করীম আজ ইরশাদ করেছেন, “যে 


এই হাদীস দ্বারা পুরুষের সতরের 
বিষয়টা স্পষ্ট হল । মহিলাদের সতরের 
ব্যাপারে কুরআন করীমে ইরশাদ করা 
হয়েছে 


৪ 
55559555895 0525 


ভালোভাবে অযু করবে, গুনাহ তার 


“তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না 


শরীর থেকে বের হয়ে যাবে এমনকি 
তার নকের নিচ থেকেও 1৮৫ 


কাপড় পরিধান 
পুরুষের হাটু হতে নাভি পর্যন্ত এবং 
মহিলাদের মুখ, হাতের তালু ও পায়ের 
পাতা ছাড়া গোটা শরীর সতর 
নামাযে সতর ডাকা জরুরি তা ছাড়া 
নামায হয় না । অযুর পর উত্তম কাপড় 
পরিধান করুন, হাত আস্তিন দ্বারা 
ঢেকে রাখুন, লুঙ্গি, পায়জামা ও প্যান্ট 
টাখনুর উপরে রাখুন এবং মাথা আবৃত 
রুন। কুরআন করীমে ইরশাদ করা 
হয়েছে, 
৬৯:০৬ (5 %65)155 
“হে বনি আদম! প্রত্যেক নামাযের 
সময় তোমাদের পোষাক গ্রহণ কর 1” 
একটি হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর ঞ্গক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
৮এএ-এডাডগত। 
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(১০ 2 


করে, কিন্তু যা সাধারণত প্রকাশমান তা 
ছাড়া 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রানী এবং হযরত মুজাহিদ এছ ও 
সাঈদ ইবনে জুবায়র ঞক্-এর মতে 
কিন্তু যা সাধারণত প্রকাশমান' থেকে 
উদ্দেশ্য মুখ ও হাতের তালু ।৯ 

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা 
ক থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, 
৩০ 2 0550 45 এক ডিও 


৬5৪০০ (0409-)এ (9) 
রর পি নিরিনিরিরাাা 

শে] 58105 5 ৩৮ এ 
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২০৯০৮ 


“মহিলারা কি পরিমাণ কাপড়ে নামায 
পড়বে? তিনি উত্তর দিলেন, “উড়না 
এবং এমন জামায় নামায পড়বে যাতে 
তার গোটা শরীর থেকে উভয় পায়ের 
পাতা পর্যন্ত আবৃত হয়ে যায় ।”১ 
হানিফা কচি থেকে দু'টি রিওয়ায়ত 
বিদ্যমান। এই হাদীসের ভিত্তিতে 
শরহে মুনিয়া গ্রন্থে পায়ের পাতাকে 
সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে প্রাধান্য 
দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে হিদায়া গ্রন্থে 
তাকে সতর না হওয়াটাকে প্রাধান্য 
দেওয়া হয়েছে ।৯ 


এই বিধান নামাযের সাথে সম্পৃক্ত 


“তোমরা সন্তানদেরকে সাত বছরে 


অর্থাৎ মহিলারা নামাযে এই তিন অঙ্গ 


নামাযের আদেশ দাও, দশ বছরে 
তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর 


ব্যতীত গোটা শরীর আবৃত করে 
রাখবে । কিন্তু নামাযের বাইরে বেগানা 


এবং তাদের বিচানা পৃথক করে দাও । 
যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তার 


পুরুষের সামনে এই অঙগুলো খোলা 
জায়েয আছে কি নেই? এ ব্যাপারে 


দাশকে কিংবা তার কর্মচারীকে শাদি 


শরীয়তের বিধান হল: 


করায়, তাহলে সে তাদের সতরের 


যদি মুখ এবং হাতের পাতার প্রতি 


দিকে দেখবে না| কেননা নাভির নিচ 
থেকে টাকনু পর্যন্ত সতর 1”? 


দৃষ্টিপাত করলে ফিতনার সম্ভাবনা 
থাকে, তাহলে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


করাও না-জায়েয এবং মহিলাদের 


করা উচিত । কেননা, আল্লাহ রাববুল 


জন্য বেগানা পুরুষের সামনে সেগুলো 
খোলাও না-জায়েয । এ ব্যাপারে চার 
ইমামের মাঝে একমত্য রয়েছে । বরং 
শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবে যদি 
কোন ধরনের অনর্থক সৃষ্টির সম্ভাবনা 
নাও থাকে, তবুও মহিলাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা_ হারাম । হানাফী 
মাযহাবের পূর্ববর্তী আলেমদের মতে, 
যদি উপভোগ বা অনর্থক সৃষ্টির 
সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা জায়েয আছে। কিন্তু 
পরবর্তা যুগে যেহেতু ফিসক ও 
অশ্নীলতার সয়লাব ভেসে পড়ছে, তাই 
পরবর্তী আলেমগণ সম্পূর্ণ নিষেধ করে 
দিয়েছেন এবং যুবতী নারীদের জন্য 
বেগানা পুরুষের সামনে মুখ খোলা 
এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত, করাকে 
না-জায়েয ঘোষণা করেছেন ৯২ 


হযরত মুফতী শফী ঞ্রক্ছি লিখেন যে, 
সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র হল মানুষের 


আলমীনের পবিত্র সত্তাই সবচেয়ে 
বেশী সৌন্র্যতার অধিকার রাখেন । 
কিন্তু যদি দুটি কাপড় না থাকে, 
তাহলে একটি কাপড় দিয়ে নামায 
আদায়ের সময় তাকে লুঙ্গি বানিয়ে 
পরিধান করবে 1১১ 

কিন্তু কাপড় পরিধানের সময় টাকনুর 
নিচে লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট বা জোববা 
যেন না ঝুলায় সেদিকে অত্যন্ত সতর্ক 
দৃষ্টি রাখতে হবে । কেননা নামাযের 
বাইরে টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান 
করা না-জায়েষ, তাহলে নামাযের 
মধ্যে এর নিষিদ্ধতা আরও বেড়ে যায় । 
হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ হতে বর্ণিত, 
নবী করীম গ্রঞ্জ ইরশাদ করেছেন, 


৮86 9981050৫105 05510 
(900 
“কাপড়ের যে অংশ টাকনুর নিচে 


চেহেরা এবং অপর দিকে যুগ হল 
ফিতনা-ফাসাদ, কামনা-বাসনার 
সয়লাব ও উদাসীনতার | তাই সুনির্দিষ্ট 
কিছু প্রয়োজন ব্যতীত যেমন- 
চিকিৎসা, প্রচণ্ড ভয় প্রভৃতি ছাড়া 
মহিলাদের জন্য কোন বেগানা পুরুষের 
সামনে স্বইচ্ছায় চেহেরা খোলা নিষিদ্ধ 


পড়বে তা জাহানামে যাবে 1৮ 

মাথা খোলা রেখে নামায পড়া জায়েয, 

তবে সুন্নাত পরিপন্থী । কেননা হযরত 

আনাস ইবনে মালিক কট থেকে 
ত, 


০6. ০ 10. ৩ ০৫12 
06990 ১০ পু ঞ। ০৬০০ ৩৫) 
আগত 


এবং পুরুষের জন্য তাদের প্রতি 
স্বেচ্ছায় দৃষ্টিপাত করাও শরয়ী 
প্রয়োজন ব্যতীত না-জায়েয 1৮৩ 
হযরত নাফে' ঞ্ক্ছি হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর রঞ্রক্ষ থেকে রিওয়ায়ত 
করেছেন এবং সাথে একথাও বর্ণনা 
করেছেন যে, আমার ধারণা আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর তি এই রিওয়ায়ত নবী 
করীম আজ থেকে বর্ণনা করেছেন । 
যাতে নবীজি উজ ইরশাদ করেছেন যে, 
ঞা 9৮5 42% 82 ১৪7 ০ 19) 
4420) 95 
“যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় 
করে, তার জন্য দু'টি কাপড় পরিধান 


জুলাই”১৩ 


“নবী করীম পন সর্বদা মাথা আবৃত 
রাখবেতন 1৯৬ 

সুতরাং টুপি কিংবা রোমাল ইত্যাদি 
দ্বারা মাথা আবৃত করে নামায আদায় 
করা উচিত । 


কিবলামুখী হওয়া 

নামাযে কিবলামুখী হওয়া ফরয | নবী 
করীম ও্জ্-এর মদীনা হিজরতের পর 
যদিও শুরুতে ষোল কিংবা সতের মাস 
পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে 
কিবলামুখী হয়ে নামায পড়ার আদেশ 


দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারপর নবী 
করীম ্ঞজী-এর প্রত্যাশা 


চিরকালের জন্য কা'বা শরীফকে 
কিবলা ধার্ষ করা হয়েছে। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেছেন, 


প্র পঠ পরত 


১৪৮ ১৪০) 5552৩ ৩০ ৬2055 


88%১$৮2| 3 225 [5৬525 
“তোমরা যেখান থেকেই বের হও এবং 
যেখানেই অবস্থান কর, মসজিদুল 
হারামের দিকে মুখ ফিরও 1১৭ 
সুতরাং নিজ বাসম্থলে অবস্থানকালে 
হোক কিংবা সফরে ভ্রমণকালে 
15 
নবী করীম জা ইরশাদ করেছেন, 
১৯।৮-০$৮০ এ৪৫) 

.($ পে 0510 
'যদি তোমরা নামাযের ইচ্ছা কর, 
তাহলে সর্বপ্রথম ভালোভাবে অযু কর, 
অতঃপর কিবলামুখী হও এবং তাকবীর 
বলে নামায আরম্ভ কর 1৯৮ 
কিন্তু যদি কারো দেহ ডান বা বাম 
দিকে কিবলা থেকে বক্র হয়ে যায় 
এবং তা পয়তাল্িশ ডিগ্রি বা এর চেয়ে 
কম হয়, তাহলে তার নামায হয়ে 
যাবে । তবে যদি এর চেয়ে বেশি হয়, 
তাহলে নামায হবে না ।১৯ 
“সালাতুল খাওফ, সওয়ারির ওপর 
নফল নামায আদায় ও কিবলার দিক 
যখন অস্পষ্ট হয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করার 
মতো কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে 
এবং চিন্তা করে স্বীয় ধারণার ওপর 
এসব ক্ষেত্রে মসজিদুল হারামের দিকে 
মুখ করা জরুরি নয়, বরং যেদিকে 
সম্ভব সেদিকে মুখ ফিরানো যাবে 1২ 
কুরআন করীমে আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেছেন যে, 
ডি 
'যে দিকে তোমরা মুখ ফিরাবে 
সেদিকে রয়েছে আল্লাহর মুখ ।২১ 
হযরত ইবনে ওমর লই হতে বর্ণিত, 


০১ ও ৩5 5 $৪ ১০৪ ১ ১৬) 
চি 


এড. 


2 (ও 16 65 3 
ভি 
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০৮ পু 5 
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“ইউ | ০০5 
“যদি দুশমনের কঠিন ভয় হয়, তাহলে 
চলন্ত অবস্থায় পায়ের ওপর দাড়িয়ে 
অথবা সওয়ার হয়ে, কিবলামুখী হয়ে 


অথবা কিবলা বিমুখ হয়ে নামায 
আদায় করবে 1২২ 


পি এ 4১23 5৫:58 ০ ৩৪ ১৪ 
28548 45৩৩ ৬৮০৬৪ 
€ঞ। ৩ ৫103 এরি 

ও ২০ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রী 
হতে বর্ণিত, 
মী 0৫ ০ এ 9 নি তু 
পর রি নু ঠা রি 
9 49045): 425 ১০৬ 
নিবে ০০১০০ প:2৮5 ০% 22 
105526 হি 04 22 
চা এ9655 পি 139449 
115] ৫1৮4৫125543 
“আমরা মসজিদে কুবায় ফজরের 
নামাযে ছিলাম, এ অবস্থায় এক ব্যক্তি 
উপস্থিত হয়ে আওয়াজ দিল যে, রাতে 
অহী নাধিল হয়েছে যাতে কা"বার 
দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । 
অতএব তোমরা এই অবস্থায় কা'বার 
দিকে মুখ ফিরে নাও । তখন সকলে 
কাবার দিকে মুখ ফিরে নিল অথচ 


তখন তাদের মুখ ছিল শামের 
দিকে 1২৫ 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (যা 
থেকে মদীনা যাওয়ার পথে সওয়ারি 
যেদিকে মুখ করেছে সেদিকে নামায 
পড়েছেন । এবং এ ব্যাপারে ইরশাদ 
করা হয়েছে, “যেদিকে তোমরা মুখ 


কিন্তু যদি তাহার্রী করে নামায পড়া 
সময় নামাযের মাঝে কিবলা সম্পর্কে 
অবগতি অর্জন হয়, তাহলে নামাযের 


2 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে 
রাবিয়া তার পিতা থেকে রিওয়ায়ত 
বর্ণনা করেছেন যে, 
১০ ৭৪ ৮০1 ০২ 2 তি ৩২ 0105 ৮ রে পর পা গু 
৯৮০ গু ও ০৯০ ও বি শন ও 
(62545 (০ এ পে 2 
445 65 ০০৮ 6 এ 
০০৫ 2০21১, দে কি £ ৪ 
£5০১199 2৯:555 এ ৪ 
05501 ক 49] 


মধ্যেই কিবলার দিকে ফেরাবে । আর 
যদি এ অবস্থায় নামায শেষে জানা 
যায় যে, তার নামায কিবলা বিচ্যুৎ 


'আমরা নবী করীম গ্ঞ্জ-এর সাথে 
একটি অন্ধকার রাতে সফরে ছিলাম | 
অতএব কিবলা সম্পর্কে আমরা 


হয়েছে, তাহলে তা পুনরায় পড়ার 


জানতে পারিনি, তাই আমাদের 


কোন প্রয়োজন নেই, যদিও নামাযের 


প্রত্যেকে নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী 


সময় বাকি থাকে । পক্ষান্তরে যদি 


নামায আদায় করেছে । অতপর যখন 


কোন ব্যক্তি ভুলে কিবলা বিচ্যুৎ নামায 


সকাল হল, আমরা এই বিষয়টি নবী 


পড়ে থাকে এবং তার কোন সন্দেহও 


করীম আ্র“এর সামনে উপস্থাপন 


না হয় অথবা কিবলা সম্পর্কে তার 


করলাম, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ 


সন্দেহ ছিল, তবে সে তাহার্রী বা 


হল যে, “যেদিকে তোমরা মুখ করবে 


কোন ধরনের চিন্তা ছাড়া ভুল দিকে 
নামায পড়ে থাকে, তাহলে তার নামায 
ফাসেদ ও নষ্ট হয়ে যাবে । তাকে তা 
পুনরায় আদায় করতে হবে 1৯ 
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সেদিকে আল্লাহর রয়েছে আল্লাহর 
মুখ ৬ 

মাসআলা: নামাযে এদিক সেদিক 
থাকানো খুশু' পরিপন্থী এবং হাদীসে 


পাকে তাকে শয়তানের প্রতিক্রিয়া 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু যদি কেউ 
এমনভাবে দিক-বিদক থাকায় যে, 
তার মুখ কিবলা থেকে ফিরে যাওয়ার 
সাথে সাথে তার বক্ষও কিবলা থেকে 
ফিরে যায়, তাহলে তার নামায ফাসিদ 
ও নষ্ট হয়ে যাবে 1১ 
তবে কিবলামুখী হওয়ার সময় কতিপয় 
জিনিসের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
হবে । যেমন_ 
কবর সম্মুখে নামায না পড়া: এর 
মধ্যে থেকে একটি হল, কবরকে 
সামনে রেখে নামায না পড়া । কেননা 
নামায আদায় করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। 
(০৫ ০০ টা :58 45521 45৮৪ 
153 :00 826 4] নি 
লি 145 ৩ চান] 
হযরত আবু মারসাদ আল-গানাবী 
শত বলেন, আমি নবী করীম জজ 
থেকে এ কথা শুনেছি যে, “তোমরা 
কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়বে 
না এবং কবরের ওপর বসবেও 
না।”* 
ছবি সম্মুখে নামায না পড়া: কোন 
ছবি সামনে রেখে নামায আদায় করবে 
না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
কঘ্ট্-এর ঘরে একটি পদাঁ ঝুলানো 
ছিল যাতে ছবি বা কারুকার্য ছিল। 


করেছেন, 
কপ 74৫ ০৮০ ০1০ ্ 
5229৩6 01% 3 ৮ ৪৫ ৬৮০) 


“এটা সামনে থেকে সরিয়ে নাও, 
কেননা এর ছবিগুলো আমার নামাযে 
ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে ।”৯ 

খুশ্ত” বিনষ্টকারী বিষয় থেকে বাচা: 
তেমনিভাবে চিত্রাবলি বা রঙ-বেরঙের 
ডিজাইনকৃত বস্ত, ত্যাকুরিয়াম, কীচ 
ইত্যাদির সামনে নামায পড়া, এগুলো 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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নামাযে খুশু' ও মনোযোগ পরিপন্থী । 
হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে যে, উম্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়িশা ঞস্ট থেকে 


বর্ণিত, রসূলুল্লাহ গঞ্জ একটি কারুকার্য 


সংবলিত চাদরে নামায পড়তে দীড়ালে 
চাদরের কারুকার্ষের প্রতি তার দৃষ্টি 
পড়ে, অতঃপর তিনি নামায সম্পন্ন 
করে নির্দেশ দিলেন যে, 
১: নি রা এ 1৮৯ 2 125১) 
4১ শা 
“এই চাদরটি আবু জাহ্ম ইবনে 
হুযায়ফার নিকট নিয়ে যাও এবং তার 
নিকট থেকে আম্িজানি চাদরটি নিয়ে 
আস, যাতে কোন কারুকার্য নেই। 
কেননা এই চাদরের কারুকার্য আমাকে 
নামাযের মনোযোগ থেকে বিরত 
রেখেছে ডি 
অন্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, 
রসূলুলাহ ্রঙ্ট যখন বায়তুল্লাহে প্রবেশ 
করলেন, তখন সেখানে মেষের দুটি 
শিং দেখতে পেলেন । অতঃপর নামায 
আদায় করে বললেন, 
০৫৮8175854০ 8৩৮৩, 


গার 


2৪ ০।৪০১৫৬৫ টু অএশ্2৬ 


217 5220৩ 


ভুলে গেছি যে, শিং দুটিকে আবৃত 
করে দাও । কেননা আল্লাহর ঘরে 
এমন কোন বস্ত থাকা, যা র 
হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, সমীচীন নয় 1" 


/চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্র, ফিরিঙ্গি বাজার, উক্গ্রাম 


৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১১ 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস এ 


8:০%52328775252 
থেকে বর্ণিত: .।৫-০1 0৯45 ৬19৮7 
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২ আল-কুরআন, সর7 জাল-মায়িদা, ৫:৬ 

*. আবু দাউদ, _ আস-সলান, . আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২৫, হাদীস: ১০১ 

* আল-বুখারী, গ্রাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৪৩-৪৪, 
হাদীস: ১৫৯, ১৬৪ ও খ. ৩, পৃ. ৩১, 
হাদীস: ১৯৩৪: 


রি ১0৫ ক 0৫৪ ৫৫428 ৩৪ 
৩553 ০৫ 
95০01 01 এ 55 -60496 5 
598955-01415/21 55450 58 
496 4230256 7০% 
1৫৮54050৭88 
১:05 ৮৮29 
১০45৫465৬৮৯ 


.(435 ৩5 

€ মুসলিম, আস-সহীহ, দার ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ২১৬, হাদীস: ৩৩ (২৪৫) 

৬ আল-কুরআন, সরা আল-আ।'রাফ, ৭:৩১ 

" আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১১, পৃ. ৩৬৯, হাদীস: ৬৭৫৬ 
* আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:৩১ 

৯ আল-জাস্সাস, আহকাম়ুল কুরতান, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 5 ১৯৯৪ খরি.), 
খ. ৩, পৃ ৪০৮ 

* আবু দাউদ, গ্রাঙজ্, খ. ১, পৃ. ১৭৩, 
হাদীস: ৬৩৯ 

১ ইবনু নুজাইম, আল-বাহরন্র রায়িক শরহু 


কুরতান, 
পাকিস্তান (১৪০৩ হি. ল ১৯৮৮ প্রি), খ. 
৬, পৃ" ৪০২ 


লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ৩২৭১ 

১ আল-বুখারী, এাঁওক্, খ. ৭, পৃ. ১৪১, 
হাদীস: ৫৭৮৭ 

* আত-তিরমিযী, আশ-শামারিল আল- 
মৃহান্দাদিযরা ওয়াল খাসারিল  আঅ)ল- 
মুত্তাফিয়া, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া, 
মক্কায়ে মুকার্রমা, সুউদি আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৩ হি. 5 ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. 
১১৪, হাদীস: ১২৭ 

১৭ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৫০ 

৯” মুসলিম, এঁগভ, খ. ১, পৃ. ২১৭, হাদীস: 
৪৬ (৩৯৭) 

১৯ বিচারপতি তকী ওসমানী, দরসে তিরমিযী, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. ₹ ২০১০ খ্রি.), 
খ. ২, পৃ. ১২২ 

২ আল-জাস্সাস, এাঁওজ্, খ. ১, পৃ. ১০৫ 

২১ আল-কুরআন, সরা আন-বাকারা, ২:১১৫ 

২২ আল-বুখারী, গাঁও, খ. ৬, পৃ. ৩১, 
হাদীস: ৪৫৩৫ 

২ মুসলিম, গঁগজ, খ. ১, পৃ. ৪৮৬, হাদীস: 
৩৩ (৭০০) 

২ ইবনে আবিদীন, রদ্দুল মুহতার আলাদ 
দুররিল মুখতার _ হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ১, 
পৃ ২৯২-২৯৩ 

২৫ আল-বুখারী, গ্রাঙজ্ত, খ. ৬, পৃ. ২২, 
হাদীস: ৪৪৯৩ 

২, আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর ₹ 
আস-সনান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ৩৪৫ ও খ. ৫, পৃ. 
২০৫, হাদীস: ২৯৫৭ 

২৭ ইবনে মাহা, আল-মুহীতিল বূরহানী ফিল 
ফিকহিন নৃ্মানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. - ২০০৪ খর.), খ. ২, পৃ. ২৩ 

২৮ মুসলিম, এরা, খ. ২, পৃ. ৬৬৮, হাদীস: 
৯৮ (৯৭২) 

২৯ আল-বুখারী, প্রাজ্ঞ, খ. ৭, পৃ. ১৬৭, 
হাদীস: ৫৯৫৯ 

** মুসলিম, জজ খ. ১, পৃ. ৩৯১, হাদীস: 
৬২ ৫৫৬) 

ও আবু দাউদ, প্রাঙভু, খ. ২, পৃ. ২১৫, 
হাদীস: ২০৩০ 
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আল্লামা হাকিম আখতার রোজটু: 


ঝরে গেল আশরাফি বাগানের আরেকটি ফুল 


পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম, থানভী 


তার খানকা ছিল ংলাদেশের 


বছর পর্যন্ত মাওলানা শাহ আবদুল গনি 


সিলসিলার বিশিষ্ট বুজুর্গ “করাচির 
হজরত" খ্যাত আরিফ বিল্লাহ মাওলানা 


আলেম-ওলামার বিশেষ ঠিকানা | তা 


ফুলপুরীর সান্নিধ্যে কাটান । এ সময়ই 


ছাড়া সুন্নতের চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে 


তিনি নিয়মতান্ত্রিক দীনি শিক্ষা হাসিল 


শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার এরাই 
আর নেই। দীর্ঘ ১৩ বছর অসুস্থ 


গঠিত সংগঠন দাওয়াতুল হকের 
বাংলাদেশের কার্যক্রম তিনিই 


করেন । পরবর্তী সময়ে ফুলপুরী ঞ্ছু- 
এর আধ্যাত্িক উত্তরসূরিও তিনি 


থাকার পর ৯০ বছর বয়সে গত ২ জুন 
রোববার আসর ও মাগরিবের 
মাঝামাঝি সময়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না 


তত্বাবধান করতেন । তার ইন্তেকালে 


নির্বাচিত হন। শেষ জীবনে তিনি 


উপমহাদেশের আলেম সমাজ একজন 


'হারদুঈর হজরত" খ্যাত মাওলানা শাহ 


হৃদয়বান, দরদি ও যোগ্য অভিভাবক 
হারিয়েছে । 


আবরারুল হক ঞ্ক্ছি-এর কাছ থেকে 
আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন । তিনি 


ইলাইহি রাজিউন | তার ইন্তিকালে 
উপ-মহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের 
বিভিন্ন প্রান্তে শোকের ছায়া নেমে 
আসে । বিশেষ করে বাংলাদেশের 


মাওলানা শাহ আখতার ঞ্ক্ট-এর জন্ম 
১৯২৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের 


যে তিনজন বুজুর্গ থেকে আধ্যাত্মিক 
দীক্ষা অর্জন করেন তারা প্রত্যেকেই 


প্রতাপগড়ে। তার বাবা মুহাম্মদ 


ছিলেন হাকিমুল উম্মত মাওলানা 


হোসাইন ছিলেন একজন সরকারি 


আশরাফ আলী থানভী এ্রক্ষহি-এর 


আলেম-ওলামা, মাদরাসার ছাত্র- 
শিক্ষক ও দীনদার মুসলমানদের মধ্যে 
শোকাচ্ছনমতা অনুভব করা যায়। 


কর্মকর্তা । তিনি ছিলেন মা-বাবার 
একমাত্র ছেলে । এছাড়া তার দু'জন 
বোন ছিলেন । হাকিম আখতার রি 


হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ 


খলিফা । আর থানভী ঞ্রক্ছি ছিলেন 
উপমহাদেশের দীনদার মুসলমানদের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক রাহবার । 


ছিলেন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত । তিনি 


আলী থানভী এল সুন্নতি যে বিশুদ্ধ 


আলিগড় তিবিবয়া কলেজে পড়াশোনা 


ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তা 


করেন। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত 


তাসাউফের যে চারটি ধারা চিশতিয়া, 
কাদেরিয়া, নকশেবন্দিয়া ও 
সোহরাওয়াদীয়া প্রতিটি তরিকার বুজুর্গ 


ংলাদেশে প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে 


হলেও তার পারিবারিক পরিমগ্ডলে ছিল 


ছিলেন মাওলানা হাকিম মুহাম্মদ 


বিশেষ ভূমিকা ছিল হাকিম মুহাম্মদ 


দীনদারি । এজন্য ছোটবেলা থেকেই 


আখতার ঞ্রক্রছ-এর | তার আধ্যাত্মিক 
উত্তরসূরি শত শত আলেম 

ংলাদেশের আনাচে-কানাচে দীনের 
বিশুদ্ধ ধারা চর্চা করছেন এবং 


তিনি বুজুর্দের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখতেন | যে কোনো দ্বীনি কাজে তিনি 
এগিয়ে যেতেন। ব্যক্তিগত জীবনে 
তিনি হাকিমী চিকিৎসক ছিলেন | তবে 


হেদায়াতের আলোকচ্ছটা বিলিয়ে 


পরবর্তী সময়ে তিনি দীনি শিক্ষাও 


যাচ্ছেন। বার বার তিনি এদেশে 


অর্জন করেন এবং পুরোপুরিই দীনের 


এসেছেন এবং সুন্নত অনুযায়ী জীবন 


খেদমতে নিজেকে নিবেদন করেন । 


গঠনের তাগিদ দিয়েছেন। তার 
আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও নির্দেশনা পেয়ে 


মাওলানা মুহাম্মদ আখতার প্রথমে 
ভারতের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা 


সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন 
এদেশের আলেম-ওলামা | শেষ বয়সে 
অসুস্থতার কারণে তিনি নিয়মিত 


ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী ও 
মাওলানা সাইয়েদ বদরে আলম শাহর 
কাছ থেকে আধ্যাত্বিক দীক্ষা লাভ 


আসতে না পারলেও অনেকেই তার 
দরবারে গিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা অর্জন 


করেন । একই সময় তিনি মাওলানা 
শাহ মুহাম্মদ প্রতাপগড়ীর কাছ থেকেও 


করতেন । পাকিস্তানের করাচি শহরে 
জুলাই”১৩ 


খেলাফত লাভ করেন । পরে তিনি ১৭ 


আখতার ঞ্হ্ছ । একজন পূর্ণাঙ্গ পীর 
ও অলি হিসেবে তিনি খ্যাত ছিলেন । 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর 
১৯৫৪ অথবা ১৯৫৫ সালে হাকিম 
মুহাম্মদ আখতার পাকিস্তান চলে 
আসেন । পাকিস্তানের নাজিমাবাদে 
তিনি দীর্ঘদিন দীনি খেদমত আঞ্জাম 
দেন। পরে তিনি করাচির গুলশান 
ইকবালে খানকাহে আশরাফিয়া প্রতিষ্ঠা 
করেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত 
তিনি সেখান থেকে দীনের খেদমত 
আঞ্জাম দেন। হাকিমুল উম্মতের 
অনুসারীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল তার 
খানকা | দীর্ঘ জীবনে বড় বড় অলী- 
বুজুর্গের কাছ থেকে তিনি যে 
আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জন করেছিলেন 
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এই খানকা থেকে বিলিয়েছেন 
অকাতরে । এজন্য সারা দুনিয়া থেকে 
আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ভিড় করতেন 
তার দরবারে । এখানকার শিক্ষা, 
নির্দেশনা ও স্পৃহা ছড়িয়ে পড়ত 
উপমহাদেশসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে । 
বাংলাদেশেরও শত শত আলেম বিভিন্ন 
যেতেন খানকায়ে 


হাজারের বেশি ছাত্র সেখানে 
পড়াশোনা করছেন । করাচিতে এ 
প্রতিষ্ঠানের ১০টির বেশি শাখা 


রয়েছে । তার রচিত বইয়ের সংখ্যা 
দেড় ই বাংলা ভাষায়ও তার 
বেশকিছু অনুদিত হয়েছে 
“মাআরিফে মসনভী' নামে তিনি 
এতিহাসিক গ্রন্থ মসনবীর ব্যাখ্যা 
লিখেছেন । কিতাবটি সারা বিশ্বে 
সমানভাবে সমাদৃত | বিভিন্ন ভাষায় 
এর অনুবাদ হয়েছে । মানবকল্যাণেও 
নিবেদিত ছিলেন এই মহান বুজুর্গ 
মানবসেবার লক্ষ্যে তিনি আল 


আখতার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন । পাকিস্ত 


হয় জানাজা । পাকিস্তান ছাড়াও বিভিন্ন 


নের যে কটি প্রতিষ্ঠানের ওপর 


দেশ থেকে তার ভক্ত-অনুরাগীরা 


আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে 
আল আখতার ট্রাস্ট-এর অন্যতম । শুধু 


জানাজায় অংশ নেন । লাখো মানুষের 
চোখের পানিতে সমাহিত করা হয় 


উপমহাদেশই নয়, সারা বিশ্বেই তার 
ভক্ত-অনুরাগী রয়েছেন। দক্ষিণ 


তাকে । এভাবেই ঝরে গেল আশরাফি 
বাগানের আরেকটি ফুল । যে ফুলের 


আফ্রিকার প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ 


সৌরভে মুখরিত হয়েছিল দেশ বর 


বিশেষ অনুরাগী । 
দক্ষিণ আফ্রিকায়ও 
তিনি দীনি 
খেদমত আঞ্জাম 
দিয়েছেন | 
সেখানেও তার 
অসংখ্য ভক্ত- 
অনুরাগী 

রয়েছেন । 

২০০০ সালের 
২৮ মে মাওলানা 
হাকিম মুহাম্মদ 
আখতার 
প্যারালাইসিসে 
আক্রান্ত হন। 
এরপর থেকে 


তিনি অসুস্থই ছিলেন | তবে এর মধ্য 
দিয়েই চলছিল তার দীনি খেদমতের 
অব্যাহত ধারা । ২ জুন বিকেলে এর 
পরিসমাপ্তি ঘটে । পরদিন সকাল 
নয়টায় তার _ প্রতিষ্ঠিত জামেয়া 


আশরাফুল মাদারিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত করুন 


যার সুগন্ধি মুগ্ধ করেছিল উম্মতে 


সা নিল মানে একটি বিশাল 
ছার লেনে রিিলোনা কির রানি 
প্রতিষ্ঠানের ১০টির বেশি শাখা রয়েছে । তার রচিত 


বইয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক ॥ বাংলা ভাষায়ও তার 
বেশকিছু বই অনুদিত হয়েছে । “মাআরিফে মসনভী' 
নামে তিনি এতিহাসিক এন্থ মসনবীর ব্যাখ্যা 
লিখেছেন | কিতাবটি সারা বিশ্বে সমানভাবে 


মুহাম্মপীকে তার অভাব আর 
কোনোদিন পুরণ হবে না। এমন 
মৃত্যুকেই বলা হয়, “আলেমের মৃত্ু 
আলমের দনিয়ার) মৃত্যু" আল্লাহ 
তাকে জান্নাতের উচু মাকাম দান 
রগ ] 


হিফ্য, নাষেরা, রাণী ও ভাহিলী বিভাগসহ প্লে থেকে ১০ম শ্রেণি (দাখিল) পর্ন 


টি 
রর টি. ১. 
রেপ 


পর পা ০ ০ 


2১১৮৩৬০৮৯০৩১১০৮১১১০৮০০০৮/০০ 


চোটি রা এক কিনেন বহদ্দারহাট, সস থলি নর মোছা বের বরে চান্দগাঁও, চট্টথাম। 


ফোন: ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪১ 6শা21: 11101 0111811986)011211.০01 


দা।ও।য়া।ত 


“যে কেহ তোমাদের অন্তরস্ত প্রত্যাশার 
হেতু জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে উত্তর 
দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক । কিন্ত মৃদুতা 
ও ভয়সহকারে উত্তর দিও, সৎ 
সংবেদন রক্ষা কর 1 

বাইবেলে ধময়ি বৈধতার সাথে সাথে 
প্রকৃত সত্য মূল্যায়নের দিকনির্দেশনা 


“তুমি যেন তোমার বাক্যে ধর্মমময় 

প্রতিপন্ন হও, এবং তোমার বিচারকালে 
মী হও 1২ 

সর্বোপরি সত্য উদ্ধারের লক্ষ্যে বলা 


হয়েছে, 
“সর্ববিষয়ের পরীক্ষা কর; যাহা ভাল, 
তাহা ধরিয়া রাখ | সর্বপ্রকার মন্দ 
বিষয় হইতে দূরে থাক 1” 
মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেও 
2স্পাঃ গুপ্ত ৮ ৮ 4, সৈ 
৯৬০৮ ৯ড৬22১5% 
“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের 
পথে আহবান কর হিকমত ও 
সুদপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সহিত 
তর্ক করিবে উত্তম পন্থায় 1» 
শুধু তাই নয়, বরং সরাসরি 
কিতাবীগণের সাথে সংলাপের আদেশ 
দান করেছে, 


রে 


অনুরূপ 


সপ শপ ৮৫৮1) 1৫, পঠর্ণা গ£ 
দাস চু ৩01৮৩ জা ০৬৬ ১ 


পপর্ত 


৫1 2 ৫) ০৮৫৭৫ ৮2৮ 
55৬64 ৩৮০ 549 ৫) ৩ খা ৮2 


জুলাই*১৩ 


1৮ ৩$952(৫0 

৪0১০24550381%2 
“তুমি বল, হে কিতাবীগণ! আইস সে 
কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের 
মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ 
ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, 
কোন কিছুকেই তাহার শরীক না করি 
এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করে। 
যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে 
আমরা মুসলিম 1” 


20 পর ২ ভু) ৫৮ ৫ ৫ ৫৫ পর 
21 ১৩ 821৩৬ ০৮ অত ৩৩০৭ 


এ শর্জ্ি (6 এ ৪9 
০৮০৫) ৫) ৫) 5৮018059565 
6 উর্ড উ9 (যে ০% অথ 

9৫2১৩] 
“এবং যাহারা বলে “আমরা খিস্টান 
মানুষের মধ্যে তাহাদিগকে তুমি 


মুমিনদের নিকটতর বন্ধুত্বে দেখিবে, 


কারণ, তাহাদের মধ্যে অনেক পপ্তিত 
ও সংসার-বিরাগী আছে, আর তাহারা 
অহংকারও করেনা । রাসুলের প্রতি 
যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যখন 
তাহারা শ্রবণ করে তখন তাহারা যে 
সত্য উপলদ্ধি করে তাহার জন্য তুমি 
তাহাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখিবে । 
প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি; 
সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যবহদের 
তালিকাভূক্ত কর 1৬ 

এছাড়া তাদের সাথে মতবিনিময় 
সম্পর্কে বলা হয়েছে, 

৮৫০ ৫4৫৬42 


ণর্ঘা 


₹৮৫ 425 জা ৫৩12625205৫ ৮558 
(5050516019৯ 55898 ০50 


রত 


15254419559) ৫ ৮9))৫ হরক্ক। 45286 
এ ০৪১ ৩৩5 8812 8)5 এ) 02 


৪৫4 
“তোমরা উত্তমপন্থা ব্যতীত কিতাবিদের 
সহিত বিতর্ক করিবে না, তবে 


তাহাদের সহিত করিতে পার, যাহারা 
উহাদের মধ্যে রী। এবং 
বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি 
যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা 
বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ ও 
তোমাদের ইলাহ তো একই এবং 
আত্মসমর্পণকারী 1”? 
খরিস্টিয়ান-মুসলিম সংলাপের 


_া৩ট) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


দা।ও ।|য়া।ত 


সেকাল ও একাল 

এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, ইদানিং 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন 
ধমবিলম্বীগণের উদ্যোগে ব্যাপক 
আত্তর্ধর্মীয় সংলাপ, বক্তৃতা, আলোচনা 
ও বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সবচেয়ে 
বেশি সংঘটিত হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্ম ও 


হয়েছে। 
“ভ্যাটিকানের নন-খিস্টিয়ান ত্যাফিয়ার্স* 
দফতর দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলের 
দিক নির্দেশিকা নামে পুস্তিকা প্রকাশ 
করে । তাতে ১৯৭৪ সালে আরব গ্র্যান্ড 
ওলামা এবং ভ্যাটিকানের মাঝে বৈঠক 
অনুষ্ঠিত হয় । এ ছাড়া ১৯৭৬ সালে জুন 
মাসে খিস্টিয়ান মিশন এবং ইসলামিক 
দা'ওয়ার এঁতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত 
হয়। তাতে অতিগুরুত্বপূর্ণ চুক্তি 
সম্পাদিত হয়। বর্তমানে পাশ্চাত্যে 
নিয়মিত খিস্টিয়ান ও মুসলিম 
পপ্তিতগণের মাঝে সাক্ষাৎকার, বিতর্ক ও 
আলোচনা অনুষ্ঠানের অডিও এবং 
ভিডিও টেপ বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
হচ্ছে । সাম্প্রতিককালের বিখ্যাত খিস্ট 
পপ্তিতগণ যথা- জিমি সও গ্রেট, ড. 
আনিস সরোস, ড. ফ্লুয়েড, ড. রবার্ট 
উগলাস, ড. ডাডলি উডবেরি, ড. 
হেরোন্ড ডোকেটার, রেভারেন্ড 
পোলমার্টিস, রেভারেন্ড ওয়ার্নচেস্টিন 


তোলার ব্যাপারে এক সুগভীর বিশ্বাস 
তাকে পরিচালিত করেছে ।” 
বিশ্বনন্দিত মুসলিম দায়ী ও স্কলার ডা. 


মহানবী জী মসজিদে গ্রহণ করেন । 
তাদের প্রার্থনা করার সময় উপস্থিত হলে 
মহানবী আজ মসজিদেই তাদের প্রার্থনা 


জাকির নায়িক ২০০০ সালের ১ এপ্রিল 
আমেরিকার শিকাগো শহরের 
আইসিএনই কন্ারেন্সে “বিজ্ঞানের 
আলোকে বাইবেল ও কুরআন" বিষয়ে 
এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খরিস্টিয়ান 
ধর্মপ্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের 
সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ নেন । প্িস্ট 
কি আসলেই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন”? এ 
বিষয়ে আরেকটি বিখ্যাত বিতর্কানুষ্ঠান 
হেনরী-পাস্তোর রোকনী নামেই বহুল 
সাথে । ডা. জাকির নায়িক সরাসরি 
বাইবেলের বাক্যের আলোকে প্রমাণ 
করতে সক্ষম হন যে, তাদের যিশু 
খিস্টের ক্রুশবিদ্ধের ধারণা অসার ও 
মিথ্যে ।৯ 

পরবতীতে ২০০৭ সালের ১৩ অক্টোবর 
পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের প্রতি জর্ডানের 
যুবরাজ গাজী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
তালালের নেতৃত্বে ১৩৮ জন মুসলিম ৩ 
ওলামার পত্র, প্রেরণ এবং পোপ 
বেনেডিক্ট কর্তৃক উক্ত পত্র সাদরে 
গ্রহণপূর্বক 
সম্পর্কোন্নয়নে “ 
ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠান এবং 
যুবরাজ তালাল ও মুসলিম ওলামাদের 
সাথে সাক্ষাতের দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত 


প্রমুখের ও মুসলিম ধর্মপচারক আহমদ 


করেন । তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ 


দিদাত, ড. জামাল বেদুই, ড. জাফরী 
লং, ড. হোসাইন মোর্শি, সিকান্দর- 
আল-সাইয়েদ ও গেরী মিলারের সাথে 


সালে বিভিন্ন ধর্মের প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি 


ও ধরমীয়ি ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণে সৌদি 
আরবের মক্কায় তিন দিনব্যাপী 
আন্তঃধ্মীয়ী সংলাপ আন্তঃধমীয়ি 


বিটেন, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ 
টিকার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত 

রুত্তপূর্ণ ধর্মীয় ইস্যুতে আত্তঃধমীয়ি 
সংলাপ উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি যৌথ 
উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে তুলনামূলক 
ধর্মদর্শনের প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা 
হচ্ছে । এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৩ সনে 
মুসলিম-খিস্টিয়ান সমঝোতা কেন্দ্র 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ক্যাথলিক 
চার্চের প্রধান চতুর্থ পোপ পলের 
গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এ ব্যাপারে 
প্রনিধানযোগ্য । তিনি বলেন, “এক 
আল্লাহর ইবাদতের ভিত্তিতে খিস্টিয়ান 
ও মুসলিমগণের মধ্যে এঁক্য গড়ে 


জুলাই”১৩ 


সম্পর্কের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী 
ঘটনা । তা ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিশ্বধর্মতত্্ বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন 
ধর্মীয় বিষয়ে আন্তঃধমীয়ি সংলাপ 
বাংলাদেশের ধর্মীয় নেতাদের 
এ মতবিনিময়ের এক 
শুভসুচনা ।*? 

মূলত খিস্টিয়ান-মুসলিম এঁকমত্যের 
সর্বপ্রথম এঁতিহাসিক সংলাপ অনুষ্ঠিত 
হয় ইসলামের সর্বশেষ রাসূল হযরত 
মুহাম্মদ এট ও তৎকালীন নজরানের 
সবেচ্চি খিস্টান ধর্মযাজক ও নেতাগণের 
মধ্যে । ৬০ জনের এই প্রতিনিধি দলকে 


করার অনুমতি দেন। তারা পূর্ব দিকে 
মুখ করে প্রার্থনা করে। তাদের 
অবস্থানকালে মহানবা এ্ঞজ্ঈ-এর সাথে 
আলোচনার সময় য় মতবাদের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় । যার 
ফলাফল ছিল ইসলামের সত্যতার কাছে 
তাদের নতিস্বীকার । শুধু তাই নয় সেই 
সংলাপকারী সবেচ্চি পপ্তিতগণের মধ্যে 
অন্যতম সাইয়েদ ও আকেব ইসলামের 
শাশ্বত সত্যকে গ্রহণ করে জীবন ধন্য 
করেন ।১৯ 


[চলবে। 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা 


৯ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ১ 
পিতর, ৩:১৫, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, 
ঢাকা, পৃ. ৪০০ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
রোমীয়, ৩:৪, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ২৬৬ 
পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ১ 
, থিসলনীকীয়, ৫:২১-২২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫ 
* আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১২৫, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা 
(উনবিংশ মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৪৩৪- 
৪৩৫ 

« আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৬৪, 
প্রাণুক্ত, পৃ. ৮৭ 

».. আল-কুরআন, সরা আল-মায়িদা, 
৫:৮২-৮৩, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৮ 

*. আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবৃত, 
২৯:৪৬, প্রাপ্ক্ত, পৃ. 

” আহমাদুল্লাহ, খস্টান-মুসলিম মতবিনিময়, 
এঁচারপরর, ইসলাম প্রচার ও গবেষণা কেন্দ্র, 
ককসবাজার, বাংলাদেশ, পৃ. ৫ 

৯ কে) আহমাদুল্লাহ, ড7. জাকির নায়িক: চলতি 
শতাব্দীর অথতিদন্দী ইসলাম এচারক, 
(বন্ধ), দৈনিক বাকখালী, ককসবাজার, €৫ 
টা পৃ তি, (খ) ডা. জাকির 


পাবশিকেপন, ঢাকা (অক্টোবর২০০৮), পৃ. 
১০-১১ 

* (ক) নয়াদিগন্ত, ঢাকা, ০৪ ডিসেম্বর ২০০৭, 
(খ) নরাদিগন্ত, ৪ জুলাই ২০০৮ 

৯ (ক) মার্টিন লিংগস, মহানবীর জীবন আলো, 
অনুবাদ: আবু জাফর, হাক্কানী পাবলিশার্স, 
ঢাকা (দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. 
৫০২-৫০৩, (খে) মাওলানা শিবলী নোমানী, 


সীরাতুনাবী উন, খ. ২, পৃ. ৫১ 
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রমজানেও ওজন কমানোর জন্য নির্দিষ্ট 
খাদ্যতালিকা অনুসরণ করা উচিত । 
কোন খাদ্যতালিকা ওজন কমাতে 
সহায়ক হবে না, যদি এর সাথে 
নিয়মিত প্রতিদিন অন্তত:৩০ মিনিট 
হাটা না হয়। 


ভূগছেন 

তাদের জন্য এবার পরামর্শ দেয়া 
হলো। অতিরিক্ত ওজন আপনার 
শক্র । কারণ অতিরিক্ত ওজন আপনার 
বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনাকে বাড়ায়, 
বিভিনন রোগগুলোর মধ্যে "উরবঃ 
তবষধঃবফ পযত্ড়ত্রপ উরংবধংব" 
গুলো হলো: 


৪. ইনসুলিন রেসিসটেন্স 
রমজানে অতিরিক্ত তেলে ভাজা খাবার 
খাওয়ার দরুণ শরীরের ওজন আরো 
বেড়ে যায়। রমজানে সঠিক 
খাদ্যাভাসের ফলে আপনি পুরো এক 
মাস সুস্থ্যতার সাথে সিয়াম পালনে 


রামাযানে ওজন 
কমাতে খাদ্য 
তালিকা 


১০ 


এস এন সম্পা 


সঠিক খাদ্যাভাসের নির্দেশনা 
১. ইফতারের সময় প্রথমেই শক্ত 


খাবার, শুকনো খাবার, ভাজা খাবার, 
মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া যাবে না। 

২. তরল পানীয়, নরম ভেজা, কম 
মশলা যুক্ত খাবার খেতে হবে । 

৩. অতিরিক্ত ওজন বা স্থুল ব্যাক্তিদের 
ভাজা খাবার একেবারেই বর্জণ করতে 
হবে 
৪. রমজানে খাদ্য গ্রহণের ধাপগুলো 
হলোগস্থল ব্যাক্তির জন্য] সারাদিন 
রোজা রাখার পর ১ম ধাপ ১ স্বচ্ছ 
তরল খাবার, ২য় ধাপ ৯ ঘণ তরল 
খাবার, ৩য় ধাপ ১৯ থকথকে নরম 
খাবার, ৪র্থ ধাপ ৯ নরম ঝোলসহ 
খাবার, ৫ম ধাপ ৯ নরম খাবার, ৬ষ্ঠ 
ধাপ ১ স্বাভাবিক খাবার । 


উদাহরণ: একজন মুসলিম ব্যাক্তির 
(মহিলা) ওজন ৯০-১০০ কেজি এর 
মধ্যে, উচ্চতা ৫ ফিট ২ ইঞ্চি থেকে ৫ 


সক্ষম হবেন ইনশাল্লাহ । কোন রকম 
অস্থিরতা, পেটে গ্যাস জমা, বায়ু 
যাওয়া, দুর্বল বোধ করা, অতিরিক্ত 
ওজন বা স্থল ব্যাক্তি সহজেই উপক্ষো 


ফিট ৫ ইঞ্চি-এর মধ্যে, বয়স ৩৫-৪০ 
এর মধ্যে । 


রমজানে ডায়েট চাট 


করতে পারেন সঠিক খাদ্যাভাসের 
দরুণ । আমাদের ভুল খাদ্যাভাসের 
দরুণ উপরোক্ত সমস্যা দেখাদেয় এবং 
শরীরের ওজন দিন দিন বাড়তে 
থাকে । 


জুলাই”১৩ 


ইফতার: খেজুর ২টি, (সুন্নত), পানি ১ 
গ্রাস, ঠাণ্ডা দুধ (সরছাড়া) ১ গ্রাস, ডিম 
সেদ্ধ ২টি (সাদা অংশ), মিন্ক ফল ১.৫ 
কাপ । রাত ৮.০০ টায় মুরগী+সবজি 
স্যুপ ২ কাপ, গ্রীন টি ১ মগ। 


রাত ৯.৩০: নরম হাতরুটি ১টি, 
মাছ/মুরগী সবজি সহ ঝোল তরকারী 
(১ চা চামচ তেল দিয়ে রান্না), সালাদ 
১ কাপ, টক দই ০.৫ কাপ। 

সেহেরী: ভাত ১ ১ কাপ, মাছ/মুরগী 
২ টুকরা, নরম সবজি ১ কপি(১ চা 
চামচ তেল), ১ গ্রাস পাতলা দুধ (খড় 
খধঃ) পাকা পেপে/আপেল/নাসপাতি 
১ কাপ 


বিশেষ নির্দেশনা 

১ ম রোজার দিন আপনার ওজন নিন, 
তার পর আপনার ওজন ১টি ডায়রিতে 
লিখে রাখুন । ৭ দিন পর আবার ওজন 
দিন। দেখুন ওজন ৭ দিনে কতটা 
কমেছে । এভাবে ১ মাসে ৪ বার ওজন 
নিন । মাসের শুরুতে লক্ষ্য স্থির করুন 
১ মাসে কমপক্ষে ৫ কেজি ওজন 
কমবে । তারপর মাস শেষে চাদরাতে 
ওজন দেখুন আপনার ৫ কেজি ওজন 
কমেছে কি না। এটি শুধু স্থল 
(অতিরিক্ত ওজন) ব্যাক্তির জন্য৷ 
ডায়াবেটিক রোগী, উচ্চ রক্তাপ, 
নিম্নরক্তচাপ, কিডনি রোগী, হৃদরোগী 
এই তালিকা গ্রহণ করবেন না। মনে 
রাখতে হবে আপনার ইচ্ছাশক্তি ছাড়া 
কোন খাদ্যতালিকা ওজন কমাতে 
সহায়ক হবে না । এর সাথে ৩০ মিনিট 
হাটা খুবই উপযোগী । 


লেখক: পুষ্টিবিদ, শমরিতা হাসপাতাল, 
পান্থপথ, ঢাকা 
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অধ্যাপক ডা. এমএ জলিল আনসারী 


ডায়াবেটিস রোগীদের কি কি নিয়ম ও 
সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন 
সেসব নিয়ে রোগী ও তার পরিবারের 
সদস্যদের মাঝে স্বভাবতই অনেক প্রশ্ন 
দেখা দেয়। এছাড়া 

চিকিৎসকরাও অনেক সময় রোজার 


শেষরাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রায় ১৪- 
১৫ ঘন্টা কোনও প্রকার পানাহার 
থেকে বিরত থাকতে হয় | সন্ধ্যা হতে 
খাবার ও সেহরি গ্রহণ করতে হয়। 
এতে অনেক ডায়াবেটিস রোগীর 
রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণে থাকে না। 
রাত্রিকালে কম সময়ের মধ্যে বেশি 
খাবার গ্রহণের ফলে রক্তের গুকোজ 


বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং মাঝারি 


দিনের ভাগে বিশেষ করে বিকালে 
ইফতারি গ্রহণের আগে রক্তের গুকোজ 
কমে হাইপো যার মতো 
মাল্রক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে | 


জুলাই'১৩ 


অতীতের অনেক সংশয় ও মতানৈক্য 
দূর হয়েছে। তবে কোনও রোগী 
রোজা থাকতে পারবে কি পারবে না এ 
ব্যাপারে চিকিৎসকের মতামতের সঙ্গে 
রোগীর ইচ্ছার যথেষ্ট গরমিল লক্ষ্য 
করা যায়। বাস্তবে চিকিৎসকের 
পরামর্শ উপেক্ষা করে অনেক 
ডায়াবেটিক রোগী সস্ভাব্য জটিলতার 
বিষয় জেনেশুনেও রোজা পালন করতে 
আগ্রহী হন । 


ঝুঁকিপূর্ণ ডায়াবেটিক রোগী 
চিকিৎসকদের দৃষ্টিতে রোজা পালনের 
সময় সম্ভাব্য জটিলতার মাত্রানুসারে 


ডায়াবেটিস রোগীদের ১. অত্যধিক 
বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ২. বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ৩. 
ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ও ৪. কম 
কিপণ এ চার শ্রেণীতে ভাগ করা 
অত্যধিক_ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ 
চা রোগীরা হল এমন 
ডায়াবেটিক রোগী: 


যারা প্রায়ই হাইপোগাইসেমিয়ায় 
আক্রান্ত হন অর্থাৎ রক্তের গ্ুকোজ 
কমে যায় । 

৬ গত তিন মাসের মধ্যে কখনও 


বুঝতে পারেন না। 


কমা বলা হয় এমন রোগে আক্রান্ত 

হয়েছেন । 

গর্ভবতী মহিলা, কিডনি ফেইলুর বা 

অন্য কোনও মাল্সক রোগে আক্রান্ত 

রোগী । 

€ যারা টাইপ-১ বা ইনসুলিননির্ভর 
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত । 

অন্যদিকে যারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের 

রোগী কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে 
খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম ও শুধু 

মেটফরমিন ও এ জাতীয় ওষুধের 


_____াাাার্ল্্া্ার্ট) আত্তার্তহীদ ৪ 


স্ব।স্থ্যা।ও |চি।কি।ৎ।সা 


অতিরিক্ত কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় 
না তাদের জন্য রোজা পালনে 
ডায়াবেটিসের জন্য কোনওরূপ বাড়তি 
নেই বললেই চলে। এর 


ফুসফুস, লিভার বা অন্যান্য অঙ্গের 
কঠিন রোগে আক্রান্ত তাদের রোজা 
পালনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় 
লক্ষণীয়, ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের 
ঝুঁকি চিহিতি করা বা বুঝতে পারা 
রোগীদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে 
পারে । তাছাড়া রোজা পালনের সময় 


খাদ্যনিয়ন্ত্রণ 

রোজা পালনকালীন খাদ্য তালিকায় 
তেমন কোনও পরিবর্তন করতে হয় 
না। শুধু খাবারের সময় পরিবর্তন 
করতে হয় । রোজার আগে কারও ২ 
হাজার ক্যালরি খাবার তালিকা 
প্রযোজ্য হলে রোজা পালনকালীনও 
সেই র খাদ্যই গ্রহণ করা 
যাবে । দৈনিক খাদ্যতালিকার খাবার 
ইফতারি, সান্ধ্যকালীন খাবার ও 
সেহরির খাবারে ভাগ করে খেতে 
হবে । ইফতারির সময় পরিমিত ছোলা, 
মুড়ি, পেঁয়াজু, বেগুনি ইত্যাদি খাওয়া 
যাবে | তবে মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন 
জিলাপি, চিনি, গুকোজ, গুড় ইত্যাদি 


ডায়াবেটিক রোগীদের ওষুধ ও খাদ্য 


মিষ্টির তৈরি শরবত বাদ দেয়া ভালো । 


গ্রহণের নিয়মাবলীর বেশ পরিবর্তন 
করা প্রয়োজন । কোনও ডায়াবেটিস 
রোগী উলিখিত ঝুঁকিগুলো সঠিকভাবে 
জানার পরও রোজা পালনে আগ্রহী 
হলে তাকে রোজ থাকাকালীন খাদ্য, 
ব্যায়াম, ওষুধ গ্রহণ ও ডায়াবেটিস 
চেকআপের নিয়মাবলী অনুসরণ করতে 
হয়। এজন্য চিকিৎসকরা সাধারণত 
নিয়বর্ণিত পরামর্শগুলো প্রদান করে 
থাকেন । 


সালাদ ও সবজি ইচ্ছামতো খাওয়া 
যাবে । একবারে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ 
করা ঠিক হবে না। বেশি পরিমাণে 
পানি ও তরল খাবার গ্রহণ করা উচিত 
হবে। প্রয়োজনে সুগারবিহীন 
এসপারটেমযুক্ত খাবার ও না গ্রহণ 
করাযাবে। 

সন্ধ্যারাতের খাবার ও সেহরিতেও মিষ্টি 
জাতীয় খাবার পরিহার অথবা কম 
খেতে হবে | ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, 
ডাল, দুধ, সবজি ইত্যাদির মাধ্যমে 
রোজা পালনের সময়ও খাদ্যকে সুষম 
ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করা যায়। এব্যাপারে 
পুষ্টিবিদদের পরামর্শ অনুসরণ করা 


হয়েছে এবং রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণ 
করা হয়নি, যারা নিয়মিত ওষুধ, খাদ্য 
ও পরামর্শ গ্রহণ করতে অপারগ, 
যাদের ডায়াবেটিসের পাশাপাশি হার্ট, 
কিডনি, লিভার, ফুসফুস বা অন্য 
কোনও সিস্টেমের মাল্মক অসুখ 


বার্ধক্যজনিত জটিলতা, 
জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগী, 
অনিয়ন্ত্রিত মৃগিরোগী ইত্যাদি | 


জুলাই”১৩ 


বাঞ্ছনীয় ৷ সেহরির খাবার যতদূর সম্ভব 
দেরিতে গ্রহণ করা ভালো । 

ব্যায়াম 

যথারীতি ব্যায়াম করা যাবে তবে 
ইফতারির আগে বেশি কায়িক পরিশ্রম 
করা ঠিক হবে না । সন্ধ্যারাতের খাবার 
যেতে পারে । তারাবিসহ রাব্রিকালীন 
নামাজ আদায়ে বেশ ব্যায়াম হয়ে 
থাকে । 


মুখে খাবার ওবুধ 

চিকিৎসকরা রোজা পালনকালে 
ডায়াবেটিসের ওষুধ সেবনে বেশ কিছু 
পরিবর্তন করে থাকে | চিকিৎসকদের 
মতামতেও কিছুটা ভিন্নতা থাকতে 
পারে । সাধারণত মেটফরমিন ও এ 


জাতীয় ওষুধে যাদের ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে থাকে তাদের ওই ওষুধই 
একই মাত্রায় ইফতারির পর ও 
সেহরির পর গ্রহণ করতে বলা হয়। 
যারা মেটফরমিন ছাড়া অন্য খাবার 
ওষুধ (সালফোনিলইউরিয়া শ্রেণী) 
গ্রহণ করেন তাদের সকালের ডোজ 
অপরিবর্তিত রেখে ইফতারির সময় 
এবং রাতে ডোজ অর্ধেক পরিমাণে 
সেহরির আগে গ্রহণ করতে বলা হয় । 
এ শ্রেণীর যেসব ওষুধ শরীরে অল্পক্ষণ 
কাজ করে রোজার সময় সে ওষুধ 
ব্যবহার করা কিছুটা সুবিধাজনক | 


যাদের দিনে দু'বার অর্থাৎ সকালে ও 
বিকালে ইনসুলিন নিতে হয় তাদের 
সবার ডোজ অপরিবর্তিত মাত্রায় 
ইফতারের আগে এবং বিকালের ডোজ 
অর্ধেক করে সেহরির আগে গ্রহণ 
করতে হবে । রক্তের গুকোজের ওপর 
নির্ভর করে পরবর্তী সময়ে ইনসুলিনের 
মাত্রা পরিবর্তন করতে হতে পারে। 


সন্ধ্যাকালে গ্রহণ করা উচতি | সেহরির 
সময় এ শ্রেণীর ইনসুলিন গ্রহণে 
ইফতারের আগে হাইপোগইসেমিয়ার 
সম্ভাবনা বেশি থাকে । 

রোজা পালনকালে নিয়মিত রক্তের 
গ্লুকোজ মেপে লিখে রাখা প্রয়োজন 
ইফতারের আগে, এর ২ ঘন্টা পর, 
সেহরির আগে, এর ২ ঘণ্টা পর এবং 
কখনও হাইপো অথবা 
হাইপারগ্রাইসেমিয়ার ন্যায় উপসর্গ বা 
সন্দেহ হলেই রক্তের গ্ুকোজ মেপে 
নেয়া প্রয়োজন । রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা 
৬০ মিঃগ্রাম%-এর কম হলে বা ৩০০ 
মিঃগ্রাম%্-এর বেশি হলে রোজা ভেঙে 
চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে । 


লেখক: বিভাগীয় প্রধান, ডায়াবেটিস ও 
হরমোন রোগ, স্যার সলিমুলাহ মেডিকেল 
কলেজ, ঢাকা 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [৭] 


হযরত হুদ /ির 


কুরআন মজিদের ১৫টি সূরার মধ্যে 
একটির নাম সুরা হুদ | মওলানা রূমী 


ছিলেন আল্লাহর নবী । তার 
সম্প্রদায়কে বলা হত আদ জাতি । 
তিনি দীর্ঘকাল আদ জাতিকে আল্লাহর 
দিকে আহবান করেন। কিন্তু তার 
ডাকে কর্ণপাত করেনি অবাধ্য আদ 
জাতি । শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গযবের 
শিকার হয় নাফরমানরা । আল্লাহ পাক 
একাধারে সাতদিন সাত রাত ঝড়- 
তুফান ঝাঁপিয়ে দেন তাদের ওপর । 
হযরত হুদ /পয়ব্টি আল্লাহর নির্দেশে 
সেসব চিনির একটি প্রান্তরে 
জড়ো হন, যারা তার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করেছিল। ঈমানদারদের 
চারদিকে তিনি কাদামাটির একটি 
বৃত্তাকার আল তৈরি করেন । প্রবল 
ঝড়ের ঝাপ্টা যখন সে আলের কাছে 
আসত, তখন মৃদুমন্দ বাতাসে পরিণত 
হত । ভোরের সমীরণের মতণা কোমল 
পরশ বুলিয়ে যেত মুমিনদের গায়ে । 
কিন্তু আল পার হয়ে বাতাস যখনই 
আদ জাতির দিকে যেত প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে 
রূপান্তরিত হত । মানুষ পশুপক্ষী, এমন 
কি বিরাটকায় উট আরোহী মানুষ ও 
জিনশুদ্ধ আকাশে উথ্থিত হয়ে জমিনে 
আছড়ে পড়ত । তুলোধুনো হয়ে অস্থি- 
ংস ছিন্রভিনন হয়ে যেত তখন। 
ঈমানদাররা আটদিন একাধারে সেই 
বৃত্তের মাঝে অবস্থান করেন আর 
চারদিকে দেখতে থাকেন অবাধ্য 
জালিম কাফেররা আল্লাহর গযবে 
নাস্তানাবৃদ হয়ে যাবার দৃশ্য । 


জুলাই'১৩ 


ছি হযরত হুদ /রধইি ও আদ 
জাতির প্রসঙ্গে মসনবীতে এ ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন । হযরত হুদ /ি 
আল্লাহর পয়গাম্বর ছিলেন । তাই তার 
জন্য এমন অলৌকিক মু'জেযা অসম্ভব 
নয়। কিন্তু যারা নবী রাসূল নন, 
তাদের বেলায়ও এমন অলৌকিক 
ঘটনার নজির আছে । মওলানা রূমী 
রই সে ধরনের একজন বুযর্গের 
প্রসঙ্গ এনেছেন । তার নাম শায়বান 
রায়ী ৷ মওলানা বলেন, 


486 0৮ চা উরে 
444 4১ ৫০১/ ্ / 3 
'অনুরূপ রাখাল শায়বান এক বৃত্ত 

আকেন 

তা দিয়ে ভেড়ার পালের চারপাশ ঘিরে 
রাখেন ॥ 

রায়ী মানে রাখাল | শায়বান ছিলেন 
বুযর্গ ব্যক্তি। তবে পেশায় ছিলেন 
রাখাল । তার একটি কেরামত ছিল, 
যখন জুমার দিন আসত-গ্রামে জুমা 
জায়েয নেই, তাই জুমার নামায পড়ার 
জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতেন । তখন 
তার ভেড়ার পালের চারপাশে একটি 


০৮০-৮ 


৮৮ ১% |/ 14০৮ 51১ 


“নেকড়ে ও ভেড়ার লোভের ঝড়ের 
সম্মুখে গিয়ে 

থাকত আল্লাহর পুরুষের বৃত্ত বাধার 
প্রাচীর হয়ে । 

নেকড়ের লোভ ছিল, ছাগল ভেড়া 
ফেঁড়ে ছিড়ে খাবে । আর ভেড়ার লোভ 
ছিল চারণভূমিতে গিয়ে অবাধ বিচরণ 
করবে । উভয়ের লোভের উদাহরণ 
প্রচন্ড ঝড়ের মতো । কিন্তু সেই ঝড়ের 
শক্তি সাহস ছিল না আল্লাহর পুরুষ 
ওলি আল্লাহর দেয়া বৃত্তরেখা লঙ্ঘন 
করার । আদ জাতির ওপর ঝড়ের 
তান্ডব মুমিনদের বঝেষ্টনীতে এসে 
মৃদমুন্দ সমীরণে পরিণত হওয়ার মত 
শায়বান রাখালের বৃত্তের কাছেও 
নেকড়ে বা ভেড়ার লোভের প্রচন্ড 
তুফান নেতিয়ে পড়ত । মওলানা 
বলছেন, 


উতর ্তা ১ 
০/৮-/( ৬ ০৯১5 


'অনুরূপ মৃত্যর ঝড় আরেফদের 
সম্মুখে 

মৃদুমন্দ বয়ে যায় যেন সমীরণ 
গুলবাগে । 

কিংবা যেন যুসুফের গায়ের সুবাস । 


বৃত্তরেখ একে দিতেন। তাতে 
ভেতরের ভেড়াগুলো বৃত্তের বাইরে 
যেত না। আবার বাইর থেকে 


কবিতায় অন্ত্যমিলের শেষ শব্দটি 


যুসুফান বা বুস্তান। তাই অর্থের এ 
তারতম্য ৷ বুস্তান মানে গুলবাগ, 


নেকড়েরা ভেড়ার পালের ওপর হামলা 
করতে পারত না | কারণ, 


ফুলবন। যুসুফান মানে ইউসুফের 


মতো । 
_॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


হযরত ইউসুফ /পই-এর প্রেরিত 
জামার সুবাস পেয়ে যেমন বাবা 


মকবুল হওয়াতে প্রকৃতির আগ্তন যেমন 
ইবরাহীম /যবি-এর গায়ে চোট 


ইয়াকুব যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরে 


লাগাতে পারেনি, তেমনি মকবুল বান্দা 


পেয়েছিলেন, তেমনি মৃত্যুর ঝড়ও 


হতে পারলে কামনার আগুন তোমার 


আল্লাহর নেক বান্দা তত্জ্ঞানী 


কোন ক্ষতিসাধান করতে পারবে না। 


আরেফদের কাছে মৃদুমন্দ বাতাসের 
পরশের মত মোলায়েম মনে হয়। 
মওলানা বলতে চান, নফসের 
পরিশুদ্ধির মাধ্যমে শায়বান একজন 
রাখাল হলেও, কিংবা নবী-রাসূল না 
হয়েও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী 
হয়েছিলেন । কাজেই তোমারও উচিত 
নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন । তখন 
মৃত্যুর মহাসংকটও মনে হবে মৃদুমন্দ 


এছাড়া এ আগুন বাদবাকীদের ধংসের 
অতলে তলিয়ে নেবে । তার উদাহরণ: 


চে ৮ £ £15 948 চি 
৮ ১৯ চে চি / ! 
“মাটি কারুণকে-যখন আল্াহর নির্দেশ 


আসল 
স্বর্ণ-রৌপ্য মসনদসহ স্বীয় গহব্বরে 


বাতাসের ছোয়ার মতো মোলায়েম । 
আল্লাহর এমন বান্দাকে তখন সৃষ্টি 
জগতের সবকিছুই চিনবে, মান্য 
করবে । এর ভুরিভুরি প্রমাণ ইতিহাসে 
বিদ্যমান | মওলানা বলেছেন, 
১ 08১ 1 (০ [রি 
€১%৮£ ০2 0 ১৮ 0/£ 
লেলিহান আগুন 
কীভাবে ক্ষতি করবে তার, যিনি 
আন্নহর মকবুল । 
বান্দা, মহান পয়গাম্বর ছিলেন । তাই 
নমবুদের বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত 
হলেও আগ্তনের আছড় লাগেনি তার 
গায়ে । অনুরূপ কামনা বাসনার 
আগুনও দীনদারদের কোনো ক্ষতি 
করতে পারে না। 


উরি, ১৮) এটি 0 
শু /৮ ৮641 ৪! 


“কামনার আগুন করতে পারে না 
দীনদারদের ক্ষতি 
বাদবাকীদের গিলে খায় জমিনের 
গহব্বর অবধি 1 
সত্যিকার দীনদার হও, তবেই কামনার 
আগুন তোমার বশীভূত হবে । আল্লাহর 


জুলাই”১৩ 


তলিয়ে নিল ।' 


কুরআন মজীদের সুরাসে কাসাসে 
বর্ণিত কারুণের এই ঘটনা আমাদের 
তাগিদ দেয়, দুনিয়ার ধন সম্পদের 
লোভের আগুন নিভাও । পার্থিব কামনা 
বাসনার ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাও | 
নচেত তা তোমাকে ধংসের গহব্বরে 
তলিয়ে নেবে । আর যদি সত্যিকার 
দ্বীনদার হয়ে মনকে শুদ্ধ নির্মল করতে 
পার, তাহলে অবাধ্য পশুরাও তোমার 
হুকুম মানবে । তুমি আল্লাহর অনুরাগী 
হও । গোটা সৃষ্টি তোমার অনুরক্ত 
হবে ।১ 


» মাওলানা রূমী, মাওলানা রূমী, মসনবী 
মা'নওয়ী, হামিদ আ্যান্ড কোম্পানি, লাহোর, 
পাকিস্তান (১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খরি.), খ. 
১, পৃ. ১১৪ 


টান (কোরআন বাণিকা একাডেমী 


আথ্বাবাদ এক্সেস রোড, চট্টগ্রাম । (প্রতিষ্ঠিত-২০০৬ইং) 


৫ম শ্রেণী পর্যন্ত (বাংলা, 
ইংরেজী, অংক) ক্লাস সহ 


শিক্ষা কার্যক্রম 
পরিচালিত হচ্ছে। 


আগ্রহী অভিভাবকগণকে রমজানের পূর্বে 
যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে । 


মাওলানা হাফেজ মুহীমদ মনসুর হক জিহাদী 


724 
খতীব, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশলাইন জামে মসজিদ 
ছোটপুল, হালিশহর, উষ্টগ্রাম । মোবাইল- 01811- 20 80 20 


7) আত্তার্তহীদ ৪৫ 


মহানবী জ্ু্-এর শত মুজিযা 
মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী এরা 


অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


৪১২ ॥ 
নবীর সাথে প্রতিযোগিতায় এলেন শ্রেষ্টতম কুস্তিবিদ রুকানা 
কুস্তির জন্য যার সাথে কেহই সাহস পেতো না, 
সেই সেরা কুস্তিবিদকে তিনবার রাসূল করেছেন ধরাশায়ী 
কুস্তিবীরের ওপর রাসূলের বিজয় প্রমাণ হলো রাসূল সেরাই, 
সেই বীরকে আল্লাহর আরেক নিদর্শন রাসূল দেখালেন 
পাতাসহ বাবলা গাছের একটি অংশকে ডাকলেন, 
বাবলা গাছের অর্ধাংশ দৌড়ে এলো নবীর কাছে 
পুনরায় সে অর্ধাংশ অক্ষতের ন্যায় মিশে গেল গাছে। 


৮১৩ ॥ 
কাফের আবু জাহেল কোন এক ব্যক্তির উট নিয়েছিল ক্রয় করে 
উটের মুল্য পরিশোধে টালবাহানায় উটের মালিক গিয়েছিল রাসুলের কাছে বিচারের তরে, 
উটের মালিকসহ রাসূল গেলেন মূল্য আদায়ে আবু জাহেলের ঘরে 
রাসূলকে ডেকে আবু জাহেল কীপে থরে থরে, 
রাসূলের নির্দেশে জাহেল যে তার ক্রয়কৃত উট গিলে খেতে চায় 
কাফের নেতা জাহেল উটের মূল্য দিয়ে অবশেষে রক্ষা পায় । 


আবু লাহাবের পুত্র রাসূলকে কষ্ট দিয়েছিল বলে 
রাসূলের বদ-দুআয় বাঘের টেটে গিয়েছিল চলে, 
অসংখ্য মানুষে বেষ্টনীতে থেকেও লাহাব পুত্র পেল না পরিত্রাণ 
অনেকের মাঝ থেকে ঘ্বাণ শুকে ব্যাঘ্র খুঁজে নিয়েছিল শুধু অভিশপ্ত লাহাব সন্তান । 
মুনাফিক বশির ছদ্মবেশে সাহাবীর সামগ্রী করিল চুরি 
বিচারের ভয়ে পালিয়ে রাসূলকে গালি দিল ভূরিভুরি, 
পালিয়ে পালিয়ে রক্ষা পেল না শেষে 
তায়েফে ঘর চাপা পড়ে মরলো অবশেষে ৷ 


জুলাই'১৩  __াল্্। আত্তার্তহীদ ৪৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৬ 


চন্দ্রগ্রহণ ও 
সূর্যগ্রহণ কেন হয়? 


ছোট্ট বন্ধুরা! গত পর্বে আমরা জেনেছি 


তোমরা ভাবছ হয়ত সূর্য গ্রহণ হয় 


জোয়ার ভাটা কেন হয় । আজকের 
পাঠে আমরা শিখব চন্দ্রগ্রহণ এবং 


দিনের বেলায় ৷ কিন্তু দিনের বেলায় 
তো আর চাদ থাকে না। না, 


সূর্ধগ্রহণ কেন হয়। চন্দ্রগ্রহণ আর 
সূর্ধপ্রহণ তোমরা হয়ত দেখেছ। 
চন্দ্রগ্হণ আর সূর্যগ্রহণ কেন হয় তা 


তোমাদের এই ধারণা সঠিক নয় 
কখনো কখনো দিনের বেলায়ও চাদ 
থাকে । এমন কি তারাও থাকে । তারা 


বুঝতে হলে আগের পাঠ গুলোর দিকে 
তোমাদেরকে আবার একটু নজর দিতে 
হবে । আমরা আগে জেনেছি যে সূর্য 
একটি নক্ষত্র, পৃথিবী একটি গ্রহ, আর 
চাদ হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ । 
এরা প্রত্যেকেই মহাকাশে শূন্যে ভেসে 
বেড়াচ্ছে এবং পৃথিবী সূর্যের চার দিকে 
ঘুরছে আর চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র 
করে । এবং নক্ষত্রের আলো থাকে, গ্রহ 
আর উপগ্রহের নিজস্ব আলো থাকে 
না। এরা নক্ষত্রের আলো দ্বারা 
আলোকিত হয় । 

সূর্ধপ্ুহণ,কিভাবে হয় তা আগে দেখা 
যাক । চাদ পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরতে 
ঘুরতে এক সময় যখন সূর্য আর 
পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে, তখন 


সূর্য চাদের আড়ালে হওয়ার কারণে 
আমরা সূর্যকে দেখতে পাই না । এটাই 


তো সব সময় থাকে । তারা গুলো 
দিনের বেলায় দেখা যায় না কারণ 
এগুলো অনেক র থাকে, আর 
দিনের বেলা সূর্যের আলো থাকে তাই 
তারা গুলোকে দেখা যায় না। আর 
চাদ দেখা যায় না কখনো সুর্যের 
আলোর কারণে, আর কখনো চাদের 
আলোকিত অংশ অন্য দিকে থাকার 
কারণে | মানে তখন চাঁদের গায়ে 
উপর থেকে সুর্যের যে আলো পড়ে 
সেই আলোকিত অংশ আমাদের দিকে 
থাকে না, আমাদের বিপরীত দিকে 
থাকে । তাই আমরা চাদকে তখন 
দেখি না । আবার চাদ কখনো কখনো 
পৃথিবীর অপর দিকেও থাকে | তখনও 
দেখাযায়না। 
বন্ধুরা! তোমরা এরই মধ্যে জেনে গেছ 
যে পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে চাঁদ 
থাকার কারণে আমরা যখন সূর্যকে 
দেখি না তখনই বলি যে এটা 
সূর্যগ্রহণ । ছবির দিকে দেখ । পৃথিবী 
চাদ এসে গেছে, তাই আমরা সূর্যকে 
দেখতে পাচ্ছি না। 
এবার চন্দ্র গ্রহণ কেন হয় তাও বুঝে 
নাও । চাদ আর সূর্যের মাঝখানে যখন 
পৃথিবী এসে পড়ে তখন সূর্যের আলো 
চাদে পৌছাতে পারে না পৃথিবী বাধা 
হওয়ার কারণে । তখন পৃথিবীর ছায়া 


গিয়ে পড়ে চাদের উপর । আর 
সেটাকেই আমরা বলি চন্দ্র গ্রহণ 
ছবির দিকে দেখ, এক দিকে রয়েছে 
মাঝখানে পৃথিবী । পৃথিবীর ছায়া 
পড়েছে চাদের উপর | এটা চন্দ্র 
গ্রহণ | 
তবে মনে রাখতে হবে চাদ যদি পৃথিবী 
আর সূর্যের মাঝখানে চলে আসে তখন 
দুনিয়ার সব মানুষের কাছেই কিন্তু সূর্য 
অন্ধকারে চলে যায় না। বরং পৃথিবীর 
যে এলাকায় এটা ঘটে সেই এলাকায় 
সূর্যগ্রহণ দেখা যায় 
বেলায়ও একই প্রযোজ্য । 
পৃথিবীর সব জায়গা থেকে চন্দ্রগ্রহণও 
দেখা যায় না। আবার সবজায়গা 
থেকে সূর্যপ্রহণও দেখা যায় না । 


ভী ভি 


তি 


শি 


৬৩৬ পি 


এই ছৰি দুটোর মধ্যে একটাতে সূর্য 
গ্রহণ অন্যটাতে চন্দ্রগ্রহণ দেখা 
যাচ্ছেন । 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী একেই 


[| তাত্তার্তহীদ ৪৭ 


এ 


এ 


একটা সুন্দর সকালের জন্য 


আবদুল হালীম খা 


একটা সুন্দর সকালের জন্য 
পাখির মতো ডানা ঝাপ্টাচ্ছি কতকাল 


পৃথিবীর সকল প্রাণ তার বিপরীতাঙ্গের টানে 
কেনই বা ছুটে কে জানে, 

মধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে উড়তে পারি না 
মধ্যাকর্ষণ সুত্র মানে না পাখির ডানা । 

কখনো কোন কোন সূত্রে হয়ে যায় ভূল 

তবু কেহ সূত্রের হিসাবে অনন্ত মশগুল, 

অবুঝ পশু কীট পতঙ্গ 

সকলে খুঁজে তৃপ্তির বিপরীত অঙ্গ । 

বোধ অবৌধসমূহ প্রাণে প্রণয় পরাগ 

অধীর চঞ্চল আপন সুখের অনুরাগ, 

সৃষ্টির লীলা অঙ্গন 

সুখে ভরিয়ে দেয় ক্ষনিকের শরীরী মিলন । 
বৃষ্টির সঙ্গমে মৃত্তিকা প্রসব করে সোনালি ফসল 
দুই নারীর সঙ্গমে ফলাফল বিফল, 

পৃথিবীর উদ্যান প্রসারিত করেছিল পুরুষের সঙ্গম 
চুমুকে চুমুকে উর্বর হয়েছে রমনীর অঙ্গন । 

কয় ফোটা আবর্জনার টানে 

সবে ঘুরছে পৃথিবীর উদ্যানে । 


জুলাই”১৩ 


শপথ 


মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার 


আশায় এবার বুক বেঁধেছি 
আসবে আলোর ভোর, 
কোমল ছোঁয়ায় দূর হবে সব 
মিথ্যে নামের ঘোর । 

সবার মুখে থাকবে হাসি, 
কাদবে না আর কেউ, 
সর্বহারা দুঃখীর ঘরে, 
লাগবে সুখের ঢেউ । 

এসো সবাই শপথ করি, 


মাহে রামাযান তোমারই আগমনে 


মুহাম্মদ ইবরাহীম 

মুমিন জাতির হৃদয়ে সবার 

জাগে নতুন সাড়া, 

রহমদ, মাগফিরাত-নাজাতের বার্তা শুনে 
খুশিতে হয় আত্মহারা । 


আসমানের দুয়ার দেয় যে খুলে 
দোযখের দুয়ারে তালা ঝুলে, 
শৃঙ্খল পরায় শয়তানের গলে 


কুঠারাঘাত পাপাচারের মূলে । 


ধনী-গরীব ভরে যায় সবার ঘর 
রিযকের অভিন্ন সচ্ছলতায়, 
রহমতের চাদর ঢেকে নেয় ধরণী 
মায়ার শীতল ছায়ায় । 


রোযাদারের মুখের গন্ধ পরিণত 
কন্তরির চেয়েও উত্তম সুঘাণে, 
ইফতারের সময় দারুণ তৃত্তি 
সতেজ আনে প্রাণে । 


ধৈর্য, ত্যাগের চিত্র অনুপম 

খোদাভীতির অর্জনে, 

রোযাদারের কি মজার হবে সেদিন! 

জান্নাতে প্রভুর দশনে | 
পূর্ববর্তীর ন্যায় আমাদের তরেও 
রোযা একটি ফরয বিধান, 
পালনকারীকে খুশি হয়ে দেবেন খোদা 
নিজ হস্তে তার প্রতিদান । 
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শাপলা ট্রাজেডি আমার মা 


মুহাম্মাদুল্সাহ আরমান মোহাম্মদ সা'আদ বিন সাবের 
রাত নিশীতে ঘোর আধারে ঘুমিয়ে যবে জনতা ডে 
পিশাচের দল দেখিয়েছে ওদের বাহাদুরী আর ক্ষমতা । আভা সুখ। 
প্রভুর অনুগ্ধহ সে যে ডাকি তারে মা 
বুলেট বোমা-গ্রেনেড দিয়ে মেরেছে মানুষ অস্ত্রহীন তাহার সাথে ধরার কিছু নেইরে তুলনা । 
থাকে যারা সদা অভাবে আর দিন কাটে কভু বস্ত্রহীন । প্রভুর পরে তাহার দয়া পুরো বিশ্বে সেরা 
জাতীয় ফুল শাপলার নিচে দেখে জাতীয় বেঈমানী নিখিলের আনাচ-কানাচ তারই ম্নেহ ঘেরা । 
জাতির বিবেক স্তব্ধ হলেও থামেনি আজো হয়রাণী । মায়ের পায়ের পরশ পেয়ে পথের ধুলি কণা 
একটি ফুলকে বাচাতে যারা নবচেতনার সূর তোলে সগৌরবে একেছে যে সবুজের আল্পনা । 
রক্তপ্রোতে ভেসে গেলেও ফুল, বসে থাকে তারা সব ভুলে ৷ মায়ের হাতের স্পর্শে শীতল নির্বরনির পানি 
লাঞ্তিত আজ কুরআনের বাণী নাস্তিকতার পদাঘাতে পায়ের তলে জান্নাত তোমার জানি আমি জানি । 
আস্তিকতা লুষ্ঠিত আজ নবদানবের প্রতিঘাতে । মা আছে তাই চাড়তে চাইনা পৃথিবীতে কেউ 


মা আছে তাই এই দুনিয়ায় ভালবাসার ঢেউ । 


নাস্তিকতার আবরণে যারা করে অবমান ইসলামের 
দিবালোকে ঘুরে বেড়ালেও বিচার হয়না ওদের অপরাধের । 
আল-কুরআনের মান বাঁচাতে জান দিল যারা অকাতরে চির বিদায় 
কুরআন পোড়ানোর অভিযোগে তারা কেন জেলে গিয়ে ধুকে মরে । [মাওলানা মুহাম্মদ আতাউন্লাহ একি স্মরণে] 
হায় হায় ওরে চারিদিকে শোনো মানবতা করে আর্তনাদ. মীম আল ফায়সাল 

বতাবাদী কমিশনগুলো করে নাকো কোনো প্রতিবাদ । শেষ দেখা যবে হয়েছিল ভবে 


মজলুমানের খুনের দরিয়া বয়ে গেছে ওই রাজপথে ফিরতি আপন নিঁড়ে 
কান্ডারী তুমি জেগে ওঠো ফের দীপ্ত কঠিন শপথে । এ দেখা বুঝি ছিলো শেষ দেখা নি 
খোদাদ্রোহী হায়েনাগ্তলো তুলেছে নয়া ঝড়-তুফান সময় ফুরালো ছিড়ে । শপথ 
রুখে দাও ওদের আওয়াজ তুলে “আল্লাহু আকবার' স্োগান । ছেড়ে গেলে সব শত কলরব মুহা. ওমর 
নী শূন্য হস্তে ফিরে, ফারুক 
(৫ মে মধ্যরাতে শাপলা চত্বরের শহীদ স্মরণে) জন-মানুষের ভিড়ে । শপথ নেব 
ইবনে আলতাফ গিয়েছ সেথা যেখানে তোমার পথে তোমার 
নিশাচর হায়েনার ঝড়ে নর 
ফিরে যাওয়ারই কথা, হব। 
বাগানে অসংখ্য গোলাপ অকালে ঝরছে তবু যে এ-মন মানে না বারণ রা 
কুড়াবার কেউ নেই । হৃদয়ভরা যে ব্যথা। নু 
ক্লান্তি ছঁতে ছুঁতে আজ নৃজ্যপৃষ্ঠ রে বিরত রব, 
ঝরে যাওয়ার বেদনায় আঁখি শুক্ক সদা হাসি মুখে দরদভরা বুকে সত্য পথে 
সমস্তো বাগানের মৃত্তিকা ঢেকেছে দিয়েছ ঠাই দিলে, এগিয়ে যাব । 
টকটকে লাল গালিচা । সদা ব্যস্ততা শত ব্যাকুলতা একি- সুপথে তোমার 
প্রত্যেক কিছুরই সমান্তি আছে শত জনে কি মিলে? সাহী হব 
থাকে পরিবর্তনে ফেরার মোড় করি ফরিয়াদ হে প্রভু রহিম! নিত্য তোমার 
সমুদ্রের বর্ধিত জলেরও হাস ঘটে ভাটায় প্রভু মহিয়ান! 
হে প্রভু মহিয়ান! পাশে রব । 
মালীর জীবনেই কেন শুধু এসবের ব্যাত্যয় । ক্ষমা করো তারে গুনাহের ভারে সৎ লোকের 
পাখিও শ্রান্তির জন্য থাকে সূর্যাস্তের প্রতিক্ষায় _ বাঁধা যদি দেয় রিজওয়ান। সঙ্গী হব 
বায়সও গোত্রের বিয়োগে যাত্রা সাজায় পাপ থেকে 
নিরেট যত্বের ধন ঝরে গেলেও পাওনা কোলে রব। 
পেঁচা রাষ্ট্রেই কেবল সে বাগান গড়েছ বলে । নি 
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(6১৮৬৫ 
কলমের কথা: 


ইসলামের এক জলন্ত নিদর্শন আযান 


আযান এমন এক পবিত্র ধবনি, যা এই ধরার সবখানে এবং 
সবসময় উচ্চারিত হচ্ছে । আযান ইসলামের এক জ্বলত্ত 
নিদর্শন । যখন কোন স্থানে আযান শেষ হয়, তখন অন্য 
স্থানে অন্য ওয়াক্তের আযান আরম্ভ হয়। প্রকাশিত 
প্রতিবেদন মতে, ইন্দোনেশিয়ার পূর্বে যে দ্বীপসমূহ রয়েছে 
তাতে সুবহে সাদেক হওয়ার সাথে সাথে ফজরের আযান 
শুরু হয়ে যায়। এবং একই সময়ে অজস্র মুওয়াজ্জিন 
আল্লাহর একত্ববাদ, তার বড়তব এবং রাসুল এ্রঞ&-এর 
রিসালাতের ঘোষণা করে । পূর্বদ্বীপগুলো থেকে আযানের 
এই ধারা পশ্চিম দ্বীপসমূহ পর্যন্ত পৌছে যায় | ঠিক তার 
দেড় ঘন্টা পর আযানের এই ধারা পরম্পরা সিমান্রায় আর্ত 
হয়। সিমাট্রার গ্রামে-গঞ্জে আযান শুরু হওয়ার পূর্বেই 
মিলায়ার মসজিদসমূহে আযান শুরু হয়ে যায় এবং তার 
এক ঘন্টা পরে ঢাকায় পৌছে। তথ্য মতে, বাংলাদেশে 
আযান সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কলকাতা থেকে শ্রীলংকা পর্যন্ত 
আযান শুরু হয়ে যায় । 
অন্যদিকে এই ধারা-পরম্পরা কলকাতা থেকে মুম্বাই 
পৌছে । এবং সমগ্র হিন্দুস্তানে তাওহীদ রেসালতের অমীয় 
বাণী গুঞ্জরিত হতে থাকে । তথ্য মতে, শ্রীনগর এবং 
শিয়ালকোটে একই সময়ে ফজরের আযান হয়। 
শিয়ালকোট থেকে করাটী চল্লিশ মিনিটের ব্যবধান । সে 
সময় পাকিস্তানে ফজরের আযান ধ্বনিত হতে থাকে । 
পাকিস্তানে আযান শুরু হওয়ার পূর্বেই আফগানিস্তান এবং 
মাক্কটে ফজরের আযান শুরু হয়ে যায়। মাস্কট থেকে 
বাগদাদ এক ঘন্টার ব্যবধান । তখন সৌদি আরব, 
ইয়েমেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত এবং ইরাকে 
আযানের পবিত্র ধ্বনি আরম্ভ হয়ে যায়। বাগদাদ থেকে 
ইস্কান্দারিয়া এক ঘন্টার ব্যবধান । তখন সিরিয়া, মিসর, 
সোমালিয়া এবং সুদানে আযান শুরু হয়ে যায় । ইস্কান্দারিয়া 
থেকে ত্রিপোলি এক ঘণ্টার ব্যবধান । সে সময় উত্তর 
আমেরিকা, লিবিয়া এবং মরক্কোয় আযান শুরু হয়ে যায় । 
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফজরের আযান যার যাত্রা শুরু 
হয়েছিলো য়ার পূর্বদ্বীপ থেকে প্রায় সাড়ে নয় 
ঘন্টার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের 
পূর্বপরান্তে এসে তা সমাপ্ত হয় । ফজরের আযান আটলান্টিক 
মহসাগরে পৌঁছার পূর্বেই ইন্দোনেশিয়ায় যোহরের আযান 
শুরু হয়ে যায় । এবং ঢাকায় যোহরের আযান শুরু হওয়ার 
যায় আছরের আযান আরম্ভ হয়ে যায় । 
আযানের এই ধারা দেড় ঘণ্টায় জাকার্তায় পৌছে যায় । 
মাগরিবের আযান সিয়ালয থেকে সিমাট্রা পর্যন্ত পৌছার 
সাথে সাথেই ইন্দোনেশিয়ার পুর্বদ্বীপসমূহে ইশার আযান 
আরম্ভ হয়ে যায় । সূত্রমতে, ভূপৃষ্ঠে এক সেকেন্ডও এমন 
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অতিবাহিত হয় না যখন এই বসুন্ধরার কোন না কোন প্রান্তে 

হাজার হাজার বরং কোটি কোটি মুওয়াজ্জিন আল্লাহর 

একত্ববাদ, তার বড়্‌ত্ব ও রাসূলের রিসালাতের ঘোষণা 

58 একটি জ্বলন্ত নিদর্শন নয় 
? 


(আল্লামা ইউনুস পালনপুরী কৃত বিকরে মোতি 
নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহিত) 


মু. রিদওয়ানুল কাদের [সদস্য % ২] 
মৌমাছির অদ্ভুত জীবন ব্যবস্থা!! 


ছোট একটি প্রাণী নাম তার মৌমাছি । এই মৌমাছির মাঝে 
মহান আল্লাহ তায়ালা অনেক কুদরত নিহিত রয়েছে । এই 
মৌমাছিদের জীবন ব্যবস্থা খুবই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর । 
তাদের একজন শাসক রয়েছে, সে হল একজন রানী । এই 
রানীর চমতকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে মৌমাছিদের 
রাজ্য সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে । মানুষের রাজনীতি 
ও শাসননীতির সঙ্গে এই রানীর জীবন ব্যবস্থা চমৎকার খাপ 
খায় । রানী কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন 
দায়িতে নিযুক্ত করে । তাদের কেউ দ্বার রক্ষা করে এবং 
অজ্ঞাত ও বাইরের কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। 
কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালান পালনে নিয়োজিত, 


কেউ স্থাপত্য 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক অবমাননা সইবে না 


কর্মসমাধা করে, কেউ আহসান উল্লাহ /সদস্য : ০৫ 
বাইরে থেকে মালামাল € 


বিশ্বনবীর অবমাননা 
আমদানি করে অর্থাৎ 
মধু আহরণ করে আনে, দেশবাসীরা সইবে না 
যদি কোন প্রজা ইসলাম নিয়ে তাল বাহানা 
(মৌমাছি) কোন করলে রেহাই পাবে না। 
অপরাধ করে রাজ্যে মুসলমানের এই দেশেতে 
(মৌছাকে) . প্রবেশ নাস্তিকদের ঠাই নাই 
করতে চায় অর্থাৎ যদি নাস্তিকতা যদি কর 
রা এ রে তেলে দিয়ে করব ফ্রাই । 
আসে তখন তাকে রানী ওহে নাস্তিক ব্রাগারেরা 
হত্যা করে যাতে তসলিমার কথা স্বরণ নাই? 
অন্যরা এমন অপরাধ যদি থকে সেই স্মরণ 


নাকরে। কেমনে করলিরে এমন? 
নিউ ই হয়ে যাও, ঠিক হয়ে যাও 
শহীদুল ইসলাম বলছি যে ভদ্র ভাষায় 
দি যদি কথা নাইবা শোন 

মরতে হবে লজ্ভ্বায় । 


মহানবী উ্-এর স্মরণে করিতেছিপন সা 
আল্লাহ পরম! আকা হয় 

7৮ !সদস্য £% ৪১] দিও মোদের সহন, ূ গাছগাছালির পাকপাখালির 
রারারেরিনি: জিহাদের ডাক আসে যখন | সোনার বাংলাদেশ । 
করি তোমাকে স্মরণ, 
সর্বদা সারাক্ষণ । সোনার বাংলাদেশ অন্যায় 
পড়ে তোমায় মনে ক্ষণক্ষণ, আহসান উল্লাহ /সদস্য % ০৫ মুহা, আবদুজ জাহের রাশেদ) 
ভেসে যায় দু'নয়ন। খোকা আঁকে সোনার তরি [সদস্য % ২২] 
দিবো প্রাণ বিসর্জন, নীল দরিয়ার ঢেউ, অন্যায় দেখ যেথায় 
যদি করিতে পারি তোমাকে বরণ । কমলা রঙের শাড়ি পরা কর প্রতিরোধ 
যত দিন রবে এ ভূবন, কলসি কীখে বউ। অন্যায় যে ধ্বং 
করিতে উচু তোমার সত্য-চিরন্তন । খোকা আঁকে বর্ধাকালের 8755 

| মানবতাবোধ । 
করিবো বর্জন, শাপলা-ফৌটা বিল, বাথ দিয়ে 
এ মলিন বদন, গ্রীষ্মকালে ফুল বাগানের ৬৪ ৃ 
হবো তোমার পথে মরণ, নীল পরীদের নীল । 8872 
আনতে বিজয় হরণ | খোকা আঁকে ডানা মেলা মনে-প্রাণে ঘৃণা কর 
করিবো ত্যাগ স্বজন, গাউচিলের এক ঝাঁক, না হয় অস্তত। 
অস্টরালিকা ভবন, সুন্দরবনের কীকড়া কুমির ঈমানদারের এই যে 
দিবো জিহাদের ঘোষণ, সিংহ, বানর, বাঘ । একটি নিদর্শন, 
করিতে শয়তানের আস্তানা মর্দন | খোকা আকে শহীদ মিনার অন্যায়কে ঘৃণা করবে 
25175 854 কুছ ভান? করবে সারাক্ষণ | 
শান্তনা দিতে এ মনন, আম কীঠাল আর আতা পেঁপে 
যদিও করিতে হয় সাগর খনন, মিষ্টি পাকা তাল । 
তোমার শিক্ষায় সাজাতে এ চমন । 
কৌতুক টিতে 

উত্তর: আকবর 


এতক্ষণ মনে ছিল না 
একদিন এক ঘরে চোর ঢুকল 


৫. প্রশ্ন: বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ কোনটি? 


চোর : সকলকে ঘুমে দেখে আসবাব পত্র গোছাতে 


লাগল । 


উত্তর: মহেশখালী | 


৬. প্রশ্ন: কোন মুসলিম সম্রাট সর্বপ্রথম বাংলা জয় করেন? 
৭.উত্তর: বখতিয়ার খিলজি 


: (স্বামীকে বলল) ওঠুন চোর ঢুকেছে । 
: একজন পুরুষ তালাশ কর । 

: একথা শুনে যথাসাধ্য নিয়ে চলে গেল । 
: আপনি পুরুষ না? 

£ আমার এতক্ষণ মনে ছিল না। 


সংগ্রহে: মুহা. রিদুয়ানুল হক শামসী [সদস্য % ৩৫] 


জানা-অজানা 

১. প্রশ্ন: ইসলামের প্রথম মসজিদ কোনটি? 
উত্তর: মসজিদে কুবা 

২.প্রশ্ন: 2 
উত্তর: আবু হুরায়রা 

৩.প্রশ্ন: বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি? 
উত্তর: ভোলা 
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৮. প্রশ্ন: কত সালে জয় করেন? 
উত্তর: ১২০৪ সালে 
৯. প্রশ্ন: নব গঠিত সিটি করপোরেশন রংপুর কততম সিটি 
কর্পোরেশন? 
উত্তর: ১০ম সিটি কর্পোরেশন 
১০. প্রশ্ন: ১৬ জুলাই ২০১২ প্রকাশিত ৫ম আদমশুমারি 
অনুযায়ী দেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত? 
উত্তর: ১৪.৯৮ কোটি 
১১. প্রশ্ন: বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত? 
উত্তর: ১.৩৭% 
১২. প্রশ্ন: বর্তমানে বিশ্বে জনসংখ্যা কত? 
উত্তর: ৭০৫.৭৭৫ কোটি 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ সৈয়দ নুর মিয়া সিদ্দিকী 
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ওরা যদি আসে 
আলাউদ্দিন কবির 

ওরা রোহিঙ্গা 

ওরা মায়ানমারের 

তাই ওরা নিগীড়িত নিরুপায় হলেও 


তাদের প্রতিবেশী দেশ এই বাংলাদেশ 
আসতে পারবে না, 
এমনকি “মুসলিম ভাই* কিছু দিনের শরণার্থী? 


অথবা “মানুষ মানুষের জন্য” হিসেবেও! 
যেহেতু, ওরা আসলেই বেড়ে যাবে 


আমাদের জনসংখ্যা- জনদুর্ভোগ এবং 


হানাহানি ও অযথা গ্রানির হার, আর 
নাখোশ হয়ে যাবেন আমাদের কোন প্রভূ! 


ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 


শ ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম" বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 


আচ্ছা, 

ওরা যদি আসে 

ওদের যদি আসতে দেয়া হয় 

ওদের যদি থাকতে দেয়া হয় ততদিন 
যতদিন না ওদের দেশের সমস্যাটা 

বিশ্বের মোড়ুলদের তত্বাবধানে অথবা 
হস্তক্ষেপে নিরসন হয়ে যাচ্ছে; তাহলে কি 
আমাদের মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হবে না 
“মানুষ মানুষের জন্য” বিখ্যাত কথাটি? 
তাহলে কি আমরা হবো না খোদার দরবারে 
পুরস্কৃত এবং শেষ বিচারের দিনে 

শ্রেষ্ঠ বিজয়ী? 


পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 


হবে। 


৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 


থাকতে হবে । 


৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


ই-মেইল: 771115/10/17.106)271471.0071 


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


111 


সদস্য কুপন 


,. ,.. [অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 
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কথায় কথায় উত্তর 
[] খিস্টবাদ []] 


১.71010151)-এর অর্থ কি? 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ [_] ইহুদিবাদ 

২. নাগরিক সাংবাদিকতা (01015910 10117911500) বা 
বিকল্প গণমাধ্যম বলতে কাকে বোঝানো হয়? 
ফেইসবুক [] ব্লগ [_ ইন্টারনেট 

৩. নযীরহীনভাবে কিছু নব আবিষ্কার করা হলো: 
বিদ'আত [] শিরক [] নিফাক 

৪. মুসলিম মিল্লাতের অমর কবি আল্লামা ইকবাল এরা 
কখন জন্গ্রহণ করেন? [1] ১৮৭৬ খিস্টাব্দে 
১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে] ১৮৭৮ খিস্টাব্দে 

৫. চলচ্চিত্র পরিচালক ও গবেষক ম্যালিসা কার্টার ইসলাম 
গ্রহণের পূর্বে কোন ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন? [] আরবি 
[] উর্দু ফার্সি 

৬. “তুমি বিদ'আতীর নিকট বসবে না, কারণ সে তোমার 
হৃদয়কে রোগাক্রান্ত করে দেবে' এটা কে বলেছেন, [] 
শেখ সাদী এছ [] আল্লাম রূমী একি [] হাসান 
বসরী লা 

৭. পৃথিবী হতে চাদের দূরত্ব কত? [] ৪,৮৫,০০০ কি. 
মি. [] ৩৮৪,০০০ কি. মি] ২৮৬,০০০ কি. মি. 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


জুন'১৩ সংখ্যার সমাধান: 


হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ১ সিন মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০। মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পাব্রকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 


কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 
৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 
৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 
৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 
৭. উত্তরপত্র পাঠানোর ঠিকানা: 
প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট তেয় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্গ্রাম-৪০০০ 


গত সংখ্যায় কথায় কথায় ৯ '-এর ৭ প্রশ্নটি ভুল হওয়ায় 


কথায় কথায় উত্তর: ১. ২০০৫ সালে, ২. আল্লামা হারুন 
বাবুনগরী এঞ্রক্ছি, ৩. ১৯৮৮ সালে, ৪. নাইজেরিয়ান ৫. 
পূর্ণিমা, ৬. ড. আফম খালিদ হোসেন, ৭. ... | 

শব্দের মারপ্যাচঃ ১. অত্যন্ত, অত্যধিক, দারুণ; ২. ওজনদার, 
গুরুভর, দায়িতৃপূর্ণ; ৩. সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ; ৪. দগ্ধ হওয়া । 


ঘন প9 হে এ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তা সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জুলাই*১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর জুন”১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
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আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি | _ বি. স. 
মে*১৩-এর বিজয়ী বন্ধুরা 
ঃ রিদওয়ানুল হক শামসী [সদস্য % ৩৫] 


২. মুহাম্মদ শাকের উল্লাহ সাদেক [সদস্য % ৫৭] 
৩. মুহাম্মদ শীবিবর আহমদ [সদস্য % ৫৯] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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জামিয়ার বার্ষিক সাধারণ ও মারকায পরীক্ষা সম্পন্ন 
জামিয়া পটিয়া ও বাংলাদেশ ইন্তেহাদুল মাদারিস 
(বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর অধীন সকল 
কওমী মাদরাসার ১৪৩৩-৩৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক 
সাধারণ ও মারকাষী জামায়াতের পরীক্ষা ১৭ রজব*৩৪ হি. 
শুরু হয়ে ২২ রজব সমাপ্ত হয় । এবারের পরীক্ষায় জামিয়া 
পটিয়ার সাধারণ ও মারকাধী জামাআতসহ প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ম্নাতক, ম্নতকোত্তরসহ বিভিন্ন 
তাখাস্সুসাত (অনার্স), উচ্চতর তাফসীর, 

ইসলামী আইন (ফতোয়া), আরবী, বাংলা ও ইংরেজি 
সাহিত্য, তাজবীদ ও কিরাত এবং শর্টকোর্সের প্রায় পাচ 
হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে । 


হাজী ইউনুছ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 
৭ জুন১৩ জুমাবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদের পূর্ব পাশে 
হাজী ইউনুছ ভবন (ছোত্রাবাস)-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা 
হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী বলেছেন, 


আগামীতে সমাজ ও দেশের ধারক-বাহক, জাতির কা-ারী 
ও পথপ্রদর্শক হবে কওমী মাদরাসার ফারিগীন ছাত্ররা । 
বাতিলের সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে সমাজ ও দেশ 
থেকে বিদআত, কুসংস্কার দূরিভূত করে সঠিক কুরআন- 
হাদীসের ইলম ছড়িয়ে দিতে একমাত্র কওমী ছাত্ররা 
পারবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে । তারাই জাতির 
ভবিষ্যৎ নাবিক ও ইসলামের পতাকাবাহী | তিনি ৭ জুন'১৩ 
জামিয়ার খতমে বুখারী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে 
সমাপনী বর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপর্যুক্ত কথা বলেন । 
জামিয়ার প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ মুফতী 
আহমদুল্লাহ সাহেবের আখেরী দরস ও মুনাজাতের মধ্য 
দিয়ে ৭ জুন'১৩ জুমাবার বেলা ৩ ঘটিকায় জামিয়া 
কেন্দ্রীয় মসজিদে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদীস 
ছাত্রদের খতমে বুখারী শরীফ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । এতে 
জামিয়ার বহু ফারিগীন, দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ও 
হাজার হাজার তওহীদী জনতা অংশ নেন । 


হিফজ ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সমাপ্ত 

১১ জুন”*১৩ মঙ্গলবার থেকে ১৬ জুন রোববার হিফয ও 
হিফয সমাপ্তকারী “দাওর" ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । মোট ছয়টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, 
কেন্দ্রগুলো হচ্ছে, ১১ জুন মঙ্গলবার জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া কেন্দ্রে, ১২ জুন বুধবার জামিয়া মোজাহেরুল উলুম 
চট্টগ্রাম কেন্দ্রে, ১৩ জুন বৃহস্পতিবার জামিয়া মাদানিয়া 
সিলোনিয়া ফেনী কেন্দ্রে, ১৪ জুন জুমাবার মাদরাসা 
এমদাদুল উলুম মহিউচ্ছুন্নাহ চিরিঙ্গা কেন্দ্রে, ১৫ জুন 
মাদরাসা মাজহারুল উলুম রামু কেন্দ্রে এবং ১৬ জুন জামিয়া 
দারুচ্ছুনাহ হীলা কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । 


জুলাই১৩ 


আবদুল হালিম বোখারী, হাফেজ মুফতী আহমদুল্লাহ, জনাব 
শামসুল হক এমপি । এতে আরও হক্কানী ওলামায়ে কেরাম 
ও দেশের গণ্যবাণ্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন | 


মাহে রামাযান উপলক্ষে জামিয়া ছুটি ঘোষণা 

জামিয়া পটিয়ার ১৪৩৩-৩৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষের সমাপনী 
পরীক্ষা শেষে মাহে রামাযান উপলক্ষে জামিয়া ছুটি ঘোষণা 
করা হয়েছে। পূর্বের নিয়মানুযায়ী ঈদুল ফিতরের এক 
সপ্তাহ পরেই জামিয়া পটিয়া ১৪৩৪-৩৫ নতুন শিক্ষাবষের্র 
কার্যক্রম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ । 


তথা সত : ইবরাহীম আলোয়ারী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


রিয়াদ: হজ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য মদিনায় ১.৬ 
মিলিয়ন স্কয়ার মিটার জায়গাজুড়ে আলাদা একটি শহর 
তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি 
সরকার । মদিনার হিজরাহ রোডে 
হজ ও উমরাকারীদের জন্য আধুনিক 
| 4 সুবিধা সংবলিত ২০ লাখ বাড়ি তৈরি 
করা হবে। এই এলাকার যাতায়াতব্যবস্থাও উন্নত করা 
হবে । 
খবরে বলা হয়, শহরটিতে হোটেল ও ত্যাপার্টমেন্ট থাকবে । 
এছাড়া, শহরটিতে রেল ও বাস স্টেশন, চারশ' শয্যার 
হাসপাতাল ও সরকারি অফিস থাকবে ।এই প্রকল্পটি 
বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে বলে আরব নিউজের প্রতিবেদনে জানা গেছে । 
দেশটির জনগণ প্রকল্পটিকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এই 
প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে হজযাত্রীদের সেবার ক্ষেত্রে একটি 
নতুন দিগন্তের সূচনা করবে । সূত্র: আরব নিউজ 


0) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


ও বে শব রখ পা হাপে ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যাসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাতকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যানসার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ ৷ 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


জুলাই'১৩  -_______ 77777777700 আত্তার্তহীদ ৫৫ 


তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া 
84...5: ই 1 সি 


ইসলামী মেয়াদী পরিকল্ল (এফাডিপিএস) 
হ] প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সদস্যদের জন্য 
ত] স্বল্প ধিমিয়ার এম্প জীকন বীমা 


।50 - 9001 স্বীকৃতী প্রাপ্ত। 


যোগাযোগঃ- মাওলানা মাহমুদ উল্লাহ,বিসি এন্ড ইনচার্জ । 
পটিয়া ওর্সেনেজেশন অফিস, ৮১৮১৯-৩০৫৮৪২ | 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে কোম্পানী 
১০৯১০৯৯৪৬৯৬ : 


ইসলামী * 
প্রধান কার্যালয় : টি, কে ভ ভবন (১৪তম তলা), ১৩ কারওয়ান ৯ ঢাকা-১২১৫ 
ফোন : ৮১৫০১২৭-৩১, ৮১৫৪১৩০, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১৩০৬১১ ৫ ] 
রি মেইল: 1010৫06 টি ০01, ওয়েব সাইট : : আদ 152519101111- ০0 


"০১৭৪৩৯১৯৩৫৩ 
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আলেম-ওলামার সাথে: শত্রুতা অধঃপতনের পূর্বলক্ষণ 
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লা গন্মান্ থ [লগ গছ 1৬ এ আনা] [আব এ লাজ 


লী 2, আএিঘাহ]]18 218 
পা 


2. নি নি 10151 01 


10171071808] গোরা, 1052] দদমম1স12115815775-1-1018- দদম/ঘ.08100101-01,00101 


্িম্ম হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


১18977911 4/50910 


৯ জে.এস. প্লাজা ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
৬ ২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম । 
1 ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
/ মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১ 


০১৮১৯-৯৩১৪ ৯১৫ 


কাওমী র 
থা ০ 
জন্য ও মৌখিক পরীক্ষার পু বিভাগ 
র সাথে পরিমিত বাংলা, আহে নি দে ই সির শ্রেণী] 


* কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা । ভিলামাদেরইলের জী) 
্ তু 
জুহাততঙ্গ পরু-য়াপাড়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, বাহলাদেশ । //15105৮5155147৮51৬ 7 
মোবাইল: ০১৮১৮-২৭৫৮৬১, ০১৮২৪-৬৩৭৬৩৫ গহিরার বাস বা সিএনজি যোগে মাদ্রাসা গেইট 


৬- আবানিক ছাত্রদেল জন্ত স্ুসস্ম 


অপ্বর্ব সমন্বস্স স্খাবান্েরের ব্যবক্থা | 
২. প্রশ্শিশ্ষিত ও দশ্ষ শ্পিম্ষকমন্ডলী । রে আঞ্ুনিক কশ্স্পিউটাল রাব । 
৩. সম্পূর্ণ চাপস্মুক্ত বিনোদনমুলক - ছান্সতদল ভ্ঞান্বা্পীত দম্কষত্ডা 
রি বাড়ানোর জন্য আরবী, বাৎলা ও 
৪. দুর্বল ছাত্রদেন জন অভিন্িক্ত ইৎন্েজী ভাবায় বজ্তুতা ও রচনা 
: ক্লাস ও বিশেষ কেয়ার । শালা নী 
০০০ ম্পিজ্ঞর সানী বিন্ষ- ম্যান্বাসি্ক 1৮৮১৯ ২০৮১ 
বিকাশ ও উত্বকর্ষধতান্ জন্য তৈধ পড়ে তোলা । 
০খলাধুলা, রুচিশীল বিনোদন ও ১০০- স্ুুপন্িসন নিল্লান্পদ 
নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা । আবাসন ও সার্বক্ষণিক তক্্াবধান । 


প্রতিষ্ঠানের বিভ্ভা্সন্নম্মুহ 


সান্র ভিন্ন ন্বা চান্স নছত্ল ভিজ হাত্ঘভ্দ ৩৪ ন্ড্রা্লী স্লাতহতনবল্ল ভক্ত্রাবশাত্নে ভাজ্জন্িদ-্লহ্‌ স্পর্ণ বুুলত্মানল স্পলীমদ 
০হফত্জ্ল "াম্পান্পাম্পি প্রা ০াল্প পার্শভ্ঞ বাঘলাত্দস্প মাদলান্লা শ্পিষ্ষা ০বার্ড ঢাকা কর্তৃক শ্রণিত বাঘা, অক ও 
ইৎ্তলেভি জিক্কগ্ুত্লো প্পভ্ভান্নো হক্স ॥ 

০১7 [তকে বিভা চারার 
আপা আনা সাপ তু বে কাল পা বিভা সি বেদ চা সেইভ পতি 


সুতযাশ্সা "থাকতব ইহলম্ণাস্সল্ললাহ্‌ । ্সস্পনাল সভ্ভাত্লল আ্র-শ্পি্ষা» উন্নত 
সল্সিকল 


এ ন্বিভ্ভান্সে ন্বিকাল টা ঘ্েতুক আস্তে আযাল্য নিজ লতি? বত ভারারিজাাাত রান 
আজ্কবিদ-হ্কাতল ক্ুলআল স্লীফ শ্শি্খতত আনুন বিভিন্ন ল্প সাধালনণ শ্পিশ্ষিত হোলোকতদিলতব কুল্সানন শ্পিশ্ষণ 
দওয্সা হক্স । 


[০হসফ্জ্জদ ও নলাত্জন্লা বিভ্ভা্পা এছ স্পর্টেব্োর্প পাঁচ ছকে দাওলাতক্স হাদিন্ল, হনলম্পাআল্্লাহ] 
ন্ন্মন্ন স্ভ্কিজ» হহান্ছ্িৎ নব ১৬০৪, ব্রীত্জক্াটি তলা» ন্যিল্িত্দি াত্কাল» চউউওান্ম । 


২ ২-০১-১৫-৬৯২৯৮১২৩১ ১৬-7৬-৯০৬৪ ৮৩৩০ ৩১ -৭৯২১-১১৯৫ 2৫৯, 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুল ভ্লাউ্্জ্ু 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আগস্ট১৩. ছু আত্তর্তহীদ ০২ 


51158485158 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, রামাযান-শাওয়াল'৩৪ _ আগস্ট ২০১৩ 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 

ফেইসবুক: ৬ ড/৬/.0090901.00177/17010017158118511795৫ 
ই-মেইল: 17017(1)159691)5906)51911.001 
01107811009(%)270911.00107 (সম্পাদক) 

ওয়েবসাইট: ড/৮/%%.10)01)01)1581185117990.00] 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
দাম: পনের টাকা মাত্র 
1১101161)15 /১(-691)090 


4719711111) 70%7711 107 15127110 72561701 714 
111277) 2177775 17191751120?) 441-/07710 441-151077110, 
17917079, 07111920712, 17071 17472921716 00771712১41- 
১4771101 1447151 (270 71907), 160, 47727171107, 
07111720972-4000, 19721292511. 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

আলেম-ওলামার সাথে শক্রতা 

___ নোমান মাহমুদ আনসারী 

বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে ঈদের নামায 
_ আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
ংলাদেশে উগ্র সালাফী মতবাদের উত্থান 
___ কবি মাওলানা রুহুল আমীন খান 
ধর্ম-দর্শন 
মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 
_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
মহাজীবন 
শায়খুল হাদীস সদর সাহেব হুজুর 

___ হাফেজ মাওলানা রিদওয়ানুল কাদির 
স্মৃতিচিত্রে হটীলার সদর সাহেব হুজুর 
___ ডা. মুহাম্মাদ শাহীন চৌধুরী 

দাওয়াত 
খিিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
__ ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার 

আন্তর্জাতিক 

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মোড়লরা 


মহানবী ্জ্-এর শত মুজিযা 


ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-€ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 
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১৮ 


হত 


২৬ 
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৪১ 


৪২ 


৪৪ 


ঈদ: সামাজিক এক্য 
ও সংহতির প্রাণপ্রবাহ 


জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব 
রয়েছে কারণ উৎসবের মাধ্যমে 


দিনে শুধু নিজে ভালো খেলে ও ভালো পরলে ঈদের আনন্দ 
সম্পূর্ণ হয় না, অন্যদের খাওয়া পরার সুযোগ করে দিতে 
হবে । সুস্বাদু খাবার কেউ একা খায় না- সবাইকে খাইয়ে 


প্রাণের সজীবতা অক্ষুন্ন থাকে এবং মানুষ খুঁজে পায় জীবন 
সাধনার সিদ্ধি । আর মুসলমানদের জাতীয় উৎসব হলো 


আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবো । যার দান করার বা 
খাওয়ানোর সামর্থ নেই, সে মিষ্টি কথা বলে, ম্নেহ-মমতা ও 


ঈদ | ঈদ মানে আনন্দ ও সুখের বারতা | ঈদ মুসলমানদের 


সহানুভূতি দেখিয়ে সবাইকে খুশি করা উচিৎ । এটাই ঈদের 


সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব । প্রতি বছর প্রতিটি মুসলমানের 
ঘরে এ বারতা আসে । রমযানের রোযার শেষে খুশির ঈদ 
ঈদুল ফিতর | একজন রোযাদার রমযানের এক মাস সিয়াম 


দিনের বিধান ও কর্তব্য । এর ফলে পরস্পর শক্রতাভাব 
বিদুরিত হয়ে সমাজের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্বভাব জেগে 
উঠবে । ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ মানুষের ভালবাসা পায় এবং 


সাধনার মধ্য দিয়ে কৃচ্ছতা, সংযম, ধৈর্য ও মানবিক 
মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ লাভ করে তারই মূল্যায়নের দিন হলো 


জীবন অমরত্ব লাভ করে । 
দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের পূর্বে দরিদ্র ও 


ঈদুল ফিতর | রোযা মানুষের মনে উদারতা, সহমর্মিতা ও 
মানবগ্রীতি কতটা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে তার প্রমাণ 


অভাবগ্রস্থ মানুষকে ফিতরা দান করা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল 
প্রতিটি রোযাদারের উপর ওয়াজিব ৷ পবিত্র কুরআনের 


পাওয়া যায় ঈদের দিনে | ঈদের নামাযে ধনী-নির্ধন, ইতর- 
ভদ্ব, ছোট-বড় সব মানুষ যখন একই সমতলে কীধে কীধ 


নির্দেশ অনুযায়ী ফিতরা সমাজের আট শ্রেণীর মানুষের মধ্যে 
বন্টন করা হয় । নির্দিষ্ট হারে ফিতরা দানের ফলে সমাজের 


মিলিয়ে দীড়ায় ও ভক্তিভরে মহান আল্লাহ তাআলার 


দারিদ্যক্রিষ্ট মানুষের আর্থিক কল্যাণ সাধিত হয় | ফিতরা 


দরবারে কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করে তখন এক 
অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় । ঈদগাহ হয়ে উঠে সামাজিক 


হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাত এবং ব্যক্তি-সমাজের মধ্যে ভারসাম্য 
বজায় রাখার উৎকৃষ্ট উদাহরণ | ফিতরার প্রধান উদ্দেশ্য 


মিলন মেলা । বছরে অন্তত ঈদের দিনে মানুষ সব ক্ষুদ্রতা, 


দু'টি। ১. সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে অপরাপর 


সংকীর্ণতা, তুচ্ছতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে পরস্পরকে 
ভালোবাসে । পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে 
সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সামাজিক এঁক্য ও সংহতির সৃষ্টি 
হয় । মুসলমানদের জীবনধারায় এর মূল্য বিশাল । 
রমযানের রোযা তথা সেহেরী, ঘানার তরি 


মুসলমানদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে । ২. 
রোযা পালনে সতর্কতা সত্ত্বেও যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে 
যায়, যেন তার প্রতিবিধান হয় । মাস ব্যাপী পরিচালিত 
কঠোর সাধনায় রিপু ও কুপ্রবৃত্তিগুলোকে অবদমন করে যারা 
জয়ী হতে পেরেছেন, ঈদ তাদের জয়ের উৎসব । 


যথাযথভাবে পালন করেছেন; পাপাচার ত্যাগ করার 


ঈদ উৎসবের মূলবাণী হচ্ছে মানুষে মানুষে ভালবাসা, 


প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, ঈদের আনন্দ তাদের জন্য; অপর দিকে 


সকলের মাঝে একতা ও শান্তি, ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ-_ 


যারা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ছেড়ে দিয়েছে, দিনের বেলা 


ঈদ একথা মনে করিয়ে দেয় । ঈদ নিছক উৎসব নয়, একটি 


পানাহার ও যৌন পরিচর্যায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য ঈদ 
হলো দুঃখ ও হতাশার | ঝলমলে ও সুবাসিত নতুন জামা 


গভীর অর্থ নিহিত আছে ঈদে । ঈদের মধ্যে সমাজ, 
ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপাদান 


গায়ে দিলেও তাদের প্রাপ্তির ভা-ার শুন্য। প্রবৃত্তির 


লুকিয়ে আছে । ঈদ আমাদের সামাজিক চেতনার আনন্দ 


প্ররোচনাকে দমন করে যারা বিবেকের শক্তিকে জাগ্রত 
করতে পেরেছেন রমযান মাসে, ঈদের দিন আল্লাহ তাআলা 


মুখর অভিব্যক্তি ও জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপ্রবাহ। 
এ কথা আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার ঈদ 


তাদের ক্ষমা করে দেন। ঈদের দিনে রোযাদারদের জন্য 
এটা বিরাট প্রাপ্তি । 

ঈদের দিনে বড়-ছোট সমাজের সব সদস্য নতুন জামা পড়ে 
বন্ধু-বান্ধব, আত্রীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শিদের বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে সালাম, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে । 
ঈদের দিনে ঘরে ঘরে সেমাই, পোলাও, বিরিয়ানি, 
পায়েসসহ নানা সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়ে থাকে | ঈদের 


আগস্ট*১৩ 


মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান | ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে 
কেমন করে পবিত্র ও নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, সে শিক্ষা 
পাওয়া যায় ঈদ উৎসবে | নিছক আমোদ-প্রমোদ, হৈ হুলুড়, 
পানাহার, নাচ-গান প্রভৃতি এ উৎসবের লক্ষ্য নয় । আনন্দ 
ও উৎসবের আতিশয্যে যেন ধর্মীয় ভাব গান্টীর্য ক্ষতিগ্রস্থ না 
হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 7 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তান্তহীদ ৪ 
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“আমি রাসুলুল্লাহ ্জ-কে বলতে 
শুনেছি, “সামান্যতম রিয়া প্রদর্শন 
(লোক দেখানো কাজ করা) শিরক 
এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অলীর সাথে 
শক্রতা পোষণ করল, সে যেন 
আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার জন্য মাঠে 
নামল । নিশ্চয় আল্লাহ সৎ বান্দাদেরকে 
বন্ধু হিসাবে গণ্য করেন ।”১ 


দেন | মহাপরাক্রমশালী, রাজাধিরাজ, 
প্রত্যেক জিনিসের ওপর যিনি 
শক্তিশালী, আসমান ও জমিনে অসংখ্য 
বাহিনী যার নিয়ন্ত্রণে, যেই বাহিনীর 
একটিমাত্র সদস্যের সাথে পৃথিবীর 
তাবৎ শক্তি তাদের সকল অত্যাধুনিক 
উপায় ও অবলম্বন নিয়েও পেরে উঠা 
সম্ভব নয় । অতীত ইতিহাস তো তাই 
বলে। হযরত ইবরাহীম /ব্-এর 
শক্র দুর্দপ্ড প্রতাপশালী নমরুদ পারেনি, 
ফিরাউন পারেনি মুসা /পউ-এর 
প্রভুর সাথে, সালেহ ও লুত /যবিই- 
এর দান্তিক জাতি পেরে উঠতে 
পারিনি । এদের ধ্বংসের করুণ 
দুর্দশার কাহিনী ইতিহাসের পাতাকে 


অলী অর্থ বন্ধু। আলেম-ওলাম 


ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলে । আবরাহার 


আল্লাহর বন্ধু ৷ তারা রাসুল গ্রঞ্জ-এর হস্তিবাহিনীকে আল্লাহর প্রেরিত 
স্থলাভিসিক্ত প্রতিনিধি, তীরা রাসুলের আবাবিল নামক সৈন্যবাহিনী 


ওয়ারিসদার । তাই কোন আলেমের 
সাথে শত্রতা পোষণ করা মানে নিজের 


এমনভাবে নাস্তাবুদ ও ধ্বংস করে দেয় 
যে, এরা পশু খড় চিবিয়ে খেয়ে যেই 


ধ্বংস ও বিপদ ডেকে আনার 


তুষ ফেলে দেয় তার মতো হয়ে 


পূর্বলক্ষণ । আমরা প্রত্যেকেই নিজ 
বন্ধুদের শক্রকে নিজের শত্রু বলে গণ্য 


গেলো । ফলে আবরাহার চক্রান্ত তথা 
কাবাকে ভেঙে দিয়ে এর প্রভাবকে 


করে থাকি । এবং সেই শক্রকে 


বিলুপ্ত করে নিজে একটি নতুন কাবা 


প্রতিহত করার জন্য বন্ধুর সাথে বন্ধু 


তৈরি করার হীন চক্রান্ত আল্লাহ ব্যর্থ 


কাঁধে কাঁধ মিলায় ৷ আল্লাহ তাআলাও 


করে দেন । এভাবে মক্কার সম্মিলিত 


নিজের বন্ধুদের সাথে শক্রতা 
পোষণকারীদেরকে নিজের প্রতিপক্ষ 
সাব্স্ত করেন এবং এ ধরনের 
লোকদেরকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়ে 


কুফুরী শক্তি বদর প্রান্তরে একটি ছোট্ট 
বাহিনী যারা ছিল আল্লাহর বন্ধু আর 
তাদের নেপথ্যে ছিল আল্লাহর অদৃশ্য 
সৈন্যবাহিনী, যাদেরকে কাফেররা 


স।ম।ক।লী।ন 


দেখতেছিল, কিন্তু মুসলমানগণ 
দেখেনি । কাফেরদের বিশাল বাহিনী 
পর্যদুস্ত হয়েছিল। মক্কার জীদরেল 
নেতা আবু জাহাল এ যুদ্ধে নিহত হয় 
মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধু 
মুহাম্মদ ঞ্ুঞ্জ-এর কালিমা খচিত বিজয় 
কেতনই পত পত করে উড়ছে । যারা 
রাসল ্রঞ্জ-এর নাম-নিশানা দুনিয়া 
থেকে মুছে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
চালিয়েছিল তাদের নাম-নিশানাই 
আল্লাহ মুছে দেন । আবু জাহিল, আবু 
লাহাব, ওতবা ও শায়বারাই 
ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিমজ্জিত 
হয়েছে। আর রাসুল ্র্-এর 
আলোচনার স্লোতধারা চলছে যে 
চলছেই | নিকট ইতিহাসেও এ ধরনের 
অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই । আমরা 
ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক 
ঞক্ষ-এর সাথে তৎকালীন 
জালিমশাহীদের বৈরী আচরণের কথা 
জানি এবং এ সমস্ত জালিমদের করুন 
ইতিহাসও জানি | 

যুগে যুগে যারাই আল্লাহর রাসুল জজ 
এর উত্তরাধিকার এ আলেম সমাজের 
সাথে বৈরী আচরণ করেছে এবং 
তাঁদেরকে অপমানিত করেছে, তাদের 


করুণ পরিণতির দৃষ্টান্তও আমরা 
দেখেছি । মিসরের জালেম জামাল 
নাসের ইখওয়ানের আলেমদের সাথে 
বেয়াদবি ও তার উত্তরসুরি দীর্ঘদিনের 
শাহানশাহ মোবাকের বৈরী আচরণ 
এবং তাদের করুণ পরিণতি আমাদের 
সামনে আছে। এ উপমহাদেশেও 
বিভিন্ন সময়ে যারা আলেমদের সাথে 
শক্রতা পোষণ করেছে এবং তাঁদেরকে 
নির্যাতন ও জুলুম করেছে, তাদের 
করুণ পরিণতির ইতিহাসও আমরা 
জানি। 

বিশেষভাবে আলেমদের ওপর এ 
জুলুম ও নির্যাতনের কারণ কি? যুগে 
যুগে এরা কেন সরকারের আক্রমণের 
টার্গেটে পরিণত হয়? প্রশ্নদ্ধয়ের উত্তর 
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“ওই ঈমানদারদের সাথে তাদের 
শত্রুতার এ ছাড়া আর কোন কারণ 
ছিল না যে, তারা সেই আল্লাহর ওপর 
ঈমান এনেছিল যিনি পরাক্রমশালী 
এবং নিজের সত্তায় নিজেই প্রশংসিত 
যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের 
অধিকারী । আর সে আল্লাহ সব কিছুই 
দেখছেন । যারা মুমিন পুরুষ-নারীদের 
ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছে, 
তারপর তা থেকে তওবা করেনি, 
নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে 
জাহান্নামের আযাব ও জ্বালা-পোড়ার 
শাস্তি 


অর্থাৎ তাদের কোন দোষ নেই। 
জালেমদের দৃষ্টিতে তাদের একমাত্র 
দোষ হলো, তারা আল্লাহ তাআলাকে 
সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী 
বলে বিশ্বাস করে । তারা মানুষদেরকে 
অসংখ্য মিথ্যা খোদার নাকপাশ থেকে 
মুক্ত করে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ 


এমনভাবে মোহাবিষ্ট করে দিয়েছে যে, 


স।ম।ক।লী।ন 
মান-মর্যাদা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট 


কুরআন-হাদীসের কথা শুনলে এদের 
গাত্রদাহ শুরু হয় । তাছাড়া যা সত্য যা 


করে । সে দেশের প্রতিরক্ষা শক্তিকে 
চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়। সেখানকার 


সঠিক সেটি তাদের জন্য বিপদের 


সম্মানিত ও মর্ধাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে 


কারণ হয় | কারণ তাদের জীবন হলো 
মিথ্যা । মিথ্যার ওপর তাদের চকচকে 
সৌধটি নির্মিত হয় । ইসলাম সত্য, 
তাই এর অনুসারীরা সত্যের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ইসলামের শ্রেষ্ট সন্তান 
আলেম-ওলামাগণ যে কখনো মিথ্যার 
সাথে আপোস করে না, তা শয়তান 
ভালো করেই জানে । তাই তাঁদের 
প্রতি অত্যধিক ক্ষুব্ধ থাকে এবং হেন 
অস্ত্র নাই যা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করে না। আর এই অস্ত্র ব্যবহারের 
জন্য পৃথিবীতে সে সাধারণত তার 
অনুসারী স্বৈরচারী শাসকদের বাঁচাই 
করে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৩৫৬১40192৩5 এ এড 5৬৫০? 
0৫2১8 505 
“স্বেতান্ত্রিক ও রাজা-বাদশাহরা যখন 
কোন জনবসতির ওপর কর্তৃত্ব লাভ 
করে তখন তারা সেই জনবসতিকে 
ধবংস করে এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে 
অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে । তাদের 
এরূপ কাজ চিরন্তন ।* 


আল-কুরআনের এ বাণীটি শাশ্বত, 


রাববুল আলামীনের দিকে নিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করে । তারা কুরআন ও 


ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সাথে পূর্ণ 
সামঞ্জস্যশীল | স্বৈরশাসকদের চিরন্তন 
এ বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের কোন পর্যায়ে 
এর ব্যত্যয় ঘটেছে বলে প্রমাণ নেই । 


আহবান জানায় । তারা 


ভবিষ্যত ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম 


আরও আহবান জানায় যে, সকল 
পর্যায়ে তাগ্ততকে অস্বীকার করো । এই 
হলো আলেম-ওলামাদের দোষ | এই 
দোষের কারণে যারা আলেম 


ঘটবে এমন সম্ভবনা নেই । আজকের 
পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা আয়াতটির পরম 
সত্যতা ও বাস্তবতাকে আকাট্যভাবে 
প্রমাণ করেছে। আল কুরআন 


ওলামাদের জুলুম-নির্যাতন করে, তারা 


স্বেশাসকদের মানবতা বিরোধী 


মূলত তাগুতের অনুসারী ৷ তাগুত 
কোন সময় আল্লাহর সার্বভৌমকে 
স্বীকার করে না। এরা সব সময় 
আলাহর সীমালজ্বন করে | ইমানদার, 
মুসলমান, ইসলাম, কুরআন ও হাদীস 
হলো তাদের আজন্মের শুক্র | শয়তান 


এক তাণ্তত | এই শয়তানই এদেরকে 


কার্যকলাপের প্রতি ইঙ্গিত করেছে । 
সাইয়েদ কতুব শহীদ বলেছেন, 
'স্বৈরতান্ত্রিক শাসক শক্তির প্রকৃতিই 
হচ্ছে এইযে, তা যে দেশেই প্রতিষ্ঠা 
পায়, সেই দেশেই ব্যাপক বিপর্যয় 
প্রচন্ড করে তোলে । সে দেশকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় । সে দেশের 


অপমানিত ও লাঞ্তিত করে । কেননা 
এই ব্যক্তিরাই হয়ে থাকে সে দেশের 
প্রকৃত প্রতিরোধ শক্তি । বস্তুত এটাই 
হচ্ছে এই শাসক শক্তির স্থায়ী চরিত্র । 
এর ব্যতিক্রম কখনই হতে পারে না । 
মিসরীয় ইতিহাসে ফিরাউনী শাসন, 
এবং পারস্য ইতিহাসে কিসরা শাসন 
ছিল স্বৈরশাসনের অন্তরভুক্ত | তাদের 
শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ ছিল 
বঞ্চিত দাসানুদাস | রাজতান্ত্রিক_ ও 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের তা ছিল 
নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত । তারা জনগণের 
ওপর কি মর্মস্পশী স্বৈরচারী শাসন 
পরিচালনা করেছে তার মর্মবিদারী 
কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসের পৃষ্টায় এখনো 
জ্বলজ্বল করছে । স্বৈরশাসন আল্লাহর 
বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে । তারা 
যেসব প্রতিষ্ঠানে আল্লাহর নাম উচ্চরিত 
হয়, সেগুলো উৎখাত করার জন্য 
সর্বাত্ক প্রচেষ্টা চালায় ৷ স্বৈরাশাসক 
সাধারণত চরম অহংকারী ও 
সীমালংঘনকারী হয়। সে যা চিন্তা 
করে, তার যুক্তিকতা সকলকেই মেনে 
নিতে হবে । স্বেরশাসক যখন বলে 
দিয়েছে, তখন আর সে বিষয়ে 
জনগণের কিছু বলবার সুযোগ 
কোথায় । স্বেরশাসকের কথাই হবে 
আইন, জনগণ তা অকুষ্ঠিত মনে ও 
নির্বাক চিত্তে মেনে নিতে হবে । 
স্বেশাসনের যাতাকলে জনগণ এক 
সময় নির্বোধ বনে যায় । ফলে তারা 
স্বাধীন বিমুক্ত চিন্তা-বিবেচনা শক্তিও 
হারিয়ে ফেলে । তখন স্বৈরতন্ত্রী শাসন 
জনগণকে নিজের দাসানুদাসে পরিণত 
করে নেয় । আল-কুরআনে স্বৈরশাসক 


ফিরাউনের সেই বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত 
€5615216 59%ু 5597 পাচ পুপতগার 
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স।ম।ক।লী।ন 


“ফিরাউন তার অধীনে বসবাসকারী 


লোকদের অপমানিত করে । পরবর্তী 


“অতঃপর আমি মুসা ও তার ভাই 


জনগণকে নির্বোধ বানিয়ে গুমরাহীর 


ক্ষমতারোহনের পথে যারা হুমকি, 


হারুনকে আমার নিদর্শনাদী ও সুস্পষ্ট 


দিকে পরিচালিত করেছিল । আর সেই 
জনগণ তাকে মেনে নিয়েছিল । কারণ 
তারা ছিল সীমালজ্ঘনকারী 15 


ফলে এক সময় সে নিজেকে প্রভু দাবি 
করে বসে । সে চায় জনগণ তাকেই 
একমাত্র প্রভু মেনে পুজা-অর্চনা 
করুক । ফিরাউন সে কাজটি 
করেছিল । সে বলেছিল, 
৪3868৫5459৩ 
“হে জনগণ! আমি ছাড়া তোমাদের 
আর কেউ ইলাহ আছে বলে আমি 
জানি না 1” 


12৫ প%৫ পর্ণ পাঠে 


851260085৬১ 
“ফিরাউন জনগণকে জড়ো করে বলল, 
আমিই হচ্ছি তোমাদের সর্বোচ্চ রব 1” 
সে মুসা ্ুঞ&-কে ধমক দিয়ে বলল, 
52 এড 9 ৪] ও ৬৮ ৫6 

9৫৮ 
“হে মুসা! তুমি যদি আমাকে ছাড়া 
অন্য কাউকে ইলাহর্‌পে গ্রহণ করো, 
তাহলে আমি তোমাকে গ্রেফতার করে 
কারাগারে বন্দী করে দেবো 1” 


তাদের জেল-জরিমানা, জুলুম-নির্যাতন 
এমনকি দুনিয়া থেকে বিদায় করে 


দলিলসহ ফিরাউন ও তার দল-বলের 
নিকট পাঠিয়েছিলাম । তখন তারা 


দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। 
ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখার জন্য বা 


অহংকার-গর্ব প্রকাশ করলো । আর 
আসলে তারা নিজদিগকে সর্বোচ্চ 


স্বৈতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করার জন্য 
এরাই আন্তর্জাতিক স্বৈরাচারকে নিজ 
দেশে ডেকে আনে এবং জনগণের 
ওপর অত্যাচার চালায় । দেশীয় কি 
আন্তর্জাতিক স্বৈরোচারীর একটি 
ইসলামের সাথে বৈরীতা পোষণ করা । 
এরা ইসলামকে খুবই ভয় পায় । কারণ 
অন্যান্য শ্রেনী-গোষ্ঠীর লোক হয়ত এক 
সময় স্বৈরতন্ত্রের সাথে মিশে যেতে 
পারে । কিন্তু ইসলাম, ইসলামী 
প্রতিষ্ঠান ও এর সাথে সংশিষ্ট 
জনগোষ্ঠী কখনো স্বৈরতত্ত্রের সাথে 
হাত মিলাতে পারে । বরং ইসলাম 
স্বেতন্ত্রকে উৎখাত করে সেখানে 
ন্যাযইনসাফ ও মানুষের অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করে । এ জন্য স্বৈরাচারদের 
পথে প্রথম ও প্রধান বাধা হলো 
ইসলাম | এ জন্য ইসলামকে উৎখাত 
করতে চায় । নানা অজুহাত সৃষ্টি করে 
এদের ওপর অত্যাচারের স্টীমরোলার 


বস্তুত এরূপ স্বৈরশাসন মানব জীবনে 


চালায় । 


কত যে লাঞ্ছনা, দুঃখ, অশান্তি সৃষ্টির 


আল কুরআনে স্বৈরশাসনের পরিণতি 


কারণ হয়েছে তার ইয়ন্তা নেই। বিশ্ব 
মানবের ইতিহাসে এ ধরণের দুঃখময় 
কাহিনীতে ভরপুর রয়েছে। যুগে যুগে 


বর্ণনা করতে গিয়ে ফিরাউনের শাসন 
ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে । আল কুরআনের ইতিহাসে 


এ ধরনের স্বৈরচারীর নির্মম কষাঘাতে 


ফেরাউনকে একজন গর্বিত, অহংকারী, 


কত যে বনী আদম হারিয়ে গেছে তার 


সীমালজ্ঘনকারী ও বাড়াবাড়িকারী 


কোন ইয়ন্তা নেই। বর্তমান পৃথিবীতে 
স্বেতন্ত্র বিভিনন রূপ পরিগ্রহ করেছে । 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে বাকা পথে 
স্বৈরাচারী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। 
এরা সাধারণত আন্তর্জাতিক 
শ্বেরোচারের দোসর অথবা দালাল 
অথবা উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে থাকে । কোন 
কোন দেশের শাসক পার্বর্তী দেশের 
সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে জনগণের 
ওপর শাসন চালায় । দেশের সম্মানিত 


শাসকরূপে চিহিত করেছে । বলা 
হয়েছে সে নিজেকে সকল মানুষের 
তুলনায় শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও উত্তম বলে 
দাবী করছে । সকলের ইচ্ছার ওপর 
তার ইচ্ছা বিজয়ী, প্রধান ও প্রভাবশালী 
বলে ঘোষনা করেছে । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
2৮2205855678542002 
৮5120-8 %5 6৮১ এ, ১৬৬ 
8৫5 


স্থানীয় মনে করতো |” 


আয়াতে স্বৈরাচারী ফিরাউনের একটি 
চিত্র স্পষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। বলা 
হয়েছে, সে ছিল বড় অহংকারী, 
নিজেকে ও নিজেদের সভাসদকে 
সর্বোচ্চ ও সকল মানুষের ওপর প্রবল 
পরাক্রান্ত জ্ঞান করল | তার শাসনাধীন 
মানুষকে অপমানকর আযাবের মধ্যে 
নিমজ্জিত করে দিয়েছিল । আল্লাহ 
তাআলা মজলুম মানবতাকে তাদের 
হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুসা ও 
হারুন এপতব-কে প্রেরণ করলেন । 
কিন্তু দুর্ভাগা ফিরাউন ও তার 
সভাসদেরা তাদেরকে গর্বভরে 
অস্বীকার করলো । শুধু কি তাই এর 
কারণে ফেরাউনের জুলুম ও নির্যাতের 
মাত্রা আরো বেড়ে গেল। ফলে 
আল্লাহর কঠিন ফয়সালা তথা করুণ 
পরিণতির মুষ্ঠীবদ্ধ হাত তাদের ওপর 
আছরে পরল । স্বৈরতান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থার অনিবার্ধ ফল যা হবার তাই 
হলো । আল্লাহ বলেন, 

৪৪৫ এ এগ ৬৬ 5 
222 354535 26৫৮৮৫5 05৯ 
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“বনী ইসরাইলদের আমি সমুদ্র 
অতিক্রম করালাম | তখন ফিরাউন ও 
তার সৈন্যবাহিনী তাদের অনুসরণে 
সমুদ্রে নেমে পড়ল । তারা বাড়াবাড়ি ও 
জুলুমের উদ্দেশ্যেই তা করেছিল । শেষ 
পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবে যেতে 
লাগল, তখন সে বলল, আমি বিশ্বাস 
করি যে, বনী ইসরাইলীরা যে আল্লাহর 
প্রতি ঈমান এনেছে সে ব্যতীত ইলাহ 


স।ম।ক।লী।ন 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে । 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


আর কেউ নেই। আমি অনুগত 
লোকদের একজন | তখন বলা হলো, 
তুমি এখন ঈমান আনছো, অথচ এর 
পূর্ব পর্যন্ত তুমি আল্লাহর নাফরমানী 
করছিলে, আর তুমি ছিলে একজন 
বিপর্যয়কারী ব্যক্তি ।৯ 


আসলে আল্লাহর সামনে পৃথিবীর তাবৎ 
রণকৌশল ও শক্তি অতি নগন্য 
ব্যাপারমাত্র । এই অসম শক্তি নিয়ে 
তার মোকাবেলা করা মানে বোকার 
স্বর্গে হাতড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়। 
তাই পৃথিবীর সকল স্বৈরচারী ও 
আলেম-ওলামার নির্যাতনকারীদের 
সাবধানবাণী শুনাচ্ছি যে, আলেম- 
ওলামাদের সাথে অসৌজন্য আচরণ 
থেকে বিরত হোন । 

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে 
জালেম স্বৈরাচারীর কবল থেকে 
হেফাজত করুক | আমীন | 


১. ইবনে মাজাহ, আস-স্ুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৩২০, 


আল-বুরন্জ, 


আল-কুরআন, সরা আন-নামল, ২৭:৪৩ 

* আল-কুরআন, সর? আয-হুখরম্ফ, ৪৩:৫৪ 
« আল-কুরআন, সরা আল-কাসাস, ২৮:৩৮ 
* আল-কুরআন, সরা আন-নাযিআত, 
৭৯:২৩-২৪ 
আল-কুরআন, সরা আশ-শুতারা, ২৬:২৯ 
এ আল-কুরআন, সরা আল-ম্বামিনুন, 
২৩:৪৫-৪৬ 


৯ আল-কুরআন, সর? ইউনুস, ১০:৯০-৯১ 


গলেখা £২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মুলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনাহুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ভৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

গদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


স।ম।ক।লী।ন 


ঈদের নামায শিক্ষা 

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর থেকে সূর্য 
ঢলার আগ পর্যন্ত সময়ে আযান ও 
ইকামত ছাড়া দুই রাকাআত নামায 
অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে আদায় 
করতে হয় । তবে এই নামায আদায় 
করার পদ্ধতি হল: সর্বপ্রথম 
ঈদগাহে যাওয়ার আগে গোসল করে 
সুন্দর কাপড় পরিধান করবে। 
অতঃপর যদি ঈদুল ফিতর হয়, তাহলে 
ঈদগাহে যাওয়ার আগে কিছু খেয়ে 
তাহলে নামাযের আগে কিছু খাবে না, 
বরং নামাযের পর কুরবানীর গোস্ত 
থেকে খাবে । তারপর তাকবীর বলতে 
বলতে এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাবে 
এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ঈদগাহ থেকে 
প্রত্যাবর্তন করবে । তবে ঈদুল 
ফিতর থেকে বেশি । 

হবে । প্রথম রাকাআতে সানার পর 
তিন তাকবীর দেওয়া হবে । প্রথম দুই 
তাকবীরে উভয় হাত কান পর্যন্ত তুলে 
ছেড়ে দেবে এবং তৃতীয় ত 
উভয় হাত কান পর্যন্ত তুলে বাধবে । 
ইমাম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত 
পড়বে এবং কিরাআতের পর রুকু 
সিজদা করে দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য 
দাড়িয়ে যাবে । এ রাকাআতে 
কিরাআত হবে আগে এবং তাকবীর 
হবে পরে । কিরাআত শেষে অতিরিক্ত 
তিনটি তাকবীর দিতে হবে এবং 


নাম ঈদ রাখা হয়েছে। এটা এক 
ধরনের দুআর মতো যে, আল্লাহ করুক 
এই দিন বার বার আসুক | তবে এর 
সবেত্তিম কারণ হল: এই দিনে বান্দার 
ওপর আল্লাহ তাআলার অসংখ্য 
নিয়ামত রয়েছে। তাই একে ঈদ 


কবীরে নামকরণ করা হয়েছে। 


দুনিয়ার প্রত্যেকটি ধর্মে ও বর্ণে নির্দিষ্ট 
কিছু দিনে খুশি ও আনন্দ-উৎসব 
পালনের প্রথা চলে আসছে। এ 
হিসেবে ইসলাম ও মুসলমানের জন্য 
ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নামে দুটি 
দিন নিধরিণ করেছে । কিন্তু ইসলামি 
ঈদ ও অনৈসলামিক উৎসবের মাঝে 
বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান 


প্রতিটি তাকবীরে কান পর্যন্ত উভয় 


ইসলামি উৎসব দুটি আজিমুশ্‌ শান 


হাত তুলে ছেড়ে দেবে আর চতুর্থ 
তাকবীর দিয়ে হাত উঠানো ব্যতীত 
রুকু করবে । তারপর থেকে অবশিষ্ট 
কাজ অন্যান্য নামাযের ন্যায় সমাপ্ত 
করবে। 

ঈদের নামায শেষ করে দু'টি খুতবা 
পাঠ করা হবে এবং উভয় খুতবার 
মাঝে কিছুক্ষণ সময় বসা হবে । এটাই 


হল ঈদের মাসনূন পদ্ধতি | 
ঈদ শুধু উৎসব নয় বরং ইবাদতও 
ঈদ: আরবি শব্দ, “আদা-ইয়ুদু” থেকে 


নির্গত, শুভলক্ষণ হিসেবে এই দিনের 
আগস্ট”১৩ 


ইবাদতের শেষে অনুমোদিত হয়েছে । 
যেমন- ঈদুল ফিতর রামাযানের রোযা 
সমাপ্ত হওয়ার সময় আর ঈদুল আযহা 
হজ সমাগ্ত হওয়ার সময় । আবার 
ইসলামি ঈদ শুধু উৎ্সবই নয়, বরং 
মহৎ একটি ইবাদতও | এ কারণে 
ঈদের দুই রাকাআত নামায দ্বারাই তা 
শুরু করা হয়। 


54০0 8৪ 1 45451 :০6 এ ৩৪ 
048 ৬) :4 44 ০১৫৪ 95৮3 


এ ৩০৫ তে 206 5352 


| 2) ক ঞা 427158851 


পলিপ 


(৭5581 4555 
5] 
হযরত আনাস ইবনে মালিক 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম রঞ্জু যখন 
মদীনায় তাশরীফ আনলেন, তখন 
তারা দুই দিন উৎসব হিসেবে ক্রীড়া ও 
কৌতুকের মাধ্যমে কাটাত | নবী করীম 
রহ তর দিল লীর্রে ভানেরকে 
জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, 
জাহেলী যুগ থেকেই তারা এ দুই দিনে 
ক্রীড়া ও আনন্দ করে আসছে । তখন 
নবী করীম আর বললেন, “আল্লাহ 
তাআলা তোমাদেরকে এ দু'দিনের 
পরিবর্তে আরও অধিক উত্তম দুই দিন 
ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর দান 
করেছেন ।”১ 
এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, 
মুসলমানের খুশি ও আনন্দের দিন হল 
ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা । তা 
ছাড়া বর্তমানে মুসলমানরা যেসব 
দিসবকে উৎসব হিসেবে পালন করে 
যাচ্ছে, সেগুলো মনগড়া, বর্জনীয় এবং 
ইসলামি দিবসের সাথে এর কোন 
সম্পর্ক নেই। 
ঈদের দিন গোসল 


0 আত্তান্তহীদ ৯ 
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ঈদের নামাযের জন্য গোসল ও 
মিসওয়াক করা মুস্তাহাব । হযরত ওমর 
ইবনে ওমর (এর আমল 


সম্পর্কে বর্ণিত যে, 
] ৫ 8 এ ০৮1 12) 
পাতি 


“তিনি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে 
যাওয়ার আগে গোসল করতেন 1” 


ঈদের আগে পানাহার 
ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার 
পূর্বে কিছু পানাহার করা মুস্তাহাব । 
পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিন নামাযের 
পর কুরবানীর গোস্ত খাওয়া মুস্তাহাব । 
কেউ কুরবানী করুক বা না-ই করুক, 
সকলের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য । 


এ! 4:59 :৮$ 3521৮ £ নি 
43/02048 ৬ সস ডি ১ম 


0125 টিটি 2199 85 
হযরত আনাস ইবনে মালিক ই 
ফিতরের দিন সকালে ক্ছি খেজুর 
খেতেন । অন্য রিওয়ায়তে বর্ণিত, 
তিনি বেজুড় খেজুর খেতেন 1” 
হযরত বুরায়দা র্ক্ট থেকে বর্ণিত, 
৫ ৮৮910, ৮05 8৪ 91445৬ 
(050053059 €8৬ 
নবী করীম: ্রজ ঈদুল ফিতরের দিন 
ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে পানাহার 
করতেন । তবে ঈদুল আযহার দিন 
তিনি নামায আদায় করে কুরবানীর 
জন্ত থেকে খেতেন ।% 


ঈদগাহে যাওয়া আসার 

রাস্তা পরিবর্তন 

ঈদগাহে যাওয়া আসার সময় রাস্তা 
পরিবর্তন করা মুস্তাহাব । এক রাস্তা 


52 ৩৫) :5$ ভে 1 ৩৫৪ ৫৫ 28 ০৪ 


1 ৬ 25%96 গ 
“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রই 
দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন 1 


96 এ] 4১5 34) :4$ 2 ৩ ১৪ 
59 ৪ ০ ক 6৬3 ০1 
ও 4৪ ৩8 ২০ টি হল এ ও 

2১2] 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রিনি 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম জর ঈদুল 
ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন হেটে 
বের হতেন, তার সামনে একটি বর্শা 


বহন করা হত । অতঃপর তা তার 


০৩ 4 ৫৭ চ ্ 
589 ৩: ৪9 ০০০]০ 0 
গত রো ৩ ৩ 8১৩ ৩4899 


22 ০13595452৮৫ 


৬৮৮৩ 
195 রি 06 ৬ ১১ 
1455 ্ে 06৮৫ 9460 58 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম ক্ত্জ ঈদুল 
ফিতর ও ঈদুল আযহাতে যাওয়ার 
সময় ফযল ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ, 
আববাস, আলী, জাফর, হাসান, 


দিয়ে যাবে এবং অপর রাস্তা দিয়ে 


ইবনে হারিসা ও আইমান ইবনে উম্মে 


আসবে । তেমনিভাবে কোন ধরনের 
ওজর না থাকলে হেটে ঈদগাহে 
যাওয়াটা মুস্তাহাব । 


আগস্ট'১৩ 


আইমান রকি সঙ্গে নিয়ে 
উচ্চৈঃম্বরে আক ও তাহলীল পাঠ 
করতে করতে বের হতেন । অতঃপর 


তিনি কামারদের রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে 
উপস্থিত হলেন এবং প্রত্যাবর্তনের 
আসতেন 1”? 


আগে নামায পরে খুতবা 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (ই 
থেকে বর্ণিত, 


4৮৫ 


3 ৭০ ৮ 8» পর 8] 
6০০1০, মু] 3 ১১০০ 


৫8 4০০1 এও ও ও ওঠ 
বি ০১ ০৯০ ৫ 2 583 


8401 5040 2 ৩০ 


আদায় করলেন এবং খুতবার আগে 
এই নামায পড়েছেন অতঃপর খুতবা 
প্রদান করেছেন । নবী করীম প্র 
খুতবা থেকে ফারেগ হয়ে মহিলাদের 
কাছে আসলেন এবং হযরত বিলাল 
ঞক্্*-এর হাতের ওপর টেক দিয়ে 
তাদেরকে নসীহত করলেন । হযরত 
বিলাল রক তার কাপড় প্রসারিত করে 
দিয়েছে তখন মহিলারা সদকার বড় 

আংটি ও অন্যান্য বস্ত তার নিক্ষেপ 


ঈদের নামায দুই রাকাআত, 
মুসাফিরের নামায দুই রাকাআত, 
জুমুআর নামায দুই রাকাআত । 
এখানে দুই রাকাআতই পরিপূর্ণ নামায 


হিসেবে বিবেচিত । 
ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর 
সংখ্যা কয়টি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন 


হাদীস ও সাহাবায়ে কেরাম রঃ্-এর 
মতে বিভিন্নতা রয়েছে । এ শবে 
আয়িম্মার মধ্যেও কেউ বার তাকবীর, 
কেউ এগার তাকবীর এবং কেউ ছয় 
তাকবীরের মতো প্রদান করেছেন। 
কিন্তু এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই 
যে, এসব পদ্ধতি থেকে যে কোন 
পদ্ধতিতেই ঈদের নামায পালন করা 
হোক, তা সকলের মতে জায়িয ও বৈধ 
বলে বিবেচিত । 


॥ তআত্তান্তহীদ ১০ 
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এ কারণে কোন কোন ফকীহ উল্লেখ 
করেছেন যে, যদি ইমাম সাহেব ছয় 
তাকবীর থেকে বেশি তাকবীর বলে, 
তাহলে ১৩ তাকবীর পর্যন্ত মুক্তাদির 
জন্য ইমামের অনুসরণ করতে হবে । 
বরং আল্লামা ইবনুল হুমাম (ছি 
বলেন, অতিরিক্ত ১৬ তাকবীর পর্যন্ত 
ইমামের অনুসরণ করার অবকাশ 
রয়েছে, এর বাইরে নয় ৷” 
তবে যেহেতু এ ব্যাপারে ছয় 
তাকবীরের মতটি বেশি প্রাধান্য, তাই 
আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ ছয় 
তাকবীর অনুযায়ী দুই ঈদের নামায 
আদায় করে থাকে | এই তাকবীরগুলো 
বলার পদ্ধতি হল: তাকবীরে 
তাহরীমার পর সানা পাঠ করে 
অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে 
প্রতিটি তাকবীর বলার সময় হাত তুলে 
ছেড়ে দেবে । তবে তৃতীয় তাকবীর 
বলে হাত বাঁধবে এবং প্রত্যেক 
তাকবীরের মাঝে তিন তাসবীহ 
পরিমাণ সময় কিছু পড়া ব্যতীত 
অপেক্ষা করা মুস্তাহাব । (এখানে 
তাকবীরে তাহরীমাসহ গণনা করলে 
চার তাকবীর এবং তা ছাড়া তিন 


রা 


প 


১০৪ 35 90 


মা] তা 


নবী করীম! উজ ছুই হদের লামা 
কয় তাকবীর দিতেন? হযরত আবু 
“চার তাকবীর দিতেন যেভাবো নাযার 
নামাযে দেওয়া হয় । হযরত হুযায়ফা 
এট তাঁর কথার সমর্থন করলেন । 
অতঃপর হযরত আবু মুসা আল- 
আশআরী এঞরক্ষ আরও বললেন, “আমি 
যখন বসরার গর্ভনর ছিলাম তখনও 


এভাবে তাকবীর দিয়েছি ।”৯, 
55450 3 25৪৫৭: ১1৪৬ 
(৩ ৫6৯৯০৫ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহ 
বলেন, “দুই ঈদের নামাযে চারটি 


তাকবীর রয়েছে যানাযার নামাযের 
ন্যায় ৮১২ 


তাকবীর হয় ।) পরবর্তী রাকাআতে 
কিরাআতের পর হুবহু আগের ন্যায় 
তিন তাকবীর বলবে এবং চতুর্থ 
তাকবীর বলে রুকু" করবে | সর্বমোট 
রুকুর তাকবীরসহ চার তাকবীর 
হবে 1) 

১০৪৩ 22০] 2১৩) :৫৬ ০০৪ ১০ 
2240 9৩83 5০3 ৩৪০ 2৮83 
হযরত ওমর এট থেকে বর্ণিত, ঈদুল 
আযহা, ফিতর, জুমুআ ও মুসাফিরের 
নামায দুই রাকাআত, নবী করীম এ্্জ- 
এর যবানে মুবারকে এগুলো পরিপূর্ণ 
নামায হিসেবে গণ্য 1১ 

হযরত সাঈদ ইবনুল আস এট 
হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রম 
ও হযরত হুযায়ফা রক্্২-এর কাছে 
জিজ্ঞাসা করলেন, 


আগস্ট'১৩ 


তার থেকে অন্য রিওয়ায়তে বর্ণিত, 
ও ও ৫ ৫9 চি রে পু 
(১0 


75155582024 6৩ 2 
ঠ অভি এ ৮৯ 


০৬০৮ ০০ 


এছ 2115510 ৫ পু 
৮ ৫2 এক ০ 122 
2803 ৬ ১3 32891 4 


হারাবে কি 
“আপনারা নবী করীম আ্&-এর 
সাহাবী | যে বিষয়ে আপনাদের মাঝে 
অনৈক্য হবে, সে বিষয়ে পরবতীদের 
মাঝেও অনৈক্য হবে আর যে বিষয়ে 
আপনাদের মাঝে মতৈক্য হবে, সে 
বিষয়ে পরবতীদের মধ্যেও এঁক্য হবে 
অতএব তোমরা একটি সংখ্যার ওপর 
একমত হয়ে যাও । এভাবে তিনি 
তার একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম 
বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি 
ঠিক বলেছেন । আলোচিত বিষয়ে 
আপনার সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বলুন 
হযরত ওমর এট বললেন, বরং 
আপনারা নিজেদের মতামত আমাকে 
পেশ করুন। অতঃপর সাহাবায়ে 
কেরাম পরস্পর মতবিনিময় করলেন 
এবং সকলে একমত হলেন যে, 
যেভাবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার 
নামাযে চার তাকবীর হয়ে থাকে, 


“জানাযায় চারটি তাকবীর রয়েছে, দুই 
ঈদের তাকবীরের ন্যায় ।৯৩ 

নবী করীম আ্ঞ্-এর ইন্তিকালের পর 
জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা 
সাত, পাচ কিংবা চার নিয়ে কিছুটা 
মতভেদ দেখা দিল, তখন হযরত 
ওমর ইবনুল খাতা কট তার 
খিলাফতের সময় একদিন সাহাবায়ে 
কেরাম এু্-কে একত্রিত করে 
বললেন, 
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তেমনিভাবে জানাযার নামাযেও চার 
তাকবীর হবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে এর 
উপরই সিদ্ধান্ত স্থির হল 7১৪ 
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5 252০5 ০ ৫ 2 নি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রি 
থেকে বর্ণিত, তিনি দুই ঈদের তাকবীর 
সম্পর্কে বলেন, ঈদের নামাযে নয়টি 
তাকবীর রয়েছে । প্রথম রাকাআতে 
পাচ তাকবীর এবং অতিরিক্ত 
তাকবীরগুলো কিরাআতের পূর্বে বলা 
হবে । আর দ্বিতীয় রাকাআতে প্রথমে 


0 আাত্তাত্হীদ ১১ 
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কিরাআত পড়বে, অতঃপর রুকুর 
তাকবীরসহ চারটি তাকবীর বলবে ।' 


ইমাম তিরমিযী এরই বলেন, নবী 
করীম উ্ঞ্জ-এর অনেক সাহাবায়ে 
কেরাম থেকে এ মত বর্ণিত এবং 
কুফাবাসী ও সুফিয়ান আস-সওরী 
এ্ছি-এর মত এটাই 1৯৫ 

এই _রিওয়ায়তে প্রথম রাকাআতে 


ঈদের সময় ছুটে যাওয়া 

সূ্েদিয়ের অল্প কিছুক্ষণ পর থেকে 
সূর্য চলা পর্যন্ত ঈদের নামায আদায়ের 
সময় নির্ধারিত | যদি কোন সম্প্রদায় 
কারণবশত এই সময়ে নামায আদায় 
করতে সক্ষম না হয়, তাহলে ঈদুল 
ফিতরের নামায দ্বিতীয় দিনে সুনির্দির্ট 
সময়ে আদায় করতে পারবে আর 


তাকবীরে তাহরীমা, অতিরিক্ত তিন 
তাকবীর ও রুকুর তাকবীরসহ পাচ 


ঈদুল আযহার নামায বার তারিখও 
নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে পারবে । 


তাকবীর হিসেব করা হয়েছে । সুতরাং 
এই রিওয়ায়ত এবং উপর্যুক্ত হাদীসের 
মাঝে কোন বিরোধ নেই । 


দুই ঈদের নামাযে কিরাআত জোরে 
পড়া হবে । তবে ঈদের নামাযে প্রথম 
রাকাআতে সুরা সাব্বিহিসমা এবং 
দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা হাল আতাকা 
পড়া সুনাত । 
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“হযরত আলী ঞঞ্ঙ্ষু থেকে বর্ণিত, 
ঈদের নামাযে জোরে কেরাত পড়া 
সুন্নাত এবং হি ঈদে কবরস্থানে 
রাকাত ্ 
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“হযরত নুমান ইবনে বাশীর ক্ষ থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম প্রজ্জ দুই ঈদ ও 
জুমুআর নামাযে সুরা সাব্বিহিস্মা 
এবংহাল আতাকা পড়তেন | তিনি 
আরও বলেন, যখন ঈদ ও জুমুআ 
একই দিনে একত্রিত হয়ে যেত, 
তখনও তিনি উভয় নামাযে এই দুই 
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(2৪১৬। 


তবে এর পর আদায় করা যাবে না। 
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হযরত আবু ওমায়র ইবনে আনাস 
তার চাচা থেকে রিওয়ায়ত বর্ণনা 
করেন যে, একটি সম্প্রদায় চাদ দেখে 
নবী করীম উউজ-এর নিকট উপস্থিত 
হয়ে চাদের সাক্ষী দিলেন । নবী করীম 


ন্ট সাহাবায়ে কেরাম ধক সূর্য 


অতিরিক্ত বুলন্দ হওয়ার পর ইফতার 
করার এবং পরবর্তী দিন ঈদের নামায 
আদায়ের নির্দেশ দিলেন 1১৮ 


ঈদের খুতবা 

নামাযের পর দুই খুতবা পড়া নবী 
করীম আজ্-এর সুন্নাত । নবী করীম 
আজ তাতে ওয়ায-নসীহত করতেন 


এবং দুই খুতবার মাঝে কিছুক্ষণ সময় 
তো | 
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হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রই 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম ঞ্রঞ্জ ঈদগাহে 


উপস্থিত হয়ে সর্বপ্রথম নামায আদায় 
করতেন । অতঃপর মানুষের দিকে মুখ 
করে দীড়াতেন এবং লোকেরা 
কাতারবদ্ধভাবে নিজ নিজ স্থানে 
থাকত | তিনি ওয়ায- নসীহত করতেন, 
শরয়ী বিধান জারি করতেন, কোথাও 
বাহিনী প্রেরণের ইচ্ছা করলে বাহিনী 
প্রেরণ করতেন অথবা কোথাও আদেশ 
জারির প্রয়োজন হলে তা জারি 
করতেন । এরপর ঈদগাহ থেকে 
ফিরতেন 1৯৯ 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর টি 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম ক্র দাড়িয়ে 
দুটি খুতবা দিতেন এবং উভয় খুতবার 


ঈদের নামাযের আগে বা পরে কোন 
সুন্নাত নেই । তবে ঈদের নামাযের 
আগে বা পরে ঈদের নামায আদায়ের 
স্থলে কোন নফল নামায আদায় করা 
মাকরূহ । তবে ঈদের পরে ঘরে নফল 
নামায আদায় করার অনুমতি রয়েছে । 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রী থেকে বর্ণিত, নবী করীম রী 
ঈদুল ফিতরের দিন বের হয়ে দুই 
রাকাআত নামায আদায় করলেন 


অতপর তিনি এর আগে ও পরে কোন 
নামায আদায় করেননি 1২১ 
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'হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
নামাযের পূর্বে কোন নামায পড়তেন 
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না। তবে নামাযের পর গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করে দুই রাকাআত নামায 
আদায় করেছেন ৷” 


১ আবু দাউদ, আ/স-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২৯৫, হাদীস: ১১৩৪ 

২ মালিক ইবনে আনাস, আল-ম্ুওয়াতা, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ খি.), পৃ. 
১৭৭, হাদীস: ২ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ১৭, হাদীস: ৯৫৩ 

* আদ-দারিমী, আস-সনান _ আল-মুসনদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, 
পৃ. ৯৯৭, হাদীস: ১৬৪১ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ২৩, হাদীস: ৯৮৬ 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 

৩, পৃ. ৩৯৮, হাদীস: ৬১৪৪ 

+ আল-বায়হাকী, এজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫, 
হাদীস: ৬১৩০ 

” আবু দাউদ, প্রাজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২৯৭, 
হাদীস: ১১৩১ 

৯ ইবনুল হুমাম, ফতহুল কদীর শরহুল 
খ. ২, পৃ ৭৮ 

৯ আন-নাসায়ী, আল-মুঁজতাবা নিনাস- 
স্নান _ আস-সৃনাহুস স্গরা, মাকতাবুল 
খ. ৩, পৃ. ১১৮, হাদীস: ১৪৪০ 

৯ আবু দাউদ, প্রাওভ, খ. ১, পৃ. ২৯৯, 
হাদীস: ১১৫৩ 

»২. কেট আত-তাবারানী, আল-হ় 'জামুল 
কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 
কায়রো, মিসর, খ. ৯, পৃ. ৩০৫, হাদীস: 
৯৫২২; খে) আল-হায়সামী, সাজমাউয 
যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, 
মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর 
(১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খি.), খ. ২, পৃ. 
২০৫, হাদীস: ৩২৫১, তিনি বলেন, এর 
সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য 

*ও  আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'আনিয়াল 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 5 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৯৮, হাদীস: 
২৮৫৬ 

**  আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'জানিয়াল 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ₹ 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৯৬, হাদীস: 
২৮৪৬ 
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১৫ আত-তিরমিহী, জাল-জামি উল কবীর - 


আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৪১৭, হাদীস: ৫৩৬ 

* আল-বায়হাকী, ্রাওক্ত, লেবনান, খ. ৩, 
১.পৃ- ৪১৫, হাদীস: ৬১৯৬ 

১: মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল- বয়রুত, লেবনান, খ. 
১২৭ পৃ. ৫৯৮ হাদীস: ৬২ ডা 

সুনান ₹ আসল গা 
মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, 

খ. ৩, পৃ. ১৮০, হাদীস: ১৫৫৭ 


১৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ১৭, হাদীস: ৯৫৬ 

২ আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস- 
স্নান - আ/স-সুৃনানুস স্বগরা, মাকতাবুল 
খ. ৩, পৃ. ১০৯, হাদীস: ১৪১৬ 

২ আত-তিরমিযী, প্রাভ্, খ. ২, পৃ. ৪১৭, 
হাদীস: ৫৩৮ 

২২ ইবনে মাজাহ, আস-সবনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪১০, হাদীস: 
১২৯৩ 


* সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম়়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
*সবলিম ৬ মাসের এহক হতে তোলে 


হয়। 
গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


7২০6০)051 
1101370 


(001810105 


17019, 09105121, 
81012, ৩09] 


06161210005 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


134 0/7, হেরাথ, 
01041), 21), 180, 
0811, /১51)81015191, 
610. 48919] 0001101105. 


11700 01100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


130009980৫০ 4১010) 000011195, 52200 151600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


011) /001108 12550 11900 


টাকা । 


/১0508]19. 171800 1101160 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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বাংলাদেশে উগ্র সালাফা মতবাদের উথান 


প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গ 


মাওলানা রুহুল আমীন খান [117 [1 


৫42৮2 


8০81 034৫ ঠ35 
'ফিতনা-ফাসাদ বা দাগাহাঙ্গামা সৃষ্টি করা 
হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ ।”১ 


ফিতনা শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে । তার মধ্যে 
ইবাদত-বন্দেগিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা 
অন্যতম | জাসসাস ও কুরতুবী প্রমুখের মতে 
ফিতনা শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং 
মুসলমানের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করাকেই 
বুঝানো হয়েছে । ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ ।”২ 

উগ্র সালাফী মতবাদের উত্থান ও 
ব্যাপক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে 
সউদী আরবে ওই মতবাদ প্রতিষ্ঠার 
বয়স নেহাত কম নয়। কিন্তু 
আমাদের উপমহাদেশে এর খুব 
একটা প্রভাব পড়েনি । তার এও 
একটা বড় কারণ যে, সেই মতবাদ 
প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এজেন্ট 
তৈরি করার জন্য যে বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন, তেল সম্পদের আবিষ্কার 
উত্তোলন ও তার বিপুল রয়ালটির 
অর্থ হস্তগত হওয়ার পূর্বে তেমন 
অর্থ তাদের ছিল না। বরং তাদের 
অর্থ সংকট ছিল তীব্র । আল্লাহর 


পাল্টেগেল তাদের ভোল ও বোল । কিছুদিন 
আগেও যারা নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও ফযীলত 
বর্ণনায় ছিলেন উচ্চবাক্য ৷ হঠাৎ তার অনেক হয়ে 
গেলেন উল্টোমুখী | তাদের বয়ানে সেসব হয়ে 
গেল বেআসল এমন কি তার অধিকাংশই হয়ে 
গেল শিরক কিংবা বিদআত । ওই যে কৰি 
বলেছেন, “বাবু যাহা বলে পারিষদ দলে বলে তার 
শতগুণ ।' তাতো বলতেই হবে! নইলে বাবুর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে স্বার্থ হাসিল করা যাবে কীভাবে । এর 
নজীর দেয়া যাবে ভুরি ভুরি । 

যেমন- পবিত্র মক্কা মুযাজ্জামা ও মদীনা মুনওয়ারায় 
রামাযানুল মোবারকে ২০ রাকাআত, তারাবীহের 
নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে সারা দুনিয়ার 
মানুষের সাথে আমাদের দেশের মুসলমানগণ 
অতিআগ্রহের সাথে তা দেখেন এবং অনেকে 
তাদের দুআর সময় এখানে বসে হাত তুলে 
মুনাজাত করেন ও আমীন আমীন বলেন । অথচ 
সেই সালাফী ইমামদের চেয়েও বড় সালাফী সেজে 
আমাদের এ দেশি হঠাৎ সালাফীরা প্রচারণা চালিয়ে 
যান ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়া বিদআত, গুনাহর 
কাজ। এমন কি গত বছর কোন কোন 
অতিউৎসাহী এজেন্টকে বলতে শোনা গেছে 
তারাবীহ বলতে কোন নামাযই নেই | একেই বোধ 
হয় বলে সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশি । অবস্থাটা 


মেহেরবানিতে সে সংকটের অবসান হয়েছে 


আমাদের দেশে এমন দাড়িয়েছে যে, 


দুনিয়ার সেরা ধনীর দেশ এখন সউদী আরব 
সেই সুবাদে সালাফী ইজম বিভিন্ন মুসলিম 


সালাফিয়াতের প্রধান হিসাবে প্রথিতযশা সেকালের 
ইমাম ইবনে তাইমিয়া এজি এবং একালের শায়খ 


দেশে রফতানিরও চলছে ব্যাপক তৎপরতা 
আর ওই পেনট্রোলার হাসিলের প্রতিযোগিতাও 
শুরু হয়েছে উৎকটভাবে । বিশেষ করে 
আমাদের দেশের এক শ্রেণীর আলিমের মধ্যে 
মাত্র কিছু দিন আগেও যারা ছিলেন মুকালিদ, 
(ফিকহী মাযহাব ও ইমামের অনুসারী) । পাক্কা 
হানাফী, হঠাৎ তারা বনে গেলেন গায়েব 
মুকাল্লিদ । কিছুদিন আগেও যাদের দেখা যেত 
হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন মাসআলার ক্ষুরধার 
যুক্তি ও সৌন্দর্য বর্ণনায় পঞ্চমুখ | হঠাৎ 


নাসিরুদ্দীন আলবানীকেও তারা ছাড়িয়ে ও এগিয়ে 
গেছেন বহু ধাপ । ইমামদ্ধয় যে সব হাদীসকে সহীহ 
ও হাসান মর্যাদার বলে তাদের কিতাবে উল্লেখ 
করে গেছেন, সেসব হাদীসকেও মওযু (বানোয়াট) 
বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে 
এবং এভাবে তারা এ দেশের শান্ত ঘ্লি্ধ পবিত্র ও 
সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্ভব ঘটাচ্ছেন এক 
মারাতআআক ঝগড়া ফ্যাসাদের কলহ কোন্দলের এক 
আত্মঘাতী মারাত্মক ফিতনার | ভূমি ব্যবস্থা বিচার 
ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থায় যেখানে ইমাম আবু হানিফা 


| আত্তার্তহীদ ১৪ 
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্ছি এবং ফিকাহ হানাফীকে গুরুতৃ 


তেড়ে আসল এবং তাকে এই বলে 


দেওয়া হয় খোদ সউদী আরবেও, 


আঘাত করলেন বিদআত বিদআত । 


সোবহানবাগ মসজিদের খতীব 


ওআইসি ফিকহ ত্যাকাডেমীতেও 
সেখানে তথাকথিত এ দেশি 


তিনি আরও বললেন, খোদ আল্লাহর 


মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ, মাওলানা 


রাসূল যেখানে বলে গেছেন, “তোমরা 


অতিউৎসাহী কোন কোন সালাফী 
নামধারী ব্যক্তি পুস্তিকা প্রণয়ন করে 


মাদানী ও মাওলানা নদভী । অনুষ্ঠানটি 


আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে 


পরিচালনায় ছিলেন মাওলানা শহীদুল 


রাশিদীনের প্রবর্তিত সুন্নাতকে পালন 


প্রচার করেছে, নাউজুবিল্লাহ মিন 


ইসলাম বারাকাতী | নদভী সাহেবকে 


করবে ।' সেখানে খুলফায়ে রাশিদুনের 


যালিক তিনি ছিলেন অবৈধ সন্তান । 


প্রবর্তিত সুন্নাতকে অগ্রাহ্য করার 


এর চেয়ে বড় ফিতনা আর কী হতে 
পারে । 


অস্বীকার করার অবকাশ কোথায়? 
ঘটনাক্রমে আমি নিজেও ওই প্রশ্ন ও 


সেদিন আহলে হাদীসের একজন 


কেন ডাকা হয়েছিল জানি না । তবে যা 
দেখা গেল, কৌশল করে তাকে কথা 
বলার বা আলোচনায় অংশগ্রহণের 
কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি । অন্য ৪ 


উত্তর দানকালে ওই মজলিসে উপস্থিত 


অনেক উচ্চ পর্যায়ের নেতা, প্রখ্যাত 


জন একজন থেকে আরেকজনে কথা 


ছিলাম | আসল কথা হলো, দীন নয়, 


আলিম ও অধ্যাপকের নিকট মুহতারাম 


মকসুদ হয় যখন দুনিয়া, লক্ষ্য হয় 


পবিত্র মক্কা মুযাজ্জামা ও মদীনা মুনওয়ারায় রামাযানুল মোবারকে ২০ রাকাআত, 
তারাবীহের নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হয় । ইলেকট্রনিক মিডিয়ার 
কল্যাণে সারা দুনিয়ার মানুষের সাথে আমাদের দেশের মুসলমানগণ আতিআথহের 
সাথে তা দেখেন এবং অনেকে তাদের দুআর সময় এখানে বসে হাত তুলে 
মুনাজাত করেন ও আমীন আমীন বলেন ॥ অথচ সেই সালাফী ইমামদের চেয়েও 
বড় সালাফী সেজে আমাদের এ দেশি হঠাৎ সালাফীরা প্রচারণা চালিয়ে যান ২০ 
রাকাআত তারাবীহ পড়া বিদআত, গুনাহর কাজ । এমন কি গত বছর কোন কোন 
অতিউৎসাহী এজেন্টকে বলতে শোনা গেছে তারাবীহ বলতে কোন নামাযই নেই । 
একেই বোধ হয় বলে সূের্র চেয়ে বালির তাপ বেশি । অবস্থাটা আমাদের দেশে 
এমন দাঁড়িয়েছে যে, সালাফিয়াতের প্রধান হিসাবে প্রথিতযশা সেকালের ইমাম 
ইবনে তাইমিয়া এছ এবং একালের শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানীকেও তারা 
ছাড়িয়ে ও এগিয়ে গেছেন বহু ধাপ । ইমামদ্য় যে সব হাদীসকে সহীহ ও হাসান 
মর্যাদার বলে তাদের কিতাবে উল্লেখ করে গেছেন, সেসব হাদীসকেও মওয়ু 
(বানোয়াট) বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে এবং এভাবে তারা এ 
দেশের শান্ত স্লি্চ পবির্র ও সৌহাদ্ পর্ণ পরিবেশে উদ্ভব ঘটাচ্ছেন এক মারাত্বক 
ঝগড়া ফ্যাসাদের কলহ কোন্দলের এক আত্মঘাতী মারাতুক ফিতনার ॥ 


মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে অর্থ 


নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ও সুরে যা 


কিছু বললেন তার সারমর্ম দীড়ায় এই 


জিজ্ঞাস করলেন, জুমআর নামাযে লাভ তখন শ্ুদ্ধকে অশুদ্ধ বলা, 
সানী আযান সম্পর্কে আপনাদের মত সহীহকে মওযু বলা, মিথ্যাকে সত্য 
কী? জবাব ছিল অনেক দীর্ঘ তবে বলে প্রচার করার পথে কোন অন্তরায় 


সমর্থনে যে সব হাদীস বলা হয় তা সব 


তিনি আফসোস করে বললেন, এক থাকে না। লায়লাতু মিন নিসফি 


মনগড়া বানোয়াট মওযু ৷ এমনকি এটা 


শ্রেণীর উ্ মূর্খের অবস্থাই দীড়িয়েছে শাবানের ব্যাপারটিতেও দীড়িয়েছে 
যে, আমাদের এ দেশের আহলে তাই। 


হিন্দুদের 
নাউজুবিল্লাহ! প্রাজ্ঞ 


হাদীসের সভাপতি একদিন গ্রামের 
এক মসজিদে জুমুআর নামাযের খুতবা 


সেদিন অর্থাৎ লায়লাতুন মিন নিসাফ 
শাবানের মহিমাময় রাতে একটি 


আলিমগণ জানেন অন্যান্য ইমাম ও 
মহাদ্দিসীন তো দূরের কথা, খোদ 


দেওয়ার জন্য মিম্বরে উঠে বসেছেন 


বেসরকারি চ্যানেলে আলোচনার 


তখন সেখানকার মুয়ামযিন যেই না 
সানী আযান দেওয়া শুরু করলেন 


অনুষ্ঠান করলেন এ নিয়ে ৫ জন 


অমনি জনৈক মুসলি বাশের লাঠি নিয়ে 
আগস্ট'১৩ 


সালাফীদের ইমাম, ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া (ওফাত: ২৪১ হি.) বলেন, 
শবে বরাত বিষয়ে কথা হলো, এ 


রাতের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস 


| তআত্তান্তহীদ ১৫ 


স।ম।ক।লী।ন 


এবং আসার বর্ণিত রয়েছে । সালফে 


সালিহীন উদ্ধৃত রয়েছে যে, তারা এ 


মাওলানা নদভী সাহেব জোর করে 
ফ্লোর নিয়ে শায়খ ইবনে তায়মিয়া 


রাতে নফল নামায পড়তেন । এ রাতে 
নফল নামায একা একা পড়তে হবে । 
সালফে সালিহীন সে রকমই করতেন । 
আর এটাই পরবর্তীদের জন্য হুজ্জাত 
বা গ্রহণযোগ্য দলিল । সুতরাং এটাকে 
অস্বীকার করা যাবে না ।* 

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী লি 


ছি ও শায়খ আলবানী এ্জছ-এর 


জিকির গুঞ্জরিত হয় রাজপথে, মাঠে 
ময়দানে মসজিদে মসজিদে হাযির হয় 
যে লক্ষ কোটি যুবক, কিশোর, 


উপর্যুক্ত মত তুলে ধরে অনুষ্ঠানের 


আবালবৃদ্ধ বনিতা, আল্লাহ রব্বুল 


একমুখিতা ভেঙে দিলেন না কেন? 


শবে বরাতের ফাযায়িল সম্পর্কে 


বিখ্যাত ৪ মাযহাবের ইমামগণ, 


আলামীনের দরবারে সিজদায় অবনত 
হয় লাখ কোট মুসলমানের শির ওই 
যে, টঙ্গির বিশ্ব ইজতেমা, ছারছীনা, 


মুফাসসিরগণ, আলিমগণ ও ইসলামী 


চরমোনাই, ফুলতলী এমনি বিভিন্ন 


মনীধীগণের (যাদের সংখ্যা হাজার 


আধ্যাত্মিক দরবারে অনুষ্ঠিত হয় যে 


(ওফাত ১৪২০ হি.) সালাফীগণের 
নিকট তিনি হাদীস বর্ণনাকারী গণের 
সকল দুর্বলতার বাছ-বিচারে একজন 


হাজার) অভিমত তো ছিলই । এসব 


লাখো মানুষের সম্মেলন, সমাবেশ এর 


সত্বেও এবারের ওই রাতে টিভি 


দ্বারা সওয়াব আর আল্লাহর নৈকট্যের 


চ্যানেলের উপস্থাপক ও আলোচকগণ 


শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত । এই শায়খ আলবানীর 
সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা ওয়া 
শায়য়ুম মিন ফিকহিহা ওয়া 
ফাওয়ায়িদিহা ১১ খণ্ডের একটি হাদীস 


সেকালের এবং একালের সালাফী 
ইমাম ইবনে তায়মিয়া এছ ও শায়খ 


দিকতো আছেই সেই সঙ্গে এসবের 
দ্বারা সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যে 


আলবানী ঞ্্ছ-এর এই মতামত 
উড়িয়ে দিয়ে অবলীলাক্রমে একে 


গ্রন্থ রয়েছে যা সউদী আরবের 
রাজধানী রিয়াদের মাকতাবাতুল 
মাআরিফ থেকে ১৪১৫ হি. সালে 
প্রকাশিত হয়েছে এ কিতাবের ৩য় খণ্ডে 
১৩৫ পৃষ্ঠায় শায়খ আলবানী এরা 


ভিত্তিহীন, বিদআত এবং এ সম্পর্কিত 
, জাল ও মনগড়া এমন কি 
এ. পবিত্র রাতের ইবাদতকে 


মুশরিকদের লক্ষ্মীপূজার সদৃশ বলার 
মতো অমার্জনীয় ধৃষ্টতা প্রদর্শন 


একটি শিরোনাম দিয়েছেন, “মা সাহহা 
ফী লায়লাতিন নিসফ' অর্থাৎ শবে 


করলেন তাদের ফিতনাবাজ, 
মতলববাজ ও সুযোগসন্ধানী বলা ছাড়া 


বরাত বিষয়ে যা সহীহ এই হেডিংয়ের 


আর কিইবা বলা যায় । বিচারের ভার 


আওতায়ও তিনি এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ 


পাঠকদের ওপর । 


করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা 
শাবানের মধ্যবর্তী সময়ের রাতে (শবে 


আসলে আজকের আলোচনা এ 
সম্পর্কিত হাদীস ও দলীল প্রমাণ নিয়ে 


বরাতে) তীর সৃষ্টিকুলের _ প্রতি 


নয়। আর সে স্তানও এটা নয়, 


রহমতের দৃষ্টিতে তাকান এবং হিংসুক 


ইনশাআল্লাহ এ নিয়ে আলোচনা পেশ 


ব্যতীত অন্য সবাইকে ক্ষমা করেছেন । 
এই হাদীসে উল্লেখ করার পর শায়খ 
আলবানী বলেন, হাদীসটি সহীহ । 
সাহাবাগণের একটি জামাআত থেকে 
বিভিন্ন সনদ সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত 


করা হবে । আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় 


হয়েছে। তারা হলেন মুআয ইবনে 
জাবাল, আবু সালাবা আল-খুশানী, 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু মুসা 
আল-আশআরী, আবু হুরাইরা, আবু 
বকর সিদ্দীক, আওফ ইবনে মালিক 
এবং আয়িশা এর । এরপর শায়খ 


ইসপা্ী ইবাদতের, সম্প্রীতি ও 
সৌহাদ্্রে আবহকে দন্দ-সংঘাত ও 
ফিতনা ফাসাদের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার 
সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। 
একে রুখতে হবে। কোন এক 
ইসলামী পর্বকে উপস্থাপন করে এই 


আলবানী প্রত্যেক হাদীসের সনদসূত্র 


যে দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে লাখ 


কিতাবাদির রেফারেন্সসহ বিস্তারিত 


লাখ মুসলমানের সমাবেশ হয়, লাখো 


আলোচনা করে বলেন, অর্থাৎ সার 


কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ 


কথা হলো এ হাদীসটি এই সামষ্টিক 
সনদসূত্রে নিঃসন্দেহে সহীহ ।* 


আগস্ট'১৩ 


বাতাস মুখরিত হয়, নাতে রাসূলের 
সুমধুর তানে হিল্লোল তোলে, আল্লাহর 


প্রভাব পড়ে তার গুরুত্ব কি কম? 
ইসলামী উম্মাহর এই ক্রান্তিকালে 
মুসলমানদের এই দুঃসহ-দুর্দিনে এ 
সবের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে 
পারে? কেন একে বাধাগ্রস্ত করতে চান 
বন্ধুরা! আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহর ঘরে 
এসে আল্লার উদ্দেশে যদি সিজদায় 
লুটিয়ে পড়ে । তার ভয় ও মহববতে 
যদি একদিনের জন্যও চোখের পানিতে 
বুক ভাসায় যদি অনুতপ্ত হয়ে তওবা 
করে ক্ষমা চায় তাতে আপনাদের 
কলিজায় এতো আঘাত লাকে কেন? 
এমন কষ্ট হয় কেন? বুকে এমন জ্বালা 
পোড়া শুরু হয় কেন? কণ্ঠ থেকে 
উদগিরিত হয় কেন এমন পুরীষ? কেন 
ছড়িয়ে চলছেন এমন বিভ্রান্তি? 
আমাদের নাস্তিক বানাবার ইসলাম 
বিমুখ করার পৌত্তলিক সংস্কৃতিতে 
অভ্যস্ত করার চেষ্টা যখন খুব 
জোড়েসোরে চলছে, যখন বিশ্বব্যাপী 
অশ্লীলতা বেহায়াপনার সয়লাব সৃষ্টি 
করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে শত 
শত চ্যানেল, যখন, মদ জুয়া, দুর্নীতি, 
দুক্কৃতি, জুলুম-অত্যাচার, হারামখুরি, 
পরশ্বহরন, লুণ্ঠন চলছে বেপরোয়া 
গতিতে সেই সময়ে এ সবের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার না হয়ে জনমত গড়ে তোলার 
প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ না করে চ্যানেল 
ভাড়া নিয়ে নফল ইবাদত যিকির 
আযকারের বিরুদ্ধে সম্মানিত সালফে 


[। আত্তর্তহীদ ১৬ 


স।ম।ক।লী।ন 


করে জনসম্মুখে তাদের হেয়অপদস্ত 


চলছেন কোন খুঁটির জোরে? বন্ধুরা মুখ 


দুশমনরা মুসলমানে মুসলমানে দন্দ্ব- 


করার কাজে আপনারা লিপ্ত হচ্ছেন 


সামাল দিন, উদ্ধত্য বর্জন করুন, 


সংঘাত, লড়াই-যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়ার 


কার স্বার্থে? কি লক্ষ্যে? কি উদ্দেশে? 
যেখানে ইমাম শাফিয়ী ঞঞ্ছ-এর 
মতো বিশ্ববিখ্যাত ইমাম, ইমামে আযম 
আবু হানিফা ঞ্ঞ্ছ-এর মাযারের পাশে 
দীড়িয়ে নিজমত পরিত্যাগ করে জোরে 


সালফে সালেহীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 


অপচেষ্টায় যেখানে মশগুল-সেখানে 


থেকে বিরত হোন । আপনাদের ওই 


তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার 


অপপ্রচারে মুসলমানরা যে আহত 


হবেন না, এই আমাদের বিনীত 


হচ্ছে, বিক্ষুদ্ধ হচ্ছে তা কি আপনারা 


অনুরোধ । যাদের আঘাত হানছেন 


বুঝতে পারছেন না? আপনাদের 


অনবরত খোচাচ্ছেন, বিক্ষুব্ধ করে 


আমীন বলা, রাফে ইয়াদাইন বর্জন 
করেন, আর প্রশ্নে উত্তরে বলেন, “এই 


অপপ্রচার দ্বারা মুসলমানগণ যে বিরক্ত 


তুলছেন তারা কিন্তু ৯৭% | এটা ভুলে 


হচ্ছেন, আপনাদের অনুসারী না হয়ে 


কবরে যিনি শায়িত আছেন তার 
সম্মানে আজ এই আমল করছি ।' এই 


বরং তারা যে আরো এ সব নফল 
ইবাদতে উৎসাহিত হচ্ছেন তাকি এ 


উক্তি করে সীমাহীন সৌজন্য প্রদর্শন 


রাতে রাজধানীর মসজিদগ্তলো এবং 


করেন সেখানে তাদের শানে আপনারা 


তার পার্শ্ববর্তী এলাকার হাল-অবস্থা 


এমন উদ্ধৃত দুর্বিনীত এবং চরম 
বেয়াবদবী প্রদর্শন করেন কোন 


দেখেও বুঝতে পারছেন না? মুসল্লীদের 
উপস্থিতিতে মসজিদ, মসজিদের 


সাহসে? যেখানে সর্বপথ ও মতের 
উলামা-মাশায়েখ ও দীনদার লোকদের 


সাহান, এমন কি রাস্তা ঘাটেও যে 
জায়গা ছিল না তাকি দেখেননি? না 


মধ্যে সৌহাদ্য, সম্প্রীতি এবং এক্যের 
আবশ্যক সবচেয়ে বেশি সেখানে 
তাদের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য, ছন্দ- 
সংঘাত সৃষ্টির এই সর্বনাশা পথ যারা 


দেখলে বেরিয়ে একবার দেখবেন | 
দেখবার আমন্ত্রণ জানাই সমাগত 
রমাযানুল মুবারকের তারাবীহের 
জামায়াতসমূহেও । তাই বলি, কোটি 


বেছে নিচ্ছেন, যাদের স্বার্থে নিচ্ছেন, 


কোটি মুসলমানের ঈমাম-আকিদা, 


তারা কি ইসলাম ও মুসলমানের বন্ধু 
হতে পারেন? তাদের ভূমিকা থেকে 


আমল এঁতিহ্য যা শরীয়াহ সমর্থিত তা 
নিয়ে ব্যাগ, বিদ্রুপ, ঠাট্টা-মশকরায় 


তো মনে করা যায় যে ইহুদী-খিস্টান, 


মেতে ওঠার অভ্যস পরিত্যাগ করুন । 


পৌত্তলিক, বিজাতি বিধর্মীদের বন্ধু 


যদি শরীয়ার দৃষ্টিতে এর মধ্যে ভুল 


এর মারাতঅজক পরিণতি ভেবে দেখা 


ক্রুটি নজরে পড়ে তা শুধরে দেয়ার 


আবশ্যক নয় কি? ইমাম ইবনে 


চেষ্টা করুন। নফল ইবাদতের মধ্যে 


তায়মিয়া এঞ্রক্ষছ। শায়খ নাসিরুদ্দীন 
আলবানী ছি-এর মতো 
জগৎবিখ্যাত সালাফী মনীষীগণ যে 
হাদীসকে সহীহ ও হাসান বলে 
অভিমত প্রকাশ করেন সেখানে 
প্রকারান্তরে তাদের ভুল ধরার দুঃসাহস 
আপনারা কোথায় পেলেন? ইসলামের 
কেমন দুশমনদের পক্ষ থেকে লাভ 
করলেন এই হিম্মত? সালাফিয়াতের 
কেন্দ্র ভূমি খোদ সউদি আরব যেখানে 
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পবিত্র মক্কা ও 


রামাযান্ল মুবারকে ২০ 
তারাবীহ নামায নিয়মিত আদায় করা 
হয় সেখানে আপনারা একে বিদআত, 
সুন্নাতের খেলাফ ইত্যাদি প্রচার করে 


আগস্ট'১৩ 


ঘুরপাক খাচ্ছেন কেন, ফরয ধ্বংস 
হচ্ছে, হারাম বেপরোয়া হয়ে র 
নাস্তিক-মুরতাদরা সীমালজ্ঘন করছে, 
নবপ্রজন্ম ইসলাম বিমুখ হচ্ছে, এ সব 
নিয়ে সোচ্চার হোন । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
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না যাওয়াই ভালো । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, টদনিক ইনকিলাব, 
ঢাকা 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯১ 

২ কে) আল-কুরতুবী, আল-জামি লি- 
আহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল- 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. 
১৯৬৪ খরি.), খ. ২, পৃ. ৩৫১; খে) আল- 
জাস্সাস, আহকায়ল কুরআন, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ₹ ১৯৯৪ খি.), 
খ. ১, পৃ. ৩১৪; (গ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা 
শরীফ, সুউদি আরব, পৃ. ৯৯ 

ও ইবনে তায়মিয়া, মজমুউল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব (১৪১৬ হি. _ 
১৯৯৫ খরি.), খ. ২৩, পৃ. ১৩২ 

* নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, গসিলসিলাতুল 
আাহাদিসিস সহীহা ওয়া শায়রম মিন 
ফিকহিহা. ওয়া . ফাওয়ায়িদিহা, 
মাকতাবাতুল মাআরিফ লিন-নাশর ওয়াত- 
তাওযী', রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম 
সংস্করণ: [১ম-৪র্থ খণ্ড]: ১৪১৫ হি. 5 
১৯৯৫ খি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৫-১৩৮ 


এ 
গ্রাহক হোন 


[॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থ্িরিতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-পরমাণ ঘ্ারা খণ্ন, সাধারণ মুসলমানদের বতর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুনাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে “মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশ্দ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 


সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


উপর্যুক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে পুরুষ ও 


দৃষ্টিতে 


মহিলাদের নামাযের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম 
বর্ণনা করা হয়েছে। এ পরাঁয়ে আমরা 


কিয়াম পরিত্যাগ করারও অনুমতি 


ফরয নামায দীড়িয়ে আদায় করা ফরয 
এবং জটিল কোন ওজর-আপত্তি 


রয়েছে। কুরআন করীমে আল্লাহ 


কুরআন সুন্নাহ, সাহাবা ও তাবেঈনদের 
আমল এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের 
মতানুসারে নামাযের বিধানসমূহ 
পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহু 
তা'য়ালা । যাতে হানাফি মতাবলম্মি 
সাধারণ লোকদের মন পরিস্কার হয় 
এবং মুসলিম সমাজ যাতে বিভ্রাট ও 
দলাদলি সৃষ্টিকারীদের কবল থেকে 
মুক্তি পেয়ে যায় । 


তাআলা ইরশাদ করেছেন, 

[১ 65341585 
'আল্লাহর সামনে আদবের সাথে 
অনুগত হয়ে দাড়াও |” 
হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন ই 
করেছেন, 


নামাযের একটি গুরুত্পূর্ণ রুকন হল 
কিয়াম বা দীড়ানো । ফরয ও বিতর 
নামাযে বিনা ওজরে কিয়াম পরিহার 
করলে নামায হবে না । তবে শরীয়া 


আগস্ট'১৩ 


“দাড়িয়ে নামায আদায় কর | তবে যদি 
তা সম্ভব না হয়, তাহলে বসে আদায় 
কর । আর যদি তাও সম্ভব না হয়, 
তাহলে শুয়ে নামায আদায় কর |” 


ব্যতীত তা বসে বা শুয়ে আদায় করা 
জায়েয নেই। আল্লামা শামী এ 
লিখেছেন যে, “তবে যদি কেউ 
দীড়ানো থেকে বাস্তবে অক্ষম হয় 
অথবা দীড়ানো দ্বারা কঠিন কোন 
ব্যথা-বেদনা বা রোগ দীর্ঘায়ু হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এ অবস্থায় 
বসে বা শুয়ে নামায পড়া বৈধ 1৪ 

আল্লামা শামী ঞ্রহ্ই-এর এই ব্যাখ্যা 
দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দৈহিক ওজর 
বা আল্লাহ কর্তৃক ওজর ছাড়া অন্য 
কোন কারণে দীড়ানো পরিত্যাগ করার 
বৈধ নয় । এ কারণে বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
ও ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম এজি 
লিখেছেন যে, “ওজর যদি আল্লাহর 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


পক্ষ হতে সংঘটিত হয়, তাহলে 
(দাড়ানো পরিত্যাগ করলেও) নামায 
পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু 
যদি ওজর বান্দার পক্ষ হতে সংঘটিত 
হয়, তাহলে নামায পুনরাবৃত্তি করতে 
হবে |” 

সুতরাং ট্রেন, বাস ও বিমানে বসে 
কিংবা ইশারায় নামায আদায় করা না- 
জায়িয । বরং সেখানেও দাড়িয়ে ও 
রুকু সাজদা-সহকারে নামায আদায় 
করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে 
ড্রাইভারকে নামাযের কথা বলে বাস 
থামার অনুরোধ করতে হবে অথবা 
সময় থাকলে স্টেশনে বাস দীড়ানোর 
অপেক্ষা করবে । যদি কোনটাই সম্ভব 


পু এ ০১০০ ০১০০ ৬৪ ধি্ি৬ 
15১39৮১৫09৫ ক এ০ 
(996 $ি পু 3৩3 45৪ ১8০6 ১6 

1558 €৫912০8109458 
“আমি হযরত আয়িশা ঞ্্-কে নবী 
করীম গ্রঞ্জ-এর রাতের নামায সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, 
নবীজি রাতে দীর্ঘ সময় দীড়িয়ে নামায 
পড়তেন এবং দীর্ঘ সময় বসে নামায 
পড়তেন । দাড়িয়ে কিরাআত পড়লে 
রুকুও দীড়িয়ে করতেন আর বসে 
কিরাআত পড়লে রুকুও বসে 
করতেন ঠা 


না হয় এবং নামায কাযা হওয়ার 
সম্ভাবনা প্রবল দেখা দেয়, তাহলে 
ট্রেনে বা বাসে বসেই নামায পড়ে 
নেবে । তবে পরবতীতে তা পুনরায় 
আদায় করা অত্যাবশ্যক । কেননা 
এখানে দীড়ানো বা রুকু-সাজদা 
পরিত্যাগ করাটা শারীরিক কোনো 
ওজরের কারণে হয়নি । সুতরাং তা 
পুনরায় আদায় করা অত্যাবশ্যক । 
কিন্তু নফল নামায বিনা ওজরে এবং 
শক্তি-সামর্থ থাকা সত্তেও বসে পড়া 
জায়েয আছে। তবে এ ক্ষেত্রেও 
দীড়িয়ে পড়া উত্তম | উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়িশা কট বর্ণনা করেছেন 
যে, 


3305 চিজ 41455 পুন 
9458 রি রি রি তর রি 159৬ 


212 ৪ ৫৪ ১ গা 91৮ 

46656 এ এসসি পা ৯৫ 
নি কখনো নবী ডি উী-কে 
নি তিনি অয়োছে হওয়ার 
পরও | তিনি বসে কিরআত পড়তেন, 
তবে যখন রুকুর ইচ্ছে করতেন, তখন 
দীড়িয়ে ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত পর্যন্ত 
তিলাওয়াত করতেন । অতঃপর রুকু” 
করতেন 1৬ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শকীক আল- 


আগস্ট'১৩ 


হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন ই 

বলেছেন যে, 

০২০ ৮১৩০ ৩ ক 41 ৫520 ৫০ 

১৫ ৩৪৫০৬ :0086 4558 

9 পট ০ ১৬০০ 2 9358 
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ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
তিনি ইরশাদ করেন, 


গর প্ঠ 9৮0) 955) ২554 


৫৫৮514০৮৪৮০ ৩৩155 
“এবং তাদেরকে এ ছাড়া নির্দেশ 
দেওয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্টভাবে 
আল্লাহর ইবাদত করবে 1” 

ইমাম জাস্সাস একি লিখেছেন যে, 
“মুসলমানদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন 
অনৈক্য নেই যে, নামায, যাকাত, হজ 
ও কাফ্ফারা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত 
থাকা শর্ত ১১ 


হযরত ওমর একট একদিন মিম্বারে 
একথা ইরশাদ করেছেন যে, 
বাড রা 
এ৭। ৪) :4১5 পি | ৫25 ৬৯৯৪ 
45৩৪ 
“আমি নবী করীম রঞ্জু থেকে একথা 
শুনেছি যে, সমস্ত আমল নিয়তের 
ওপর নির্ভর, শীল ১২ 


নামায হল উম্মুল আমাল" বা সকল 
আমলের প্রধানতম | সুতরাং নামাযের 
প্রারস্তও নিয়তের সাথে হওয়া জরুরি । 


“আমি নবী করীম ক্রঞ্জ-এর নিকট বসে 
নামা পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 


তবে নিয়ত করতে হবে নামায আরম্ভ 
করার সময় | তবে যদি কেউ নামায 


করছি । তিনি উত্তর দিলেন, 'দীড়িয়ে 
নামায পড়াই উত্তম | যে বসে নামায 
পড়বে সে দীড়িয়ে নামায আদায়কারীর 
চেয়ে অর্ধেক সাওয়াব পাবে । আর যে 


আরম্ভ করার পূর্বে অযুর সময় বা ঘর 
বা রুম থেকে নামাযের নিয়তে বের 
হয় এবং পথিমধ্যে নামাযের অনুপযুক্ত 
কোন কাজে জড়িত না হয়, তাহলে 


শুয়ে নামায পড়বে সে বসে নামায 


নামাযের প্রারন্তে যদি নিয়তের কথা 


আদায়কারীর চেয়ে অর্ধেক সওয়াব 
পাবে ৮৮ 


স্মরণ নাও থাকে, তবুও নামায হয়ে 
যাবে ৯৩ 


নামাযের রুকনসমূহের মধ্যে সবেত্তিম 
রুকন হল কিয়াম বা সুদীর্ঘ দাড়ানো | 
্ পভ ৪/৫১৩০৮ 2৩০ 


(7৪) 69) :এ0$ €02790| 
হযরত জাবির ক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম এ্জ্জ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছে যে, কোন নামাযটি উত্তম? 
তিনি উত্তর দিলেন যে, “সুদীর্ঘ 
কিয়াম ।”৯ 


নামাযের নিয়ত 


নফল ও সুনাত নামাযের জন্য শুধু 
নামাযের নিয়ত করাই যথেষ্ট 
তারাবীহের নামাযও এই হুকুমের 
অন্তভূক্ত । কিন্ত ফরযের ক্ষেত্রে নামায 
নির্দিষ্ট করতে হবে যে, আমি আজকের 
যুহরের ফরয নামায আদায় করছি 
তবে মুক্তাদি হলে ফরযের নিয়তের 
সাথে ইমামের ইকতিদার নিয়তও 
করতে হবে । তবে কত রাকাআত তা 
নির্দিষ্ট করা জরুরি নয় ।৯ 


হাত ওঠানো ও তাকবীর 


নিয়ত অর্থ সংকল্প । কুরআন করীমে 


তাকবীর অর্থ: “আল্লাহু আকবার" বলা । 


খাটি মনে একনিষ্টভাবে আল্লাহর 


তাকবীরের মাধ্যমে নামা শুরু হয়। 


[। আত্তর্তহীদ ১৯ 


ধর।র্ম।-।দ!র্শ।ন 
যখন নামায শুরু করার নিয়ত করবে, 


“হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ হতে বর্ণিত, 


তখন দুই হাত কান পর্যন্ত এভাবে 


নবী করীম জু যখন তাকবীর 


যে, হাতের তালু কিবলামুখী 
থাকবে এবং বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথা 
কানের লথির সাথে লেগে যাবে অথবা 
সমান সমান থাকবে আর অন্যান্য 
আঙ্গুলগুলো ওপর দিকে সোজা 
থাকবে । অতপর “আল্লাহু আকবার, 
শুরু করবে। এই 


যায়, তাই একে “তাকবীরে তাহরিমা' 
বলে। তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া 


রে 


ঠি রও +1 9৩) :6$ ৪১9৬৩ ৩: ৪6 ০০ 
9১4 ৬৪০ এ 26০ 5৯০ ১ 2৫ 
রর €০৮০০ 4 5 
এ ০5 22525] 
“হযরত বারা ইবনে আযিব ঞঞ্ক্ট থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম জী যখন নামায 
শুরু করার জন্য তাকবীর দিতেন, 
তখন দুই হাত এমনভাবে উঠাতেন 
যে, বৃদ্ধাঙুল কানের লতির কাছাকাছি 
থাকত 1১ 
৬:05 পু ঝ। পভ 


ি 
০ 


এসি 6১৯৫০ ৫ 
হযরত কাতাদা একট বলেছেন, তিনি 
প্রত্যক্ষ করেছেন যে, নবী করীম জজ 


দুই হাত কানের লতি বরাবর 
তত 1১৬ 
কোন কোন রিওয়ায়তে কাধ পর্যন্ত 
হাত উঠানোর কথা বর্ণিত রয়েছে এবং 
তাও শুদ্ধ। কিন্ত হানাফী আলেমগণ 
কানের লতি বরাবর হাত উঠানোর যে 
পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাতে উভয় 
শ্রেণীর রিওয়ায়তের ওপর আমল হয়ে 
যায়। এখানে হাত উঠানোর সময় 
হাতের আফ্্ুলসমূহ প্রসারিত ও 
স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে । পক্ষান্তরে 
রুকু অবস্থায় আউুল ফাক থাকবে এবং 
সাজদা অবস্থায় মিলিত থাকবে । 
116 4। 453 9৩7:48 828 ৩০০ 
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আগস্ট'১৩ 


উপাই 
বলতেন, হাতের আঙ্গুলসমূহ প্রসারিত 
৭ 
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নি টা 4৫৮ রিটা 15৯০ 
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প 
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এ ও 
হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল রই 
তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
নবী করীম জঙ্জ যখন রুকু" করতেন, 
তখন হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাক করে 
রাখতেন এবং যখন সাজদা করতেন, 
তখন তাকে মিলিয়ে রাখতেন 1৮ 
অতঃপর তাকবীর বলে হাত বাঁধা 
হবে। 

০১:75:85. 722 ২9৮ ০৮ 
বিড এ ০৯০ ৩৪:55 এ ৮৪ ০০ 
এ] রি চার্চিল 2১। (০) 

(৫ ১2] | 123 
“হযরত আলী ক্ষ হতে বর্ণিত, নবী 
করীম আর্ট ইরশাদ করেছেন, নামাযের 
চাবি হল পবিভ্রতা, তাহরিমা হল 
তাকবীর এবং তাহলিল হল তাসলিম 
বা সালাম দিয়ে বের হওয়া ।”৯ 
এই তাকবীর নামাযের প্রারস্তে ফরয । 
কিন্তু তা ছাড়া আরও কতিপয় আরকান 
আদায়ের ক্ষেত্রেও এই তাকবীর পাঠ 
করার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
রয়েছে । তবে সেগুলো ফরয নয়, বরং 
সুনাত। হযরত আবু হুরায়রা রই 

রর ঞ 

2৫৫29০০০। এ 691] রড || 1১25 9৬) 
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পু ডে সাত ৫82 82 ক ৮৯৪ 
০১ 09:5৩ ৩৯৩ এ শি এশা 

521 
2৮ শা 218737758 5 
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€₹ ৪2 45 ৮০5৮ 14৮52৮16৮ 1৩82 
৩2 ১ ৩৩ পু আছ এ ও 
রা || 55 ১] 
“নবী করীম ্রঞ্জ নামাযের জন্য দীড়ালে 
প্রথমে তাকবীর দিতেন । অতঃপর 
রুকুর সময় তাকবীর দিতেন । রুকু 
থেকে উঠার সময় “সামিআন্লাহু লিমান 
হামিদা এবং সোজা হয়ে দাড়িয়ে 
'রাববানা লাকাল হামদু* বলতেন । 
তারপর সাজদায় যাওয়ার সময় 
তাকবীর দিতেন । সাজদা থেকে উঠার 
সময় এবং পুনরায় সাজদাতে যাওয়ার 
সময় ও সময়ও তাকবীর 
দিতেন ৷ সারকথা নামাযের শেষ পর্যন্ত 
তিনি তাকবীর দিতেন এবং দ্বিতীয় 
রাকাআতের বৈঠক শেষে উঠার সময়ও 
তাকবীর দিতেন 1২০ 
যদি ইমামের পেছনে নামায আদায় 
করা হয়, তাহলে ইমামের সাথে বা 
পরে মুক্তাদিরা তাকবীর বলবে । 
৮2 
945৮3 24126 ০8 0 0591 45 
১ এ ₹৮০ 256 19 4১৫9৬ ৫৪3 
(০5 4২৯০ এ ৫5735 এ 
05717215157 755 


495 
হযরত আবু হুরায়রা কট হতে বর্ণিত, 
ইমাম বানানো হয়েছে তাদের 
ইক্তেদার জন্য । অতএব ইমাম 
তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর 
বল, ইমাম রুকু" করলে তোমরাও 
হামিদা বললে তোমরা “রাববানা 
ওলাকাল হামদু' বল এবং ইমাম 
সিজদা করলে তোমরাও সিজদা 


তবে ইমাম আবু হানীফা এ্রক্ছ-এর 
মতে উত্তম হল ইমামের সাথে সাথেই 
মুক্তাদিরা তাকবীরে তাহরিমা বলবে । 
ইমাম আবু ইউসুফ একট ও ইমাম 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 


বলবে ৯ 


হাত ধরা 

তাকবীর বলার পর ডান হাত দিয়ে 
বাম হাত ধরবে এবং ডান হাতের তালু 
বাম হাতের তালুর পিঠের ওপর রেখে 
বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা কজি পেঁচিয়ে 
ধরবে । অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম 
হাতের ওপর বিছিয়ে রাখবে । হযরত 
আসিম ইবনে কুলাইব লট বলেছেন, 


৬০ 8 2৫৮ ৫6 এ 2 ৫৯৩6 
59410 ৯১93 
“অতঃপর নবী করীম প্রঞ্জ ডান হাত 


বাম হাতের তালুর পিঠ, কজি ও বাহুর 
ওপর রাখলেন | 


নাভির নিচে হাত বাধা 

তাকবীর বলে ডান হাত দ্বারা বাম হাত 
ধরা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । কিন্তু 
এ অবস্থায় হাত নাভির নিচে বাঁধা হবে 
নাকি নাভির উপরে? এ ব্যাপারে 


মতও তাই এবং ইমাম শাফিয়ী এই 
থেকেও অনুরূপ একটি মত বর্ণিত 


ওপরই হাত বাধা হবে । ইমাম শাফিয়ী 
এক্ই-এর প্রসিদ্ধ মত এটাই । কিন্তু এ 
উভয় মতের ওপর যে সকল রিওয়ায়ত 
বর্ণিত রয়েছে, সবকটি রিওয়ায়তই 
প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণের মতে 
সমালোচিত এবং এ ব্যাপারে নিখুত 
বিশুদ্ধ কোন রিওয়ায়ত বর্ণিত নেই । 
সম্ভবত এ কারণে ইমাম তিরমিযি 


৮ 


(42 


যে, নাভির নিচে হাত বীধা সুন্নাত । 
তাযীম ও সম্মান প্রকাশের জন্য এটাই 


2 ৯৯৩৬৮ ৯৬১১০৮১১ ০৯১৮৮/ 
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হিফ্য, নাষেরা, রন ছুটে 


চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ পার্শে, চান্দগাঁও, চউ্রাম । 


€মাহনা ক্লাবের বিপরীতে) বহদ্দারহাট, 
ফোন: ০১৮৩১ -৫৪ ১১৯৯৬ ০১৮৩১-৫৪ ১৩৫৪৯ 15-1752812 (21177 001 88778721189)505)9872.11-0087 


ডেপুটি রোড, রিতা নিহত 


আগস্ট'১৩ 


“নবী করীম করজ্জ আমাদেরকে ইমামতি 
করেছেন এবং তিনি ডান হাত দ্বারা 
বাম হাত ধরেছেন 1২৪ 

এই হাদীস রিওয়ায়ত করে লিখেন যে, 


ও ৩৪ 5 ২৪ ₹৯৩ [2| 55) 

86201 ০৪৯ 
নামাযে সুনাত হল এক হাত অপর 
হাতের ওপর নাভির নিচে রাখা 1২৫ 
হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুযর এ 
থেকে বর্ণিত, . 
এ 42 0 9 5 খড পেত এগি 

পা 
“আমি নবী করীম ্রঞ্জ-কে দেখেছি যে, 
তিনি নামাযে ডান হাত বাম হাতের 
ওপর নাভির নিচে রেখেছেন ২৬ 
মিজলস রট ও হযরত আনাস এট 
এর আসার বা বাণী দ্বারাও এই মতের 
সমর্থন পাওয়া যায় 1২৭ 


চি ঘা রা 
এ রর 


বে 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


ির্গি না :১৪০৬০] ১৪৬ ০৯০০ ৬. 

চে 
“হযরত আবু হুরায়রা মক নবী করীম 
উ্ী-এর আমল বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি নামাযে আসমানের দিকে 
দৃষ্টিপাত করতেন | অতঃপর যখন এই 
আয়াত নাযিল হয়, “যারা নামাযে 
বিনয়-নম্রতা গ্রহণ করে । তখন তিনি 
মাথা নত করে নিলেন 1৮২৮ 


হযরত আনাস ইবনে মালিক এই 
থেকে বর্ণিত 
€ 56 5 
নি এ! হিরিনানে ০৫ 502 ৪) 
৭৪০ ০১ এ 25 রঃ 4৮29-০ 
ছি 
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“সেই সকল লোকদের কি হল যে, 
তারা নামাযে আসমানের দিকে 
তাকায়" এ ব্যাপারে তিনি কঠিন 
ভাষায় হুশিয়ার করলেন এমনকি তিনি 
বললেন, “অবশ্যই তারা এর থেকে 
বিরত থাকবে অন্যথায় তাদের চক্ষু 
তুলে নেওয়া হবে ।”৯ 

অন্য হাদীসে এর কারণ বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, নামাযে দিগ্বিদিক 
তাকানো খুশু'পরিপন্থী এবং এর দ্বারা 
আল্লাহ তাআলার রহমতের ছায়া 
মুসন্্নী থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। 
হযরত আবু যর ক্ষ থেকে বর্ণিত, 
3523 এ ৫6 ৯ ঞ 45 3 
9০ ৩০৪99 ০9৫৮ 5 ৯০ 


ঃ 
(2৫ 
হি 


“বান্দার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ 
তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
থাকেন, যতক্ষণ সে নামাযে অন্য 
দিকে লক্ষ্য না করে । কিন্তু যখন অন্য 
দিকে সে লক্ষ্য করে তখন আল্লাহর 
রহমত তার থেকে সরে যায় 1৮৩ 

এসব হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় 
যে, নামাধী সাজদাস্থানের প্রতি তার 


আগস্ট'১৩ 


নজর নিবদ্ধ রাখবে | এটাই ইমাম আবু 
হানিফা এছ এবং জুমহুর 
আয়িম্মাদের মত । তবে পক্ষান্তরে 
ইমাম মালেক ঞ্ঞ্-এর মতে নামাযী 
কিবলার দিকে দৃষ্টিপাত করবে । 

তা ছাড়া নামাযে বিনা প্রয়োজনে অযথা 
নড়াছড়া করাও অনুচিত । কেননা 
এটাও খুশু'পরিপন্থী । হযর ত ওমর 
কট এক ব্যক্তিকে নামাযে নড়াছড়া 
করতে দেখে বলেছেন যে, 

.442310 ০০945 ৩ €০৬) 
“যদি এই ব্যক্তির হদয়ে খুশু” বা রে 
থাকত, তাহলে অবশ্যই তার অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ স্থির থাকত 1”, 


/চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


৯ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস ৮ 
থেকে বর্ণিত: এরজচ৬7 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৩৮ 
ও আল-বুখারী, গ্রাওভ, খ. ২, পৃ. ৪৮, 
হাদীস: ১১১৭ 
৪ ইবনে আবিদীন, রদ্দুল ম্বহতার আলাদ 
আব্দীন _ ফতোয়ারে শামী এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খত, 

টা 
€ নুজাইম, আল-বাহরত্র রায়িক শরহু 
কানযিদ দাকারিক, দারুল কিতাব আল- 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩০৮ 
৬ আল-বুখারী, প্রাওভ, খ. ২, পৃ. ৪৮, 
হাদীস: ১১১৮ 

তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫০৫, হাদীস: ১০৯ (৭৩০) 

৮ আল-বুখারী, প্রাগক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭, 
হাদীস: ১১১৫ 
৯ মুসলিম, ্রাজ, খ. ১, পৃ. ৫২০, হাদীস: 
১৬৫ ৭৫৬) 
১ আল-কুরআন, সুরা অ)ল-কাইীয়িনা, ৯৮:৫ 
*  আল-জাস্সাস, আহকাম়ুল কুরআন, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 5 
১৯৯৪ খরি.), খ. ১, পৃ. ২৪৩ 
 আল-বুখারী,প্াজ, ৭.১, পু. ৬, হাদীস 


»* ইবনে মাযা, আল-মুহীতিল বুরহানী ফিল 
ফিকহিন নৃ'্মানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খি.), খ. ২, পৃ. ২৮ 

» ইবনে মাযা, গ্রাঁঙজ, খ. ২, পৃ. ২৪ 

*ং  আত-তাহাওয়ী, শরহু মাানিয়াল 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ১৯৯৪ খি.), 
খ. ১, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ১১৬৫ 

* আল-বুখারী, এঁওজ, খ. ১, পৃ. ২৯৩, 


আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 


মাকতাবাতু 

মিসর, খ. ২২, পৃ. ১৯, হাদীস: ২৬ 

১৯. আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 

মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 

খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস: ৬১ 

২, আল-বুখারী, গাগজ্, খ. ১, পৃ. ১৫৭, 

হাদীস: ৭৮৯ 

২» আল-বুখারী, গ্রাওক্ঞ, 

হাদীস: ৭৩৪ 

২ ইবনে মাযা, গ্রাগজ, খ. ২, পৃ. ৩৬ 

২ আবু দাউদ, প্রাওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৯৩, 

হাদীস: ৭২৭ 

২ আত-তিরমিযী, এরাও, খ. ২, পৃ. ৩২, 

হাদীস: ২৫২ 

২ আবু দাউদ, গরাঁওভ্চ খ. ১, পৃ. ২০১, 

হাদীস: ৭৫৬ 

২৬ ইবনে আবু শায়বা, আাল-মুসারাফ ফীল 

আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 

রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. 
৩৪৩, হাদীস: ৩৯৩৮ ও ৩৯৩৯ 

২৭ এ ব্যাপারে দেখুন: ইবনুত ৪ 
আল-জওহার্ন নকী আলস 
বায়হাকী, দারুল ফিকর, বয়রুত, রা 
খ. ২, পৃ ৩১-৩২ 

২৮ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক ্ আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪২৬, 


খ. ১, পৃ. ১৪৭, 


, খ. ১, পৃ. ১৫০, 
খ. ১, পৃ. ২৩৯, 


০৯ ইবনে আবু শায়বা, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৬, 
হাদীস: ৬৭৮৭ 


) জাত্তাতহীদ ২২ 


ম।হা।-|জী।ব।ন 


ঝরে গেল আযিষি কাননের সর্বশেষ পুষ্প 


শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ 
মুহাম্মদ ইসহাক সেদর সাহেব হুজুর) 


[| হাফেজ মাওলানা রিদওয়ানুল কাদির 


বিদ্রোহ কবি নজরুল ইসলাম 


উর্দু, ফারসি ও আরবি সাহিত্যে তিনি 


যৌবনের গান প্রবন্ধে যুবকের যে 


ছিলেন সুপণ্তিত। তার মৃত্যুতে 


সংজ্ঞা দিয়েছেন, প্রায় একশ বছর 
বয়স্ক আন্রামা শাহ ইসহাক (সদর 
সাহেব) একই ছিলেন তারই নিখুঁত 
রূপ | তার ভেতরে ঢাকা ছিল যৌবনের 
তেজস্বী সূর্য | জীবন সায়হেও বার্ধক্য 
লাগাতে পারেনি তার মন-মননে । 
কাজের গতিশীলতা, চিন্তার প্রখরতা ও 
চিত্তের উত্তাপে টগবগে যুবাকেও তিনি 
হার মানাতেন । গত ২৪ জুলাই*১৩ 5 
১৪ রমজান ১৪৩৪ তিনি মহান প্রভুর 
ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে চির 
এতিম করে পরপারে পাড়ি 
জমিয়েছেন। এ মুহুর্তে স্মৃতিপটে 
ভেসে হযরত হাসান আল- 
বাসারী এ্রক্ষই-এর এঁতিহাসিক উক্তি: 
'একজন আলিমের মৃত্যু ইসলামের 
জন্য ছিদ্রস্বরূপ, যার পূর্ণতা কিয়ামত 
পর্যন্ত অন্য কোন বস্তু দ্বারা সাধিত হয় 
না।' মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
৯৭ বছর | তিনি স্ত্রী, ৯ পুত্র, ৬ মেয়ে, 
নাতি-নাতনি ও দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছাত্র ও ভক্ত 
মুরিদান রেখে যান 
দক্ষিণ চট্টলার প্রখ্যাত ও বধীয়ান 
আলেমে দীন, টেকনাফ উপজেলার 
দারুস্‌ সুন্নাহর শায়খুল হাদীস, পীরে 
কামেল আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক 
সদর সাহেবের মৃত্যু নিছক এক 
ব্যক্তির মৃত্যু নয়, ইসলামী জ্ঞানের এক 


সবচেয়ে বড় অপূরণীয় ক্ষতি হলো এই 
যে, তার মৃত্যুর মাধ্যমে উপ- 
মহাদেশের অন্যতম দীনি বিদ্যাপীঠ 
আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কুতবে জমান 
আল্লামা মুফতী আজিজুল হক /ঞ্রজাছি- 
এর খলীফাদের ধারার পরিসমাপ্তি । 


জন্ম ও বংশ পরিচয় 

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক ছি 
১৯১৬ সালে টেকনাফ উপজেলার 
হীলা ইউনিয়নের পূর্ব সিকদার পাড়া 
গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতার নাম 
মরহুম মাওলানা আবদুর রউফ, মাতার 
নাম সুরফুমিসা । তার আরও ২ ভাই ও 
৪ বোন ছিলেন । 


লেখাপড়ার হাতেখড়ি 

লেখাপড়ার হাতেখড়ি নিজ গ্রামেই । 
১৯২১ সালে মাত্র পাচ বছর বয়সে 
তিনি প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু করেন 
তার পারিবারিক মাদরাসায় ৷ ১৩৪৭ 
হিজরী মোতাবেক ১৯২৭ ইংরেজিতে 
মরহুম শাহ আবুল মনজুর এক হীলা 
দারুস্‌ সুন্নাহ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলে 
তিনি সেখানে ভর্তি হন। পরে 
বাঁশখালী পুইছড়ি সরকারি মাদরাসায় 
ভর্তি হন। তখন সরকারি নিসাব ও 


দারুল উলুম দেওবন্দে 

দারুল উলুম দেওবন্দ একটি 
আন্দোলন | ভারতের উত্তর প্রদেশের 
দেওবন্দ থানায় প্রতিষ্ঠিত মহাকালের 
সাক্ষী মুসলিম তাহজীব-তামাদ্দুনের 
রক্ষাকবচ হিসেবে শত বর্ষের উপরে 
পাক-ভারত বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের 
ধময়ি মুরবিবর দায়িত্ব পালনে 
নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যে 
প্রতিষ্ঠান, তার নাম দারুল উলুম 
দেওবন্দ ৷ এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের 
আকাবিরদের পদচারণায় মুখরিত 
ছিলো প্রতিষ্ঠার পর থেকেই | আল্লামা 
শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সদর সাহেব 
সরকারি মাদরাসায় অধ্যয়নরত 
ছিলেন। ইতোমধ্যেই তার সাথে 
মুফতী আজিজুল হক এ্রঞ্-এর 
সাথে । আস্তে আত্তে হযরতের সাথে 
তার পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পৌছে। 
মুফতী সাহেব পক্ষই তার মধ্যে 
যোগ্যতা ও প্রতিভার ঝলক দেখতে 
পেয়ে তাকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি 
দারুল উলুম দেওবন্দে চলে যাও । 
আপন শায়খের অনুপ্রেরণায় তিনি 
পাড়ি জমান আকাবিরদের 
স্মৃতিবিজড়িত আযহারুল হিন্দ দারুল 
উলুম দেওবন্দে । দেওবন্দে তিনি 
দাওরায়ে হাদীসের (সমাপনী বর্ষে) 
হাদীসের বিখ্যাত বিশুদ্ধ ছয় গ্রন্থ ও 


কওমী নিসাব প্রায় এক ও অভিন্ন 
ছিল । সেখান থেকে জমাআতে উলা 


বিশ্বকোষের যেন দুঃখজনক ইতি । 


(ফাজিল) পাশ করেন । 


তাফসীরের জ্ঞান অর্জন করেন। 
দেওবন্দে তিনি ব্রিটিশ হটাও 
আন্দোলনের অগ্রসেনানী, আওলাদে 
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রাসূল ঞ্জ আল্লামা সাইয়িদ হুসাইন 
আহমদ মাদানী এজটি-এর সানিধ্যে 


জোনাইদ (দওম সাহেব), ৪. মাওলানা 
রফিক উল্লাহ, ৫. হাফেজ ইলিয়াস, ৬. 


কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন 


মাওলনা আমানউল্লাহ, ৭. মুফতী 


করেন | দেওবন্দে তিনি অন্যান্য যেসব 


বুরহান উদ্দিন, ৮. মুফতী ইউনুস, ৯. 


হীরকতুল্য শিক্ষকদের কাছে পড়েছেন, 


মাওলানা রিদুয়ান ও ১০. মাওলানা 


শায়খুল আদব মাওলানা ইযায আলী 


আবদুল কাদিরসহ আরও অসংখ্য 


পরজছ, মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াভী 
রটে | দেওবন্দে তার সহপাঠীদের 
মধ্যে ছিলেন ফকীহুল মিল্লাত মুফতী 
আবদুর রহমান, শায়খুল ইসলাম 
আল্লামা শাহ আহমদ শফী, মাওলানা 
নুরুল ইসলাম জদীদ এজ প্রমুখ | 


আধ্যাত্মিক সাধনা 

ইলমে যাহিরীর সাথে সাথে ইলমে 
বাতিনী তথা তাসাওউফ-সুলুকের 
রাজপথেও ছিল তার সবর পদচারণা । 
কুতবে যমান আল্লামা মুফতী আজিজুল 
হ্ক এছি-এর তত্ত্বাবধানে 
তাসাওউফের রাজপথে পদচারণা শুরু 
হয় তার কঠোর সাধনা-সংগ্বাম 
অবঃশেষে কঠোর মেহনত-মুজাহাদার 
মাধ্যমে তাসাউফের তীরে তরী 
ভেড়াতে সক্ষম হন তিনি । খিলাফত 
লাভে ধন্য হন কুতবে জমান আল্লামা 
মুফতী আজিজুল হক এ্রঞ্ছ-এর কাছ 
থেকে | তাসাওউফের ময়দানে তার 
সহপাঠী ছিলেন: আল্লামা সুলতান 
আহমদ নানুপুরী ঞজ্ছি, আল্লামা আলী 
আহমদ বোয়ালভী ছি, আল্লামা 
হুসাইন আহমদ এরই (প্রকাশ বড় 
হুজুর) ও আল্লামা বজলুস সোবহান 
রই প্রমুখ | 


৩. 


তার 
তিনি ছিলেন নিভৃতচারী এক মহান 
জ্ঞানসাধক | তার হাজার হাজার ভক্ত- 
মুরিদ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
আছে । তাদের সবার তালিকা সথ্থহ 
করা সম্ভবপর হয়নি । আংশিকভাবে 
তাদের কয়েজনের নাম উল্লপখ করা 
হলো: ১. আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 
আবদুল হালীম বুখারী, ২. মাওলানা 
আখতর কমাল (সুফি), ৩. মাওলানা 


ওলামায়ে কেরাম । 


লেখাপড়া শেষ করে দেওবন্দ থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর শিক্ষকতা দিয়েই 


প্রবেশ করেন কর্মজীবনে । তার প্রথম 
কর্মস্থল, উপমহাদেশের অন্যতম 
বিদ্যাপীঠ আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া। কুতবে যমান 
আল্লামা আজিজুল হক এ্্ছি-এর 
আহবানে ১৯৪৭ সালে যোগদান 
করেন জামিয়া পটিয়ায় | সেখানে তিনি 


প্রায় দশ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে 
শিক্ষা দান করেন । পটিয়া মাদরাসায় 
তার ছাত্রদের তালিকা অনেক দীর্ঘ । 
তার সানিধ্যে হাজার হাজার মুহাদ্দিস, 
মুফাস্সির, মুফতী, আদর্শবান লেখক, 
বক্তা ও রাজনীতিবিদ তৈরি হয়েছে । 


স্বীয় শায়খ মুফতী আজিজুল হক 
রক্ছ-এর আদর্শ ও কর্মময় জীবনের 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে রচনা করেছেন ২ 
খণ্ডের অনবদ্য সংকলন কামালাতে 
আজীজ | এ ছাড়াও তার কয়েকটি 
পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায় । 


হীলায় যোগদান 

১৯৫৭ সালে তিনি পটিয়া মাদরাসা 
থেকে চলে আসেন এবং নিজ পৈত্রিক 
নিবাস হালা দারুস্‌ সুনাহ মাদরাসায় 
সদরে মুহতামিম ও প্রধান মুফতী 


অবধারিতভাবে চলে আসত সদর 
সাহেব ঞ্র্ই-এর নাম | সদর সাহেব 
রই এবং হ্টীলা মাদরাসায় যেন 
সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছিল | তার 
মৃত্যুতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলো উক্ত 


প্রতিষ্ঠানটি । এ প্রতিষ্ঠানে তিনি 
যোগদানের পর থেকে বুখারী শরীফ 
উভয় খণ্ডের পাঠদান করে 


আসছিলেন । এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন 
সময় হিদায়া, সিরাজী, নুরুল ইযাহ 
প্রভৃতির দরস প্রদান করেন । 


তার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
দিক হচ্ছে, সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ । 
প্রবাদ আছে, সুন্নাতের ওপর দৃঢ়তা 
অনেক কারামতের উধ্র্বে। তিনি সর্বদা 
দীনের ওপর এত শক্তভাবে অটল 
থাকতেন, যা আমাদের মতো দুর্বল 
ঈমানদারদের পক্ষে কল্পনা করাও 
রীতিমত অসম্ভব । রাস্তা-ঘাটে 
যেখানেই সফর করতেন, নামাযের 
সময় হলে ঠিকই দীড়িয়ে নামায 
আদায় করে নিতেন। কোনদিনও 
জামাআত ত্যাগ করার প্রশ্নই আসে 
না। এই বৃদ্ধ বয়সেও ঠিকই আদায় 
করে নিতেন তাহাজ্জুদের নামায | শেষ 
বয়সে তিনি দাড়াতে পারতেন না। 
অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করতেন । 
কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, নামাযের 
সময় হলেই তিনি সুস্থ-সবল মানুষের 
মতো ঠিকই দীড়িয়ে যেতেন এবং 
নামায আদায় করে নিতেন । কিন্তু 
নামাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আর 
দাড়াতে সক্ষম হতেন না। সম্প্রতি 
সিএইচসিআর হাসপাতালে হুজুরকে 
যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানে 


হিসেবে যোগদান করেন । তিনি এ 
মাদরাসার শায়খুল হাদীসের পদও 
অলংকৃত করেন। তিনি আমৃত্যু এই 
জামিয়ায় প্রায় ৫৬ বছর শায়খুল 
হাদীস, সদরে মুহতামিম ও প্রধান 
মুফতীর দায়িত্ব পালন করেন । লা 
মাদরাসার কথা আসলেই 


আযানের শব্দ পৌছত না। কিন্তু 
কুদরতীভাবে জানিয়ে দেওয়া হতো । 

একটি ঘটনা! তার এলাকায় প্রসিদ্ধ 
আছে যে, মরহুম সদর সাহেব রাহি 
নিজে নিজে কুরআন মজীদের হিফয 
করেছেন । এরপর তিনি পটিয়া 


আপস্ট১৩ লট আত্তা্তহীদ ২৪ 
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মাদরাসা থেকে হিফজের সনদ অর্জন 
করেন । 
হুজুরের খলীফা মুফতী বুরহান উদ্দীন 


সিএসসিআরের ক্লিনিকে নিবিড় 
পর্যবেক্ষণে (আইসিইউ) রাখা হয়। 


কাননের সর্বশেষ পুষস্পটিও, যে ফুলের 
সৌরভে মুখরিত হয়েছিলো দেশ- 


শেষ পর্যন্ত গত ২৪ জুলাই'১৩ বুধবার 


বর্ণনা করেন যে, একবার হুজুর হীলা 


দুপুর আড়াইটায় পুরো মুসলিম 


বিদেশ, যার সুগন্ধি মুগ্ধ করেছিলো 
পুরো মুসলিম উম্মাহকে । 


থেকে টেকনাফ যাওয়ার পথে একটি 


উম্মাহকে এতিম করে তিনি পরপারের 


ংলাদেশ মাত্র কয়েক বছরের 


গাড়িকে থামার জন্য সিগন্যাল 


উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান | হুজুর ইন্তিকাল 


ব্যবধানে হারিয়েছে শায়খুল হাদীস 


দিলেন । গাড়িটি ছিল ট্যারিস্টদের 
কিন্তু তারা হুজুরকে না উঠিয়ে গাড়ি 


করেন দুপুর আড়াইটায় । তার মৃত্য 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পুরো 


স্টার্ট দিতে চাইল । কিন্তু আজব 


হীলাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে । 


আল্লামা আজিজুল হক এ্ক্রছি, বাংলার 
মুফতী ফজলুল হক আমিনী 
, আল্লামা ইসহাক গাজী এরি 


ব্যাপার! গাড়ি আর স্ট্যার্ট হচ্ছে না 


হুজুরের ছাত্র ভক্তদের আহাজারিতে 


ভারি হয়ে হীলার আকাশ-বাতাস । 


চাইলে হুজুর বলল, “যাও যাও, আমি 
তোমাদের জন্য বদ দুআ করিনি । 


সর্বস্তরের তওহিদি জনতা জড়ো হতে 
থাকে হীলা মাদরাসায় । হুজুর 


এরপরেই গাড়ি স্ট্যার্ট হয়ে গেল 


সিএসসিআরে ইন্তিকাল করার পর 


এরকম হুজুরের আরও অলৌকিক 
ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় । 


সন্তান-সন্তনি 

বর্তমানে হুজুরের জীবিত সন্তান-সন্ততি 
সংখ্যা: ৯ পুত্র ও ৬ মেয়ে। এর মধ্যে 
মাওলানা আবদুর রহমান ও মাওলানা 


কর্মরত আছেন । মাওলানা আতাউর 
রহমান দুবাইপ্রবাসী। মাওলানা 
হাবীবুর রহমান বর্তমানে ব্যবসা- 
বাণিজ্যে নিয়োজিত আছেন । হুজুরের 
অন্য সাহেবযাদারা হলেন: মাহবুব, 
আতিক, আবদুল্লাহ, আবদুল কুদ্দুস ও 
ইমরান | 


মৃত্যু ও জানাযা 

তার পরিবারের সদস্যরা জানান, গত 
৮ জুলাই'১৩ সোমবার আসরের 
নামাযের জন্য অজুরত অবস্থায় 
আসস্মিক তিনি ঢলে পড়েন । সে দিন 
থেকে তার শারীরিক অবস্থা দিনদিন 
অবনতি ঘটতে থাকলে স্থানীয় স্বাস্থ্য 
কমপ্রেক্স, কক্সবাজার আল-ফুয়াদ 
হাসপাতাল হয়ে ১৬ জুলাই উট্টগ্রাম 
সিএসসিআর ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া 
হয় । চিকিৎসকদের দেওয়া তথ্য মতে, 
বয়োবৃদ্ধাবস্থায় তিনি রক্তশূন্যতা, হার্ট 
ও উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় তার 
শরীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে বলে 
জানান | কিছুদিন তাকে চট্টগ্রামের 


পটিয়া মাদরাসায় গোসল ও কাফন 
দেওয়া হয়। এরপর যখন পটিয়া 
মাদরাসা থেকে হালা নিয়ে আসা 
হচ্ছিলো, তখন পথে পথে জনতার ঢল 
নেমেছিল । ২৫ জুলাই”১৩ 
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জামিয়া 
লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে । যুহরের 
পর যখন লাশ জানাযার জন্য নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছিলো, তখন পুরো হালায় 
জনতার ঢল নেমেছিলো | যে দিকে 
চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ । পুরো 
জানাযার মাঠে তিল ধারণের ঠাই 
ছিলোনা ৷ বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের 
নেতাকর্মীগণ, সরকারি ও বিরোধী 
দলের রাজনৈতিকবৃন্দ, সকল মতের 
ওলামা-মাশায়েখের অংশগ্রহণ এবং 
বিভিনন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবর্গের 
₹শগ্রহণ, এমন লক্ষাধিক জানাযার 
নামায পুরো দক্ষিণাঞ্চলে কখনো 
অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা এলাকার 
বৃদ্ধরা পর্যন্ত স্মরণ করতে সক্ষম 
হচ্ছিলেন না। ঠিক দুপুর আড়াইটায় 
হুজুরের সুযোগ্য বড় সাহেবযাদা, 
হীলা দারুস্‌ সুন্নাহর সুযোগ্য শিক্ষক 
মাওলানা আবদুর রহমানের 
ইমামতিতে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত 
হয়। এরপর তাকে তার পারিবারিক 
করবস্থানে মরহুম আলহাজ শাহ আবুল 
মনজুর এ্রক্ষছ-এর পাশে লাখো 
মানুষের চোখের পানিতে দাফন করা 
হয়। এভাবেই ঝরে গেল আযিষি 


আল্লাহ শাহ আইযুব এছ, আল্লামা 
নুরুল ইসলাম জদীদ এঞ্জ্ছি, আল্লামা 
মুতাসীম বিল্লাহ এরই প্রমুখ প্রতিথযশা 
ব্যক্তিদের ৷ ধারাবাহিক সেই মৃত্যুর 
মিছিলে সবশেষে যুক্ত হলেন 
আকাবিরদের মূর্ত প্রতিচ্ছবি, সদা 
হাস্যোজ্ঘবল নুরানী চেহারার অধিকারী, 
ব্রিটিশ-পাক-বাংলা আমলের অসংখ্য 
উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষদর্শী, জীবন্ত 


সাহেব ছি । উত্তরসূরিদের সামনের 
খোলা পথে ঘোর অমানিশার হাতছানি; 
এক-এক করে নিভে যাচ্ছে প্রদীপ; 
পরপারের যাত্রীদের কাফেলা হচ্ছে 
ভারি । যারা বিদায় হয়ে যাচ্ছেন 
তাদের আসন পূরণ হবে কিনা জানি 
না। সদর সাহেব হুজুরকে হারানোর 
বেদনায় অস্থির হাজার হাজার ওলামা- 
মাশায়েখ ও অসংখ্য গুণগ্রাহী আম- 
জনতা । 

পরিশেষে, হে আল্লাহ! হে মহা-মহিম! 
আপনার এই প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল 
ফিরদাওস নসীব করুন! আপনার এই 
প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল ফিরদাওস নবী 
করুন! আপনারই এক প্রিয় বান্দা ড. 
ইকবালের ভাষায় বলব, 

“আকাশ যেন তাদের সমাধিতে শিশির 
করে বর্ষণ, সেই ঘরের যেন যত্র করে 
চিরকাল সবুজের আবরণ 1 

আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
পরিজনের প্রতি গভীর, আন্তরিক 
সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি। 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের 
সহায় হোন । আমীন । 
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ডা. মুহাম্মাদ শাহীন চৌধুরী 


তখন রাত ১১.৩০ বেজে গেছে। 


শ্বশুরালয় ৷ কুতবুল ইরশাদ মুহতামিমে 
আযম হাকীমুন নাফস শাহ আবদুল 
ওয়াহহাব এঞছ-এর পবিত্র স্মৃতিবহ এ 
বাস্তভিটায় আমরণ বসবাস করেছেন 
তার পুত্র ফিদায়ে মিল্লাত শাহ মুহাম্মাদ 


হীলার সদর সাহেব হুজুর আজ রা 
যুহর ইন্তিকাল করেছেন হন্না .. 

আহ! আযীযী কাননের শেষ ও 
আজ ভূস্পর্শ করলো । 

'হীলার সদর সাহেব হুজুর তার 
গণউপাধি | প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ 
ইসহাক । ১৯৭২ সনে স্থাপিত হীলার 
জামিয়া ইসলামিয়া দারুস সুন্নাহর 
তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ । এ 


প্রধান মুফতী ও সদর 
শায়খুল মাশায়েখ মুফতী আযীষুল হক 
সিদ্দিকী কুরাইশী ঞ্ঞ্ই-এর শীর্ষস্থানীয় 
খলীফাগণের অন্যতম ছিলেন তিনি 
মুফতী সাহেব এরই-এর খলীফাগণের 
তালিকায় তার নাম তৃতীয় ক্রমে ১ ॥ স্থীয় 
মুরশিদের সর্বপ্রথম জীবনীকারও 
তিনি ।২ আপন পীরের সাথে তার 
নিসবত ছিলো অত্যন্ত গভীরে | মধ্য 
রামাযানে (১৪ রামাযান ১৪৩৪ হি.) 
তার এ মৃত্যু পুনঃ তা স্মরণ করিয়ে 
দিলো । কেননা আজ হতে ৫৪ বছর 
পূর্বে ১৩৮০ হিজরীর ১৫ রামাযান 
(০৩ মার্চ ১৯৬১) তারিখে জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে 


আমার একবারই হয়েছিল । গত 
বছরের বাথুয়া মদীনাতুল উলুম 
মাদরাসার বার্ষিক সভায় ৷ দিনটি ছিল 
১ রবিউস সানী ১৪৩৩ হিজরী অনুযায়ী 
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ জুমুআবার । 
দুপুর ১২ টার দিকে তিনি মাদরাসায় 
আগমন করেন । সাময়িক বিশ্রাম ও 
নাস্তাগ্রহণ শেষ হলে আমি তার 
সাক্ষাতে যাই । মুফতী সাহেব এরাই 
এর সাথে আত্মীয়তা আছে জানতে 
পেরে তিনি যারপরনাই খুশি হন। 
(উল্লেখ্য যে, আমার নানীমণি বেগম 
উবায়দুন্নিসা এছ ছিলেন মুফতী 
সাহেব এ্রক্ষছু-এর আপন ফুফাতো 
বোন | নানাভাই ও নানীমণি উভয়েই 
মুফতী সাহেব শ্র্-এর মুরীদ 
ছিলেন |) আমি কারও নিকট বায়আত 
হয়েছি কী না জানতে চাইলেন । মুফতী 
সাহেব এ্ঞ্ছু-এর কথা স্মরণ হতেই 
শিশুসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। 


আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা 
র ইচ্ছা পূরণ করেছেন। সেই 
সাক্ষাতের ৫ মাস ১৩ দিন পর 
টি তার পুত্র মাওলানা 
র মাধ্যমে একটি 
সহ আমার নিকট পৌছে। 
স্মৃতিকথাটিতে তিনি হাকীমুন নফস 
শাহ সাহেব এ্রক্ছি সম্পর্কে এমন সব 
অজানা তথ্য দিলেন যা গত তিন বছর 
ধরে হত প্রায় দু'ডজন সাক্ষাৎকারের 
ত পাওয়া যায়নি । তার 
স্বাক্ষরিত চিঠিটি আমার সারাজীবনের 
অনন্য স্মৃতি হয়ে থাকবে । মাসিক 
আত-তাওহীদের সম্মানীয় ক- 
পাঠিকার সেবায় চিঠিটির কিছু অংশ 
তুলে ধরছি, 
১৩.০৯.১৪৩৩ হি. 


. শাহীন 


গো 


ওয়া 


কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজকে সামলিয়ে 
নিলেন। এরপর আমাকে কুরআনুল 
করীমের তাফসীর ও বেহেস্তী যেওর 
নিয়মিত অধ্যয়ন করার উপদেশ 
দিলেন । কিছুক্ষণ পর মধ্যাহ্ন ভোজের 
ব্যবস্থা করা হলে নিজের পাশে 
আমাকেও স্থান দিলেন । আহ! তার 
এরূপ নিমেহি প্নেহ কী আর পাব? 
আহলুল্লাহবর্গের ম্নেহময় সুগৃষ্টি যে 
আমার পথচলার পাথেয়! এরপর তিনি 
যখন অবগত হলেন যে, আমি হাকীমুন 
নাফস শাহ সাহেব এ্রক্ছ-এর 
জীবনেতিহাস সংগ্রহ করছি, তখন বড় 
আনন্দিত হলেন এবং আমাকে আরও 
উৎসাহিত করলেন । তিনি নিজেও 
একটি স্মৃতিকথা লিখে আমার 
ঠিকানায় পৌছানোর অভিলাষ ব্যক্ত 


ই'তিকাফরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন 
মুফতী সাহেব এছ । 

সদর সাহেব হুজুর ঞ্রক্ই-এর সম্ঘুখ- 
সাক্ষাৎ ও সানিধ্য লাভের সুযোগ 


আগস্ট'১৩ 


করে বিশেষ কয়েকটি পয়েন্ট লিখে 
দিতে বললেন । আমি তৎক্ষণাৎ একটি 


আশা করছি, মহান আল্লাহর অশেষ 
কৃপায় কুশলে থেকে নিজ কর্মে ব্যস্ত 
আছো | আমিও মহান আল্লাহর অশেষ 
রহমত ও তোমাদের দুআয় ভালো 
আছি। 
শাহীন! তোমাকে একবার দেখলেও 
অনেক অনেক পরিচিত মনে হচ্ছে 
তাই, তোমার কাছে কয়েকটি অনুভূতি 
উপস্থাপন করছি। শাহীন! পবিভ্র 
রামাযান মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে 
যথাযথ মূল্যায়ন করবে । নফল আমল 
বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে। 
বিশেষকরে শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ 
করার চেষ্টা করবে । অন্তত বেজোড় 
রাতগুলো জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহর 
ইবাদতে অতিবাহিত করবে । 

শাহীন! উলামা-মাশায়েখের প্রতি এ 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে বিশাল নিয়ামত মনে করবে । 
কারণ, মহান আল্লাহ তার প্রিয় 


কাগজে কয়েকটি পয়েন্ট লিখে তাঁকে 
দিলাম । 


বান্দাদের অন্তরে তা দান করেন, অন্য 
কারো অন্তরে নয় |... 
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সালাতুল জুমুআ আদায়ের পর তিনি 


রোগটির সঠিক ডায়াগনোসিস 


বক্তব্য রাখেন । শুরুতেই তিনি 
'খাতিমা বিল খায়র'-এর জন্য দুআ 
চাইলেন সকলের নিকট | এরপর 


করেছেন এ ওলামা-মাশায়েখই আর 
পুরো জাতিকে এ রোগে রুগ্ণ হওয়া 


থেকে বাচাতে সবেচ্চি ত্যাগ স্বীকারও 


ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 
ঈমান হলো তাওহীদ, রিসালাত ও 
আখিরাতের প্রকৃত বিশ্বাস আর এর 


করেছেন এ ওলামা-মাশায়েখই । এক 


ৃষ্টান্তস্বরূপ এ কয়েকজন বৃযুর্গের নাম 
উল্লেখ করা হলো । আসুন! আমরা 


একজন সত্যপন্থি বুযুর্গ দেশ ও জাতির 


সকলেই বুষুর্গানে দীনের সানিধ্য 


জন্য রহমত ও বরকত । আল- 


অর্জনে জ্যোতির্ময় হই, হই ধন্য | শেষ 


প্রকাশ হলো আমল | এ সময় তিনি 
হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসিম 
নাল 


হামদুলিল্লাহ! আজও কুতবুল ইরশাদ 
মুহতামিমে আযম হাকীমুন নফস শাহ 


ঞরল-এর সেই বিখ্যাত 
পঙ্ক্তি আবৃত্তি করেন, জিন্দেগি বে 
বন্দেগি গ।” এরপর 


আবদুল ওয়াহহাব সাহেব এ্রঞ্ছই-এর 
কয়েকজন খলীফা জীবিত আছেন । 


করার পূর্বে এই আশা করছি যে, সদর 
সাহেব ঞঞ্ছি-এর পুর্াঙ্গি জীবনী রচনায় 
সংশ্লিষ্টজনেরা এখন থেকেই কাজ শুরু 
করে দেবেন এবং অচিরেই দেশ ও 


এর মধ্যে হাটহাজারীর এনায়েতপুর 


দশের সেবায় গ্রন্থাকারে তা উপস্থাপন 


রাজত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি 
হাকীমুন নাফস শাহ সাহেব ঞ্রক্ষই-এর 


নিবাসী আল্লামা সিকান্দার আব্বাসী 


করবেন । 


(দা. বা.), জামিয়া আহলিয়া দারুল 


পরিশেষে দুআ করি, মহান আল্লাহ 


একটি মলফুয বললেন । তা হলো 
রাজত্বের হাকীকত হলো যা কেউ 


উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর 


তাআলা যেন আমাদের সকলকেই 


সদস্য রাঙ্গুনিয়ার সরফভাটা 


শুরা 
নিবাসী আল্লামা আহমাদুল হক (দো. 


কবুল করে আর সদর টু হুজুর 


দেখেনি, যা কেউ শুনেনি, যা কেউ ক্ই-কে জান্নাতে উচু মযাদা দান 
স্পর্শ করেনি, যার স্বাদ ও গন্ধ কেউ বা.) ও বীশখালীর সরল নিবাসী করেন । আমীন । 

পাইনি, কারো অন্তরে যার কল্পনা হয়নি আল্লামা নুর মুহাম্মদ (দো. বা.) 

ও যা কখনো হাতছাড়া হবে না অর্থাৎ অন্যতম | আরও জীবিত আছেন ১ মশায়েখে চাটগাম, পৃ. ১৯৯ 
চিরস্থায়ী । তাই রাজত্ব কেবল আল্লামা যুবাইর ইসলামাবাদী (দা. ২তার পুত্র মাওলানা আবদুল আজীজ 
জান্নাতেই সম্ভব । সেই প্রকৃত মূর্খ, যে 


এ রাজত্ব দুনিয়ায় খুঁজে । 

প্রায় ৬০ মিনিটের এ বক্তৃতায় তিনি 
বেশ কয়েকবার মুফতী সাহেব এরা 
এর কয়েকটি পঙুক্তি আবৃত্তি করেন । 
বয়ান শেষে তিনি দুআ করেন। 
সর্বশেষে হিফয সম্পন্নকারী ছাত্রদের 
দত্তারবন্দি করান নিজ হাতে | এর পর 
তিনি মাদরাসাসংলগ্ন কবরস্থান 


হীলার সদর সাহেব ছিলেন হেদায়তের । 
এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বুখারী (দা. বা.) 
টেকনাফ উপজেলার হীলা আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুস : 


ইন্তিকালে পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক : 
ও মাসিক আত-তাওহীদ-এর প্রধান সম্পাদক আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালিম বুখারী (দা. বা.) শোক প্রকাশ ও মরহুমের রূহের 
মাগফিরাত কামনা করেন । এক শোকবাণীতে তিনি বলেন, 


জিয়া করেন যিয়ারত শেষে 
সহচরদের নিয়ে হীলা অভিমুখে রওনা 
দেন । মাইক্রোবাসটি স্থান ত্যাগের পূর্ব 
পর্যন্ত তার ঘনিষ্ট সানিধ্য অর্জনের 


সৌভাগ্য আমার সারাজীবনের প্রেরণা 
ওলামা-মাশায়েখ হলেন নায়েবে রাসূল আল্লামা ইসহাক তথা হীলার (টেকনাফ) সদর সাহেব ছিলেন 
নী । তারা জীবনের প্রেরণা, হেদায়তের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা | তাঁর সাহচর্ষে বহু মানুষ 


সত্য পথের সন্ধান পান । তার মৃত্দুতে দেশ একজন বড় মাপের 
শিক্ষাবিদ ও আধ্যর্ঁক অভিভাবককে হারালো । তিনি তাঁর 
শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন | গত 


সমৃদ্ধির সঞ্চালক | একজন বুযুর্গ 
কেবল তার এলাকা বা দেশের নন, 


তিনি বিশ্বের, সমগ্র 
মানবজাতির । তাই তাদের যথাযথ : ২৪ জুলাই তিনি চট্টগ্রামের একটি বেসরকারী ক্লিনিকে ইন্তেকাল 
মূল্যায়ন বিশ্ব শান্তি, সমৃদ্ধি ও  করেন। তিনি দীর্ঘ দিন যাবত বার্ধক্তজনিত নানা জটিলতায় 


নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য যা বর্তমান 
পরিস্থিতিতে আরও তীব্রভাবে অনুভূত 
হচ্ছে। কয়েক মাস আগের 
গণজাগরণ মঞ্চ* নামক কুৎসিত 


ভূগছিলেন । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর । তিনি স্ত্রী, 
৯ পুত্র, ৬ মেয়ে, নাতি-নাতনি ও দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
থাকা অসংখ্য ছাত্র ও ভক্ত মুরিদান রেখে যান । 
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হক-বাতিলের লড়াই 
আজকের নয় ৷ এটি চিরন্তন 
সত্য । আর মুসলমানরাই সে 
হকের পত । যাদের 
উপদেষ্ঠা খোদ আল্লাহ, 
মন্ত্রীবর্গ, আর উলামারা 
হলেন তাদেরই প্রতিনিধি । 


লড়াই থকাও স্বাভাবিক | 
আর তারা যাতে লড়াইয়ে 
উপদেষ্টা এই মর্মে আদেশ 
করেছেন যে, তোমরা তাদের 
বিরুদ্ধে সাধ্য মোতাবেক 
প্রস্তুতি গ্রহণ কর । তাইতো 
তখন থেকেই যারা আল্লাহর 
এই আদেশ পালন করত 
বিরোধীদের বিপক্ষে তাদের 
অপেক্ষা অধিক উন্নত 
হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ-ময়দানে 
অবতীর্ণ হয়েছে, তারা বিজয়ী 
হয়েছে । অতএব আজও হকপন্থিদের 
যদি বিজয়ী হতে চায়, এই যুগেরই 
উন্নত মানের হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে 
মাঠে নামতে হবে । জানা থাকতে হবে 
তা কি, কিভাবে কাজ করে ইত্যাদি | 

একথা সবারই জানা যে, বর্তমান 
সর্বাধুনিক হাতিয়ার বা অস্ত্র দু'ধরণের । 
এক-দৃশ্য, যা দেখা যায়। যেমন-_ 
গুলি, বারুদ, বোমা ইত্যাদি । দুই 
আদৃশ্য যা দেখা যায় না। যেমন, 
মিডিয়া । বরং দ্বিতীয়টি প্রথমটি 
অপেক্ষা অধিক কার্যকর । আর এটি 
নিয়েই এই রচনার অবতারণা | এটি 
একটি শক্তিশালী অস্ত্র, আর তার 
ব্যবহার হল নিজ দাওয়াতের অন্যদের 
ওপর আক্রমণকে প্রতিহত করা । আর 
বক্ষমান রচনাতে মিডিয়ার সাহায্যে 
ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর ওপরই 
আলোচনা করা হয়েছে । যাতে এই 


হাতিয়ার 


উন্নত 
মুসলমানরা বিজয়ী হতে পারে । 


ব্যবহার করে 


অর্থ মাধ্যম | মিডিয়া পরিভাষাটি দিয়ে 
যোগাযোগের সব ধরণের পন্থাকে 
বোঝানো হয়, যেগুলোর সাহায্যে 
কোন বার্তাও স্থানান্তর সম্ভব । প্রচলিত 
ভাষায় মাধ্যম বা মিডিয়া বলতে 
সাধরণত গণমাধ্যম'-কেই বোঝানো 
হয় যার ইংরেজি 1835 10০19, যার 
সাহায্যে দ্রুত বিপুলসংখ্যক জনগণের 
সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় । 
বিংশ শতাব্দীতে “সেভেন মাস মিডিয়া 
নামে গণমাধ্যম পরিচিত ছিল । আর 
তা হল: 
১. মুদ্রিত মাধ্যম যাতে অন্তর্তৃক্ত আছে 
বই, পাম্পলেট বা ক্ষুদ্র পুস্তক, 


মিডিয়ার সাহায্যে ইসলামের দাওয়াত 


পথ-পরিব্রমা 


২.ধারণ যন্ত্র বা রেকর্ডিং মাধ্যম । 
যাতে গ্রামোফোন রেকর্ডিং 
ম্যগনেটিক ট্যাপ, ক্যাসেট, সিডি, 
ডিভিডি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত । উনবিংশ 
শতকের শেষ দিক থেকেই এর 
যাত্রা শুরু | 

৩.সিনেমা, যা উনবিংশ শতক থেকে 

ত। 

৪. রেডিও, যা ১৯১০ সাল থেকে 
প্রচলিত | 

৫. টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা, যা 
১৯৫০ সাল থেকে প্রচলিত । 

৬. ইন্টারনেট ব্যবস্থা, যা ১৯৯০ সাল 
থেকে প্রচলিত । 

৭. মোবাইল ফোন, যা ২০০০ সাল 
থেকে গণমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। 


সংবাদপত্র, সাময়িকী প্রভৃতি । বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে 


এটির প্রচলন পঞ্চাদশ শতক 
থেকেই শুরু হয় । 


গণমাধ্যমকে প্রধান ৮টি ভাগে ভাগ 


করা হয়েছে । সেগুলো হলো বই, 
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সংবাদপত্র, সাময়িকী, ধারণ যন্ত্র, 


হলেও আমাদের উপস্থিতি আছে। 


কাজ করা যাবে কি না তা তারাই 


কিন্তু সেগুলোতে ভাষার মান উন্নয়ন, 


রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন এবং 

ইন্টারনেট | বুঝার সুবিধার্থে আমরা 

মিডিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি । 

১. প্রিন্ট মিডিয়া, যেমন- বই, 
সংবাদপত্র, সাময়িকী | 

২. ইলেন্ট্রনিক মিডিয়া, যেমন- রেডিও, 
সিনেমা, টেলিভিশন । 


দাওয়াত: শুধু দাওয়তা নয়, যেকোন 
খবর মুহূর্তের মধ্যে সবার নিকট পৌছে 
দেওয়ার ক্ষেত্রে মিডিয়ার গুরুত্ব 
অপরিসীম | এটা সত্য যে, সেই জাতি 


সবার কাছে পৌছানো এবং সবার 
কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার কার্যকর 
প্রদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নিতে হবে । 


(খ) ইলেন্ত্রনিক মিডিয়া: একটি 
শক্তিশালী মিডিয়া । এটিতে দাওয়াতী 
কাজে পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করতে 
পারলে, ভালো কিছু আশা করা যেতে 
পারে । এই প্রকারের সবগুলো ক্ষেত্র 
কিন্তু গুরুতৃপূর্ণ তাই সবগুলোকেই 
কাজে লগাতে হবে: 

১. ইন্টারনেট: এটি হতে পারে 


বা মতাদর্শ আন্তর্জাতিকভাবে 
পরিলক্ষিত হয়, যা মিডিয়ার ময়দানে 
পরিপূর্ণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। 
কারণ মিডিয়ার সাহায্যে একটি সংবাদ 
এত বিশাল সংখ্যক মানুষের নিকট 
পৌছানো সম্ভব, যা অন্য কোন উপায়ে 
সম্ভব নয় । এই সত্যকে উপলব্ধি করত 
ইসলামী বৈরি শক্তিরা তাদের মতাদর্শ 
প্রচার-প্রসারের কাজে মিডিয়াকে 
পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে চলছে। 
তাইতো তাদেরই অনুসারী দিন দিন 
বাড়ছে । 

এক্ষেত্র ইসলামপন্থিদের আরও দ্রুত 
এগিয়ে আসতে হবে এবং মিডিয়ার 
সবগুলো ক্ষেত্রেই দাওয়াতী মিশন 
চালিয়ে যেতে হবে। তবেই তারা 
বিজয় হতে পারে। সংক্ষেপে এর 
একটি রূপরেখা আমি এখানে তুলে 
ধরছি: 


(ক) প্রিন্ট মিডিয়া: এ প্রকারে রয়েছে 
দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক, সাময়িকী, 


দাওয়রাত 
ইসলামপন্থীদের নিদি ইসলামী 
পত্রিকা থাকা দরকার, অথবা কোন 
জনপ্রিয় পত্রিকায় কোন ধর্মীয় পৃষ্ঠা 
রবাদ্দ রেখে তা দ্বারাও ইসলামের 
দাওয়াত পৌঁছানো যেতে পারে 
একটি ইসলামিক সাপ্তাহিক, মাসিকের 
ব্যবস্থা করা কোন জঠিল বিষয় নয় 
আলহামদু লিন্লাহ এই ক্ষেত্রে কিছুটা 


দাওয়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র । কারণ 
এমন মানুষ অনেক কম পাওয়া 
যাবে, যারা ইন্টারনেট সম্পর্কে না 
জানে বা ইন্টারনেট ব্যবহার না 
করে । ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব 
চ্যানেল জনসমুদ্র । এদের মধ্যে 
সত্যের তৃষ্ঠা মিটবে | অন্যথায় 
তাদের এই তৃষ্তা মেটানোর জন্য 
জাহান্নামের পুঁজ, রক্তযুক্ত পানি পান 
করতে হবে। যা তাদের তৃষ্তা 
কখনো মিটাতে পারবে না। 
দাওয়াতী অনুষ্ঠানে দীওয়া 
জানানো, ইসলামের দাওয়া 
সম্বলীত লেখা-রচনা অন্যদের কাছে 
পৌছানোর জন্য ই-মেইল অন্যতম 
হাতিয়ার । নিজের গবেষণা, 
গ্রুপিংয়ের মাধ্যমে দাওয়াতের ওপর 
লেখালেখি করা ও তা অন্যদের 
কাছে পৌছানোর জন্য ওয়েব 
সাইট, ব্লগ ইত্যাদি নিঃসন্দেহে 
কাজের অন্যতম ক্ষেত্র । 

২. রেডিও-টেলিভিশন: বাকি 
ক্ষেত্রসমূহের তুলনায় এই ক্ষেত্রেই 
বিপুল সংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ 
করে । অতএব এগুলোকে দাওয়াতী 
কাজে ব্যবহার করতে পারলে, কিছু 
আশা করা যায়। কিন্তু এসব 
ক্ষেত্রপ্তলোতে কাজ করার ব্যাপারে 


ঠ 


ঠ 


ভালভাবে জানবেন । 

৩.ডিশ-এন্টিনা: টেলিভিশন আছে 
ডিশ নেই, এমন ঘর খুবই কম। 
ডিশে ইসলামী কোন চ্যানেল 
থাকলে এদের কাছেও ইসলামের 
দাওয়াত কোন না কোনভাবে 
পৌছানো সম্ভব হত । 

৪. সিডি-ভিসিডি: অডিও-ভিডিওসহ 
বিভিন্ন ফর্মেটের ফাইল প্রচারের 
অন্যতম মাধ্যম হল সিডি-ডিভিডি । 
কুরআন, ইসলামী সঙ্গীত, ওয়াজ 
ইত্যাদি অডিও-ভিডিও, সিডি- 
ডিভিডির মাধ্যমে প্রচার করা যাবে | 
আর এটি গান-বাজনার প্রতিপক্ষ 
হিসেবে কাজ করবে । 

৫.বিভিন্ন সফটওয়ার: কম্পিউটার 
এখন সবার ঘরে ঘরে, মোবাইল 
সবার হাতে হাতে । অতএব সবাই 
ব্যবহার করতে পারে এমন বিভিন্ন 
ইসলামিক সফটওয়ার তৈরি করা 
যেতে পারে । ফলে ইসলামের 
দাওয়াত প্রসারিত হবে । যেমন-_ 
কিবলা নির্ণয়ের জন্য, নামাজের 
সময় বলে দেওয়ার, জিকিরে 
মাশগুলকারী সফটওয়ার ইতিমধ্যে 
তৈরি করা হয়েছে। 

৬. মোবাইল: মোবাইলের কথা না 
বললেই নয়। এর মাধ্যমেও 
দাওয়াতী কাজ করা সম্ভব | যেমন- 
কুটুথ, ওয়ারলেসের সাহায্যে 
ইসলামী বিভিন্ন বিষয় অন্যদেওর 
কাছে সহজেই পৌছানো যায় । 

সবশেষে বলব, এই বিষয়টি কিন্তু 

এখানেই শেষ নয়। বরং এ নিয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, আছে 
গবেষণা ও তা প্রয়োগের প্রয়োজন । 
এদিকে নবী-প্রতনীধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, যাতে তারা এনিয়ে আরো চিন্তা 
করে এবং আমাদের জাতিকে কিছু 
উপহার দেয়। এই আশারই বাস্ত 


উলামে দ্বীনের সাথে পরামর্শ করতে 


বায়নের অপেক্ষায় আছি। আল্লাহ 


হবে। কারণ এগুলোর বাস্তবতা, 


আমাদের সবাইকে তওফীক দিন। 


এগুলোর মাধ্যমে আদৌ দাওয়াতি 


আমীন । 


আগর্ট*১৩::4:77) আত্তার্জহীদ ২৯ 


দা।ও ।|য়া।ত 


মূলত খ্রিস্টিয়ান-মুসলিম এঁকমত্যের 


করে শান্তি লাভ করা । আর যে লোক 


ইচ্ছা পালন করা" অর্থাৎ “বিধাতার 


সর্বপ্রথম এতিহাসিক সংলাপ অনুষ্ঠিত 
মুহাম্মদ গ্র্জ ও তৎকালীন নজরানের 
সবেচ্চি খিস্টান ধর্মযাজক ও 
নেতাগণের মধ্যে । ৬০ জনের এই 
প্রতিনিধি দলকে মহানবী ঞ্রজ্ী মসজিদে 
গ্রহণ করেন। তাদের প্রার্থনা করার 
মসজিদেই তাদের প্রার্থনা করার 
অনুমতি দেন । তারা পূর্ব দিকে মুখ 
করে প্রার্থনা করে। তাদের 
অবস্থানকালে মহানবী ঞ্জর-এর সাথে 
বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় | যার 
ফলাফল ছিল ইসলামের সত্যতার 
কাছে তাদের নতিস্বীকার | শুধু তাই 
নয় সেই সংলাপকারী সবেচ্চি 
পপ্তিতগণের মধ্যে অন্যতম সাইয়েদ ও 
আকেব ইসলামের শাশ্বত সত্যকে 
গ্রহণ করে জীবন ধন্য করেন ।১ 


ইসলাম ও খিস্টবাদের মধ্যকার 
ধমীয়ি 

ক. ত্রষ্টাপ্রদত্ত ধর্মের নাম: “ইসলাম? 
শব্দটি এসেছে সাল্ম অথবা সালাম 
থেকে, যার অর্থ শান্তি । আরেকটি অর্থ 


নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন 
করে সে হলো মুসলমান ।২ 
অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে 
যে, ইসলাম হলো একটি নতুন ধর্ম। 
যে ধর্মটি পৃথিবীতে এসেছে ১৪০০ 
বছর আগে । আর মহানবী গঞ্জ হলেন 
এই ধর্মের প্রবর্তক | সত্যি বলতে 
ইসলাম পৃথিবীতে আসে সৃষ্টির প্রথম 
লগ্ন থেকেই | যে সময় থেকে আল্লাহ্‌ 
৪ সৃষ্টি করেছেন। আর 
নন। বরং তিন আল্লাহর সর্বশেষ নবী 
ও রাসূল | ইসলাম নামটি অষ্টাপ্রদত্ত যা 
পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, 


১৪ 5২5৯1) & 5 প590)৫ 
৯০০০১1৪৪৩১৪ ৩১/৩! 


আনুগত্য করা” আরবীতে এক কথায় 
ইসলাম । 


খ. সকল নবী-রাসূলের এক ও 
অভিন্ন ধর্ম: আল্লাহর পক্ষ হতে পূর্বেও 
সকল নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রেরিত 
এক ও অভিন্ন ধর্মের পূর্ণাঙ্গ রূপ হল 
ইসলাম । যেমন- পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে, 


90852 48 ৯5 59১43 ০৫ 
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64218684550 ৩৬45 
“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন দীন যাহার নির্দেশ 
দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, আর যাহা 


₹ পপ 


“নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট 
একমাত্র দীন ।”* 


৬৮৬ ৩৬ পুশর্ধ 2০ 21৬2১ 
05224208666 5০892 


পরিবর্তে অন্য দীন? যখন আকাশে ও 
পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই 
স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাহার নিকট 
আত্মসমর্পন করিয়াছে! আর তাঁহার 
দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে 1 


আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং 
যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইবরাহীম, 
মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, 
তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং 
উহাতে মতভেদ করিও না ।”৬ 

যিশু অবিকল পূর্বের ভাববাদীগণের 
অভিন্ন ধর্ম পালনকারী বলে ঘোষণা 
দিয়েছেন, “মনে করিওনা যে, আমি 
ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে 
আসিয়াছি; 


আমি লোপ করিতে 
আসিনাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে 


হলো নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন 
করা। এক কথায় “ইসলাম” মানে 
নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন 


যিশু অবিকল বলেছেন, “যিনি আমাকে 
পাঠাইয়াছেন, যেন তীহার ইচ্ছা পালন 
করি ও তাহার কার্যসাধন করি 1 


আসিয়াছি।”? 


গ. সবাই মুসলিম: সকল নবী- 
রাসূলগণ আল্লাহর আনুগত্যকারী তথা 


আগস্ট'১৩ 77700 আত্তর্তহীদ ৩০ 


দা।ও |য়া।ত 
মুসলিম ছিলেন। যেহেতু মহান 
আল্লাহর ইচ্ছা রী বা 


আনুগত্যকারীকে মুসলিম বলা হয়। 
যেমন- হযরত নূহ /র্ি তাঁর 
সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, 


98১৮৮1৪৫৯4৩? 
'আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের 
অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।"” 
অনুরূপভাবে হযরত ইয়াকুব এর 
তার সন্তানদের উপদেশের সুরে 

্ গ 

8১৮8 এ 54) এ 
“সুতরাং আত্মসমর্পনকারী না হইয়া 
তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করিও না” 
পিতার প্রত্যুত্তরে বলেন, 

৫৯৮58) )4)54) ৩৩5 

৪৫212240258) 15 
“তাহারা তখন বলিয়াছিল, “আমরা 
আপনার ইলাহের এবং আপনার 
পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও 
ইসহাকের ইলাহেরই ইবাদত করিব। 
তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা 
তাহার নিকট আত্মসমর্পণকারী 1১ 
উদ্দেশ্যে বলেন, 


+1%% গর্পর্ব 


৩) ৮এ& রা ৩১০ 


“হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা 
আল্লাহতে ঈমান আনিয়া থাক, যদি 
তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও, তবে 
তোমরা তাঁহারই ওপর নির্ভর কর 1১১ 


(৩৫965 ৪১১৪ ০৯)(6০ 
02৮02615553 


একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না 1১২ 
আও 


উরি 


| 4 ঠডঃ 
95৮14505558 
“বল, আমার প্রতিপালক তো আমাকে 
সৎ পথে পরিচালিত করিয়াছেন । 
উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের 
ধমদির্শ, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং 
সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না ।' 
বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, 
আমার জীবন ও আমার মরণ 
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই 
উদ্দেশ্যে ॥ “তাহার কোন শরীক নাই 
এবং আমি ইহারই জন্য আদিষ্ট 
হইয়াছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম । 
(অর্থৎ আমার এই তাওহীদের 
দাওয়াতের প্রতি আমিই সর্বপ্রথম 
অনুগত 1)৯৩ 
যিশুও নিজেকে অবিকল ঘোষণা 
দিয়েছেন: “তোমার ইচ্ছামত 
হউক 128 
“আমার প্রেরণকর্তৃরি ইচ্ছা পূর্ণ করিতে 
চেষ্টা করি 1১৫ 
অর্থৎ তিনি স্রষ্টার আনুগত্যকারী 
ছিলেন । তার শিষ্যরাও অষ্টার ইচ্ছা 
পালনকারী অর্থাৎ মুসলিম ছিলেন । 


মৌলিক বিশ্বীসের 

মৌলিক বিশ্বাস গুলো হল যথাক্রমে: 
১. আল্লাহতে বিশ্বাস, 

২. ফিরিশতায় বিশ্বাস, 

৩. প্রেরিত কিতাবে বিশ্বাস, 

৪. প্রেরিত জনে বিশ্বাস, 


€ 
9 
€ 
৬১ 


ইবরাহীম /পরমি্ ইয়াদীও ছিলেন না, 


৫. পরকালে বিশ্বাস, 


খরিস্টানও ছিলেন না, তিনি ছিলেন 


৬. তাক্দীরে বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য | 


১. আল্লাহতে বিশ্বাস: কুরআনের 
শিক্ষা অনুযায়ী তার নাম আল্লাহ । 
ষ্টার আসল নাম সম্পর্কে কুরআন 
সার্বজনীনভাবে ঘোষণা দিয়েছে, 


দ্র হর্দ 5) 


টোর্থ) 23) 281478 
“আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন 
ইলাহ নাই ।'১৬ 


» (ক) মার্টিন লিংগস, মহানবীর জীবন 
আলো, অনুবাদ: আবু জাফর, হাক্কানী 


পাবলিশার্স, ঢাকা (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ৫০২-৫০৩, (খ) 
মাওলানা শিবলী , সীরাতুনবী সর 
২ খ-২ পৃ-৫১ 


২ আল-ফীরযাবাদী, আল-কামুসুল স্বহীত, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১২৩ 
* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৯, 
মি বাংলাদেশ, ঢাকা 
(উনবিংশ মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৭৮ 
* আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৮৩, 


্রাপ্তক্ত, পৃ. ৯১ 

€ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
হোহন, ৪:৩৪, বাংলাদেশ বাইবেল 
সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১৬৪ 

১ আল-কুরআন, সরা আশ-শরা, ৪২:১৩, 
্রাপ্তক্ত, পৃ. ৭৯২ 

* পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাথথি ৫:১৭-১৮, বাংলাদেশ বাইবেল 
সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৭ 

৮” আল-কুরআন, সরা ইউনুস, ১০:৭২, 
প্রাণুক্ত, পৃ. ৩২৪ 

৯ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৩২, 
প্রাণ্তক্ত, পৃ. ৩২ 


২:১৩৩, প্রার্ডক্ত, পৃ. ৩৩ 

১ আল-কুরআন, স্রা ইউনুস, ১০:৮৪, 
রি 

১ আল-কুরআন, সর আলে ইমরান, ৩:৬৭, 
প্রাণ্তক্ত, পৃ. ৮৭ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-আ।ন আম, 
৬:১৬১-১৬৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩ 

১৪ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাথি, ২৬:৪০, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫২ 

১৫ পবিভ্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
ফোহন, ৫:৩০, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ১৬৭ 

*« আল-কুরআন, সরা তাহা, ২০:১৭, 
্রাপ্তক্ত, পৃ. ৪৯২ 


আগস্ট'১৩ _____। আত্তার্তহীদ ৩১ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


মিসরের প্রেসিডেন্ট ড. মুরসিকে 
উৎখাতের মার্কিন নীলনকশা 


আরটিএনএন: মিসরে 
সম্প্রতি সেনা 
অভ্যঙ্থানে দেশটির 
প্রথম নির্বাচিত 


মুরসিবিরো 

নেতাদের অর্থ সহায়তা দিয়েছে ওবামা 
প্রশাসন । 

যেসব কর্মকর্তাকে অর্থ সহায়তা করা 
হয় তার মধ্যে আছেন একজন 
নির্বাসিত পুলিশ কর্মকর্তা যিনি সহিংস 
উপায়ে মুরসি সরকারকে উৎখাতের 
পরিকল্পনা করেন। আর একজন 
ইসলাম বিরোধী ও অর্থ 
দেয়া হয় যিনি প্রচারণা চালান যে 
মসজিদগ্ডলো বন্ধ করে দিয়ে 
আলেমদের জোর করে বের করে 
দিতে হবে । এ ছাড়া প্রাপ্ত নথিপত্র 
দেখা যায়, মিসরের প্রথম গণতান্ত্রিক 
প্রেসিডেন্ট মুরসিকে উৎখাতে জড়িত 
বেশি কিছু রাজনীতিককেও অর্থ 
সহায়তা দেয় যুক্তরাষ্ট্র । 

যুক্তরাষ্ট্রের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 
ভিত্তিক অনুষ্ঠান ইউসি বারকেলের 
বরাত দিয়ে আল-জাজিরা জানায়, 
মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের উন্নয়নে স্টেট 
ডিপার্টমেন্টের 


র ডেমোক্রেসি 
আযাসিসট্যান্ট তহবিলের অধীনে এই 


অর্থসহায়তা দেওয়া হয়। সাবেক 
স্বেশাসক হুসনি মোবারককে 


রাজনীতিক ও তাদের অনুগতরা । 
ফ্রিডম অব ইনফরমেশন ত্যাক্টের 
অধীনে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার এবং 
সরকারি নথিপত্রে দেখা যায় 
ওয়াশিংটনের এই অর্থ সহায়তা 
মিসরীয় আইনের লঙ্ঘন । মিসরের 
আইনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিদেশি 
অর্থসহায়তা নেয়া নিষিদ্ধ । 

এমনকি এটি যুক্তরাষ্ট্রের আইনেরও 
লঙ্ঘন । দেশটি আইন অনুসারে 
বিদেশি রাজনীতিক, নাশতকামূলক 
কর্মকাণ্ড এবং নির্বাচিত সরকার 
বিরোধী কোনো কাজে জনগণের করের 
টাকা খরচ করা যায় না । মূলত আরব 
বসন্তের পর মধ্যপ্রাচ্যে 
ইসলামপন্থিদের উত্থান ঠেকাতে এবং 
যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত সেক্যুলারিস্টদের 
ফের ক্ষমতায় আনার জন্য 


যুক্তরাষ্ট্র 


দিয়ে । এ অবস্থায় বাসের গতি যখন 
কমে আসবে তখন আগুন জ্বালিয়ে 
দাও যাতে ভেতরের সব যাত্রী পুড়ে 
মারা যায়। যুক্তরাক্ট্রেরে পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয় ডেমোক্রেসি আযাসিসট্যান্স 
প্রোগ্রামের আওতায় একাধিক সংস্থার 
মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে অর্থ সহায়তা করে 
থাকে । জনগণের করের কোটি কোটি 
ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস ত্যান্ড 
লেবার, দ্য মিডল ইস্ট পার্টনারশিপ 
ইনিশিয়েটিভ, ইউএসএইড এবং 
ওয়াশিংটন-ভিত্তিক আধা-সরকারি 
প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর 
ডেমোক্রেসির মাধ্যমে | 

এসব সংগঠন আবার অন্য সংগঠনের 
মাধ্যমে মুরসিবিরোধী নেতাদের অর্থ 
সহায়তা দিয়েছে । এর মধ্যে আছে 
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ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান 


সেনা সরকার এবং সর্বশেষ মুরসি 


বের করে দিতে হবে । সত্যি সত্যিই 


ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক 
ইনস্টিটিউট এবং ফিডম হাউস 


সরকারের বিরুদ্ধে সহিংসতায় উক্কানি 


তার সমর্থকরা এই কাজ করে বসে । 


দিয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বান্তর 


এতে বাধা দেওয়া হলে বেশ 


যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের নথিপত্রে 
দেখা যায়, বেসরকারি সংস্থা বা 
এনজিও'র নামে এসব সংগঠন মিশরে 
মুরসিবিরোধী অনেক প্রতিষ্ঠান এবং 


মর্যাদা পেয়েছেন । মিসরে তার 
অনুপস্থিতিতে তাকে পাচ বছর 
কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাকে 
ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর 


রাজনৈতিক দলকে অর্থ সহায়তা 
দিয়েছে । ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী 
হামলার পর বুশ প্রশাসন ২০০২ সালে 
দ্য মিডল ইস্ট পার্টনারশিপ 
ইনিশিয়েটিভ গড়ে তোলে । এ 
সংগঠনটি মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের নামে 


ডেমোক্রেসির ফেলোশিপ দেওয়া 
হয়েছে । এর আওতায় তাকে ২০০৯ 
সালে ৫০ হাজার ডলার এবং ২০১০ 
সালে ৬০ হাজার ডলার অর্থ সহায়তা 
দেওয়া হয়েছে । 

ইউসি বারকেলে'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে 


এখন পর্যন্ত প্রায় ৯০ কোটি ডলার 
খরচ করেছে । ইউএসএইড মধ্যপ্রাচ্যে 
বছরে খরচ করে ১৪০ কোটি ডলার । 
এর মধ্যে গণতন্ত্রায়ণের জন্য খরচ 
করা হয় ৩৯ কোটি ডলার । 

যুক্তরাষ্ট্র সরকার সরাসরি গণতন্ত্র 
প্রকল্পের জন্য কত অর্থ ব্যয় করে তার 
হিসাব প্রকাশ করে না। তবে 
ওয়াশিংটন-ভিত্তিক প্রজেক্ট অন মিডল 
ইস্ট ডেমোক্রেসির নির্বাহী পরিচালক 
স্টিফেন ম্যাকইনিমির হিসেবে, ২০১১ 
সালের এজন্য সাড়ে ৬ কোটি ডলার 
এবং ২০১২ সালে আড়াই কোটি 
ডলার ব্যয় করা হয়েছে । মিসরে 
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থ 
সহায়তার প্রধান মাধ্যম হয়ে 
ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর 
ডেমোক্রেসি । ২০১১ সালের সংস্থাটির 
জন্য কংগ্রেসের বরাদ্দ ছিল ১১ কোটি 


তিনি অর্থ নেওয়ার কথা স্বীকার 
করেন। তবে ক্ষোভ প্রকাশ করে 
বলেন, এই অর্থ যথেষ্ট নয় । এদিকে, 
এনইডি তার ওয়েবসাইট থেকে মিসরে 
অর্থ সহায়তার হিসাব তুলে নিয়েছে । 
ফেসবুকের ৮৩ হাজার অনুসারী, 
ইউটিউব ও অন্যান্য সোস্যাল মিডিয়ার 
মাধ্যমে তিনি ব্রাদারহুড ও 
মুরসিবিরোধীদের ভয়ঙ্কর সহিংসতার 
পথ বাতলে দিতেন । জুনে মুরসি 
আন্দোলনের সময় তার একটি 
নির্দেশনা ছিল এরকম- প্রথমেই হাটুর 
সমর্থকদের অক্ষম করে দাও । 

পরে সেভাবেই মুরসি সমর্থকদের 
ওপর হামলা হয়। মে মাসে সে তার 
অনুসারীদের নির্দেশ দেয়, তারা যেন 
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ 
কর্তৃপক্ষের প্রধানদের শিরচ্ছেদ করে । 


৮০ লাখ ডলার | সংস্থাটি মিশরের 


মিসরের মুরসিবিরোধী অনেক 


একজন নির্বাসিত পুলিশ কর্মকর্তাকে 
বছরে ১ লাখ ২০ হাজার ডলার অর্থ 
দিয়েছে । তার কাজ হচ্ছে বছরের পর 


নেতাকেও অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়। 
এরা গায়ের জোরে মুরসিকে উৎখাতের 
পক্ষে প্রচারণা চালায় । এদের মধ্যে 


বছর ধরে মিসরে সহিংসতায় উস্কানি 


মুরসি বিরোধী প্রধান জোট স্যালভেশন 


দেয়া । ফ্রন্টের নেতারাও রয়েছে । এই 
কর্মে ওমর আফিফি সোলিমান জোটের প্রধান বর্তমান ভাইস 
নামের এই পুলিশ কর্মকর্তা মিসরের প্রেসিডেন্ট আল-বারাদেই । এদেরই 


এলিট পুলিশি তদন্ত বাহিনীতে কর্মরত 
ছিলেন । এই বাহিনীটি মানবাধিকার 


একজন হলেন মুসলিমবিরোধী নেত্রী 
এরশী আবদেল ফাতাহ । তিনি জোর 


লঙ্ঘনের জন্য কুখ্যাত । ২০০৮ সাল 


প্রচারণা চালান যে, মুরসি প্রবর্তিত 


থেকে সে যুক্তরাক্ত্রের অর্থ সহায়তা 
পেয়ে আসছে । সোলিমান হুসনি 


সংবিধানের পক্ষে যেসব মসজিদ 
থেকে প্রচারণা চালানো হয়, সেসব 


মোবারক সরকার, তার বিদায়ের পর 


মসজিদ বন্ধ করে দিয়ে তার ইমামদের 


কয়েকজন মুরসি সমর্থককে হত্যা করা 
হয়। 

আবদেল ফাতাহর এনজিও দ্য 
ইজিপশিয়ান আ্যাকাডেমিকে ২০১১ 
সালেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৭৫ হাজার 
ডলার অর্থ সহায়তা দেয় । আবদেল 
ফাতাহ স্যালভেশন ফ্রন্টের নেত্রী । এই 
দলের প্রধান এল বারাদিই কিছুদিন 
আগেই ঘোষণা করেন, ৩০ জুন হবে 
মুরসির শেষ দিন । তার তিন দিন পর 
মুরসিকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী । 
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সহায়তা পেয়েছে এমন 
একজন হচ্ছেন মাইকেল মিউনিয়ার । 
তিনি প্রায়ই টিভি টকশোতে 
মুরসিবিরোধী জোরালো বক্তব্য 
রাখেন। তিনি আল-হায়া পার্টিরও 
প্রধান । সরকারি নথিপত্রে দেখা যায়, 
২০০৯ সাল থেকে তার এনজিও হ্যান্ড 
ইন হ্যান্ড ফর ইজিপ্ট 
আাসোসিয়েশনকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার 
১৩ লাখ ডলার অর্থ সহায়তা দিয়েছে । 
তিনি দেশটির খিস্টানদের 
মুরসিবিরোধী আন্দোলনে সহায়তা 
করেছেন । 

মুরসিবিরোধী আন্দোলনের আরেক 
নেতা রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট 
পার্টির নেতা মোহাম্মদ এসমাত আল- 
সাদাত শুধু ২০১১ সালে যুক্তরাস্ট্ 
সরকার থেকে পেয়েছেন ৮৪,৪৪৫ 
ডলার । এই সাদাত গত সোমবার 
মুরসি সমর্থকদের ওপর সেনাবাহিনীর 
গণহত্যার পক্ষেও কথা বলেছেন । 
বিদেশি অর্থ সহায়তায় মিসরে অশান্তি 
সৃষ্টির জন্য গত মাসে ৪৩ জন বিদেশী 
এনজিও কর্মকর্তাকে কায়রোর একটি 
আদালত সাজা দিলে এতে উদ্বেগ 
প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ । 
মধ্যপ্রাচ্যের অনেক বিশ্রেষক বলছেন, 
যুক্তরাষ্ট্র মিসরে যে গণতন্ত্র চায় তার 
অর্থ হলো দেশটিতে তার প্রভাব বৃদ্ধি । 
মানবাধিকার এবং সুশাসন নিয়ে 
যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই । 
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পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের 


স্বেরতন্ত্র টিকিয়ে 
রেখেছে? 


খান শরীফুজ 


১৪ 
২০১১ সালের গণঅভ্যুত্থানকে গতন্ত্রের 
বসন্ত, আরবদের বহুদিনের কাভিফিত 
অর্জন ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত 
করেছিল পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্ব । বিশ্বে 
যা কিছু ভাল অর্জন সবই তারা 
গণতান্ত্রিক চেতনার নামে চালিয়ে 
দেয় । 


সাথে দেশটির সংবিধান স্থগিত করা 
হয়েছে এবং সংসদ ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে। সেনাপ্রধান জেনারেল 
আবদেল আল ফাত্তাহ আল সিসি 
দেশে আগাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেয়া 
হবে বলে জানিয়েছেন । এর আগে 
দখল নেয় সেনাসদস্যরা | বন্ধ করে 
দেয় মুরসি সমর্থক গণমাধ্যমগ্তলোকে । 


স্ব 


দুই বছর আগে কায়রোর তাহরির 


১৫ শতাংশ আসন 


স্কয়ারে তরুণদের উত্তাল গণআন্দোলন 
গোটা মিসরে ছড়িয়ে পড়লে প্রেসিডেন্ট 
হোসনি মোবারক ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য 


লাভেও ব্যর্থ হয়। পার্লামেন্টে 
নির্বানের ফলাফল প্রমাণ করে 


হন | অবসান ঘটে তার তিন দশকের 
স্বেরশাসনের । তার ক্ষমতার উৎসও 
ছিল মূলত সেনাবাহিনী । মোবারকের 
পতনের পর ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ 
হুসেন তানতাবির নেতৃত্বে সামরিক 
পরিষদ ক্ষমতা গ্রহণ করে । এরপর 
দুদফা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ২০১২ 
সালের জুনে সরকার করে 
টা দল ফিডম ত্যান্ড জাস্টিজ 

পার্টি। দলটির সঙ্গে মিসরের 
শক্তিশালী ইসলামপন্থী সংগঠন মুসলিম 
আমেরিকা সমর্থিত সেনাবাহিনী 
কখনোই যাদের ক্ষমতায় দেখতে চায় 
না। সেনা ও সেকুলার দলগুলোর 
সমর্থিত প্রার্থী আহমদ শফিককে 
হারিয়ে ৫১ দশমিক ৭৩ শতাংশ ভোট 
পেয়ে বিজয়ী হন ড. মুরসি। এর 
আগে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিক 
নির্বাচনে ফিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি 
পার্লামেন্টের ৪৭ দশমিক ২ শতাং 
অর্থাৎ ২৩৫টি আসন লাভ করে। 
ইসলামপন্থী অপর রাজনৈতিক দল 
আল নূর পার্টি ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ 
অর্থাৎ ১২১টি আসন লাভ করে। 
সেকুলার দলগুলো সম্মিলিতভাবে 


সেকুলার দলগুলোর গণভিত্তি অনেক 
দুর্বল । 

হোসনি মোবারকের দীর্ঘদিন ক্ষমতায় 
থাকার প্রধান একটি নিয়ামক ছিল 


বেশি । এর পেছনের কারণ অবশ্য 
১৯৭৯ সালে স্বাক্ষরিত মিসর-ইসরাইল 
শান্তিচুক্তিকে সমুন্নত রাখা । যাকে 
আমরা ইসরাঈলকে নিরাপদ রাখা ও 
মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থে কাজ 
করার জন্য বাৎসরিক ঘুষ বলতে 


রাপুরিভাবে অবগত ছিল। মা 
অধিকার হরণ কিংবা নিপীড়নমূলক 
কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কখনওই মোবারক 
সরকারের সমালোচনা বা চাপ প্রয়োগ 
করেনি । বরং এরা ইসলামপন্থী দলটির 
ওপর নির্ধাতনকে সমর্থন জুগিয়েছে । 
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এখন নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের 


দেশীয় দোসরদেষ্টর মুরসি সন্তুষ্ট 


পর একইভাবে পশ্চিমা বিশ্ব নির্লিপ্ত 


করতে পারেননি । তাই ব্রাদারহুড তথা 


ভূমিকা নিয়েছে। কারণ গণতন্ত্রের 
চেয়ে ইসলামপন্থীদের ক্ষমতারোহণ 
তাদের কাছে বেশি বিপজ্জনক মনে 
হয়েছে। আরব বসন্তের মাধ্যমে 


মুসলিমবিশ্বের অন্যান্য ইসলামপন্থি 
রাজনৈতিক দলগুলোর সামনেও বড় 
প্রশ্ন থাকবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
নিবচিন কী তাদের ইসলামি সরকার 


পশ্চিমা বিশ্ব আশা করেছিল সেকুলার 
রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রক্ষমতায় 
অধিষ্টিত হবে কিন্তু ফলাফল হয়েছে 
উল্টো । প্রমাণ হয়েছে ইতিহাস, 


ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিপন্থি? নাকি 
ইসলামপন্থিরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
₹শগ্রহণ করুক কিন্তু সরকার বা রাষ্ট্ 


এতিত্য, সংস্কৃতি ও আদর্শ শত বছর 


পরিচালনায় তাদের ইসলামি আদর্শ 


পর হলে কথা বলে, মানুষের জীবন 
ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে । 


যেন বাস্তবায়ন না করে । 
আমরা ৯০-এর দশকে আলজেরিয়ায় 


আরব বিশ্বে মুসলিম _ তরুণরা 


দেখেছি যখন ইসলামিক স্যালভেশন 


স্বৈতস্ত্রের জিঞ্জির হতে মুক্তির জন্য 


ফন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী 


যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল, সে মুক্তির 
স্বপ্ন ভঙ্গ হলে তারা চরমপন্থার দিকেও 


হওয়ার পরও সেনাবাহিনী সে ফলাফল 
মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং 


পা বাড়াতে পারে । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
যেহেতু পশ্চিমা সমর্থিত গোষ্ঠি বা 


লিয়ামেন_ জেরুয়ালের নেতৃত্বাধীন 
সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে, তখন 


সেনাবাহিনী সুযোগ দিচ্ছে না, তারা 


সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলো সেনা 


হয়তো বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
চিন্তা করবে বিকল্প পন্থায় । মজার 
ব্যপার হলো, বিশ্ব জুড়ে দেখা যায়, 


শাসককে সমর্থন জানিয়েছিল । একই 
সাথে পশ্চিমাবিশ্বর গণতন্ত্রকে ছুড়ে 
ফেলে সেনাশাসকের পাশে এসে 


সেকুলাররা গণতন্ত্রবাদীদের সমর্থন 
সমর্থন দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধংস 


দীড়ায় | লিয়ামিন জেরুয়াল তিন দশক 
ধরে দেশটিতে একদলীয় শাসন 
কায়েম করে রেখেছে । নির্বাচনের 


করেরছ । তাহলে কি তারা স্বৈরতন্ত্রের 


ফলাফল মেনে না নেয়ার ফল হিসেবে 


চেয়ে ইসলামি ব্যবস্থাকে তাদেও জন্য 
বেশি বিপদজনক মনে করে! ব্রাদার 


আলজেরিয়ায় জনগণকে রক্তাক্ত 
গৃহযুদ্ধের মুখে পড়তে হয়েছে । হাজার 


হুডের ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি 


হাজার নিরীহ মানুষ সশস্ত্র লড়াইয়ে 


নিবচিনের আগে শরিয়া আইন, অবৈধ 
ইসরাঈলের বিরোধিতা ও ইসলামি 


জীবন দিয়েছে । বিখ্যাত চিনন্তাবিদ ও 
কাউন্টার পাঞ্চ- এর লেখক ইসাম 


রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার দিয়ে 
ক্ষমতায় আসে । কিন্তু ক্ষমতায় এসে 


আল-আমিন তার সাম্প্রতিক একটি 
লেখায় লিখেছেন, “আলজেরিয়া ও 


তারা ঘোষণা দেয় সিভিল স্টেট বা 
প্রজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার । তারা নিজেদের 
কখনো কখনো মডারেট মুসলিম 


ফিলিস্তিনের মানুষ যখন ১৯৯২ ও 
২০০৬ সালে ইসলামপন্থিদের নিবাঁচিত 
করেছে আর্তজাতিক সম্প্রদায় 


ইসলামপন্থিদেওরবিজয়কে ভিন্ন চোখে 


হিসেবেও ঘোষণা করে। তারা 
ইসরাঈলের সাথে কৃত ক্যাম্পডেভিড 
চুক্তির স্বীকৃতিসহ ইসরাঈলকেও 


স্বীকৃতি দেয় । ফলে অল্প সময়ের মধ্যে 


দেখেছে । মিশরেও ইসলামপন্থিদেরকে 
ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। 
গত দুই দশকে এটা তৃতীয় বার_ 


নিজ দলের মধ্যে ও সাধারণ মানুষের 
মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমতে 


ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাবিশ্বের 
এরূপ অবস্থান ভবিষ্যতে ইসলামি 


থাকে । জনগণের ইসলামের চাহিদার 


দলগুলোর সাথে পশ্চিমাবিশ্বের ভবিষ্যৎ 


থেকে দূরে এসেও পশ্চিমা ও তাদেও 


সম্পর্কের নির্ণায়ক হতে পারে । 


২0 

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠিরা মুসলিম বিশ্বের 
স্বেরশাসকদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা 
ও তাদের সব রকমের সহযোগিতা 
দিয়ে মসনদে টিকিয়ে রাখার 
বিষয়গুলো আজ বুঝতে আর কারো 
বাকী নেই । ওসমানীয় খিলাফতের 
পতনের পর মুসলিম ভূ-খগুগুলো 
থেকে সম্পদ প্রবাহ নিশ্চিত করার 
জন্য ব্রিটিশ-ফ্রান্স-আমেরিকা কখনো 
স্বেশাসক আবার কখনো সেনা- 
স্বেরশাসক ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে 
মুসলিম বিশ্বের স্বৈরশাসকদের সঙ্গে 
আমেরিকার দহরম মহরম সম্পর্কের 
কথা কারো না জানা নেই । জামাল 
আব্দুল নাসের, ইসলাম কারিমভ, 
আল আসাদ, জেনারেল সুহাো, 
সাদ্দাম, সৌদ বংশের শাসকগণ, 
গাদ্দাফি, মোবারক, গাদ্দাফি, আইয়ুব 
খান, জিয়াউল হক, মোশাররফদের 
মতো বর্তমান ও সাবেক স্বেরশাসকরা 
আমেরিকা-ব্রিটেনের-ফানের প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ ইন্ধনে টিকে আছে, টিকে 
ছিল । তেল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় 
আনায় ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জনপ্রিয় 
মোসাদেক সরকারকে হটিয়ে রেজা 
শাহ পাহলভীকে ক্ষমতায় বসায় 
অনুগত সম্বৈশাসক রেজা শাহ 
পাহলভীর শাসনামলে সামরিক 
বাহিনীর উন্নয়নের নামে আমেরিকা 
বাৎসরিক ত্রিশ মিলিয়ন ডলার সাহয্য 
প্রদান করত । 


১৯৯৫ সালে ক্লিটন 
এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একজন 
অফিসিয়াল নিইয়র্ক টাইমসে 


ইন্দোনেশিয়ার স্বৈরশাসক জেনারেল 
সুহাতোঁকে “আওয়ার কাইন্ড অফ গাই' 
হিসেবে সম্মোধন করেন । এতে সুস্পষ্ট 
হয় ইন্দোনেশিয়ায় তার আমলের 
গণহত্যা ও জুলুমের শাসনে তখনকার 
আমেরিকান গ্যাম্বাসেডরের তথা 

অগণতান্ত্রিক 
স্বৈরশাসকদের প্রতি নগ্ন সমর্থন | ২০ 
মার্চ, ২০০৩ সালে সাদ্দামের কাছে 


আগস্ট'১৩ _____ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


গণবিধবংসী অস্ত্র আছে এ অযুহাতে 
হামলা চালিয়ে আজ পুরো জাতিকে 
ধ্বংসের মহড়ায় আমেরিকান সৈন্যরা 
মগ্ন। অথচ এই সাদ্দামকে বিভিন্ন 
সময়ে অস্ত্র দেওয়ার হাজারো প্রমাণ 
হাজির করা যাবে। দ্যা এল এ 
টাইমসের ১৯৮৪ সালের এক রিপোর্টে 
প্রকাশিত হয় ২০০ মিলিয়ন ডলার 
মূল্যের ৪৫ বেল ও ২১৪ এস টি 
নামের যুদ্ধে ব্যবহৃত হেলিকপ্টার 
আমেরিকা সাদ্দামকে হস্তান্তর করে । 
১৯৮৮ সালে নিউইয়র্ক টাইমস রিপোর্ট 
করে এ হেলিকপ্টারগুলো ব্যবহার করে 
কুর্দি দমনে বিষাক্ত গ্যাস ছোড়া হয় । 
আফগানিস্তান, ইরান, সিরিয়া, পাকিস্ত 
নন ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক 
রাজনীতির ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করলে 
দেখা যায় যে এ দেশগুলোর 
স্বৈরশাসকদের হাত থেকে জনগণকে 
মুক্ত করা আমেরিকা-বৃটেনের লক্ষ্য 
নয়। তাই যদি হতো, তাহলে এ 
দেশগুলোতে কখনো সামরিক শাসক, 
কখনো স্বৈরশাসক কখনো পুতুল 
সরকার আবার কখনো তথাকথিত 
ভঙ্গুর গণতন্ত্র 

পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় নিয়ে আসত না | 
অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য শুধু এ 
দেশগুলোর সম্পদকে লুটপাট করা 
এবং রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল 


কোনোভাবেই বিশ্বরাজনীতিতে 
প্রভাবশালী না হয়ে উঠতে পারে। 
কারণ মুসলিম বিশ্বে যদি 


গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারগুলো দীর্ঘ 
দিন ক্ষমতায় থাকে তাহলে এ সকল 
জনপ্রিয় সরকার জনগণের চাপে 
সাগ্রাজ্যবাদীদের চাহিদা পুরণ করতে 
পারেনা । একথার সত্যতা বোঝা যায় 
পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক 
রাজনীতির দিকে তাকালে । 
ংলাদেশে বিএনপি-আওয়ামী লীগের 
১৫ বছরের শাসনামলে ভারত- 
র যে সকল সুযোগ- 
সুবিধাগ্তলো চেয়েছিল তা কিন্তু 
আওয়ামী লীগ, বিএনপি দিতে পারেনি 


আগস্ট১৩ 


অথচ ফখরুদ্দিন সরকার সে সকল 
অনেক সুযোগ-সুবিধা কোনো রূপ 
দেন-দরবার ছাড়াই দিয়ে দেয় । 

এতিহাসিক ও আর্দশিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করলে বলতে হয়, 
ষোড়শ শতকে ফরাসি বিপ্রবের পর 
ইউরোপে যখন প্রতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের 
যাত্রা শুরু হয়, মধ্যপ্রা্য তথা 
অর্ধপৃথিবীতে তখনও ইসলামি শাসনের 
তখন স্বর্নযুগ চলছিল । হাজার বছরের 
ক্ুসেডের বারং বার যুদ্ধ ও পরাজয়ের 
ইতিহাস ও হয়তো পশ্চিমারা ভুলতে 
পারে না। তাদেও ধারণা সেকুলার 
পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ধর্মভিত্তিক মুসলিম 


সমাজের হয়তো মানিয়ে উঠতে পারবে 
না। তাই মুসলিমবিশ্বেও ১৪০০ 
বছরের ভিন্ন সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞতার নিরিক্ষে পশ্চিমার হয়তো 
ইসলামপন্থি দলগুলোকে সমর্থন দিতে 
সংকোচ বোধ করে । এতিহাসিক ও 
আর্দশিক এ দ্বন্দের অভিজ্ঞতা মনে হয় 
ইসলাম ও পুঁজিবাদী সেকুলার 
গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কের রূপ 
নির্ধরণ করবে । 


লেখক: লেখক ও মধ্যপাচ্য রাজনীতি গবেষক, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


8৬০৮১৪৪০৬৫৫ 
পরি মাদ্রাসা ওছ্মান বিন আফ্ফান (রা) টম 


[ছ্বীনি ও আখ্ুন্িক শ্শিস্ষার একটি অনন্ত )উী 
এপি জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়লেহে শিক্ষাদান । 


% দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 
& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 


% ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 


%্ রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 


& সুপরিসর পরিচ্ছন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান । 


মাত্র দু'বছুরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 


রা, 


শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্জ্ীমত, পাক-তাহারাতের 


বিভাগ 


সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ই 


ংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
09 (জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 


155158588 পর্যত্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 
দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


আত্তার্তহীদ ৩৬ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


চরমপন্থি বৌদ্ধরা 


মুসলিম বিরোধী চরমপন্থি ভিক্ষুদের 


প্রতি মিয়ানমার সরকারের অনুমোদন 
এবং নীরব সহযোগিতা রয়েছে বলে 
দাবি করেছে আন্তর্জাতিক বার্তা সহস্থা 


ভেতরে এ সংগঠনের মূল বিস্তার ঘটে 
গেছে চোখে পড়ার মতো । রয়টার্স 
জানায়, আজকের সংস্কারপন্থি গণতন্ত্রী 


রয়টার্স । মিয়ানমারে মুসলিম-বৌদ্ধ 


মিয়ানমারও কিন্তু এই জান্তা 


সম্পর্কের ওপর সরেজমিন খোজখবর 
নিয়ে তৈরি করা বিশেষ একটি 
প্রতিবেদনে এ দাবি করে সংবাদ 
মাধ্যমটি | মিয়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মীয় 
চরমপন্থি আন্দোলন ৯৬৯" নামে 
খ্যাত । ইতোমধ্যে সংগঠনটি নিজেদের 
পুরো সাংগঠনিক প্রক্রিয়া তৃণমূল পর্যন্ত 
বিস্তার করতে পেরেছে। গ্রুপটি 
চরমপন্থায় চালিত এবং তাতেই তারা 
স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে । গ্রুপটির প্রধান 
একজন ভিক্ষু ৷ ভিরাথু নামে এই ভিক্ষু 
মুসলিম বিরোধী সহিংসতা ছড়িয়ে 
দেয়ার কারণে একবার জেলও 
খেটেছেন । 

যায়, ভিরাথুকে তার মুসলিমবিরোধী 
তৎপরতার জন্য রীতিমত “বার্মিজ বিন 
লাদেন' নামেও ডাকা হয় দেশটিতে 
রয়র্টার্স অনুসন্ধানে সবচেয়ে 
বিস্ময়করভাবে যে তথ্য উদঘাটিত হয় 
তা হল, ভিরাথুর এই চরমপন্থি বৌদ্ধ 
ধর্মীয় সংগঠন ৯৬৯-এর সাথে গুরুতর 
বিশেষত ৯৬৯-এর মূল শেকড় গ্রথিত 


সরকারেরই উত্তরসূরি । তারই ওসরে 
সংস্কারপন্থি আজকের মিয়ানমার 
সরকারের জন্ম । 

ফলে ৯৬৯ নামে আন্দোলনটি বর্তমান 


কর্মকর্তার ব্যাপক সমর্থন পেয়ে 
আসছে। এমনকি দেশটির 
বিরোধীদলীয় গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী 


নোবেলজয়ী অং সান সু চির ন্যাশনাল 
লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) এর 
বেশ কয়েকজন সদস্যও ৯৬৯ এর 


প্রতিষ্ঠা, সাংগঠনিক তৎপরতাকে 
নিবিড়ভাবে সহযোগিতা দিয়ে 
আসছে । ভিরাথু দেশটিতে 


মুসলমানদের দোকান ও আ্তধর্মীয় 
বিবাহ বর্জম করার আহবান 
জানিয়েছেন। ভিরাথু ইতোমধ্যে 
দেশটিতে মুসলমানদের ধর্মীয় 
ইবাদতের স্থান মসজিদকে "শক্র ঘাটি” 
বলে ঘোষণা দিয়েছে । 

বলেছে, ভিরাথুর চরমপন্থি তৎপরতার 
সাথে মিয়ানমারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীও 
রয়েছেন। তবে ভিরাথুর ধর্মীয় 
অভিভাষণগুলো বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
বোঝাবুঝি, সম্প্রীতি ও ভালবাসার 


কথাই বলে দাবি করেছেন ধর্ম বিষয়ক 
মন্ত্রী সান সিন্ট রয়টার্সের সাথে এক 
সাক্ষাৎকারে ধর্মমন্ত্রী সিন্ট ভিরাথুর 
চরমপন্থার কথা অস্বীকার করেন। 
ভিরাথু সম্পর্কে তিনি বলেন, “তিনি 
ধর্মীয় সহিংসতা উসকে দিচ্ছেন এটা 


হতে পারে না। অসম্ভব ।' সান সিন্ট 
সেনাবাহিনীর 


দিয়েছে তাতে সিন্ট দোষের কিছু 
দেখেন না। তবে তিনি ভিক্ষুদের 
বয়কট করার বিষয়টি অস্বীকার 
করেন । তিনি বলেন, “আমরা এখন 
বাজার অর্থনীতি চর্চা করছি” তো “কেউ 
তো এটা বন্ধ করতে পারে না। এটা 
তো ভোক্তাদের ব্যাপার । 

একইভাবে মিয়ানমার প্রেসিডেন্ট 
থেইন সেইন ৯৬৯-এর মতাদর্শকে 
শান্তিপূর্ণ বলে মনে করেন । এ বিষয়ে 
প্রেসিডেন্টের কার্যালয় রয়টার্সকে কোন 
মন্তব্য করতে রাজি হয়নি । তবে 
গ্রপটির আন্দোলন ও তৎপরতা নিয়ে 
ক্রমবর্ধমান বিতর্কে সাড়া দিয়ে 
শাড়ি জা) তা 
এ দেয়া হয়। ততে 
৯৬৯-কে শান্তিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে বলা 
হয়, ৯৬৯ নিছকই একটি শান্তির 
প্রতীক' এবং ভিরাথু হলেন প্রভু বুদ্ধের 
একজন পুত্র ।' 


আগস্ট”১৩ -__________'্। আত্তর্তহীদ ৩৭ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


মূলত ভিরাথু এবং তার অন্যান্য 
সহযোগী ভিক্ষুরা মিয়ানমার ব্যাপী 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সহিংসতার সাথে 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রয়টার্সের 
অক্টোবরে মিয়ানমারের রাখাইনে 
গ্রুপটির কর্মী ও সমর্থকরা মুসলমান 
রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে হামলায় সরাসরি 
ংশ নিয়েছিল । এদের সাথে কোথাও 
কোথাও নিরাপত্তা বাহিনীর স্থানীয় 
সদস্যরাও অংশ নেয় । 
গেল মার্চে মিয়ানমারের অন্যতম শহর 
মেইখতিলায় ভিক্ষুদের ছড়িয়ে দেয়া 
সহিংসতায় অন্তত 8৪ মুসলিম নিহত 
হন এবং ১৩ হাজার মুসলিম বাড়িঘর 
থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায় । সংগঠনটিতে 
নয়শ উনসত্তর ভিক্ষু থাকায় এটি ৯৬৯ 
নামে পরিচিত হয়ে ওঠে | এটি একটি 
জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় আন্দোলন । 
অনেকে সংগঠনটির আন্দোলনকে 
জার্মানির হিটলারের চরম 
জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট নাৎসী বা 
নাজিদের সাথে তুলনা করেন। 
গ্রুপটির আন্দোলনের সম্পর্ক সরাসরি 
রাষ্ট্রের সাথে | সংগঠনটি গড়ে ওঠার 
পেছনে মিয়ানমার সরকারের সাবেক 
শীর্ষ কর্মকর্তা ভিক্ষু কায়া লইনই প্রধান 
পথিকৃৎ । রয়টার্স জানায়, মিয়ানমারের 
সাবেক জান্তা সরকার ১৯৮৮ সালে 
নির্মমভাবে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান 
দমনের পর দেশটিতে বৌদ্ধ ধর্মের 
ব্যাপক সম্প্রসারণে কায়া লইনকে 
দায়িত্ব দেয় । 
কারণ সেসময় দেশটির জনগণের 
মধ্যে সরকারের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে 
হয়ে পড়েছিল । লন্ডনভিত্তিক আন্ত 
্জাতিক এ বার্তা সংস্থাটি জানায়, ওই 
সময়ের মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় 
সংবাদমাধ্যমে দেখা যায়, প্রায় 
প্রতিদিনই দেশটির প্রধান ও অন্যান্য 
জেনারেলদের কোন না কোন 
প্যাগোডা কিংবা বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 
পরিদর্শনের খবর প্রকাশিত হয়েছে । 


সে সময় থেকেই ভিক্ষুদের সরকার 


মধ্যে অনেকেই মুসলিম । এমনকি 


কর্তৃক নবন্ধিত করা হয় । এবং তাদের 


দেশটির ছোট ও মাঝারি শ্রেণীর 


সাংগঠনিক তৎপরতাও সীমিত করে 


অধিকাংশ ব্যবসাপাতিই মুসলিমদের 


আনা হয় । এর মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মকে 


দখলে । নির্মাণ কোম্পানি নাইং গ্রুপ, 


সাংবিধানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা না 


মাদারল্যান্ড, ফাদারল্যান্ড মিয়ানমারে 


হলেও রাষ্ট্রের কাঠামোগুলোতে বৌদ্ধ 
হয়। এবং তাদের প্রভাব গুরুতৃপূর্ণ 
হয়ে ওঠে। 

বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারণ এবং 


ব্যাপক প্রসিদ্ধ কোম্পানি । বলা যায় 
বড় কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম 
এই কোম্পানিগুলো । 

বর্তমানে দেশটির প্রধান শহর 
ইয়াজ্জনের আধুনিক ভবনগুলো 


পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯১ সালে দেশটির 


তাদেরই তৈরি । তবে ৯৬৯-এর 


জান্তা সরকার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্ত 
রে ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য প্রোমোশন এন্ড 


আন্দোলনের ফলে বৌদ্ধ রলায়েন্টরা 
ইতিমধ্যে মুসলিম কোম্পানিগুলোকে 


প্রোপাগেশন অফ দ্য সাসানা 
(ডিপিপিএস) গঠন করে এবং এর 
প্রধান হিসেবে কায়া লইনকে দায়িত্ 
দেয়া হয় । পালি ভাষায় সাসানা মানে 
“ধর্ম ।' পালি হল বৌদ্ধদের ধর্মীয় 
ভাষা । পরে বৌদ্ধ শব্দটির সমার্থক 
হয়ে সাসানা শব্দটি | 


বাদ দিয়েছে। ইয়াঙ্গুনে মুসলমান 
ব্যবসায়ী ও কোম্পানিগুলো বর্জন 
সম্পর্কে ক্ষমতাসীন ইউনিয়ন 
সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট 
পার্টির একজন মুসলিম এমপি শোয়ে 
মুয়াং বলেন, “আমি খুবই উদ্দিগ্ন এই 
একটি শহরেই যদি এটি শুরু হয়ে যায় 


১৯৯২ সালে কায়া পদত্যাগ করেন। 


তবে তো এটি অন্য শহরগুলোতেও 


বর্তমানে ডিপিপিএসের প্রধান খাইন 


প্রভাব ফেলবে ॥ 


ং। যিনি একজন সাবেক সামরিক 


মিয়ানমারের প্রাণকেন্দ্র ও রাখাইনে 


শীর্ষ কর্মকর্তা । কায়া লইনের ছেলে 
অং লইন তুন জানান, তার বাবা কায়া 
লইনের সাথে দেশটির উচ্চ পর্যায়ে 
সামরিক কর্মকতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
ছিল । কায়ার স্ত্রীও ৯৬৯-এর সাথে 


সহিংসতায় এ পর্যন্ত কমপক্ষে ১ লক্ষ 
৫৩ হাজার মুসলমানদের নিজ বাড়ি 
থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে। 
এখন তারা বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে। 
এসব ক্যাম্প দেশটির নিরাপত্তা 


যুক্ত ছিল । তবে পরে তাকে সংগঠনটি 


বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন । তবে তাদেরকে 


থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয় । তুন 


নিজ বাস্তৃভিটা ফিরিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা 


বলেন, তার সাথে সাবেক জান্তা 
শাসক থান শোয়ের সাথেও নিবিড় 


নেই বললেই চলে । 
উন্লেখ্য, ৯৬৯ সম্প্রতি দাবি করেছে 


সম্পর্ক ছিল। ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ 
করতে তারা প্রায় দেখা করত ।' 
দেশটিতে মুসলিম বাণিজ্য বন্ধে ৯৬৯- 


তাদের দেশ নাই | তারা তাদের দেশ 
হারিয়ে ফেলেছে ফলে তারা তাদের 


এর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আন্দোলন এ 
সময়ে খুবই আলোচিত বিষয়। 


আন্দোল চালিয়ে যাবে । অবশ্য 
মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় কোন ধর্ম নেই। 


সহিংসতার কারণও মুসলমানদের 
দোকানপাট বাণিজ্য কেন্দ্র বন্ধকরণ 


ংবিধানিকভাবে বৌদ্ধও মিয়ানমারের 
রাষ্ট্রীয় ধর্ম নয়। তবে বৌদ্ধ 


বটে । কিন্তু কেন মুসলমানদের ব্যবসা 


ধর্মানুসারীরাই দীর্ঘ সময় মিয়ানমার 


বাণিজ্য বন্ধের প্রতি ভিক্ষদের নজর 


শাসন করে আসছে । দেশটির 


পড়ল তার সম্পর্কে রয়টার্স জানায়, 


জনসংখ্যার মাত্র ৪ ভাগ মুসলমান । 


মিয়ানমারের মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীদের 


বৌদ্ধরা হলো ৯০ ভাগ । 
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1. 


ভাগ্য বনাম চেষ্টার প্রশ্নে 
গাশ ও সিংহের যুক্তিতর্ক 


প্রতিদিন লটারী হত | লটারীতে যার 


আর পাশে আছে জিম্মি খরগোশ । 


নাম উঠত, সিংহের খাবার হাবার জন্য 


তাই সে হামলে পড়ল কথিত সিংহের 


বাস করছিল পরম সুখে । 


সে চলে যেত । একদিন লটারীতে নাম 
ওঠে খরগোশের । কিন্তু খরগোশ বেঁকে 


ওপর | লাফ দিল কুপে। এভাবে ক্ষুদ্র 
খরগোশ বুদ্ধির জোরে বধ করল 


বন্য পশুদের ছুটাছুটি আর সকাল 
সন্ধ্যা পাখিদের কুজনে মুখরিত ছিল 


বসল । সে সাথীদের বলল, আমি আজ 


জালিম সিংহকে | আর স্বাধীনতা বয়ে 


একটু বিলম্বে যাব ৷ এই ফাকে সিংহের 


আনল বনের পশুদের জন্যে । 


মায়াবী বনটি । কিন্তু পশুপাখিদের এত 


দফা চিরদিনের জন্য রফা করার 


সুখের মাঝে বিপত্তির কারণ ছিল 
একটি হিতস্র সিংহ ৷ যখন তখন বন্য 
পশুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এই 


ব্যবস্থা করব | তার কথায় পশুরা সায় 


মওলানা বলছেন যে, এই গল্প তিনি 
চয়ন করেছেন ভারতে রচিত গ্রন্থ 


দিল। গোপন পরিকল্পনা মাফিক 
খরগোশ ধীরশান্ত পদে সিংহের ডেরায় 


বনের রাজা । ফলে পশুদের জীবন 


পৌছল একটু দেরীতে | গিয়ে দেখে 


“কলিলা ও দিমনা” হতে । কিন্তু কলিলা 
ও দিমনার মূল গল্পকে মওলানা রূমী 
বিস্তৃত আকারে সাজিয়েছেন । তাতে 


হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ ৷ আতঙ্কে তারা 


বিলষের কারণে সিংহ তার ওপর 


আধ্যাত্মিকতা, দর্শন, চরিত্র বিজ্ঞান ও 


সদা তটস্থ থাকত কখন টাইগার 
হামলে পড়বে এ আশাংকায় । এই 
কঠিন জাতীয় সংকট সমাধানের পথ 
বের করতে পশুরা এক সমাবেশে 


ভীষণ চটে আছে । খরগোশ তার 


কালাম শাস্তবের সারিসারি অস্টলিকা 


বিলম্বের ওযর পেশ করে বলল, 
জাহাপনা! আমার বিলম্বে পৌছার 
কারণ হলো, আমার এক বন্ধুকে সাথে 


মিলিত হল । সিদ্ধান্তের পর সিংহের 
কাছে গিয়ে তারা প্রস্তাব দিল, ওহে 
বনের রাজা মহামতি সিংহ! আপনি 
আমাদের রাজা । আপনি রোজ 


গড়েছেন । যা দেখে যে কোনো পাঠক 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় । 
মওলানা বনের পশুদের মিষ্টমধুর 


নিয়ে আপনার রাজ দরবারে 
আসছিলাম । কিন্তু পথে এই বনেই 


ভাষার আঙ্গিকে অতিশয় সুক্ষ 
আধ্যাত্মিক তত্বকথা উপস্থাপন 


আরেক সিংহ আমাদের পথ আগলে 
বলে; কোথায় যাও£ঠ আপনার কাছে 


দৌড়ঝাপ দিয়ে আমাদের শিকার 
করেন । তাতে আপনার বড় কষ্ট হয় । 


আসছি বলাতে সে ভীষণ রেগে যায় । 
অবশেষে সাথী খরগোশকে তার কাছে 


তার পরিবর্তে আমাদের একটি প্রস্তাব 


জিম্মী রেখে এসেছি । “এই বনের রাজা 


আপনি বিবেচনা করে দেখুন। 
প্রতিদিন আমরা লটারীর মাধ্যমে 
আমাদের মাঝ থেকে একটি প্রাণী 
বাছাই করে আপনার কাছে পাঠাব । 


আরেক সিংহ'-এমন দাবির কথা শুনে 
সিংহ রাগে গর্জে ওঠল | বলল, হুম! 
আমাকে নিয়ে চলো সেই কুলাঙ্গারের 
কাছে । খরগোশ সিংহকে নিয়ে গেল 


সে-ই আপনার সেই দিনের খাবার 
হবে । এমনটি হলে আমরাও যখন 
তখন আপনার আক্রমণ ও ধরপাকড় 


এক কুপের দ্বারে । বলল, এই কুপের 
মধ্যে দেখুন, সেই সিংহ কেমন রেগে 
আছে । সিংহ যখন কুয়ায় উকি দিয়ে 


থেকে নিশ্চিন্ত হব । আপনিও শিকারের 


দেখল, তখন তার ছবি প্রতিফলিত হল 


কষ্টে দৌড়ঝাঁপ থেকে রেহাই পাবেন । 
সেই প্রস্তাব অনুযায়ী বনের পশুরা 


কুপের পানিতে । সাথে খরগোশের 
ছবিও | সিংহ ধরে নিল, ঠিকই 


অঙ্গীকার পালন করে যাচিছল। 
আগস্ট'১৩ 


আরেকটি সিংহ সেখানে রাগে টগবগ 


করেছেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় 
তাওয়ান্ুল, আল্লাহতে তুষ্টি, শোকর ও 
ফানা প্রভৃতির সুক্ক্াতিসূক্ষ্, প্রাজ্ত ও 
মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন । মওলানার 
যবানীতে খরগোশ ও সিংহের এই 
গল্পের মূল প্রতিপদ্য হচ্ছে তাওয়ান্নুল 
ও যুহদ | তাওয়ান্কুল মানে আল্লাহর 
ওপর ভরসা করা। বনের পশুরা 
সিংহকে গিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল, 
আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে 
থাকুন । দেখবেন, আল্লাহই আপনার 
আহার যোগান দিচ্ছেন। পশুরা 
বুঝাতে চায় যে, ভাগ্যের হাতে সব 
ছেড়ে দিলে আল্লাহই সবকিছু ঠিক 
করে দিবেন। সিংহ পশুদের এই 
ব্যাখ্যা মানতে রাজি হয়নি । সিংহের 


[॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সাফ কথা, অবশ্যই নিজের চেষ্টা- 
সাধনায় জীবনকে গড়তে হবে। 
আল্লাহর নবী-রসূলগণ রবি সবচেয়ে 
বড় তাওয়াক্ুলকারী ছিলেন । অথচ 


“বলল সবাই: ওহে প্রাজ্ঞ মনীষী প্রবর 
সতর্কতা ছাড়ুন, ভাগ্যের সামনে তা 
অকার্যকর |” 

সতর্কতা, চেষ্টা সাধনা ত্যাগ করুন । 


তারা চেষ্টা সাধনা ছেড়ে দিয়ে হাত 
গুটিয়ে বসে থাকেন নি। কাজেই 


কারণ, তকদিরের যে ফায়সালা তার 
সামনে এসব কিছু কোনো কাজে 


“যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের 


আসবে না । কপালের লিখন খন্ডানোর 


কি দোষ দর্শন মানতে রাজি নয় 


শক্তি কারো নাই । সতর্কতা দেখানো 


সিংহ। বরং তার বক্তব্য হচ্ছে, 
“তদবীরে তকদির গড়ে নাও তুমি, হবে 
মহিমান্িত করবেন জগৎস্বামী 1 
কারণ, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ এবি 
জীবনভর সংগ্রাম করেছেন, সাধনা 
করেছেন, আবার আল্লাহর ওপর 
তাদের নির্ভরতা ছিল সর্বোচ্চ মাত্রায় 
বস্তুত মওলানা রূমী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী 
নানা দৃশ্যপট এঁকে প্রাঞ্জল ভাষায় 
যুক্তিতর্কের আসর সাজিয়ে নিয়তির 
হাতে নিজেকে সপে দেয়া বা নিজ 
হাতে নিয়তি গড়ার বিপরীতমুখি 
দর্শনের সমাধান দিয়েছেন । মানব 
সভ্যতায় আবহমানকাল ধরে চলে 
আসা এই বিতর্ক, বিশেষ করে 
ইসলামে জাবরিয়া মতবাদের প্রাদুর্ভাবে 
ধ্ীয়ি চিন্তার ভারসাম্য বারবার ভেঙ্গে 
পড়ার গতিরোধ করার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা 
দিয়েছেন । মওলানার কালোতীর্ণ এই 
পরিবেশনার প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে 
অধ্যয়ন করতে হবে মূল মসনবী । ছয় 
খণ্ড মসনবীর ১ম খণ্ডের ৯০০-১৩৮৯ 


আর চেষ্টা সাধনায় ব্যতিব্যস্ততা সকল 
পেরেশানির মূল । কাজেই আল্লাহর 
ওপর ভরসা করে তাওয়াকুুল নিয়ে 
বসে থাকাই উত্তম | সিংহ তার জবাবে 
বলে, 


৩০155 /৭-5া 


৬1 1 ১০৯ ঠা 
বলল: হ্যা, তাওয়াক্কুল জীবনের 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 
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. 0169 12139) :60 ৫4 
হযরত আনাস ইবনে মালিক এট 
থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন সাহাবী 
হযরত আ্জ-এর সঙ্গে দেখা করতে 
মসজিদে নববীতে আসেন | মসজিদে 
প্রবেশ করলে তাকে হযরত জিজ্ঞাসা 
বেঁধে রেখেছ"? তিনি জবাব দিলেন, 
আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে 
এমনিতে খোলা রেখেছি । (আল্লাহই 
দেখবেন, আল্লাহর হুকুম ছাড়া তো 
ধুলাও নড়তে পারে না) । হযরত রী 
তখন তাকে নির্দেশ দিলেন, “আগে 
তোমার উট বেঁধে আস । তারপরে 


গন্তব্যে নিয়ে যায় যদিও তাওয়াকুল কর ।” 
কিন্ত উপায় অবলম্বন নবীর সুন্নত সিংহ আরও বুঝিয়ে বলল, 
সন্দেহ নাই তাতেও 1” 


সিংহ বনের পশুদের বুঝিয়ে বলল: 
হ্যা, যদি আল্লাহর ওপরে ভরসাই 
সাধনার পথে সঠিক পথপ্রদর্শক; কিন্তু 
জীবনপথে এগিয়ে চলার আরো একটি 
শর্ত আছে। সেটি হলো, উপায় 
উপকরণ অবলম্বন বা চেষ্টা ও সাধনা । 
এটি পয়গাম্বর ঞ্র্জ-এর সুন্নাত । তার 
মানে, যে সত্যিকার তাওয়াক্কুল 
অবলম্বন করবে বা আল্লাহর ওপর 


মোট ৪৮৯ বয়েত জুড়ে এই গল্পটি 
পরিবেশিত । মনসবীর এ অংশটি- 
আলহামদুলিল্লাহ পূর্ণাঙ্গ আকারে 
তরজমা ও ব্যাখ্যার সৌভাগ্য আমার 
নসিব হয়েছে । মসনবী শরীফ নামে 
প্রকাশনী । মওলানার ভাষায় গল্পের 
শুরুতে পশুরা সিংহের কাছে এসে 
বলল, 


2৮ ৫1 | ১৪ 4 


নে 
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আগস্ট'১৩ 


ভরসা করাকে জীবনের মূলনীতি 
হিসেবে গ্রহণ করবে, তাকে চেষ্টা 
সাধনাও চালাতে হবে, উপায়- 
উপাকরণ কাজে লাগাতে হবে । কারণ 
হলো: 


/০৮% 950 পি ৬ 


482 92975 % 
“উচ্চকণ্ঠে নবীজি ঘোষণা করেছেন এই 
নীতি 
তাওয়াকুল নিয়ে বাধো আগে উটের 
পার্টি 


5৯, & 9০৮০৪ ০ ০ 
১৮ (401 অসি আ৩৩])/5 


৯ তা অত ১ ন্ঠন 3 
“শোনো উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু- 
এর রহস্যকথা 
তাওয়াক্কলে গিয়ে উপায় অবলম্বনে 
হবেনা পিছপা ।১ 

.(41 ৩৩৮ ৩৮৫ 


'উপাজর্নকারী আল্লাহর বন্ধু" 


১ আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর ₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৪২৮, হাদীস: ১১৬১ 

২ মাওলানা রূমী, মসনবী মানওয়ী, হামিদ 
্যান্ভ কোম্পানি, লাহোর, পাকিস্তান 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
১১৮-১১৯ 

ও. আল-আলুসী, রাহুল মাতআনী ফী 
তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১০, পৃ. 
৩১৫ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


কন 


মহানবী ঞ্্-এর শত মুজিযা 


টিন রিল, 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী ॥ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
০১৪৪ 
খায়বার যুদ্ধের মাঠে হযরত আলীর চক্ষু করেছিল ভীষণ জ্বালা 
হযরত আলীর চক্ষু উপশম হয়েছিল যখন লাগালেন রাসূলের মুখের লালা, 
রাসূলের বরকতে হযরত আলীর চোখে হয়নি আর কোনদিন রোগ 
চিরসুস্থ হয়ে গিয়েছিল হযরত আলীর চোখ । 


ঝান্ডা দিয়ে হযরত আলী হাতে শীত গরম মুক্তির লাগি রাসূল করেছিলেন দুআ 
হযরত আলীকে শীত গরম আর কোন দিন করেনি ছোয়া, 

গ্রীষ্মে পরিবেন শীতের পোষাক আর শীতে পরিতেন গ্রীষ্মের 

আলীর জীবন শীতাতপ দুআ ছিল তাই রাসূলের | 


একযুদ্ধে কাতাদার চোখ ঝুলে গেল খুলে জায়গা থেকে ্ না 
নিজের হাতে হযরত রাসূল যথাস্থানে সেই চোখ দিলেন রেখে, | | 
আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর সে চোখ হয়ে যায় 

আখেরী নবী হযরত রাসূলের হাত লেগেছে তাই । 


জন্মের দিনই ইয়ামেনী শিশুকে বলতো আমি কে? বলে প্রশ্ন করেছিলেন রাসূল 
আপনি আল্লাহর রাসূল বলে__ সেই শিশুটি জবাব দিল নির্ভুল, 
জন্মদিনের সেই কথার পর বলেনি একটিও শব্দ 

সেই শিশুটি বুদ্ধিমান আর বড় হওয়া অবধ | 


বোবা যুবক সন্তান নিয়ে হাজির হলো মহিলা রাসূলের সামনে 
বললো মহিলা রাসূলে গিয়ে, সন্তান তার বোবা আজন্ম, 
বলতো যুবক আমি কে? বলে প্রশ্ন করিলেন রাসূল বোবায় 
আপনি আল্লাহর রাসূল জবাবে বোবার মুখে কথা ফুটে যায় । 


যনীরা নামক মহিলা সাহাবীর মুসলমান হওয়ার পরে রঃ 
দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে তাই কাফেরগণ উপহাস করে, 

মুসলমান হওয়ার কারণেই নাকি যনীরা অন্ধ হয়েছে ১117 
লাত-ওযযা দেব-দেবীর অভিশাপ নাকি পড়েছে, এ 
অতঃপর যনীরার চোখ ভালো হয় রাসূলুল্লার দুআয় জা ৪ 
তখন লজ্জা আপমানে কাফিরগণ মাথা নোয়ায় | টি ও 


সারীদ নামক সুস্বাদু খাবার রাসূল করেছিলেন আহার এ & 
রাসূল থেকে ভাগ চাহিলেন ঝগড়াটে নারী তাহার, && ৪08 
সেই খাবারের অর্ধেক দেন রাসূল তখন তারে 
টিচার নারী চায় দ্বিতীয়বারে, | 
মুখের ভিত খাবারটুকুও বের করে দেন রাসুল তখন ্‌ 
নবীর মুখে গ্রাস খেয়ে লজ্জা ফিরে পায় নারী আমরণ | 


শুরাহবীল সাহাবীর হাতের তালুতে উঠেছিল ফৌড়া 
চালাতে তার কষ্ট হতো লাগাম ধরে ঘোড়া, 

ফৌড়ার ওপর থুথু দিয়ে রাসূল দিলেন মলে 

হাত উঠানোর আগেই রাসূল ফৌড়া ব্যথা গেল চলে । 


আগস্ট১৩  ___ । আত্তাত্তহীদ ৪১ 
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সম্মাননা ও পুরস্কার নির্বাচিত বিষয়ে 


ইসলামি এতিহ্যের সংরক্ষণ, ইসলামি 


অসাধারণ মেধা ও মননের আনুষ্ঠানিক 
স্বীকৃতি। যেখানে রচিত হয় 


সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং সুবিধা বঞ্চিত 


শাখা সংযোজন করা হয় । সব মিলিয়ে 
বর্তমানে ইসলামের খেদমত, 


মুসলমানদের প্রতি সহায়তার হাত 


সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের 
কাহিনী । সেই সম্মাননা ও পুরস্কার 
যদি হয় সর্বজনগ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ 


প্রসারিত করা | এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে 
সংস্থাটির রয়েছে বিভিন্ন ধরনের 
কর্মতৎপরতা | আলোচ্য আন্তর্জাতিক 


ও আন্তর্জাতিক মানের তাহলে তো 
কথাই নেই । তখন পুরস্কারপ্রাপ্ত সেই 


বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার এসব 
তৎপরতারই একটি অংশ। যারা 


সৌভাগ্যবান মানুষগ্তলো ইতিহাসের 
₹শ হয়ে যান। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে 
তারা হয়ত: চলে যান এ নশ্বর পৃথিবী 


ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর খেদমতে 
কোনো না কোনোভাবে সক্রিয় ভূমিকা 
পালন করেছেন, যেসব চিন্তাবিদ ও 


থেকে অষ্টার অমোঘ নিয়মে । কিন্তু 


বিজ্ঞানী মানবিক জ্ঞানকে সম্মৃদ্ধ 


অমর ও অবিনশ্বর হয়ে যান তাদের 
অসাধারণ কীর্তি ও কর্মে । অধুনা 


করেছেন এবং আপন চিন্তা-চেতনা ও 
গবেষণার মাধ্যমে বিশাল এক 


পৃথিবীর যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বা 


জনগোষ্ঠীকে উপকৃত করেছেন... 


সংস্থা এসব অসাধারণ মেধা ও মননের 
যাচাই-বাচাইয়ের গুরু দায়িত্টি 
দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত যত্রের সাথে 
পালন করে আসছে তার অন্যতম হচ্ছে 


সেসব অসাধারণ জ্ঞানী ও 
মহামানুষদের সম্মাননার মধ্য দিয়ে 
মানব সমাজের উপকার করাই হচ্ছে এ 
পুরস্কারের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । 


সৌদি আরব ভিত্তিক সংস্থা “কিং 
ফয়সাল ফাউন্ডেশন? ৷ এ সংস্থা প্রদত্ত 


প্রথমবারের মত এ পুরস্কার প্রদান করা 
হয় ১৯৭৯ সালে । তারপর থেকে প্রতি 


“আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল 


বৎসর পুরস্কারের এ প্রথা 


পুরস্কার*টি বর্তমান সময়ে আরব ও 


ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকে 


মুসলিম বিশ্বের সেরা পুরস্কার হিসেবে 


ত। 


প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে “কিং ফয়সাল 


ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ভাষা ও 
সাহিত্য, চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান- এই 
পাচটি শাখায় প্রতিবছর হিজরি সনের 
শেষ মাসে অথবা ইংরেজি সনের প্রথম 
মাসে আলোচিত এ "আন্তর্জাতিক 
বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার'-এর জন্য 
নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করা 


রিয়াদে অবস্থিত সংস্থাটির প্রধান 
কার্যালয়ে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। 
আরবি ক্যালিগ্রাফিতে লেখা প্রার্থীর 
কীর্তি ও কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ 
সম্মাননাপত্র, ২০০ গ্রাম ওজনের 
স্বর্ণের মেডেল এবং নগদ ৭৫০,০০০ 
সৌদি রিয়াল যা ২০০,০০ মার্কিন 
ডলারের সমপরিমাণ অর্থ । 

প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিং ফয়সাল 
ফাউন্ডেশনের রয়েছে অত্যন্ত দক্ষ ও 
নিরপেক্ষ বিচারক প্যানেল । যে শর্ত ও 


ফাউন্ডেশন” এ যাবত ৪০টি দেশের 


সৌদি আরবের মরহুম বাদশাহ 
ফয়সাল বিন আবদুল আজিজের নামে 
১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত “কিং ফয়সাল 
ফাউন্ডেশন” মূলত একটি দাতব্য 
সংস্থা । এ সংস্থার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে 


সর্বমোট ২২৯ জন কীর্তিমান বিজয়ীকে 
পুরস্কৃত করেছে। শুরুতে ইসলামের 


মানদন্ডের ভিত্তিতে পুরফ্কারের জন্য 
সম্ভাব্য মনোনয়ন দেয়া হয় তা এতোই 
সুক্ষ, উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানের যে, 


খেদমত, ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি 
সাহিত্য; এ তিনটি শাখায় পুরস্কার 
দেয়া হলেও পরবর্তীতে আরও দুইটি 


কোনো কোনো বছর দেখা গেছে, 
জমাপড়া গবেষণা কর্মসমূহের মধ্যে 
কোনো গবেষণাই প্রত্যাশিত মানদণ্ডে 
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উত্তীর্ণ না হওয়ায় সে বছর সংশিষ্ট 
বিষয়ে পুরস্কার স্থগিত রাখা হয়েছে। 


রয়েছে । যেমন পুরস্কারের নিরপেক্ষতা 
বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে 


এ কারণে আন্তর্জাতিক মহলে এই 


তার যথাযথ অনুসরণ, মনোনয়নের যে 


পুরস্কারটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা লাভ 
করে। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের বহুল 


শর্ত ও মানদন্ড রয়েছে তার যথাযথ 
বাস্তবায়নে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের কঠোর 


প্রচারিত আরবি দৈনিক “আশ-শারকুল 


পরিশ্রম । পাশাপাশি সৌদি আরব ও 


আওসাত' (মিডল ইস্ট) পৰ্রিকায় 


আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা 


প্রদত্ত সাক্ষাতকারে সংস্থাটির প্রধান 
নির্বাহী প্রি খালেদ আল-ফয়সাল এ 


প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত 
সহযোগিতা ইত্যাদি । কারণ 


পুরস্কারের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তুলে 
ধরতে গিয়ে বলেন, বাদশাহ ফয়সাল 


মনোনয়ের আবেদনপত্র কেবলমাত্র 
শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, 


পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে এ যাবত ১৬ 


বিশ্ববিদ্যালয় বা সংস্থার মাধ্যমে গ্রহণ 


জনই পরবর্তীতে বিশ্বসেরা নোবেল 
পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন । সুতরাং এই 


করা হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা 
রাজনৈতিক দলের মনোনীত কোনো 


পুরস্কারের আন্তর্জাতিক মান ও গুরুত্ব 
কতটুকু তা এখান থেকে সহজেই 
অনুমেয় । 

ইসলামের খেদমত শীর্ষক শাখাটি 
ব্যতিরেকে অবশিষ্ট চারটি শাখায় 
প্রতিবছর একটি করে বিষয় নির্ধারণ 
করা হয় এবং সর্থশিষ্ট বিষয়ে সারা 
পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্্দের কাছ 
থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয় । 


মনোনয়নের প্রত্যাশায় । 
অপেক্ষায় থাকে নিরপেক্ষতা ও 
গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ডে সেরা বিরল 
এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করার 
জন্যে । 

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল 
পুরস্কার প্রথম পর্ব (১৯৭৭) থেকেই 
তার মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে 
বিধায় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজেদেরকে 
সফল মনে করেন । যার কারণে সারা 
বিশ্বে বিশেষ করে জ্ঞানী ও শিক্ষিত 
মহলে এক অনুপম খ্যাতি অর্জন 
করেছে এই পুরস্কার এবং যার সুখ্যাতি 


আবেদন গ্রহণ করা হয় না। 
প্রকৃতপক্ষে এই পুরস্কারের মধ্য দিয়ে 
কিং ফয়সাল ফাউন্ডেশন সেসব মহান 


ব্যক্তিত্বদেরকে যুগে যুগে সম্মাননা 
জানিয়ে আসছে যারা ইসলাম ও 
মুসলমানদের ভি অনবদ্য খেদমত 


আলোচিত এ পুরস্কারের জ্ঞানগত মান 
কত উন্নত, আন্তর্জাতিক মহলে তার 
গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু এবং যে 
গবেষণাকর্মের জন্য পুরস্কারটি প্রদান 
করা হয়ে থাকে তার মান ও গুরুত্ব 
অনুধাবন করার জন্যে এতটুকু যথেষ্ট 
যে, এযাবত পুরস্কৃত গবেষণাসমূহের 
মধ্যে অন্তত দশটা গবেষণা এমন 
রয়েছে যেগুলোর জন্যে পরবর্তীতে 
বিশ্বময় পরিচিত নোবেল প্রাইজ 
একাডেমি তাদের বিশ্বসেরা নোবেল 
পুরস্কার দিতে বাধ্য হয়েছে। শুধু 
২০০১ সালে পদার্থ ও রসায়নে 
নোবেল বিজয়ী ছয় বিজ্ঞানীর মধ্যে 
চারজনই ছিলেন যারা ইতোপূর্বে 
আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কারে 
ভূষিত হয়েছেন । 

জাপানের রসায়নিক বিজ্ঞানী কুজী 
নাকানেশি (011 [81101510) যখন 
২০০৩ সালে আন্তর্জাতিক বাদশাহ 
ফয়সাল পুরস্কার পেলেন তখন 
রাষ্ত্রীয়ভাবে মূল্যায়ন করতে গিয়ে 
জাপানের প্রধানমন্ত্রী জুনিশিরো 
কুইজুমি (10110100109 101801001) এই 
পুরস্কারকে “আরব নোবেল প্রাইজ" 
(007০ /১৪৮ 13০৮০] 7189) হিসেবে 
আখ্যায়িত করেছেন । 

স্মর্তব্য, সারা পৃথিবীজুড়ে পুরস্কার ও 
জয়কার হলেও নোবেল একাডেমির 
প্রতি বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে 
স্বজনগ্রীতি, বিশেষ গোষ্ঠী ও 


আঞ্জাম দিয়েছেন । একইসাথে সেসব 
বিজ্ঞানী ও গবেষকদেরকেও বিশেষ 


জাতীয়তার প্রতি অতিমাত্রায় ঝোঁক 
এবং বিশেষ আঞ্ঞলিকতার প্রতি অবৈধ 


সম্মানে ভূষিত করেছে যারা নিজ নিজ 
বিশেষজ্ঞ বিষয়ে মৌলিক গবেষণার 
মাধ্যমে সাধারণভাবে গোটা মানবতার 
জন্যে এবং বিশেষ করে মুসলিম ও 
উন্নয়নশীল র উপকারে 
সবিশেষ অবদান রেখেছেন | বিজয়ী 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দুইটি 


আজ ছড়িয়ে পড়েছে দিগদিগন্তে । 
ফলশ্রুতিতে বর্তমানে এ পুরস্কার 
বিশ্বের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ সাইন্টিফিক 
আযাওয়ার্ডে পরিণত হয়েছে । খ্যাতি ও 
শ্রেষ্ঠত্বের এ চরম শিখরে পৌঁছার 
পিছনে অবশ্যই কিছু গুরুতৃপূর্ণ কারণও 


শর্তের উপর খুব বেশি জোর দেয়া 
হয়। একটি যোগ্যতা আর দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য । অসাধারণ যোগ্যতা ও 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বিচারে যারা উন্নীত 
হয়েছে তারাই মূল্যায়িত হয়েছে। 
মুসলিম ও আরব বিশ্বের বহুল 


টান ইত্যাদি যেসব প্রশ্ন ও বিতর্ক 
রয়েছে সেসব দোষ ও অভিযোগ থেকে 
আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল 
পুরস্কারের কর্ণধার কিং ফয়সাল 
ফাউন্ডেশন অনেকটা মুক্ত | যা এ যাবৎ 
পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা থেকেও স্পষ্ট 
প্রতীয়মান । যেখানে অনেক 
অমুসলিমকেও পুরস্কৃত ও সম্মানিত 
করা হয়েছে নি চিকিৎসা ও 
বিজ্ঞান শাখায় শুধু মানবতার কল্যাণে 
তাদের মৌলিক গবেষণার জন্য । 


[চলবে। 
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& 


ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৭ 


আমাদের সৌরজগত 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


ছোট্ট বন্ধুরা! আমরা জানি আমাদের 
এই পৃথিবী একটি গ্রহ, এবং এটি 
চতুর্দিকে ঘুরছে । সূর্য হচ্ছে আমাদের 
সব চেয়ে নিকটতম নক্ষত্র | নক্ষত্রের 
নিজস্ব আলো থাকে, আর গ্রহের নিজস্ব 


আমাদের সৌরজগতের যে সব গ্রহ 
গুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে সূর্য 
থেকে দূরত্বের ক্রম অনুসারে এগুলির 
নাম হল: ১. বুধ, ২. শুক্র, ৩. পৃথিবী, 
৪. মঙ্গল, ৫. বৃহস্পতি, ৬. শনি, ৭. 
ইউরেনাস এবং ৮. নেপচুন । সূর্যের 


আলো থাকে না। এরকম নক্ষত্র 


সব চেয়ে কাছের গ্রহ হল বুধ আর সব 


আকাশে হাজার হাজার কোটি আছে। 


চেয়ে দূরের গ্রহ হল নেপচুন। আগে 


সে গুলো কিছু আছে সূর্যের চেয়েও 
আরও অনেক বড়। পৃথিবী থেকে 
সূর্যই সব চেয়ে কাছের নক্ষত্র । তাই 


প্লদটোকেও গ্রহ মনে করা হত | পরে 
বিজ্ঞানীরা প্রোটোকে গ্রহের তালিকা 
থেকে বাদ দিয়েছেন। কিছু দিন 


আমরা সূর্যকে বড় দেখি । অন্য গুলোর 
মধ্যে কিছু ছোট দেখি আর কিছু খালি 
চোখে একেবারেই দেখি না। সূর্যকে 
কেন্দ্র করে আটটি গ্রহ ঘুরে । সূর্য এবং 


আগেও আমাদের সৌরজগতে মোট 
গ্রহ ১১ টি বলে মনে করা হত । পরে 
বিজ্ঞানীরা তিনটিকে গ্রহ তালিকা থেকে 
বাদ দিয়েছেন । বাদ পড়ে যাওয়া ৩ 


এই গ্রহগ্তলোকে নিয়েই আমাদের 
সৌরজগত । সৌরজগত পরিবারের 


টি হল সেরেস, প্রদ্টো এবং এরিস 
সেরেস এবং এরিসকে এক্স আর 
ভলকান নামেও ডাকা হয় | কিছু কিছু 


প্রধান হচ্ছে সূর্য । সূর্য রা থেকে 
১৪৯,৬০০,০০০ কিলোমিটার দূরে 
অবস্থিত । আমাদের দ্বিতীয় নিকটতম 
নক্ষত্র হল আলফা সেন্টারি (/১11)178 


গ্রহের আবার উপগ্রহ থাকে । যারা 
সেই গ্রহগুলোকে প্রদক্ষিণ করে 
যেমন চাঁদ আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ 


09118017) | পৃথিবী থেকে এর দুরত্ত 
৪০১০০০১০০০১০০০৯০০০ 


কিলোমিটারেরও বেশি । 
আগস্ট*১৩ 


গ্রহগুলো আকাশের বিরাট একটি 
এলাকা জুড়ে তাদের কক্ষ পথে ঘুরছে 
সূর্যকে কেন্দ্র করে । একেকটি গ্রহ সূর্য 


থেকে কোটি কোটি মাইল দুরে 
অবস্থান করছে । কোনও একটি নক্ষত্র 
এবং তাকে কেন্দ্রকরে ঘুর্ণয়মান 
গ্রহপ্তলো মহাকাশের যে এলাকা জুড়ে 
থাকে এই বিরাট এলাকাকে বলা হয় 
সৌর জগত | এরকম হাজার কোটি 
সৌর জগত নিয়ে গঠিত হয় একেকটি 
গ্যালাক্সি । আমাদের সৌরজগত যে 
গ্যালাক্সিতে অবস্থান করছে তার নাম 
মিন্কিওয়ে গ্যালাক্সি । এরকম হাজার 
কোটি সৌরজগত মহাকাশে আবিষ্কৃত 
হয়েছে। 

ছোট্ট বন্ধুরা! আমাদের সৌরজগতে 


সূর্য আর গ্রহ গুলো ছাড়াও আরও ছোট 
বড় অগ্তণিত বস্ত রয়েছে, যেগুলো 
আকাশে ঘ্বুরে বেড়াচ্ছে । এদের মধ্যে 
রয়েছে শিলা বস্তু, গ্রহাণু, গ্যাসীয় বস্ত, 
বরফ, ধূমকেতু উন্ধাপিণ্ড, ধুলি কণা 
আরও কত কি। 


তোমরা হয়ত বুঝতে পেরেছ যে এ 
সৌরজগত মানে আমাদের 
সৌরজগতটা অনেক বড় । সূর্য থেকে 
সব চেয়ে দূরে যে গ্রহ আছে তার নাম 
নেপচুন। এটি সূর্য থেকে ৪৪০ কোটি 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । এই 
হিসাবটা অন্য পরিসংখ্যানে আরও 
কিছু বেশি বা কম লিখা হয়েছে। সূর্য 
থেকে এই গ্রহের দূরত্বের চেয়ে হাজার 
গুন দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের 
সৌরজগতের সীমানা | অন্য হিসেবে 
বলা হয়েছে পৃথিবী থেকে সূর্যের 
দূরত্বের ৫০ হাজার গুন বেশি দূরত্ব 
নিয়ে আমাদের সৌরজগত বিস্তৃত । 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও জাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এক 
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ঈদের খুশি 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 

সারি সারি তারার মিছিল নীলের দেশে 

সরু একটা চাদ এ আকাশে, 

খুশির চাদ ঈদের রাত কাল সকালে উত্সবে 
আবির সাজিম সামান্তা হাসবে খুশির কলরবে | 
নতুন চাদ নাও মাহে 

চলো সবে ঈদগাহে 

সবে মিলে নামায করি আদায় 

খুশির বান ঢেলে দিলেন ঈদের মাঝে খোদায় । 
এ কি বল খোদার দান 
জাগলো নবীন খুশির প্রাণ, 
হাসো সবে মন খুলি 

বুকে বুকে ] 

যাও ভূলে যাও হিংসা বিভেদ খুলরে মনের দুয়ার | 
দীন ধনী সবার তরে 

ঈদ আনন্দে সারা বছর 

নাচে যেন সারা প্রহর । 

কেউ হাসিবে কেউ কাদিবে তা হবে না ঈদের দিনে 
সবে মিলে ভাগ করে নাও ঈদের খুশি জনে জনে । 


ঈদ উৎসব 

আশ মবাবর আলী 

ঈদকে নিয়ে লিখতে ছড়া 

চিত্ত জেগে ওঠে, 

ঈদের দিনে বুকের মাঝে 

খুশির কুসুম ফোটে । 
ঈদের দিনে তাদের কথা 
মনটি ধরে রাখে, 
রমজানে নয়- সারা বছর 
যারা রোজা রাখে । 

ঈদের দিনে আপন করে 

টানবো তাদের কাছে 

এরচে" বড় ঈদ উৎসব 

কিছু কি আর আছে? 


আবদুল কাইয়ুম জাকির দুটি কবিতা 
উঠলো যখন চীদ 
বাঁশঝাড়ের পাতার ফাকে 

উঠলো যখন চাদ 

ভাঙ্গলো খুশির বাধ । 
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কাল যে হবে খুশির দিন 

নাচে ওরা তাধিন ধিন 

কোরমা পোলাও ফিরনি পায়েশ 
রাধরে তোরা রাধ | 


আকাশেতে উকি দিলো 
ঈদের বাকা চাদ 

মন আনন্দে নাচেরে 
ভাঙ্গলো খুশির বাধ । 


নাই নাই আজ চোখে 
আনন্দেতে নিদ 

কত্ত মজা করবো জানি 
কাল যে খুশির ঈদ । 


ঈদের আনন্দ 
শেখ মমতাজ তাসনিম 
ঈদের দিনে ঈদের আনন্দ 
একা করতে নাই 

ঈদের আনন্দ সবার সাথে 
ভাগাভাগি চাই । 


তাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে 
যেতে হবে কাছে । 


কাল যে হবে ঈদের দিন 
পড়লো হৈচৈ। 


সেই আনন্দে 
খোকাখুকির 
নাই যে চোখে ঘুম 
সকাল হলে বাড়ি বাড়ি 
পরবে খুশির ধুম | 
নতুন জামা পরে সবাই 
কুটুম বাড়ি যাবে 
আনন্দ করে সবাই 
ফিরনি পায়েস খাবে | 


অনেক দিনে বন্ধুর সাথে 
হবে জানি দেখা 
ঈদের আনন্দ ভাল 
লাগেনা 

কভু একা একা । 


খুশির ঈদ 


মুহাম্মদ আবদুল 
ঈদের দিনে ঝগড়া ঝাটি 
কেউ তা করতে চান না। 


কথায় কথায় উত্তর 


১. “মওজুদদার অভিশপ্ত' এটি কার বাণী? [] আল্লাহ 
তাআলার [_] মুহাম্মদ ক্্-এর [] হযরত ওমর রর 
এর 

২. বছরে মোট কয়দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ? [] ৩ দিন] 
৪ দিন [] ৫ দিন 

৩. জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১-এর খসড়া কত 
তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়? [] ৭ মার্চ ২০১৩ 
[] ৭ মার্চ ২০১২] ৬ মার্চ ২০১২ 

৪. জাতির পতাকা খামছে ধরেছে পুরোনো সে শকুন? 
চরণটির কোন কবির [_] রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর 
কবি আল মাহমুদের [] কবি শামসুর রহমান 

৫. “যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বন্ধু নেই, আছে শুধু “স্বার্থ ।' মন্ত 
ব্যটি করেন যুক্তরাক্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী [] জন 
কেরি [] হিলারি ক্লিনটন [] হেনরি কিসিঞ্জার 

৬. টাদ যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে চলে আসে 
তখন তাকে বলে [_] চন্দ্রগ্রহণ [_] সূর্যগ্রহণ [_] পূর্ণিমা 

৭. পটিয়া মাদরাসার হাজী ইউনুস ভবন ছছোত্রাবাস)-এর 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়] ৭ জুন ২০১২ [_] ৭ জুলাই 
২০১৩ [7 ৭ জুন ২০১৩ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


07 রর ০5 
জুন'১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ইহুদিবাদ, ২. ব্লগ, ৩. বিদআত, 
৪. ১৮৭৭ খিস্টাব্দে, ৫. ফারসি, ৬. হাসান আল-বাসারী 
রহ, ৭. ৩৮৪,০০০ কি. মি. | 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. জরাগ্রস্ত; ২. চেতনাবিহীন, মূল, 
শিকড়; ৩. ভরতি করা; ৪. দগ্ধ; মন্দ | 


ঘ পা হে এ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 


হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 
১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৯ রি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 

দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পুর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্থহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 
মে'১৩-এর বিজয়ী বন্ধুরা 
১. আবদুজ জাহের [সদস্য % ২২] 
২. মুহাম্মদ এরশাদুর রহমান [সদস্য % ১৭] 
৩. আবু মুহাম্মদ আয়েয [সদস্য $...] 


থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় আগস্ট*১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর জুলাই*১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | একটি শব্দের একাধিক অর্থ 


আগস্ট'১৩ 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| আত্তান্তহীদ ৪৬ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যানসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না |" [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


আগস্ট'১৩  -___ঢ আত্তান্তহীদ ৪৭ 


স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 
3 * শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ * সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান ট 
« প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠা বিশেষ কোর্স 
* সহজ ও উন্ৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা * নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা ১১৩৫১ 

এ প্র * উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 

শর বুক কর তিনের তবাবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল গরীক্ায় অংমহণের সু 

বেতন : ১০০/১৫০/২০০ | যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


১২০০/১৪০০ | মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন আলেমা তুহেরা আখতার 
২ও জেনারেটর ফি: ৫০ / পরিচালক : ০১৮২৩-০৫৭২৫২ [এ 


* ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


প্রকাশের এক বছরেই বিপুলভাবে সাড়াজাগানো নিয়মিত আরবি পত্রিকা 


আল-খাইর 


লি ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ 
“২. প্রকাশনায় : আল্লামা আবুল খাইর বাৎ্‌ 


ললললললল।। (একটি অরাজনৈতিক সমাজকল্যাণমুলক সহ্থা, ৬//৬/.৪৪/৫007980017,015) 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বৈশিষ্ট্য 
নতুন প্রজন্মকে আরবি ভাষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা । সহজ, সাবলীল ও ছোটদের উপযোগী ভাষা 
নট উল জাই লাজ জা? শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয় সব উপাদানের অন্তর্ভৃক্তি 
দীন ও জাতির সেবার লক্ষ্যে আরবি-অভিজ্ঞ এক ঝাক তরুণ সৃষ্টি করা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল মেজাজের সাথে সমন্বয় 
আরববিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতি সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিতি করা । কঠিন শব্দে-বাক্যে হরকত সংযোজন 
দেশের সভ্যতা-সংকৃতি ও এঁতিহ্যকে আরবদের কাছে তুলে ধরা । আকর্ষণীয় ও সর্বজনপাঠ্য কামূস বিভাগ 


(কঠিন শব্দ-বাক্যের অর্থ ও ব্যাখ্যা) 


যোগাযোগ চি 
১০৭, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (দ্বিতীয় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ৩৩ 


০১৯৭১-১৫২২২৫, ০১৯৭১-১৫২২২৬ 
21111811006)5707811.00117১ 21101911100102%91)00.0017 
পড়ুন এবং ডাউনলোড করুন ৮/৮/৮/.৫1117810-11079-00]7 51 


আগস্ট'১৩  ____ আত্তান্তহীদ ৪৮ 


এপস কিস 


++ শিস এ স্থা এ লুল 
তি কা আজ উলনিপলা। আপিন 50 আল 


মিসরে জেনারেল সিসির লাশের ক্ষুধা উঃ 
১. দু! হাতত হাল তাড়া দত ধানে জা 


৫ রি 


[লে 

1 রা 86106৮0 & 711851 1189010595 110 [1/৯,5101110575 1703. 
৮ ু চি ১. ন্িজজহনান্ধ 2 হলি ঢা তাওরাত ........................স্ট5হছদ্রছ ন্রদত্তর ছ্র জা 
] শু (োারনাত ঠা : দা ] চস [লি [ছেরা আজ ক 071, হে] 2৮৮, পির] [15 
ছ্ূ পা [11100001557 151: 088 ভলজ প্রি, এছ 05] 25 পিএ ও 
[1 5511101.1011125 [17007 চা (যা 01020, [0015515052 [ভ0155 হত, ি500805016- দম [0০ জা 

[ািও] উকিল 

17100111111 দানের, 1আ1৮018-01010187500] রা, 1080] দদদধ-1স]5]1দ115055-10787 দমদম ম,0100101-051,00101 


জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, 
8 ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১ 
০১৮১৯-৯৩১৪ ১৫ 


র | 


মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান রো.) চট্টগ্রাম 


স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ সুতা. ২০০৩ ইহ 
[ছীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্ত প্রতিষ্ঠান] 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 


»হাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স ঘর স্ঘ হিফজ বিভা 

৭ অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত রিনার কে টজুনরো লসর ারমহলহ শুদ্ধরূপে মুখস্থ করানো হয়। 
সিলেবাস দ্বারা সেমিস্টার সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের পড়া কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, নাহ, ছল * কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্বামত, পাক-তাহারাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন্ন করা হয়। ** আরবী, বাংলা, অংক ও ইংরেজীসহ ঘ্রী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 

«» প্রথম বছরের ইবৃতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় । অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা ্র₹ৎ ্ুানী কিত্ভান্র কীট 
ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। ১৮-০৭-১১১২ 

৭» অত্র বিভাগে মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়া হয়। ছু * হিফজ নাজারা ও হিফজ বিভাগে যাওয়ার জন্য পুর্ণ প্রস্তুত করা হয় । 
১১১০১০১১১০০ ০০০১৩ ঞ যাবতীয় দ'জ কানেমা ও ধয়োজনীয মামা শি্া দেহ া্মরী হতে বেজ পরত বালা, ইরেজী, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে ছষ্ঠ শ্রেণী পর্যস্ত ভর্তি চলছে 


৮ বযননরা কোনা সা জুরে লিভার সেবা । 
৮ প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ হতে ভর্তি আরভ্ভ হয় । 
বাড়ী ক ১৭২, রোড £% ৮, ব্লক ৯ বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । ফোন : ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫ 


51158485158 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, শাওয়াল-যুল কাদা'৩৪ _ সেপ্টেম্বর ২০১৩ 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 

ফেইসবুক: ৬ ৬/৬/.0090901.00177/17010017158118511795৫ 
ই-মেইল: 17017(1)159691)5906)51911.001 
01107811009(%)270911.00107 (সম্পাদক) 

ওয়েবসাইট: ড/৮/%%.10)01)01)1581185117990.00] 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
দাম: পনের টাকা মাত্র 
1১101161)15 /১(-691)090 


4719711111) 70%7711 107 15127110 72561701 714 
111277) 2177775 17191751120?) 441-/07710 441-151077110, 
17917079, 07111920712, 17071 17472921716 00771712১41- 
১4771101 1447151 (270 71907), 160, 47727171107, 
07111720972-4000, 19721292511. 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

মিসরে রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞ 

__ আমর দারাগ 

মিসরে জেনারেল সিসির লাশের ক্ষুধা 

___ হাসানুল কাদির 

__- খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 

পরিমল, পান্না এবং এঁশী বনাম মাদরাসা 

__ মাসউদুর রহমান চৌধুরী 

ধর্ম-দর্শন 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 

হানাফী মযহাবের বিরুদ্ধে বিষোদগার 

মহাজীবন 

মাওলানা শামসুল হুদা (কাতেব সাহেব হুযুর) 

_ ইযাযুল হক 

দাওয়াত 

খ্রিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 

___ ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার 

আলোর পথে 

জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ 

_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

বিশ্বসাহিত্য 

মসনবীর গল্প 

___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

মহানবী ্জ্-এর শত মুজিযা 

___ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
ইতিহাস-এঁতি 


[1 


১৯ 


২২ 


২৪ 


২৬ 


২৯ 


৩১ 


৩২ 


৩৪ 


৩৭ 


৬. 


কর্জে হাসানা: 
ক্ষুদ্রঝণের বিকল্প 


ক্ষুদ্রঝণ”, 'দারিদ্র্যবিমোচন' সম্প্রতি খুব আলোচিত 


পরিভাষা | অভাবপ্রস্ত মানুষের দরিদ্রতাকে কাজে লাগিয়ে খণ 


বিত্তশালীরা 
ইসলামি বিধিবিধান মেনে যাকাত, 
সাদাকাত ও কর্জে হাসানা প্রদান করলে 


সমাজের অবহেলিত ও দারিদ্যক্রিষ্ট মানুষগুলো নিজ পায়ে 
দাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে । জাতীয় উৎপাদনে তারা তাদের 
কর্মশক্তি নিয়োজিত করতে পারবে । সামাজিক নির্দেশনা, 
ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সামাজিক ও 
অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া পরিবারগ্তলোকে শত্তিশালী করে 
অভাবের তাড়না থেকে মুক্তি প্রদানের পথ- করযে হাসানা বা 
সুদমুক্ত খণ | করযে হাসানা ইবাদত এবং মানবতার পুণ্যময় 
কল্যাণ । মহানবী ঞ্রঞ্ঈ-এর ভাষ্য অনুযায়ী, দানের চেয়ে খণ 
প্রদানের গুরুত্ব বেশি। দানের সওয়াব দশ গুণ আর খণ 
পা জানিনা গুণ । বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক, 
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রাস্ট বিনা সুদে ছোট ও মাঝারি আকারের 
খণ প্রদান করে অসহায় পরিবারগ্তলোকে আত্মনির্ভশীল করার 
পথ দেখাতে পারে। করযে হাসানা হতে পারে 
দারিদ্যবিমোচনের ব্যাপকভিত্তিক শক্তিশালী মডেল 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিপর্যায়ে কর্জে হাসানা চালু 
থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেনি | 

এ ক্ষেত্রে কতিপয় অপরিহার্য নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি 
যেমন- করষে হাসানা হতে হবে সম্পূর্ণ বন্ধকহীন 
(/011595০ 1[719০), দু'জন গ্যারান্টার থাকবেন, যারা খণ 
গ্রহীতাকে সত্যায়ন করবেন এবং তার ব্যবসা মনিটর করবেন 
ব্যবসার পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যাংক বা ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ সহায়তা 
দেবেন এবং ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে খণ পরিশোধ 
করবেন । খণের পরিমাণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবেন, 
তবে সাধারণত ১০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ টাকা হতে 
পারে । খণের মেয়াদ ২৪ মাস থেকে ৫ বছর হতে পারে । 
নিম়োক্ত খাতে করযে হাসান বা সুদমুক্ত খণ সুফল বয়ে 
আনতে পারে | যেমন- পোশাক তৈরি, এমব্রয়ডারি, কিচেন 
ব্যবস্থাপনা, খাদ্য তৈরি, মোটরসাইকেল মেকানিক, 
অটোমেকানিক, হাস-মুরগির খামার, কম্পিউটার সফটওয়্যার, 
ওয়েন্ডিং, কাঠের সরঞ্জাম তৈরি, ছাগল পালন ইত্যাদি । 
অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাধণ দিলে 
নিরক্ষতা দূরীভূত হবে । 

করজে হাসানায় কোনো ধরনের সুদ, সার্ভিস চার্জ, লোন 
প্রসেসিং ফি, মুনাফা, জরিমানা নেই । নির্ধারিত মেয়াদের 
ভেতরে মূল টাকা ফেরতযোগ্য । খণগ্রহীতা ইচ্ছে করলে 
খণের পুরো অর্থের ১% ইন্মুরেস করতে পারবেন ইসলামি 
শরিয়া পরিচালিত যে কোনো ইন্স্যুরেস কোম্পানিতে । এটা 
বাধ্যতামূলক নয়, স্বেচ্ছাধীন । ইন্স্যুরেস করা হলে ব্যবসার 
ক্ষতি, দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে । 


সেন্টেম্বর”১৩ 


প্রদানের মাধ্যমে লাভজনক ব্যবসা পরিচালনার নাম “ক্ুদ্রঝণ' 
(৬100 0161) | এর মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন তো হয়ই 
না, বরং তৃণমূলপর্যায়ে সুদের বিস্তৃতি ঘটে, তৈরি হয় নতুন 
কাবলিওয়ালা কিছু দিন আগে ডেনমাক্রে সাং ত্বাদিক টম 
হাইনেমান (1010 17010001000) কর্তৃক নরওয়ের রাষ্ট্রীয় 
টেলিভিশনে প্রচারিত 'ক্ষুদ্রধণের ফীদ' (08581) 10 1100 
[9০01) নামক প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে 
যে, ক্ষুদ্রধণ' দারিদ্র্যবিমোচনে ব্যর্থ । দারিদ্র্বিমোচন ও 
রীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রধণের ইতিবাচক ভূমিকা নেই 
ংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্রধণ নিয়ে ৬৭ শতাংশই ব্যয় 
করে অনুৎপাদনশীল খাতে, যা দারিদ্যবিমোচনে কোনো 
ভূমিকাই রাখে না । তাই ন্ষুদ্রধণের মাধ্যমে 
সম্ভব নয় । 
সম্প্রতি দেশের দুর্যোগপ্রবণ আট জেলার খাদ্য নিরাপত্ত 
পরিস্থিতির ওপর বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি (2.0) পরিচালিত এক 
জরিপের প্রতিবেদনে বলা হয়, হতদরিদ্র ব্যক্তিদের ৫০ থেকে 
৭৫ শতাংশই খণগ্রস্ত । এদের মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ 
দেনাগ্রস্ত শুধু স্থানীয় মুদি দোকানগুলোর কাছে । ক্ষুদ্রধণ নিয়ে 
২৯ শতাংশ হতদরিদ্র চিকিৎসা বাবদ খরচ করে ও ১৭ শতাংশ 
দৈনন্দিন খাবার কেনে । এছাড়া ক্ষুদ্রধণের ১৩ শতাংশ অর্থ 
ব্যয় হয় মৃতের সৎকার, বিয়ে ও বিবাহ বিচ্ছেদের মতে 
পারিবারিক এবং জরুরি সঙ্কট মোকাবিলায় 
হতদরিদ্ধের খণের উৎস সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬০ 
শতাংশ মানুষ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে খণ 
নেয়। দাদনের খণ নেয় ১০ শতাংশ | এছাড়া ১৪ শতাংশ 
গ্রামীণ ব্যাংক থেকে, ৭ শতাংশ ব্র্যাক থেকে, ১২ শতাংশ 
বিভিন্ন এনজিও থেকে ও মাত্র ১ শতাংশ সাধারণ ব্যাংক 
থেকে । 
বিশিষ্ট সাংবাদিক ফরহাদ মজহার বলেন, ক্ষুদ্রঝণ 
দারিদ্বিমোচন করে না বরং সামন্তসমাজের ভূমিদাসের মতো 
এ যুগের মানুষকে গ্রামীণ ব্যাংক একধরনের খণদাসে পরিণত 
করছে । দারিদ্যবিমোচনের এ পথ অনুসরণ করার ফলে 
আমাদের উন্নতির কোনো দিশা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। 
পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেই সংখ্যালঘুর ধনী ও 
সংখ্যাগরিষ্ঠের গরিব হওয়ার প্রক্রিয়া নিহিত ৷ এই গরিব করা 
ও গরিব রাখার ব্যবস্থা বহাল রেখে গরিবদের খণ দিয়ে ও 
উচ্চ হারে সুদ নিয়ে কীভাবে গরিবি মোচন হবে? এই 
এ ও বিকৃত চিন্তাকেই আমরা সদলবলে লালন করে 
] 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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রাজধানী কায়রো নগরীর পার্টির 


মিসরে বক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞ 
আমেরিকার যোগসাজশ 


গ আমর দারাগ 


গত ১৪ আগষ্ট রাষ্ট্র-পরিচালিত 
গণহত্যার শোকাঘাতে মিসরের ৪০ 
লাখ মানুষ এখনো ্তম্তিত। শান্তি 


মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দূত 


হ্রোন্ড ট্রিবিউন থেকে 
নেওয়া, ইংরেজি 


থেকে অনুদিত 
সম্পাদক] 


সাংবাদিকেরা শুধু মুসলিম ব্রাদারহুডের 


বেরনারদিনো লেওন ও হা 
উপপররাষ্্রমন্ত্রী উইলিয়াম জে বার্নসের 


পূর্ণভাবে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী 


নাম উল্লেখ করা যায়। সামরিক 


অন্তত ৬০০ মানুষকে হত্যা করা 
হয়েছে সেদিন, সংখ্যাটা সম্ভবত এর 
থেকে আরও অনেক বেশি । এ রকম 
পরিস্থিতিতে কিছু প্রশ্ন মনে জাগছে, যা 
অত্যন্ত মৌলিক | যথা- যারা তোমাকে 


হত্যা করার জন্য তৈরি, তুমি কীভাবে 
শান্তি স্থাপন করবে? যারা তোমাদের 


হত্যা করছে, তোমরা তাদের কীভাবে 
থামাবে? 

আমি মিসরীয় নাগরিকদের একটি 
মোর্চার প্রতিনিধিত্ব করি | জুলাই মাসে 
যে সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট 


শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছার আকাঙ্কা 
আমরা তুলে ধরেছি। কিন্তু শান্তিপূর্ণ 
সমাধানের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে 
মিসরের মানি শাসক জেনারেল 
এল-সিসির 


মোহাম্মদ সুরলিকে ক্ষমতাচ্যুত / 
হয়েছে, আমার মোর্চাটি 
অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে । দুই সপ্তাহ তে 


আবদুল-ফাত্তাহ 

দুরতিসনধির কারণে । মধ্যস্থতাকারীদের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনিই, 
মুরসি-সমর্থক মোর্চা নয় । 


আমরা অনেক বিদেশি তিকের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বৈঠক ৷ তাঁদের 


মধ্যস্থৃতাকারীদের উদ্যোগেরও কিছু 
সমস্যা ছিল। কূটনীতিক ও 


সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে কথা বলে 
গেছেন । কিন্ত শুধু ব্রাদারহুডই বিক্ষোভ 
করছে না, মিসরের সব রাজনৈতিক 
অঙ্গন থেকেই বিক্ষোভ হচ্ছে; 
ব্রাদারহুড ছাড়াও অন্য অনেক গ্রুপ 


; বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। 


মিসরীয় এক জনমত জরিপ সং 


হিসাব অনুযায়ী, এ দেশের ৬৯ 
শতাংশ মানুষ ওই সামরিক 
অভ্যর্থানের বিরুদ্ধে । 


আরও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, মার্কিন 
পররাষ্ট্র বিভাগ ও অন্যান্য পশ্চিমা 


করেছেন, সেই একই মুখে আবার 
ব্রাদারহুডসহ অন্যান্য বিক্ষোভকারীর 
প্রতি সহিংসতা “পরিহার অথবা 
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“এড়ানো'র আহ্বান জানিয়েছেন । 
এতে করে সামরিক জান্তা “সহিংসতা 


ভঙ্গ করেছেন এবং মিসরের ইতিহাসে 
একমাত্র নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে 


প্রতিরোধের নামে হত্যাযজ্ঞসহ 


আইনবহির্ভূীত পন্থায় আটক করেছেন, 


যাবতীয় রকমের জঘন্য অপরাধ 
চালিয়ে যাওয়ার অজুহাত পেয়েছে। 
বিক্ষোভের স্থানগুলোতে কয়েক সপ্তাহ 
ধরে প্রচুরসংখ্যক বিদেশি সাংবাদিক 
উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এমন একটিও 
আলামত দেখতে পাননি যে 
বিক্ষোভকারীদের হাতে অস্ত্র ছিল, 
অথবা সহিংসতা শুরু করেছিল 
তারাই | মধ্যস্থতাকারীদের সবচেয়ে 
মাক্সরক ভুল হচ্ছে এই যে তাঁরা চাপ 
প্রয়োগ করেছেন সহিংসতার শিকার 
মানুষদের ওপর, যারা তাদের বিরুদ্ধে 
সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর 
নয় । মধ্যস্থতাকারীদের দৃষ্টিতে আমরা 
বিক্ষোভকারীরাই সংকটের একমাত্র 
কারণ, যে অবৈধ অভ্যুথানকারীরা 
সংবিধান স্থগিত করেছেন এবং খোদ 
প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করেছেন, 
তাদের কোনো দোষ নেই! মার্কিন 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ১ আগস্ট এক 
তাক-লাগানো মন্তব্য করেছেন । তিনি 
বলেছেন, অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে 
গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে 
অস্যু্থানের প্রতি হোয়াইট হাউসের 
সমর্থন না থাকা সত্বেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
কেরি এই বক্তব্য দিয়েছেন । এ থেকে 
মোটেও এ রকম মনে হয় না যে 
আমেরিকা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভে 
অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে রয়েছে 
আমাদের এখন বলা হচ্ছে, আমরা 
যদি সামরিক অভ্যুত্থানকে যা হওয়ার 
হয়ে গেছে বলে মেনে নিতাম, 
তাহলেই সবকিছু ভালো হতো 
তাহলে সামরিক বাহিনীর তরফ থেকে 
সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটত এবং সবাইকে 
নিয়ে মিলেমিশে একটা গণতন্ত্র কায়েম 
করা যেত । 

এসব প্রতিশ্রতি আমরা আগেও অনেক 
শুনেছি । সামরিক বাহিনী ও তথাকথিত 
উদারপন্থী অভিজাতেরা বারবার 
দেখিয়েছে যে তারা মনে করে, 
মিসরের জনগণের সিদ্ধান্ত ঠেকিয়ে 
দেওয়ার কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের । কিন্তু 
যে সামরিক জেনারেল নিজের শপথ 


তার ওপর এই ভরসা রাখা যায় না যে 
তিনি এসব পদক্ষেপের বিরোধী একটি 
আন্দোলনকে টিকে থাকতে দেবেন, 
এগিয়ে যেতে দেওয়ার কথা তো 
ভাবাই যায় না। 

যারা এই সংকট থেকে উত্তরণের 
ব্যাপারে আসলেই আন্তরিক, তাদের 
জন্য কিছু কঠিন সত্য স্বীকার করে 
নেওয়া জরুরি । প্রথমত, এটা একটা 
যুদ্ধ: একটি গণতান্ত্রিক, বনুত্ববাদী 
মিসর, যেখানে ব্যক্তিনাগরিকের 
সম্মান থাকবে এবং থাকবে ব্যালটের 
মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তন করার ক্ষমজ্ত্ 
এমন একটি মিসরের স্বপ্ন যারা দেখে, 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে সেই 
সব মানুষ, যারা মিসরকে দেখতে চায় 
একটা সামরিকায়িত রাষ্ট্র হিসেবে, 
যেখানে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে 
জনগণের মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া 
হবে একটা সরকারকে | মিসরে এখন 
এই দুটি পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলছে । 


করেছেন বিদেশি শক্তিগুলোর সঙ্গে 
যোগসাজশ করার জন্য, অন্যদিকে 
পশ্চিমা তি ও পারস্য 
উপসাগরীয় শেখদের মদদ পাওয়ার 
জন্য মরিয়া চেষ্টা করেছেন, মূলত যারা 
তার অভ্যর্থানের পেছনে অর্থের 
জোগান দিয়েছে । 

এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার অক্ষমতার ভান করে চলেছে । 
এমন কোনো দিন নেই যখন কোনো 
যুক্তরাষ্ট্রের কোনো তথ্য কর্মকর্তা, 
বিশ্লেষক, বা সরকারি কর্মকর্তা এমন 
ধারণা প্রকাশ করছেন যে মিসরের 
জেনারেলদের ওপর ওয়াশিংটনের 
তেমন কোনো প্রভাব নেই । কিন্তু এতে 
কোনো লাভ হবে না। আমেরিকার 
প্রভাব আগেও ছিল, এখনো বিলক্ষণ 
আছে । প্রেসিডেন্ট মুরসির বিরুদ্ধে 
সামরিক বাহিনী যে অভ্যুর্থান করার 
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এই তথ্য 
প্রেসিডেন্টের কার্ধালয়কে জানিয়ে 
দিয়েছিলেন একজন আমেরিকান 
কর্মকর্তা, কোনো মিসরীয় নন । 
আজ মিসরের সামনে একটিমাত্র পথই 


দ্বিতীয়ত, এই সামরিক অভ্যুত্থানের 


খোলা আছে: বৈধ সরকারকে তার 


মধ্য দিয়ে মিসরকে আবারও 


ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে । তার পরই 


স্বেরতন্ত্রের সেই কালো যুগে ফিরিয়ে 
নেওয়া হয়েছে । রাষ্ট্রমালিকাধীন ও 


কেবল আমরা একটা জাতীয় 
সমঝোতা-মীমাংসার জন্য আলোচনার 


বেসরকারি গণমাধ্যমের ওপর কঠোর 
সামরিক নিয়ন্ত্রণ, শান্তিপূর্ণভাবে 
বিক্ষোভ-প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী 
জনতা ও সাংবাদিকদের ওপর সহিংস 
আক্রমণ, ফৌজদারি অভিযোগ ছাড়াই 
আইনানুগ পন্থা ব্যতিরেকে বিরোধী 
রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের 
গ্রেপ্তার করা ও আটক রাখা 
স্বৈরতান্ত্রিক যুগের এই সবকিছু আবার 
ফিরে এসেছে। 

তৃতীয়ত, জেনারেল সিসি এখন আর 
কসম খেয়ে বলতে পারবেন না যে 
তিনি মিসরের জনগণের সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা করেননি । মিসরের 
সংবিধান সমুন্নত রাখতে তিনি শপথ 
নিয়েছিলেন; কিন্তু তিনিই সংবিধান 
স্থগিত করেছেন । এবং সামরিক জান্ত 
র চিরাচরিত দুমুখো স্বভাবমতো 
একদিকে বিরোধী দলের নিন্দা 


টেবিলে বসার কথা ভাবতে পারি, 
যেখানে সবকিছুই আলোচনার জন্য 
উন্মুক্ত থাকবে ৷ মোহাম্মদ মুরসিকে 
প্রেসিডেন্টের পদ ফিরিয়ে দেওয়ার 
সঙ্গে আদর্শ বা অহংয়ের কোনো 
সম্পর্ক নেই । এটা কোনো রাজনৈতিক 
বাহাদুরি নয়। নয় কোনো দর- 
কষাকষির কৌশল | এটি একটি বাস্ত 
বিক অনিবার্ধ প্রয়োজনীয়তা | এই 
জরুরি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছাড়া, 
মিসরের এই রক্তপাত ও নৈরাজ্যের 
জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির মুখে 
দাঁড় করানো ছাড়া সবার 
অংশগ্রহণভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা, মুক্তি, স্বাধীনতা, মানুষের 
জীবন কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা নেই । 
মিসরের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক ও 


!এরপর দেখুন: পৃ. ১৮, ক. ৩ 
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[এ] হাসানুল কাদির 
অনেক দূরের দেশ হলেও নানা কারণে জুলায়খার বিস্ময়কর 
মিসর পরিস্থিতি আমাদেরকে 


মাঝেমধ্যেই নাড়া দেয়। বড় কারণ 


প্রেমজুলুমের 


সরেজিমন প্রতিবেদনে লিখেছেন- 


শিকার হয়ে কারাবরণও করলেন । 
শেষ পর্যন্ত মজলুম ইউসুফের জয় 


হলো, আমাদের মতো মিসরও মুসলিম 


হলো । তিনি দেশটির সরকারপ্রধান 


দেশ | দেশটির রয়েছে হাজার হাজার 
বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস, সোনালি 
এতিহ্য ৷ অসংখ্য নবী-রাসুলের দেশ । 


হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে কঠিন মন্দা ও 


'আয়মান হোসাইনি দেয়ালের পাশে 
শোয়ানো । দরজার ডানে পড়ে থাকা 
একটি লাশের গায়ের কাফনে কালো 
কালিতে লেখা নাম খালেদ আবদুন 


দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল | তখন মিসরের 
ইউসুফ সরকার গোটা বিশ্বকে 


ইতিহাসে চরম কুখ্যাত ফেরাউনও 


নাসের | ওই ঘরেই ছিল ৩৭টি লাশ 
পুরো মেঝে রক্তে ছোপানো 


ত্রাণসহায়তা দেয় । সেই মিসর এখন 


দীর্ঘদিন দেশটির শাসক ছিলেন । 


অগ্নিগর্ভ, রাজধানী কায়রো লাশের 


জুলুমের এমন কোনো তরিকা বাকি 


নগরী | নতুন করে কয়েক বছর ধরে 


ছিল না, যা তিনি বিরোধী চিন্তার 
আল্লাহবিশ্বাসী মানুষদের ওপর প্রয়োগ 


এখনো বিশ্বমন্দা চলছে । মিসরে 


চিকিৎসকদের পোশাকেও রক্তের 
ছোপ। কিছু আগে আমাদেরও জুতায় 
রক্ত লেগে ছিল। দেয়ালের গায়েও 
রক্ত । স্ট্রেচার বয়ে আনার পথেও 


জেনারেল আবদুল ফাত্তাহ সিসির 


করেননি । নিজেকেই খোদা দাবি 
করেছিলেন! হজরত মুসা / 


নিয়ন্ত্রিত জালিম শাসকবাহিনী বিশ্বকে 


ফিতার মতো রক্তের দাগ । রাবা 
মসজিদের পাশের হাসপাতালে 


এবার ত্রাণ দিবে দূরে থাক, নিজ 


কান্নারত নারী-পুরুষের ভিড় 


প্রতিরোধের ডাক দিয়ে ফেরাউনের 


দেশের সাধারণ মানুষ খুন করে যেন 


ক্ষমতার মসনদ তছনছ করে দেন। 
চরম লাঞ্ছনায় অনুসারীদের নিয়ে 


লাশ দাফনেরই জায়গা পাচ্ছে না! 
মুহাম্মদ মুরসিকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে 


সাগরে ডুবে মরেছিলেন ফেরাউন ও 


গত ৩ জুলাই ক্ষমতাচ্যুত করার পর 


অনেকেই আল্লাহর নাম ডাকছিল 
“এই মানুষগুলো সূর্যে চলে গেছে," 
একজন চিকিৎসক আমাকে বললেন, 
“ওরা এখন আল্লাহর সঙ্গে আছেন 


তার জালিম অনুসারীরা | ফেরাউনের 


জেনারেল সিসি যে গণহত্যা 


আমরা আছি ছায়ার মধ্যে সবাই 


তুলনায় মুসা বাহ্যিক দৃষ্টিতে উল্লেখ 
করার মতো মানুষই ছিলেন না। 


চালাচ্ছেন, অনেক আগেই আরব 


মনে হলো নিষ্ঠাবান ইমানদার । আর 


মিডিয়াগ্তলো তাকে জমানার ফেরাউন 


সাধারণ এক পরিবারের সন্তান । 


খেতাব দিয়েছে । বিশ্ববরেণ্য ইসলামি 


মৃত ব্যক্তিরা? বেশির ভাগেরই গুলি 
লেগেছে মুখে । কয়েকজনের চোখে, 


শয়তানি ও জালিম শক্তির বিরুদ্ধে 


ব্যক্তিত্রাও একই খেতাব দিচ্ছেন । 


আরো অনেকের বুকে বিদ্ধ হয়েছে 


মজলুমের সম্মিলিত প্রতিরোধ যখন 


২৭ জুলাই জেনারেল সিসির বাহিনীর 


ব্যর্থ হয়ে পড়ে, তখনই সেখানে নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টি হয়। মুসার মতো 


গুলিতে ১২০ জনের মৃত্যু এবং সারে 


গুলি । আমি মাত্র একজনকে পেয়েছি, 
ওরা দাবি করছিল, তার পিঠে গুলি 


৪ হাজার মানুষ আহত হওয়ার খবর 


সাধারণ মানুষই হয়ে ওঠেন মহামানুষ, 


প্রচার করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম | 


বিপ্রব ও মুক্তির স্বর্গদূত। পৃথিবীর 


প্রকৃত সংখ্যা এর কয়েক গুণ বেশি 


লেগেছে । যাদের দেখলাম তাদের 
বেশির ভাগেরই মুখে দাড়ি । একটা 
গণহত্যা ঘটেছে কি? অবশ্যই! এরা 


ইতিহাসে এমন নজির ভুরিভুরি | 
মিসরেই দাস হয়ে প্রবাসজীবন শুরু 


বলে মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক বিভিন্ন 


হলো মৃত ব্যক্তিদের সামান্য একটি 


মিডিয়ায় প্রচার হয়েছে । বৃটেনের দা 


করেছিলেন ফিলিস্তিন থেকে যড়যন্ত্রের 
শিকার হয়ে পাচার হওয়া হজরত 
ইউসুফ /্র্ি । একপর্যায়ে তিনি রানি 


ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার মধ্যপ্রাচ্য 
প্রতিনিধি বিশিষ্ট সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক 
ওই দিনের পরিস্থিতির ওপর একটি 


অংশ । আরো লাশ আছে বিভিন্ন 
জায়গায় । ...এই হত্যাকাগ্গুলো 
ঘটেছে ভোরের আগে । সবাই বলেছে, 
পুলিশই গুলি করা শুরু করেছে 
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প্রথমে আকাশের দিকে, এরপর 


মোড়ানো লাশ ডিঙিয়ে চলাচল 


সরাসরি জনতার দিকে । মুসলিম 
ব্রাদারহুডের সদস্যরা তখন মুরসির 
সমর্থনে বিক্ষোভ করছিল প্রেসিডেন্ট 
আনোয়ার সাদাতের কবরের পাশে 
...যারা নিহত হয়েছেন, তাদের সবাই 
মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য অথবা 
তাদের বন্ধু বা পরিবারের লোক 
একজন পুলিশও মারা যায়নি 
ব্রাদারহুড বলেছে, তাদের লোকজন 
নিরস্ত্র ছিল । কথাটা সত্য হওয়া সম্ভব 
তার পরও আমাকে বলতে হবে, 
মসজিদের কাছের কার পার্কের 
জায়গাটায় একজন পাহারা দিচ্ছিল, 
তার হাতে ছিল কালাশনিকভ 
রাইফেল । সে আমাকে হাসপাতালের 
পথ দেখিয়ে দিল । বৈরুতে বসবাসের 
সুবাদে সশস্ত্র তরুণদের দেখা আমার 
অভ্যাস হয়ে গেছে । তবু নীল টি-শার্ট 
পরা লোকটাকে দেখে আমি ধাক্কা 
খেলাম । অবশ্য এর বাইরে আর 
কোনো সশস্ত্র লোককে আমি দেখিনি 
সেখানে । 
আহমাদ হাবিব, সেখানকার চিকিৎসক; 
আমাকে বললেন, সারা জীবনে আর 
কখনো এত বেশি মৃত্যু দেখার 
অভিজ্ঞতা তার হয়নি । দুই সপ্তাহের 
চিকিৎসা সরঞ্জাম শেষ করে ফেলেছেন 
মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ৷ মনে রাখতে হবে, 
আমরা বলছি মিসরীয়দের শুধু একটি 
শের লাশের কথা | তিনি চিৎকার 
করে আমাকে বললেন, “আমার জামা- 
কাপড়ের রক্তের দিকে দেখুন । 
চিকিৎসকদের অনেকেই ঘরটার 
বাইরের নোংরা মেঝেতে ক্লান্ত হয়ে 
ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারাটা সকাল 
মানুষের জীবন বাচানোর সংগ্ামের পর 
তারা এখন বিধ্বস্ত । ...আরেকজন 
চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন, 
“আমাদের বলা হয়েছে, আমরা নাকি 
এখন সংখ্যালঘু, তাই আমাদের বেঁচে 
থাকার অধিকার নেই । কথাটা আমার 
পছন্দ হয়নি । লাশভর্তি একটা ঘরের 
মধ্যে নাটকীয় মুহূর্ত বয়ে যাচ্ছিল । 
এমনই অবস্থা যে, হাসপাতালের 
কর্মীরা আক্ষরিকভাবেই কাফন 


আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচার হয়েছে 


করছিলেন । একটা সময় ক্যামেরার 
ফ্ল্যাশের মধ্যে ঘরটা থেকে স্ট্রেচারে 
করে লাশ নেওয়া শুরু হলো । কেউই 
ব্রাদারহুডের কর্মীদের শহীদি মর্যাদার 
বিষয়টা ভুললেন না। মাঝেমধ্যেই 
বাইরে থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি 
উঠছিল | সেখান থেকে একে একে 
লাশগুলো তোলা হলো মধ্য দিনের 
গরমের মধ্যে সারি বেধে অপেক্ষারত 
ত্যাম্থলেন্সগ্তলোতে । মানুষ চরম 
দুঃখজনক ঘটনার সামনে দাড়িয়ে যা 
যা বলে, অনেকেই সে রকম কথাই 
বলছিল, তারা কখনোই ছেড়ে দেবে 
না, সামরিক শাসনের অধীন হওয়ার 
বদলে তারা মৃতু বেছে নেবে 
এসব বলা সেই দেশে, যে 
দেশে সামরিক অভ্যরথানকে সামরিক 
অভ্যর্থান বলা যাচ্ছে না 
..হাসপাতালের পেছনে অনেককে 
দেখলাম, যারা পায়ে আহত হয়েছেন 
অনেকেই ব্যথায় গোঙাচ্ছিলেন 
আমাদের মনোযোগজুড়ে ছিল শুধু 
নিহত ব্যক্তিরা । এত তাজা মৃত্যু যে, 
তাদের মুখে এখনো মৃত্যুর চিহ্‌ 
পড়েনি । একজন প্যারামেডিক একটি 
লাশের চোখ বন্ধ করতে পারছিলেন না 


মুসলিম ব্রাদারহুড দাবি করেছে, 
নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৩ হাজার 
আহত ১৫ হাজারের বেশি 
অভিযানের পর দেশটিতে এক মাসের 


অভিযানের সময় সেখানেই ছিলেন 
তিনি প্রতিবেদনে লিখেছেন- “ভোর 
৪টা। কায়রোর বাবুল আদাবিয়া 
মসজিদ এলাকার প্রবেশপথে বালির 
বস্তা দিয়ে শিবির স্থাপন করে সেখানে 
সারি সারি সেনা গ্যাসমাস্ক হাতে 
দাড়িয়ে আছে। সঙ্গে আছে 
বুলডোজার | ব্যারিকেডের পেছনে 
নিজেদের তৈরি শিবিরগুলোতে বসে 
আছেন মুরসির সমর্থকরা | দেখে মনে 
হচ্ছে, তারা এ জায়গা ছেড়ে যাবেন না 
কিছুতেই । ভোর €টা। চারদিকে 
আলো ফুটতে শুরু করেছে মাত্র । 
সেনাসদস্যরা গ্যাসমাস্ক পরে নিল। 


চাইলেন । 


বলে আরেকজন চিকিৎসকের সাহায্য ট্রাক । নড়াচড়া শুরু করেছে 
এটাই হয়তো নিয়ম, বুলডোজারপগুলো | ইঙ্গিত পরিষ্কার- 
মৃত্যুকে আমাদের ঘুমন্ত মানুষের মতো এখনি অভিযানে নামছে 


দেখাতে হয়। হয়তো মিসরও সে 


নিরাপত্তাবাহিনী | ভোর সাড়ে ৬টার 


রকম একটা অবস্থাতেই পড়েছে, 


দিকে সেনা বুলডোজারগুলো উচ্ছেদ 


যেখানে অনেক কিছু থেকে অনেককেই 
চোখ বন্ধ করে থাকতে হচ্ছে ॥ 

২৭ জুলাইয়ের পর মুসলিম 
ব্রাদারহুডের নেতাকর্মী ও সাধারণ 
জনতার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বহুবার 
হামলা চালিয়ে অসংখ্য বনি আদম খুন 
নিরাপত্তাবাহিনী। এরপর গত ১৪ 
আগস্ট বুধবার আবারো সেনাবাহিনী 
ট্যাংক ও বুলডোজারসহ ভারী যুদ্ধাস্ত্র 
নিয়ে অভিযান চালায় মুরসিপন্থীদের 
ওপর । এতে এক হাজারের বেশি 
নিহত এবং পাচ হাজারেরও বেশি 
মুরসি সমর্থক আহত হওয়ার সংবাদ 


করতে লাগলো মুরসিপন্থিদের শিবির | 
পাল্টা ইট-পাথর ছুঁড়ছেন, টায়ার 
জ্বালাচ্ছেন মুরসির অনুসারীরা । এর 
পরের দুই ঘণ্টা গুলি, টিয়ারশেল আর 
গোলাবারুদের শব্দ | পরিস্থিতি এমন 
আকার ধারণ করলো, ওই স্থানে 
গ্যাসমাক্ক ছাড়া অবস্থান করা মানেই 
মৃত্যুর মুখে দীড়ানো । এক পাশেই 
পড়ে ছিল এক মুরসি সমর্থক | ভেজা 
চোখ মুছতে মুছতে তিনি বললেন, 
তারা আমাদের হত্যা করবে । কিন্তু 
আশপাশে কারো সহানুভূতি বা সমর্থন 
পেলেন না তিনি । কারণ, তার পাশে 
যারা দীড়িয়ে ছিল, তারা সবাই এসেছে 
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সেনাবাহিনীর সমর্থনে! বাকিরা উধাও | 
ঠিকমতো কাজ করতে পারেননি 
সংবাদকর্মীরা । আগুনে পোড়া ধোয়া 
আর টিয়ার গ্যাসের মধ্যে কোথায় কী 
হচ্ছে, বোঝা মুশকিল । শুধু চিৎকার 
শোনা যাচ্ছিল । এরপরও জীবনের 
ঝুঁকি নিয়ে আমরা (বিবিসির 
ংবাদিকরা) আরো ভেতরের দিকে 
যাচ্ছিলাম । আমাদের লক্ষ করে পিস্তল 
তাক করলো সেনাসদস্যরা । 
একইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয় 
ক্যামেরাও । এ পরিস্থিতিতে দূরে 
কিছুই করার ছিল না।' 
নয়া ফেরাউনি শাসকগোষ্ঠীর লাশের 
ক্ষুধা এরপরও মিটেনি। তারা আরো 
লাশ চায়। রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে 
দিচ্ছে মিসরের রাজপথ | পানি, দুধ 
আর শরবতের পরিবর্তেও তারা শুধুই 
মুসলমানের তাজা রক্ত পান করতে 
চায় । এই অদ্ভুত লাশরাক্ষস জেনারেল 
সিসির জালিম সেনাবাহিনীর ভারী 
অস্ত্রের হামলায় গত শুক্রবারও ফের 
মুসলিম ব্রাদারহুডের দুই শতাধিক 
কর্মী-সমর্থক শহীদ হয়েছেন । মিসরের 
এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি 


মুসলিম দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ 
হয়েছে । তা অব্যাহত আছে। 


আম্মার শহীদ হয়েছেন ১৭ আগস্ট 
শনিবার । অসংখ্য নারী স্বামী 


বাংলাদেশেও বিক্ষোভ করেছে দুতিনটি 


হারাচ্ছেন । অগণিত মায়ের বুক খালি 


দল ও সংগঠন । বাহ্যিকভাবে 


হচ্ছে । লাখো মানুষের রক্তে গোটা 


আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন 


মিসরই এখন রক্তাক্ত । বর্তমান 


ওবামাও কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন 
দুঃখজনক সত্য হলো, মুসলমানদের 


ফেরাউনি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের 
পৃষ্ঠপোষকদের কাছে প্রশ্ন, মজলুম 


মুসলমানের তাজা রক্তে কি তাহলে 


সিসির বাহিনীর 


আরব সাগরের পানির রঙ লাল বর্ণে 


করার মতো 


বদলে দিয়ে তবেই ক্ষ্যান্ত হবে? 


হুংকার শোনা যায়নি । মিসরে এখন 
দিনেরাতে আলোতে আঁধারেই চলছে 


আমরা বলি, ইতিহাস কখনো তা হতে 
দেবে না। যেকোনো মুহূর্তে সংবাদ 


মানুষ খুনের জঘন্য উৎসব! এ হলো 
বর্তমানে মিসর পরিস্থিতি । জেনারেল 
সিসির (আমি বলি ছি ছি) তিন ছেলে 
এবং এক মেয়ে | তিনি শুধু সেনাপ্রধান 
নন, একজন পিতা এবং স্বামীও 


আসবে, জেনারেল সিসিও তার ছেলে- 
মেয়ে-্ত্রী-স্বজন-বন্ধুদের হারিয়েছেন । 
এরই মধ্যে অন্তর্বতী সরকারের ভাইস 
প্রেসিডেন্ট এল বারাদি পদত্যাগ 
করেছেন । উপলব্ধি করছি, ফেরাউনের 


বিরোধী মতের অনুসারী হওয়ার 


চেয়েও কঠিন জিল্পতি নিশ্চিত তার 


অপরাধে প্রেসিডেন্ট মুরসির তথ্য 


ভাগ্যে ভয়ঙ্কর ডিজিটাল সাপ হয়ে 


উপদেষ্টা আবদুল আজিজের কিশোরী 


অপেক্ষা করছে । কেউ না দেখলেও 


কন্যা হাবিবা এবং মুরসির ঘনিষ্ঠজন 
মুহাম্মদ বেলতাগির কিশোরী মেয়ে 
আসমা শহীদ হওয়ার সচিত্র সংবাদ 


ইতিহাসের বিশ্লেষকরা তা স্পষ্ট 
দেখছেন । ইতিহাসের নিষ্ঠুরতা কাউকে 
ক্ষমা করে না। ধিক জেনারেল সিসি, 


একটি আরবি ওয়েবসাইটে প্রচার করা 
হয়েছে । মুসলিম ব্রাদারহুডের আমির 
মুহাম্মদ বদির আহত ছেলে মুহাম্মদ 


ধিক্কার মিস্টার ছি ছি। 


লেখক : প্রিসসিপাল, হাস্সান বিন সাবেত 
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2২০১ ০২১৫-২০৯২৯২৯৮ ১৯২৩৩ 


স্পরীম্ শ্পিষ্খততি আতও্এহী নিিক্ভিল্ 
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5. সর 
০৯১ ০ নবম, সবল্-্াক্ী-্নহু 
& গান্ুুল্িভ্ীন্বি ৩ 
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খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


রা ॥ 


আইরিশ লেখক অস্কার ওয়াইন্ড যার 
মৃত্যু হয়েছিল মাত্র ৪৬ বছর বয়সে 


বরং কিছুটা সুবিধাই হবে | তিনি তার 


কেউ কেউ মনে করেন লিংকনের এই 


সাম্প্রতিক একটি লেখায় বলেছেন, 


১৯০০ সালে । তিনি ১৮৯৫ সালে 
"[1)০ 5090] 0 1008] 1111001- 
50901911910" নিবন্ধে লিখেছিলেন, 
1)61009017805 10798113 31110019 
016 0100590101175 07 01০ 
[901016 0% 10)6 10901019 101 0০ 
[0901916. 

অর্থাৎ গণতন্ত্র মানে, সোজা কথায়, 


...লিংকন গুলিতে মারা গিয়েছিলেন । 
কিন্তু বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক 


উক্তিই গণতন্ত্রের ডেফিনেশন বা 
সংজ্ঞা । 
এই সংজ্ঞায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম 


আন্দোলনে মানুষ মারা যাচ্ছে প্রাচীন 
অস্ত্র, লাঠি-বৈঠা-লগির আঘাতে এবং 


না। বাংলাদেশের অবস্থা লিংকনের 
ডেফিনেশনের সঙ্গে তো মিলছে না।' 


আধুনিক অস্ত্র. মোটরসাইকেল 


শ্রদ্ধেয় লেখকসহ অনেকের আক্ষেপ 


হামলায় । মানুষ মারা যাচ্ছে রাজধানী 
ঢাকায় । মানুষ মারা যাচ্ছে মফস্বল 


জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা 


মানুষ পিটুনি খাচ্ছে, মানুষ বাড়ি ছেড়ে 


পালিয়ে থাকছে । কেউ কেউ ধরা 


জনগণকে লাঠিপেটা করা 
ংলাদেশের একজন খ্যাতিমান প্রবীণ পড়ছে হাজতে থাকছে । 
ংবাদিক গণতন্ত্রে এদেশীয় 


রিমান্ডে 


সংস্করণটির চেহারা নির্ণয় করতে গিয়ে 
অকস্কারকে এভাবে উদ্ধৃত করেন 


নির্যাতিত অথবা বিবস্ত্র হচ্ছে, জেলে 
থাকছে । 
এটাই কি গণতন্ত্রঃ তাহলে একব্রাহাম 


আজকের গণতন্ত্রের ফেরিয়ালারা 
বিশ্বের বিশ্বগ্রামের বাসিন্দাদের চোখে 


লিংকন কি বলেছিলেন, যার জন্য 
মানবজাতি এত আকুলি-বিকুলি করে 


বার বার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে 
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, ব্যাপ্তি, প্রকারভেদ ও 


গণতন্ত্র চায়? খোজ নিয়ে জানলাম, 
১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গ শহরে 


প্রায়োগিক বাস্তবতা বাদ বাকি পৃথিবীর 
জন্য যা-ই হোক মুসলমানদের জন্য 
একেবারেই ভিন্নতর | কারণ ওরা 
গণতন্ত্রের সতিনের পৃত! নব্বয়ের 
দশক থেকে আমরা এটাই সকলে 
প্রত্যক্ষ করে আসছি আলজেরিয়ার 
ইসলামি সালভেশন ফ্রন্ট থেকে শুরু 
করে ফিলিস্তিনের হামাস এবং সর্বশেষ 
মিসরের ইখওয়ান্ল মুসলিমীনের 
ক্ষেত্রে । 

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রবীণ সাংবাদিক 
শফিক রেহমানের বয়ান আরও 
খানিকটা উদ্ধৃত করলে আশা করি 
পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন ঘটবে না 


এব্রাহাম লিংকন একটি অনুপ্রাণিত 
ভাষণে বলেছিলেন, 11015 109101017, 
01701 0300 9191] 11916 ৪. 10০৮৮ 
01110) 01 0990017] : 8100 11791 
20৬০9111010 0 1016 [090101০, 
05 076 10901019 8170 101 0) 
[0901016, 91781] 100 1991191) 
1017 (116 9811). 

অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীনে, এই জাতি তার 
মুক্তির একটি নতুন জন্ম পাবে : 
সেখানে থাকবে জনগণের জন্য, 
জনগণের দ্বারা, জনগণের সরকার 
এবং এই জাতি পৃথিবীতে ধ্বংস হবে 
না। 


আর বিরক্তি বাংলাদেশ নিয়ে হলেও 
এর যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রশ্ন 
তুলতে চাই লিংকনের ডেফিনেশনের 
সঙ্গে বাংলাদেশ কেন মিসরের অবস্থা 
কী মিলছে? চলুন পাঠক তবে একটু 
মিলিয়ে দেখি! 

২৭ জুলাই শনিবার পর্যন্ত বন্দুকের 
মুখে ক্ষমতা হরণকারী সামরিক 
স্বেরাচার আবদুল ফাত্তাহ সিসি গং-এর 
হাতে নিহত মিসরীয় নাগরিকের সংখ্যা 
৪৯৫ । আহত ৮৮৫০, বন্দি ১০৬০, 
বধ্যভূমি ৩টি | সামরিক জান্তার হস্ত 
ক্ষেপে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়া 
হয়েছে ৭টি টিভি চ্যানেল। ৬টি 
মসজিদ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। 
যেসব বিক্ষোভে নির্বিচারে গুলি 
চালানো হয়েছে এর কোনোটাই 
ন্যুনতম সহিংস ছিল এমন প্রমাণ কেউ 
দিতে পারেনি । তাহলে নিরস্ত্র 
জনগণের ওপর ঝাপিয়ে পড়া সামরিক 
জান্তার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সওদাগররা 
নীরব কেন? মুসলমান বলেই? বেশ 
তো! 

এমত প্রেক্ষাপটে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী 
রজব তৈয়ব এরদোগান তার 
ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 


সেপ্টে্র'১৩ 700 আত্তন্তহীদ ৯ 
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প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, “কেউ 
খামোশ থাকলে থাকুক আমি চুপ 


সংঘাত শুরু হয় তা নিয়ে 
পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে । 


থাকবো না। মিসরের প্রথম গণতন্ত্র 
এবং জনগণের রায়কে হত্যা করা 


তবে মুসলিম ব্রাদারহুড অভিযোগ 


৪.মুরসি কাতার সরকারের সহায়তায় 
একটি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া 
গড়ে তোলেন । 


করছে সামরিক বাহিনী হত্যার 


হল। মিসরের জনগণকে রক্তের 
স্রোতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে । আমি 
ঘটনাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরবো । 


ড. মুহাম্মদ মুরসি 

ড. মুহাম্মদ মুরসি ৷ একটি নাম! এক 
অপার বিস্ময়! সার্বভৌম মিসরের 
স্থপতি | এক বছর মেয়াদী শাসনকালে 
যিনি দীর্ঘকাল স্বৈরশাসকের বুটের 
তলায় পিষ্ট মিসরের উদর থেকে ভূিস্ট 
নবজাতক মিসর'এ এক বছর 
সময়ের এতিহাসিক কর্মতৎপতায় কিছু 
সফল কৌশল প্রয়োগের ফলে 
সমকালীন রাষ্ট্রচিন্তক, সমাজতাত্তিক, 
আপন-পর সকলকে স্তস্তিত করে 


উদ্দেশ্যে জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি 


৫.তুরক্ষের সহায়তায় অনুরূপ আরো 
একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট শুরু 


চালায় । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুসলিম 
বাদারহুডের সমর্থকদের রাস্তা ছাড়ার 
নির্দেশে দেয়ার কয়েক ঘন্টা পর 


করেছিলেন । 
৬.মুরসি মিসরে স্যামসাং কোম্পানির 
মার্কেটিং শাখা উদ্বোধন করেন যাতে 


নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সরিয়ে দিতে 
অভিযান শুরু করে | ইবরাহিম তারেক 
নামে কায়রোর একজন ব্যবসায়ী 
জানান, বিক্ষোভকারীরা সিক্সথ অব 
অক্টোবর ব্রিজের দিকে আসতে থাকলে 
পুলিশ তাদের ব্িজের নিচে থামিয়ে 


বিপুলসংখ্যক মিসরীর কর্মসংস্থান 
হবে। 

৭. ক্ষমতাগ্রহণের সময় অভ্যন্তরীণ ও 
বহির্খাতের ৩০০ ট্রিলিয়ন পাউন্ড 
খণ যে মুরসির মাথায় চেপেছিল 
যার এক পাউন্ডও তার আমলে করা 


দেয়। বিক্ষোভকারীরা সামনে এগুতে 
শুরু করলে পুলিশ ব্যাপক সংখ্যায় 
কাদানে গ্যাস ছোড়ে । 
মুসলিম বাদারহুডের সদস্যরা বলছেন, 


দেন। (স্বাভাবিক কারণেই কিছু 
ভুলক্রটি ও ব্যর্থতা থাকতে পারে) । 
এসব সফলতা ইয়াহুদি গোষ্ঠী, খিস্টীয় 


বলয় ও সাম্রাজ্যবাদীদের রাতের ঘুম 


বিপজ্জনক । সরকার শিগৃগিরই 


হারাম করে দেয়। আধিপত্যবাদী 


নয় । সেই মুরসির কাছে আপনার 
প্রত্যাশা আর কী কী হতে পারে? 

৮.আপনি মুরসি কাছে আরও কী 
চাইবেন? যিনি ক্ষমতার বাগডোর 
হাতে পাবার আগেই 
কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত 
হয়েছিলেন । 

৯.মিসরের সেসব অবস্থার এক 
বছরের মধ্যে তিনি কীভাবে উন্নতি 


বিষয়টির সুরাহা করবে বলে তিনি 


ইয়াহুদি চক্র আঙ্কারার পর এবার 
কায়রো হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে 


দাবি করেছেন । 
এদিকে, মিসরের সর্বোচ্চ সুনি নেতা 


দেখে ইসলামপন্থী সরকারের ভিত 


আল-আজহার মসজিদের ইমাম 


কুড়ে খাবার নোংরা উদ্দেশ্যে নিজেদের 


বিষয়টি তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন | 


ঘটাবেন যা সেক্যুলার গোষ্ঠী ৬০ 
বছরে তিলে তিলে ধ্বংস করে 


গেছে? 
১০. সেক্যুলার গোষ্ঠীর 
ক্ষমতাচর্চকালে কোনো সময় 


ঝুরিতে রক্ষিত ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত 
কুটচালটি অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে 
চেলে দিয়েছে । মিসরে এই অক্ষশক্তি 
ইতিহাসের মীর জাফরের এক নব্য 
মীর জাফরের কীধে বন্দুক রেখে 
প্রতিপক্ষের তামাশা দেখার সফল 
মহড়া দিয়েছে । সমব্যথী বন্ধুরা মনে 
রাখবেন! সাম্রাজ্যবাদের এই সাময়িক 
বিজয় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো (যার 
পেছনে আগুয়ান নতুন ঢেউ তাকে 
পরক্ষণেই মুছে দেয়)। উপরিক্ত মন্ত 
ব্যটি ব্রাদারহুডের নিজস্ব ফেসবুক উর্দু 
সংস্করণে দেয়া হয়েছে । 


যেভাবে শুরু হলো সংঘাত 


মুরসির সফলতার দীর্ঘ ফিরিস্তি নয় 

দু'একটি উল্লেখ করছি: 

১.মুরসি খাদ্যে নির্ভরতার প্রশ্নে 
মিসরকে আমেরিকার দাসত্ব থেকে 
বের করে এনেছিলেন । 

২.খাদ্য ঘাটতি কাটিয়ে 
স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল মিসর । 

৩. মিসরের অর্থনীতিকে নিজের পায়ে 
দাড় করাতে নৌযান ও জাহাজ 
উৎস থেকে আরও একটি 
উৎপাদনমুখী প্রকল্পে তিনি হাত 
দয়েছিলেন যার মাধ্যমে ১০ 
বছরের মধ্যে মিসরের আয় ৩ 


৭০% 


জনগণ যা ভোগ করেনি মুরসি 
জনগণকে সেই স্বাধীনতার স্বাদ 
আস্বাদন করিয়েছেন । 

সি কয়েদির ভারে ভেঙেপড়ার 
উপক্রম জেলখানাগুলো থেকে তিনি 
বহু বন্দীকে মুক্তি দেন । বলা বাহুল্য 
মিসরের কারাগারগুলোতে নানা 
অনিঃশেষ ধারা বয়ে যাচ্ছিল । 


উৎখাত যাদের সাফল্য 
গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ইসলামপন্থী 


বিলিয়ন থেকে ১০০ বিলিয়ন 


সরকারের বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করে 


ডলারে উন্নীত হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা 


কায়রোতে এরকম একটা রক্তাক্ত 


ছিল। এই দুঃসাহসী পদক্ষেপ যা 


যাচ্ছিল? এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছিল 
কে? আল-বারাদেই! তিনি সেই ব্যক্তি 


সংঘাতের আশঙ্কী করা হচ্ছিল গত 
কদিন ধরেই । কিন্তু কিভাবে এই 


তেলআবিব ও দুবাইশাহীদের ক্ষুব্ধ 
ও উদ্দিন করে তোলে । 


এসেছিলেন । এরপর দেশটিকে 


সেপ্টেম্বর'১৩ ___71. আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


চোখের সামনে তিলে তিলে ধ্বংস 
করে ফেলা হয়। পরে নূরী আল 
মালিকীকে দিয়ে ভয়ানক ও ঘৃণ্য 
জাতিগত দাঙ্গার বীজ বপন করা হল । 
এই সামরিক অভ্যথানের আরেকজন 


উ্পন্থী খিস্টানদের প্রসঙ্গে বলে 
দরকার, এই আগ্তনে তারাও ইন্ধন 
দিয়েছে স্রেফ এই কারণে যে, মিসরে 


এটির রিনার ভাসে 
বরাবরই 


পক্ষপাতদুষ্ট কতিপয় গণমাধ্যমে উক্কে 
দেয়ার পাশাপাশি গরিব মিসরীয়দের 
সম্পদ লুট করে যাচ্ছিল । অপরদিকে 
সকল প্রকার কলকাঠি সঞ্চালনের 
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হিফ্য, নাষেরা, তিলে 


ডেপ্পুটি লোভ, নিসা € 


নেপথ্য রাডার ছিল তেলআবিব । যার 


টা বিন্যাস 


এবং তিনি মিসরের সেনাবাহিনীকেও 
এই রাহু থেকে যুক্ত করার পথে 
এগুচ্ছিলেন । আর ওয়াশিংটন তো 
মুরসি ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পরেই 
করে দেয়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ 
প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মুরসি যদি 
মিসরীয়দের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক 
গতি ফিরিয়ে আনতে চান তাহলে 


অধিকতর উপযোগী নীতি-কৌশল 
করেন । এ প্রসঙ্গে আল- 
আরাবিয়া নেটওয়ার্ক বরাবরই নির্জলা 
মিথ্যাচার করে যাচ্ছে । তাদের পূর্বাপর 
প্রতিবেদনগ্তলো বিভ্রান্তিকর তথ্যে 
ঠাসা । তারা বস্তৃতপক্ষে জায়নবাদী 
গোষ্ঠীর লেজুড়বৃত্তিই 
প্রকৃত বাস্তবতা হলো, 
তুরস্কের ব্যাপারে 
পরিদৃষ্ট হচ্ছে এর 
কায়রো এবং আঙ্কারাকে পুনরায় 
ইয়াহুদীবাদী আধিপত্যের নিগড়ে 


তাকে ক্যাম্পডেভিড চুক্তিতে সম্মত 
হবে হবে । বিশেষত, সঙ্গে 
অর্থনৈতিক চুক্তিগুলোতে আমেরিকান 


আষ্টপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা । কারণ দেশ 
দু'টি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন রাজনৈতিক ও 


মর্জি মতো চলতে হবে। তাহলে 


অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ 


আমরা আমাদের বর্তমান পদক্ষেপ 
পুনর্বিবেচনা করতে পারি । ইরান 
ত মুরসির কাছে নিজেদের মতো করে 
দ্ধ কিছু অর্থনৈতিক কর্মসূচি উপস্থাপন 
করেছে এবং তার বক্তব্য এসব 
বাস্তবায়ন করা হলে মিসরের 


সঙ্কট কেটে যাবে । কিন্তু মুরসি প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয় 


করে দিয়েছেন তিনি সময়ের সন্তান! 


নগরীর 
প্রভৃতি 


আর ভূপৃষ্ঠ একযোগে উচ্চারণ করছে 
৮ 


মোহনা ক্লাবের বিপরীতে) বহদ্দীরহাট, নতুন চান্দগাঁও দক্ষিণ পার্স, চান্দগাঁও, চকউতত্রাম । 
ফোন: ০১৮৩১-৫৪ ১১২২ ০১৮৩১-৫৪ ১৩৫৪৯ 5-। গদি 69117 801881717120189) 8 009872211-00 8 


স।ম।কা।লী।ন 


[আসমা বেলতাজী!! মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখার জেনারেল সেক্রেটারি 


'তোমার সাথে আবার দেখা হবে জান্নাতে 


ড. মুহাম্মদ বেলতাজীর ১৭ বছর বয়সী একমাত্র মেয়ে যিনি হায়েনার বুলেটের 
আঘাতে মিসরের এঁতিহাসিক রাবেয়া স্কয়ারে শাহাদাতবরণ করেন । রাবেয়া ও 


- নাহাদা স্কয়ারে শাহাদাত বরণকারী ২২০০ জনের মধ্যে আসমা অন্যতম | বক্ষ্যমান 
পত্রটি প্রিয় কন্যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা বাবা ড. মুহাম্মাদ বেলতাজীর | টিভিতে 


লাইভ প্রোগ্রামে এ চিঠি দেখে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রিসেফ তায়িব এরদোগান অঝোর 
ধারায় কেঁদেছেন | তিনি মন্তব্য করেন, 71781 911)00, 1) 90070 [009910101, ] 
709116৮০, ] 1100০, 01811] 580] 118119 0: 0176 ৮/01]0 ০0090170199 11) 0119 
19191010 ড/0110.11019 15 217 9%81110019 10181 111 (০901) 01015001175 [১90101০. 


“এটাই আসমার বাবার অবস্থান | আমি বিশ্বাস করি এবং প্রত্যাশা করি ইসলামি বিশ্বের অনেক দেশ এ 


শিক্ষা নেবে । এটা এমন এক দৃষ্টান্ত যা আমাদের তরুণদের শিক্ষা দেবে ।' 


থেকে 


পৃথিবীর কোটি কোটি মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে আসমা বেঁচে থাকবেন । আসমা বেলতাগীর কুরবানীর বদৌলতে 


ফিরআউনের দেশে ইসলামের নতুন প্রভাত সূচিত হবে ইনশা আল্লাহ, যা সময়ের ব্যাপারমাত্র ৷ সম্পাদক] 


আমার প্রিয় মা আসমা! 

তোমার মৃত্যুর পরেও আমি তোমাকে 
বিদায় জানাবোনা । তোমাকে শেষ 
বিদায় জানাবোনা কারণ তোমার সাথে 
বাবার আবার দেখা হবে । দেখা হবেই 
ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ । দেখা হবে 
জানাতে ৷ 

মাআমার! 

তুমি বেঁচে ছিলে তোমার শির উচু 
করে । সেই উচু শিরের নীচে চাপা 
পড়ে গিয়েছিলো স্বৈরতন্ত্রের ধারক 
বাহকেরা | তুমি ছিলে এক নীরব 
বিপ্লবী যে কিনা নতুন এক প্রভাতের 
স্বপ্ন দেখতো । তুমি স্বপ্ন দেখতে নতুন 
এক মিসরের যা কিনা ইসলামের ওপর 
দীড়িয়ে থাকবে অনন্ত কাল ধরে | 
সমবয়সীদের মতো, আর কয়েকটা 
ছেলে মেয়ের মতো, তোমার চাওয়া 
পাওয়া ছিলোনা । তোমার চাওয়া 
পাওয়া সবসময়ই ছিল ভিন্ন । ক্লাসে 
প্রথম স্থানটা সবসময় তোমারই 
ছিলো । বাবার এ ব্যস্থ 
তোমাকে আমি খুব বেশি সময় দিতে 
পারিনি । তোমার সাথে বাবার খুব 


জীবনে বুধবার বিকেলে রাবা স্কয়ারে তুমি 


শেষ দেখা হয় রাবা আল আদাওইয়া 
স্কয়ারে । তুমি আমাকে বলেছিলে, 


আমি তোমার জানাজায় শরীক হতে 
পারিনি । সে এক অব্যক্ত কষ্ট ও 


বাবা, আমাদের সাথে থাকলেও 


কান্না । আমি তোমার মুখ শেষবারের 


তোমাকে সব সময় ব্যস্তই দেখি 
আমাদের জন্য কি কিছু সময় হবে না? 
জবাবে আমি বলেছিলাম, এ ছোট্ট 
জীবনটা মনে হয় আমাদের দেখা 
সাক্ষাতের জন্য বা কিছু ম্নেহের মুহূর্ত 
কাটানোর জন্য খুব কম। তাই 
যেন আমাদের দেখা হয় যেখানে সময় 
হবে অফুরন্ত | 

তোমার শাহাদাতের দুদিন আগের 
ঘটনা । স্বপ্নে দেখি তুমি ধবধবে সাদা 
বিয়ের ড্রেস পরে আছো । সফেদ 


মতো জানাজা শেষে রা 
পাইনি কপালে শেষ চুমু 

সুযোগ আমি পাইনি বড় ইচ্ছে দা 
তোমাকে বলি, আসমা! বিপ্রব শেষ 
হয়নি । শুরু মাত্র । আমরা হয় জিতবো 
অথবা তোমার মতো শহীদ হবো । 
তোমার শরীর এবং আত্মা এখন 
অনেক উঁচুতে । অনেক উঁচুতে 
ফেরাউনের বংশধরেরা বুলেট দিয়ে 
তোমাকে হত্যা করেছে। কিন্তু তোমার 
আত্মাকে তারা হত্যা করতে পারেনি 
আমার বিশ্বাস মহান আল্লাহ তোমার 


ড্রেসে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছিলো । 
তুমি যখন আমার পাশে বসলে আমি 
জিজ্ঞেস করলাম, আজ কি তোমার 


শাহাদাত বরণ করেছো, আমি বুঝলাম 
কেনো সেদিন তুমি বলেছিলে এটাতো 


আত্মাকে অনেক সম্মানিত করেছেন । 


মাআমার! 

আমি তোমাকে চিরবিদায় দেবো না। 
তবে বিদায় । দেখা হবে ওপারে । 
আমরা অবশ্যই শিগগির আমাদের 
প্রিয়নবী ও তার সাহাবাদের জান্নাতে 
মিলিত হব । জান্নাতে আমরা একে 
অপরের সানিধ্য লাভে ধন্য হব। 
আল্লাহর অসীম ভালোবাসা আর দয়ায় 


একটা বসা হয়ে উঠেনি। কারণ 


রাত নয়, বিকেল । এখন আমার দৃঢ় 


আল্লাহ আমাকে ব্যস্ত রেখেছেন তার 
কাজের জন্য । তোমার সাথে আমার 


বিশ্বাস আল্লাহর দরবারে তুমি শহীদ 
হিসেবে কবুল হয়েছো । 


তোমার সাথে দেখা হবে বাবার 
জান্নাতে ইনশাল্লাহ । আপাতত এ ধুসর 
পৃথিবী থেকে বিদায় । 
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শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড । মানবসন্তান 


জন্মলাভের পর তার মধ্যে সুপ্ত 
মানসিকতা বিকাশের একমাত্র মাধ্যম 
হচ্ছে শিক্ষা । শিক্ষা ঘুমন্ত বিবেককে 


পাওয়া যায়নি যে শিক্ষার তাৎপর্যকে 
আগ্রাহ্য করেছে । বরং একজন মূর্খ ও 
তার কঠিন বাস্তবতার জীবনে হাড়ে 


একবারের জন্য সহযোগিতা করতেও 
বলেন না। কারণ ছেলের পড়া আছে, 
পরীক্ষা আছে। 


হাড়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন তার 


জাগ্রত করে । বাস্তবিক জীবনক্ষেত্রে 
শিক্ষার প্রয়োগ একজন মানুষকে 
ক্রমান্বয়ে মানবিক উত্কর্ষের 
অনতিক্রম্য চুড়ায় আরোহিত করে 
মানুষ বলতে কিছু অঙ্গের সমষ্টি শুধু 
নয়, বরং আত্মার উৎকর্ষে একজন 
সত্যিকার মানুষের বিরামহীন সাধনা 
শিক্ষা তারই প্রধানতম উপদান | যুগে 


পিছিয়ে থাকার কারণ কী? 
যা হোক । শিক্ষা মানবজীবনে উৎকর্ষ 


অনুরূপভাবে মেয়ের জামা-কাপড় সব 


যেমন আনতে পারে তার পদ্ধতিগত 


সরল, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মায়েরা । 


সামান্য বিচ্যুতি একজন মানষকে 
সমাজের অধঃস্তরে নিক্ষিপ্ত করতে 


চরম অসাধ্য সত্বেও সব কাজ নিজে 
সেরে মেয়ে ফেরার পথপানে চেয়ে 


পারে । তাই সর্বপ্রথম চাই সঠিক 
পদ্ধতিতে সঠিক শিক্ষার চর্চা । আজ 


থাকেন । এভাবে তাদের কিশলয়সম 
স্বপ্ন ধীরে ধীরে বিশাল মহীরুহে 


পাশ্চাত্য প্রণীত শিক্ষার পদ্ধতিগত 


যুগে মনীষীগণ পরবর্তী প্রজম্মের জন্য 


চরম ভ্রষ্টতা জাতিকে অবর্ণনীয় 


পরিণত হয় । কিন্তু কী ঘটে? একদিন 
মা-বাবা চরম ক্লান্তিতে পথপানে চেয়ে 


যে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন তা 


বিপদগামী করে তুলেছে । নৈতিকতা 


আর কিছু নয় শিক্ষা" । বিশ্বশ্রেষ্ট মানব 


থাকেন ঠিকই কিন্তু মেয়ে ফেরে না। 


বিবর্জিত শিক্ষায় শিক্ষিতরা জাতিকে 


হয়রত মুহাম্মদ ্রজ্জ পরলোক 
গমনকালে উম্মতের জন্য দুটি বস্ত: 
কিতাব এবং সুন্নাহ রেখে গেছেন । যার 
সমষ্টি ইলম বা শিক্ষা । এ দুটি বস্তকে 
যারা ধারণ করেছেন তারাই যুগে যুগে 
শ্রেষ্ঠতম আসনে সমাসীন হয়েছেন | 

উপরন্ত শিক্ষা এমন এক শক্তি যা 


মানুষকে অদৃশ্য থেকে সুক্ষ নিয়ন্ত্রণ 


আশার চেয়ে হতাশা করছে বেশি। 
বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যে 
সকল অপরাধ প্রকাশ পাচ্ছে তা 
সাধারণ জনতাকে হতবিহবল করে 
দেয় । 


বেলা গড়িয়ে দিন পেরিয়ে যায় । মেয়ে 
আসার কোন খোজ নেই | হঠাৎ একটি 
চিরকুট: “আমি ভালো আছি, চিন্তা কর 
না) 

মা বুঝতে পারেন না মাথায় ছাদ 
পড়েছে না আকাশ পড়েছে । এর জন্য 


আমাদের মা-বাবারা অসচেতনতা, 


কি লেখা-পড়া! ভগ্নহদয়ে ভাবতে 


অলসতা বা পরিস্থিতির প্রতিকূলতার 


থাকেন-আমরা তো লেখা-পড়া করিনি 


কারণে হয়ত লেখা-পড়া করতে 


করে, একজন মানুষ যে পৃথিবীতে 


পারেনি । কিন্তু নিজেদের বাস্তব 


উদ্দেশ্যহীন বিচরণ 'করতে পারে না, 
বরং এক মহৎ উদ্দেশ্যে তার এই 
জীবনাচরণ | তার জন্ম, কথাবার্তা, 


জীবনের কঠিনতা থেকে শিক্ষার 


কিন্তু মা-বাবার বুকে আঘাত দিয়ে 
কারো হাত ধরে তো পালিয়ে যাইনি । 
এ বুদ্ধি কি লেখা-পড়ার সাথে 


প্রয়োজনীয়তা ঠিকই উপলব্ধি করতে 


সম্পর্কিত? 


সক্ষম হয়েছেন । তাই সন্তানদের এ 


» নাওয়া-খাওয়া এবং মৃত্যু 


ব্যাপরটিতে তাদের খুব সচেতন 


সবকিছু যে অর্থবহ আর 
জাবাবদিহিতার দাবি রাখে সে 


চরম আঘাতে হয়তো সেই মায়ের 
বোধশক্তি হারিয়ে গিয়েছে । তাই তিনি 


থাকতে দেখা যায়। যে ভাবে হোক 
ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত করতেই হবে । 


৪১ মানুষ শিক্ষা থেকেই অর্জন 


বাড়ির সকল কাজ বৃদ্ধবাবা খুব কষ্ট 
করে হলেও নিজে করে ফেলেন। 


তাইতো পৃথিবীর ইতিহাসের এ পর্য্ত 


বয়সের কাছে হার মেনে ভেঙ্গে যাওয়া 


হয়তো উপলদ্ধি করতে পারছেন না 
এর জন্য দায়ী লেখা-পড়া নয় বরং 
পাশ্চাত্য প্রণীত পদ্ধতি “অভিশপ্ত 
সহশিক্ষা । 

দেশের সহশিক্ষা সমন্বিত 


কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের এমন ব্যক্তি 


শরীরটি না চললেও ছেলেকে 


প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের ঘটনা 
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এখন নিত্যনৈমিত্তিকতার ব্যাপারে হয়ে 
দীড়িয়েছে । তাই অভিভাবকদের মাঝে 
নিজের সন্তান সন্ততি নিয়ে বুকভরা 
স্বপ্নের পাশাপাশি বিশাল দুঃশ্চিন্তা কাজ 
করে। কিছু প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে 


জাতিকে উপহার দিচ্ছে এক ঝাঁক সৎ 
ও শিক্ষিত “মা” । 


কষ্টি পাথরের সাথে তুলনা করা যায়। 
সম্পূর্ণ কলংকমুক্ত দাগহীন এ মহিলা 


সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নারীদের শিক্ষার 


মাদরাসাগুলোর চারিত্রিক অবস্থান 


ব্যবস্থা । যেখানে শিক্ষাদাতা ও গ্রহীতা 
উভয়ই হবেন নারী | পুরুষের সম্পূর্ণ 


মোটামোটি উদ্যোগ গ্রহণ করলেও 
দুঃখজনকভাবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে 
চরম উদাসিনতা পরিলক্ষিত হয়। 
তাছাড়া নামিদামি প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
কথিত আধুনিকতার নামে ছাত্র- 
ছাত্রীদের অবাধ 


কর্তৃক 
পরিকল্পিতভাবে বেলেল্লাপনাকে উক্কে 
দেওয়া হচ্ছে । 

নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ও 
কর্তৃপক্ষের উদাসিনতায় স্কুলের গণ্ডি 
পেরুনোর আগেই আদর্শচ্যুত হয়ে 
পড়ছে অসংখ্যা শিক্ষার্থী । 

বিশেষ করে অভিভাবকগণ যাদের 
হাতে পরম আদরের সন্তানকে সোপর্দ 
করেন এক বুক আশা নিয়ে তাদের 
মধ্যেই যখন পরিমল-পান্নার মতো 
নীতিহীন ব্যক্তিরা শিক্ষকের লেবাসে 
সমাজে বিচরণ করে তখন সামান্য 
আশার আলোটাও দুরাশার কালো 
মেঘে ঢেকে যায়। 


দেশের খ্যাতনামা ভিকারুনিসা নুন 


নিঃসন্দেহে গর্ব করার মত । 
ধর্ম ও নৈতিকতা পরম্পর সহোদর । 


আনাগোনামুক্ত পরিবেশে একজন নারি 

নিরক্কুশভাবে তার শিক্ষা জীবন চালিয়ে 
নিতে যেমন পারে অভিভাবকরাও 
থাকতে পারে পরম স্বস্তিতে । যেখানে 
কোনভাবে পরিমল-পান্নাদের উত্থানের 
সুযোগ নেই । এমনকি এখান থেকে 
কোনো এশীও জন্মের অবকাশ নেই । 

ধর্ম ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে এক 
সৎ শিক্ষিতা মা গড়ে তোলার এই 
ফমলাটি আজ পর্যন্ত উত্তম পন্থা 
হিসেবে বিবেচিত । এখনো পর্যন্ত 
অপ্রীতিকর 


অভিযোগ আনতে পারেনি 
সাম্প্রতিক দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি 
করা জনক-জননীর হত্যাকারী এঁশী 
যদি কোনো মহিলা মাদরাসার ছাত্রী 
হত বা ছদ্মবেশী হিজাব পরে এ 
হত্যাকাণ্ড ঘটাত তাহলে নিঃসন্দেহে 
হাতে মা-বাবা খুন; নয় বরং “হিজাবি 
কন্যার হাতে মা-বাবা খুন ।” অর্থাৎ 
দোষটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর 


স্কুল ্যান্ড কলেজ এই সংখ্যাগ্তলো 


সময়ের ব্যবধানে বেড়েই চলছে 


বাকমল এ মিডিয়া জুড়ে চরম দুর্গন্ধের 


দেশের কথিত কিছু বুদ্ধিজীবী যখন 


ছড়াছড়ি হত । জনক-জননীর খুনির 


কওমী মাদরাসাগুলোকে নিয়ে 
বিষোর্গারে ব্যস্ত তখন একে একে 


উথ্থান কেন্দ্র মহিলা মাদরাসাগুলো 
বন্ধের জোর দাবি উঠত । কিন্ত আজ 


উঠে আসছে পরিমল-পান্নাদের 


দোষটি কেবল এশীর | কেবল তার 
বখে যাওয়াটাই দুঃশ্চন্তার কারণ | যে 


অনুসারীরা | 
দেশজুড়ে যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো 


প্রতিষ্ঠানটি এশীর: দায়িত্ব নিয়েছিল যে 


কিছু আদর্শহীন নীতিহারা ব্যক্তির হাতে 


জাতিকে একজন সুশিক্ষিত, সুসভ্য, 


জিম্মি হয়ে পড়েছে। মা-বাবা, 


আদর্শিক চিন্তাধারী, উন্নত মানসিকতার 


অভিবাবক ও শিক্ষকমহল এ নিয়ে 


নীতিবান নাগরিক উপহার দেবে । যার 


অস্থির সময় পার করছেন তখনই 


জন্য এশীর বাবাদের মাস শেষে 


কওমী ঘরানার আলিমগণ জাতির 
সামনে সহশিক্ষার মোকাবেলায় এক 
অভিনব পদ্ধতি উপস্থাপন করেন । যার 
সফলতা আজ দিবালোকের ন্যায় 


লাখটাকা গুনতেও হয়। আজ এই 

উত্থানে তাদের 
রেস্প্সিবিলিটি নিঃসন্দেহে প্রশ্নুবিদ্ধ 
হওয়ার কথা । সেই পরিপেক্ষিতে 


স্পষ্ট । প্রতি বছরানস্তর প্রতিষ্ঠানগুলো 


ংলাদেশ মহিলা মাদরাসাগডলোকে 


বরং একই অঙ্গের দু'নাম | ধর্মই 
নৈতিকতা বা নৈতিকতার সৃষ্টি ধর্ম 
হতে । বর্তমান পাশ্চাত্য প্রণীত 
শিক্ষাতে ধর্মকে বাদ দিয়ে নৈতিকতার 
কথা বলা হয়। যার ভিত্তিই নৈতিকতা 
বিবর্জিত । এঁশীর হত্যাকাণ্ডে পুলিশ যে 
ইস্যুগুলো খোঁজ পেয়েছে। তা হচ্ছে 
এশীর বখে যাওয়া, মা-বাবার অবাধ্য 
হওয়া, নেশা দ্রব্য গ্রহণ করা ইত্যাদি । 
অথচ এর প্রতিটি কোনো ধর্মে 
প্রশ্রয়যোগ্য নয় । যে কোন ধর্মেই মা- 
বাবার আদেশ মান্য করা এবং 
নেশাদ্রব্য পরিহারের শিক্ষা দেওয়া হয়; 
যা হয়ত দুঃখজনকভাবে এশী পায়নি । 
বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের মা-বাবার 


রয়েছে কঠিন নিষেধাজ্ঞা এবং হারাম 
করা হয়েছে নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশাকে । আজ এশী এই 


শিক্ষাগুলো পেলে এবং সে মতে 


এশীর জীবনযাপন করলে হয়ত আমাদের 


এমন একটি নির্মম ইতিহাসের সাক্ষী 
হতে হত না। তা ছাড়া কথিত 
মুক্তমনার 'মন যা চায়, করব" ধোয়াটি 
এশীদের উান-পথ খুলে দিয়েছে 
ধর্মের সীমাকে বাধা আখ্যা দিয়ে যারা 
এশীকে সীমালঙ্গনকারী বানিয়েছে 
তাদের সৃষ্ট অসংখ্য এশী এখনো ঘরে 
ঘরে মা-বাবাকে বিদগ্ধ করে যাচ্ছে 
“মন যা চাই, করব'র ভিত্তিতে জীবন- 
ধারন করলে যে কারোর জন্য এই 
করুণ পরিণতি অপেক্ষা করছে এটা 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। এঁশীর মন 
চেয়েছে তাই বন্ধুদের নিয়ে নাইট 
ক্লাবে গিয়েছে । মন চেয়েছে বলে নেশা 
গ্রহণ করেছে। ক্রমান্বয়ে এই মন 
চাওয়া” তাকে জনক-জননীর খুনিতে 
পরিণত করল | কিছু দিন আগে রবিন্দ্ 
সঙ্গীত শিল্পী মিতা হক বলেছিলেন, 
“যারা হিজাব পরে বা মাথায় কাপড় 
দেয় তারা আর যাই হোক বাংলা 


সেপ্টেম্বর'১৩ লাল আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


সংস্কৃতির মেয়ে হতে পারে না ।' এঁশী 
হিজাবও পরে না, মাথায় কাপড়ও দেয় 
না, তাহলে সে কোন সংস্কৃতির মেয়ে? 


দেয় শিক্ষককে অপমান করে 


ভাসে না, নিশ্চয় সুশিক্ষায় শিক্ষিত এই 


ক্লাসরুম থেকে বের করে দেওয়া, হল 
দখলের লড়াই, ক্লাস ফাকি দিয়ে 


আমাদের কথিত সংস্কৃতিসেবীদের এ 


অবৈধ আড্ডায় শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ 


ধরণের উদ্ভট কথা-বার্তায় ক্রমাগত 


যখন অসহনীয় দূষিত তখন কওমী 


সমস্যাগুলো হয়। বাস্তবতা 


মাদরাসার ছাত্রদের মর্জিত পোষাক, 


বিবর্জিত এসব উক্তিমালা আমাদের 


দলটি জাতির জন্য গর্ব করার দাবি 
রাখে । শিক্ষার্থীর আইডল হিসেবে 
জাতির কাছে কওমী মাদরাসার 
ছাত্ররাই বেশি প্রিয় । তারা এই দলটির 
মধ্যে যেন নিজের চাওয়া সন্তানটিকে 


নিষ্পাপ মুখাবয়ব, মাধুর্ষপূর্ণ আচরণ, 


সর্বাঙ্গনের অস্থিরতাকে আরও তীব্রতর 


অমায়িক ব্যবহার, শিক্ষক ও 


পেলেন ৷ তারাই ভবিষ্যতের উজ্জ্বল 
নক্ষত্র । 


করে তুলছে। ভবিষ্যতে এশীদের 


প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও 


উত্থান দমাতে ধর্মীয় মূল্যবোধের 
শিক্ষার পাশাপাশি এসব কথিত 


আনুগত্য জাতির জন্য আদর্শনীয় । 
যাদের থেকে জাতি ধর্ষকের খোজ পান 


বুদ্ধিজীবীদের মুখের লাগাম টেনে ধরা 
বৈ অন্য উপায় নেই । 

যাই হোক মহিলা মাদরাসাগুলো মুলত 
নিয়ন্ত্রিত হয় কওমী মাদরাসা কর্তৃক । 


না, চাপাতি হাতে পত্রিকায় যাদের দৃশ্য 


পরিশেষে জাতীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 
নীতি ও আদর্শের সমন্বয়ের শিক্ষা 
জীবন চালিয়ে নেওয়ার আশা রাখি । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'ধারার 
একটি কওমী অঙ্গন | এই অঙ্গন থেকে 
প্রতিবছরান্তর সহস্রোর্ধ আলেম দেশের 
রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে পড়ছে । ধর্ম, দেশ, 
জনতার সেবা মূলক কাজে 
আত্মনিয়োগ করছেন। এ অঙ্গনের 
সংশ্লিষ্টদের কখনো টেন্ডারবাজী, 
দুনীতি, হলমার্ক কেলেংকারী, শেয়ার 
বাজার কেলেঙ্কারী, হত্যা, ধর্ষণ, গুম 
বা রাহাজানির লিগু দেখা যায় না। 
বস্তবাদী মানসিকতার উধ্র্বে থেকে 
যথেষ্ট ধর্ম জ্ঞান এবং পরিমিত 
জাগতিক জ্ঞান এদের অনন্য উৎকর্ষ 
দান করেছেন। শিক্ষাকে তুচ্ছ করে 
চাকরি বা অর্োপার্জনের মাধ্যম না 
বানিয়ে আতিক উৎকর্ষ এবং 
পরকালের মুক্তির সোপান হিসেবে 
গ্রহণ করা এসব শিক্ষার্থিদের প্রথম 


গভীরভাবে বিশ্বাস করে 
কোনো কাজের পূর্বে ভেবে নেয় যে 
বিচারের দিন মহাপরক্রমশালীর সামনে 
দণ্ডায়মান হতে হবে। যার দরুন 
এদের থেকে স্বেচ্ছায় বড় কোন 
অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা খুব 
কম । সুতরাং কওমী মাদরাসা থেকে 
পরিমল পান্না বা এশীদের উত্থানের 


প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
ছাত্রদের হাটুতে ব্যাগ ঝুলে লাথি মারা, 
হাতে বইয়ের বদলে চাপাতি, ভিসি বা 


৬ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


ডি 
“বদি ৬ মালের গাহক হতে তালা 


চি হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


(001010 


10019, 09105001, 
81101817৩81 


[২০6)091 
101370 


006191 ])05 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 
ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 


79/ 087, থগ়াগা, 
0100819, [াথ1, 80, 
01811, /১5118019191, 
৩10. 48519) ০0001010105. 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-পরমাণ দারা খণ্ডন, সাধারণ মুসলমানদের বতর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে “মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশ্দ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ ॥] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [1 [1 


নামাযের 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


পূর্ব প্রকাশিত আলোচনায় সংক্ষেপে 
পুরুষ ও মহিলাদের নামাধের পূর্ণাঙ্গ 
নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে । এ পর্যায়ে 
আমরা কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবা ও 
তাবেঈনদের আমল এবং আয়িম্মায়ে 
মুজতাহিদীনের মতানুসারে নামাযের 
বিধানসমূহ পর্যালোচনা করব 
ইনশাআল্লাহু তাআলা | যাতে হানাফী 
মতাবলম্বী সাধারণ লোকদের মন 
পরিস্কার হয় এবং মুসলিম সমাজ 
যাতে বিভ্রাট ও দলাদলি সৃষ্টিকারীদের 
কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যায় । 


সানা পড়া 
তাকবীর বলার পর ইমামের জন্য 


হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব এট 
থেকে বর্ণিত, 


৫ ৮৮০৮০ ১২০ ত আঞি এ ভি 8: 
1১] 25০০) ০৩০ রড এ ০৮৩ ৩৪ 
25 লন ৩5 % 0 ৩ এ 

145১82 


সিকতা বা নিশ্ুপ থাকার কথা বর্ণিত 
রয়েছে । যথা- একটি হল যখন তিনি 
তাকবির বলে নামায আরম্ভ করতেন 
এবং অপরটি হল যখন তিনি কিরাআত 
সমাপ্ত করতেন ।”২ 

এ সময়ে নামাযে সানা পড়া সুন্নত ও 
মুস্তাহাব । ইমাম ও মুক্তাদী সকলে 


অল্পক্ষণ নিশ্ুপ থাকা মুস্তাহাব | সে 
সময়ে মুক্তাদীরা সানা পাঠ করবে । 


সেন্টেম্বর”১৩ 


নামাযে সানা পড়বেন । উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়িশা রর থেকে বর্ণিত, নবী 


করীম এজ নামায শুরু করে এ দুআটি 
পাঠ কর তেন, ৃ্‌ 
5535 ০৪১০৩ 0৪8 ৬৬০) 
দি়ার ০০ (72০78 
(৮৮ এ] ১3 এ-ত এও এন 
৩০ এ 75১01 শপ ২৪৮৪ 
৪৮৮১৬ ০ ও ৪৯ 
“হে আল্লাহ! আপনি সব ধরনের দোষ- 


ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র । আমি 
আপনার প্রশংসা করি । আপনার নাম 


অতিবরকতময় । আপনি সর্বোচ্চ 
মযাদার অধিকারী এবং আপনি ব্যতীত 
আর কোনো উপাস্য নেই |” 


হযরত আবদা রকি বলেন যে, 
এ] ০4১০৭9 ঠা ০০৩) 
2০25 $০০০০ 38:2 
(42৬ 2]! ও ০০৩ ০9 মুঘল 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 
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হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (টি 
থেকেও এই সানাটির পাঠ বর্ণিত 
রয়েছে । তবে তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যে) 
তা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন ॥& 


আল্লামা শওকানী এক বলেন, হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্ম্ট সাহাবায়ে 
কেরামের উপস্থিতিতে কোন কোন 
সময় মানুষকে শেখানোর উদ্দেশ্যে 
উচ্চৈঃস্বরে এই সানাটি পাঠ করতেন । 
অথচ সুন্নত হল সানা অনুচ্চস্বরে পাঠ 


হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ই 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম এজ যখন 
নফল নামায আরম্ভ করতেন, তখন 
আল্লাহু আকবার বলে এই দুআটি পাঠ 
করতেন যে, “আমি মুসলমান হয়ে 
কোন বক্রতা ব্যতিরেকে নিবিষ্ট মনে 
সেই সত্তার প্রতি মনোনিবেশ করছি, 
যিনি আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি , 
করেছেন এবং আমি মুশরিকদের 
দলভুক্তও নই । নিশ্চয়ই আমার নামায, 


করা । এর দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, 


আমার ইবাদত, আমার জীবন-মৃত্যু 


নামাযে সানা পড়া উত্তম এবং নবী সবটাই আল্লাহর জন্য, যিনি 
করীম আজ অধিকাংশ সময় এই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক । এটাই 
সানাটি পড়তেন ৫ আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং 


ইমাম তিরমিযী ঞ্রক্ষছ বলেন, হযরত 
হযরত জুবায়ের ইবনে মুতয়িম রই 
এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
রী থেকেও এই সানাটি বর্ণিত 
রয়েছে * 

আল্লামা শাওকানী এজি বলেন, ইমাম 
সাঈদ ইবনে মানসুর এছ সুনান গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক এগক্ষও এই সানাটি পাঠ 
করতেন । ইমাম দারাকুতনী ছি 
হযরত ওসমান ঞ্্ট থেকে এবং ইমাম 
ইবনুল মুনযির এক হযরত আবদুল্লাহ 


ইবনে মাসউদ ক্ষ থেকেও তা বর্ণনা 
করেছেন ।? 

9৬ 6 4525 0545 ০:928৮5 যে 
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আমি প্রথম আনুগত্যশীল । হে আল্লাহ! 
আপনি রাজাধিরাজ, আপনি ব্যতীত 
কোন মাবুদ নেই। আপনি সমস্ত 
দোষ-ত্রটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং 
আমি আপনার প্রশংসা করছি ।”” 


তা“আওষ্‌ ও তাসমিয়া 
সানা পড়ার পর ইমাম ও একাকী 
নামায আদায়কারী তাঁআওযও 
তাসমিয়া পড়বে | তবে মুক্তাদীরা সানা 
পড়ে নীরব থাকবে । তা'আওযও 
তাসমিয়ার শব্দ হল: 
40518195045 
1৯9) ১৯০ 
বনের করীমে ইরশাদ করা হয়েছে 


এ 903 ৩০০৬ 08 9 1 
99৪] 


“যখনই তোমরা কুরআন তিলাওয়াত 
কর, আল্লাহর দরবারে বিতাড়িত 


শয়তান থেকে আশ্রয় চাও 1” 
০৫ পর এ! চি র্ € চন 7 


9196502৬6১৪ :১22 
“হযরত হাসান ক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম ্রঞ্জ আল্লাহ তাআলার নিকট 
আউযু বিল্লাহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা 


2১০ 


করতেন । 


এ 92841422 


২9 9 ০০ ০১ 


রঃ টু টি 1045 21 চি ৫ ও 
০6 3 4] ১) :02 2 ীর্টি 
১০2 0398 11526 পুরা 280 ০৫ 
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8 এড 22 ৩ 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী এক 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম এজ যখন 
রাত্রে নামাযের জন্য দীড়াতেন, তখন 
তিনি তাকবীর বলে সানা পড়তেন। 


অতঃপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তিনবার, 
আন্মাহু আকবার তিনবার পড়ে আ'উয়ু 


পাকের কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি (তার খোচা 
থেকে এবং তার ঝাড় ফুঁক থেকে) এই 
দুআ পাঠ করতেন ।১১ 


কপ পাপ 


4 ০৯০ রি ০০) :00$ মা ১ 
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হযরত আনাস ক্ষ থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি নবী করীম রী, 
আবু বকর সিদ্দীক টি, হযরত ওমর 
ইবনুল খাত্তাব ঞ্াঙ্ষু ও হযরত উসমান 
ঞ্ক্ট-এর পেছনে নামায পড়েছি, কিন্তু 
তাদের কাউকে (চ্চৈঃস্বরে) 
.. বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি 1৯২ 


৬ ৩ ৪ ৮ রর ৬ ০৮০৮ 
এ] ৩ ৩৪৫ 9৩ 80 এ 2৪ ৩৪ 
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ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রই 


ফাতিহা উচ্চৈঃস্বরে পড়বে এবং যুহর 


থেকে _ বর্ণিত, তিনি বিসমিল্লাহ, 


ও আসর নামাযে অনুচ্স্বরে । একাকী 


আ'উযুবিল্লাহ ও রাব্বানা লাকাল হামদু 


আমার পিতা বললেন, হে আমার 
বৎস! এটা বিদআত এবং বিদআত 
থেকে বেচে থাক । অতঃপর তিনি 
বললেন, উঈ-এর 
সাহাবীগণের মধ্যে ইসলামে 
বিদআতের অনুপ্রবেশের ব্যাপারে 
তারচেয়ে অধিক ঘৃণা পোষণকারী অন্য 
কাউকে আমি দেখিনি । আমি নবী 
করীম ্র্জু, হযরত আবু বকর এই, 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ঘট ও 
হযরত উসমান র্্ট-এর সাথে নামায 
পড়েছি, কিন্তু কাউকে উচ্চৈঃস্বরে 
বিসমিল্লাহ পাঠ করতে দেখিনি 
অতএব তুমিও উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ 
পড়বে না । যখন তুমি নামায আদায় 
করবে, তখন আল-হামদু লিল্লাহ 
উচ্চৈঃস্বরে পড়বে । 

ইমাম তিরমিযী ঞ্রক্ষছি এই রিওয়ায়তটি 
বর্ণনা করে লিখেছেন যে, নবী করীম 
এর অধিকাংশ সাহাবীগণের 
আমল ছিল । যাদের মধ্যে রয়েছেন 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক ই, হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্্ট১-এর ওপরই 
ছট এবং প্রমুখ সাহাবীগণ | তাদের 
পর তাবেয়ীনরাও এ নিয়ম অনুসরণ 
করেছেন । সুফিয়ান আস-সওরী রাহি 
উচ্চস্বরে পড়া যাবে না, বরং তাদের 


মতে অনুচ্চস্বরে তা করতে 
হবে 15 

সুরা আল-ফাতিহা 

আউষু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর 


সুরা ফাতিহা পাঠ করবে | ইমাম হলে ৯ 
ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযের 
প্রথম দুই রাকাআ'তে সুরা আল- 


আগস্ট'১৩ 


নামায আদায়কারী ব্যক্তি সুরা আল- 
ফাতিহা পাঠ করবে, তবে মুক্তাদী হলে 
সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করবে না | 
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“হযরত আনাস ্্ট থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম রঞ্জু, হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
কট, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব টি 
ও হযরত উসমান এক প্রমুখ সকলেই 
আল-হামদু লিল্লাহ দ্বারা কিরাআত পাঠ 
শুরু করতেন 1১৫ 


/চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
রি 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রাই 
থেকে বর্ণিত: এরজচ৬7 

২ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩৫, 
হাদীস: ৭৮০ 
ও আল-হাকিম, এজ, খ. ১, পৃ. ৩৬০, 
, হাদীস: ৮৫৯ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: ৫২ (৩৯৯) 

« আশ-শওকানী, নায়লুল আাওতার, দারুল 
হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৩ হি. _ ১৯৯৩ খ্র.), খ. ২, পৃ. ২২৮ 
৬ আত-তিরমিযী, আ)ল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৯-১১, হাদীস: ২৪২ 

৭ আশ-শওকানী, প্রাক, খ. ২, পৃ. ২২৭ 
৮ আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা নিনাস-সুনান 
_ আস-হুনানুস সগরা,  মাকতাবুল 
মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ১৩১, হাদীস: ৮৯৮ 
১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:৯৮ 
ইবনে হাজর আল-আসকলানী, অ7ত- 
তালবখীস্ুল. হবীর ফী তাখরীজি 


আহাদীসির রাফিয়ী আল-কবীর, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. _ ১৯৮৯ খরি.), 


মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২০৬, হাদীস: ৭৭৫ 

১২ মুসলিম, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: 
৫০ (৩৯৯) 

** ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফীল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. 
৩৬০, হাদীস: ৪১৩৭ ও খ. ২, পৃ. ২৬৮, 
হাদীস: ৮৮৫৩ 

১» আত-তিরমিযী, এ্রাগজ্ঞ, খ. ২, পৃ. 
১২-১৪, হাদীস: ২৪৪ 

** আত-তিরমিযী, এরও, খ. ২, পৃ. ১৫, 
হাদীস: ২৪৬ 


মিসরে রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞ 
[পৃ. €, ক. ৩-এর পর] 

আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র 
শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা নির্ভর 
করবে প্রেসিডেন্ট ওবামার সিদ্ধান্তের 
ওপর । কিন্তু আমেরিকান জনগণের 
জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা ক্রমেই 
বদ্ধমূল হচ্ছে যে গণতন্ত্র নিয়ে 
আমেরিকার বাগাড়ম্বর নিতান্তই ফাঁকা 
বুলি, তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ফায়দা 
লাভের স্বার্থে আমেরিকান 
রাজনীতিকেরা নিজেদের তৈরি আইন- 
বিধান ভাঙতে বা নিজেদের ঘোষিত 
আদর্শ-মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিতে 
একটুও দ্বিধা করেন না। আর মুক্তি, 
স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও মানবিক 
মর্যাদা এই বিষয়গুলো যখন জরুরি 
হয়ে দেখা দেয়, তখন তারা মনে 
করেন যে এগুলো মুসলমানদের জন্য 
প্রযোজ্য নয় । 
মিসরে আজ আমরা যে শাসনব্যবস্থা 
মুখোমুখি, তা নতুন নয়। এর সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় অত্যন্ত নিবিড় । এর 
নেতারা নির্যাতন, নিপীড়ন আর 

| 

| 


স্থবিরতার বেসাতি করতে চাইছেন 
কিন্তু আমরা এসব নিচ্ছি না 
আমেরিকারও উচিত হবে না নেওয়া 
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হানাফী মযহাবের 


লঙ্ঘিত হয়। 
অধোগতি ও পশ্চাদপন্থি জাতি হিসেবে 
আমাদের পরিচিতির পেছনে এটিই মূল 
কারণ | কুরআন-সুন্নাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
বিশুদ্ধ ও প্রধানতম উৎস। বিশুদ্ধ 
জ্ঞানচর্চার অভাবে মুসলিম সমাজে 
অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি ও 
সংশয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 
অর্থনৈতিক দীনতার কারণে 
উপমহাদেশের জ্ঞানসাধকদের ইসলামি 
58 
দুঃখজনক ভাবে লক্ষ' রঃ 
হাদীসের পাঠদানের সাথে সং 

উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে অরোরা 
পিছিয়ে । অসাধারণ মেধা থাকা সত্তেও 
আর্থিক তাড়নার কারণে তাদের 
অনেকেই দুনিয়ামুখী । আবার কুরআন- 
হাদীসের সীমিত চর্চাকে পর্যাপ্ত জ্ঞানে 
অনেককে তৃপ্তির ঢেকুর তোলতেও 
দেখা যায় । উপমহাদেশ সহ পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের দীনী শিক্ষা ব্যবস্থা 
ফিকহ ভিত্তিক | ফিকহের দ্বিতীয় উৎস 
হাদীসের কিতাবগুলোও ফিকহের 
আদলে সুবিন্যস্থ ৷ ইমাম আবু হানিফা 


লই ফিকহ শাস্ত্রের মূল প্রবক্তা 


যুক্তিগ্রাহ্য, 

মানদণ্ডে উত্তীর্ণ । যার প্রভাবে পৃথিবীর 
অধিকাংশ মানুষ এবং এখানকার 
একশভাগ মানুষ হানাফী ৷ ভাষাগত 
কারণে আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম 
সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে জ্ঞান 
আহরণ করেন । এটি তাদের প্রতি 
খোদা প্রদত্ত একটি বাড়তি সুবিধা । 
তারা 


বরং ক্ষেত্র বিশেষে অগ্রগণ্য | 


গিরিপথ মাড়িয়ে তারা আরবি ভাষায় 
পারদর্শিতা অর্জন করেন বিধায় ওই 
দুটি ভাষার সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্তার ও 
তাদের আয়ত্বাধীন থাকে । 
উপমহাদেশের প্রতিটি আলিম বাংলা, 
আরবি, উর্দু ও ফার্সি এ চারটি ভাষায় 
সমানভাবে পারঙ্গম হয় । বিশিষ্ট সমাজ 
বিজ্ঞানী ও ধর্মতত্ববিদ ইবনে খালদুন 
কুছ বলেন, ইসলামি জ্ঞানের 
অধিকাংশ ধারক ও বাহক হলেন 
অনারবগণ | নিকট অতীতের আল্লামা 
আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (রো 
আশরাফ আলী থানবী এছ) ও 
সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী 
কচি এ জগতের উজ্জ্বলতম মনীষী | 


মযহাব অনুসরণ করতেন 

মুসলিম উম্মাহর জগদিখ্যাত দু'জন 
আলিম ইমাম গাযালী একই ও ইমাম 
ইবনে তাইমিয়া একই ইজতিহাদের 
যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম হওয়া সন্তও 
প্রথমজন ইমাম শাফেয়ী প্জ্হছ ও 
দ্বতীয়জন হাম্বলী মযহাবের তাকলীদ 
করতেন । স্বনামধন্য আলিম হওয়া 
সত্বেও হাদীস শাস্ত্রে নিজ জ্ঞানের 
অপ্রতুলতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে 
ইমাম গাযালী এ্রক্পছি বলেন, হাদীস 
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বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি সহীহ ও গায়রে 
সহীহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে 
পারিনি । নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে 
অবস্থানগ্রহণ ও সুবিধাবাদিতার পথ 
রুদ্ধ করার এটি একটি মোক্ষম 
হাতিয়ার | সংশিষ্ট বিষয়ে 
অভিজ্ঞজনদের অনুসরণ না করে 
নিজের ইচ্ছা মতো কুরআন-হাদীসের 
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বহুধা বিভক্তির ধুমজাল থেকে রক্ষা 
করেছে । ইসলামে মুক্তিবুদ্ধি চর্চার ধারা 
যথাস্থানে সংরক্ষিত । আববাসী খলীফা 
মনসুর ও হারুনুর রশীদ জাতীয় 
এঁক্যের খাতিরে ইমাম মালিক রা 
রচিত মুওয়াত্তা কিতাবটি রাস্ত্ীয় আইন 


আমার কোনো মতামত কুরআন- 


হিসেবে বিধিবদ্ধ করার পক্ষে মতামত 


হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা 


চাইলে ইমাম মালিক এজি মুক্তবুদ্ধি 


ব্যাখ্যা প্রদান প্রকারান্তরে শয়তানের 


দেওয়ালে নিক্ষেপ করবে । কুরআন- 


অনুকরণ ৷ এতে ইচ্ছেমতো ধর্মপালন 


চর্চার ধারা অব্যাহত রাখার নিমিত্তে 


সুন্নাহের কোন উৎস থেকে মাসআলা 


তাতে সম্মতি দেননি । অবাধ 


ও সুবিধাবাদিতার পথ সহজেই উম্মুক্ত 
হয় । তারাবীহের বিশ রাকাআত নামায 
আট রাকাআত আদায় করা, তিন 
রাকাআত বিতিরের পরিবর্তে এক 
রাকাআত ও সফর অবস্থায় জমা" 


বর্ণনা করেছি, তা না জেনে আমার 
মযহাব অনুসরণ করা কারো জন্য 
জায়েয নেই ।+ 


মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পথ অবারিত 
রাখার জন্য ইমাম আযম এ্রক্ছ-এর 
দুই ঘনিষ্ঠ সহচর ইমাম আবূ ইউসুফ 


কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে আমার 
কোনো বক্তব্য পাওয়া গেলে তা অবশ্য 


বায়নাস সালাতাইন করা 
সুবিধাবাদিতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত । 


মযহাৰ অনুসরণ কি শরীয়ত 
বিরোধী কাজ? 

কারো ব্যক্তিগত মতামতের অনুসরণ 
ইসলামে সম্পূর্ভাবে নিষিদ্ধ। 
কুরআন-সুন্নাহের অনুকূলে কারো 
মতের অনুসরণ প্রকারান্তরে কুরআন- 
সুন্নাহেরই অনুকরণ । তাকলীদ বা 
মযহাবের মানার বিষয়টিও ঠিক 
অনুরূপ । ইসলামি শরীয়তে প্রাজ্ঞ, 
অভিজ্ঞ ও ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন 
পণ্তিত ব্যক্তিদের শরীয়তের বিধি- 
বিধান পালন ও জ্ঞান আহরণের জন্য 
কারো প্রতি ধর্ণা দিতে হয় না। আর 
অজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের নিকট 
থেকে জেনে নেবে এটিই কুরআনের 
বিধান: 


৪) ৬ পি ৩) 50495 
হি ক জিজ্ঞেস কর, 
যদি তোমাদের জানা না থাকে 1১ 


ইমাম আবু হানিফা ঞ্রক্ছ-এর কোন 
রা কুরআন-সুন্নাহের বিরোধী হলে 

তার অনুসরণ করা কারো জন্য বৈধ 
টা পারে না। চার মযহাবের 
ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে 
তাদের মতামত গ্রহণ না করতে 
বারবার তাগাদা দিয়েছেন। ইমাম 


পরিত্যাজ্য | 


মযহাবের অনুসরণ ও 

বহুধা বিভাক্তর ধুমুজাল 

ইসলাম এক্য, শান্তি, প্রগতি ও 
মুক্তবুদ্ধি চর্চার ধর্ম । কুরআন-সুনাহ ও 
কিবলা এঁক্যের মূর্তপ্রতীক । স্থান কাল- 
পাত্র ভেদে অনেক সর্বজনগ্রাহ্য মনীষী 
ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ মুসলমানদের 
স্থানীয়ভাবে এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ 
করেছে । ইমাম আবু হানিফা রা, 
পরই ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ ঞ্হ্ই-এর 
মতো মনীষীগণ এক্য, শ্রদ্ধা ও 
সংহতির প্রতীক। তেমনিভাবে 
ফতাও্ডায়ে শামী, আলমগীরী ও 
হিদায়ার মতো ফিকহের অনবদ্য 
অনেক কিতাব উপমহাদেশের 
মুসলমানদের ভয়াবহ অনৈক্যের হাত 
থেকে রক্ষা করেছে। উপর্যুক্ত 
মহামনীষী ও গ্রন্থাবলি মুক্তিবুদ্ধি চর্চার 
ক্ষেত্রে বাধা মনে হলেও তা 
সুবিধাবাদিতার অবাধ পথকে 
অনেকাংশে রুদ্ধ করেছে। 
মুসলমানদের মধ্যে শত মতপার্থক্য 
সত্ত্বেও পারস্পরিক সংহতি ও ভ্রাতৃতের্‌ 
বন্ধন বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে । মাযহাব 


এছিও ইমাম মুহাম্মদ এছ দুই 
তৃতীয়াংশ মাসআলায় তার বিপরীত 
মত ব্যক্ত করেছেন । 

অত্যন্ত পরিতাপের বিষ হল, মুক্তজ্ঞান 
চর্চার শ্লোগান ধারণ করে বাংলাদেশের 
সীমিত জ্ঞানের অধিকারী ও 
অপরিণামদর্শী কতিপয় আলিম 
আবহমানকাল থেকে চলে আসা 
এদেশের মুসলমানদের মধ্যে 
অনৈক্যের বীজ বপন করছে। 
শরীয়তের বিধি-বিধানের মধ্যে বিভ্রান্তি 
ও সংশয়ের সৃষ্টি করছে। মযহাবের 
তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণের সাথে 
তুলনা করছে। তারা হানাফী মযহাব 
বিশেষত ইমাম আবু হানিফা ঞ্জ-এর 
বিরদ্ধে কুৎসা রটনা করছে । আমাদের 
সালাত আদায়ের পদ্ধতিকে 
সুন্নাহপরিপন্থি বলে অপপ্রচার 
চালাচ্ছে । বিশ রাকাআত তারাবীহের 
নামাযকে বিদআত আখ্যায়িত করছে। 
এদেশের হক্কানি ওলামায়ে কেরামের 
নামাযকে অশুদ্ধ বলে প্রচার করে 
ইবাদত-বন্দেগিতে মানুষকে বিষিয়ে 
তুলছে এবং এঁক্যের ভিত্তিমূলে করছে 
কুঠারাঘাত 


ত। 


একটি ফ্যাশন 


চতুষ্ঠয়ের ওপর অনেকে অনৈক্য ও 
মুক্তবুদ্ধি চর্চায় প্রতিবন্ধকতার রং 


শরীয়তের মূল উৎস থেকে বিধি-বিধান 
বের করে সে অনুযায়ী আমল করা 


চড়ালেও মূলত মুসলমানদেরকে এটি 


একটি সুকঠিন বিষয় । কুরআন ও 


সেপ্টেম্বর'১৩ ____'্। আত্তর্তহীদ ২০ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
হাদীসের ওপর অগাধ পাপ্তিত্য ছাড়া 


উদ্রেক করে। যা 


এটা কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে না 


শরীয়তে সম্পূর্ণভাবে 


আমাদের সমাজে প্রচলিত অর্থে যাদের 
আলিম বলা হয়, তাদের পক্ষে একাজ 


নিষিদ্ধ । এক্য ও সংহতি 
বজায় রাখার জন্য 


সম্ভব কিনা সে বিষয়ে ইমাম বাগাবী 


শরীয়ত অনেক সুক্ষ 


হই বলেন, পাচটি বিষয়ে পারঙ্গমতা 
না থাকলে কারো পক্ষে ইজতিহাদ করা 
সম্ভব নয়। বিষয়গুলো হল, ১. 


বিষয়ের অবতারণা 
করেছে। 


কুরআনের জ্ঞান, ২. সুন্নাহের জ্ঞান ৩. 
পূর্বসূরি ওলামাদের এঁকমত্য ও 
মতানৈক্য বিষয়ক জ্ঞান, ৪. শরীয়তের 


মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহের ভাষা 
আরবির ওপর দক্ষতা ও ৫. কিয়াস 
সম্পকীয় জ্ঞান । অত্যন্ত দুঃখের সাথে 
বলতে হয়, মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে আসা ও 
আরব দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
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অধ্যয়নমফেরৎ কতিপয় স্বঘোষিত 


সাহু দি বিধান "রহিত হওয়ার 


আলিম নিজেদের মহাজ্ঞানী ভেবে 


পেছনে এটিই মূল কারণ | এসস সূক্ষ্ম 


শরীয়া আইন ও ইবাদত-বন্দেগিতে 


নতুনত্বের খোজ করে। অনেকে 
ফ্যাশনবশত শরীয়তে আধুনিকতা 


চর্চার কসরৎ করে । প্রাচীন রীতিনীতির 
পরিবর্তে আধুনিক ধাচের ও 
ব্যতিক্রমধর্মী ইবাদত করতে পুলক 
অনুভব করে | উসুলে হাদীস, উসুলে 
ফিকহ ও উসুলে তাফসীর সম্পর্কে 
সঠিক জ্ঞানের অভাবে তারা অনেক 
সহীহ হাদীসকে দুর্বল বলে মন্তব্য করে 
ও দুর্বলকে সবল ভাবে । ফিকহ 
সম্পর্কেও তারা বাজে মন্তব্য করে 
মাঝেমধ্যে তাদের মন্তব্য শালীনতার 
গপ্ডি পেরিয়ে ধৃষ্টতাকেও ছাড়িয়ে যায় 
এক্ষেত্রে তাদের অনুসারী হল সাধারণ 
শিক্ষিত কিছু পণ্ডিত মূর্খ । জ্ঞানচর্চায় 
কুরআন-সুনাহের মূল উৎসের সাথে 
যাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা 
বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদের কিছু 
ফটোকপি হাতে নিয়ে আলিমদের 
সাথে বাহাস বিতর্কে লিপ্ত হতে 
স্বাচ্ছন্দবোধ করে । তাদের উপস্থাপিত 
হাদীসসমূহ সহীহ হিসেবে মেনে 
নিলেও এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে 
চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কুরআন- 
সুন্নহে অনভিজ্ঞ ও সহজ-সরল 
সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ফিতনার 


বিষয় তাদের বিবেক-বুদ্ধির গোচরীভূত 
হয়না। 


কুরআন-হাদীসের সহীহ বুঝ: 
একটি আল্লাহর নেয়ামত 
হাদীস একটি বিশাল জগত | এক 
মহাসমুদ্ব স্থান-কাল-পাত্রভেদে 
বাহ্যত বিপরীতধর্মী নবীজি এ্ু8-এর 
অনেক হাদীস পাওয়া যায় । আবার 
সময়সাপেক্ষে নবীজি স্-এর দৃশ্যত 
স্ববিরোধী অনেক কাজেরও সন্ধান 
মেলে । যার সমস্বয় সাধন সাধারণ 


করে । এটি ক্ষেত্রবিশেষে অনাধিকার 
চর্চার পর্যায়েও পড়ে । স্বয়ং নবীজি 
ী-এর সাহাবীদের মধ্যে সবেচ্চি 
হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা 
ঞ্-এর পক্ষেও অনেক 

মর্মার্থ উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। 
আগুনে পাকানো খাদ্য ও পানীয় 
ব্যবহারে অযু ভেঙে যায় | হযরত আবু 
হুরায়রা ক বর্ণিত এ হাদীস সম্পর্কে 
মুজতাহিদ সাহাবী হযরত আবদনাহ 
ইবনে আববাস ধ্ী তাকে প্রশ্ন 
ভিড 


চাচি 


এটি 


মানুষের পক্ষে শুধু দুঃসাধ্যই নয়, 
অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবীর পক্ষেও তা 
ছিল কষ্টসাধ্য | বিপরীতধর্মী অর্থবোধক 
র মধ্যে সমন্বয় সাধন 
একমাত্র সৃষ্্মদশ্শী আলিম ও প্রজ্ঞাবান 
মুহাদ্দিসের পক্ষেই সম্ভব। তারা 
হাদীসের বিভিন্ন প্রকরণপূর্বক 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 


শিক্ষিতদের 
আলোচনা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো এ 
ধরনের হাদীস চর্চা তাদের জন্য বড় 
ধরনের গোমরাহির কারণ হতে পারে । 
ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী প্রা 
বলেন, আলিম ছাড়া অন্যদের হাদীস 
নিয়ে বাড়াবাড়ি পথভ্রষ্টতার পথ সুগম 


“গরম পানি দ্বারা অযু করার পর কি 
আপনি পুনরায় অযু করবেন? হযরত 
আবু হুরায়রা কট এ প্রশ্নের কোনো 
উত্তর দিতে পারেননি 1 


!চলবে। 


১ আল-কুরআন, সুরা ভান-নাহল, ১৬:৪৩ 

২ ইবনে আবিদীন, রদ্ুল শ্ুহতার আলাদ 
দুররিল মুখতার _ হাশিয়াত ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৬৭-৬৮ 
কনাধিদ দাকারিক, লেবনান, খ. ৬, পৃ. 
২৯৩ 

* আশ-শাশী, উ্গুলুল ফিকহ, দারুল কিতাব 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ২৭৬ 
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কক্সবাজার সদরে অবস্থিত জামিয়া 


মাওলানা শামসুল হুদা 
(কাতেব সাহেব হুযুর) এট 


ইযাযুল হক 


হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে 


এমদাদিয়া আযিযুল উলুম পোকখালীর 
শিক্ষা পরিচালক মাওলানা শামসুল 


বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ দেন । 


পোকখালী মাদরাসায় শিক্ষক পদে 


প্রশাসনিক কাজ আনযাম দিতে তিনি 


যোগ দিয়ে জীবনের আলোকিত 


ছিলেন বদ্ধপরিকর । আইনের চোখে 


হুদা একই দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত 
১৯ আগস্ট”১৩ জাননাতবাসী হয়ে যান । 


অধ্যায়ের সূচনা করেন । অল্পসময়ের 


সবাই সমান | কারো সাথে বাহ্যিক 


মধ্যেই সুনিপুণ পাঠদান করে সুনাম 


দয়া দেখিয়ে প্রশাসনকে টিলে করার 


কাতেৰ সাহেব হুযুর নামে তিনি 


কুড়াতে সক্ষম হন। ফলে তাকে 


সমধিক পরিচত ছিলেন । শ্যামবর্ণের 


সহকারী শিক্ষাপরিচালকের দায়িত্্‌ 


মানসিকতা একদম ছিল না । তার এক 
ডাকে, এক হুংকারে কেপেছে গোটা 


মায়াবি চেহারা আর মধ্যম গড়নের 


দেয়া হয় । তৎকালীন শিক্ষাপরিচালক 


অধিকারী এই মানুষটি ১৯৪৪ সালে 


মাওলানা মকসুদ সাহেব (মহেশখালী 


পোকখালী মাদরাসা । আসাতিযাকেও 
ম্নেহমাখা বকা দিতে ভুল করেননি 


কক্সবাজারের চকরিয়া থানাধীন 


হুযুর)-এর সাথে নিরন্তর চেষ্টা, নিরলস 


বরইতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন | তিনি 


ধনা, সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও খাস 


দক্ষিণ এশিয়ার কিংবদন্তি আলিম 


স 
ইখলাস দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী করে 


তিনি । মুহতামিম সাহেব হুযুরও রক্ষা 
পাননি তার মায়াভরা শ্রদধাপূর্ণ বকুনি 
থেকে । তার সেই ইখলাস ও 


খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ 


তুলেছিলেন পোকখালী মাদরাসার 


মমতাপূর্ণ রাগারাগির কারণে কেউ পর 


ঞ্ক্ছি-এর চাচাতো ভাই । বাবা মাস্টার 
আবুল হোসাইনের আদর-য্লেহ ও মা 


প্রাথমিক ভিত্তি। সেই সময়ের সীমাহীন 
ত্যাগের কথা বলে অনেকবার তাকে 


আমিনা খাতুনের পরম মমতায় নিজ 


আবেগআপ্রুত হতে দেখেছি । সেই 


গ্রামে শৈশব কাটান । ১৯৫৫ সালে 


কষ্ট, যন্ত্রণা ও কুরবানির কথা গল্পকেও 


বরইতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
থেকে কৃতিত্বের সাথে ৫ম শ্রেণী পাশ 


হার মানায় । কওমি অঙ্গনের জনপ্রিয় 


হননি বরং ছাত্র-উত্তাদ সবাই তার 
কাছে ঘনিষ্টতর হয়েছেন। এমনকি 
মুহতামিম (দো. বা.) তাকে 
কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠবন্ধু বলে আখ্যায়িত 
করেন। 


প্রোথ্াম কিতাবি ও তারকীবী মুনাযারা 


ব্যক্তি জীবনে সহজ-সরল, উদার, 


করেন। এরপর ২ বছর বরইতলী 


তাদের সেই সময়ের যৌথ উদ্ভাবনা | 


ফয়যুল উলুম মাদরাসা ও ২ বছর 


মহানুভব, নরমদিল ও অমায়িক এক 


ছাত্রদেরকে জ্ঞানগভীরে ডুবিয়ে 


মেখল মাদরাসায় দীনী ইলমের 


দেওয়ার লক্ষ্যে এই মুনাযারা সর্বপ্রথম 


পিপাসা নিবারণ করেন । মুফতিয়ে 


তীরাই চালু করেছিলেন 


পুরুষ তিনি। যারা তার সানিধ্য 
পেয়েছেন তারা জানেন, তার দিলটা 
কতো নরম! হদয়টা কতো বিশাল ! 


ঙ 
কিছুদিন পর মহেশখালী হুযুর বিদেশ 


আযম আন্ামা ফয়জুল্লাহ ঞ্ক্ই-এর জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে 
ফয়েয-বরকতে ধন্য হয়ে ১৯৬১ সালে চলে গেলে শিক্ষাপরিচালনার দায়িত্ব ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রায়ই দরদমাখা 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ভর্তি হন। তার কীধে এসে বর্তায় । বড় হুযুর বয়ান করে তাদের পাথেয় 


প্রতি ক্লাশে অনন্য মেধার স্বাক্ষর রেখে 
১৯৭০ সালে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন 


হুসাইন আহমদ ঞ্কছ-এর প্রত্যক্ষ 


যুগিয়েছেন । পরম আদর ও গভীর 


নির্দেশনায় ও মুহতামিম সাহেব 


মমতায় সবাইকে আপন করে 


করেন। দীর্ঘ ৯ বছরে পটিয়ার 


হুযুরসহ সকল উত্তাদের অকৃপণ 


নিয়েছেন । একা কিছু খাওয়া তার 


তৎকালীন মুরব্বদের হাতে নিজেকে 
গড়ে তুলেন যোগ্য আলিম হিসেবে | 


সহযোগিতায় অত্যন্ত সুচারুরূপে 
শিক্ষাপরিচালনার দায়িত্ব পালন করে 


৬ মাস রাজঘাটা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা 


মাদরাসাকে সফলতার শীর্ষ চুড়ায় 


শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে 
একটি দৈনিক পত্রিকার হ্যান্ড রাইটার 


পৌছিয়ে দেন। প্রায় ৩ যুগ 


পছন্দ ছিল না। দশজন ডেকে 
খাওয়াতে পারলেই তার আত্মা পরিতৃপ্ত 
হতো । 
তিনি দীর্ঘদিন ইত্তেহাদুল মাদারিস 


শিক্ষাপরিচালনা করে অত্যন্ত 


ংলাদেশের কার্ষকরী পরিষদের 
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সদস্য ছিলেন । ছাত্র গড়ার তার স্বকীয় 
চিন্তাধারার কথা তিনি বোর্ডর কাছে 
তুলে ধরেছেন । এছাড়া তিনি বিভিন্ন 
মাদরাসার উপদেষ্টা ও শুরাসদস্য 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । 
দায়িত্রে পাশাপাশি তিনি এক আদর্শ 
শিক্ষকও বটে । জ্ঞানের সকল শাখায় 
ছিল তার সরব পদচারণা | তাফসীর, 
হাদীস ও ফিকহশান্বে তিনি অনন্য 
প্রতিভার পরিচয় দেন। বুখারি, 
মুসলিম, মিশকাত, জালালাইন ও 
হিদায়ার মতো কালজয়ী গ্রন্থ অধ্যাপনা 
করেছেন দীর্ঘদিন ধরে । নাহু-সরফ, 
দর্শন ও বালাগাত অসামান্য দক্ষতায় 
পাঠদান করেন । আরবি সাহিত্যেও 
কোনো অংশে কম নন তিনি 
ইতিহাস-ভূগোলের সাথে তার বিশেষ 
সখ্য ছিল । বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থগ্তলো 
তিনি নিয়মিত পড়তেন | হাতের লেখা 
কত সুন্দর, নামেই তো বুঝতে 
পারছেন । আরবি, উর্দু, বাংলাও 
ইংরেজি লেখা সমান ঝকঝকে । সুন্দর 
ডিজাইন ও করতেন । মাদরাসার 
পরিকল্িত ম্যাপটি তার অন্যতম 
শিল্পকর্ম । অধমের পরম সৌভাগ্য! 
কিছুদিন হলেও তার কাছে লিখা 
শিখতে পেরেছি । 


শ্রদ্ধেয় মুরবিব আল্লামা মুফতী আবদুর 


তিনি । ডায়াবেটিসের কারণে শেষ 


রহমান (দো. বা.)-এর কাছে তিনি 


পর্যন্ত কিডনি দুটো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে 


তাসাউফের সবক নেন। অল্লদিনে 
কঠোর সাধনা করে হুযুরের প্রথম 
সারির খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত হন । পুরো 


বিছানার সঙ্গী হন। মাঝখানে 
কয়েকদিন জ্ঞান ফিরলেও প্রায় তিন 
মাস অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা 


জিন্দেগি তাঁর পরামর্শেই কাটিয়েছেন । 
প্রতি বছর রামাযানে ৪০ দিনের জন্য 
ইতিকাফ থেকে নফসকে করেছেন শুদ্ধ 
থেকে শুদ্ধতম | তিনি ২বার পবিত্র 
হজের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘর যিয়ারত 
করেন । প্রকৃত বন্ধু আল্লাহকে পাওয়ার 
জন্য আজীবন মুজাহাদা করেছেন 
এই মহান জ্ঞানসাধক ও সমাজচিন্তক 
ঘাতকব্যাধি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন । 
এই ব্যাধি তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে । 
প্রথমে একহাত অবশ হয়ে আসে । 
তারপর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। 
একটু একটু দেখতেন শেষ বয়সে । 
চিকিৎসাও চালিয়েছেন 
বিরামহীনভাবে | গত দু'বছরের মধ্যে 
শাশুড়ি, স্ত্রী ও বড় মেয়ের মৃত্যুশোকে 
আরো দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি । জীবন 
সায়াহে মাদরাসার অবনতিশীল 
পরিস্থিতি দেখে একেবারে ভেঙে 
পড়েন । অসুস্থতার, কারণে তখন 
কার্যত কোন দায়িত্েই ছিলেন না 


লড়ে গত ১৯ আগস্ট”১৩ মাওলার 
কাছে চলে গেছেন । 

মৃত্যুর সময় তিনি ৬ ছেলে ২মেয়ে, 
নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য 
আত্রীয়স্বজনও লাখো ছাত্র-ভক্ত রেখে 
যান । আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল 
হালীম বোখারী, আল্লামা রহমতুল্লাহ 
কাওছার নিজামী, মাওলানা মুখতার 
আহমদ, মাওলানা ছৈয়দুল আলম 
আরমানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ 
সর্বস্তরের মানুষ প্রতিকূল আবহাওয়া 
উপেক্ষা করে তার জানাযায় উপস্থিত 
হন। কর্মজীবনের ঘনিষ্টতম সাথী 
শায়খুল হাদীস মুফতী ইমদাদুল হক 
(সুফি সাহেব হুযুর) জানাযার নামাযে 

ত করেন । 

পরিশেষে মানুষ গড়ার এই কারিগরের 
একান্ত প্রত্যাশা, তার জন্য বিশেষ 
ভাবে দু'আ করা, আল্লাহ যেন তাকে 
উত্তম প্রতিদান দেন এবং জান্নাতুল 
ফেরদাউস নসীব করেন । আমীন । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


তত্তার্তহীদ ২৩ 


দা।ও ।|য়া।ত 


পক্ষান্তরে কুরআনে ৩০০ বারের উর্ধে 


আল্লাহ নামটি রয়েছে । ইসলামে 


অদ্বিতীয়, তিনি অমুখাপেক্ষী* তার 
জন্ম নেই বা কাউকেও তিনি জন্ম 


আল্লাহ একমাত্র বিশ্বসরষ্টার নাম। 
পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইখলাসে 
সবপেক্ষা সংক্ষিপ্তাকারে 


দেননি, তার সমতুল্য কেউ নেই+। 
৬ ফরিশতায় বিশ্বাস: আরবীতে 
মালায়িকা ৷ ফিরিশৃতা বহুল প্রচলিত 
ফার্সি শব্দ। ফিরিশতা নূর থেকে 
তৈরি। 

০4১৯০ ৩১৪০৯ ০৫ধিখনাসজঃ 
“তারা আল্লাহর বান্দা |" 


কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং 
তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই, 
তাহার সমতুল্য কেহই নাই 1” 

বাইবেলেও আল্লাহ নামটি বিদ্যমান ৃ 


পদ । 
আরবী এবং হিতে এর অর্থ “হে” । 

কথায় ইয়া (সম্বোধন পদ) এবং 
ইয়া৫!) একটি বিস্ময় সূচক চিহ্ন রূপে 


তারা শুধু আল্লাহর হুকুম এবং তাদের 
ওপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন 
করেন 


5 
চিনা €৫ 5৮৫25 পর্ঠরিপর্ইপেপে 


৫952% ০5৩85 

“এবং উহাদিগকে যাহা আদেশ করা 
হয় উহারা তাহা করে |” 

আর জিবরীল /পরধ্টি হলেন ওহী 
বাহক: 

চর্্ে ৩৩ ৬ চন ৫5 58৬ দখেত ৩৮৫ 
“তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহার 
প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশে ওহীসহ দূত 
ফিরিশতা প্রেরণ করেন ।” 


গন্য । আরব ও ইহুদীগণ আবেগ সূচক 


তাসবীহ, ইসতিগফার ও আর্শ 


চিহৃ ইয়া" দিয়ে বাক্য শুরু করে। 
আরব ও ইনুদী হিসেবে হাল্পিলুইয়া 3 

হা-ল্লি-লু-ইয়া হবে ইয়া-হালি-লু* 
আরবীতে ইয়া-আল্লা-হু অবিকল 
অর্থবোধক | বাংলায় হে আল্লাহ । 
বাইবেলের ভাষ্যমতে: তিনি একক 


বহনসহ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে 
তারা সর্বদা নিয়োজিত: 


পরতঠ ১ পার্টি চে 
০৯৫ 4৮ 052 2 ০2 ৩৪5৫ 
৩2৩ ৩১৬ 2 নু ০৯52 ০ ১০ 
2৪) 


9155 


“যাহারা আর্শ ধারণ করিয়া আছে 
এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ ঘিরিয়া 
আছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে 
প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে 1৯০ 


বাইবেলেও অবিকল বলা হয়েছে: 
গেবিয়েল হলেন প্রত্যাদেশ বহনকারী: 
“আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সম্মুখে 
দাঁড়াইয়া থাকি, তোমার সহিত কথা 
কহিবার ও তোমাকে এই সকল 
বিষয়ের সুসমাচার দিবার জন্য প্রেরিত 
হইয়াছি ” 
কুমারী মরিয়মের নিকটে গাবিয়েল: 
“পরে ষ্ঠ গাবিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট 
হইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক 
নগরে একটি কুমারীর নিকটে প্রেরিত 
হইলেন, তিনি দায়ুদ কুলের যোষেফ 
নামক পুরুষের প্রতি বাগদত্তা হইয়া 
৪৪ সেই কুমারীর নাম মরিয়ম | 
ত গৃহ মধ্যে তাহার কাছে আসিয়া 
5 অয়ি মহানুগৃহীতে, মঙ্গল 
হউক; প্রভু তোমার সহবর্তী ।”১২ 
বাইবেলে ফিরিশতার প্রকৃতি: কিন্তু 
যাহারা সেই জগতের এবং মৃতগণের 
মধ্য হইতে পুনরুথানের অধিকারী 
হইবার যোগ্য গণিত হইয়াছে, তাহারা 
বিবাহ করেনা এবং বিবাহিতাও হয়না । 
তাহারা আর মরিতেও পারে না, 


সেপ্টেম্ব'১৩ ______ু)। আত্তর্তীদ ২৪ 


দা।ও ।|য়া।ত 


কেননা তাহারা দূতগণের 
(ফিরিশ্তাগণের) সমতুল্য 1৯ 


৩. প্রেরিত কিতাবে বিশ্বীস: আল্লাহর 
পক্ষ হতে অনেক কিতাব প্রেরিত 
হয়েছে তনধ্যে চারটি প্রধান | যেমন-_ 
হযরত মূসা £ব-এর প্রতি তওরাত: 


গু ৫৩ হস ও ৩ (্োঃ 


9৫:৮৮) 
“আমি মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম ও 
উহাকে কহিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের 
জন্য পথ নির্দেশক 1১ 


হযরত দাউদ /পরি-এর প্রতি জবৃর: 
91৫৯ 

“দাউদকে আমি যাবুর দিয়াছি 1১৫ 

হযরত ঈসা /পরি্-এর প্রতি ইনজীল: 


522205290৬০ ০৯১৬। ফু জে 


912৫) 2 প্র পঠিত 


08১ হা 2০2)2%। 025 রজত 


2 পপ ৫5৮ ৮৫524 


5255৩642600 025,৮55 43 


€2 পে ০৮ 


80 65552546552-9281 
“মারয়াম-তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে 
অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থক বরূপে 
উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়া ছিলাম 
এবং তাহারা পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের 
সমর্থকরপে এবং মুত্তাকীদের জন্য 
পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে 
ইঞ্জিল দিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথের 
নির্দেশ ও আলো 1৬ 


“আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতা 
অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতী 
কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক রূপে 
সুতরাং আল্লাহ যাহা অবতী 
করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের 
বিচার নিস্পত্তি করিও এবং যে সত্য 
তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ 
করিয়া তাহাদের খেয়াল-খৃশীর 
অনুসরণ করিওনা। তোমাদের 
প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ 
নির্ধারণ করিয়াছি ।”১* 

অবিকল বাইবেলে বলা হয়েছে 
তওরাত মোশির প্রতি, যবূর দাউদের 
প্রতি, ইনজীল যিশু থ্স্ট এবং মুহাম্মদ 
ঞ্রঞ্জ-এর প্রতিও প্রত্যাদেশ ই 
সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের 
রাজ্য সনিকট হইল; তোমরা মন 
ফিরাও, ও সুসমাচারে (ইনজীলে) 
বিশ্বাস কর ।১৮ 
বাইবেলে 'প্রতিশ্রত ভাববাদী' 
আব্রাহামের বংশ হতে আসবেন উল্লেখ 
রয়েছে । তিনি ইস্ায়েলের ভাইদের 
মধ্য হতে অর্থৎ আরবগণের মধ্য হতে 
আসবেন উল্লেখ রয়েছে» 
আব্বাহামের দু'সন্তান ইসমায়েল ও 
ইসহাক | সুতরাং তারা একে অপরের 
ভাই। ফলে ইসহাকের সন্তানাদি 
ইহুদীগণ (ইস্রায়েলগণ) এবং 
ইসমায়েলের সন্তানাদি আরবগণ 


এ 


শব ২ 


আর পূর্বের কিতাবের প্রকৃত শিক্ষার 
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জীবন: উদ্দেশ্যের দিকে উড়াল 


রী 
মানবজাতির জীবন বলতেই তার 


আছে, তেমনি উদ্দেশ্যেরও রয়েছে 
জীবন তথা জীবনময়তা | অর্থাৎ 
উদ্দেশ্যের সততা ও মহত্ব। তাই 
উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ ও মহৎ, যার 
ছত্রে-ছত্রে থাকে আদর্শের দীপ্তি 
জীবনের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের জীবন 
তথা আদর্শ ও উদ্দেশ্যের শুদ্ধতা ও 
সততাই হলো সফল জীবনের মূলমন্ত্র 

মত ও অলসতা 
পরস্পরবিরোধী আচরণ । কখনো 
উভয়ের সম্মিলন হতে পারে না। যে 
ব্যক্তি জীবনের কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ 
করে নিয়েছে, তার পূর্ণ মনোযোগ 
নিবদ্ধ থাকে সে লক্ষ্যের দিকে । সে 
এদিক-সেদিক মনোযোগ দিকে নিজের 
স্বর্ণের মতো মূল্যবান সময় নষ্ট করতে 
পারে না। লক্ষ্য নির্ধারণ করে যে 
জীবন পরিচালনা করে, সে তীব্র বেগে 
ছুটে এ মুসাফিরের মতো যে প্রতিটি 
মুহূর্ত নিবিষ্ট থাকে আখেরি মানজিলের 
দিকে অগ্রসর হতে। পৃথিবীর 
দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য-লীলা তাকে মুগ্ধ ও 
প্রলুব্ধ করতে সমানে এসে দীড়ায়, 
কিন্তু সে দু'চোখ বন্ধ করে পথ চলতে 
থাকে লক্ষ্যে পৌছার প্রত্যাশায় । 
ছায়াশীতল বিশ্রামস্থান তাকে আরাম ও 
বিরামের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, কিন্ত সে 


পথ চলতে থাকে মোহ-মুপ্ধাতার স্বাদ 
ছেড়ে । বিচিত্র চাহিদা তার পথকে 
অবরোধ করে, কিন্তু সে সচল 
পদবিক্ষেপে এগ্ডততে থাকে সকল বাধ- 


দেয়াল তোলে । উদ্দেশ্যের সঙ্গে 
আদর্শের এবং চিন্তার সঙ্গে কর্মের 
সংযোগ ঘটাতে হবে । চিন্তা হতে হবে 
আদর্শিক, বাস্তবভিত্তিক ও কর্মমুখী । 


বাধার প্রতিরোধ করে । জীবনের 


আর কাজ হতে হবে চিন্তানির্ভর, 


বিভিন্ন উত্থান-পতন, স্বলন ও পদস্থলন 


ফলপ্রসূ ও বাস্তবমুখী | চিন্তাহীন কর্ম ও 


তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু 


কর্মহীন চিন্তা দুটোই অপূর্ণ ও 


তাতেও কোনো ছেদ পড়ে না তার 


অকার্কর । যে ব্যক্তির জীবনে লক্ষ্যের 
প্রতি একাগ্রতা ও একাত্মতা সৃষ্টি হবে, 


ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞায়, ও 
পদচারণায় । লক্ষ্য স্থিরকারী ক্ত 


তার জীবন অবশ্যি অন্য এক জীবন 


কখনো দিকন্রান্ত হতে পারে না। 


হয়ে ওঠবে, জীবন-সূর্য তার হদয়- 


কারণ, রাস্তা ও আখেরি মানজিল 
সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকে । 

সামনে থাকে তার একটি সুনির্ধারিত 
লক্ষ্য । কখনো সে পথ থেকে ফসকে 
পড়ে না। অসঙ্গত প্রসঙ্গ নিয়ে সময় 
নষ্ট করে, নিষ্প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে 
না। সবদিক থেকে মনোযোগ হঠিয়ে 
শুধু একদিকেই সে মনোযোগ নিবদ্ধ 
করে । লক্ষ্য অর্জন হওয়া ও আখেরি 
মানজিলে পৌছা পর্যন্ত তাকে থাকতে 
হয় কর্মচঞ্চল ও ব্যস্তসচল | তাই 
জীবনকে সচল ও সফল করার জন্য 
প্রত্যেকরই একটি সুচিন্তিত ও সুচিহিতি 
লক্ষ্য থাকা অনিবার্ধ, অপরিহার্য ৷ লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্য এমন হওয়া চাই, যার 
সততা ও সত্যতার ওপর অন্তর পূর্ণ 
আস্থা রাখে, হৃদয় যাকে পরিপূর্ণভাবে 
সমর্থন করে এবং যা রক্তের মতো 
প্রতিটি রন্ধে বিচরণ করে। এই 
লক্ষ্যনির্ধারণই মানুষকে অন্যান্য জীব 
থেকে বিশিষ্টতা দান করে । মনুষত ও 
পশুত্বের মাঝে বৈচিত্য ও বৈপরীত্যের 


আকাশে আলোর উদ্ভতাস ঘটাবে | 


জীবন: আলো- 


২. 

মানুষের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার 
সমাহার | তিক্ত ও মিষ্ট অভিজ্ঞতা 
তার জীবন ও জগতের সেতু-বন্ধন। 
বেদনার উত্তাল নদীতে তরী ভাসিয়ে, 
রক্তের অথৈ সমুদ্র পার হয়ে মানুষকে 
যেতে হয় জীবনের ওপারে - যে জীবন 
হবে পুষ্পিত, প্রাণিত । জীবন-যাত্রার 
পথ তো বড় দুর্গম, যার বাঁকে বাঁকে 
রয়েছে শত ভীতি-ভয়, সতত শঙ্কা- 


শংসয়।  পথ-যাত্রা় মুহূর্তের 
অসতর্কতা ডেকে আনতে পারে 


অপুরণীয় ক্ষয় ও মহা বিপর্যয়। 
পথচলা ও পদচালনার অনভিজ্ঞতার 
কারণে মাশুল দিতে হয় পদে পদে, 
পথের প্রতিটি মোড়ে । 

জীবন-পথের অকুতোভয় অভিযাত্রী 
যারা, তাদের যাত্রা-পথ হতে পারে না 
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মসৃণ ও কুসুমাত্তীর্ণ । তাদের পথ হবে 
অমসৃণ ও কন্টকাকীর্ণ | তাদের পায়ে 


অবিচল পদবিক্ষেপে । প্রথমে হারাতে 
হবে । হার মানতে হবে । হারানোর 


কাঁটা বিধে । ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে । 


পর সত্যিই আমরা পাব, কিন্তু প্রাপ্তি- 


মানব জীবনের জন্য চিরন্তন শিক্ষা। 
সে শিক্ষা কিতাব-খাতা থেকে নয়, 
নিতে হবে ইতিহাসের পাতা থেকে । 


তবুও লক্ষ্য-অভিমুখে তাদের ক্লান্তিহীন 
পথ-চলা, সংগ্রাম-সাধনা 
থামে না, থামতে পারে না। তাদের 
ভাগ্য-অভিধানে “আরামের, কোনো 
শব্দ নেই । “বিরামের কোনো ছন্দ 
নেই । নেই তাদের কোনো ছুটি, নেই 
কোনো বিরতি | তারা তো শৃঙ্খলমুক্ত 
বন্দি । 

বিপর্যয় আসলে কিংবা পরাজয় ঘটলে 
মানুষ চিন্তার অতলে হারিয়ে যায়, 
বেদনার বালুচরে তলিয়ে যায় । কিন্তু 
জীবন ও জগতের স্বভাব তো তানয়। 
জীবনের অঙ্গনে এগুতে হবে সকল 
ভয়কে জয় করে। এই পৃথিবী তো 
সর্বাঙ্গ ভঙ্গুর । এখানে ভাঙ্গবে । 
পৃথিবীতে সংরক্ষণের অর্থ এই নয় যে, 
আমরা কোনো জিনিসকে কখনো 
ভাঙ্গতে দেব না। বরং সংরক্ষণের 
উদার অর্থ হলো, শত ভাঙ্গনের পরও 
সংরক্ষণের সুকৌশল জেনে নিতে হবে 
আমাদের | তাই নিরাশা ও হতাশার 
সকল বাঁধ-বাধা পেরিয়ে আমাদেরকে 


অপেক্ষার প্রহর গুনতে হবে । এখানে 

আছে। আছে সর্বনাশা 
অনৈক্যও । অনৈক্য, মতানৈক্য 
আমাদের তাড়িত করে, অন্তর-জ্বালায় 
তাপিত করে। সেই অনৈক্যের 
যাঁতাকল থেকে আমাদেরকে মুক্তি 
পেতে হবে । কিন্তু কীভাবে? জীবন- 
গ্রন্থ থেকে 'অনৈক্য'র পাঠ মুছে দিয়ে? 
না, বরং শত অনৈক্যের মাঝেও 
আমাদেরকে রচনা করতে হবে এঁক্যের 
নতুন অধ্যায় । সমাজের চিত্ত-পটে 
আঁকতে হবে একতার যুৎসই চিত্র । 
অর্জন করতে হবে অনৈক্যের মাঝেও 
এক্য গড়ে তোলার সুদক্ষতা ও শিল্প- 


কুশলতা | 
পৃথিবীতে ত্রীম্মের কাঠফাটা রোদ 
যেমন আছে, আছে তারুণ্য-ভরা 


জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, ইতিহাসের 
স্মৃতি থেকে, দুনিয়ার প্রকৃতি থেকে এ- 
শিক্ষা আমাদের নিতে হবে ভাব ও 
ভাবনার নিরব ভাষায়, অনুভবের 
নিভৃত ধারায় । ্ীক্ম-বসন্তের সংঘর্ষ, 
আলো-আঁধারির সংঘাত এরই মধ্য 
দিয়ে আলোকিত করতে হবে আমাদের 
জীবন-যৌবন । গড়তে হবে স্বপ্নালু 
ভবিষ্যৎ । জীবনোদ্যানকে ফুটিয়ে 
তুলতে হবে ফুলে ও ফলে, ফসলে ও 
পাতাবাহারে । 

সত্যের পথের মুসাফির যারা, সফল 
জীবনের আলোর সন্ধানে তাদেরকে 
দুঃখ-দুর্দশা পোহাতে হবে পদে পদে । 
সময়-স্বোতের উজান পাড়ি দিতে হবে 
জীবনের পথে পথে .. 


বসন্তও | এখানে খতু আছে । আছে জর সভনিনারটাদির 


খতুর রূপবদল । ইতিহাস আছে, 
আছে ইতিহাসের পালাবদল 
অমাবস্যা-রাতের ঘোর আঁধারি কাটিয়ে 
প্রভাত-মণি উদিত হয় নীলিম 


বাঁচতে হবে শেষ ও চুড়ান্ত হতাশা 


আকাশের পুর্ব দিগন্তে । ফুলের রাজা 


থেকে, জীবন-ব্যর্থতার মরণ-থাবা 
থেকে । 
দুঃখ-বেদনার ঝড়োহাওয়ার মধ্যেও 


গোলাপ । রঙে ও রূপে অনন্য, যার 
গুণ-প্রশংসায়, যার রূপ-বর্ণনায় রঙিন 
হয়েছে কবি-সাহিত্যিকদের তুলি- 


আনন্দের মৃদু হাওয়ার আশা আমাদের 


কলম, সুশোভিত হয়েছে তাদের মন- 


রাখতে হবে । অসফলতার হাতছানি 


মনন | শিল্পীগণ যার চিত্র এঁকেছেন 


উপেক্ষা করে সফলতার পথ আমাদের 


মনের মাধুরি মিশিয়ে | শিল্প-চাতুর্যকে 


খুজতে হবে, অভিনব পন্থা আবিষ্কার 
করতে হবে । ব্যর্থতার উত্তাল দরিয়া 
পাড়ি দিতে হবে । তবুও আমাদের 
পৌছুতে হবে সফলতার সবুজ পাড়ে, 
শিশিরম্নাত প্রান্তরে | লাভ-লোকসানের 
হিসাব আগেই কষে নিয়ে পৃথিবীতে 
ব্যবসা তেথা উদ্দেশ্য) প্রতিষ্ঠা করা 
যায় না। ক্ষয়-শংকার দুর্ভেদ্য প্রাচির 
ভেদ করে তীর-তীব্র বেগে চলতে হবে 
লাভ অর্জনের লক্ষ্যে -সফলতা 
অর্জনের জাঁকালো অঙ্গনে । জীবনের 
ময়দানে উন্নতি-অগ্রগতির আশা 
তাকেই সাজে যে পশ্চাদগামিতার ঝড়- 
ঝাপটা উপেক্ষা করে অগ্রযাত্রাকে 
টিকিয়ে রাখতে পারে অটল পদক্ষেপে, 


নানাভাবে খেলিয়ে । কিন্তু যে গাছে, 
গাছের যে ডালে এই সুকোমল ফুলটি 
ফুটে আছে, তারই সঙ্গে লেগে আছে 
অনেকগুলি বিষধর কাঁটা । ফুলকে 
কাঁটা থেকে বিচ্ছিনন করা, কাঁটা ছাড়া 
ফুল নেওয়া আমাদের জন্য সম্ভব নয় । 
ফুল নিতে হলে কাটার ভিতর দিয়েই 
নিতে হবে। এটাই বিধাতার অমোঘ 
বিধান। জীবনের কাঁটাবনে প্রবেশ 
ছাড়া জীবনের পুষ্পায়ণ ও রূপায়ণ 
সম্ভব হয় না, হতে পারে না। ফুল ও 
কাঁটার সহাবস্থান যেমনি শ্বাশত সত্য, 
মানব জীবনে আনন্দ-বেদনার 
আলীঙ্গনও তেমনি স্বীকার্ষ-চিরায়ত | 
এই চির স্বীকৃত বাস্তবতায় রয়েছে 


আল্লাহর দেওয়া আমাদের এই পৃথিবী 
সম্ভাবনার আধার । পৃথিবীতে এক যায়, 
এক আসে । সুখে-সংকটে কেটে যায় 
মানুষের দিন-রাত । কালোর উপর 
ভালোর এবং অসত্যের উপর সত্যের 
জয় পূর্বেও যেমন ছিল, এখনো আছে; 
থাকবে চিরদিন | পৃথিবীতে দিন যায়, 
রাত আসে । সূর্যের আলো গিয়ে িগ্ধ 
জোছনা আসে । রাতের ঘনঘোর 
অন্ধকার কাটিয়ে প্রভাত নেমে আসে । 


পৃথিবীকে আলোকিত রাখে এক 
রহস্যময় আলো- জোনাকির আলো । 
পথে পথে, পথের দ্বারে; সবুজ প্রান্তরে 
অসংখ্য জোনাকি । এই নেভে, ওই 
জ্বলে । ইতিহাসের পাতায়, স্মৃতির 
আয়নায় এখনো যাঁরা উজ্জ্বল হয়ে 
আছেন, প্রতিদিনের সূর্যোদয়ে তারা 
নতুন দিনের সন্ধান পেয়েছেন। যে 
দিনের সূর্যাস্ত চিরদিনের জন্য থেমে 
যাবে, হয়ত সে দিনই সুযোগ- 
সম্ভাবনার ইতি হবে। কিন্তু পৃথিবীর 
বুকে যতদিন সুর্যের উদয় হবে, 
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আ।লো।র। ।প।থে 


ততদিন মানবজীবনে সম্ভাবনার জয় 
হবে। যে দিন পর্যন্ত সূর্য আপন 


উদ্ভাস | যুগের দুর্যোগের কারণে যদি 


নিতে হবে অতীত থেকে, কাজে 


কারো সাময়িক পতন ঘটে, তা হলে 


আলোয় উদ্ভাসিত থাকবে, বুঝে নিতে 


চরমভাবে হতাশ হয়ে যাওয়ার এবং 


হবে, এখনো সুযোগ আছে কিছু করার, 
এখনো সময় আছে পায়ে পায়ে এগিয়ে 
যাওয়ার | 


নিজেকে হারিয়ে ফেলার কোনো কারণ 
নেই। জ্টা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 
অভূতপূর্ব ও অভাবিতপূর্ব সম্ভাবনা 


যেকোনো ব্যর্থতার পর আরেকটি 


দিয়ে । জমিনের বিশালতায়, আকাশের 


সফলতার সম্ভাবনা মানুষকে হাতছানি 


উচুতায়, পাহাড়ের দৃঢ়তায় ও সাগরের 


দিতে থাকে । তবে সেই সম্ভাবনার 


গভীরতায় মানুষের জন্য রয়েছে 


স্পর্শ পাওয়ার পূর্ব শর্ত হলো তাকে 
মিথ্যা দন্তে না ফুলতে হবে এবং 


অসংখ্য সম্ভাবনা । প্রয়োজন শুধু 
বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাবার, 


অনর্থক শোকে না মরতে হবে । বরং 


আবেগ-উদ্বেগকে সংযত করার এবং 


বহমান পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুনভাবে 
জেগে ওঠার মানস তৈরি করতে হবে 


চিন্তা-চেষ্টাকে প্রাণিত করার । উন্নতির 
জন্য আজ মানুষ বিকিয়ে দিচ্ছে অমূল্য 


নতুন উদ্যমে চেষ্টা ও সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করতে হবে । যে কোনো 


জীবন-যৌবন, বিলিয়ে দিচ্ছে সমূদয় 
অর্জন-উপার্জন ৷ মনে রাখতে হবে, 


জাতি ও জনগোষ্ঠির উন্নতি-অগ্রগতির 
সম্ভাবনা কখনো সমূলে শেষ হয়ে যায় 
না। প্রত্যেক মানুষ ও প্রতিটি 


উন্নতি এত দুরূহ নয়, তবে শ্রমসাধ্য 
বটে | সময়-সুযোগের যথাযথ, সংযত, 
যুগোচিত ও: বাস্তবোচিত ব্যবহারই 


জনপদের ভাগ্যে রয়েছে উন্নতির 
আকাশ, 


তারাভরা 


পূর্ণিমায় ভরা 


হলো কালজয়ী উন্নতির উৎ্সমূল | 
উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌছুতে হলে শিক্ষা 


২ _ একদল দক্ষ, যোগ্য, দ্বীদার ও আদর্শ দেশপ্রেমিক আলেম তৈরির দৃঢ় পরত্য় নিয়ে আমাদের পথ চলা ... 


না; বাংলা, ইংরেজী শিক্ষায় দক্ষ হওয়ার সুব্যবস্থা । 
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জন্য মাসিক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার 


৪৮. লেখাপড়ার মানোন্নয়নের জন্য মাসিক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা। 
টা হিফ্জুল কুরআনের সাথে পরিমিত বাংলা, অংক ও ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হয়। 
হিফজ সমাগুকরী ছাত্রদের জনয ১ বছরে ৫ ধরণী পর্যত সর্টকোর্স 'তাহেলী) বিভাগ । 


পরুয়াপাড়া, আনোয়ারা, চট্টগ্বাম, বাংলাদেশ । 
মোবাইল: ০১৮১৮-২৭৫৮৬১, ০১৮২৪-৬৩৭৬৩৫ 


লাগাতে হবে বর্তমানকে, প্রাপ্তির আশা 
রাখতে হবে ভবিষ্যৎ থেকে | যে ব্যক্তি 
অতীত ভুলে যায়, বর্তমানকে হারায় 
অলসতায় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
সফল হওয়ার কী আছে কোনো 
উপায়? তাই দ্বিধা-বাধার ঘোর কাটতে 
হবে । অলসতার জটাজাল ছিন্ন করতে 
হবে । আশা-আশঙ্কার সংঘাতে যদি 
নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিম্পেষিত হয় 
যদি হীনন্মন্যতার যাতাকলে, তা হলে 
সে নিশ্চয় হারায়, বঞ্চিত হয়। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথের ঝুঁকি ও 
মনের উকি-ঝুঁকি উপেক্ষা করে, বিশ্বাস 
ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলে সে 
সফল হয়, তার অবশ্যি সুফল হয় । 

সত্যের পথের মুসাফির যারা, আল্লাহর 
সব সৃষ্টি তাদের জন্য, তারা আল্লাহর 
জন্য । এ-সত্যকেই পাথেয় বানাতে 
হবে পদে পদে, জীবনের পথে পথে 


নূরানী তা'লীম্ুল কুরআন 
রাবির হতে ৩য় শ্রেণী 


যাতায়াত : কর্ণফুলী ব্রিজ / চাতরী চৌমুহনী হতে 
গহিরার বাস বা সিএনজি যোগে মাদ্রাসা গেইট 


সেপ্টেম্ব'১৩ _______ শু) আত্তর্তহীদ ২৮ 


চা 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [৯] 


৬ঠ | 


70... 


মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন ও 
আজরাঈলের সাক্ষাৎ 


আজরাইলকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী 


ব্যাপার! আমার লোকজনকে ভয় 
দেখাও কেন আজকাল? গতকাল 


এর যমানার কথা | তান 


দরবারে আসার পথে এ লোকটার 


একাদিকে ছিলেন আল্লাহর নবী, 


দিকে নাকি ক্রোধের সাথে 


অপর দিকে ছিলেন জগতের বাদশাহ । 


তাকিয়েছিলে? সে তো এখন 


আল্লাহর হুকুমে পশুপাখি জিনপরির 


দেশছাড়া, হিন্দুস্থানে পালিয়ে গেছে । 


ওপরও তার রাজত্ব চলত | তিনি সবার 


আজরাইল বললেন; আল্লাহর কসম! 


ভাষা বুঝতেন । একদিন খুব ভোরে 
এক লোক হযরত সুলাইমান /পায়হি- 
এর দরবারে এসে হাজির । লোকটি 


গতকাল লোকটার দিকে আমি রাগের 
বশে তাকাইনি । বরং আমি অবাক 
হয়ে বারবার দেখছিলাম তাকে । 


ছিল ভয়ে বিচলিত, চেহারা তার 


কারণ, আল্লাহ আমাকে _ আদেশ 


ফ্যাকাশে । থরথরে কীপছিল তার 
দেহমন। সুলাইমান /পব্টি জিজ্ঞেস 


করেছিলেন, দিনের মধ্যেই হিন্দুস্তানে 
এই লোকটার জান কবয করতে হবে । 


করলেন, কী হে তোমার এ অবস্থা 
কেন? ভয়ে কাপছ কেন? লোকটি 
বলল, হে আল্লাহর নবী! আমি যখন 

॥ পথে দেখলাম, 
আজরাইল দাঁড়িয়ে আছেন আর তির্যক 
দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন । তার 
চোখেমুখে ভীষণ রাগ | মনে হল, 
আমার জান কবয করতে চান। 
সুলাইমান /পয়দি্ বললেন, এখন তুমি 
কি চাও, বল । আমি কী করতে পারি 
তোমার জন্য? লোকটি বলল: আপনি 
বাতাসকে হুকুম দিন, আমাকে যেন 
কাধে করে দূর হিন্দুস্তানে নিয়ে যায় । 
আজরাইল যেন সেখানে যেতে না 
পারে আর আমি প্রাণে রক্ষা পাই। 
সুলাইমান /পনধ্রি বাতাসকে হুকুম 
দিলেন, দ্রুত এই লোকটাকে হিন্দুস্থানে 
রেখে আস । 
পরদিন ভোরে রাজ দরবারে মৃত্যুদূত 
ফেরেশতা হযরত আজরাইল /পারাই 


আমি ভাবছিলাম, কী করে সম্ভব | শত 
পাখা থাকলেও তো এই লোক 
আজকের মধ্যে ফিলিস্তিন থেকে সুদুর 
হিন্দুস্তানে যেতে পারবে না। কিন্তু 
আল্লাহর হুকম পালনের জন্য যখন 
আমি হিন্দুস্তান পৌছলাম, দেখলাম যে 
লোকটা ওখানে হাজির । কাজেই 
সেখানেই তার জান কবয করে 
এসেছি। 

খরগোশ ও সিংহের গল্পে বনের পশুরা 
ও মৃত্যুভয়ে পলায়নকারী লোকটির 
ঘটনা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে 
বনের পশুদের যুক্তি ও বক্তব্য ছিল 
একটাই “তকদিরের লিখন কেউ খণ্ডন 
করতে পারবে না। তাদের ভাষায় 
মওলানা বলেন, 


৩৪ ৮7 /৪০৪5 
এ ০৫ 8১৭0৮ ০ 


উপস্থিত । সুলাইমান /রযিটি তখন 
সেপ্টেম্বর”১৩ 


“তুমি জগতের সকল কর্মযজ্ঞ এইভাবে 


অনুমান কর, চোখ মেলে দেখ একে 
একে ॥ 
সিংহও তার যুক্তিতে অনড় । বলে, 


১৮৮১ ৮20 


“সিংহ বলল: হ্যা, কিন্তু দেখ একই 
সাথে 

চেষ্টা ও সাধনার জীবন নবীগণ ও 
মুমিনদের 1" 


১/ ০০ 1/ ৮? ৮ ০ 


১১745 ছু 2০42১ তা 
“আল্লাহ তাদের চেষ্টা ও সাধনা 
করেছেন ফলবান 
দুঃখ অন্যায়, গরম, ঠাণ্ডা সয়ে তারা 
সফলকাম ।' 
কালচক্রের দুর্বিপাকে গরম শীতল দুঃখ 
অন্যায় যা কিছু ভোগ করেছেন, তাতে 
তারা সফলকাম হয়েছেন । আল্লাহ 
তাআলা তাদের যথার্থ পুরস্কারে ভূষিত 
করছেন । কাজেই ভাগ্যের দোহাই 
দিয়ে চেষ্টাহীন বসে থাকা উচিত নয় । 


১৮? ৫ ৬১০ কি ৮ ॥ 
১741417৩| টি 


ভাগ্যের সাথে পাঞ্জা লড়া, যুদ্ধ বলে 
গণ্য নয় 


কারণ তাও আমাদের কপালে 
ভাগ্যেরই লিখন । 
ভাগ্য বা নিয়তিতে কি আছে-তার জন্য 


বসে না থেকে চেষ্টা সাধনা চালানো 
তকদীরের বিরুদ্ধে লড়াই ও জিহাদ 
বলে গণ্য হবে না। কারণ, তকদিরে 


॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


কি লেখা আছে, তা উদঘাটনের 
সংগ্বাম সাধনার ব্যাপারটিও তো 
ভাগ্যেই লেখা আছে। সিংহের 
জোরালো উপদেশ: 


০1০1 ৬১ ০14 ৩৫ ০। 


০4515 ১৯১ 4 টিটি 
“এ জগৎ কারাগার আর আমরা 


ছিন করো কারাগার আন নিজের 


তা ও 
সাধনায় কারার প্রাচীর ছিদ্র করে মুক্তি 
বয়ে আনতে হবে । তখনই প্রেমাস্পদ 
আল্লাহতে মিলিত হওয়ার ঈদের 
আনন্দে মাতোয়ারা হতে পারবে । প্রশ্ন 
আসে, তাহলে কি এই জগৎ, সংসার, 
জীবন, চাকরি-ব্যবসা কমর্যজ্ঞ সব 
ত্যাগ করতে হবে সাধনায় সিদ্ধি 
লাভের জন্য? সিংহের যবানীতে 
মওলানা বলছেন: না তো, কথা তো 
সেরূপ নয়। তাহলে দুনিয়া, 
দুনিয়াদারী বলতে কি বোঝায়? আর 
দীনদারী কোনটি? 


০/£০51-5| ৭$ ০০৫ 


(5 9147, ১% উট] রি 
“দুনিয়া কী? আল্লাহকে ভুলে যাওয়ারই 
নাম 
ধন সম্পদ, ব্যবসা ও পরিবার-পরিজন 
নয় । 
আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নামই 
দুনিয়াদারী, দুনিয়াপূজা | নচেৎ ধন- 
সম্পদ, ব্যবসা, চাকরি, স্ত্রীপুত্র পরিজন 
নিয়ে যে জীবন যাপন তার নাম সেই 
নিন্দিত দুনিয়াদারী নয় । 

০৬৮ 5 ৬১4 / ০ ০ 
(105 ০০০ টা ০ 
“ধন যদি রাখ দীনের স্বার্থে তোমার 

কাছে 


রাসূলের ঘোষণা-এ ধন কল্যাণময়, 
উত্তম বটে ।” 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


ধন-সম্পদ কখন দুনিয়ার জন্য নিন্দিত 
আর কখন দীনের জন্য নন্দিত সে 
ফারাক কীভাবে বুঝব? একটি 
রা দিয়ে মওলানা বুঝিয়ে 


পা ০০৩৮৫ 1 


০৭ 0৭0৮ ৫) 441 শর্ণা 
“পানি নৌকার ভেতরে ঢুকলে নৌকা 
ধংস করে 
নৌকার নিচে পানি নৌকার সাহায্য 


বি।শ্ব।-|সা।হি।ত্য 
“মুখবাধা কলসি ভাসে বিশাল সাগরের 


বুকে 
বাতাসে ভর্তি কলসি পানিতে সাতার 


কাটে । 
১% ০৮. ৬ 39, 5 
৫ ৬৮ ০6 ভা / এ 
আন্তরে, বুকে 
জগৎ সাগরের পানির ওপরে সে সুস্থির 
থাকে । 


করে। 
নদীর পানির সাহায্য ছাড়া নৌকা 
চলেনা । কিন্তু পানি যখন নৌকার 
ভেতরে ঢুকে যায়, তখন নৌকা ডুবে 
যায়। আর যদি পানি নৌকার নিচে 
যায়। অনুরূপ ধন-সম্পদও দেহের 
ভেতরে অন্তরে ঢুকতে দেওয়া যাবে 


মতো জীবন তরীকে নিয়ে যাবে 
আখেরাতের গন্তব্যের ঘাটে । আরেকটি 
উদাহরণ: 


০১৭ না //| ০৮০৫ এ (78 


৮০১০ ৮ % ১4 ৬১ ॥| 


তার জলন্ত উদাহরণ সুলাইমান ৪ম 
এর জীবন | মানব-দানবের বাদশাহ, 
পশুপাখির রাজা, বাতাস যার হুকুমের 
তাবেদার, তার অবস্থা কেমন ছিল । 


94 0১31 1/ 4 ০ 4৪5 


01% ১৮৮ 2০5 ৮৮ ০17 
ধন ও রাজত্ব যেহেতু দিয়েছিলেন মন 
থেকে বিদায় 
সুলাইমান বলতেন, আমি অসহায় 
মিসকিন তাই 1 


৯ মাওলানা রূমী, মসনবী মা নওয়ী, হামিদ 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খি.), খ. ১, পৃ. 
১২৪-১২৬ 


প্রকে আরবি তিআহীকরে তোলা 
মাদরাসার পরিবেশকে আরবিবান্ধব করে গড়ে তোলা । 


দীন ও জাতির সেবার লক্ষ্যে আরবি-অভিজ্ঞ এক ঝাঁক তরুণ সৃষ্টি করা। 


আরববিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিতি করা। 


দেশের সভ্যতা-সংকৃতি ও এতিহ্যকে আরবদের কাছে তুলে ধরা। 


বৈশিষ্ট্য 

সহজ, সাবলীল ও ছোটদের উপযোগী ভাষা 
শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয় সব উপাদানের অন্তর্ভুক্তি 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল মেজাজের সাথে সমন্বয় 


আকর্ষণীয় ও সরবজনপঠ্ঠ কামূদ বিভাগ 


মহানবী ্্-এর শত মুজিযা হর 
মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী (পরা 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী ॥ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


০১৫ ॥ 
রাত জেগে ইবাদতকারী সুফফাবাসীদের রাসূল করিলেন আহ্বান 
এক পেয়ালা খাবারে রাসূল হাত রেখে আশিজনে পেট ভরে খাওয়ান, 
আশিজন খাবার পরেও আরো রয়ে যায় আগে যা ছিল তারচেয়ে বেশি 
অবাক হয়ে দেখেছিল রাসূলের মুজিযা সুফফার অধিবাসী । 


ওয়াসিলা রাসূলে অভিযোগ করেন উপোস তারা তিনদিন ধরে 
একটি রুটি সামান্য ঘি তাও ছিল রাসুলের ঘরে, 

টুকরো করে এশটি রুটি সামান্য ঘিতে দিলেন ছেড়ে 
ত্রিশজনকে খাওয়ান রাসূল তবু টুকরো যায় বেড়ে । 


একটি কাঠির সামান্য দুধ তৃপ্তি ভরে অনেকে করেন পান রি 
তবু বাটির সামান্য দুধ রয়ে যায় অশেষ অফুরান, 
একটি বাটির সামান্য দুধ রাসূলের নির্দেশে 

আবু হুরায়রা পান করালেন সাহাবীদের নির্বিশেষে, 
আল্লাহর ইবাদত করছিল যারা জেগে জেগে রাতি 
পান করিলেন সেই দুধ তৃপ্তিভরে সুফফার সব সাথী । 


সম্মুখে রাসূলের আনা হল এক বাটি ভর্তি খাবার 
সকাল থেকে দুপুর তক দলে দলে সবে করছিল আহার, 
দলে দলে সবে খাওয়ার পরও পূর্ব বাটি রয়ে যায় 
পর্বত চুড়ার অনুরূপে বাটির মাঝখানে উচু দেখা যায় । 


এক বেলাতে যেই পরিবারে প্রয়োজন হয় তিন ছাগল মাংস | 
সেথায় প্রয়োজন মিটে তবে রাসূল পাঠানো অর্ধেক ছাগীর অংশ | রা 


শহীদ হয়েছিলেন উহুদ-যুদ্ধে দায় রেখে জাবিরের পিতা চা 
চিন্তিত ছিলেন হযরত জাবির পরিশোধ হবে কিভাবে তা, & 
একদিন জানালেন আরজি রাসুলে খণশোধের সহায়তায়... না 
খেজুর যাহা আছে তাহাদের আশিক শোধও হবে না দায়, & 
খেজুর পেড়ে স্তপ করিতে জাবিরকে দিলেন রাসূল আদেশ ছু 
শোধ হয় দায় নবীর বরকতে আরো রয়ে যায় খেজুর অশেষ | 


প্রতিবেশী দশজনে নযর রাখিতে নাধিল হলো এঁশী আয়াত 
আবদুল মুত্তালিব পরিবারকে রাসুল করিলেন তাইতো দাওয়াত, 
বকরীর হাত-পা আহায় শিশিরে তৈরি করেন মেহমান খাবার ৃ 
পেটুক মেহমান পেটভরে সেই খাবার করলো আহার, পাতা 
দশজনে খায় তবু রয়ে যায় যা আগে ছিল ্‌ 
আবু লাহাব যাদুকর বলে রাসূলে অপবাদ দিল, 
দুর্ভাগা ছিনলো নাতো রাসূলেরে আহা 

বুঝলো নাতো আখেরী নবীর শ্রেষ্ট মুজিযা । 


সেপ্টেম্বর'১৩ -______'্ল্্্্্্। আত্তর্তহীদ ৩১ 
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ইসলাম ও মানবসেবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


২০১৩ সালে কিং ফয়সাল ফাউন্ডেশন 
কর্তৃক ঘোষিত বিষয়ের তালিকা এবং 


পাঁচ. বিজ্ঞানের বিষয় ছিল: 7১17/5109 


[পূর্রপ্রকাশিতের পর] 
জন্যে আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল 


এবং এ শাখায়ও একই সাথে দুইজন 


পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তাদের মধ্যে 


সেসব বিষয়ে হাজারো প্রার্থীদের 


বিজ্ঞানী পুরস্কার লাভ করেন । একজন 


ডিঙ্গিয়ে যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ 
সর্বশেষ আন্তর্জাতিক এ বাদশাহ 


কানাডার প্রফেসর [9]] 13 
0011001) | আরেকজন হাঙ্গেরির 


ফয়সাল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তারা 


সালাহ মাহাজিনা যিনি 
ফিলিস্তিনের মুসলমানদের 
প্রভূত অবদান রেখেছেন । 

দুই. ইসলামিক স্টাডিজ শাখার বিষয় 
ছিল 59000155 011 19181710 
00111011791] 19৬৮ | তবে মানসম্পন্ন 
প্রার্থিতা না আসায় গত বছর এ শাখায় 


পুরস্কার স্থগিত রাখা হয় । 
তিন. আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয় 
ছিল: [17015100191 8170 


10501000101081 10079 10) ৬/11005 
4৮18010 19100101181169 | পুরস্কার 
একাডেমি (41810 181781856 
4১০৪80০1011) 08110) | 

চার. চিকিৎসা শাখার বিষয় ছিল: 179 
06091105 02 0093115 আর পুরস্কার 
লাভ করেন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে 
যুক্তরাষ্ট্রের দুইজন প্রফেসর যথাক্রমে: 
19165 1৬110119801 12119011181 ও 
[)005195 1.6010810 (001911181] | 
আর সর্বশেষ 


প্রফেসর 191900 15187792 | 

আগামী ২০১৪ সালে বাদশাহ ফয়সাল 
পুরস্কারের জন্য ইসলামের খেদমত 
বাদে বাকি যে চারটি বিষয় নির্ধারণ 
করা হয়েছে তা হচ্ছে, ইসলামিক 
স্টাডিজে: 0011018] 1791685 ০0? 
19101. /১1-৬1181-9179, আরবি 
ভাষা ও সাহিত্যে: 90090195 0] 
1৬10017 /১187010 09৮০1, 
চিকিৎসায়: [বি 017-105851৬০ 
[01921709515 01 17608] 1)1598593 
এবং : 1৬19117510791109 | 

কিং ফয়সাল ফাউন্ডেশনের ইতিহাসে 
দেখা যায়, এ পর্যন্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের 
তালিকায় ইসলামের খেদমত, 
ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ভাষা ও 
সাহিত্যে বিভিন্ন আরব ও মুসলিমবিশ্ব 
এগিয়ে আর চিকিৎসা ও বিজ্ঞানে 
পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে 
চাও জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ইতালি, 

অস্ট্রলিয়া, 


মা ইত্যাদি অন্যতম | অতীতে 
আরব ও মুসলিম বিশ্বের যেসব 
খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান তাদের 
স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার 


বিগত শতাব্দির অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব 
ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত 
ইসলামি চিন্তাবিদ আলামা সায়্যিদ 
আবুল হাসান আলী নদভী, সৌদি 
আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ 
প্রধানমন্ত্রী ড. মহাথির মুহাম্মদ, 
তুলনামূলক ধর্মতত্বের বিশ্বনন্দিত 
ব্যক্তি আহমদ দিদাত, মিসরের 
শায়খুল আযহার জাদুল হক ও প্রখ্যাত 
লেখক মুহাম্মদ গাযালী, সিরিয়ার 
বিখ্যাত ইসলামী সাহিত্যিক শায়খ 
আলী তানতাভী, বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট 
আলী ইজ্জত বেগুভিস, সেনেগালের 
প্রেসিডেন্ড আবদু দুয়ফ, আইডিবির 
চেয়ারম্যান ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী, 
তুরক্ষের প্রধানমন্ত্রী রজব তৈয়ব 
এরদুগান ও প্রসিদ্ধ লেখক ড. ফুয়াদ 
সিজকীন, মরক্কোর ড. আবদুস সালাম 
শাদ্দাদী অন্যতম | ইসলাম, মুসলমান 
ও মানবতার স্বার্থে নিবেদিত অনেক 
প্রতিষ্ঠানকেও সম্মাননা দিয়েছে কিং 
ফয়সাল ফাউন্ডেশন যেমন: মিসরের 
আযহার শরীফ, সৌদি আরব ভিত্তিক 
বসনিয়া হার্জেগোভিনার মুসলমানদের 
সহায়তার জন্য গঠিত সবেচ্চি তহবিল 
কমিটি, প্রিন্স ত 
হিউম্যানিটিরিয়ান সিটি ইত্যাদি । 
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একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে যে 
সৌভাগ্যবান ব্যক্তি মুসলিম বিশ্বের এই 
বিরল পুরস্কারটি লাভ করেছেন তিনি 
হচ্ছেন ড. মো. মোহর আলী | ২০০০ 


সালে খুলনায় জন্গ্রহণ করেন 
লেখাপড়া করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 


সু 
811 
স্‌ 
] 
নু 
টি] 
নু 

চন 


পতি ছা জগ: 


এভাবে তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রায় ৪০ বছর অধ্যাপনা করেছেন । ড. 
মোহর আলী ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ 
ইসলামি ইতিহাসবিদ । বিশেষ করে 
বাংলায় ইসলাম ও র 
ইতিহাস বিষয়ে তার গবেষণা ছিল 
চমৎকার | তিনি প্রচুর বই-পুস্তক রচনা 
করেছেন । ইংরেজি ভাষায় লিখিত পাচ 
খণ্ডের গ্রন্থ 17150075  0% 006 
1৬101911175 07 13610881 বিশেষজ্ঞ 
মহলে একটি গুরুত্পূর্ণ রেফারেন্স বুক 
হিসেবে সমাদৃত | বর্ণাট্য জীবনের 


১৯৫২ সালে ইতিহাস বিষয়ে তিনি 
বিএ অনার্স এবং ১৯৫৩ সালে মাস্টার্স 
সম্পনন করেন। পরে তিনি লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে 
১0170901 01071910191] 9110 /৯ 71081 
90॥1০5-এর ওপর পিএইচডি ডিগ্রি 
লাভ করেন। ড. মোহর আলী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসেবে 
তার কর্মজীবন শুরু করেন। 
১৯৬৫-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা 


বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি প্রায় সাত বছর 


অধিকারী বাংলাদেশের ক্ষণজন্মা পুরুষ 
ড. মোহর আলী ২০০৭ সালে ১১ 
এপ্রিল লন্ডনে ইনতিকাল করেন । ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন । 
ড. মোহর আলী চলে গেলেন ঠিকই 
কিন্তু তার গবেষণাকর্মগুলো আজও 
আরব ও মুসলিমবিশ্বের বড় বড় 
পাঠাগারকে সম্মৃদ্ধ করে, তার লেখা 
গ্রন্থসমূহ জ্ঞানপিপাসা মিটিয়ে চলেছে 
নিরন্তর অগণিত পাঠক, ছাত্র ও 


অধ্যাপনা করেছেন । এ সময় তিনি 
কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপে- 
ক্সেও গবেষক হিসেবে কাজ করেন । 


প্রতিভা, অসম্ভব যোগ্যতা ও পাগ্তিত্যের 
পরিচয় দিতে পারে । এখানে সাধারণ 
বা গতানুগতিক যোগ্যতার কোনো স্থান 


কি পি ২ সম 


নেই। মহান আল্লাহ তার পবিত্র 

তাতি চা 
“মানুষ যতটুকু পরিশ্রম করবে কেবল 
ততটুকুই সে পাবে ।” 


নিয়তের মাধ্যমেই কর্মের মূল্যায়ন । 
কর্মের বিনিময় সেভাবে নির্ধারিত 
হবে। অতএব সদিচ্ছায় অক্ান্ত 
পরিশ্রমে মানুষ যা করতে পারে তা 
অনেক সময় স্বতন্ত্র সংস্থা কিংবা 
প্রতিষ্ঠানও করতে পারে না। অরষ্টা 
প্রদত্ত মেধা ও বুদ্ধিকে যারা ইসলাম ও 
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত করে 
নিজস্ব ক্ষেত্রে অসাধারণ পাঞ্তিত্যের 
স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম শুধু তারাই ওসব 
অপার্থিব জীবনে তো আছেই; 
ইহকালেও তারা বিশেষ সম্মাননায় 
ভূষিত হন এবং পরবতীদের জন্য 
ইতিহাস হয়ে যান তারা | গুণীজনরা 
বলেন, ইতিহাস অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও 
কৃপণ । সে পারতপক্ষে কাউকে তার 
মাঝে সুযোগ দেয় না। অসাধারণ 
যোগ্যতা ও অসম্ভব মেধার স্বাক্ষর 
রেখে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে 
নিতে হয় । 


১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাজম, ৫৩:৩৯ 
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ফররুখ আহমদের | 
কবি-প্রতিভার 
স্বতন্ত্রতা 


মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ 


ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের 


কোনো উদ্ধৃতি 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর 


কাব্যালোচনা না করে কবি-মানস এবং 


কবি । প্রশ্ন হতে পারে, তার প্রতিভার, 


না নি এবং বামপন্থী, বাস্তব সচেতন 


ও 
ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী । উল্লেখ যে, 


শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বিশ্বেষণ করা 


শ্রেষ্ঠত্বের এবং মৌলিকতার নিরিখ, 


হলো । 


চল্লিশের দশকের গোড়ায় রচিত এবং 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখ 


পরিচয়-চিহ্ন কিংবা স্বাক্ষর কি, 


উপরিউক্ত কথাগুলো বলতে হলো এ 


সেসবের স্বরূপই বা কি? এসব প্রশ্নের 


কারণে যে, অসাধারণ রোমান্টিক 


আহমদের বিভিন্ন বিষয়ক কবিতায়, 
বিশেষত সনেট বা চতুর্দশপদী 


উত্তর এবং ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ ফররুখ 


মানস প্রবণতার অধিকারী, স্বপ্নচারী 


আহমদের কবি-প্রতিভা ও তার 
কবিতার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত অসংখ্য 


অথচ প্রখর বাস্তববাদী ফররুখ আহমদ 
ইসলামী আদর্শ, এঁতিহ্য ও 


প্রবন্ধ-নিবন্ধে, আলোচনা-সমালোচনায় 


কবিতায় হে বন্য স্বপ্নেরা, ও 
কাফেলা" শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত) 
তার কবি-প্রতিভা, সৃষ্টি ক্ষমতা এবং 


মূল্যবোধের এবং মুসলিম রেনেসার 


এবং কয়েকটি গ্রন্থে রয়েছে । নবীন- 


রূপকার মানবতাবাদী কবি হিসেবেই 


প্রবীণ বহু কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্য- 


সমধিক খ্যাত এবং কীর্তিত । অসংখ্য 


সমালোচক তাদের রচিত অনেক 


শক্তি ও স্বাতন্ত্যের স্বাক্ষর থাকলেও, 
“সাত সাগরের মাঝি' এবং “সিরাজাম 
মুনীরা*র অন্তর্গত কবিতাবলিতেই তিনি 


কবিতা (বিচিত্র বিষয়ে এবং নানা ছন্দে 


প্রবন্ধ-নিবন্ধে ফররুখ আহমদের 
কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের আলোকে এবং 


আর আঙ্গিক ও রূপরীতিতে রচিত) ও 
কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা হলেও, 


বিচার-বিশ্রেষণের মাধ্যমে তার কবি- 


ফররুখ আহমদ তার “সাতসাগরের 


প্রতিভা এবং শক্তি ও স্বাতন্ত্যের স্বরূপ, 


মাঝি', “সিরাজাম মুনীরা*, “নৌফেল ও 


মৌলিকতার প্রকৃতি তুলে ধরেছেন । 


হাতেম" (কাব্যনাটক), “হাতেম তাণমী' 


তার নিজস্ব স্বতন্ত্রধর্মী কাব্যভাষা, ছন্দ- 
এবং রূপক ও প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহারে 
সক্ষম হন । বলাবাহুল্য, কবি-প্রতিভার 
স্বাতন্ত্র, ক্ষমতা, শক্তি ও 
মৌলিকতা প্রধানত নির্ভর করে স্বতন্ত্র 


তবে তার কবি-প্রতিভা, তার শ্রেষ্ঠত্ব, 
শক্তি ও স্বাতন্ত্য এবং মৌলিকতার 


(মহাকাব্য) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের 
জন্যেই সমধিক খ্যাত এবং 


স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে বিচিত্র 


আলোচিত । সত্য বটে, ফররুখ 


বিষয়ে, নানা ছন্দে, আঙ্গিক ও 
রূপরীতিতে, রূপক ও প্রতীকে, এবং 


আহমদের কবি-জীবনের প্রায় প্রাথমিক 
পর্ব-চল্িশের দশকে রচিত এবং 


ও সহজে শনাক্তযোগ্য কাব্যভাষা তথা 
কবিকণ্ঠ নির্মাণ, ছন্দের বিচিত্র 
ব্যবহার, উপমা-চিত্রকল্প, রূপক-প্রতীক 
ইত্যাদির আকর্ষণীয় ও অভিনব এবং 
অর্থপুর্ণ প্রয়োগের ওপর । এই 


উপমা ও চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ তার অজস্র 
খণ্ড ও দীর্ঘ কবিতা এবং কয়েকটি 


প্রকাশিত তার “সাত সাগরের মাঝি'ই 


গুণাবলির কারণেই ফররুখ আহমদের 


সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ । এ গ্রন্থের 


কাব্যগ্রন্থ পাঠই প্রকৃষ্ট উপায় । কেননা, 
ফররুখ আহমদের প্রতিভার, তার সৃষ্টি 


কবিতাবলী নিয়ে ১৯৪৪ সাল থেকে 


কবিতা নতুন তাৎপর্য পরিগ্রহ করেছে, 
তিনি হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের 


একাল পর্যন্ত অসংখ্য আলোচনা- 


ক্ষমতার এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকত্রে, 
স্বাতন্ত্ের স্বাক্ষর তার কবিতার মধ্যেই 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর 


সমালোচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত 


কবি । উপজীব্য বিষয়ের সঙ্গে ভাষার, 


হয়েছে । প্রাথমিক পর্বের কবিতায় 


ছন্দের, উপমা-চিত্রকল্পের এবং রূপক- 


বিধৃত । তাই এখানে তার কবিতার 


ফররুখ আহমদ ছিলেন কিছুটা 


প্রতীকের মনোহর সমন্বয়েই প্রতিভার 
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স্বরূপ ধরা পড়েছে, কাব্য হয়েছে 
আকর্ষণীয় । 


এবং ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়েও অজস্র 


শ্রেষ্ঠতম রূপকার কবি কাজী নজরুল 


কবিতা, গান, গদ্য ও অন্যান্য ধরনের 


ইসলামের পর ফররুখ আহমদ যে 


প্রাতিভাবান ও সৃষ্টিধর্মী কবিমাত্রই নতুন 
এবং স্বাতন্ত্রধর্মী কাব্যভাষা নির্মাণের, 


রচনা লিখেছেন । তার হাতে সৃজিত 


ইসলামি আদর্শ ও মুসলিম রেনেসী 


হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শভিত্তিক 


বিষয়ক কবিতা রচনায় দক্ষতার 


নতুন উপমা-চিত্রকল্প সৃষ্টির, রূপক ও 


অজন্্ রচনা । মধুসৃদন, রবীন্দ্রনাথ, 


প্রতীক ব্যবহারের এবং বৈচিত্রময় ছন্দ 
প্রয়োগের চেষ্টা করেন, অনেকে 


পরিচয় দিয়েছেন, সেটা পূর্বসূরি কৰি 


নজরুল বাংলা সাহিত্যের এই তিন 


নজরুলের কাব্যভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও 


যুগ-ষ্টা কবি এবং ত্রিশের শক্তিমান 


রূপরীতি অধ্যয়ন, আত্মস্থকরণ এবং 


সফলও হন, যেমন হয়েছেন বাংলা 


আধুনিক কবিদের পর, চল্লিশের 


সাহিত্যের অনেক প্রতিভাধর কবি 
ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভা, সৃষ্টি 


দশকের কবি ফররুখ আহমদের পক্ষে 


স্বীকরণের মাধ্যমে এবং স্বতন্ত্রধ্মী 
নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণ, বৈচিত্রময় 


স্বাতন্তর্ধর্মী ও সহজে শনাক্তযোগ্য 


ক্ষমতা এবং স্বাতন্ত্র ও মৌলিকতার 


ভাষা নির্মাণ, আকর্ষণীয় উপমা-চিত্রকল্প 


পরিচয় স্বাক্ষরিত তীর নিজস্ব স্বতন্ত্রধ্মী 


ইত্যাদির ব্যবহার, অভিনব রূপক ও 
প্রতীকের প্রয়োগ এবং ইসলামী 


ইত্যাদি ব্যবহারে এবং ছন্দ নিয়ে নানা 


আদর্শ, এতিহ্য ও মূল্যবোধের এবং 


ছন্দ ব্যবহার, আঙ্গিক ও রূপরীতি 
প্রয়োগ এবং উপমা-চিত্রকল্প ব্যবহারে 
সাফল্যের ফলে । শুধু নজরুলেরই নয়, 
মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ এবং ত্রিশের 
কবিদের কাব্যভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও 


পরীক্ষা-নিরীক্ষায় । ইসলামী আদর্শ, 


ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী আদর্শের 


এঁতিহ্য ও মূল্যবোধের এবং মুসলিম 
রেনেসার রূপকার হিসেবে তো বটেই, 


ভিত্তিতে নানা আঙ্গিক ও রূপরীতির 


রূপরীতি, অধ্যয়ন, আত্মস্থকরণ ও 
স্বীকরণের মাধ্যমে ফররুখ আহমদ 


কবিতা, কাব্যনাটক, মহাকাব্য রচনা 


নিজস্ব স্বতন্ত্র ও শনাক্তযোগ্য কাব্যভাষা 


সম্ভব হয়েছে। ফররুখের সৃষ্টিধর্মী 


নির্মাণের, আকর্ষণীয় ও অভিনব 


প্রতিভা, শক্তি এবং স্বাতন্ত্য চেতনাই 


উপমা-চিত্রকল্প ইত্যাদি ব্যবহারের 


এটা সম্ভব করেছে । মানবতাবাদী এই 


এবং বরূপক-প্রতীক অর্থপূর্ণভাবে 


নিজস্ব স্বতন্ত্র পথ কেটে নিয়েছেন, সৃষ্টি 
করেছেন নিজস্ব স্বতন্ত্র কাব্যরপ । 
মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগেরও বহু 
কবি বিষয়ানুসারে কবিতায় প্রচুর 


কবি শোষিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত, 


প্রয়োগের কারণেই তিনি সফলতা 
অর্জনে সক্ষম হয়েছেন । উল্লেখযোগ্য 
যে, বাংলা সাহিত্যে যুগে যুগেই 


আরবি-ফার্সি-উর্দু ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার 


দুর্ভিক্ষ-প্রগীড়িত মানুষকে নিয়ে যেসব 
কবিতা লিখেছেন, সেগতলোও হয়েছে 
স্বাতন্ত্রধর্মী ও আবেদনশীল | 


করেছেন । নজরুলের কবিতা-গানে 
এবং অন্যান্য রচনায়ও ব্যবহৃত হয়েছে 
সংখ্যাহীন আরবি-ফার্সি শব্দ। কিন্তু 


ইসলামী আদর্শ, এঁতিহ্য ও মূল্যবোধ 


ফররুখের কবিতায় বিধৃত হয়েছে 


নিয়ে এবং ইসলামের মানবতাবাদী 
আদর্শকে কেন্দ্র করে খণ্ড ক্ষুদ্ধ ও দীর্ঘ 
কবিতা-গান ও কাহিনী রচিত হয়েছে । 
কিন্তু বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের 


তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করলে 


প্রকৃতিগ্রীতি, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রেম, 


লক্ষ্য করা যাবে যে, ফররুখ 


স্বাধীনতাগ্রীতি, মানবপ্রেম, 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা ৷ রচনার বিষয় 


আহমদের কবিতায় আরবি-ফার্সি-উ্দু 
শব্দের ব্যবহার ঠিক নজরুলের ধরনের 


যা-ই হোক না কেন, ভাষাই রচনা 


অর্থাৎ হুবহু নজরুলীয় গোত্রের নয়, 


ইতিহাসে এবং আধুনিককালে অন্যতম 
যুগ-জরষ্টা কবি বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি 
কাজী নজরুল ইসলামের মতো আর 
কেউই ইসলামী আদর্শ, এতিহ্য ও 


লিপিবদ্ধ করার তথ্য ফুটিয়ে তোলার 


অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির । 


মাধ্যম ও অবলম্বন । এ জন্যই বলা 
হয়, “পোয়েট্রি ইজ রিটেন উইথ 


প্রখ্যাত নজরুল-গবেষক ও ফররুখ- 
কাব্যের বিশ্লেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ 


ওয়ার্ড নট উইথ আইডিয়াস* অর্থাৎ 


তার 'শব্দ-ধানুকী নজরুল" শীর্ষক গ্রন্থে 


মূল্যবোধের এবং মুসলিম রেনেসার 
রূপকার হিসেবে, মানবতার ধর্ম 
ইসলামের মহত মানবতাবাদী শিক্ষা 
ভিত্তি করে অতুলনীয় কবিতা, গান 
ইত্যাদি রচনা করতে পারেননি 
সাফল্য ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে আরোহণ 
করতে পারেননি | বিদ্রোহী ও জাতীয় 
কবি নজরুল শুধু ইসলামী আদর্শ এবং 
মুসলিম এঁতিহ্য আর রেনেসাঁর বাণী 


কবিতা শব্দ দিয়ে রচিত হয়, ভাব 


তালিকা করে দেখিয়েছেন, ফররুখ 


দিয়ে নয়। এ কথা সাহিত্যের সব 


আহমদ তার কাব্যে নজরুলের কাব্যে 


শাখা সম্পর্কেই সত্য । তবে এও সত্য 


ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি-উর্দু ইত্যাদি 


যে, কবিতা বা অন্য যে কোনো ধরনের 


শব্দের চেয়ে প্রায় আড়াইশ শব্দ বেশি 


সাহিত্য রচনার জন্যই কোনো না 


ব্যবহার করেছেন (তথ্যটি স্মৃতি থেকে 


কোনো ভাব বা বিষয় চাই । রূপ আছে 


উদ্ধৃত) | এটা সম্ভব হয়েছে এ কারণে 


কিন্তু ভাব নেই, সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে 
এমনটি অকল্পনীয় । কেননা ভাবকে 


যে, ফররুখ আহমদ চলতি ভাষার পুঁথি 
পাঠের মাধ্যমে অনেক আরবি-ফার্সি- 


কেন্দ্র করেই রূপ বিকশিত হয়; অর্থাৎ 


নিয়েই কবিতা, গান, গদ্য ও অন্যান্য 


শিল্পরূপ গড়ে ওঠে । বাংলা সাহিত্যে 


ধরনের রচনা লেখেননি, তিনি হিন্দু 


ইসলামী আদর্শ, এতিহ্য ও 


সমাজের ইতিহাস-এতিহ্য, সংস্কৃতি 


উর্দু শব্দ আহরণ করেছেন । নজরুলও 
পুথি-সাহিত্য প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন, 
আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ আহরণেও 


মূল্যবোধের এবং মুসলিম রেনেসসার 


সেখানে হাত পেতেছেন । কিন্তু ফররুখ 


সেপ্টেম্বর'১৩ __77-7------লন্ু। আত্তর্তহীদ ৩৫ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্ক।তি 
আহমদ আরব্য উপন্যাস' এবং “পুথি 


বিধৃত মুসলিম জনগোষ্ঠীর শৌর্য-বীর্ষের 


সাহিত্য থেকে কাহিনী নিয়ে রচনা 
করেছেন তার “সিন্দাবাদ' ও অন্যান্য 
কবিতা োত সাগরের মান্থি 
কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত), 'হাতেম তাণ্মী” 
শীর্ষক পুঁথি কাব্য থেকে কাহিনী নিয়ে 


পরিচয়ও এই কারবালার এই ঘটনাকে 


অগণতান্ত্রিক অপশাসনের বিপক্ষে তীব্র 
কশাঘাত হানা হয়েছে। তিনি 
লিখেছেন ব্যঙ্গ-নাটক ও ব্যঙ্গ-কাব্য | 


ফররুখ কাব্যের এদিকটিও স্বাতন্ত 
ধিরী | প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্য 


সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমানের 


লিখেছেন তার মহাকাব্য “হাতেম 


হিন্দু- 


ভাষায়: আমি কবি ফররুখ আহমদকে 


তা'য়ী” এবং কাব্যনাটক “নৌফেল ও 


এতিহ্যবিহীন কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য 


আমাদের দেশের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ 


হাতেম ।' প্রতিভাবান ও সৃষ্টিশীল কবি 
ফররুখ আহমদ 'আরব্য-উপন্যাস' ও 


রচনা করেননি । তার মেঘনাদবধ' 


কবি মনে করি । তার কাব্যভাষা তার 


কাব্যের কাহিনী রামায়ণ-মহাভারত 


পুথি কাব্যের কাহিনীর পুনর্লিখন 


নিজস্ব । আরবি-ফার্সি শব্দ যেভাবে 


থেকেই নেয়া । মহাকাব্য রচনার 


করেননি, রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের 


প্রয়োজনে ছন্দের বেড়া ভেঙেছেন, সৃষ্টি 


তিনি কবিতায় এনেছেন, তা বাংলা 
কবিতার সম্পদে পরিণত হয়েছে । এই 


মাধ্যমে এবং আঠারো অক্ষরের 
(মাত্রার) অমিত্রাক্ষর ছন্দে (অধ্যায় 


করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ৷ কারবালার 


শব্দগুলো ভাষার বিশেষত্ব এনেছে 


মহামর্মান্তিক কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য 


ভেদে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ইত্যাদি ছন্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে, স্তবক-বিন্যাসেও 


রচনার ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল | তিনি 


নজরুলের মধ্যে আরবি-ফার্সি 
শব্দসমৃদ্ধ কবিতা আছে তার অনুবাদ 


লিখেছেন, “মহাকাব্য রচনার একটি 


বৈচিত্র আনা হয়েছে) নবরূপায়ণ 


ঘটিয়েছেন । 
প্রতিভাশালী ও সৃজনধর্মী কবিরা 


বিশেষত মহাকবিরা সাহিত্য তথা 


বিষাদময়' কাহিনী রহিয়া গেল তাহা 


কাব্য “দিওয়ান-ই-হাফিজ' এবং 
মৌলিক কাব্য “কামাল পাশা", 


হইল মুসলমানদের কারবালা কাহিনী । 


'আনোয়ার পাশা'য়। কিন্তু ফররুখ 


কেহ লিখিলে উপাদেয় হইবে ।' (স্মৃতি 


আহমদের কবিতায় আরবি-ফার্সির 


থেকে উদ্ধৃত) । সাহিত্যের 


ব্যবহার ঠিক সে রকম নয় । এগুলো 


কাব্যরচনার বিষয়বস্তু আহরণের জন্য 
জাতীয় ইতিহাস-এতিহ্য, জাতীয় 


নবরূপায়ণের অর্থাৎ লোক-সাহিত্য 


তার কাব্য ভাবনায় মানস-উদ্তাবনার 


থেকে আধুনিক শালীন সাহিত্য রচনার 


অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এসেছে। 


সাহিত্য ভাগ্তারে, লোক-সাহিত্যে হাত 


উপাদান হিসেবে অবলম্বনের গুরুত্্‌ 


ংলা ভাষার আবহাওয়ার সঙ্গে 


পাতেন । মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল 
এই তিন যুগ স্রষ্টা কবি তো বটেই, 


তুলে ধরে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, 
“সাহিত্যের গৌরবময় যুগে দেখছি 


অন্য আধুনিক কবিদেরও অনেকেই 


লোকসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নিগুঢ় । 
রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী 


অবিমিশ্র হয়েছে, নতুন স্পন্দন 
এনেছে, চিত্রকল্পের নতুন আয়তন 
এনেছে; দিগন্ত প্রসারিত করেছে এবং 
সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতার রূপ- 


ইতিহাস ও এতিহ্যের 
হয়েছেন । রামায়ণ-মহাভারতের 
পুথিতে যেমন হিন্দু জনগোষ্ঠীর 


মানসপরিচয় ও শৌর্য-বীর্ষের কাহিনী 
বিধৃত হয়েছে, তেমনি কাসাসুল 
আমিয়া, জঙ্গনামা ইত্যাদি পুঁথিতে 


লোকসাহিত্যরপে শুরু সাহিত্যরূপে 


কল্পনায় নিজস্ব সম্পদে পরিণত 


শেষ ।' রবীন্দ্রোত্তর যুগে নজরুল ও 


হয়েছে । এই শব্দগুলোর মাধ্যমে তার 


জসীমউদ্দীনের পর লোকসাহিত্য ও 
পুথি-সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ রেখে 
এবং আরব্য উপন্যাস ও পুথির 


এবং জারি গানে রূপ পেয়েছে মুসলিম 


কাহিনীর নবরূপায়ণের মাধ্যমে ফররুখ 


আবেগের যে উতসারণ, তা কখনো 
বিদেশি আবহাওয়া সৃষ্টি করেনি এবং 
আশ্চর্যজনকভাবে বাংলা কবিতার 
এতিহ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাভাবিক 


মানসপরিচয় ও শৌর্য-বীর্ষের কাহিনী । 


আহমদ তার কবি-প্রতিভার, 


বাঙালি কাব্যিক আবেগেরই পরিমগ্ডল 


গোপাল হালদার বলেছেন, 


সৃজনক্ষমতার এবং শক্তি ও স্বাতন্ত্রে 


ঘনীভূত করেছে। যা এ দেশের 


'মৈমনসিংহের জারী গান সাধারণত 
কারবালার কথা নিয়েই রচিত। 


অয়ান স্বাক্ষর রেখেছেন। তার 
মৌলিকতা এবং শ্রেষ্ঠত্রে পরিচয়ও 


একাধারে আছে বিষাদের ক্রন্দন, 
অন্যদিকে যুদ্ধের ও পৌরুষের স্পর্শ* 


নবসৃষ্টির মধ্যে নিহিত | 


মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলে মনে না 
করার কোনো উপায় থাকে না। ভাষা 
প্রবাহ এবং কাব্যিক আবহাওয়া সৃষ্টির 


পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ফররুখ 


ক্ষেত্রে এই হলো ফররুখ আহমদের 


বাংলা শিষ্ট সাহিত্যে যা কম । চল চল 


আহমদ “বিদ্রোহী” কবি অভিধায় 


স্বাতন্ত্য, অনন্য বিশিষ্টতা | এর সঙ্গে 


চল সবে সমরখন্দে যাব /এজিদে 


অভিহিত নন, যদিও তার অনেক 


মারিয়া সবে সমুদ্রে ভাসাব ॥/সাবাস 


কবিতায় বিদ্রোহী চেতনা বাঙময় । 


আর কারো মিল নেই। এ বিশিষ্টতা 
বিদেশিকে স্বদেশি রূপ দিয়েছে এবং 


সাবাস ভাই । কারবালার এ মর্মান্তিক 


তার বহু ব্যঙ্গ কবিতায় (স্যাটায়ার) 


ট্রাজেডি যেমন জারি গানের বিশিষ্ট 


ফররুখ আহমদের আবেগ ও 


অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, ভেদ- 


চিত্রকল্পনাকে অনন্য সাধারণ করে 


বৈষম্য, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, 


তুলেছে । 
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গ্র।সথ।পরর্যা।( 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন রচিত 
মহানবী (সা.)-এর 


বিদায় হজের ভাষণ 


: মহানবী সো.)-এর বিদায় হজের ভাষণ 


নাম 

লেখক : ড. আফ মখালিদ হোসেন 

প্রকাশক : ইসলামী নবজাগরণ সংগঠন, রাউজান, চট্টগ্রাম 

্রাপ্তিস্তান : হাবিবিয়া বুক ডিপু, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা, আল- 
মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৩ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৬ 

মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র 
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মহানবী হযরত মুহাম্মদ এ্্-এর এঁতিহাসিক বিদায় হজের 
বহুমাত্রিকতায় পরিপূর্ণ । এ 
ভাষণ তার ২৩ বছরের নবুওয়তি জীবনের নির্যাস বললে 
অক্ত্যুক্তি হবে না। সারা জীবন যে বাণী তিনি প্রচার করেন 
এবং যে শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন, এ ভাষণ ছিল তার 
সারাংশ । মহানবী প্রঞ্জু হজ্বত পালন করেন একবার এবং 
সেটাই ছিল তার জীবনের শেষ হজ প্রায় এক লাখ সাহাবা 
তার সাথে ছিলেন । ৬৩২ খিস্টান্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি মক্কার 
আরাফাত উপত্যকায় প্রদত্ত এ ভাষণে তিনি মানবাধিকারের 
সর্বজনীন ঘোষণা প্রদান করেন । তার ভাষণের প্রতিটি 
বক্তব্য এখনো প্রাসঙ্গিক । 
জাতিসংঘেরও শত শত বছর পূর্বে ১২১৫ সালের 
ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট, ১৬৭৯ 
সালের হেবিয়াস কর্পাস ত্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব 
রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক 
ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (07171৮91581 
1০০18191101) 01171001791) 1২121)65)-এর চৌদ্দশ'বছর 
আগে মানবতার ঝান্ডাবাহী মহানবী জর সর্বপ্রথম মানুষের 
আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা 
করেন । 
“মহানবী এ্্-এর বিদায় হজের ভাষণ" শীর্ষক এ পুস্তিকায় 
লেখক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন আরবী ০%1সহ প্রাঞ্জল 
ভাষায় বাংলা তরজমা উপস্থাপন করেন । পাশাপাশি বর্তমান 
আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাষণসমূহ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস 
পেয়েছেন । ভাষণের প্রতিটি অংশের উৎস ও উদ্ধৃতি প্রদান 
করায় গবেষণা কর্মটির নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 
বাজারে এ বিষয়ে যত বই রয়েছে আমার বিবেচনায় 
বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি নানা দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে । 
বিজ্ঞ লেখক পুস্তিকাটিকে গ্রন্থপঞ্জিসহ ২৪টি শিরোনামে 
বিভক্ত করেন । এর মধ্যে “বিদায় ভাষণের সর্বজনীনতা', 
“সুদপ্রথা উচ্ছেদ", “নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা”, “বর্ণ- গোত্রীয় 
বৈষম্যের অবসান”, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন; দাসপ্রথা উচ্ছেদ, খতমে 
নবুওয়ত, 'ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি”, 'নিকটাত্রীয়ের সাথে 
সদাচরণ' “মহানবী গ্জ-এর ভাষণ বৈশিষ্ট্য; ইত্যাদি 
বিষয়গুলো অত্যন্ত মুল্যবান । 
পুস্তিকাটি রচনায় ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন সাহেব 
ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত | এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত 
সীরাত সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন । সাধারণ পাঠক ও 
সিরিয়াস গবেষকগণ এ পুস্তিকা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য 
উপাত্ত সংগ্রহে সমর্থ হবেন । আকর্ষণীয় চারবর্ণের প্রচ্ছদ, 
সুন্দর মুদ্রণ, উন্নত কাগজ, মনোরম বাধাই 
মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে । আমি গ্রন্থটির 
ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি এবং দুআ করি যেন বিজ্ঞ 
লেখককে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ কর্মময় জীবন দান করেন । 
] 


্ 
ঠে 
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এডভোকেট মোশাররফ হোসেন মামুন 
দাওরায়ে হাদীস, বিএ (অনার্স), এমএ, এলএলবি 
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বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৮ 


অনেক বড় আকাশ 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা এরই মধ্যে 
মোটামুটিভাবে ধারণা পেয়েছ যে এই 
আকাশটা অনেক অনেক বড় । এত 
বড় যে মাইল আর কিলোমিটারে তা 
হিসাব করা সম্ভব নয় | তাই এত বড় 
দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য আলোকবর্ষ, 
/১90:017010108] [0101 এবং পারসেক 
নামে তিনটি ভিন্ন এককের উদ্ভাবন 
করা হয়েছে । আলোকবর্ষ হল এরকম, 
আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে 
১,৮৬,০০০ এক লাখ ছিয়াশি হাজার 
মাইল | কিলোমিটারের হিসাবে তিন 
লক্ষ কিলোমিটার । প্রতি সেকেন্ডে 
১৮৬০০০ মাইল গতিতে চলে আলো 
এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম 
করতে পারে তাকে বলা হয় এক 
আলোকবর্ষ (এক 1151) ৮০৪) । এক 
আলোকবর্ষ সমান দশ ট্রিলিয়ন 
কিলোমিটার বা একশ কোটি কোটি 
কিলোমিটার । অন্য এককটি হচ্ছে 
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৪&.]. মানে £90:010010109] [01011 ১ 
/550:010010109] [0101 - 149 598 
000 10101961975. অর্থাৎ আমাদের 
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের সমান 
এছাড়াও আকাশের দূরত্ব পরিমাপের 
আরও একটি একক আছে । তাহলো 


আকাশটা আসলেই কত বড় তা 
এখনো মানুষ জানতে পারেনি । যে টুকু 
জানা গেছে সে সেটুকুর বিশালতা 
দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে গেছেন 
আমরা এই পাঠে আকাশের বিশালতা 
সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়ার 
চেষ্টা করব । আকাশে কোটি কোটি 
তারা রয়েছে । রাতের আকাশে মেঘ না 
থাকলে আর চাদও না থাকলে মানুষ 
খালি চোখে ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার 
পর্যন্ত তারা দেখতে পারে | এর চেয়ে 
বেশি দেখতে হলে দূরবীক্ষণ যন্ত্র 


লাগে । বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে 
কোটি কোটি তারা দেখতে পেয়েছেন । 
তারা গুলোকে দেখতে আমাদের কাছে 
মনে হয় যেন একটার সাথে আরেকটা 
খুব কাছাকাছি অবস্থানে আছে। 
আসলে তা নয়। আমাদের এখান 
থেকে একটি তারা যত দূরে, একটি 
তারা অন্য তারা থেকে ততটা বা তার 
চেয়েও বেশি দূরে ৷ এই তারা গুলো 
ধুমকেতু ইত্যাদি। এরা মহাকাশে 
শৃন্যের উপর ভেসে আছে। কোটি 
কোটি গ্রহ, নক্ষত্র থাকে একেকটি 
গ্যালাক্সিতে । আমাদের সৌরজগত যে 
গ্যালাক্সিতে অবস্থান করে সেই 
গ্যালাক্সির নাম মিক্কিওয়ে গ্যালাক্সি । 
রাতের আকাশে ঘন তারার একটি 
সাদা রেখা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত দেখা 
যায়। সেটা আসলে অনেক অনেক 
গুলো তারার সারি । দেখতে অনেকটা 
দুধের মতো । তাই নাম দেওয়া হয়েছে 
মি্িওয়ে। একেকটি গ্যালাক্সিতে 
হাজার কোটি সৌরজগত থাকে । মানে 
আমাদের সৌরজগত যেরকম একটি 
নক্ষত্র আর কিছু গ্রহ নিয়ে গঠিত, ঠিক 
সেভাবে একটি নক্ষত্র আর অনেক 
গুলো গ্রহ নিয়ে গঠিত হয় একেকটি 
সৌরজগত | এরকম হাজার কোটি 
সৌরজগত নিয়ে গঠিত হয় একেকটি 
গ্যালাক্সি । আমাদের মিক্ষিওয়ে 
গ্যালাক্সিতে রয়েছে কম করে হলেও 
৪০ হাজার কোটি মসৌরজগত । 
গ্যালাক্সি গুলোকে বাংলায় ছায়াপথ 
বলে । আমাদের গ্যালাক্সির আয়তন 
প্রায় এক লাখ আলোকবর্ষ । 

আমাদের নিকটতম গ্যালাক্সির নাম 
এন্ড মডা । এই গ্যালাক্সির আয়তন 
আমাদের মিক্কিওয়ে 
গ্যালাক্সির দেড় গুণ। একেকটি 
গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী দূরতও হয় লাখ 
লাখ আলোকবর্ষ । আগে ধারণা করা 
হত মহাবিশ্বে মোট ১০০ কোটি 
গ্যালাক্সি রয়েছে । এখন বিজ্ঞানীরা 
বলছেন এই মহাবিশ্বে ১০০ বিলিয়ন 
গ্যালাক্সি রয়েছে। প্রতিটি গ্যালাক্সির 
আয়তন লাখ লাখ আলোকবর্ষ । 


[॥ তাত্তার্তহীদ ৩৮ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


আমাদের সৌরজগতের তুলনায় 
আমাদের পৃথিবী বড় একটি মাঠে ছোট্ট 
একটি মার্বেলের মতো। আর 
আমাদের গ্যালাক্সির তুলনায় আমাদের 
পৃথিবী বড় একটি মাঠের একটি ছোট্ট 
বালুকণার মতো । আর মহাবিশ্বে 
তুলনায় আমাদের পৃথিবীর তুলনা কত 
ছোট্ট হতে পারে তা কল্পনাও করাও 
কঠিন। এত ছোট্ট একটি পৃথিবীতে 


গ্রহ গুলো ঘুরছে নক্ষত্রের চার পাশে । 
নক্ষত্র তার চার পাশের গ্রহ আর 
উপগ্রহকে নিয়ে ঘুরছে গ্যালাক্সির 
মধ্যবর্তী স্থানকে কেন্দ্র করে । আর 
শত শত গ্যালাক্সি অন্য একটি স্থানকে 
কেন্দ্র করে ঘুরছে । কোনও স্থানকে 
কেন্দ্র করে ঘুরা অনেক গুলো 
আবার অনেক গুলো র্লাস্টার যারা অন্য 
কোনও স্থানকে কেন্দ্র করে ঘুরে 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা £১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মুলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 


তাদেরকে বলা হয় সুপার ক্লাস্টার 
মোটকথা এই মহা বিশ্বের সব কিছুই 
প্রচণ্ড জোরে ঘুরছে । আর এর আয়তন 
কত বড় মানুষ তা এখনো জানে না 
কল্পনাও করতে পারে না। বর্তমান 
জানা তথ্যেও ওপর ভিতে করে 
মহাবিশ্বের বয়স দীড়ায় ১৩.৭ বিলিয়ন 
বছর এবং আমাদের দৃশ্যমান 


করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে | 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 


মহাবিশ্বের ব্যাস ১৮৫ বিলিয়ন 
আলোক বর্ষ । 

এরপরেও মহাবিশ্ব দ্রুত গতিতে 
সম্প্রসারিত হচ্ছে । যেটাকে কুরআনে 
বলা হয়েছে, 
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প্রবল ক্ষমতাবলে আমি আকাশ সৃষ্টি 
করেছি এবং অবশ্যই তা সম্প্রসারণ 


করে চলেছি ।”১ 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 


১ আল-কুরআন, সুরা আয-যারিয়াত, ৫১:৪৭ 
সেপ্টেম্বর”১৩ 


লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


ক।বি।তা 


বিশ্ব মুসলমান 
আবদুল হালীম খা 


ময়দানে এখন নাস্তিক কাফির নব্য ফেরাউন, 
আগের চেয়ে দেখছি বেশি হাজার হাজার গুণ । 
দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে ওরা চাচ্ছে ইসলাম, 
মুছে ফেলতে চাচ্ছে আর আল্লাহ-রাসূলের নাম । 
দেশ-জনতা পথে পথে ওরা কুটজাল রেখেছে পেতে, 
শক্তি মদে মত্ত হয়ে সবে উল্লাসে ওঠেছে মেতে । 
মুসলিম জাহান কাফেররা ফেলেছে অই ঘিরে, 
জাগো মুসলিম তাকিয়ে দেখ সামনে পিছনে ফিরে । 


অই দেখ ফের আবু জেহেল আবু লাহাবের দল, 
দেশে দেশে করছে কেমন ভীষণ কোলাহল । 
চারদিকে দেখছি তো সেই পুরনো জাহেলিয়াত, 


সভ্যতার নামে এতো কোম্পানি তবু কাটেনি সে রাত । 


মূর্তিপূজা চলছে আবার জাহেলি যুগের মত । 
নারী হচ্ছে অফিস ফ্লাওয়ার পুরষের সেক্রেটারি, 
স্বাধীনতার নামে ধর্ষিতা হচ্ছে কত শত নারী । 


অগ্নিপূজাও হচ্ছে এখন নামে শিখা অনির্বাণ, 
আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির এই তো অবদান । 
বাতিল ভুয়া নাস্তিকদের ভীষণ বড় গলা, 
মসজিদেও ইসলামের কথা যাচ্ছে না আর বলা । 
সত্য কথা বললেই ওরা বলে- ধরো ওকে ধরো, 
দাড়ি আর টুপি দেখলেই বলে- ওকে গুলি করো । 
মিডিয়াতে প্রচার হচ্ছে মিথ্যা রাশি রাশি, 

মানবতা আর গণতন্ত্রের দিন হয়েছে বাসি । 


সন্ত্রাসী ধর জঙ্গি মার যুদ্ধবাজদের বোল, 
সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়বে দিয়ে যাচ্ছে ঢোল । 
অথচ ওরাই সন্ত্রাসী সে কথা যায় না বলা, 
খুনি-সন্ত্রাসী চোরের মার ভীষন বড় গলা । 
ব্যাগ ডোর থেকে ইবলিস শয়তান দিচ্ছে শিস, 
নাস্তিক ব্লগার জঙ্গিরা ছড়িয়ে দিচ্ছে তো বিষ । 
চেলা-চামুণ্তরা চারদিকে করছে ছুটাছুটি, 

দেশে দেশে মোড়লরা তো আছে তাদের খুঁটি । 


দিবস-রাত জ্বলছে তাদের বাড়িঘরে আগুন | 
স্বদেশে পরবাসী আজ সব রোহিঙ্গা মুসলমান, 
ঘর-বাড়ি নেই, ব্যবসা নেই, নেই মান-সম্মান | 
খুন হচ্ছে, গুম হচ্ছে, নেই নাগরিক অধিকার, 
কত দেশে ঘুরে ঘ্বুরে তারা করছে হাহাকার | 
ইরাক-লিবিয়া-চেচনিয়াতে জালিমের কালো হাত, 
বসনিয়া-আলবেনিয়াতেও লাগিয়েছে বিষদাত | 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


সহজ-সরল আফগানরা সহজ-সরল জাত, 

তারা কি কভু কেড়ে খেয়েছিল কারো পাতের ভাত? 
বিশ্বের সব সন্ত্রাসী ইবলিস-শয়তান, 

খুন করলো নিরীহ হাজার হাজার মুসলমান । 
হিন্দুরা কি ভেঙেছে শুধুই এক বাবরী মসজিদ, 
আরো শত শত মসজিদ ওরা করেছে শহীদ । 


শত শত মসজিদ মাদরাসা করেছে গোশালা, 

হাজার হাজার মসজিদে লাগিয়ে দিয়েছে তালা 
সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মুসলমান অসহায়, 
আজকাল কেউ তাদের প্রতি ফিরে, নাহি চায় । 
কোথায় মুসলিম বিশ্বে কি এখন আছে মুসলমান? 
আল্লাহর জমিনে তাদের দেখছি না কোনো স্থান । 
যারা ছিল মুসলিম তারা কবরে করছে বাস, 
নামে যারা মুসলিম তারা ইহুদী খিস্টানদের দাশ । 


মুসলিমরা এখন এঁক্যহীন বিচ্ছিন দুর্বল, 

দেশে দেশে মার খেয়ে ঝরছে চোখে জল । 
আল-কুরআন ফেলে বাদ্যযন্ত্র যখনই নিয়েছে হাতে, 
পরাজয় শুরু হয়েছে তাদের তারই সাথে সাথে । 
ডুবে গেছে তার মান-সম্মান, নেই অপমানবোধ, 
জাগরণের চেতনা নেই নিতে তার প্রতিশোধ | 
সিংহসম মুসলিমরা আজ হয়েছে ভেড়ার পাল, 
নেড়ি কুত্তা আর বিড়ালরা চাটছে তাদের গাল । 


মুসলিমরা তো আল্লাহর সেনা চির উন্নত শির, 
তাদের দেখে শির নত করে শিখর হিমাদ্রির । 
যাদের ভয়ে দুনিয়া একদা কাপতো থর থর, 

হায়! তারাই আজ কাপছে ভয়ে গায়ে ভীষণ জবর! 
দুনিয়ায় এখন মুসলিম নেই, ময়দান এখন খালি, 
নেই সে ওমর-খালিদ-তারিক, নেই সে বীর আলী । 


মুসলমান হারিয়ে ফেলেছে আল-কুরআনের পথ, 
ভুলে গেছে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সেই নবীর উম্মত । 
ঘরে ঘরে বাদ্যযন্ত্র আর উলঙ্গ নাচ-গান, 

এই কি সেই নবীর উম্মত এই কি মুসলমান? 
দলাদলিতে দুর্বল হয়ে পরাজিত এই জাতি, 
জীবনে তাদের নেমে এসেছে জুলমাতঘেরা রাতি । 
দলাদলি ভুলে আবার হাতে নাও আল-কুরআন, 
কালেমার আবার নাও তালিম ঈমানে দাও শান । 


হিম্মতে ফের বুক বেঁধে সামনে হও অগ্রসর, 
আল্লাহর অশেষ রহমত ঝরবে মাথার পর । 
বিশ্বের সকল বাতিল শক্তি হবে পদানত, 
ইসলামের বিজয়ঝাণ্ডা ওড়বে আগের মত । 
দেশে দেশে যত যুদ্ধ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, হানাহানি, 
দূর হবে । পূর্ণ হবে আল্লাহর সে মহান বাণী । 
দূর হবে জোর-জুলুম, জালিমের কালো রাতি, 
সফল হবে- বিশ্বে তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ।' 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


ক।বি।তা 


অশ্বীরোহী এগিয়ে যাও 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


মধ্যরাতের অশ্বারোহীর পায়ের শব্দে 
ঘুমের তন্দ্রা ভাঙ্গে প্রহরীর 

কে যায় কে যায় এই পথে 

নতুন দিনের পয়গাম শুনি 

আমি অধরা এক প্রত্যাশার প্রহর গোনি 
কাল কোন অতিথি আমার নিমন্ত্রণের 
প্রতীক্ষায়- শুধু প্রতীক্ষার মাঝে 
অনন্তকাল গোনা- তবে আমাদের সভ্যতার 
ইতিকথা উত্তরসূরিদের জানিয়ে দাও 
বাগদাদে ছিল আমাদের ঝুলন্ত উদ্যান 
সিন্ধু ছিল আমাদের প্রথম বিজয়ী দেশ 
হাজার বছরের গৌরবে ছিল আমাদের 
সুলত নী শাসন- উৎকর্ষতার প্রতিচ্ছবি 
ঈসা খা আমার স্বাধীনতার প্রথম জনক 
শহীদ লালবিবি প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা 
সে আঠারো শ' সালের ইতিকথা 

এখন গল্পের মতো মনে হয় 

তবে অল্প অল্প করে জাগিয়ে তোল 
আমাদের ইতিকথা 

অশ্বারোহী এগিয়ে যাও আপন ঠিকানায় । 


পাখির দেশ 
মুহাম্মাদুল্লাহ আরমান 


পাখিদের গান শুনে আনমনা হয়ে যাই 
কী মধুর সুরে পাখি গান গায়, 

যেন সুর মুনা বয়ে যায় । 
সবুজ-শ্যামল এই অপরূপ বাংলায় 
স্বপ্নের লীলাভূমি হাতছানি দিয়ে যেন 
স্বপ্নপুরীর কথা বলে যায় । 

স্নিগ্ধ প্রভাতকালে হাটু পানি বিলেতে 
বকেদের শুভ্রতা ছেয়ে যায়, 

ডুবো ডুবো বিকেলে শুভ্র ডানা মেলে 
বাশবনে উড়ে তারা ফিরে যায় | 
কোয়েল ময়না আর পাপিয়ার কলতানে 
ভোরের বার্তা সদা শুনে যাই 

জীবন ঘ্নিগ্ধ করে পাখিদের দেশে থেকে 
রঙিন স্বপ্ন মনে এঁকে যাই । 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


কাণ্ডারি জাগো 
জোনায়েদ হোসাইন 


আজকে যাত্রী চাহিছে মুক্তি, 
দিকহারা ভব তরী । 
নবচেতনার নব দীপ জ্বাল, 
জাগো নবকাণ্তারি | 

আজিকে বিশ্বে ছেয়ে গেছে মহা 
ত্রাসের অন্ধকার; 

ভীম তরঙ্গ আপনি গর্জে 

ভৈরব দরিয়ার | 

আকাশ করিছে বত বৃষ্টি, 
বিভীষিকা সঞ্চার | 

কে আছ সেবক রুখিয়া দাড়াবে; 
প্রলয় এ ঝঞ্চার ৷ 

শাণিত প্রাবনে কুলপ্রাবী আজ 
নিখিল হয়েছে লাল । 

কোথাও কি আজ নেইরে ডাঙ্গা? 
চারদিকে উত্তাল । 

কোথাও কি নেই পল্লব ভূ? 
শান্তির নীড় দূরে? 

মৃত্যু দামামা যাত্রির দিলে, 
পৌছিবে কোন তীরে । 

তবু আশা জাগে রাহবার তুমি 
উড়াইবে তরি পাল । 

জাগো হে তরুণ, নব কাণ্তারি, 
ধর এ তরীর হাল । 


আত-তাওহীদ 
মুহা. ইসমাঈল দানী 


হে আত-তাওহীদ 
তোমায় খোশ আমদিদ, 
শত ধর্মবিদ, 
তাই খোশ আমদিদ । 
তুমি সৃষ্টি করেছ 
শত চিন্তাবিদ, 
তোমায় খোশ আমদিদ | 
তুমি জান কি? 
তোমার দেখায় জন্ম 
শত শিক্ষাবিদ, 
তাই খোশ আমদিদ । 
যেমন নামের তেমন কর্ম 
তুমি আত-তাওহীদ । 


সুপথে আয় 
মুহাম্মদ ওমর ফারুক 


আয়রে যুবক আয়রে তরুণ 
আপন জীবনের সময়টুকু 
সু-পথে কাটায় । 


দৃঢ় কর নিজের কদম 
দীনের পথে ভাই, 

যে পথের পথিক সবে 
প্রভুর দয়া পায় । 

ডাকছি তোমায় সঠিক পথে 
জীবন খতমের পরে যেন 


নাজাত সবে পায় । 


কেউ উঠছেনা 


মুসলিমকে জাগান । 


থাকবে না আর মান । 


হাড় রক্ত ছেড়ে মাংস কুত্তাকে খাবাও 


এ 


কটা-দুটা নাস্তিক চানা যদি পাও। 
[| তত্তান্তহীদ ৪১ 


সময় আসে যায়, থেমে থাকে না, সে তার আপন গতিতে 
চলতে থাকে, কারো জন্যই অপেক্ষা করে না। যারা বড়ো 
হয়েছেন তাদের জন্য কি সময় অপেক্ষা করেছিল? আর না 
হলে তারা এতো বড় আলেম, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী কিভাবে 
হলেন? আসলে এসব হযরত সময়ের গলা চেপে ধরে কাজ 
করেছেন, ফলে সময় তাদের জিজ্ঞেস করে হেটেছে। নতুবা 
তারা চলেছেন সময়ের চলার অনেক আগে । তাই বলতে 
গেলে সময় তাদের পেছনে হাটতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । 
এগিয়ে যায় কালের বীরপুরুষগণ | সে বীরত্গাথা মহিমান্বিত 
আদর্শের জ্বলন্ত শিখার ব্যস্ত আরোহীদের কাতারে সদর সাহেব 
হুজুর এ্রহ-এর, নাম ওঠে আসে অত্যন্ত সহজে । তার 
আধ্যাজ্সিকতার ছোয়া পেয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত অসংখ্য মানুষ 
আলোর পথ খুঁজে পেয়েছে । 

জন্ম: কক্সবাজার জেলার অদূরে টেকনাফ থানার অন্তর্গত 
হীলার পূর্ব শিকদার পাড়ায় ১৯১৬ খ্রি. - ১৩৩৭ হিজরীতে 
একসন্তান্ত পরিবারে জন্গগ্রহণ করেন । তার পিতার নাম 
মাওলানা আবদুর রাউফ রজ্াছি | 

লেখাপড়া: তার শিক্ষা-জীবন শুরু হয় পিতা মহোদয়ের 
নিকটেই | ১৯২৭ সালে যখন জামিয়া দারুস্‌ সুন্নাহ হালা 
প্রতিষ্ঠা হয়, ইবতেদায়ী লেখাপড়া সেখানে সমাপ্ত করেন। 
তারপর মাধ্যমিক শিক্ষার্জনের জন্য ছুটে যান বাশখালীর 
গুইছড়ি ফাযিল মাদরাসায় ৷ সেখানে তিনি ফািল সমাপ্ত 
করেন । অতঃপর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য পাড়ি জমালেন 
দারুল উলুম দেওবন্দে | সেখানে দাওরায়ে হাদীস এবং ইলমে 
তাফসীর সমাপ্ত করেন । দেওবন্দে তার উল্লেখযোগ্য উত্তাযগণ 
ছিলেন, আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী এঞ্রঞ্ষচি, আল্লামা সাইয়েদ 
হুসাইন আহমদ মাদানী ঞ্রক্ষছি, শায়খুল আদব আল্লামা এযায 
আলী এরি প্রমুখ | 

অধ্যাপনা: স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কিছুদিন নিজ বাড়ি 
সংলগ্ন জামে মসজিদের খেদমত করেন | এরপর তার পীরের 
আহ্বানে বিশ্বের অন্যতম ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন । সেখানে দীর্ঘ 
১৬ বছর া তাহযীব, মিশকাত শরীফ, ইবনে মাজাহসহ 
বিভিন্ন চি গ্রন্থের দরস দান করেন । অতঃপর জামিয়া 
দারুস্‌ সুনাহ হালায় সদর হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন । তিনি 
দীর্ঘ দিন ধরে এ মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে 
আত্মনিয়োজিত ছিলেন । 

আধ্যাত্মিকতা: সদর সাহেব হুজুর এছ বাল্যকাল থেকে 
আখলাক চরিত্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন । তিনি 
ছিলেন সুন্নতে নববীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তিনি যখন দারুল উলুম 
দেওবন্দে পড়তেন তখন একদিন আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 
শফী এঞ্ছ-এর নিকট বায়আতের জন্য আবেদন করলেন । 
তিনি বললেন, “আমি আর তোমার মধ্যে তো অনেক দূরত্বের 


সেন্টেম্বর”১৩ 


পথ, তোমার বেশি উপকার হবে স্বদেশে গিয়ে একজন 


বুযুর্ণের নিকট বায়আত গ্রহণ করা |" তিনি স্বদেশে ফিরে এসে 
বাড়িসংলগ্ন মসজিদে ইমামতি শুরু করলেন । একদিন স্বপ্নে 
দেখলেন, জামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুফতী আজিজুল 
হক এরই হীলায় তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি মুফতী সাহেব 
ঞ্রঞ্হ-এর খেদমতে নিয়োজিত হয়েছেন । স্বপ্ন দেখার ঠিক 
২/৩ দিন পর মুফতী সাহেব হুজুর এর হীলায় আগমন 
করেন এবং হুজুর তার খেদমতে ন্যাস্ত হলেন । বড 
বায়আতগ্রহণের জন্য মুফতী সাহেব এ্ি-কে 
অনুরোধ করলেন । তার অতি নমনীয়তা ও আগ্রহ রে 
মুফতী সাহেব এক্স তাকে সেখানে বায়আত করালেন । 
মুফতী সাহেব এ্রক্ষছ-এর তিনি একমাত্রই খলীফা যাকে 
বায়আতের সাথে সাথে খিলাফতের অনুমতিও প্রদান করেন । 
কিতাব রচনা: দরসে নেযামীর প্রায় গুরুত্বপূর্ণ 
কিতাবাদির পাঠদান, ওয়ায-নসীহতের ব্যস্ততার দরুন তার 
অসাধারণ লিখনীপ্রতিভা থাকা সত্তেও লেখালেখিতে বশি সময় 
ব্যয় করতে পারেনি ৷ তবুও এক্ষেত্রে একেবারে শুন্যও নয় । 
তার রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলে: ১. কামালাতে 
আযীয ও ২. ইলমুল গায় । 
ইন্তিকাল: ১২ জুলাই'১৩ জুমাবার থেকে হুজুর সিএসসিআর 
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন । প্রতিদিন হুজুরকে দেখতে 
যেতাম | রাতের সময়টা হুজুরের সান্নিধ্যে কাটাতাম | ২২ 
জুলাই মঙ্গলবার রাতে ১২.১৫ মিনিটে হুজুরের পাশে গিয়ে 
বসলাম । হঠাৎ করে হুজুরের শ্বাস বেড়ে গেল । তখন আল্লাহ 
আল্লাহ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল হুজুরের জবান মুবারক । 
নেয়া হলো আইসিইউতে | সারারাত আর জ্ঞান ফিরে এলো 
না । সিএসসিআর হাসপাতাল চত্বরে অসংখ্য ভক্ত অনুরক্তের 
ভীড় । দেয়ালে পিঠ ঠেকে বসে আছে সবাই । অবশেষে ২৪ 
ও বুধবার ২টায় হাজার হাজার ছাত্র, ভক্ত অনুরক্তদের 
কাদিয়ে পাড়ি জমালেন আল্লাহর দরবারে | হারিয়ে গেলো 
জলন্ত প্রদীপ ৷ প্রোজ্ভবল বিভা । 
শেষকথা: আমরা যাদের খুব ভালোবাসি, যাদের সঙ্গে থাকে 
আমাদের গভীর প্রেম, তাদের কেউই চিরদিনের জন্য 
পৃথিবীতে আসেন না । বেঁচে থাকেন না সর্বকালে, তবে তাদের 
ক্রিয়াকর্ম কথার কারুকাজ অনুরণিত করে চিরকাল আমাদের 
হৃদয়ের গভীরে । সদর সাহেব হুজুর এরই সে কাতারের 
একজন জীবন্ত কিংবদন্তী ছিলেন | যার চোখের ইশারায় জেগে 
উঠেছে অনেক ঘুমন্ত মানুষ | সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে পথ 
হারা পথিকগণ | দীনের খেদমতের জন্য জীবনের সব কিছু 
দিয়ে যিনি কাজ করে গেছেন তাকে কেউ ভুলতে পারে না । 
তার নাম পৃথিবীর বুকে স্বর্ণক্ষিরে লেখা থাকবে চিরকাল । 
অনাগত প্রজন্মের জীবন গড়ার প্রত্যয় হিসেবে কাজ করবে 
তার জীবনালেখ্য । 


মুহা মদ আহস ন উল্লাহ [সদস্য % ০৫] 
_)॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


98-58841484115819 ও ৬ ইডি এ হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম 
৭৭. যুহাম্মদ মুরশেদ (এম আকাশ), বাড়ি আলফা মাস্টারের  ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
বাড়ি, গ্রাম: খন্দকিয়া, চিকনদন্তী, ডাকঘর: ইউনুস নগর, ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


থানা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টথাম-৪৩৩৮ ০ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
৭৮. মুহাম্মদ ফারুক হোসাইন, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 

% ৩১৪, দ্বারে জদীদ, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 
৭৯. মুহাম্মদ ইসমাঈল দানী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম ৪ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 

7 ৩ শেমালী, শিক্ষাভবন, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ হবে। 

* লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 

প ফোরামের নিয়মাবলি * প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 
৬ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী জাম্প 

এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের বিভাগীয় 

কলমের সদস্য হতে পারবে । মাসিক আত্-তাওহীদ 
* নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 

টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম? ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি ই-মেইল: 77115/10/7171. 70৫)2771011. 0077 
রি সদস্য কুপন নর 
প্রেরন : 
* বাড়ি/রুম.... রর 
* মোবাইল:.. সদস্য ক্র ০ [অফিস কর্তৃক পুরণী] ধ 


টির উজ পেশা 


শর স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিত্তিত পরামর্শে কিক পরিচালনা 
শ্ শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ ** সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
শর মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 


শ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান ্ 
শ্ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোর্স 
শ্ সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা * নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 8830 
টির... রী + ত সবাসিক সযেগ-সাবসহ উত খাবারের বাবা 
ভভভিকি: ৪০০2০০ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্ীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশখহণের সুব্যবস্থা চু নে 
বেতন : ১০০/১৫০/২০০ | যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথ্রাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 
খোরাকী : ১২০০/১৪ ০০ মাওলানা ইয়াছিন আলেমা তাহেরা 
শিক্ষা পরিচালিকা 


১ ০৯৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


মুহাম্মদ 
বদ্যুৎ ও জেনারেটর ফি: ৫০ পরিচালক : ০১৮২৩-০৫৭২৫২ 


১. ফি৩না-ফাসাদ বা দাজা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার 
চেয়েও গুরুতর অপরাধ'_ আয়াতটি কোন সুরার অন্ত 
ভূক্তঃ [] সুরা আল-বাকারা [] সুরা আন-নিসা [] 
সুরা আলে ইমরান 

২. সদ্য মরহুম শায়খুল হাদীস শাহ মুহাম্মদ ইসহাক 
ক্ট-এর আধ্যাত্মিক শায়খ কে ছিলেন? [] সাইয়িদ 
হুসাইন আহমদ মাদানী এঞ্রক্ষছ [] মুফতী আজিজুল হক 
ঞ্রকছি [] মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী জি 

৩. মোবাইল ফোন কত সাল থেকে গণমাধ্যম হিসেবে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে _] ২০০০ সাল [] ২০০৫ সাল 
[] ২০১০ সাল 

৪. ২০১২ সালে ড. মুরসি কত শতাংশ ভোট পেয়ে 
সরকার গঠন করেছিলেন? [2] ৫১.৭৩ শতাংশ [ 
৫২.৭৫ শতাংশ [_] ৫৩.৭৩ শতাংশ 

৫. কোন চরম মুসলিম বিদ্বেধীকে “বার্মিজ বিন লাদেন* 
নামে ডাকা হয়? [| অং সান সু চি] ভিরাথুকে 
সান সিন্ট 

৬. মিয়ানমারে জনসংখ্যার কত ভাগ মুসলমান [_] ৪ ভাগ 
[] ২৫ ভাগ [] ১৫ ভাগ 

৭. পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব কত? [_] ১৪৯,৬০০,০০০ 
কি. মি. [| ১৫০১৬০০১০০০ কি. মি. [] 
১৫০১০০০১০০০ কি. মি. 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 

টিতারা 8 আহি এ 
আগস্ট*১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. মুহাম্মদ ্জী-এর, ২. ৫ দিন, ৩. ৭ 
মার্চ ২০১২, ৪. রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর, ৫. হেনরি 
কিসিঞ্জার, ৬. সূর্যগ্রহণ, ৭. ৭ জুন ২০১৩ । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. সম্পন্ন করে; ২. সার্ধ, অর্ধসহঃ ৩. প্রখর, 
তীক্ষঃ ৪. বিচালি । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় সেপ্টেম্বর'১৩ সংখ্যার সবক'টি 


সেন্টেম্বর”১৩ 


প্রশ্নের উত্তর আগস্ট"১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০ মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পুর্ণা্ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রহই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


 আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


ভাষা, সাংবাদিকতা, কুরআন 
ও হাদীস স্টাডিজ 


রাজধানী ঢাকার বারিধারায় অবস্থিত হাস্সান বিন সাবেত 
ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসায় তিনটি বিভাগে 
/গ্দ্ষে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো 


ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন সাংবাদিকতা, 
ইসলামের সাংবাদিকতা নীতিমালা এবং কম্পোজ, গ্রাফিক্স 
ডিজাইনসহ কম্পিউটারের জরুরি ইনজিনিয়ারিং বিষয়ে পাঠ 
দান করা হয় । ল্যাংগুয়েজ, লিটারেচার, পাবলিকেশন্স আ্যান্ড 
বেসিক কম্পিউটার স্টাডিজে বাংলা, আরবি, ইংরেজি, 
ফারসি ও উরদু ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে পাঠ দান করা 
হয় । মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পে কাজ করা, কম্পোজ, গ্রাফিক্স 
ডিজাইনসহ কম্পিউটারের জরুরি ইনজিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ 


জীতিক কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় 
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে । সেখানে বিভিন্ন দেশের 
প্রতিযোগীর সঙ্গে নাম লেখায় বাংলাদেশের মাত্র বারো বছর 


নাজমুল সাকিব। শুরু হয় সুন্দর কণ্ঠের 
প্রতিযোগিতা | বিচারকদের রায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে 
সাকিব । এ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানে ইয়েমেন, তৃতীয় 
মিসর ও চতুর্থ স্থানে আফগানিস্তানের প্রতিযোগী । 
১০ আগষ্ট সুন্দর কণ্ঠ বিভাগের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয় । 
এতে বিভিন্ন দেশের ৯০ প্রতিযোগী অংশ নেয় । চুড়ান্ত পর্বে 
টেকে মাত্র ১৩ জন | অবশেষে সাকিব পায় বিচারকদের 
চূড়ান্ত রায় । সাকিব প্রথম স্থান লাভ করার জন্য পাঁচ হাজার 
দিরহাম পাবে । প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পেরে সাকিব 
জানায়, আমি বিজয়ী হতে পেরে খুবই খুশি । আমার বাবা 
আমাকে এ ব্যাপারে অনেক সহযোগিতা করেছেন । 
উল্লেখ্য, ১৭তম দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন 
আ্যাওয়ার্ড (ডিআইএইচকিউএ) ঘোষণা করা হবে। এ 
পুরস্কারটিও সাকিব পেতে পারে বলে সবাই আশা করছেন । 
সুত্র: গাল্ফ নিউজ 


ইসলামী লেখক ফোরামের সাহিত্য সভা 
ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত 


বাংলাদেশ ইসলামী লেখক ফোরামের সাহিত্য সভা ও ঈদ 


দেওয়া হয়। দারসুল কুরআন ত্যান্ড হাদীসে রাসূল (সা.) 
স্টাডিজে যেকোনো বয়সের নারী ও পুরুষ পৃথকভাবে অংশ 
নিতে পারেন । কুরআন শরীফের তিলাওয়াত, তরজমা, 


পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, “বাংলাদেশের শিল্প ও 
সাহিত্যাঙ্গনে সুস্থ ও ইসলামি ধারার বিকাশ প্রয়োজন | দিন 


প্রয়োজনীয় তাফসীর, হাদীসে রাসূল (সা.) পাঠ, অনুবাদ ও 


দিন আমাদের সমাজের অবস্থা যেভাবে মারাত্মক পরিণতির 


প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জানার মাধ্যমে জীবন পরিচালনার 
দিকনির্দেশনা লাভ করবেন । আরবি ভাষায় দক্ষ হয়ে 
ওঠবেন । 


দারসুল কুরআন ত্যান্ড হাদীসে রাসূল (সা.) স্টাডিজে 
ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশেষ কোনো শর্ত নেই । 


দিকে যাচ্ছে তা থেকে উত্তরণের পথ সুস্থ ও ইসলামি ধারার 
সাহিত্যের বিকাশ ৷ ইসলামি ধারার সাহিত্য ও পঠনপাঠন 
সামগ্রীর অপ্রতুলতার কারণে অপসংস্কৃতি দানা বেঁধেছে 
সমাজের রন্ধে রন্ধে । 

২৩ আগস্ট'১৩ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর পুরানা পল্টনে 


সপ্তাহের শুধু শুক্র ও শনিবার দু'দিন ক্লাস । অন্য দুটি 


ফটোজার্নালিস্ট য়শন মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের 


বিভাগে ভর্তির সর্বনিম্ন যোগ্যতা ইন্টারমিডিয়েট 
/আলিম/জালালাইন হতে হবে। সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস। 


আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী 
লেখক ফোরামের সভাপতি মুফতি এনায়েতুল্লাহ ৷ অনুষ্ঠানে 


প্রতিটি বিভাগ ২ বছর মেয়াদি । ৬ মাস পরপর ৪টি 


অতিথি ছিলেন ইসলামী পত্রিকা পরিষদের সভাপতি মুফতী 


পরীক্ষা | ভর্তিফি পনের হাজার টাকা । মাসিক আাকাডেমিক 
ফি ১৫০০ টাকা মাত্র । প্রতিটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্যই 


আবুল হাসান শামসাবাদী, দৈনিক নয়া দিগন্তের 
সহসম্পাদক মাওলানা লিয়াকত আলী, বিশিষ্ট লেখক 


্রযুক্তিসহ পর্যাপ্ত কমপিউটার বরাদ্দ । সমৃদ্ধ 


যাইনুল আবিদীন, কবি নাসির হেলাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


লাইব্রেরি ও ডিজিটাল রেফারেন্স সুবিধা এবং আবাসিক 
সুবিধা রয়েছে । ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস শুরু | যোগাযোগ: 


উরদু বিভাগের চেয়ারম্যান ড. গোলাম রববানী, আইয়ুব 
বিন মুঈন, আমির ইবনে আহমদ প্রমুখ । শুভেচ্ছা বক্তব্য 


প্রিন্সিপাল, হাস্সান বিন সাবেত ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসা, 
নুরের চালা, বারিধারা, ঢাকা-১২১২, ফোন: ০১৫৫২ 
৩২৬৬৪৫ | 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


দেন লেখক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন 
বাবর | উপস্থাপনা করেন মাসউদুল কাদির, মুনীরুল 


ইসলাম ও আবদুল মুমিন । 
॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


হুযুরের গোসল ও কাফন 
২৪ জুলাই'১৩ ১৪ রামাযান বুধবার বেলা ২টা ১৫ মিনিটে 
চট্টগ্রাম সিএসসিআরে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা 
মুফতি আজিজুল হক এ্রক্রছ-এর বিশিষ্ট খলীফা, জামিয়া 


নেমে আসে । তারা হুযুরের আত্মার মাগফিরাত ও পরিবার- 
পরিজনের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 
জামিয়ার শিক্ষক-ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দল, হুযুরের 
শিষ্যবৃন্দ, ভক্ত-বন্ধু-বান্ধবসহ শত শত ওলামায়ে কেরাম, 
হাজার হাজার ছাত্র ও ভক্তদের অংশগ্রহণে ওই দিন রাত ৯ 
ঘটিকায় জানাজার নামাজ সমাপ্ত হয় । 


জামিয়ার ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন 
পাঠদান শুরু 


১৭ আগস্ট'১৩ (৯ শাওয়াল'৩৪) জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার ১৪৩৪-৩৫ হিজরী 5 ২০১৩-১৪ ইংরেজি 

কার্যক্রম শুরু হয়ে ২৭ আগস্ট*১৩ সম্পন্ন 
হয়েছে। এ বছর হিফয ও নূরানী বিভাগ থেকে নিয়ে 
দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) ও বিভিন্ন তাখস্সুসাত (উচ্চ 
শিক্ষা) উচ্চতর তাফসীর, উলুমে হাদীস, ইসলামি আইন 
গবেষণা (ফেতোয়া), আরবী, বাংলা, ইংরেজি সাহিত্য, 
তাজবীদ, কিরআত এবং শর্ট কোর্সসহ অন্যান্য বিভাগে প্রায় 
পাচ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে জামিয়ার শিক্ষা বিভাগ 


দারুস্‌ সুন্নাহ হীলার শায়খুল হাদীস, আল্লামা ইসহাক সদর 


সূত্রে জানা গেছে। 


সাহেব হুযুর ইন্তিকাল করেন ইন্না লিল্লাহ ... রাজিউন । তার 
মৃত্যুসংবাদ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে 
ভক্ত হুযুরকে শেষবারের মতো দেখার জন্য জামিয়াঙ্গনে 
এসে ভিড় জমায় । বেলা ৫ ঘটিকায় হুযুরকে জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় আনা হয় এবং ফতোয়া বিভাগের 
ছাত্রদের দ্বারা গোসল ও কাফনের কাজ সম্পন্ন করা হয় । 
জামিয়া কর্তৃপক্ষ তাকে এতিহ্যবাহী মাকবারায়ে আজিজিতে 
দাফন করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু হুযুরের এলাকাবাসী, 
পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে নিজ মাদরাসা ও 
এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন বৃহস্পতিবার বিকাল 
২.৩০ ঘটিকায় জামিয়া হীলার সংলগ্ন মাঠে এক 
এতিহাসিক জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় । এতে হাজার 
হাজার ওলামায়ে কেরাম, ছাত্রবৃন্দ ও লক্ষাধিক ভক্তগণ 
ংশগ্রহণ করেন । 


কাতেব সাহেব হুযুরের ইন্তিকাল: 


কক্সবাজার জেলার এতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষাকেন্দ্র জামিয়া 
এমদাদিয়া আজিজুল উলুম পোকখালীর দীর্ঘদিনের 
নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাপরিচালক ও খতীবে আযম সিদ্দীক 
আহমদ ঞ্ক্ই-এর চাচাত ভাই আল্লামা শামসুল হুদা 
(কাতেব সাহেব হুজুর) এঞ্ল্রছি ১৯ আগস্ট'১৩ বেলা এক 
ঘটিকায় নিজ বাস ভবনে ইন্তিকাল করেন ইন্না রা 
রাজিউন । এতে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সর্বস্তরের 
শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাঝে শোকের ছায়া 


সেপ্টেম্বর”১৩ 


এ দিকে ২৮ আগস্ট*১৩ (২০ শাওয়াল'৩৪) ১৪৩৪-৩৫ 
হিজরী _ ২০১৩-১৪ ইংরেজি শিক্ষাবর্ষের পাঠদান শুরু 
হয়েছে৷ ক্লাস শুরুর দিনে জামিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম 
দরসের সূচনায় ছাত্রদের উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ 
করেন । ছাত্রদেরকে ইলম অর্জনের পূর্ব শর্ত হিসাবে বিশুদ্ধ 
নিয়ত, সুন্নাতে নববীর পাক্কা অনুসরণ-অনুকরণ, দীনের 
প্রচার-প্রসার ও আল্লাহ তাআলার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে 
তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা । আসাতিযায়ে 
কেরাম বলেন, কওমি মাদ্রাসা শুধু দরসে নেযামির কিতাব 
পড়ার নাম নয়, বরং শিক্ষার সাথে দীক্ষা, সুন্নাতে নববীর 
অনুপম আদর্শ, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ, আকাবেরে 
দেওবন্দের ভাবধারায় চলার নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে 
যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | ছাত্রদের পোষাক- 
পরিচ্ছদ, তাহযীব-তামাদ্দুন পরিশুদ্ধ করার জন্যে আমাদের 
সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে । 


২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি”১৪ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৪ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ । এতে 
দেশ-বিদেশর বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও 

স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন বলে আশা রয়েছে। 


তথ্য সর : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া 
84...5: ই 1 সি 


ইসলামী মেয়াদী পরিকল্ল (এফাডিপিএস) 
হ] প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সদস্যদের জন্য 
ত] স্বল্প ধিমিয়ার এম্প জীকন বীমা 


।50 - 9001 স্বীকৃতী প্রাপ্ত। 


যোগাযোগঃ- মাওলানা মাহমুদ উল্লাহ,বিসি এন্ড ইনচার্জ । 
পটিয়া ওর্সেনেজেশন অফিস, ৮১৮১৯-৩০৫৮৪২ | 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে কোম্পানী 
১০৯১০৯৯৪৬৯৬ : 


ইসলামী * 
প্রধান কার্যালয় : টি, কে ভ ভবন (১৪তম তলা), ১৩ কারওয়ান ৯ ঢাকা-১২১৫ 
ফোন : ৮১৫০১২৭-৩১, ৮১৫৪১৩০, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১৩০৬১১ ৫ ] 
রি মেইল: 1010৫06 টি ০01, ওয়েব সাইট : : আদ 152519101111- ০0 


"০১৭৪৩৯১৯৩৫৩ 
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রা হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উার্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


৮ 88909101 


জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
5 ৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম । 
£ ২৮৬১০০১ 
রাই ০১৮১৫-৩৪২১৩১ 
০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


|] রী স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ সুতা. ২০০৩ ইং. (রা) 
[ছীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান! 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
যি িল্ষা প্রণালী ও বিভা গা সমুহঃ 


সংহাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স 
৯ অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত 
সিলেবাস দ্বারা সেমিস্টার সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের পড়া (কুরআন, হাদীস, ফিকৃহ, নাহ, 

ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন্ন করা হয়। 

ন পথম বছরের ইবৃতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা 

ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। 

না অত্র বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়া হয়। 


» হিফজ বিভাগ 


ডি করে জা পরার জানজরহারে হ্য। 
+কালেমা-নামাজ, আযান-ইক্মত, পাক-তাহীরাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
+আরবী, বাংলা, অংক ও ইংরেজীসহ থ্ী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 


হিফজ বিভাগে যাওয়ার জন্য করা 
++ হি দাযা। নারী যত দি গর্ত বাতা, ইংরেজী, অব শিদষা দাহ 


[৮ সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক 


* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে ছষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে 


তত্বাবধান ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা 
৮₹ মনোরম ছীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণ্্রীপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ছারা পিতৃন্নেহে শিক্ষাদান। 


বাড়ী 7% ১৭২, রোড 4 ৮, রক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । ফোন : ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫ 


51158485158 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, যুল কাদা-যুল হজ'৩৪ 5 অক্টোবর”১৩ 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
70/1701001)158169511990 

ই-মেইল: 170111715801811)690207911.00]) 
0110191100902)2701911.0010) (সম্পাদক) 
ছ্ড/ভা.170100)159168%511990.0017 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
দাম: পনের টাকা মাত্র 
1১101161)15 /১(-691)090 


47719711111) 70%7711 107 15127110 72561701471 
111277) 2177775 17191751120?) 441-/07710 441-151077110, 
17917079, 07111920712, 17071 17472921716 00711712১41- 
১2771101 1447151 (270 71907), 160, 47727171107, 
071117209712-4000, 19721792511. 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

কুরবানী: মাসায়িল ও তাৎপর্য 

___ মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-যুঈন 


হজের মহিমায় আলোকিত হোক আমাদের জীবন 


__ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

ঈদের নামায নিয়ে সাম্প্রতিক বিভ্রান্তি 
__ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ মিজান সিরাজ 
প্রসঙ্গ এশী ও পথহারা প্রজন্ম 

_ মুফতি ইউসুফ সুলতান 

ধর্ম-দর্শন 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
হানাফী মযহাবের বিরুদ্ধে বিষোদগার 
ংলায় জুমার খুতবাদান সুন্নাতের বরখেলাফ 
___ মাওলানা মুফতী আবদুল হক 
মহাজীবন 


আল্লামা শীহ আবদুল ওয়াহহাব এজি 

___ ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 

দাওয়াত 

খরিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
-___ ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার 

আলোর পথে 

জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ 

_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

বিশ্বসাহিত্য 

মসনবীর গল্প 

___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

মহানবী ্জ্-এর শত মুজিযা 

___ কাব্যানুবাদ: কৰি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
আন্তর্জাতিক 

মিসরে সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল 

___ ফিরোজ মাহবুব কামাল 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৮ 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


২৯ 


৩২ 


৩৫ 


৩৭ 


৩৯ 


৪১ 


৪২ 


৪৭ 


৮৬ 
কুরবানী 
আরবি শব্দ, আরবিতে কুরবানুন, 
কুরবুন শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ নৈকট্য, 


উৎসর্গ, বিসর্জন ও ত্যাগ ইত্যাদি । কুরবানী একটি গুরুতৃপূর্ণ 
ইবাদত এবং ইসলামের একটি অন্যতম এঁতিহ্য । শরীয়তের 
পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুলহজ্জ 
মাসের ১০, ১১ ও ১২ এ তিনটি দিনে আল্লাহর নামে নিদিষ্ট 
নিয়মে হালাল পশু যবেহ করাই হল কুরবানী । ত্যাগ-তিতিক্ষা 
ও প্রিয়বস্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করাই কুরবানীর 
তাৎপর্য । প্রচলিত কুরবানী হযরত ইবরাহীম /য়দ্ি-এর অপূর্ব 
আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ | হাদীসে বার্ণত আছে, 
'রাসূলুল্লাহ গ্ঞ্-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! এ কুরবানী কী? তিনি বললেন, “এটা তোমাদের পিতা 
ইবরাহীম ক্রঞ্জ-এর সুন্নাত ৷ তারা বললেন, এতে আমাদের কি 
কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন, “এর প্রত্যেকটি পশমের 
বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে ।' তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করলেন, বকরীর পশমেও কি তাই? জবাবে তিনি বললেন, 
“বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকি আছে ।' 


কুরবানীর তাৎপর্যের 
বহুমাত্রিকতা 


নেক আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ আমল | এ 
কারণেই রাসূলুল্লাহ গঞ্জ সবসময় কুরবানী করেছেন এবং 
সামর্থ থাকা সত্তেও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি তিনি 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন | মহানবী ছু বলেন, “যে ব্যক্তি 
সাম্য থাকা সত্তেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের 
ঈদগাহে না আসে 

কুরবানীর এ ফযীলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন সেই 
আবেগ-অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা ও একান্তিকতা যা নিয়ে 
কুরবানী করেছিলেন আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম £রি । 
কেবল গোশত ও রক্তের নাম কুরবানী নয় । বরং আল্লাহর 
রাহে নিজের সম্পদের একটি অংশ বিলিয়ে দেওয়ার এক দৃপ্ত 
শপথের নাম কুরবানী । গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবা 
করলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। কেননা আল্লাহ 
তাআলার নিকট গোশত ও রক্তের কোন মূল্য নেই। মূল্য 
আছে কেবল তাকওয়া, পরহেযগারী ও ইখলাসের | আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, “আল্লাহর কাছে কখনো যবেহকৃত 
পশুর গোশত ও রক্ত পৌছবে না, পৌছবে কেবল তাকওয়া 
[সূরা আল-হজ্জ: ৩] । ৰ 

অতএব আমাদের একান্ত কর্তব্য, খাঁটি নিয়ত-সহকারে 
কুরবানী করা এবং তা থেকে শিক্ষার্জন করা । নিজেদের 


মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম শ্রঞ্জ থেকে অব্যাহত 
ভাবে চলে আসছে কুরবানীর এঁতিহ্য ধারা । 
আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে হজরত ইবরাহীম এরি 
স্বগ্নীদিষ্ট হয়েছিলেন প্রিয়তম বস্তু তথা তার পুত্র ইসমাইল 
/মবিই-কে কুরবানী করার জন্য । সে অনুযায়ী তিনি পরম 
করুণাময় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়পুত্রকে কুরবানী দিতে 
উদ্যত হন। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে আর শেষ 
পর্যন্ত পুত্রকে কুরবানী দিতে হয়নি । ইসমাইল /ঞ্রবটি-এর 
পরিবর্তে কুরবানী হয় একটি পশু। মহান আল্লাহর এই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন হজরত ইবরাহীম /রধি | এই সর্বোচ্চ 
ত্যাগের মহিমাকে তুলে ধরাই ঈদুল আযহার পশু কুরবানীর 
প্রধান মর্মবাণী ৷ কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর অস্তুষ্টি হাসিলের 
পাশাপাশি মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, চিন্তার স্বচ্ছতা, 
ত্যাগের মহিমা, হৃদয়ের উদারতা সবকিছু মিলে কুরবানীর এক 
স্মরণীয় অধ্যায় । 

সুস্থ মস্তি, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম (মুসাফির নয় এমন ব্যক্তি) 
ব্যক্তিই ১০ যুলহজ্জ ফজর হতে ১২ যুলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত 
সময়ের মধ্যে নিসাব (সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে 
বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা সেই পরিমাণ নগদ অর্থ) পরিমাণ 
সম্পদের মালিক হয় তবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব । 
কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মতো 
সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং যে 
অবস্থায় সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় সেই অবস্থায় 
কুরবানীও ওয়াজিব হবে । 


অক্টোবর”১৩ 


আনন্দে অন্যদের শরীক করা ঈদুল আযহার শিক্ষা। 
কুরবানীকৃত পশুর গোশত তিন অংশে ভাগ করে এক অং 
নিজের জন্য সংরক্ষণ, দ্বিতীয় অংশ আত্মীয়-স্বজনকে প্রদান 
এবং তৃতীয় অংশ সমাজের অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে 
বিলিয়ে দেওয়া ইসলামের বিধান । কুরবানীকৃত পশুর চামড়া 
অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও মাদরাসায় পড়য়া দরিদ্র 
শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান করলে দ্বিবিধ সওয়াব 
হাসিল হয় । এক দুঃখী র সাহায্য দ্বিতীয় দীনী শিক্ষার 
বিকাশ । প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা কেবল পশুর গলায় চুরি 
চালায় না, বরং সে তো চুরি চালায় সকল প্রবৃত্তির গলায় 
আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হয়ে । এটিই কুরবানীর মুল 
নিয়ামক ও প্রাণশক্তি | এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানী করা 
হয় তা হযরত ইবরাহীম /্টি ও ইসমাঈল /পিই-এর 
সুন্নাত নয়, এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র । এতে গোশতের 
ছড়াছড়ি হয় বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় নাযা 
কুরবানীর প্রাণশক্তি । পশু কুরবানীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে 
নুষের মধ্যে বিরাজমান পশু শক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি রিপুগ্তুলোকেই 
কুরবানী দিতে হয় । আর হালাল অর্থে অর্জিত পশু কুরবানীর 
মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় ৷ আমরা চাই ব্যক্তি, 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল অনিশ্চয়তা-শঙ্কা দূর হোক । 
হিংসা-হানাহানি ও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কুরবানীর আনন্দে 
শামিল হয়ে সকলের মধ্যে সাম্য ও সহমর্মিতার মনোভাব 


জাগিয়ে তুলতে হবে । 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 
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কুরবানী: মাসায়িল ও তাৎপর্য 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ 


সংকলনে: মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


কুরবানীর সূচনা 

বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরবানীর যে 
বিধান চালু আছে, তা আল্লাহ তায়ালার 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং প্রত্যেক 
সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই প্রতি 
বছর তা করতে হয়। এ কুরবানীর 
ইতিহাস বহু প্রাটীন। আদি পিতা 
হযরত আদম পির হতে কুরবানীর 
ধারা সুচনা হয় । যখন তাঁর দু" পুত্র 
হাবীল ও কাবীল বিবাদে লিগ হয় । 
তারাই প্রথমে কুরবানী পেশ 
করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু পাল 
হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের 
শস্য ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর 
নামে কুরবানীর জন্য পেশ করেন 
অতঃপর প্রথা অনুযায়ী আসমান হতে 
আগুন এসে হাবীলের কুরবানী পুড়ে 
ফেলল আর কাবীলের কুরবানী 
পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল । অর্থাৎ 
হাবীলের কুরবানীটি কবুল হয়েছে 
এই বিষয়টি কুরআন শরীফের সূরা 


পরবর্তীতে প্রায় সকল জাতি অনুসরণ 
করে আসছিল । সুরা হজ্জের ৩৪ নং 
আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 9 

(68201185416 2 ৩৫ পার্ল ঘ 
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টিটোিতাগেি 
“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য 
কুরবানী নির্ধারণ করেছি যেন তারা 
আল্লাহ প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্ত যবেহ 
করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ 
করে ।” 
সুতরাং বোঝা যায় যে, মানবজাতির 
প্রতি কুরবানীর এঁশী নির্দেশ নতুন 
কোন বিধান নয়। এটি ঠা 
সুচনাকাল থেকে চলে আসা এ 
বিধান । তারপরেও বিভিন্ন যুগে জাতি 
ও কালের বিবর্তনে এ কুরবানীটি 
চিরন্তন রবের নামে না করে বিভিন্ন 
দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা 
তার টা ফয়সালায় ইবরাহীম 
-এর মাধ্যমে বিশেষভাবে এ 


আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। হযরত আদম /ঞররিই-এর 
পুত্রদ্য়ের অনুসৃত কুরবানীর এ এ' ধারাটি 


তেও ধারাকে কেবল তারই জন্য 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 


নির্দিষ্ট করার ফরমান জারি করেন । 
তায়ালার পক্ষ থেকে যে সব 
অগ্নিপরীক্ষায় চরম কৃতিত্বের সাথে 
উত্তীর্ণ হয়ে খলীলুল্লাহ খিতাবে ভূষিত 
হন, সে সবের মধ্যে তার প্রাণাধিক 
প্রিয় একমাত্র ছেলে ইসমাইল যতি 
কে আল্লাহর নির্দেশে যবেহ করে প্রশী 
নির্দেশে তামিল করার ঘটনাটি 
অন্যতম | ফলে আল্লাহর বানী নাযিল 
হল যে, (হে ইবরাহিম) “তুমি স্বপ্নের 
আদেশকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন 
করেছ ।” নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ 
ও খোদাভক্তির পরাকাণ্ঠা প্রত্যক্ষ করে 
মহান আল্লাহ খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা 
য় দেন। হযরত 
£ঘবিই-এর ত্যাগ-তিতীক্ষার আদর্শ, 
সংগ্রাম সাধনার আদর্শ, প্রেম ও 
নৈকট্যের আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত 
অবিসৃত স্মৃতিরপে আমাদের মাঝে 
চির জাগরুক হয়ে থাকবে । তা ছাড়া 
এ কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে 
পুরো মুসলিম জাতির জন্য একটি 
পালনীয় রীতি হিসেবে খোদায়ী নির্দেশ 
সাব্যস্ত হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে, 
(22৯) 45৬৮8 ৩৩ 
৩:5515266 
“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী 
মিল্লাতের অনুসরণ কর 1” 
কুরবানীর তাৎপর্য 
কুরবানী ইসলামের একটি গুরতৃপূর্ণ 
ইবাদত ও হযরত ইবরাহীম এবং 
ইসমাঈল /ঞ্ি-এর স্মৃতিবিজড়িত 
সুন্নাত । হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের 
এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজী ঞ্রঞ্জ ইরশাদ 
করেন যে, 
(25005: 1900 (9912 25) 
৫0445844505 1446 
৮৪৪/5৬৪। :৫৮$2৩5১-2৩ এ 
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২ আল-কুরআন, সরা ভালে ইমরান; ৩:৯৫ 


অক্টোবর'১৩ _______ালনলনবল। আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা 


পৌছে না। তাহলে এই কুরবানীর 


ইবরাহিম /রট্ি-এর স্মৃতি বিজড়িত 
একটি সুন্নাত সাহাবায়ে কেরাম 
জিজ্ঞাসা করলেন, এতে আমাদের কী? 
তিনি বলেন, 'কুরবানীর পশুর প্রতিটি 
লোমর, কেশের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে । এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও 
উটের পশমের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে ১ 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা এই 
থেকে বর্ণিত, মহানবী ক্রু ইরশাদ 
করেন, 


০6১৫১০৪৬৪উ৪স ০০৯ 12) 
র্ 154951১5414 চি 
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রে কি? কালামে পাকে ইরশাদ 
টর্টি (৩৪৩৯ ১? 2৫ 2 ৫৫৩ 

৪৮555881444 
“কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ 
তায়ালার নিকট পৌছে না, পৌছে না 


তার রক্তও | তবে তোমাদের 
তাকওয়াই তার কাছে যায় | 
ঈদুল আযহার 

দিনের সুনীতসমূহ 


১. শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে 
যথা সাধ্য সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ 
প্রকাশ করা । 

মিসওয়াক করা । 

গোসল করা । 

. উত্তম কাপড় পরিধান করা | 

. খোশবু লাগানো । 


থাকে, তার ওপর কুরবানী করা 
ওয়াজিব ।* 


মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর 
সময়ে শরয়ী মুসাফির অর্থাৎ স্বীয় বাড়ি 
থেকে সাড়ে ৫৪ মাইল দূরত্বের সফরে 
থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয় |” 

উল্লেখ্য যে, সদকায়ে ফিতরের নিসাব 
বা পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত হওয়া শর্ত ৮ 

মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার 
ক্ষেত্রে উক্ত নিসাবের ওপর এক বছর 
পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় এবং নিসাবের 
মালে নামী (যা বৃদ্ধি পায়) বা ব্যবসার 
মাল হওয়াও প্রয়োজন নয় ।৯ 


ইত্যাদি জরুরি আসবাবপত্রের মধ্যে 
গণ্য নয়। এজন্য এগুলোর মূল্য যদি 


(টি 


সকালে জামায়াতে নামায আদায় 


“ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত 


করা । 


বনি আদমের অন্য কোন আমল 
আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নহে। 
কিয়ামত দিবসে কুরবানীকৃত পশুকে 
তার শিং, লোম এবং খুরসহ হাশরের 
ময়দানে উপস্থিত করা হবে এবং 
নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে । আর 
কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর 
নিকট কবুল হয়ে যায় । সুতরাং এ সব 
নেকীর প্রতি লক্ষ্য করে কুরবানী করে 
তোমরা সন্তুষ্ট থাক ।* 

প্রতিছর আমরা যে পশু কুরবানী 
করছি, তার গোশত তো আমরাই 
খাচ্ছি । তার চামড়া-হাড় দ্বারা তো 
আমরাই উপকৃত হচ্ছি। কুরবানীর 
পশুর কোন কছুই আল্লাহর নিকট 


ও. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ১৯২৮৩, হযরত 
ইয়াজীদ ইবনে আরকম লা থেকে বর্ণিত 
* আত-তিরমিষী, আল-জামি'উল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩, 
হাদীস: ১৪৯৩ 


অক্টোবর”১৩ 


৭. সকালে সকালে ঈদের মাঠে 
যাওয়া । 

৮. কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়া 
ও কুরবানীর পরে খাওয়া | সম্ভব 
হলে কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে 
সে দিনের খাওয়াটা শুরু করা 

৯. উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে বলতে 
যাওয়া । 

১০.ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া 

১১.ঈদগাহে যাতায়াতের সময় রাস্তা 
পরিবর্তন করা । 

১২.কোনো ওজর না থাকলে পায়ে 
হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া । 

১৩.ঈদের জামায়াতের আগে 
নফল নামায না পড়া । 


কুরবানী কখন 

কার ওপর ওয়াজিব 

মাসআলা: স্বাধীন মুকীম স্থায়ী 
অধিবাসী) এবং কুরবানীর দিন যে 
মুসলমানের নিকট সদকায়ে ফিতর 
ওয়াজিব হয় এরূপ পরিমাণ মাল মজুদ 


« আল-কুরআন, সরা আল-হজ ২২:৩৭ 


নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে ।১ 
মাসআলা: জমির মূল্য নিসাবের মধ্যে 
শামিল নয়। কিন্তু তার ফসল যদি 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে এবং তার 
মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে 
কুরবানী ওয়াজিব হবে | 

মাসআলা: নিসাবের মালিক হওয়ার 
জন্য সোনা-রুপার নিসাব পৃথকভাবে 
হওয়া জরুরি নয় বরং দুটি মিলে যদি 
সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মুল্যের 
সমান হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ।১২ 


৭. মাওলানা জমিল আহমদ সাকরূধওয়ী, 
আশরাফুল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩ 
* ইবনে আবিদীন, রাও, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ ইবনে আবিদীন, প্রাওজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

টি (কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
খ. ৫, পৃ. ২৯২; খে) ইবনে আবিদীন, 
গরাওজ্, পৃ. ১৯৮ 

» ইবনে আবিদীন, রাজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

* ইবনে আবিদীন, এওজ্জ পৃ. ১৯৮ 


আত্তা্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


মাসআলা: স্ত্রীলোকের যদি নিসাব 
পরিমাণ নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র 
থাকে তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব 1৯ 

মাসআলা: গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে 
কোন জন্ত ক্রয় করে তাহলে তার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। 


বছর নাম পরিবর্তন করতে থাকে এটা 
জায়িয নয় ৷ বরং যার ওপর কুরবানী 


মাসআলা: কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় 
করা হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা 


ওয়াজিব হয়, প্রতি বছর শুধু তারই 


মারা গেল। যদি ক্রেতা ধনী হয় 


কুরবানী করা কর্তব্য । অন্যের নামে 


তাহলে আরেকটি জন্তু খরিদ করে 


করলে তার নিজের কুরবানী আদায় 
হবেনা 1২ 

মাসআলা: যদি কেউ নিজের নামে 
কুরবানী না করে অন্যের নামে করে, 


কেননা তার ক্রয় করাটাই মান্নতের 


কুরবানী করা এবং স্বামীর পক্ষ থেকে 
স্ত্রীর কুরবানী করা ওয়াজিব নয় 1১৬ 
হ্যা, যদি অনুমতি নিয়ে একে অপরের 
কুরবানী করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে 1১৭ 


মাসআলা: যদি কোন লোকের দশটি 
ছেলে সকলেই একসাথে থাকে তাহলে 
শুধু পিতার ওপরই কুরবানী ওয়াজিব 
হবে। আর যদি ছেলেরা নিসাবের 
মালিক হয় তাহলে তাদের কুরবানী 
পিতার ওপর ওয়াজিব হয় না ।১৮ 
মাসআলা: যদি কোন বালিগ সন্তান 
নিসাব ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর 
ভিন্নভাবে কুরবানী করা ওয়াজিব ।৯ 
মাসআলা: কোন কোন স্থানে মানুষ 
এক বছর নিজের নামে এক বছর 
ছেলের নামে আর এক বছর নিজের 
স্ত্রীর নামে কুরবানী করে অর্থাৎ প্রতি 


»* ইবনে আবিদীন, এাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 
৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাওভ্, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 
- ২০০ 


, ৫, পৃ. 
, ৬, পৃ. 


. ২০০ 


তাহলে তার নিজের জিম্মায় ওয়াজিব 


উসুলকৃত মোহর, নিসাব (সাড়ে বায়ান্ন 
তোলা রুপার মূল্য) পরিমাণ হয় 
তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ২ 


কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব । আর যদি 
সে গরীব হয়, তাহলে আরেকটি 
দেওয়া জরুরি নয় ।২৭ 


মাসআলা: যদি ব্যবসার সম্পদ হয় বা 
পার্টনারশিপ ব্যবসার মাল এমন 
ব্যক্তির নিকট রয়েছে যে ব্যক্তি 
অনুপস্থিত অথবা নিসাবওয়ালা ব্যক্তির 
মাল যদি কোম্পানির বা শরীকদারের 
নিকট থাকে তার থেকে নেওয়া অসম্ভব 
হয় এ অবস্থায় তাদের নিকট যদি 
প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন বিক্রয়যোগ্য 
মাল থাকে তবে তা বিক্রয় করে 


মাসআলা: পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা 
যদি একই সাথে কুরবানী করে তাহলে 
তাদের সকলের মালকে বন্টন করে 
যদি প্রত্যেকের ভাগে নিসাব পরিমাণ 


কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব 1৯৮ 


মাসআলা: নিসাবের মালিক যদি 
কুরবানীর ঈদের পূর্বে কুরবানী করার 
মান্নত করে তাহলে তার ওপর দটি 


সম্পদ হয় তাহলে প্রত্যেক আকেল- 


কুরবানী করা ওয়াজিব । একটি নজর 


বালিগ ছেলের ওপর পৃথকভাবে 
কুরবানী করা ওয়াজিব ৷ যদি এক 
ভাই এর নামে কুরবানী করা হয় 
তাহলে বাকী ভাইদের জিম্মা থেকে 


মারতের, দ্বিতীয়টি নিসাবের 1২৯ 


মাসআলা: কোন গরীব ব্যক্তি যদি 
নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী না করে 
কোন মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে করে 


কুরবানী আদায় হবে না; বরং বাকী 
থেকে যাবে 1৯ 
মাসআলা: কোন লোক যদি কুরবানীর 
আসার পূর্বেই সফরে চলে যায় তাহলে 
সফরের মধ্যে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব নয় 1২৫ 


২৬ ইবনে আবিদীন, এাঁওজ্, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
২ ইবনে আবিদীন, প্রাওভ্, খ. ৫ পৃ. ২০৯ 
২৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাওভ্, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 
২৬ ইবনে আবিদীন, গাঁওক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০০ 


তাহলে জায়িয ।* কারণ যদি কোন 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য 
ধারণ করে এবং তার খাদ্য অপরকে 
দিয়ে দেয় তাহলে এটা যেমন জায়িয, 
অনুরূপ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানীও 
না করে যায় তাহলে এ কুরবানী 
জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই আদায় 
হবে; সওয়াব মৃত ব্যক্তিও পাবে ১ 


২২ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে 
মাহয়াদিরা, খ. ৪, পৃ. ৫২০ 

২৮ (ক) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
ইমদাদুল ফ7ত7ওয়া, মাকতাবায়ে দারুল 
উলুম, করাচি, পাকিস্তান (১৪৩১ হি. 
২০১০ খরি.), খ. ৩, পৃ. ৫৫৩; (খ) মোল্লা 
নিযাম উদ্দীন, প্রাগজ, খ. ৬, পৃ. ২৮৫ 

২৯ ইবনে আবিদীন, গাও, খ. ৫ পৃ. ২০৩ 

১ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এও, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 

৩ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এজ, খ. 


৪, পৃ. ৩৬৬ 
আত্তান্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরবানীর পশু ও শরীকদার 
মাসআলা: যদি কোন অধিক 
সম্পদশালী লোক শুধু একটি বকরী বা 


হয় তাহলে একজনেরও কুরবানী হবে 
না।০ 


মাসআলা: তবে হ্যা, বড় জন্ততে যদি 


বড় জন্তর থেকে মাত্র একটা অংশ দেয় 


সাত শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় 


তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে 
যাবে ১২ 
মাসআলা: ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা 
কুরবানী করা জায়িয এবং এ জাতীয় 
পশুই কুরবানীর জন্ত 1 

মাসআলা: এ পশু ব্যতীত অন্য 
জাতীয় জন্তু যেমন-_ হরিণ, নীলগাই 
ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী জায়িয নয় ।১১ 
নর-মাদী দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই 
কুরবানী করতে পারে 1” যদি এগুলো 
দ্বারা একাধিক ব্যক্তি কুরবানী করে, 
তাহলে কুরবানী আদায় হবে না 1৩৬ 
মাসআলা: কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও 
উটের মধ্যে এক থেকে সাত জন 
লোক শরীক হয়ে কুরবানী করতে 
পারে ৩: 

মাসআলা: একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম, যখন তার মূল্য 
গরু, মহিষ ইত্যাদির সাত অংশের 
এক অংশের সমান অথবা বেশি 
হয় (৩৮ 

মাসআলা: নর ও মাদী জন্তর মধ্যে 
যদি উভয়ের মূল্য ও গোশত সমান হয় 
তাহলে মাদীর কুরবানী উত্তম | 
মাসআলা: যদি বড় জন্তুর মধ্যে কারো 
অংশ সাত ভাগের একভাগ থেকে কম 


৩২ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
 কিফায়াতিল ম্বকতী, খ. ৮, পৃ. ১৯৪ 
উদ্দীন, গাঁও খ. ৬, পৃ. 


খ. ৬, পৃ. 


শরীক বা তিন শরীক তাহলে কোন 
ক্ষতি নেই, কিন্তু শর্ত হলো কারো 
ংশ যেন একভাগ থেকে কম না 
হয় 1৪১ 
মাসআলা: এরূপভাবে শরীকী জন্তর 
মধ্যে প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা 
অন্যান্য নৈকট্য লাভের নিয়ত হতে 
হবে; যেমন আকীকা, মানত, নফল 
কুরবানী প্রভৃতি 1২ 
মাসআলা: সাত শরীকের মধ্যে কারো 
যদি শুধু গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় 
করার নিয়ত থাকে তাহলে সকলের 
কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে 15 
মাসআলা: উত্তম হলো, অন্ত ক্রয় 
করার পূর্বেই অংশীদার নির্দিষ্ট করে 
নেয়া এবং সকলের নিয়ত জেনে 
নেয়া ।৯* যদি কারো উদ্দেশ্য কুরবানী 
বা নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, 
তাহলে তাকে অংশীদার করা যাবে 
না 8৫ 
মাসআলা: যে জন্ত কয়েকজনে মিলে 
ক্রয় করা হয়, তা সকলের অনুমতি 
ব্যতীত কোন কারণবশত: বিক্রয় করা 
অথবা পরিবর্তন করা ঠিক নয় 1৯৬ 
মাসআলা: ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ 
ংশ ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম 
্র্জ বা পীর-আউলিয়ার নামে কুরবানী 
করলে দুরস্ত আছে। কিন্তু মাইয়্যতের 
নামে কুরবানী হবে না এবং মাইয়্যত 
সাওয়াবও পাবে না। কেননা 


সপ্তম অংশ তাদের নামে কুরবানী 
করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী হবে 
এবং মাইয়্ত কুরবানীর সাওয়াব 
পাবে |? 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার 
সময় যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি 
কোন লোক পরে অংশ নেয়, তাহলে 
ভালো, অন্যথায় আমি একাই কুরবানী 
দেব । তারপর সেই গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়িয 
হবে; কিন্তু শর্ত হলো শরীক 
সাতজনের মধ্যেই সীমিত থাকতে 
হবে ] 

মাসআলা: যদি জন্ত ক্রয় করার সময় 
কাউকে শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, 
বরং পুরো গরুই একাই কুরবানী করার 
ইচ্ছা হয়, তাহলে এ গরুর মধ্যে কোন 
শরীক না নেয়াই ভালো । কিন্তু যদি 
কাউকেও শরীক করে নেয়, তাহলে 
দেখতে হবে যে জন্তু ক্রয়কারী ধনী না 
গরীব | ধনী হলে তার জন্য শরীক 
নেয়া জায়িয হবে । আর গরীব হলে 
তার জন্য না জায়িয । তারপরও যদি 
শরীক করে নেয় তাহলে ওই গরীবের 
কুরবানী হবে না ।*৯ 

মাসআলা: আর যে ব্যক্তি কুরবানী 
হতে পৃথক হয়ে গেল তার ওপর যদিও 
কুরবানী ওয়াজিব ছিল না, তা সত্তেও 
শরীক হওয়ার কারণে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং 
যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী 
না করা হবে অথবা তার অংশ পৃথক 
না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য 

অংশীদারগণের কুরবানী হবে না ।৫০ 


মাসআলা: যদি কুরবানীর জন্ত যবেহ 


মাইয়্যতের ভাগে কয়েকজন শরীক 
হয়ে যাচ্ছে । বরং কোন শরীক একাই 


করার আগেই কোন শরীক মারা যায়, 
পরে যদি ওয়ারিসগণ মৃতের পক্ষ 


৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওজ, খ. ৬, পৃ. 
১865 


আবিদীন, গজ খ. ৫, পৃ. ২০০ 
১০ প্রাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
+৩ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ত খ. €, পৃ. ২১ 
* ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ২১ 
*৫ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ২১ 
*৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গৃহী, এাঁওজ্ঞ খ 

৪, পৃ ৩২৪ 


+ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
পাওভ, খ. ৩, পৃ. ৫৭৩ 

৯৮ মাওলানা জমিল আহমদ সাকরধওয়ী, 
এও, খ. ৪, পৃ. ১৮৬ 

৯৯ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্াগভ খ. ৫, পৃ. 
২১; খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গরাঁঙক্ত, খ. 
৬, পৃ. ৩৩৭ 

৫০ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
গ্রাওজ্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৬ 


অক্টোবর'১৩ _______াাল্ন্া্্্ল্্ই আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


থেকে কুরবানী করার ইজাযত দেয়, 
তাহলে সকলের কুরবানী সহীহ হবে । 
কিন্তু ওয়ারিশ বালিগ হওয়া শর্ত । যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালিগ না 
হয় অথবা বালিগ কিন্তু ইজাযত না 
তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত 
শরীকের অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ কারো কুরবানী হবে 
না 

মাসআলা: ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট 
বাচ্চার ক্ষেত্রে তার মায়ের দিকে 
দেখতে হবে । যদি এরূপ বাচ্চার মা 


শুয়ারের মতো না হয়ে গাই এর মতো 
হলে কুরবানী জায়িয ।৫২ 
মাসআলা: কুরবানীর জন্য মোটা, 
তাজা ও রি জন্ত ক্রয় করা যুস্ত 
হাব । হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে 
যে, রাসূলে খোদা কু খুব সুন্দর হষ্ট- 
পুষ্ট জন্তু দ্বারা কুরবানী করেছেন 1৫৩ 
মাসআলা: খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা 
নি কাজ ঃ 
মাসআলা: গর্ভবতী জন্তর কুরবানী 
জায়িয । কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার সময় 
নিকটবর্তী হয়, তবে তার কুরবানী 
মাকরূহ 5 
মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্ত 
গর্ভবতী বলে জানা ছিল না, কিন্তু 
যবেহ করার পর পেট হতে বাচ্চা বের 
হলো । এখন বাচ্চা যদি জীবিত বের 
হয় তাহলে তাকে যবেহ করে খাওয়া 
জায়িয 1৬ 
মাসআলা: চুরির জন্ত দ্বারা কুরবানী 
করা জায়িয নয় 1৭? 


গ্রাজ্ খ. ৩, পৃ. ৫৫০ 


মাসআলা: যদি কোন জন্তু কারো 


জরুরি; একদিন কম হলেও কুরবানী 


নিকট নির্দিষ্ট অংশের ওপর পালন 
করতে দেওয়া হয়, তাহলে পালনকারী 
তার মালিক হয় না। সুতরাং ওই 
পালনকারী থেকে সেই জন্ত ক্রয় করে 

করা জায়িয হবে না। বরং 
তার প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে ক্রয় 
করতে হবে ।৮ 


দুরস্ত হবে না ৯ 
মাসআলা: গাভী, বলদ, টা 


মাসআলা: জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর 
পূর্ণ বয়সের কথা বলে, আর দেখতে 


মাসআলা: অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী 


সেটা সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তার 


যদি কেউ তার বিনা অনুমতিতে দেয়, 
তাহলে কুরবানী সহীহ হবে না ।৯ যার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে তার 
পক্ষ থেকে কুরবানীর জন্য অনুমতি 
নেওয়া ওয়াজিব 1৬ 

মাসআলা: যে জন্তু সব সময় নাপাক 
ভক্ষণ করে, সে জন্তর কুরবানী জায়িয 
নেই ই 

মাসআলা: ধনী লোকের কুরবানীর 
জন্তু পরিবর্তন করা জায়েয । আর 
দরিদ্র্য যদি কুরবানীর দিনের পূর্বেই 
ক্রয় করে থাকে তাহলে সেও পরিবর্তন 
করতে পারবে 1৬ 


মাসআলা: কুরবানীর উপযোগী জন্তর 
মধ্যে কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, 
দুম্বা, নর হোক বা মাদী এক বছর পূর্ণ 
হওয়া জরুরি | তবে যদি ছয় মাসের 
দুম্বা ভেড়া এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, 
দেখতে এক বছরের মতো মনে হচ্ছে 
অর্থাৎ এক বছর বয়সের দুম্বা বা 
ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে কোন পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে এরূপ ছয় 
মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা কুরবানী 
করা জায়িয | অন্যথায় জায়িয না 
কিন্তু ছাগল যতই মোটা-তাজা হোক 
না কেন তার এক বছর পূর্ণ হওয়া 


৫৮ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাওজ, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. 
২১৭ 

১ ইবনে আবিদীন, গরাওক, খ. ৫, রা ২০৫ 
” হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাওজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ২০৫ 

৬ ইবনে আবিদীন, গাঁওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৬২ সম্পাদকমগ্ুলী, ফতাওয়য়ে দারদ্ল উলুম, 
খ. ৭, পৃ. ১৮৭ 


কথার ওপর নির্ভর করা জায়িয ।৬ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার 
শরয়ী দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া 
বাঞ্থুনীয় ।৬ 

মাসআলা: যে জানোয়ারের জনুমসূত্রেই 
কান নেই তার কুরবানী না-জায়িয 
আর যদি কান থাকে কিন্তু ছোট, 
তাহলে তার কুরবানী জায়িয হবে ।১? 
যে জন্তর কান সোজাভাবে কাটা 
রয়েছে এবং সাধারণ নিয়মানুযায়ী 
ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী জায়িয 
কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ অর্থ 
তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে 
বেশি অংশ কাটা তার কুরবানী জায়িয 
নয় 1৬৮ 


মাসআলা: এভাবে যে জন্তর এক 
তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি 
নষ্ট হয়ে গেল, তার কুরবানী জায়িয 
নয় ৬৯ 

উল্লেখ্য যে, দৃষ্টিশক্তি কতটা হয়েছে তা 
জানার পদ্ধতি হলো, চোখের এক 
দিকে ঘাস রেখে দেখতে হবে, সে 
ঘাসের দিকে যাচ্ছে কিনা এবং 


১ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্াওক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৪; (খে) মোল্লা নিযাম উদদীন, প্রাগুক্ত, 
খ. ৬, পৃ. ২১ 
মুফতী মহমদ হাসান গুহ এাওভ, খ. 

৫, পৃ ২০৫ 

৬ ইবনে আবিদীন, এরাজ্ খ. ৫, পৃ. ২২৫ 

৬ আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া ফী শরাহি 
বিদায়াডুল মুবতাদী, খ. ৪, পৃ. ৪১৩ 

৯» মোল্লা নিযাম উদ্দীন, পরক্ খ. ৬, পৃ. 
৩০০ 

৬” ইবনে আবিদীন, এও খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

১৯ ইবনে আবিদীন, গজ, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 


অক্টোবর'১৩ ___0 আত্তন্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


কিভাবে যাচ্ছে । যদি ঘাসের দিকে 
এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় তাহলে মনে 
করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি আছে। 
অন্যথায় নেই 1 

মাসআলা: খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার 
যদি কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখতেই পারে না। তাহলে 
তার কুরবানী জায়িয নেই । আর যদি 
এরূপ জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখে এবং তার ওপর ভর 


দীত নেই ভার কুরবানী জায়িয হবে 
না। আর যদি কিছু দাত পড়ে গেছে; 
কিন্তু পড়ে যাওয়া দাতের চেয়ে বেশি 
বাকি রয়েছে তাহলে কুরবানী 
জায়িয ৷ 


মাসআলা: জন্সূত্রেই যে জানোয়ারের 
শিং নেই অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে 
ভেঙে গেছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয | কিন্তু শিং যদি একেবারে 
মূলসহ উঠে যায় তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয নেই । আর যে জন্তর শিংয়ের 
খোলটা উঠে গেছে কিন্তু তার মূল ঠিক 
রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয | 

মাসআলা: যে জন্তর রান বা অন্য 
কোন অঙ্গে লোহা গরম করে দাগ 
দেওয়া হয়েছে তার কুরবানী 
জায়িয ।% 

মাসআলা: যদি কোন গাভীর দুধের 
এক বাঁট কেটে যায় বা পড়ে যায় আর 
বাকী তিন বাট ঠিক থাকে তাহলে তার 


কুরবানী জায়িয ।৫ 


* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওজ, খ. ৫, পৃ. 


২৯৩ 
৯ ইবনে আবিদীন, প্রাক, খ. ৫, পৃ. 
২০৫-২০৬ 


৯ ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 
৭ ইবনে আবিদীন, গ্াওক্ত খ. ৫ ২০৫-২০৬ 
* ইবনে আবিদীন, গ্রাওভ্, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 
*« ইবনে আবিদীন, গ্রাওভ্, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 


মাসআলা: যদি কুরবানী করার পূর্বেই 
জন্তর মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি 
হয়, যার কারণে কুরবানী না-জায়িয 
হয়, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য জন্ত 
ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে । আর 
লাফালাফির কারণে কোন দোষ সৃষ্টি 
হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই । সে জন্ত 
দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে যাবে ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর দিনসমূহ 
অতিবাহিত হয়ে গেছে; কিন্তু দুটো 
জন্তুর মধ্যে একটিকেও যবেহ করা 
হয়নি, তাহলে ধনী ব্যক্তি উত্তমটিকে 
সদকা করে দিবে এবং গরীবের ওপর 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে 
এমন লোক যদি কুরবানীর দিনসমূহ 
পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করে 


মাসআলা: যুলহজ মাসের ১০ তারিখ 
থেকে ১২ তারিখ, সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত 
র সময় 1 

মাসআলা; ১০ যুলহজ কুরবানী করা 
সবচেয়ে উত্তম । তার পর পযয়িক্রমে 
১১ ও ১২ তারিখ । সুতরাং অনিবার্ষ 
কোন কারণ ব্যতীত দেরি না করাই 
উত্তম ন্চ 

মাসআলা: কারো কুরবানীর জন্ত 
হারিয়ে গেছে । সে আরো একটি জন্ত 
ক্রয় করল । অতঃপর কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যেই হারানো জন্তুটি 


তাহলে তার ওপর কুরবানী ও অসীয়ত 
কোনটাই জরুরি নয় ।৮১ 

মাসআলা: কুরবানীর দিন নিয়ে যদি 
সন্দেহ হয়, তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় 
দিন বা তৃতীয় দিন কুরবানী করা 
মুস্তাহাব ২ 

কুরবানীর কাযা 

মাসআলা: কোন ধনী লোক কোন 


ব্যস্ততা বা অজ্ঞতার কারণে অথবা 
অন্য কোন কারণবশত কুরবানীর 


সময়ে কুরবানী করেনি এবং কুরবানীর 


পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা যদি ধনী 
ওপর যে কোন একটি জন্তই কুরবানী 
করা ওয়াজিব । আর যদি গরীব 
লোকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে 
তার ওপর উভয় জন্তই কুরবানী করা 
ওয়াজিব | তবে ধনী লোক যদি প্রথম 
জন্তটি কুরবানী করে তাহলে কোন 
কথা নেই । আর যদি দ্বিতীয়টি কুরবানী 
করে তাহলে দেখতে হবে কোনটির 
মূল্য বেশি৷ যদি প্রথমটির মূল্য বেশি 
হয় তাহলে অতিরিক্ত টাকাগুলো ফকীর 
মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দেওয়া 
মুস্তাহাব । 


৯ ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৭; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গন্ুহী, পরাওক্ত 
খ. ৪, পৃ. ৭২ 

৭ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এরাও, 
২৮৮ 

* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রা, 
১৯৮ 

৯ (কে) ইবনে আবিদীন, এরাও, খ. ৫, পৃ. 
২০৫; (খে) মাওলানা জমিল আহমদ 
সাকরধওয়ী, এাওক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৬ 


খ. ৬, পৃ. 


খ. ৬, পৃ. 


দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে 
এক কুরবানীর মূল্য গরীবদের মাঝে 
বন্টন করে দেওয়া ওয়াজিব 1৮৩ 


মাসআলা: যে এলাকা বা শহরে 
জুমুআ ও ঈদের নামায শরীয়ত মতে 
ওয়াজিব, সেখানে ঈদের নামাযের পর 
কুরবানী করতে হবে ।”* 

মাসআলা: এরপ স্থানে যদি কেউ 
নামাযের আগে কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না । বরং নামাযের 
পর তার ওপর আরও একটি কুরবানী 
করা ওয়াজিব ।”৫ 


* ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৩ 
”* ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 
৮৫ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওভ, খ. ৬, পৃ. 


স।ম।কা।লী।ন 


মাসআলা: যে স্থানে ঈদের নামায 
ওয়াজিব, সেখানে যদি কোন শরয়ী 
কারণবশত নামায পড়তে না পারে, 
তাহলে সে স্থানে সূর্য লে যাবার পর 
কুরবানী জায়িয ।৮* 

মাসআলা: যদি কোন শহরের লোক 
তাদের কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে 
সুবহে সাদিকের পূর্বেই প্রেরণ করে 
যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয়; 
তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই 
স্থানে যবেহ করা যাবে । এতে তার 
কুরবানীও শুদ্ধ হবে ।* 

মাসআলা: যে শহরের কয়েক স্থানে 
ঈদের নামায হয় সে শহরের যে কোন 
এক স্থানে ঈদের নামায পড়ার পর 
অন্য স্থানে নামাযের পূর্বে কুরবানীর 
জন্ত যবেহ করা জায়িয ।”” 
মাসআলা: নামাযের পর খোতবার 
আগে যদি কেউ জন্ত যবেহ করে, তবে 
কুরবানী সহীহ হবে; কিন্তু এরূপ 
করনেওয়ালা গোনাহগার হবে 1৮৯ 
মাসআলা: প্রথম দিন ঈদের নামায 
পড়ার পরই কুরবানী করা হয়েছে। 
পরে জানা গেল যে, কোন কারণে 
ইমামের নামায বাতিল হয়ে গেছে 
(যেমন- ভুলক্রমে বিনা ওযুতে নামায 
পড়ানো হয়েছে) তাহলেও সেই 
কুরবানী সহীহ হবে 1৯ 

মাসআলা: কোন শহরে কারফিউ বা 
অন্য কোন ফেতনা-ফাসাদের কারণে 
তাহলে সুবহে সাদিকের পর যবেহ 
করা জায়িয ।৯ 


তানযীহী (ভালো নয়) ।৯২ 

” ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ২০২ 

৮ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ঞ খ. ৪, পৃ. 8৪৪ 
রঃ আবিদীন, এক খ. ৫, পৃ. ২০২ 
* ইবনে আবিদীন, প্রাঙজ্ খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাঙক্ঞ, খ. ৬, পৃ. 

২৮৮ 
৯ আল-মারগীনানী, এাওক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩০ 


অক্টোবর”১৩ 


যবেহ করার আহকাম 
মাসআলা: র র জন্ত 
কুরবানীদাতা নিজের হাতেই যবেহ 
করা উত্তম 1৯৩ 

মাসআলা: কিন্তু যদি যবেহ করতে না 
জানে তবে অন্যের দ্বারা যবেহ 
করানোর সময় সেখানে তার উপস্থিত 
থাকা উত্তম ।৯ঃ 

মাসআলা: যবেহের স্থানে পদরি 
ব্যাঘাত হলে মহিলা সেখানে উপস্থিত 
না থাকলেও কোন অসুবিধা হবে 
না।৯% 

মাসআলা: অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা 
বা গোস্ত হতে না দেওয়া হয় ।৯৬ 
মাসআলা: নাবালিগ বাচ্চা যদি যবেহ 
করতে জানে, তাহলে তার দ্বারা যবেহ 
করাতে কোন ক্ষতি নেই; যবেহ সহীহ 
হবে ঠি 

মাসআলা: এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ 
হাতে যবেহ করতে পারবে । এতে 
কোন ক্ষতিও নেই ৯৮ 

মাসআলা: কুরবানীর এক জন্তকে 
অন্য জন্তুর সামনে যবেহ করবে না ।৯৯ 


মাসআলা: যবেহ করার পূর্বে 


মাসআলা: কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত 
কুরবানীর জন্ত যদি অন্যলোক 
মালিকের পক্ষ থেকে তার অনুমতি 
ব্যতিত কুরবানীর নিয়তেই যবেহ 
করে, তাহলে কুরবানী সহীহ হবে এবং 
যবেহকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব 
হবেনা [১০১ 

মাসআলা: যবেহ করার সময় 
যথাসম্ভব সহজভাবে যবেহ করবে এবং 


কেবলামুখী করে শুইয়ে দিতে হবে । 
একান্ত অসুবিধা ব্যতীত এর উল্টো 
করবে না।১৩ 

মাসআলা: কেবলামুশী করে 
শোয়ানোর পর বিসমিল্লাহি আন্রাহু 
আকবার বলে যবেহ করা ওয়াজিব । 
যে যবেহ করবে তার জন্যই এটা বলা 
জরুরি; অন্যান্য লোকদের জন্য বলা 
মুস্তাহাব ৷”? 

মাসআলা: কিন্তু যবেহকারীকে যদি 
কেউ সাহায্য করে, যেমন তার হাতের 
ওপর হাত রাখে, তাহলে দু'জনেরই 
বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলা 
জরুরি । যদি উল্লিখিত দু'জনের 


কুরবানীর জন্তকে খুব ভালোভাবে 


একজনে বিসমিল্লাহ বলে আর 


খেতে দিবে এবং ছুরি ধার দিয়ে নেবে, 


অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না বলে, 


ভোতা ছুরি দ্বারা যবেহ করা উচিত 
নয়। কেননা এর দ্বারা জন্তরর কষ্ট 
হয় 1১০০ 


মিরা নাত প্রাক, খ. ৬, পৃ. 


* ইবনে আবিদীন এরাও, খ. ৫, ৃ রি 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাওজ্, খ ৬, পৃ. 
২০৯ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাজ, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, গ্রাওজ্, খ. 
৪, পৃ. ৩১৪ 

টি উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাওক্, খ. ৩, পৃ. ৫৪৮ 

৯* মুফতী মাহমুদ হাসান গন্গুহী, গ্রাওজ্ঞ, খ. 
৪, পৃ. ৩১৭ 

১০৪ উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাঁওক্, খ. ৩, পৃ. ৫৪৭ 


তাহলে জন্তু হালাল হবে না 1১০৫ 
মাসআলা: আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য 
হালাল হবে না 1১০৬ 

মাসআলা: যবেহের মধ্যে চারটি রগ 
কাটা জরুরি । রগগুলোর নাম যথা- 
হলকুম (শ্বাস-প্রশ্বাস নালি), মারীর 


টি ১৭ ইবনে আবিদীন, এাওক্, খ. ৫, পৃ. ২১০ 
০২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রা, খ. ৩, পৃ. ৫৩৭ 
০* মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গহী, প্াগ্ত, খ. 
8, পৃ. ৩৩০ 

রি হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
এক, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 

*৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ খ. ৫, পৃ. ২১২ 

১৬ ইবনে আবিদীন, এাঁওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২১২ 
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(খানাপিনার নালি), ওয়াদজান, ডানে- 
বামে দুই শাহী রগ ।১০* 

মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্তর 
মাথা একেবারে যেন পৃথক না হয়; 
কেননা এরূপ করা মাকরূহ । কিন্তু 
ভুলক্রমে এরূপ যদি হয়েই যায়, 
তাহলেও কুরবানী হয়ে যাবে ।১০৮ 
মাসআলা: যবেহ করার পর পরই 
তৎক্ষণাৎ চামড়া খোলা মাকরূহ | বরং 
ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ।১০৯ 
মাসআলা: যবেহের সময় বিসমিল্লাহ 
বলতে ভূলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ 
হওয়া মাত্রই যদি বিসমিল্লাহ পড়ে 
নেয়, তাহলে জন্ত হালাল । কিন্তু যদি 


ইচ্ছাকৃত ঞ। ৮.3 ও ৮4 ছেড়ে দেয় 


ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব । 

মাসআলা: নামায জামায়াতে আদায় 
করা হোক বা পৃথকভাবে পড়া হোক, 
ওয়াক্তিয়া নামায হোক বা কাযা, 
নামাষী ব্যক্তি মুকীম হোক বা মুসাফির, 
শহরের লোক হোক বা গ্রামের, মহিলা 
হোক বা পুরুষ সবার ওপর তাকবীরে 
তাশরীক বলা ওয়াজিব ।১১৩ 
মাসআলা: সেই সময়ে জুমার 
নামাজের পরও তাকবীর পড়া 
ওয়াজিব 1১১৪ 
মাসআলা: তাকবীর পড়া ভুলে 
যাওয়ার পর মসজিদের ভিতরেই তা 
যদি স্মরণ হয় অথবা ময়দানে নামায 
পড়ার পর কাতার ভাঙ্গার পূর্বেই যদি 


তাহলে কুরবানীও আদায় হবে না, 
গোশতও হালাল হবে না 1১১ 

মাসআলা: যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও 
সুনামের জন্য কুরবানী করে, তাহলেও 
ওয়াজিব থেকে মুক্তি পাবে, কিন্তু 
কুরবানীর সওয়াব পাবে না। 


সাওয়াবের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার 


মাসআলা: যুলহজ মাসের নয় তারিখ 
আরাফার দিন থেকে তের তারিখ 
বলে ।৯২ এ দিনগুলোতে আরাফার 
দিনের ফজর থেকে তের তারিখের 
আসর পর্ষন্ত প্রত্যহ ফরয নামাযের পর 


স্মরণ হয়, তাহলে সাথে সাথে 
তাকবীর পড়ে নিলেই ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে । অন্যথায় আদায় হবে 
না ১১৫ 

মাসআলা: জামায়াতের পর যদি 
ইমাম তাকবীর বলতে ভুলে যায়, 
মুক্তাদীর উচিত উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর 
পড়া; যেন ইমাম ও অন্যান্য নামাধীর 
স্বরণ হয় এবং তারাও তাকবীর বলে । 


যবেহকৃত জন্তর আটটি 
জিনিস ব্যতিত বাকি সব কিছুই খাওয়া 
হালাল। সেই আটটি জিনিস হল: 
হারাম মগজ অর্থাৎ হাস-মুরগী 


মাসআলা: মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর 
গোশত তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ 
মিসকীনকে দেওয়া, এক অংশ নিজের 
আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে 
দেওয়া এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার- 
পরিজনের জন্য রাখা 1১৯৮ 

মাসআলা: হ্যা, যদি কারো সন্তান- 
সন্ততি বেশি হয় তাহলে সে কুরবানীর 
সমস্ত গোশত নিজেরাই খেতে পারে; 
এতে কোন ক্ষতি নেই । আর হাদিয়া 
ও সদকা করা থেকে নিজ পরিবারের 
লোকজনকে খাওয়ানো সবে্তিম 1১১৯ 
মাসআলা: কুরবানী যদি নযর 
(মাননত)-এর হয়, তাহলে সম্পূর্ণ 
গোশত সদকা করা ওয়াজিব ।৯২০ 
মাসআলা: শরীকী জন্তর গোশত 
ওজন করে ভাগ করতে হবে | অনুমান 
বা আন্দাজ করে বন্টন করা যাবে না। 
কেননা কম বা বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে 
সুদ হয়ে যাবে । পরস্পরের মধ্যে 
সন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও না-জায়িয 
হবে ১২১ 

মাসআলা: হ্যা, যদি সব শরীক মিলে 
গোশত বন্টন না করে ফকীর, আত্মীয়- 
স্বজনকে বন্টন করে দেয় অথবা খানা 
রানা করে খাওয়াবার ইচ্ছা করে 
তাহলে ওজন না করলেও না-জায়িয 
হবে ১২২ 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত 


ইত্যাদির গলার হাডিডর ভেতরের 
সুতার মতো সাদা মগজ, অপগ্তকোষ, 


অমুসলিমকে পারিশ্রমিক ব্যতীত 
দেওয়া জায়িয | কিন্তু না দেওয়া 


প্রবাহিত রক্ত, গদুদ, মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, 


একবার উচ্চস্বরে তাকবীর বলা 


১৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গরাওক্, খ. ৩ পৃ. ৫৩৭ 

১৮ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ১৮৮; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গ্গুহী, এও, 
খ. ৪, পৃ ৩২৪ 

১৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এাঁওক্ত, খ. 
৬, পৃ. ২৯৮ 

১? (ক) আল-মারগীনানী, প্রাজ, খ. ৪, পৃ. 
৪১৯; (খে) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী 
থানবী, গ্রাগজ্ খ. ৩ পৃ. ৫৫৮ 

৯১ ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ১৯৯ 

১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


লিঙ্গ, গুয্যধার, পেশাবের থলি 1১১৬ 
মাসআলা: কুরবানীর গোশত নিজে 
খাবে, নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দেবে 
এবং ফকীর, অভাবগ্রস্থ লোকদের 
খয়রাত করবে 1১১৭ 


১১৩ 


তাহতাওয়ী, আল-হাশিয়৷ আলা 
পৃ. ২৯৫ 
১১ঃ তাহতাওয়ী, গজ পৃ. ২৯৪ 
১৯৫ তাহতাওয়ী, গ্রাগুজ্, পৃ. ২৯৪ 
৯৬ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৭ 
৯৭ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ২০৮ 


উত্তম | কেননা এটা কুরবানীর মর্যাদার 
পরিপন্থী (১২৩ 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত, চর্বি, 
হা ৮-মগজ, চাষড় বিক্রি করা 
মাকরুহে তাহরীমা | তা সত্তেও যদি 


অকট্টোবর'১৩ ______0 আত্তাত্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


কেউ বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য 


অবিকল সে পয়সাই দান করবে; 


সদকা করা ওয়াজিব। এভাবে 
উল্লিখিত দ্রব্যগুলি কসাইকে পারিশ্রমিক 
হিসেবে প্রদান করা জায়িয নয় ।৯৪ 
মাসআলা: যবেহ করার পারিশ্রমিক 
পৃথকভাবে দিতে হবে । তা না হলে 
সবার কুরবানী সম্পূর্ণ হবে না; অর্থাৎ 
মাকরূহ হবে 1১২৫ 

মাসআলা: কুরবানীর জন্তর রশি 
ইত্যাদি সব কিছু খায়রাত করে 
দেবে 1১২৬ 

মাসআলা: কুরবানীর চর্বি দ্বারা পিঠা 
ইত্যাদি ভেজে নিজেও খেতে পারে 
এবং অপরকে খাওয়ানো যাবে 
হাদিয়া-তোহফা দেওয়াও যাবে কিন্তু 
তা বিক্রয় করা জায়িয নয়। কেননা 
চর্বিও তো কুরবানীর অংশ । 
মাসআলা: কুরবানীর গোশত শুকিয়ে 
জমা করে রাখাও জায়িয 1১২৭ 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজে 
ব্যবহার করতে বা দান করতে 
পারবে । অথবা বিক্রয় করে তার মূল্য 
সদকা করে দিতে হবে ।১২৮ 

মাসআলা: তবে চামড়া নিজে ব্যবহার 
করা বা বিক্রয় করে তার মূল্য সদকা 


তাদেরকেই দিতে হবে । আর চামড়া 
বিক্রয় করে যে পয়সা পাওয়া যায় 


পরিবর্তন করা ভালো নয় ১৩০ 
মাসআলা: চামড়ার মূল্য দ্বারা মসজিদ 
মাদরাসা মেরামত করা অথবা 
মাদরাসার মুহতামিম বা শিক্ষককে 
অথবা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, 
খাদেমকে বেতন দেওয়া বা অন্য কোন 
নেক কাজে ব্যয় করা জায়িয নয়; বরং 
সাদকা করে দেওয়াই ওয়াজিব 1৯৩১ 
মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের 
কাজে লাগানো যায় । যেমন চালনী 
বানানো, মশক বা বালতি অথবা 
করা । অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য 
জিনিসের পরিবর্তে প্রদান করাও 
জায়িয 1১৩২ 


মাসআলা: চামড়ার মূল্য ঈদগাহ 
নেই 1১৩৭ 

মাসআলা: কোন কোন স্থানে 
এবং মুহাররম মাসে তার নিকট থেকে 
এর পরিবর্তে গোশত নিয়ে তা নিজে 
ভোগ করে; এটা একেবারেই না- 
জায়িয 1১৩৮ 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ 
সম্পকীয় বিষয় 

মাসআলা: মুস্তাহাব হলো_ ঈদুল 
আযহার দিন সকাল বেলা কিছু না 
খেয়ে ঈদের নামায পড়ে কুরবানীর 
গোশত দ্বারা প্রথমে খানা খাওয়া | যদি 
কেউ নামাযের পূর্বেই কিছু খায়, 
তাহলে মাকরুহ হবে না। এ বিধান 


মাসআলা: এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব 
বাধানো, পুরস্কার দেওয়া বা সাহায্য 
হিসেবে কাউকে দিয়ে দেওয়া 
জায়িয ৩৩ 

মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের 
পিতা মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে দেওয়া 
জায়িয; কিন্তু মূল্য দেওয়া জায়িয 


১৩৪ 
নয়। 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া কোন 
সমিতিতে চাদা বাবদ দেওয়া জায়িয 
নয় 12৫ 

মাসআলা: চামড়া মসজিদের ইমাম- 
মুয়াজ্জিন বা কোন মাদরাসার প্রধান বা 


কুরবানী করনেওয়ালার জন্য আসল; 
অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ হিসেবে তা 
পালন করা 1১৩৯ 

মাসআলা: যুলহজ মাসের টাদ দেখা 
যাবার পর থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক 
ব্যক্তিগণ কুররবানী করা পর্যন্ত নিজ 
নিজ চুল, নখ, না-কাটা মুস্তাহাব । 
মাসআলা: যারা নিজের নামে কুরবানী 
করে না তারাও যদি চুল ইত্যাদি না 
কাটে তাহলে মুস্তাহাবের সাওয়াব 
পাবে এবং তারা কুরবানীর সাওয়াবও 
পাবে । বাকি তারা চুল, নখ ইত্যাদি 
নামাযের আগে কেটে নেবে । 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত যবেহ 


কোন মাদরাসা শিক্ষক অথবা কোন 
ধনী ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেওয়া 
জায়িয ।১৩৬ 


১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাওক্, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাগভ, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১৬ ইবনে আবিদীন, গ্রাঙজ্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 
৯২৭ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, পক, ইবনে 
আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 
১৮ ইবনে আবিদীন, এ্রাওজ্, খ. ৫, রা ২৯৫ 
৯৯ শায়খীযাদা, মাজমাউল আনহার 
22557 ৬, 
৫১১ 


ফী 
পৃ 


১৩” ইবনে আবিদীন, গ্রাঁঙভ খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
টি এয়া উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গাওক, খ. ৩, পৃ. ৪৮৯ 
১ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ ২০৯ 
১ ইবনে আবিদীন, এও, খ. ৫, পি ২০৯ 
১৩০ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
পাঙক্, খ. ৩, পৃ. ৫৫২ 
১০৫ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাঁওভ, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 
১৬ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্নাহ দেহলবী, 
গ্রাঁওক্, খ. ৮, পৃ. ২৩৮ 


করার পূর্বে তার,দ্বারা কোন কাজ 
করানো মাকরূহ ।৯১৭ 


১. ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং 
ঈদের জামায়াতের পর ঈদগাহে 


১০+ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
গ্রাওজ্ত, খ. ৮, পৃ. ২৩৯ 

১৮ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৯; 
হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
4 খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 
৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গল্গুহী, গ্রাওক্ঞ, খ. 
৪, পৃ. ২২৭ ৩৯৩ 

১৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাণক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৪ 
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যে কোন নফল নামায পড়া 
মাকরূহে তাহরীমা | 

. জুমা ও ঈদ একই দিনে হলে জুমা 
ও ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 

টু র গরুর মধ্যে ছেলের 
আকীকার অংশ দিলেও দু'ভাগ 
দিতে হবে । 

. কুরবানীর গোশত পারিশ্রমিক রূপে 
গোশত প্রস্তুতকারীকে দেওয়া না- 
জায়িয । কেউ দিয়ে থাকলে তার 


মূল্য সদকা করে দেওয়া 
ওয়াজিব । 

স্দখোরের সাথে কুরবানীতে 
শরীক হওয়া উচিত নয় | 


. কুরবানীর পশু যবেহ করার পর 
ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত চামড়া খোলা 
এবং পায়ের রগ কেটে দেওয়া 
নিষেধ । 

. কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর 
থেকে আলাদা না করা পর্যন্ত তা 
বিক্রি করা বা তার জামানত গ্রহণ 
করা না-জায়িয । 
সব শরীকদারের নাম নেওয়া 
জরুরি নয়। সম্ভব হলে সবাই 
উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব 1৯১ 

. মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত 
তাদের সাথে শরীক হয়ে কুরবানী 
করলে কারো কুরবানী হবে না । 

১০.চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা 

দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব নয় । বরং 
তার সমুদয় উপার্জিত মাল 
সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা 
করে দেওয়াই ওয়াজিব । 

১১.কুরবানীর চামড়ার টাকা, যাকাত, 
ফিতরা, সদকা ইসলামিক 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, 
মস জদ-ম দরাস ইত্য দতে 
দেওয়া না-জায়িয । তবে যে 
মাদরাসায় লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) 
বোর্ডিং রয়েছে সেখানে দেওয়া 

জায়িয 5৯ 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত । 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে ; 


হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 


দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ ; 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, : 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার ! 


পাবে। 


*লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে ; 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে | | 


কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । , 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ! 


ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও : 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ ; 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের ! 


ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 


আস-সুনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান : 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 


৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ | 


আবশ্যক । 


লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | লেখা মনোনীত | 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ | 


বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 


বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা | 


হয়। 


*লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । | 


প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 


*লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য | 


পরিপন্থি । 
*গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


১৯ মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল 
ফ7ত7ওয়7, খ. ৭, পৃ. ৫৩৫ 

১২ মুফতী রশীদ আহমদ, এও, খ. ৭, পৃ. 
৫৩২ 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- : 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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হজের মহিমায় আলোকিত হোক 


ইহরাম বাঁধার মধ্য দিয়ে শুরু হয় 


মক্কা শরীফ পৌছে কা'বা ঘরের 


পবিত্র হজ পালনের কার্যক্রম । 


তাওয়াফ বা সাত বার প্রদক্ষিণ ও 


ইহরামে সিলাইবিহীন দুই টুকরা 


সাফা মারওয়ায় সায়ী (দ্রুত গতিতে 


কাপড়ের; সাধারণত সাদা, এক টুকরা 
পরতে হয় লুঙ্গির মতো পেচিয়ে । 
আরেক টুকরা গায়ে দিতে হয় চাদরের 
মতো উড়িয়ে । বহিরাগতদের ইহরাম 


সাতবার উভয় পাহাড়ের মাঝখানে 
যাওয়া আসা) করা এবং মাথার চুল 
ছোট কিংবা চেছে ফেলার পর ওমরার 
কাজ শেষ হয়ে যায় । তখন হজযাত্রী 


বাঁধার জন্য কয়েকটি স্থান নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছেন রাসূল আকরম ্রঞ্জ নিজে । 
আমাদের দেশ থেকে যারা হজে যান, 
সাধারণত তারা হজ ও ওমরা একসঙ্গে 


স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন । 
ইহরামের সময় নিষিদ্ধ কাজগ্লো তার 
জন্য বৈধ হয়ে যায় । ৃ 

মূল হজের জন্য ইহরাম বাধতে হয় 


করেন । একে বলা হয় হজ্জে তামাতু। 


মক্কা শরীফ থেকে ৮ যিলহজ তারিখে । 


তাদের জন্য ইহরামের নির্ধারিত স্থান 
“মীকাত, হচ্ছে ইয়ামানের রাতে 
ইয়ালামলাম' পাহাড় | উড়ো জাহাযে 


৮ তারিখ সকাল থেকে মিনায় পৌছে 
রাতে অবস্থান ও পাচ ওয়াক্ত নামায় 
আদায় করা সুন্নত । তবে ভিড় এড়াতে 


সেই মীকাত অতিক্রমকালে গায়ের 
কাপড় বদলে ইহরাম বীধা কঠিন । 
রূ 


গভীর রাতেই মিনা ত্যাগ করতে বাধা 
নেই । মিনা থেকে মুযদালিফা অতিক্রম 


তাই ইহরাম বাধতে হয় বিমানে ওঠার 


করে ৯ যিলহজ দুপুরের আগে আগে 


আগে । নামাযে কানের লতি বরাবর 
দু'হাত তুলে মনে মনে "আল্লাহু 


আরাফাত ময়দানে পৌছতে হয়। 
সেদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাত ময়দানে 


আকবর' বলে নিয়ত করলে চলে; কিন্ত 
হজের ইহরাম বাঁধতে হয় উচ্চস্বরে 
...” পাঠ করে । 


অক্টোবর'১৩ 


অবস্থান করাই হজের মূল পর্ব। 
সূর্যাস্তের পর তড়িঘড়ি ফিরে আসতে 


হয় মুযদালিফার উদ্দেশে । 


মুযদালিফায় পৌছেই যত রাত হোক 
একসঙ্গে মাগরিব ও ইশার নামায 
পড়তে হয়। সারা রাত নামায ও 
দোয়া কাটানোর ফীকে সংগ্রহ করতে 
হবে কাল শয়তানকে মারার জন্য 
কনিষ্ঠ আঙ্গুলের চেয়ে ছোট 
পাথরকণা । সংখ্যা ৪৯ কিংবা ৭০ টি। 
ওয়াক্ত হওয়া মাত্র ফজর নামায আদীয় 
করে 8 মা ত্যাগ করতে 
হবে মুযদালিফা মাঠ 

সীমানা পেরিয়ে মিনা প্রান্তরে প্রথম 
কাজ শয়তানের প্রতীক তিন জামারার 
বড়টিতে ৭টি 


খুলতে হবে । হজের সকল রোকন 
মহিলাদেরও সমানভাবে পালন করতে 
হয়। তবে, ইহরামে মহিলারা 
স্বাভাবিক কাপড় পরবেন । তারা 
মাথার চুল কাটার পরিবর্তে হাতের 
মুঠোয় নিয়ে চুলের মাথা আঙ্গুলের এক 
গিরা পরিমান নিজে বা মাহরাম দ্বারা 
কাটবে । 

এখন স্বাভাবিক কাপড় পরে সবাই 
স্বাভাবিক জীবনে । তবে হজের 
অন্যতম ফরজ ও রোকন তাওয়াফে 
এফাযার জন্য মক্কা শরীফে গিয়ে 
কাবাঘর সাতবার প্রদক্ষিণ করতে 
হবে। তারপর সাফা ও মারওয়ার 
মিনায় । মিনায় পরবর্তী দু'রাত 
অবস্থান ও তিন শয়তানকে দুই দিনে 
৭টি করে ৪২ টি কঙ্কর মারার মধ্য 
দিয়ে শেষ হল পবিত্র হজ পালন । 
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তবে হজের আগে বা পরে মদীনা 


হবে গোরস্তানে, সেই কাপড় পরে 


মুনাওয়ারায় গিয়ে আল্লাহর নবীর এজ 


উরি 


নাঙ্গা মাথায় মামুলি সেন্ডেল পায়ে 


জীবনের অনুপম অনুশীলন | মক্কার 
সাড়ে তিনশ মাইল (৪৩৬.৬ কি. মি.) 


রওযা মুবারক যিয়ারত না করলে 
ব্যাপারটি হবে কালিমার অর্ধেক পাঠ 
করে, অন্য অর্ধেক না পড়ার মতো । 


রওনা দিয়েছি তোমার ঘরে, তোমার 
নবীর দেশে । আল্লাহর নবী হযরত 
ইবরাহীম /পরযব্ই কাবাঘর নির্মাণ করার 


নামাযের তাহরীমা ও হজের ইহরাম 
সমার্থক শব্দ । নামাযে যখন তাকবিরে 
তাহরীমা: আল্লাহু আকবর বলে নিয়ত 
বাঁধি, তখন বাম হাতের কজির ওপর 
ডান হাতের আঙ্গুল পেঁচিয়ে কার্যত 
ঘোষণা দেই: প্রভু হে! নিজে নিজে 
হাতকড়া পরে বান্দা তোমার সন্মুখে 
হাজির | এতক্ষণ খাওয়া-পরা, কথা 
বলা বৈধ থাকলেও এখন তুমি ছাড়া 
আর কারো সাথে কথা বলব না। 


তাকবীরে, রুকুতে নতশিরে ও 
সাজদায় টতে লুটিয়ে কেবল 


তোমার মহানত্ব, পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণায় নিরত আমার রসনা ও ধ্যান- 
মন । দয়া কর, ফিরে চাও এ বান্দার 
পানে । তোমার রহমত ও সালাম শান্তি 
দিয়ে ভরে দাও আমার মন ও জীবন । 

হজের ইহরামেও বান্দা মনে মনে 
ঘোষণা দেয়: আমার পদ, যশঃ-খ্যাতি, 
সম্মান সব পরিচয় পায়ের তলায় দিয়ে 
দীনহীন বেশ ধারণ করেছি ৷ মরণের 
পর যে কাপড় পরিয়ে বিদায় দেয়া 


পর হজে যাওয়ার আহবান 
জানিয়েছিলেন মানব জাতিকে | রূহের 
জগতে হয়ত সে ডাকে সাড়া দেয়ার 
সৌভাগ্য হয়েছিল। দুনিয়ায় এসে 
তারই প্রতিধ্বনি করে বলছি: , 
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উত্তরে মদীনায় যিয়ারত মানে রাসূলে 
পাক ঞ্ু্-এর ভালোবাসা ও আদর্শের 
সাথে অঙ্গীকার নবায়ন । মিনায় 
কুরবানি ও শয়তানকে পাথর মারা 
জীবন ভরে আল্লাহর শত্রুদের বর্জন 


যত্ববান থাকবেন, তাদের জন্য রয়েছে 
জান্নাতের সুসংবাদ । নসিব হবে 
নবীজি শ্র্জ-এর সুপারিশ-শাফায়াত | 
সমস্যা বিক্ষুব্ধ বর্তমান বিশ্বে, বস্তবাদ 
তাড়িত সভ্যতার অগ্নিকুণ্ডে হজের 
শিক্ষা ও অনুশীলন সবার জন্য 


'আমি হাজির হে আল্লাহ! তোমার 


ভালবাসা, শান্তি ও সততার বার্তা বয়ে 


দরবারে আমি দণ্ডায়মান । এ বান্দা 


আনবে এই ও প্রত্যাশা 


হাজির । তোমার কোনো শরীক নাই, 
আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত | সমস্ত 


আমাদের সকলের । মক্কা ও মদীনার 
আকাশে অবিশ্রান্ত বর্ষণমুখর নলের 


ংসা ও সকল নেয়ামত-অনুগ্রহ 


তাজাল্লীতে আলোকিত হয় 


তোমারই দেওয়া । সমগ্র রাজত্ব 


সাহেবানের মন ও জীবন | তাই দেশে 


তোমারই, তোমার কোনো শরীক 
নেই ।”১ 

সারা বিশ্বের বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চল 
নির্বিশেষে একই ধরনের দীনহীন 
পোষাক পরে একই উচ্চারণে আল্লাহর 
ডাকে সাড়া দিতে আসা লক্ষ-লক্ষ 
হাজির বিশ্ব সম্মেলন ইসলামের এঁক্য, 
সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও আন্লাহতে সমর্পিত 


ফিরে অন্তত ৪০ দিন কবুল হয় 
আল্লাহর দরবারে তাদের দোয়া- 
প্রার্থনা । সেই পুণ্যপথের যাত্রীদের 
পদচারণায় আলোকিত হোক আমাদের 
সমাজ, প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ । 


১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৫৪৯ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


জুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


অক্টোবর”১৩ 


[)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


০ 


স।ম।কা।লী।ন 


১২ তাকবীর অর্থাৎ প্রথম রাকাআতে 
সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাআতে 
পাঁচ তাকবীর বলতে হবে । সাধারণত 
এ উপমহাদেশের মুসলমানগণ ঈদের 
নামায অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সঙ্গে 
আদায় করে থাকেন । এটি নির্ভরযোগ্য 


ব্যাপার, তা আদায় না করলে অসুবিধা 
নেই। ইসলামের বিধান হলো পাঁচ 
ওয়াক্ত ও জুমার নামায অপরিহার্য 
ফরয হুকুম | অন্য কোনো আমলের 
দ্বারা এসবের হুকুম শিথিল হবে না, 
তাই আর জুমার দিন ঈদ হলে জুমার 
নামায ও ঈদের নামায স্বতত্ত্ 
ওয়াজিব । সুতরাং ঈদের নামায 
হবে । 


জুমা ও ঈদের নামায়ে খুতবা যে কোন 
ভাষায় দেওয়া যাবে বলে প্রচারণা 
চালানো হচ্ছে । তাদের মতে জুমা ও 
ঈদের খুতবা আরবিতে দেওয়া জরুরি 
নয়, বরং যেকোনো ভাষায় দেওয়া 
যাবে । ইসলামের হুকুম অনুযায়ী জুমা 
ও ঈদের নামাযের খৃতবা নামাযের 
মতই হুকুম রাখে, তাই এ খুতবা 
নামাযের ন্যায় আরবি ভাষায় পড়া 
খিলাফতকালে ইসলামি রাষ্ট্র পুরো 
এশিয়া মহাদেশব্যাগী বিস্তৃতি লাভ 
করে ছিল এবং জুমার খুতবার মাধ্যমে 
নতুন নতুন মুসলমানদেরকে আঞ্চলিক 


ভাষায় ইসলামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 


বোঝানো খুবই প্রয়োজন ছিল। তা 
সত্তেও জুমা ও ঈদের নামাযের খুতবা 
আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ করার কোনো 
দলীল ও প্রমাণ নেই 1৩ 


্ বিশুদ্ধ হাদীস ও ইজমা 


তাকবীর সুপ্রমাণিত 


সর্বপ্রথম একথা জেনে রাখা উচিৎ যে, 


যে, হানাফী মাযহাব ইমাম আবু 
হানিফা এর এবং তীর ঘনিষ্ঠ 
সহচরদের নিজস্ব মতামতের ওপর 
ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে । তারা 
বলে থাকেন যে, হানাফীদের নিকট 
কুরআন-হাদীস সম্পর্কে কোনো ধারণা 
নেই । কিন্তু এটা এমন ভিত্তিহীন জঘন্য 
মিথ্যা অপবাদ যা হানাফী মাযহাবের 
বিরোধীরা হানাফী মাযহাবের ব্যাপক 
প্রচার-প্রসার ও বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন 
সহ্য করতে না পেরে তা প্রতিরোধ 
করার জন্য এরকম অপচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন | দেশের বিভিন্ন স্থানে হানাফী 
মাযহাব মতে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত 
ছয় তাকবীরের বিরুদ্ধে ১২ তাকবীর 
সংবলিত লিফলেট ছাপিয়ে অপপ্রচার 
চালানো হচ্ছেঃ যার অধিকাংশ দুর্বল ও 
ভিত্তিহীন হাদীস | যেমন- ইমাম 
হাফিয ইবনে হাযম আয-যাহিরী ঞ্ঞাছি 
বলেন, ১২ তাকবীরের হাদীসপগ্তলো 
একটিও গ্রহণযোগ্য নয় 

উক্ত লিফলেটের কারণে সরলমনা 
মুসলমানগণ বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন । 
পবিত্র হাদীস শরীফ ও সাহাবায়ে 


সুন্নাতে 
র তাকবীর প্রমাণের জন্য দু'একটি দলীল 


নিয়ে প্রদত্ত হলো: 


প্রথম দলীল: সুন্নাতে আবু দাউদ 
শরীফের হাদীস: 


৫ 
পপর 


সণ ৭20 ১৭9 পরঞ 

90285 ০66 এ) 
“হযরত আবু হুরায়রা ঞ্ুক্ষ-এর সাথী 
আবু আয়িশা ঞক্ট থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন যে, সাঈদ ইবনুল আস এট, 
হযরত আবু মুসা আল-আশআরী এই 
ও হুযায়ফা ঞ্ই-কে জিজ্ঞেস করেন 


জানাযার নামাযের তাকবীরের মতো । 


করে বলেন! ভুলে যেও না, ঈদের 


তারপর হুযায়ফা একট বললেন, আবু 


নামাযের তাকবীর জানাযার নামাযের 


মুসা আল-আশআরী ্ট ঠিকই 
বলেছেন 1৫ 
তীয় দলীল: তাহাওয়ী শরীফের 
হাদীস: 
008 52192 ১৯%। ০০ | ৩ 
9০১০০ ০০ 0 ১964 
বে 
১৪9৩2 4সওএ 
০৩৪ নিক খু) :0$ তন ৪ 
50122 855-1॥ 
36531৮০৭০৮০ ধু 
আবু আব্দুর রহমান বলেন, আমাকে 


যে, রাসূলুল্লাহ জঞ্জ দু'ঈদের নামাযের 


কতিপয় সাহাবা র্ট বলেছেন যে, 


মধ্যে কিভাবে তাকবীর পড়তেন? 
তখন আবু মুসা আল-আশআরী এই 


রাসূল জজ আমাদেরকে নিয়ে ঈদের 
নামায আদায় করেন । তাতে তিনি চার 


বলেন যে, নবী করীম প্র প্রতিটি 
রাকাআতে চার তাকবীর বলতেন 


চার তাকবীর বলেন, অতঃপর নামায 
শেষে হুজুর প্রঞ্ট আমাদেরকে লক্ষ্য 


উপাই 


তাকবীরের অনুরূপ | সাথে সাথে হুজুর 
নী বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে অবশিষ্ট চার 
আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে দেখান । 
উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসের সনদকে 
ইমাম ত্বাহাবি এছ হাসান বলেছেন, 
আর হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
ব্যাপারে সহীহ হাদীসের মত | উপর্যুক্ত 
হাদীস শরীফের মধ্যে প্রথম রাকাত ও 
দ্বিতীয় রাকাআতে চার তাকবীরের কথা 
যে বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো: 
প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরিমা 
সহ চার তাকবীর দ্বিতীয় রাকাআতে 
রুকুর তাকবীর সহ চার তাকবীর ।* 


তৃতীয় দলীল: তাবারানী শরীফের 
হাদীস: 

০18) 445 ০:৯5৭3 585৩৪ 
০ 032 ০০ ৯১৮5 
হতে এ পরও ৮25৫ £ 50 পক টি 
৬9 « চর ১5172] 9 
44 রর 
7:75/565582155 5৪ 


খোলাফা আর-রাশেছীন [বরা.] 


াীরুহল ইকফত্তা-ইহত্ললামী গাবেষণী ক্র, চউউগ্রাম । 


স্বত্ব» ম্্বাদ্্ম্ত্ ১৩৩ একাকী ন্বাশ্পীন্টিন্হ্ত প্পাড্ডকান্তয লু এ্বত্ক্ততুক্য স্স্বান্ন্ত্বী ক্লিন 


-১-,১৫-৬৩২২৮১২১১ 


তহুম্তজেল্ল প্াম্পাস্পাশ্ণি ব্রা 2 পার্শভ্ঞ বাত্লাত্দস্ণ সাদল্পান্না 

ইত্তিভ্িি নিআক্মশ্ডজ্লো প্পভ্ভাত্বো হক । 

5... অর 

আল্লাম্মী জ্াানুক্সালী ৯২০১৪ স্নাজ ন্তুন্ন শ্পিল্ষা নতর্খ কিত্ভাল শাার্টেল বিক্তান্সো লাস্নপিলি খেতে ক্লাস কাইহজ্ভ "শহ্ভ্ভি 

ব্লাল_াত্লাতদম্ণ স্মাদলাস্লা শ্পিম্কা 
জ্বাম্মাত 


সুতা থাকতক 


57777 
হযাতকফভ্দ ও ব্ড্রালী সাতহত্বল তক্ত্রাবশানেন ভাজ ন্বিদন্লহু স্পুর্ণ বুহল্তসাল স্পনীঘ 
শ্শিম্ষা বার্ড ছাবগা কর্তক আ্রশিত বাহুলা, তক ও 


-১৬-৬৩-৯৬৪৮০৩১ 


। আআপ্পনাল্প সম্ভাতনক স্ু-শ্পিক্ষা, উন্নত 


হেলাল ইলস্পাআল্ল্রাহু ৪ 
উনতিকত্তা ও মানবিক্তাত্বোখ এবৎ আনকলোক্িত্ত উজ্জ্বল ভ্ঞাবি্ত্তের নিশ্চক্সতা বিখানে আমন্মলা বচ্ধশপলিকল । 


টা 87৯25৮412- 


ন্ন্বলাল্ী-্নহ্‌ 
শ্িশ্ষিত তলাকতদলত্কি কুল স্পি্ষলা 


২০৯ ৭৯২৯-৯ ৯৫ 2৫৮৯২ 


আছে যে, তিনি ঈদের নামাযে নয়টি 
তি কবীর বলতেন, চারটি কিরাআতের 
অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমাসহ 
চারটি । অতঃপর কিরাআত পড়ে 
তাকবীর বলে রুকু করতেন । দ্বিতীয় 
রাকাআতে কিরাআতের পর চারটি 
৬ 
ঙ 


কবীর বলতেন এবং চতুর্থ 
কবীরের সাথে রুকু করতেন |" 


হানাফী মাযহাবের 
8৮8457০8এুনিঃ 
১৫350 ৬১০ ০৪৫91 
.3০9 
1-585/-53 ৯৫ গে 21 
০ 
ঈদের নামাজে ইমাম সাহেব 
মুসল্লিদেরকে নিয়ে দুই রাকাত নামায 
পড়াবে এবং তাকবীরে তাহরিমা বলার 
পর প্রথমে সানা পড়বে । তারপর 


অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে, 
এভাবে তৃতীয় রাকাআতেও অতিরিক্ত 


১০৩০ ১29865551 4৫০৫ 

.৬549$21 4505860 
ইমাম সাহেব দুই রাকাআত ঈদের 
নামায পড়াবেন, প্রথমে তাকবীরে 
তাহরীমা বলবেন, তারপর সানা 
পড়বেন, তারপর তিনবার তাকবীর 
বলবেন, অতঃপর উচ্চৈঃম্বরে 
কিরাআত পড়বেন, তারপর রুকুর 
তাকবীর বলবেন এবং যখন দ্বিতীয় 
রাকাআতের জন্য দীড়াবেন, তখন 
প্রথমে কিরাআত পড়বেন, তারপর 
অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবেন, 
অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে 
যাবেন । সুতরাং উভয় রাকাআতে 
অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা দীড়ালো 
মোট ছয়টি চি 


১ (ক) আবু দাউদ, আস-স্থনান, খ. ১, পৃ. 
১৬৩; (খ) ইবনে আবু শায়বা, আল- 
মুসানাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, 
খ. ২, পৃ. ৭৯; (গ) ডা. জাকির নায়েক, 
লেকচার সম, খ. ৫, পৃ. ৪৭৫ 

২ (ক) আদ-দারাকুতনী, আস-সুলান, পু. 
৩৩৫; (খে) আশ-শওকানী, নায়লুল 
আওতার, খ. ৩, পৃ. ২২৪; (গ) ডা. 
জাকির নায়েক, লেকচার সম, খ. €&, পৃ. 
৪৭৬ 

ও (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ 
ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ২, পৃ. 
২৪; খে) ইবনে হাযম আল-উনদুলুসী, 
আল-মবহাল। বিল-আসার, পৃ. ১৫৪; (গ) 


তিনটি তাকবীর বলবে ॥ ডা. জাকির নায়েক, লেকচার সমথ, খ. ২, 
এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রক ও  পৃ-৪২ 
অনেক সাহাবায়ে 
কেরামের মাযহাব এবং 
5 রী আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখ 

রর ৯ জামিয়া আল- য়া পটিয়ার মুখপত্র 

রে ক ৮ সত এ. সি 
০ 0-91৫-4 আত্তার্তহীদ 
০৮983187422 রা 

৮ টি জা 22১89 জি ৪2০ 


১55 ৫ 


৬১৯ জি হ৯৬। হজ) ০০০০০ 


্ 11221 ৫ ১ 
৮9-85- 
০ 12300 এ 691১0 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টথীম-৪০০০ 
(ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬১, ০১৮১৯৩৫৩৮৯৬, ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 


৪ 79/1001111)158185111০00 
0. 070110158109/1)6০06)5109811.0010 


+ ইবনে হাযম আল-উনদুলুসী, আল-মৃহালা 
বিল-আসার, খ. ৫, পৃ. ৫ 

৫ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আ)ল-ম্ুসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩২, পৃ. ৫০৯-৫১০, হাদীস: ১৯৭৩৪; 
(খ) আবু দাউদ, 


খ. ১, পৃ. ২২৯, হাদীস: ১১৫৩; (গ) আল- 
কল আনন ইলমিয়, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ৪০৮, হাদীস: ৬১৮৩; (ঘ) কাশ্মীর, 
মাআরিফুস স্নান শরহু স্নানিত 
তিরমিযী, এইচ এম সান কোম্পানি, 
করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ 
হি. ₹:১৯৯২ খ্র.), খ. ৪, পৃ. ৪৩৯ 

৬ (ক) আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'তানিয়।ল 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. - ১৯৯৪ খি.), 
খ. ৪, পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ৭২৭৩; (খ) 
কাশ্মীরী, মাজার সান রহ রননাদিত 
তিরামিযী এইচ এম কোম্পানি, 
করাচি, ৯১) ১৪১৩ 
হি. -:১৯৯২ খ্রি), খ. ৪, পৃ. ৪৪০ 

৭ আত-তাবারানী, ' আল-মু'জায়ল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ৯, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ৯৫১৭ 
৮. আল-হাসকফী, আদ-দ্রররুল মুখতার 
তানওয়ীর্ল আবসার ওয়া জামিউল 


আবিদীন _ ফতোয়ায়ে দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৭২ 
১০ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিযা _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
১৫০ 


অক্টোবর'১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রসঙ্গ এশী 
ও পথহারা 
প্রজন্ম 


মুফতি ইউসুফ সুলতান 

এশী আইনের চোখে শিশু না প্রাপ্ত 
বয়স্ক, তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব 
সংশ্লিষ্টদের | কিন্তু যে অপরাধ এশী 
করেছে, তা যে কোনো শিশু, বরং 
স্বাভাবিক কোনো মানুষ করতে পারে 
না, বিষয়টা নিশ্চিত | সাথে সাথে এও 
নিশিত যে, প্রজন্ম এক গভীর 
সংকটের ভেতর দিয়ে পথ অতিক্রম 
করছে । অভিভাবকমাত্রই ব্যাপারটি 
নিয়ে উদ্দিগ্ন। 

অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ কোনো অপরাধ 
করলে সাধারণত এটা তার ব্যক্তিগত 
অপরাধ বলে ধরা হয় না। এটা কারো 
দ্বারা প্ররোচিত বলে ধরা হয়। সে 
ক্ষেত্রে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চারপাশের 
মানুষেরা, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি উঠে 


আসে। 

এশীর আইনজীবী রানা আদালতে 
বলেন, “যে পরিবার ও যে সমাজ 
এশীদের তৈরি করে তাদের বিচার 
হওয়া দরকার ।' [সূত্রঃ বিডিনিউজ ২৪] 
পেশার প্রয়োজনে হলেও সত্য 
উচ্চারণে তাকে ধন্যবাদ । যে পরিবার 
ও যে সমাজ এশীদের তৈরি করে, 
বিচার তাদেরই করা উচিৎ। 

খবরে জানা যায়, অক্সফোর্ড 
ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের “ও লেভেলের 
ছাত্রী এশী । আর তার বাবা আইন 
বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। তার 
পরিবার ও আশ-পাশের সমাজ নিয়ে 
আমরা একটা সাধারণ ধারণা এর 
মধ্যে পেয়ে যাই । 

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এশী 
একটি উচ্চবিত্ত সন্তান্ত পরিবারের 


সন্তান, সন্ত্ান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
“মেধাবী” ছাত্রী । সংবাদমাধ্যমগ্তলো 
অবশ্য তাকে “বখাটে বা “বখে যাওয়া 


ইত্যাদি তো হবেই । এটাই তাদের 
জন্য স্বাভাববিক, উল্টোটা 
অস্বাভাবিক । এই যে ক'দিন পরপর 


সন্তান” হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে । 
কিন্তু তাদের প্রচারিত নীতি অনুসারে 
সে অবশ্যই একজন স্মার্ট ও যুগ 
সচেতন মেয়ে । 

অধিকার নিয়ে সুশীল সমাজ যখন খুব 


রিপোর্ট বের হয় ইয়াবা ও অন্যান্য 
মাদক ব্যবসার ওপর, সেগুলোতে তো 
স্পষ্টই উল্লেখ থাকে যে ইংরেজি 
মাধ্যমের স্কুলগুলো এবং প্রাইভেট 
ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরাই এসবের 


সচেতন, তখন এঁশী তো তার সুন্দর 
লাইফস্টাইলের অধিকারের জন্যই 


ক্রেতা । 
যাদের পরিবারে অভাব-অনটন, তারা 


লড়াই করেছে । যদিও লড়াইটা যাদের 
ছাড়া লাইফ 'ইম্পসিবল', সেই তাদের 
পাল্লায় পড়ে একটু আ্যাগ্রেসিভ' হয়ে 
গেছে, এই যা। তবু সে অনুতপ্ত, 
আদালতের কাঠগড়ায় দীড়িয়ে সে 
বলেছে, “মা-বাবার জন্য আমার কষ্ট 
হচ্ছে । 

এশীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে 
শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে বেশ কিছু তথ্য 


এসব উচ্চবিত্তের মাদক সেবনের 
পয়সা পাবে কোথায়! অভাবের কারণে 
হলেও তাদের পারিবারিক বন্ধন টিকে 
থাকে । কিন্তু যাদের এই বাধা নেই, 
তাদের আর ইম্পসিবলদের বলয় 
থেকে বের করবে কে! 

এশীর সংবাদ কভারেজে ও বিশ্লেষণের 
ক্ষেত্রে মাদকের উল্লেখ বেশ লক্ষণীয় । 
সাধারণত কোনো মাদ্রাসার সাত 


পাওয়া যায় । জাগতিক সম্মান অর্জনের 


যায়, 907-এর “ও' লেভেল পরীক্ষায় 
ইসলাম নেয়া যায় । কিন্তু এখানে, বরং 
হয়ত বাংলাদেশের অধিকাংশ ইংরেজি 
মাধ্যমের স্কুলেই সে ব্যবস্থা করা হয় 
না। 
ইসলাম বা ধর্মশিক্ষা যখন নেই, তখন 
তাদের মাদকাসক্তি, উপ্ব জীবন 


বছরের শিশু যদি ভুলক্রমে কোনো 
মিছিলের পাশ দিয়ে হেটেও যায়, তবু 
ংবাদিক ভাইয়েরা তার মান্রাসা, 
পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন এর 
চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে ছাড়েন । তার 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের ঘুম 
হারাম করে ছাড়েন । 
একবার একটি প্রতিষ্ঠিত অনলাইন 
সংবাদ মাধ্যম মিছিলে একটি শিশুর 
ছবি দিয়ে একটি স্বনামধন্য মাদ্রাসার 
হেফজ বিভাগের ছাত্র বলে বিশাল 
ফিচার করা হল। 'হুজুরে যাইতে 
বলসে, জিহাদ করতে বলসে, তাই সে 
গেসে” ইত্যাদি ইত্যাদি । মজার 
ব্যাপার হলো, যে হুজুরের নাম আসল, 
সেই নামের কোনো হুজুরই মাদরাসায় 
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নেই, ছাত্র তো দূরের কথা । মাদরাসার 


তৈরি হবে আরও হাজারো এঁশী, 


হতাশায় ডুবিয়ে রাখে । ঈমানদার 


নামটাও “বেচারা, সঠিক লিখতে 
পারেন নি । কিন্তু মুখরোচক আগ-পিছ 
মিলিয়ে, হয়ত বা পুরনো কোনো 
নিউজকে কপি-পেস্ট করে পাঠকপ্রিয় 
একটি নিউজ করে ফেললেন । 

এবার এঁশী প্রসঙ্গে ব্যতিক্রম দেখা 
যাচ্ছে । সংবাদ পড়ে জানা যায়, এশী 
অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ক্লাস 
এইটে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তার 
চলাফেরায় পরিবর্তন আসে । খুব 
সকালে বের হওয়া ও রাত করে ঘরে 
ফেরা অভ্যাসে পরিণত হয় । নাচের 
অনুষ্ঠানে যাওয়া আসা বেড়ে যায়। 
এমনই কোনো এক নাচের অনুষ্ঠানে 
পরিচয় হয় অপর এক ঘাতক বন্ধুর 


সাথে । 

সে ক্ষেত্রে স্কুলটির পরিবেশ, 
পড়াশোনা, ছাত্র-শিক্ষকদের মাদক 
সংশ্লিষ্টতা, শিক্ষকদের মতামত, 


অভিভাবকদের বক্তব্য, ক্লাসমেটদের 
অবস্থা, নাচের অনুষ্ঠানগুলোর খোজ 
খবর ইত্যাদি নিয়ে রিপোর্ট হতে 
পারত । কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে 
ংবাদিক ভাইয়েরা এ বিষয়ে নীরবতা 
পালন করছেন । মাদক নিয়ে কিছু 
লেখা আসছে, কিন্তু যে পরিবেশ মাদক 
কোনো লেখা আসছে। 
মানবাধিকার সংগঠনগুলো অনেক দিন 
পর কোনো বিষয়ে কিছু বলার মত 
খুঁজে পেল । তাদের ধন্যবাদ, অবশেষে 
তাদের নিদ্রা তো ভাঙল । আমরাও 
মনে করি এশীকে রিমান্ডে 


তো 


কে নিবে সে দায়! 

আড়ালের প্রকৃত 
অপরাধী সমাজকে চিহিত 
করে কার্ষকর ব্যবস্থা না নিলে 
তো এশীদের ওপরই দায় 
চাপানো হবে । আর ওদিকে 


শিগ্গিরই উন্মুক্ত হচ্ছে মাসিক আত-তাওহীদের গুল পেইজ 
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যাদের কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে 
খোদ সেসব এশীদের বাবা-মা | সত্য 


মানুষ কখনো চূড়ান্তভাবে হতাশ হতে 
পারে না। এঁশীর নোটটি বিশ্লেষণ 


স্পষ্ট হওয়ার পরও সুশীলদের এসব 


করলে দেখা যাবে, শ্রষ্টা নিয়ে তার 


নীরবতা আগামীতে এশীময় প্রজন্মের 
ইঙ্গিত দিচ্ছে! 


বিশ্বাস অপূর্ণাঙ্গ ছিল এবং মৃত্যুপরবর্তী 
জীবন তার কাছে অনিশ্চিত ছিল । 


এশীর ঘটনাকে কিশোর অপরাধ বলে 
বিচ্ছিনভাবে দেখার কোনো সুযোগ 
নেই । আজ দেশের প্রতিটি বাবা-মা 
উদ্দিগ্ন। আর লজ্জিত প্রতিটি সন্তান । 
এ ঘটনা বাবা-মা আর সন্তানদের মধ্যে 
যে একটি “সন্দেহ' রেখা টেনে দিয়েছে 
তা নিশ্চিত । রেখাটিকে মুছে ফেলতে 
আজই সচেতন না হলে আমাদের 
বিপর্যয় সুনিশ্চিত | 

জানা যায়, এশী ইতঃপূর্বে কয়েকবার 
অ্রহত্যা করতে চেয়েছিল । এমনই 
এক আত্মহত্যা-চেষ্টার পূর্বে লেখা 
সুইসাইডাল নোটে তার ধর্মীয় 
বিশ্বাসের কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় 
মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে সে 
লিখেছে, “আমি জানি না মৃত্দুর পর কী 
হবে! দেখা যাক কী হয়! আসলে 
মৃত্যুর পরের জীবন বলতে হয়তো 
কিছুই নেই! শুধুই মাটির সঙ্গে মিশে 
যাবো | তাহলে তো সবই শেষ । 
মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে অনিশ্চিত 
বিশ্বাস মানুষকে অপরাধ করতে 
উৎসাহিত করে । মৃত্যুপরবর্তী শাস্তি ও 
কবরের প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি বিশ্বাস 
মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে । 
অষ্টার প্রতি অবিশ্বাস বা অনিশ্চিত 
বিশ্বাস বা অপূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস মানুষকে 


কী, 


এঁশীর অপরাধের পেছনে মুল কারণ 
অনেকের মতেই মাদক | কিন্তু মাদক 
থেকে প্রজন্ম কেন বিরত থাকবে? কেন 
সে এই লাইফকে ফিল করার সুযোগ 
নষ্ট করবে? কিছু বিলবোর্ড বা 
মানববন্ধন বা মুখরোচক শ্লোগান কি 
প্রকৃতপক্ষে কাউকে কখনো মাদক 
থেকে বিরত রাখতে পেরেছে? এসব 
প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছে নেই । 
আল্লাহর ভয় যদি অন্তরে না থাকে, 
তাহলে অন্য কোনো কিছুই তাকে 
মাদক ও অন্যান্য অপরাধ থেকে 
চূড়ান্তভাবে বিরত রাখতে পারবে না । 
গভীর উদ্বেগের সাথে বলতে হচ্ছে, এ 
অবস্থা চলতে থাকলে, আমাদের 
পরিবারগুলোও এক বা দুই প্রজন্মের 
মধ্যে এই পরিণতির দিকে যাবে । 
ভিকটিম হতে হবে । 

সময় এখনো যায় নি। তাই আসুন, 
নিজের সন্তানকে যদি সত্যিই 
ভালোবাসি, আজই তার কুরআন 
শেখার ব্যবস্থা করি, হাদীস শেখার 
ব্যবস্থা করি, দীন শেখা ও প্রাকটিস 
করার ব্যবস্থা করি । মনে রাখুন, 
আপনার সন্তানের জন্য সেরা 
ডিপোজিট ও বেস্ট গিফট, তার দীন 
শেখার ব্যবস্থা করা । 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ওঃ্র-এর ইরশাদ: 'তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-পরমাণ দারা খণ্ডন, সাধারণ মুসলমানদের বতর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে “মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশ্দ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 


সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাষের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


সুরা আল-ফাতিহা পাঠ শেষে আমীন 


এ হাদীসের আলোকে ইমাম ও মুক্তাদী 
উভয়ে আমীন বলবে । এটিই ইমাম 


বলবে । আমীন শব্দের অর্থ: আমাদের 


আবু হানিফা লই ও জমহুর 


দুআ কবুল করুন অথবা এমনই হোক 
কিংবা আমাদের হতাশ না করুন। 
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2 395 ১. 3 রা টা রা 


485 
হিযরত আবু হুরায়রা টু থেকে 
করেন, ইমাম যখন আমীন বলবে, 
তখন তোমরা আমীন বলবে | কেননা 
যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের 
সাথে মিলে যায়, তার পূর্ববর্তী সমস্ত 
গুনাহ করে দেওয়া হয় ।”২ 


অক্টোবর”১৩ 


তবে আমীন বলবে 
(ইয়া) বর্ণকে টেনে 


আয়িম্মার | 

নিম্স্বরে এবং [] 

পড়বে । 

কঃ 9 এ ৩০ 99 ৩: 252৩ ৩০ 
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পপি 


৪০৩ ০০৪৩ 
“হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর কট 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম জর্জ 
“গায়রিল মাগদুি আলায়হিম 
ওয়ালাদ্দুললীন' পড়ে নিম্স্বরে আমীন 
বলেছেন ।”* 


আমীন নিয়স্বরে বলা হবে নাকি 
উচ্চৈঃস্বরেঃ এ ব্যাপারে একটু পরে 
সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা পরিবেশন 
করা হবে ইনশাআল্লাহ । 


নামাযে সুরা আল-ফাতিহা পাঠ 
নামাযে কেরাত পড়া ফরয | তবে সুরা 
আল-ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব । 
কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে, 


পা পর্ণ 


(৩0810275520 


“কাজেই কুরআনের যতটুকু সহজেই 
তোমাদের পক্ষে সম্ভব আবৃত্তি কর |”? 


১৮:46 উ 01 ৩৪ 4৪০৫ 2৬০ 
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“হযরত আবু হুরায়রা ঞ্ক্ট থেকে 
করেন, “যে ব্যক্তি সুরা আল-ফাতিহা 


ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ঞক্ছই-এর 
মতে এ হাদীসের ব্যাখ্যা হল, যখন 
কেউ একাকী নামায আদায় করে, 


ব্যতীত নামায পড়ে তার নামায 
অসম্পূর্ণ 1৮৫ 

৪0883০০১৪৩৬ 
০ 2221250১০১৫ £১৩ 


(14502 
“হযরত উবাদা ইবনে 5 রর 
করেন, “যে ব্যক্তি নামাযে সত আল- 
ফাতিহার সাথে অন্য সুরা পড়ে না, 
তার নামায শুদ্ধ হয় না ।”* 
প্রথম হাদীস অনুযায়ী সুরা আল- 


ওয়াজিব 


নামায ২ হওয়াটা 


আল- 


তখন সুরা আল-ফাতিহা ব্যতীত তার 
নামায শুদ্ধ হয় না। হযরত জাবির 
ঞ্রক্গছি-এর রিওয়ায়ত দ্বারা তাই 
প্রতীয়মান হয় | তিনি বলেছেন, যে 
ব্যক্তি নামাযের কোন একটি রাকাআত 
সুরা আল-ফাতিহা ব্যতীত আদায় 
করবে তার নামায শুদ্ধ হবে না। তবে 
যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায 
আদায় করবে (তার জন্য সুরা আল 


পড়বে না 


মুক্তাদী ইমামের পেছনে সুরা আল- 
ফাতিহা বা অন্য কোন সুরা পড়বে না। 
বরং মনোযোগ সহকারে ইমামের 
কিরাআত শ্রবণ করবে । কেননা 
কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে 


“এবং যখন কুরআন পড়া হয়, তখন 


ফাতিহা পড়া জরুরি নয়)। অতঃপ 
তিনি বলেন, নবী করীম ু-এর 
একজন সাহাবী উল্লেখিত হাদীসের 
এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ হাদীসটি 
একাকী নামায আদায়কারীর সাথে 
সংশ্লিষ্ট ।৮ 

হযরত সুফিয়ান আস-সওরী ছি 
থেকেও হাদীসটির এরপ ব্যাখ্যা ইমাম 


চে 


ফাতিহার সাথে অন্য সুরা না মিলালেও 
নামায হবে না। অথচ সুরা মিলানো 


আবু দাউদ এর বর্ণনা করেছেন । 


তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং নিশ্চুপ 
থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত 
বর্ষণ করা হয় ৯১ 

হযরত আবু মুসা আল-আশআরী 
হযরত আবু হুরায়রা এ, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(যী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মুগাফ্ফাল ক্ষ থেকে বর্ণিত যে, এই 


ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি রিওয়ায়ত 


ফরয নয়, বরং ওয়াজিব | সুতরাং 
প্রতীয়মান হল যে, নামাযে সুরা আল- 
ফাতিহা পড়া ওয়াজিব 


সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করা 
কার ওপর জরুরি? 


করার পর বলেন, 
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সুতরাং 


ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী 
ব্যক্তি সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করবে 


সাহাবায়ে কেরাম রি 
সালাফে সালেহীন ও পনি 
কেরামের মতে এই হাদীসটি একাকী 


তবে নফলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
রাকাআতে সুরা আল-ফাতিহা পড়া 


নামায আদায়কারীর সাথে সম্পৃক্ত, 
মুক্তাদীর সাথে নয়। কাষী আয়ায 


ওয়াজিব | ফরযের ক্ষেত্রে যদি নামায 
চার বা তিন রাকাআত বিশিষ্ট হয়, 


ই বলেন, ইমামের সুরা আল- 
ফাতিহা পাঠও এ হাদীসের সাথে 


তাহলে প্রথম দুই রাকাআতে সুরা 
আল-ফাতিহা পড়া জরুরি (ওয়াজিব) 


সম্পৃক্ত । সুতরাং এ হাদীস দ্বারা 
পেছনে নামায 


এবং পরবর্তী রাকাআতে সুরা আল- 


আদায়কারীদের ওপর সুরা আল- 


ফাতিহা পড়া জরুরি (ওয়াজিব) নয় 
তবে উত্তম (সুন্নত) ] 

উজ পে 831 ৪০৪৬ 
.৫12251 125/8-১ 
হযরত উবাদা ইবনে সামিত এট 
করেন, “যে ব্যক্তি সুরা আল-ফাতিহা 
পড়ে না তার নামায শুদ্ধ হয় না ।”? 


অক্টোবর”১৩ 


ফাতিহা পাঠ করার হুকুম প্রতীয়মান 
করা সঠিক নয় । অনুরূপ সুরা আল- 
ফাতিহার ফরযিয়ত প্রমাণিত করাও 
ঠিক নয়। 
উল্লেখিত যে, হযরত আবু হুরায়রা 
্ই-এর রিওয়ায়তে “সুরা আল- 


কেননা একটি পূর্বে 


আয়াত নামাযে কিরাআত ' পড়া 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে ৯২ 

ইমাম যুহরী এ্রজ্ছি বলেন, “এই 
আয়াতটি এক যুবক আনসারী সাহাবীর 
ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, নবীজি ্র্জ 
নামাযে যা পড়তেন, সেও মুখে মুখে 
তা পড়ত। 


8] (561৭1 
হযরত বশীর ইবনে জাবির রর 
বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ ক্ষ নামায পড়ালেন । এরপর 
তিনি শুনতে পেলেন যে, কিছু লোক 
ইমামের সাথে কিরাআত পড়ছে । যখন 


ফাতিহা ব্যতীত নামাযকে ক্রটিপূর্ণ' 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা ফরয 
না হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল ।১ 


তিনি সালাম ফিরালেন, তখন সতর্ক 
করে বললেন যে, এখনও কি 
তোমাদের জানার সময় আসেনি? 


[| আত্তান্তহীদ ২২ 
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এখনও কি তোমাদের বুঝার সময় 
আসেনি? “যখন কুরআন করীম পড়া 
হয়, তখন মনোযোগ সহকারে তা 
শুনবে এবং নিশ্ুপ থাকবে' যেরূপ 
তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে 1১৩ 


ইমাম জাসসাস ঞ্রক্ছি এ আয়াতের 
তাফসীরে লিখেছেন যে, “এ আয়াত 
দ্বারা যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত 
বিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে 
মুক্তাদীর কিরাআত পড়া নিষিদ্ধতা 
প্রতীয়মান হয়, অনুরূপ নিম্নস্বরে 
কিরাআত বিশিষ্ট নামাযেও | কেননা 
এই আয়াতে কুরআন তিলাওয়াতের 
সময় নিশুপ থাকা এবং তা শোনার 
আদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে 
উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত ও নিম়স্বরে 
কিরাআত বিশিষ্ট নামাযের মাঝে কোন 
পার্থক্য করা হয়নি । অতএব ইমাম 
যখন উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ে, তখন 
আমাদের জন্য মনোযোগ দিয়ে 


গর 
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11626 
“নবী করীম জু আমাদেরকে ওয়ায 
করলেন এবং সুন্নতের দিশা দিলেন । 
তিনি আমাদেরকে নামায শিক্ষা দিলেন 
এবং বললেন, যখন তোমরা নামায 
আরম্ভ করবে, তখন প্রথমে 
কাতারগুলো সোজা করবে এবং 
তোমাদের মধ্যে একজন ইমামতি 
করবে । অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর 
তখন, তোমরাও তাকবীর বলবে এবং 


০ 6 4917 .154524 এপ 5 40 ৮.৮ 
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.(4২০]$ 


আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে 
অনুসরণ করার জন্য । অতএব ইমাম 
যখন “আল্লাহু আকবার বলবে,তখন 
তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে । 


যখন তিনি “গায়রিল মাগদুবি...? 


আর ইমাম যখন কিরাআত পড়বে 


পড়বে, তখন তোমরা আমীন" বলবে । 


তোমরা তখন নিশ্ুপ থাকবে | ইমাম 


আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুআ কবুল 


যখন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" 


করবেন । অতঃপর ইমাম যখন 


বলবে তোমরা “আল্লাহুম্মা রাব্বানা 


তাকবীর বলে রুকু করে, তোমরাও 
তাকবীর বলে রুকু করবে । আর ইমাম 


লাকাল হামদু* বলবে ।”৯৬ ইমাম 
মুসলিম এজি এ হাদীস সম্পর্কে 


শোনা ও চুপ থাকা অপরিহার্য । আ 


চে 


যখন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" 


যখন নিম্নস্বরে কিরাআত পড়ে, তখ 


2] 


বলবে, তখন তোমরা আল্লাহুম্মা 


আমাদের জন্য নিশ্ুুপ থাকা জরুরি । 


রাববানা লাকাল হামদু" বলবে । আল্লাহ 


কেননা আমরা এ বিষয়ে অবগত যে, 
ইমাম কিরাআত পাঠ করছেন ।”১১ 


হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (ই 
বলেছেন যে, 
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অক্টোবর”১৩ 


তাআলা তোমাদের কথা শুনে থাকেন । 
কেননা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার 
নবীর মুখে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার 
₹সা শুনে থাকেন । তারপর যখন 
তোমরাও তাকবীর বলে সাজদা 
করবে 1৮ 
এই হাদীসটি ইমাম ও মুক্তাদী 
করণীয়গ্ডলো সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা 
প্রদান করা হয়েছে । এর মধ্যে একটি 
হচ্ছে, ইমাম কিরাআত পড়বে এবং 
মুক্তাদী মনোযোগ দিয়ে তা শুনবে । 


বলেন যে, এটি বিশুদ্ধ । 
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এখানে সুরা আল-ফাতিহা বা অন্য 
কোন সূরার মাঝে, অনুরূপ উচ্চৈঃস্বরে 


হযরত আবু হুরায়রা এ্্টঈ থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম এ্জ্জ উচ্চৈহস্বরে 


কিরাআত বিশিষ্ট একটি নামায শেষ 


বা নিম্নস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযের 


করার পর জিজ্ঞাসা করলেন যে, 


মাঝে কোন পার্থক্য করা হয় তাকে । 


তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক্ষুণি 


সুতরাং এই হাদীসটি দ্বারাও প্রতীয়মান 


আমার সাথে কেরাত পড়েছ? এক 


হয় যে, মুক্তাদী ইমামের পেছনে সুরা 


ব্যক্তি উত্তর দিল যে, হ্যা ইয়া 


আল-ফাতিহা বা অন্য কোন সুরা 
পড়বে না। শুধুমাত্র ইমাম 


রসূলুল্লাহ! তখন নবীজি বললেন, আমি 
ভাবছি যে, কেন আমার সাথে কুরআন 


“ওয়ালাদ্দাল্লীন” বললে মুক্তাদী “আমীন' 
বলবে ৷ এর চেয়ে অধিক কিছু নয় । 


নিয়ে ঝগড়া করা হচ্ছে? নবীজির এই 
কথা শোনার পর থেকে লোকেরা 


[| আত্তার্তহীদ ২৩ 
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উচ্চস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে 
নবীজির সাথে কিরাআত পাঠ করা 
থেকে বিরত থাকলেন ।”১? 
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এই হাদীসটি দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা 
যাচ্ছে যে, কী তার 


বর না 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম জী ইরশাদ 


পেছনে মুক্তাদী কিরাআতে 


করেছেন যে, "ইমামের কিরাআত 


“মুনাজাআতুল কুরআন” বা কুরআন 
নিয়ে ঝগড়া করা ঘোষণার পর থেকে 
সাহাবীগণ এন ইমামের পেছনে 
কিরাআত পাঠ সম সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে 
দিয়েছেন । 


মুক্তাদীর কেরা”তের জন্য যথেষ্ট 1৯৮ 


এই হাদীসে একটি সাধারণ বিধান 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমামের 
কিরাআত মুক্তাদীর কিরাআতের জন্য 
যথেষ্ট । মুক্তাদীর জন্য ইমামের পেছনে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
শসবনিম ৬ মালের থাহক হতে সা 


হয়। 
গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


(001810105 


11019, 0১9105191), 
31012, ৩21 


7২০570051 
1101370 


90161210005 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


194,047, থেগাথা, 
00791, [01 1120, 
01811, /১2191015121, 
৩1০. 4৯38] 000110163. 


11700 


01100 


130100৩8] & /১110ঞা। 000101109, 


12200 


1151600 


কিরাআত পড়ার প্রয়োজন নেই । তা 
সুরা আল-ফাতিহা হোক কিংবা অন্য 
কোন সুরা। জলীলুল কদর 
সাহাবীগণের একটি বড় জামাত 
থেকেও এ মত বর্ণিত রয়েছে যে, তারা 
ইমামের পেছনে কিরাআত পড়তে 
নিষেধ করতেন । হযরত মুসা ইবনে 
উকবা থেকে বর্ণিত, 


রি রি রি ডি &| ১ 2) 
পন ৩ ৩০৫ (198৫ 93 
2) 

আর 


'নবী করীম এর, হযরত আবু বকর 
পট, ওমর রক ও ওসমান ক প্রমুখ 
সকলে ইমামের পেছনে কিরাআত 
পড়তে নিষেধ করতেন 1৯ 


বলেন যে, তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত 
ঞ্-কে জিজ্ঞাসা করলেন, মুক্তাদী কি 
ইমামের সাথে কিরাআাত পড়বে? তিনি 
উত্তর দিলেন মুক্তাদী কোন নামাযেই 
ইমামের সাথে কিরাআত পড়বে 
না।” 

বিখ্যাত শারেহে হাদীস আল্লামা আইনী 
্রহ্ুছি বলেন, অনুমানিক ৮০ জন 
সাহাবায়ে কেরাম র&ী থেকে 
ইমামের পেছনে কিরাআত না পড়ার 
মাসআলা বর্ণিত রয়েছে । এর মধ্য 
থেকে কতিপয় সাহাবী এ ব্যাপারে 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


001) 409008 


1152550 


1151900 


টাকা । 


0৩08118- 


11800 


11160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


অক্টোবর”১৩ 


খুবই দৃঢ়মত পোষশকরতেন | তাদের 
মধ্যে রয়েছেন, খোলাফায়ে রাশেদীন, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ই, 
হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
রি রা জায়েদ ইবনে রা 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর পর হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (যা 
প্রমুখ । 

কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট এ দিক- 
নির্দেশনা অনুসরণ করেই ইমাম আবু 


| আত্তান্তহীদ ২৪ 
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হানিফা একেই ও ইমাম আবু ইউসুফ 
পিছে বলেছেন যে, মুক্তাদী কোন 


ও 

নামাযেই ইমামের পেছনে কিরাআত 
পড়বে না। বরং তার জন্য কিরাআত 
পড়া মাকরূহ । তবে ইমাম মুহাম্মদ ও 
ইমাম আবু হাফস প্রকট এবং আরো 
কিছু ফকীহ এই মত পোষণ করেন যে, 
নিম্স্বরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে 
মুক্তাদীর জন্য কিরাআত পড়া মাকরূহ 
নয়, বরং বৈধ ।১৯ 

পরবর্তী ফকীহদের মধ্যে আল্লামা 
আবদুল হাই লখনবী এজি ও আল্লামা 


আমাদের এ অঞ্চলের অধিকাংশ 
মুসলমান কুরআন সুন্নাহর উপর্যুক্ত 
পদ্ধতি অনুসরণ করেই নামায আদায় 
করেন । এই নামায কুরআন সুন্নাহর 
সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল | যারা 
আমাদের নামাযকে অশুদ্ধ বলে বা 
পরিপন্থী বলে, তাদের এ কথা সম্পূর্ণ + 
ভ্রান্ত । তাদের উদ্দ্যেশ্য মুসলমানদের 
মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ও হিংসা 
ছড়ানো ছাড়া অন্য কিছু নয়। 


!চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ, জী পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১, 
হযরত মালিক ইবনুল হওয়াইরিস রই 
থেকে বর্ণিত: এপ তরি 

২ আল-বুখারী, জাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ, ১২ পৃ. ১৬৫, হাদীস: ৭৮০ 
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আাস-সৃনান, আর 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
এ খ. ২ পৃ. ২৮, হাদীস: ২৪৮ 
আল-কুরআন, সরা আল-মুযৃযান্ডিল, 


৬১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: ৩৭ (৩৯৫) 

আবু দাউদ,  আস-স্নান,. আল- 
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”. আত-তিরমিযী, প্রাওভ, খ. ২, পৃ. 
১২৩-১২৪, হাদীস: ৩১৩ 

» আবু দাউদ, প্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৭, 
হাদীস: ৮২২ 

” মুসলিম, গ্রাগজ, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: 


** ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল 
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২০০১ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৬৫৯ 

» আল-জাস্সাস, আহকায়ুল 
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১১১৮-১১৯, হাদীস: ৩১২ 

ইবনে_ মাজাহ, ভাস-স্বনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৭, হাদীস: 
৮৫০ 

১ আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, আল- 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. - ১৯৮২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৩৯, 
হাদীস: ২৮১০ 

২০ মুসলিম, এঁওক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৬, হাদীস: 

চি ভাজার 
মাযা, আল- 
ফিকহিন নু'মানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান তা মা 
১৪২৪ হি. ₹ ২০০৪ খি.), খ. ২, 

রি ওসমানী, দরসে তিরমিযী, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. ₹ ২০১০ খি.), 
খ. ২, পৃ. ৭২ 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 
সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/ টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 

ও 


পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল উষধ । 
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৬৯ 
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চিকিতসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 


এম এ/কামিল হোদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 
সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 


তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
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হানাফী মযহাবের 


তার অযু ভেঙে যায় মর্মে হাদীসটি ও 
কুরআন-কিয়াসের সাথে সাহ্ঘর্ষিক 
হওয়ার কারণে অগ্রাহ্য হয় । লজ্জাস্থান 
শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো একটি 


এপি 0 486 0 8০11217%7 
ও সপ 02৯৭৭ ৮52 

“ভোরের আলোতে সাদা ও কালো 

সুতোর পার্থক্য নির্ণয় করা পর্যন্ত ১ 
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৬০৬ ১০৯ ৬৪ 
ইমাম আদী ইবনে হাতিম একই বর্ণনা 
করেন, এ আয়াত নাধিল হওয়ার পর 
আমি বালিশের নিচে একটি সাদা 
সুতো ও একটি কালো সুতো রেখে 
অপেক্ষা করতে লাগলাম । কিন্তু কোন 
পার্থক্য করতে পারলাম না । বিষয়টি 
নবীজি এ্ঞ্ট-এর নিকট বর্ণনা করলে 


6 তিনি হেসে উঠলেন এবং বললেন, 


“তোমার বালিশটি তো বেশ লম্বা ও 
চওড়া | এখানে কালো সুতো বলে রাত 
এবং সাদা সুতো বলে প্রভাতের আলো 
নারারো হছে. 
রী 
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৪০০ ০৯২৩] ৮ পা 
“তোমাদের মধ্যে যার হাত বেশি লম্বা 
সেই আমার পর মৃত্যুবরণ করবে ।' 
হযরত আয়িশা ঞ্্ট বলেন, নবীজির 
একথা শোনার পর আমরা কোথাও 
এক জয়গায় একত্রিত হলে পরস্পরের 
হাতের দৈর্ঘ্য মেপে দেখতাম । 
হচ্ছেন যয়নাব বিনতে যাহাশ জা । 
দীর্ঘ হাত দ্বারা নবীজি ্ট্রী ফকীর- 
মিসকিনদের প্রতি বদান্যতার ইঙ্গিত 


করেছেন (দুস্থদের প্রতি অতিশয় দয়ালু 
হওয়ার কারণে যয়নব বিনতে যাহাশ 
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বিনয় ও 


মর্মীর্থ উদবাটনে তারা ছিলেন আল্লাহকে ডাক 

অপারগ । চুপিসারে ।'* কুরআনের বিধান মতে 
ইসলামী শরীয়তে আসলাফ তথা দুআ ও প্রার্থনার ক্ষেত্রে যেহেতু 
পর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী নিয়স্বরে আমিন বলা উত্তম, 


হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সাথে যারা 
বিরোধে লিপ্ত হচ্ছে তারা নিজেদেরকে 
সালাফী বলে পরিচয় দেয়, আহলে 
হাদীস হিসেবেও তারা সমধিক 
প্রসিদ্ধ। নিম্ে বিরোধীয় কয়েকটি 
বিষয় আলেচনা করা হল | 


উচ্চ ও নিয়নস্বরে 
আমিন বলা প্রসঙ্গে 


নামাযের ক্ষেত্রেও আমিন (দুআ 
কবুল কর) নিম্নস্বরে বলা উত্তম 
হবে। 


নামায: একটি শাশ্বত সুন্নাহ 
শব্দটিকে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ 
তারাবীহ নামে আখ্যায়িত করেছেন । 


উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়তে হয় এমন 
নামাযে সুরা আল-ফাতিহা শেষ করার 
পর উচ্চৈঃস্বরে আমিন বলার ব্যাপারে 
শরীয়তের বিধান হল, তা উভয় নিয়মে 
পড়া জায়িয । তবে আফযল ও 
উত্তমতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মধ্যে 
ইখতিলাফ রয়েছে । শাফিয়ী ও হাম্বলী 
মাযহাব মতে উচ্চৈঃস্বরে আমিন বলা 
উত্তম । হানাফী ও মালিকী মাযহাব 
মতে নিম্স্বরে বলা উত্তম । ইমাম 
সুফিয়ান আস-সাওরী একই বর্ণিত 
হাদীসে উচ্চৈঃম্বরে এবং ইমাম শু"বা 
বলার পক্ষে বর্ণনা পাওয়া যায়। 
হানাফী ও মাযহাবের 
আলিমগণ ইমাম শু'বা ঞক্ছি বর্ণিত 
হাদীসকে ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী 
ছি বর্ণিত হাদীসের ওপর নিম্োক্ত 
কারণে প্রাধান্য দিয়ে আমল করেন: 


আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রী 
থেকে বর্ণিত, রাসুল এজ বিশ 
রাকাআত তারাবীহের নামায আদায় 
করতেন । তবে জামাআতের সাথে 
বিশ রাকাআত তারাবীহের নামাযের 
প্রবর্তক হলেন দ্বিতীয় খলীফা ওমর 
ইবনুল খাত্তাব ঞ্ক্ট। তিনি ১৩ 
হিজরীতে খলীফা মনোনীত হওয়ার 
পর ১৪ হিজরীর রামাযান মাস থেকে 
মসজিদে নববীতে জামাআতের সাথে 
বিশ রাকাআত তারাবীহের নামায চালু 
করেন । সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, 
তবে তাবেয়ীন ও আয়িম্মায়ে 
মুজতাহিদীন অদ্যাবধি সেভাবেই 
আমল করে আসছেন । বিশ রাকাআত 
তারাবীহের নামায সুন্নাহের পরিপন্থি ও 
বিদআত হলে এ বিদআতের প্রবক্তা 
কে? এবং কখন থেকে এ বিদআতের 
সূচনা হয়? তবে কি তাদের ধারনা 


* ইমাম শু'বা এই সর্বজন মান্যবর, 
নির্ভরযাগ্য ও আমীরুল মুমিনীন 
ফিল হাদীস । পক্ষান্তরে সুফিয়ান 
আস-সওরী এর সর্বক্ষেত্রে তার 
দক্ষতা সত্তেও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 
মাঝেমধ্যে তদলীস করেন । 

* তা ছাড়া ইমাম সুফিয়ান আস- 


মতে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ই 
নিজেই সুননাহবিরোধী এ কাজের 
উদ্ভাবক? 

আল্লামা আলবানী একই রচিত 
সালাতৃত তারাবীহ কিতাবে বিশ 
রাকাআত তারাবীহ সংক্রান্ত সব সহীহ 
হাদীসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করে অগ্রাহ্য 


সওরী এ্ঞ্ষ-এর নিম্নস্বরে আমিন 
বলার পক্ষেও একটি বর্ণনা পাওয়া 
যায় । 

অন্যদিকে ইমাম শু'বা ঞ্্ছ-এর 
বর্ণনা কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা 


করা হয় এবং আট রাকাআতের 
বর্ণনাকেই একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস 
হিসেবে মন্তব্য করেন । তারা হযরত 
আয়িশা রক বর্ণিত যে হাদীস দ্বারা 
আট রাকাআত তারাবীহের নামায 
প্রমাণ করতে চান তা হচ্ছে, 


পপ 
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(৩ 
এতে তারাবীহের কোনো উল্লেখ নেই 
এটা মুলত তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত হাদীস 
যে নামায নবীজি গ্রঞ্জ বার মাসে 
বিতিরসহ ১১ রাকাআত আদায় 
করতেন, সেটা যে তাহাজ্জুদের নামায 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই । কেননা 
রামাযান ছাড়া বাকি ১১ মাসে তো 
তারাবীহের নামায থাকার কথা নয় 
তারপরও যদি হাদীসটি ৮ রাকাআত 
তারাবীহের পক্ষে দলীল হয়ে থাকে 
তবে *৮৪৩১/-এর উত্তর কি হবে? 
যদি বলা হয়, রামাযান মাসে ১১ 
রাকাআত নামাযের ৮ রাকাআত 
তারাবীহ, বাকি তিন রাকাআত বিতির 
এবং অন্য ১১ মাসে ওই ১১ রাকাআত 
বিতিরসহ তাহাজ্জুদ ছিল । তবে প্রশ্ন 
হল, নবীজি আ্জ্জঈ কি রামাযানে 
তাহাজ্জুদ আদায় করতেন না? অথচ 
নবীজি রামাযান মাসে অন্য মাসের 
তুলনায় ইবাদত ও নামায বেশি আদায় 
করতেন ।৫ 


রাফয়ি য়াদাইন বা 

নামাযে দু'হাত তোলা প্রসঙ্গ 
নামাযের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে হাত 
তোলা সংক্রান্ত পরস্পরবিরোধী অনেক 
বর্ণনা পাওয়া যায়। তাকবীরে 
তাহরীমার সময় হাত তোলার বৈধতার 
ব্যাপারে কারো ইখতিলাফ নেই। 


নি 
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সিজদায় যাওয়া ও ওঠার সময়ে হাত 
তোলা সংক্রান্ত বর্ণনা সর্বসম্মতভাবে 
পরিত্যাজ্য । তবে রুকুতে যাওয়া ও 
ওঠার সময় হাত তোলা সম্পর্কে 
ইখতিলাফ রয়েছে । শাফিয়ী ও হাম্বলী 
মাযহাবের পক্ষে এবং ইমাম আবু 
হানিফা লট ও ইমাম মালিক ঞ্ঞ্ট এর 
বিপক্ষে মতামত প্রদান করেছেন 
অবশ্য চার ইমামের মধ্যকার এ 
মতানৈক্য বৈধ ও অবৈধতার ব্যাপারে 
নয়, উত্তমতা ও অনুভ্তমতার ব্যাপারে 
সব ইমামের মতে রুকুতে যাওয়া ও 
ওঠার সময় হাত তোলা এবং না- 


তোলা উভয়টিই জায়িয। 


কোনটি 
মকরুহ নয় । ইসলামের প্রাণকেন্দ্র 
মদীনা ও কুফাতে হাত না তোলা ও 
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ঞ্্্-এর 
খিলাফতকাল থেকে মক্কায় হাত 
তোলার আমল চালু হয়। 
পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমূহের মধ্যে 
হানাফী মাযহাবের আলিমগণ নিয়োক্ত 
কারণে হাত না তোলার বর্ণনাসমূহ 
প্রাধান্য দিয়ে থাকেন | যথা- 
১. নামাযের মধ্যে যথাসম্ভব বিনয় 
অবলম্বন কর । নামাযে বারবার 
হাত উত্তোলন না করে কম নড়াচড়া 


করাই কুরআনের বিধানের সাথে 
সাদৃশ্যপূর্ণ । 

২.বৈপরিত্যপুর্ণ বর্ণনাসমূহের মধ্যে 
প্রাধান্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ফকীহ 
সাহাবীদের আমল গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে । 

৩.হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব টি, 
হযরত আলী দ্র ও আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর এান-এর আমল ছিল 
হাত না তোলার পক্ষে । এ 
তিনজনের ইলম ছিল সকল 


অগ্রাহ্য করে স্বয়ং নবীজি এ্ঞ-এর 
ওপরও অত্যাচার করছে । এদেশে 
তার শত শত ভক্ত-অনুরক্ত থাকা 
সত্তেও তাদের একচেটিয়া অপপ্রচারের 
বিরুদ্ধে কেউ জবাব দিতে এগিয়ে 
আসছে না। জ্ঞানের দৈন্যের কারণে 
অনেকে অপারগ হলেও নির্লিপ্ততাবশত 
ও বিষয়টিকে এড়িয়ে চলছে অনেকে । 
এমন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে 
স্বার্থান্বেষী মহল একতরফাভাবে 
মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে । যার ফলে 
অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ বিভ্রান্তির স্বীকার 


হচ্ছে। দীনের এমন নাজুক 
পরিস্থিতিতে যড়যন্ত্রকারীদের জবাব 
দেওয়ার জন্য একটি সংগঠন কায়েম 
করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ 
দেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ও মুফতী 
জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার হাদীস ও 


ইফতা বিভাগের প্রধান আল্লামা হাফেয 
আহমদুল্লাহর তন্্ীাবধানে “তানযীমে 


আহলুস সুনাহ ওয়াল জামাআ? নামে 
একটি সংগঠন কায়েম করা হয়েছে 


এর বর্ণনায় সকল রাবী 


যার সাথে রয়েছে খ্যাতিমান মুহাদ্দিস 


অত্যন্ত ফকীহ । ফকীহ 


আল্লামা হাফেজ জুনাইদ বাবুনগরীসহ 


রাবীদের বর্ণনা 


দেশের শীর্ষস্থানীয় হাদীসবিশারদগণ 


অন্যদের তুলনায় 
প্রাধান্য পেয়ে থাকে ৬ 


অসহায় ইমাম আযম 
আবু 

হানিফা হিঃ চাই 
সুবিচার 


আশা করি এ উদ্যোগের মাধ্যমে 
দেশের সর্বস্তরের মানুষ সঠিক দিক 
নির্দেশনা পাবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের 
ধর্মপ্রাণ মানুষের পক্ষ থেকে আমি এ 
মহতি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই | সত্য 
হোক সমাগত আর মিথ্যা হোক 


অপসৃত । 


ইমাম আবু হানিফা ঞ্রক্ছ একজন 
জলীলুল কদর তাবেয়ী। ইলমে 
হাদীসে তার তুলনা মেলা ভার 
তাকওয়া পরহেষগারিতেও তিনি 
অতুলনীয় । যার কারণে পৃথিবীর সর্বত্র 
তার মাযহাবের জয়জয়কার 
উপমহাদেশে তার অনুসারী শতভাগ 
একশ্রেণির বিদ্বেষপরায়ণ মহল তার 
গ্রহণযোগ্যতায় ইর্ষান্বিত হয়ে তার 


হাদীসসমূহকে যয়ীফ ও ভিত্তিহীন বলে 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৭ 

২ ইবনে হিববান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ২৪৩, 
হাদীস: ৩৪৬৩ 
ফী মাদর/সাতিন নৃবওয়াত, খ. ১, পৃ. ৬২ 

” আল-কুরআন, সরা আল-আ রাফ, ৭:২০৪ 
পুতে 12 এ 2৬ 0৯ 8185 

০০১৮ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৪, পৃ. ১৯১, হাদীস: ৩৫৬৯ 

» হাফেয আহমদুল্াহ, ঈদের নাষাযে হয় 
তাকবীরের এমাণ 
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ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


বাংলা ভাষায় জুমার খুতবা 
দান সুন্নাতের বরখেলাফ 


মাওলানা মুফতী আবদুল হক 


খুতবা মুখ্যভাবে যিক্র আর গৌণভাবে 
ভাষণ বা ওয়া-উপদেশ । হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে, ইমাম যখন (খুতবার 
জন্য) বের হন তখন ফেরেশতারা 
যিক্র অর্থাৎ খুতবা শোনার জন্যে 
হাজির হন ।” 

আরও ইরশাদ হয়েছে, ইমাম যখন 
বের হন, ফেরেশতারা তখন স্ব-স্ব 


নানান যুক্তি আর দর্শন অবতারণা 


বক্ষ্যমান নিবন্ধে আমার অপরিসর 


খাতা বন্ধ করে মনোযোগ-সহকারে 


করেছেন । দীনের কল্যাণ কামনায় 
তাদের নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ গবেষণা 
আল্লাহপাক কবুল করুন এবং 
তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান 


অধ্যাবসায়ের আলোকে কুরআন- 


করুন । এ প্রসঙ্গে তাদের যুক্তি হচ্ছে, 
“যুগের পরিবর্তন হয়েছে মানুষ সার্বিক 


সিডি 
অচল । বস্তত খুতবা হচ্ছে সপ্তাহ ও 
বছরান্তে উম্মাহর প্রতি গুরুত্বপূর্ণ 
ভাষণ | বিশেষ ওয়া, উপদেশ ও 
গণপ্রচার মাধ্যম । এটি আরবি ভাষা 
নির্ভর হওয়ায় বাংলাভাষী মুসলিম 
সমাজ খুতবার আহ্বান ও আবেদন 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে 
মুসলমানদের মধ্যে দীনের ব্যাপারে 
মূর্খতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তাদের 
দলিল হচ্ছে, 
এ 
ফারসি ভাষায় খুতবাদান জায়িয 

বলে অভিমত পোষণ করেন । 


অক্টোবর'১৩ 


সুন্নাহ, ফিকাহ-উসুলে ফিকাহ, 
ইতিহাস ও বরেণ্য মনীষীগণের দৃষ্টিতে 
ঈদ ও জুমায় বাংলা খৃতবাদান বিষয়ক 
বিতর্কটির অবসান ও অপনোদনের 
প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ । 

আলোকে 

পবিত্র কুরআনে 

ইরশাদ হচ্ছে, 


৫4776560 


পা991 


2৩ 2৫ 2 ১৯৩৪ 
15352 এ ডি যা 12৮৬ 


দেওয়া হয়, 
তোমরা আল্লাহর 
যিক্রের দিকে অগ্রসর 
হও এবং কেনাকাটা (ইত্যাদি) 
পরিত্যাগ করো ৷ 

এখানে যিক্র অর্থ খুতবা বা নামায ।২ 
মূলত যিক্র শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত 
হয়: ১ সাধারণ আনুগত্য ও ২. 
যিক্র | বলাবাহুল্য আকীদার কিতাবে 
রয়েছে যিক্র ম আলাই বা 
কুরআন-হাদীস ত পন্থা ও 
পদ্ধতিতে সম্পাদন করা আবশ্যক । 
কাজেই জুমা ও ঈদের খুতবা মহানবী 
জজ থেকে বর্ণিত পদ্ধতি অর্থাৎ 
আরবিতেই হতে হবে । অন্য কোনো 
ভাষায় নয় । 


হাদীসের আলোকে 


যিক্র বা খুতবা শুনেন 
রাসূল আ্-এর খুতবায় ওয়ায- 
নসীহতের বাণী অবশ্যই ছিল। 
অতএব হাদীসের আলোকে দেখা যায়, 
খুতবা আসলে যিক্র হিসেবে নবী 
করীম জু যে ভাষায় দিয়েছিলেন 
ভাষাতেই হতে হবে। শাহ ওয়ালী 
বলেন, 
যুগযুগান্তরে মুসলমানদের রীতি-নীতি 
হচ্ছে আরবি ভাষায় খুতবাদান করা 
অথচ অনেক দেশে অনারবি লোক 
বিদ্যমান ছিল | কাজেই জুমা ও ঈদের 
খুতবা আরবি ভাষায় প্রদান করা 
সুন্নাত, অন্য ভাষায় বিদআত [মুসাফ্ফাহ 
শরহে মুওয়াত্তা] | 
হাদীসের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ইমাম নববী 
্রল্ছি বলেন, জুমা ও ঈদের খুতবা 
আজো হুবহু শোভা পাচ্ছে । তাতে 
দেখা যায়, শ্রোতাদের মধ্যে বিভিন্ন 
ভাষার লোক থাকা সত্তেও নবী করীম 
্টী খুতবায় দু'ভাষী কিংবা 
অনুবাদকের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি । 
আরবিতেই খুতবা দিয়েছিলেন । আর 
শ্রোতৃমণ্ুলী না বুঝলেও মনোযোগ- 
সহকারে যিকর শুনেছিলেন । 


ফিকহের আলোকে 

একটি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
রহ, ইমাম আবু ইউসুফ এটি ও 
ইমাম মুহাম্মদ ঞ্ক্্-এর মতে খুতবা 
অবশ্যই আরবিতে প্রদান করতে হবে । 
কিন্ত ইমাম আবু হানিফা ফারসি 
(অনারবী) ভাষায় খুতবাদান জায়িয 
বলে অভিমত পোষণ করেন | 


আত্তার্তহীদ ২৯ 
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আল্লামা শুররুমবুলালী এ্রক্ষই-এর মতে 
জুমার খুতবার ব্যাপারে ইমাম আবু 


মুফতী রশীদ আহমদ এক বলেন, 
জুমা ও দুই ঈদের খুতবা আরবিতে 


হানিফা এর স্বীয় মতের ওপর অটল 


দেওয়া সুন্নাত, অন্য কোনো ভাষায় 


ছিলেন, শিষ্যদ্য়ের মতামতের ওপর 
রুজু করেননি | 

শায়খ আবদুল হক দেহলবী ছি 
বলেন, আরবি ভাষায় খুতবাদান 


বিদআত ।৯ 


অলঙ্ঘনীয় সুন্নাত । কেননা মহানবী 
রগ খুলাফায়ে রাশিদীন অন্যান্য 
সাহাবা, তাবেঈন, তবে তাবেঈন 


অর্থাৎ ইসলামের সোনালি সর্বদা 


সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী 
শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায 
ছি জনৈক প্রশ্নকারীর জওয়াবে 


আরবি ভাষায় খুতবাদান করা হত 
বিধায়, এটি সুন্নাতে নবী এজ । সুনাতে 
খু ফায়ে সুন্ন তৈৈ 


সর্বোত্তম | যদিও ইমাম আবুহানিফা 


বলেন, হ্যা আরবিতে খুতবা দেবেন 


মুতাওয়াতেরা (নিরবচ্ছিন ধারাবাহিক 


্রক্ষছি যেকোনো ভাষায় তা জায়িয বলে 
থাকেন | 

আরবি ভাষায় খুতবাদানই বাস্তব ও 
সঠিক এবং প্রায় ইমামগণের 
মতামতের সাথে সামঞ্জস্যশীল | তবে 
ওয়াব-উপদেশের জন্য খুতবার পূর্বে 
সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়া যেতে পারে । 
কিন্তু এটাকে সুন্নাহ বা আবশ্যক বলা 
যাবে না।? 


তবে শ্রোতাদের ভাষায় পূর্বাপর বুঝিয়ে 
দেবেন 1৯ 
পাকিস্তানের সাবেক মুফতিয়ে আযম 
মুফতী মুহাম্মদ শফী এ্ক্ষই-এর মতে 
জুমার খুতবা আরবিতে দেওয়া 
সুন্নাত । অন্য কোনো ভাষায় বিদআত 
ও না-জায়িয 1৯১ 

ংলার আলেমকুল শিরোমনি আল্লামা 
মোজহের আহমদ এ্্ছি (সাবেক 
রেক্টর, হাশেমিয়া আলিয়া কক্সবাজার) 


প্রখ্যাত ফিকহবিদ মাওলানা আবদুল 


দৈনিক সৈকত পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে যে 


হাই লাখনবী এ্ঞ্ছু বলেন, আরবি 
ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবাদান 
করা সুন্নাতের পরিপন্থি কাজ | কেননা 
হিজরী প্রথম শতকে এর কোনো প্রমাণ 
নেই । অথচ প্রয়োজন তখনো ছিল । 
প্রায়শ অনারব দেশসমূহ বিজিত 
হয়েছে বটে, কিন্তু সাহাবা-তাবেঈগণ 
খুতবার সুন্নাত পদ্ধতিকে পরিবর্তন ও 
প্রত্যাখান করেননি । কাজেই অনারবি 
ভাষায় খুতবাদান সুন্নাতে 
মুতাওয়াতিরার বরখেলাপ বিধায় 
বিদআত ও মাকরূহ | তাই তো শরয়ী 
বিধান হচ্ছে, আরবিতেই খুতবা প্রদান 
করতে হবে। যেন সুন্নাতের 
বিরুদ্ধাচারণ এবং ইমামগণের 
মতৈক্যের বেড়া বেদ করা না হয় 
মাওলানা আবদুল হাই প্র তার 
রচিত একটি পুস্তিকায় বলেন, আরবি 
ভাষায় খুতবাদান করা সুম্নাতে 
মুয়াকাদা অন্য ভাষায় তা মাকরূহ । 
ইমাম আবু হানিফা রক যে জায়িয 
বলেছেন তার অর্থ জওয়ায মায়াল 
কারাহাত অর্থাৎ জায়িয বটে কিন্তু 
মাকরূহযুক্ত [আহকামুন নাফায়িস ফী 
আদায়িল আযকার বিল ফারিস] | 


বিবৃতি দিয়েছিলেন তার সারসংক্ষেপ 
এখানে হুবহু তুলে ধরছি। মহানবী 
ভাষাতেই খুতবা দিতেন । আর 
সাহাবায়ে কেরামগণ অনারব 
শ্রোতাদের প্রয়োজন এবং 
অনারবী ভাষা জানা সত্তেও যেহেতু 
কেবল আরবি ভাষাতেই খুতবা 
দিয়েছিলেন, অনারবী ভাষায় খুতবা 
দিয়েছিলেন বলে কদাচ প্রমাণ নেই 
এবং অদ্যাবধি আরবি ভাষায় খুতবা 
পাঠের এই ক্রমধারা প্রায়ই সমগ্র 
মুসলিমবিশ্বে চলে আসছে । 
কাজেই খুতবার ভেতরে বাংলা ভাষার 
সংমিশ্রণ করা হুযুরপাক এ্রজ্ী-এর 
সুন্নাতে মুতাওয়ারিসার বরখেলাপ, যা 
মুসলমানদের কাম্য হতে পারে না। 
যদি কোনো মসজিদে প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দেয়, তাহলে ইমাম সাহেব 
খুতবার আযানের পূর্বে অথবা জুমার 
নামাযের পরে খুতবার সারমর্ম 
মুসন্্লীগণকে বুঝিয়ে দিতে পারেন ।৯২ 


উসূলে ফিকহের আলোকে 
উসুল বা ফিকহের মূলনীতির আলোকে 
আরবি ভাষায় খুতবা অকাট্য ও 


সুন্নাত) ও সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা (বা 
যুগপরম্পরা সুন্নাত) । 


ইতিহাসের আলোকে 
ইতিহাস সাক্ষ্য, সাহাবা, তাবেঈন এবং 
অপরাপর ইসলামের সিপাহসালার ও 
শাসকগণ বিজিত অনারব দেশসমূহে 
শ্রোতাদের প্রয়োজন এবং অনারবি 
ভাষায় তাদের অভিজ্ঞতা থাকা সত্তেও 
কেউ কোথাও অনারবি ভাষায় 
খুতবাদান করেছিলেন বলে কোন 
প্রমাণ নেই । সপ্তম শতকে বন্দরনগরী 
চট্টগ্রামে আগত সাহাবা প্রতিনিধি দল, 
অতঃপর মেঘনার মোহনা থেকে সুদূর 
কক্সবাজার পর্যন্ত ব্যাপক বিচরণকারী 
আরব বণিক তথা দীনপ্রচারক দলসমূহ 
এবং বাংলার বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক 
আলম, শায়খ শারফুদ্দিন ইয়াহয়া 
মানিরী এঞ্রক্লহছি ও খান জাহান আলী 
এলইসহ অগণিত অলি-দরবেশ 
বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে 
আত্মনিয়োগ করেন । তারা এখানকার 
মাতৃভাষায় দাওয়া কর্মপরিচালনা 
করেছিলেন বলে ড. এবনে গোলাম 
সামাদ, ড. এনামুল হক ও মাওলানা 
আবদুল মান্নান তালিব প্রমুখ অভিমত 
প্রকাশ করেন, কিন্তু কোন প্রচারকর্মী 
সমসাময়িক নব-মুসলিমদের কাছে 
ংলায় খুতবাদান করেছিলেন বলে 
আদৌ প্রমাণ নেই । নচেৎ আজকের 
পুরাতন মুসলিমদের মধ্যে নতুন করে 
এ বিতর্ক দেখা দিত না। 


খুতবা যিক্র না ভাষণ 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী এরি 
বলেন, 


অক্টোবর'১৩ ________ললল্্ু। আত্তার্তহীদ ৩০ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


(ক) খুতবার আসল উদ্দেশ্য যিক্র বা 

বিশেষ ইবাদত । ওয়ায-উপদেশ 

গৌণভাবে লাভ হয় । কেননা 

১. খুতবায় দুইটি ফরয এবং পনেরটি 
সুনাত রয়েছে ।আলমগীরী, খ. ১, পৃ. 
১৪৬] । 


করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


আর 


রাসূল ্রঞ্জ ইরশাদ করেন, “তোমরা 


আববাস পু দাওয়া কর্মের জন্যে 


আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশিদার 


বেতনধারী একজন দু'ভাষী 
রেখেছিলেন [সহীহ আল-বুখারী]। কিন্তু 


সুন্নাতকে আকড়িয়ে ধর, নতুন কর্ম 
থেকে বেঁচে থাক । কেননা নতুন কর্ম 


তারা অনারবী ভাষায় কখনো খুতবা 
দেননি । আর না কেউ খুতবার কাজে 


২.জুমার খুতবা হচ্ছে চার রাকাত 


কোন দু'ভাষীকে ব্যবহার করেছিলেন । 


বিশিষ্ট যোহরের ফরযের বাকী দুই 
রাকাত নামায [বাহার, খ. ১, পু. 
১০৮] । 
৩.খুতবার মাঝখানে কথা বলা যাবে 
না।১৩ 


কাজেই বুঝা গেল খুতবা নামাযের 
ক্র্রোত, তাসবীহ, তাশাহুদ ইত্যাদির 
ন্যায় যিক্র বিশেষ | কেউ প্রশ্ন করতে 
পারেন: 

১. খুতবা না বুঝলে শুনে লাভ কি? এ 


৪. খুতবা জুমার জন্য শর্তবিশেষ 
[ফাতহুল কদীর]। 
৫.খুতবার সময় নামায পড়া, কথা 
বলা, তাসবীহ-তাহলীল করা, 
সালাম দেওয়া, হুযুর ঝই-এর নাম 


জবাবে বলতে হয় তাহলে নামাযের 
কিরাআত, তাশাহুদ, তাকবীর 
ইত্যাদিও অনুবাদ করতে হবে, 

২. খুতবা বক্তৃতা না হলে খতীব 
সাহেব শ্রোতামুখী হন কেন? এর 


শুনলে দরূদ পাঠ করা এবং অন্যায় 


তিনটি জবাব । 


কাজে মৌখিক নিষেধ করা 
সবকিছুই নিষিদ্ধ [হিদায়া ও বাহার] 


১. ভাষা এমন একটি সেতু যদ্বারা এক 
দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে অনায়সে 


অথচ ওয়ায-বক্তৃতায় এগুলো 


পারাপার হয় (উদাহরণ-স্বরূপ ইংরেজি 


নিষিদ্ধ নয় । আর না ওয়াষের জন্য 
কিছু ফরয ও সুন্নাত রয়েছে । না 


ভাষাকে পেশ করা যেতে পারে) তাই 
শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী মুহাম্মদ উজ 


উরি 


ওয়ায জুমার জন্য শর্ত স্বরূপ 


কুরআনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি সারা 


কাজে এ কথা দিবালোকের ন্যায় 
স্পষ্ট যে, খুতবা প্রচলিত ওয়ায- 
বক্তৃতা নয় । বরং বিশেষ যিক্র যা 


বিশ্বে বিস্তার করার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত 
গুরুত্ব সহকারে দাড়িয়ে কুরআন-সুন্নাহ 
এর আরবিতেই খুতবা প্রচলন করেন । 


ইমাম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে করেন 


২. খুতবা নামক যিক্রটির প্রকৃতিই 


আর শ্রোতৃমগ্ডলী না বুঝলেও তা 
মনোযোগ-সহকারে শুনেন । 


হলো ইমাম সাহেব দীড়িয়ে খুতবা 
দেবেন-যিক্র করবেন । আর শ্রোতারা 


(খ) নবী করীম ্জ্-এর খুতবায় 


নিরবে তা শ্রবণ করবেন। 


রোম, পারস্যসহ বিভিন্ন অনারব 


খুতবার ব্যাপারে মহানবী জর 


উরি 


দেশের লোক শরীক হত । তখন 
সাহাবীদের মধ্যে অনুবাদকর্মে সক্ষম 


ইসলামের সত্যযোগে প্রচলিত তি 
পন্থায় আপত্তি করা কোনো মুমিনের 


ব্যক্তি অনেক বিদ্যমান ছিলেন । খুতবা 
প্রচলিত ওয়ায-বক্তৃতা হলে রাসূল 


জন্য শোভা পায় না। 
৩. আরবি ভাষা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 


নিঃসন্দেহে. অনুবাদের ব্যবস্থা 
করতেন । কিন্তু খুতবার ব্যাপারে তা 
করেছিলেন বলে ইতিহাসে কোথাও 
প্রমাণ নেই | নবী করীম ্ঞ্-এর পরে 
সাহাবীগণ বাধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় 
অনারব দেশ সমূহে ঢুকে পড়েন এবং 
বিজিত এলাকায় সর্বত্র জুমা ও ঈদ 


ও বিশ্বনবী এর সুন্নাহের ভাষা হিসাবে 
একটি বিশ্বজোড়া আন্তর্জাতিক ভাষা, 
তাই আরবির এই আন্তর্জাতিক মান 
বহাল রাখার উদ্দেশ্যে মহানবী এ্রজ 
সপ্তাহ ও বছরান্তে আরবি ভাষায় 
শোডাউন করার প্রতিবিধান প্রবর্তন 


করেন। যা মুসলমানদের জন্য 


কায়েম করেন । প্রাদেশিত গভর্ণরগণ 


আপত্তির বিষয় নয়, বরং গর্ব ও 


রাষ্ট্রীয় কাজে দু'ভাষী ব্যবহার 


গৌরবের বিষয় ।১ 


বিদআত | আর প্রত্যেক বিদআত হল 
ভরষ্টতা ও গুমরাহী 1১৫ 


লেখক: শায়খুল হাদীস, আয়িশা সিদ্দীকা 
(রাযি.) মহিলা মাদ্রাসা, মহেশখালী 
পৌরসভা, কক্সবাজার; সাবেক মুফতি ও 
মুহাদিস, ছুনতি হাকিমিয়া কামিল (এমএ) 


* আল-কুরআন, আল-জুযুআ, ৬২:৯ 
(ক) কাহী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত- 


রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. লি 
১৯৯১ খি), খ. ৯, পৃ. ২৮৪; (খ) মুফতী 
শফী 'মাআরিফুল কুরআন, 


৩ পৃ ১৩৭১ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ১১, হাদীস: ৯২৯, 
হযরত আবু হুরায়রা -্রক্ষ থেকে বর্ণিত 

৪ ইবনে আবিদীন, রদ্ুল মৃহতার আলাদ 
দ্ুররিল মুখতার ₹ হাশিয়াত ইবনে 
আব্দীন - ফতোয়ায়ে শামী, খ. ১, পৃ. 
৫৪৩ 

« আশ-শুররুমবুলালী, মারাকিউল ফালাহ 
শরহু নুরিল ঈফাহ, পৃ. ২৭৭ 
৬ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী, শরহু 
, সিকরিস সাআদা, পৃ ২৬৭ 

" আল-বা'সুল ইসলামী, নদওয়াতুল ওলামা 
নাখনৌ নিতেন ভিলেন ১৯৮৯ 

৮ আবদুল হাই লাখনবী, মজয়ুয়া ফাতওয়া, 
পৃ. ৩৫৮-৩৫৯ 

৯ মুফতী রশীদ আহমদ, পারি ডে 
এইচএম সায়ীদ করাচি, 
১ পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. টি 

এ মজমুউল ফাতাওয়া, খ. ১২, 


উী দিন জওয়াহিরজ্ল ফিকহ, 
খ. ২২ পৃ ৩৫৮ 

১২ ঠ্দানিক ঠসকত, ২৯ অক্টোবর ১৯৯৮ 
** আস-সারাখসী, আল-মবস্ৃত, খ. ২, পৃ. 


২৬ 
১» মুফতী মুহাম্মদ শফী, জওয়াহিরহ্ল ফিকহ, 
খ. ২, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪ 
১৫ আত-তাবরীহী, মিশকাতুল মাসাবীহ, 
ইসলারী, 


মি বয়রুত, 
লেবনান, খ. টপ থর যদীস, ১০ 
রর উবার সুনে সারিয়া রুক্ষ থেকে 
বর্ণিত 


অক্টোবর'১৩ -::7া7:000 আত্তাত্তহীদ ৩১ 


ম।হা।-|জী।ব।ন 


কুতবুল আলম হাকীমুন নফস 
আল্লামা শীহ আবদুল 


ওয়াহহাব এ্রঙ্গাটি 


ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


তাহরীকে দেওবন্দের অন্যতম সেরা 


বিশ্রেষণে এ বংশের ধারা ইসলামের 


ব্যক্তিত্ব, হাটহাজারী আন্দোলনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হাকীমুন নফস+ শাহ 
আবদুল ওয়াহাব টি ১৩১৩ 
হিজরী অনুযায়ী ১৮৯৪ খিস্টাব্দে 


দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর এছ্*-এর 


এ 
শু 
[ষ্ 


সেই আড়ম্বরপুর্ণ অনুষ্ঠানের প্রধান 


সাথে মিলিত হয়েছে বলে প্রতিভাত 


অতিথি শায়খুল কুল ঞ্ক্ছি-এর সাথে 
আরো উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী 


হয় ।১ এ কাষী বংশে বহু জ্ঞানী-গুণী 


আন্দোলনের অন্য তিন প্রবাদপুরুষ । 


জন্মলাভ করেছেন এবং তাদের 


তারা হলেন: শায়খুল ইসলাম আল্লামা 


চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার 


অনেকেই তৎকালীন ইসলামী 


রুহুল্লাহপুর গ্রামের বিখ্যাত জমিদার 
খান্দান বাড়িতে জন্গগ্রহণ 


সালতানাতের বহু প্রদেশে গুরুত্বপূর্ণ 
পদে, বিশেষ করে বিচারক বা 


করেন । তার পিতা ও মাতা ছিলেন 
যথাক্রমে কাধী আবদুল হাকিম সারেং 


বিচারপতির পদে সমাসীন ছিলেন | এ 
কারণে,  “উপস্থিতবুদ্ধি-ন্যায়বিচার- 
নেতৃত্ব'-এর মতো অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি 
এ বংশে যুগের পর যুগ ধরে সঞ্চালিত 


তিনি কলকাতা 
আাকাডেমি থেকে সমুদ্র বিজ্ঞান 


হয়ে আসছে। 
সারেং সাহেব ঞ্ঞ্ছ-এর আধ্যাত্মিক 


(8776 9০160০০) বিষয়ে স্নাতক 


সম্পর্ক ছিল হাটহাজারী আন্দোলনের 


ছিলেন ।* হাকীমুন নফস শাহ আবদুল 
ওয়াহাব ঞ্ক্ষই-এর বংশধারা হলো: 
শাহ আবদুল ওয়াহহাব ইবনে কাযী 


ইস্পাহান অঞ্চলের অধিবাসী কাষী 
নাসিরুদ্দীন এক ছিলেন শাহ ওয়ালী 
উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ঞ্রক্হ-এর 
সমসাময়িক । দীনের প্রচার ও প্রসারের 
লক্ষ্যে পরিবার-পরিজনসহ তিনি নৌ- 
পথে হিজরত করে সন্দ্বীপে পৌছে 
বসতি স্থাপন করেন । সন্দীপ তখন 
শূন্যদ্ীপ হিসেবে পরিচিত ছিল ।ঃ 
সরেজমিনে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যাদি 


স্থপতি শায়খুল কুল আল্লামা আবদুল 
ওয়াহেদ বাঙালি এঞ্জ্ছি-এর সাথে । 
শায়খের ভালোবাসায় শায়খের নামের 
সাথে মিল রেখে পুত্রের নাম রাখেন 
আবদুল ওয়াহহাব | 

উল্লেখ্য যে, সারেং সাহেবের আর 


হাবীবুল্লাহ এছ, মুযাদ্দিদে ওয়াক্ত 
আল্লামা আবদুল হামীদ এ্াক্ষছি ও 
মুহাক্কিকল আসর সুফী আযীযুর 
রহমান এঞর্ছি । সেই অনুষ্ঠানে আপন 
চাচা মাওলানা আবদুল বারী ঞ্রঞ্ষই-এর 
দস্ত মুবারকে তার প্রাথমিক শিক্ষা- 
দীক্ষার দায়িত্‌ অর্পিত হয় । 

উল্লেখ্য মাওলানা আবদুল বারী পারছি 
ছিলেন দারুল উলুম হাটহাজারীর প্রথম 
ব্যাচের অন্যতম কৃতি ছাত্র । ছুটির 
দিনগুলোতে সারেং সাহেব রাহি 
বাড়িতে এলে তার আদরের ধনকে 
বৈষয়িক বিষয়াবলি বিশেষ করে 
মাতৃভাষা বাংলা, গণীত, জ্যামিতি, 
ভূগোল, সমুদ্র বিজ্ঞান ও হিসাব-নিকাশ 
শিক্ষা দিতেন । এভাবে লেখাপড়ার 


কোন পুত্র বা কন্যা সন্তান ছিল না। 
আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় রাসূল হযরত 


জন্য সুন্দর ও পরিবেশে 
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর বুযুর্গ 


মুহাম্মদ ্রজ্জ ও ছিলেন তার পিতা- 
মাতার একমাত্র সন্তান । 
আলহামদুলিল্লাহ! এভাবে আল্লাহ পাক 
শাহ আবদুল ওয়াহহাব এ্্-কে 
জন্মলগ্ন থেকে সুন্নাতে নববীর সৌরভে 
সুরভিত হওয়ার তওফীক 
দিয়েছিলেন । প্রায় ০৪ বছর বয়সে 
তার বিসমিল্লাহখানি অনুষ্ঠিত হয়। 


পিতা-মাতার স্বচ্ছ ইচ্ছায় ১৩২৩ 


58 
দারুল উলুম হাটহাজারীতে ভর্তি 
হন ৭ সেখানে অধ্যয়নকালে তাঁর 


তত্বাবধায়ক ছিলেন শায়খুল ইসলাম 
আল্লামা হাবীবুল্লাহ এটি । 
শিক্ষকগণের আনুগত্য, দরসে শতভাগ 
উপস্থিতি, ধারাবাহিক অধ্যবসায়, 


অক্টোবর'১৩ _______্্্। আত্তার্তহীদ ৩ 
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সময়ানুবর্তিতা, সুষম নিয়ম-শৃঙখলা, 


এ্ছি-এর মাধ্যমে আল্লামা হাবীবুল্লাহ 


বিনম্র ব্যবহার, অসাধারণ ধীশক্তি, 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্তা ইত্যাদি কারণে 


ঞ্রক্ঘছ-এর চিঠিটি হযরত থানবী এজ 
এর কাছে পৌছে যায়। চিঠিতে 


তিনি সহজেই আকাবিরে হাট হাজারীর 
নেক নজর আকর্ষণে ধন্য হন । ১৩৩৩ 
হিজরী অনুযায়ী ১৯১৪ হিস্টাব্দে 
দাওরায়ে হাদীস (৬. 4. 10 19191010 
900165) সমাপ্ত করেন। সে বছর 


হাকীমুন নফস শাহ সাহেব ঞ্রক্ই-এর 
বংশীয় মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 
একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ছিল ৯২ 

উল্লেখ্য, উট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার মাওলানা 
সমিউদ্দীন ঞ্রক্ষছ্ সে সময় খানকাহের 


দাওরায়ে হাদীসে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র 


মেহমানখানার দায়িত্বে ছিলেন । হযরত 


৪ জন। শায়খুল হাদীস আল্লামা 
ইয়াকুব প্র ও হযরত আমীন 
বাবুনগরী লু ওই বছর তীর সহপাঠী 
ছিলেন |” 

এরপর মহান শিক্ষকগণের এঁকান্তিক 
আগ্রহ ও পরামর্শে শাহ সাহেব রে 
বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দে 
ভর্তি হন। দেওবন্দে শাহ সাহেবের 
সহপাঠীদের মধ্যে দু'জনের নাম না 
বললেই নয়, তারা হলেন হাকীমুল 
ইসলাম কারী তাইয়িব একি ও ভূবন 
প্রস্ধী তাফসীরে মাআরিফুল 
কুরআনের লেখক মুফতী মুহাম্মদ শফী 
এটি 1৮০ ১৩৩৭ হিজরী অনুযায়ী 
১৯১৮ খিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বারের 
মতো দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। 
তিনি সহীহ আল-বুখারী, জামি'য়ে 
তিরমিযী ও সহীহ মুসলিম শরীফ 
পড়েছেন যথাক্রমে আল্লামা আনোয়ার 
শাহ কাশ্শিরী এছ ও আল্লামা শিববীর 
আহমদ উসমানী ঞ্রক্ি-এর নিকট | 
মুয়াভাসমূহ অধ্যয়ন করেছেন মুফতী 
আযীযুর রহমান ঞ্ক্ষছ-এর কাছে। 
শ্রেণীকক্ষে দরসের সময় তিনি ও কারী 
তাইয়িব ঞ্রক্ছু পাশাপাশি বসতেন । 
দাওরা সম্পন্ন করার পর আল্লামা 
কাশ্রিরী এ্রক্ষছ-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে 
তাখাসসুস ফী উলুমিল হাদীস (৬. 
1011. 117 179010) 9119171) অধ্যয়ন 
করেন ।” প্রথম বাংলাভাষী ছাত্র 
হসেবে সফলতার সাথে এ বিশেষ 
অধ্যয়ন শেষে আধ্যাত্মিক সাধনার 
জন্য থানাভবন গমন করেন । আল্লামা 


হাবীবুল্লাহ ঞ্ঞ্দছ-এরও একান্ত 
অভিলাষ ছিল তা-ই । 
থানাভবনে পৌছে পরিচয়-পর্ব অনুষ্ঠিত 


হওয়ার পূর্বেই মাওলানা সমিউদ্দীন 


থানবী এ্ঞ্ষছ-এর একান্ত ম্নেহভাজন এ 
খলীফা মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ উপাধিতে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন ।৯ এ মুবারক চিঠির 
কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত 
আশরাফ আলী থানবী ঞ্ঞ্ষছ কঠোর 
পরিচয়-পর্ব ও বায়আত গ্রহণ ছাড়াই 
যিক্র-শোগলের তালীম চালু করে 
দেন হাকীমুন নফস শাহ আবদুল 
ওয়াহহাব সাহেবের জন্য | শাহ 
সাহেবও এ নিয়ামতের মূল্যায়ন করে 
শুরু থেকেই বিশেষ মনোযোগের সাথে 
যিক্র-শোগল আদায় করতে থাকেন । 
মাত্র ১৮ দিনের সাধনার পর হযরত 
থানবী এ্ক্ষছ-এর পক্ষ থেকে চার 
খান্দানের খিলাফত লাভ করেন ।১ 
হাকীমুল উম্মত ঞ্ক্ছি-এর নিকট হতে 
এত অল্পসময়ে অন্য কোন বুযুর্গ 
খিলাফত পাননি । কেউ কেউ আপত্তি 
করলে হযরত থানবী এ্রক্ছ সাফ 
জানিয়ে দিলেন, “তিনি তো সব নিয়েই 
সেছেন, শুধু খিলাফত প্রদানটিই 
ছিল ।৯৬ থানাভবন থেকে 
্রস্থানের দিন হযরত থানবী কি শাহ 


বে 


সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম বন্দর নেমে চ্গ্রাম 
শহর হয়ে হাটহাজারী আসবেন__এই 
খবর জেনে উলামায়ে কেরাম ও 
দীনদার জনগণের এক বিরাট 
জামাআত শাহ সাহেবের চট্টগ্রাম 
আগমনের দিন বন্দরে এক 
গণসংবর্ধনার আয়োজন করেন ।১ এটি 
১৯২০ খিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৪০ 
হিজরীর ঘটনা । হাটহাজারী পৌছলে 
আল্লামা হাবীবুল্লাহ ছি তার এই 
সোহাগের ধনের জন্য বিশেষ 


সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। 
মুসলিম শরীফের দরস দিয়েই হাকীমুন 
নফস শাহ আবদুল ওয়াহহাব এ্াছি- 
এর শিক্ষকতা জীবন শুরু হয় । তাই 
তাকে মুহাদ্দিসে কবীর বলা হয়ে 
থাকে । পরবতীতে তিনি আবু দাউদ 
শরীফ, নাসায়ী শরীফ, মুওয়াভাসমূহ, 
মিশকাতসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের 
দরস প্রদান করেন ।২ ইহতিমামের 
গুরুদায়িত্ব পালনের দুই প্রান্তিকলগ্নে 
সময়ের প্রয়োজনে তাকে বুখারী 
শরীফের দরসও প্রদান করতে 
হয়েছিল ।২ নির্ধারিত সময়ে পাঠদান 
শেষ করা, ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় সকল 
ছাত্রের উপযোগী করে দরস দেয়া, 
পড়ানোর পাশাপাশি আমলী মশক 
করানো তথা পঠিত বিষয়ের সাথে 
আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধন করা, 


সাহেবকে জুনাইদে ওয়াক্ত লকব প্রদান 


তালিবে ইলমদের আগামী দিনের 


করেন এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল তথা 


প্রকৃত শিক্ষক রূপে গঠন করার 


বাংলা-আসাম-মিয়ানমারে বসবাসকারী 
তার খলীফা ও মুরীদগণের রঈস বা 
প্রধান হিসেবে মনোনীত করেন 1১ 


ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি ছিল তার 
অধ্যাপনার অনন্য শৈলী । পরবতীতে 
এই ফলাফল দেখা গিয়েছে যে, শাহ 


উন্লেখ্য. খানকাহে ইমদাদিয়া 
আশরাফিয়াতে হযরত থানবী এ্ইি- 
এর ৯৯ জন খলীফার তালিকায় শাহ 
সাহেব এঞ্ক্ছি-এর নাম লিখিত আছে 
১৬ নম্বরে ৯৮ 


সাহেব ঞ্রক্ছ-এর কাছে যে ছাত্র যে 
সেই বিষয়টি পুরোপুরি বোধগম্য 
হওয়ার সাথে সাথে সবচেয়ে 
জীবনঘনিষ্ট হয়েছে । ফলে তারা 


গৌরব ও সৌরভের এ বার্তা দ্রুততার 
সাথে ছড়িয়ে পড়ল ভারতবর্ষে, বিশেষ 


শিক্ষকতার জীবনে সেই বিষয়টিই 
পড়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন । এ 


করে এই বাংলায় | শাহ সাহেব এ 


কারণে কিংবদন্তি আছে যে, শাহ 
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সাহেব এ্ক্ষই-এর প্রত্যেক ছাত্রবৃন্দের 
প্রায় সকলেই দেশে-বিদেশে নিজ নিজ 
বিষয়ে বা ক্ষেত্রে কালজয়ী শিক্ষক 


হাকীমুন নফস শাহ আবদুল ওয়াহহাব 
ঞক্ছ-এর নাম ঘোষণা করা হয় এবং 
চূড়ান্ত ঘোষণা লিপিবদ্ধ করে তাতে 


হিসেবে নন্দিত হয়েছেন, হয়েছেন 


অনুসরণীয় 1১ 
আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ দৃরদর্শিতা, 


শুরার সকল সদস্য ও উপস্থিত 
গণ্যমান্য উলামা-মাশায়েখের স্বাক্ষর 
গ্রহণ করা হয়। প্রস্থানের সময় 


অনুপম প্রশাসনিক দক্ষতা ও সঠিক 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনন্য যোগ্যতা এবং 


আল্লামা হাবীবুল্লাহ এজি তার 
ইন্তিকালের পর আজকের সিদ্ধান্তের 


অতুলনীয় সামাজিক মর্যাদাসম্পনন 


এই আমানতের যথাযথ সম্মান রক্ষার 


হওয়ার কারণে মাওলানা হাবীবুল্লাহ 


জন্য পুনরায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি 


কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে 
ও নাযুক পরিস্থিতি মোকাবেলায় শাহ 
সাহেবকে কাছে রাখতেন এবং 
প্রয়োজনে নিজের স্থলাভিষিক্ত 
বানাতেন । একই কারণে দারুল উলুম 
দেওবন্দের মজলিসে শুরার এ দেশীয় 
সদস্য মুহাদ্দিসে আযম হযরত সাঈদ 
আহমদ সন্্বাপী এছ যখন দেওবন্দ 
কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে সেখানে যেতেন 
তখন সফরসঙ্গী হিসেবে শাহ সাহেব 
এহছি-কে সাথে রাখতেন | ১৩৫০ 
হিজরী অনুযায়ী ১৯৩০ খিস্টাব্দের 
দিকে মাদরাসার কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির 
কারণে একজন নায়েবে মুহতামিম 
(৬1০০ 7২০০৫০:)-এর প্রয়োজন দেখা 
দেয় তীব্রভাবে । শায়খুল মাশায়েখ 
আল্লামা জমীরউদ্দীন এরঞ্ছু-এর 
পরামর্শে আল্লামা হাবীবুল্লাহ ছি শাহ 
সাহেবকে নায়েবে মুহতামিম মনোনীত 
করেন এবং নিয়োগ প্রদান করেন ৪ 


ভীষণ পেটের গীড়ায় আক্রান্ত হন | এ 
সময় তারই আহ্বানে তত্কালীন ৩৯ 
জন শুরার সম্মানিত সদস্যদের নিয়ে 
মাদরাসার মুহতামিম (২০০৫০) 
নির্বাচনের লক্ষ্যে এক জাতীয় পরামর্শ 
সভা অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন কুতুবখানার 
পশ্চিম পার্শে। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে 
থাকা এ পরামর্শ সভায় সভাপতিত্্‌ 
করেন আল্লামা হাবীবুল্লাহ এ 
নিজেই । সর্বসম্মতিক্রমে এ গুরুতৃপূর্ণ 
সভার চুড়ান্ত ফায়সালা দেবার 
গুরুদায়িত্ব তার ওপরই বর্তায় । এ 
সভাতেই পরবর্তী মুহতামিম হিসেবে 


আকর্ষণ করেন [ই 
[চলবে। 


১ শাহ আবদুল ওয়াহাব সাহেব এছ কে 
সর্বপ্রথম হাকীমুন নফস উপাধিতে ভূষিত 
করেন তৎকালীন মুফতীয়ে আযম আল্লামা 
ফয়জুল্লাহ ঞ্ঞ্ছ । এর অর্থ 'স্বভাবজ্ঞানী” 
(9017 0০0109) | (সাক্ষাৎকার: মাওলানা 
সুলায়মান আরমান সাহেব (দা. বা.) 
প্রকাশ: কাতেব সাহেব হুযুর], প্রবীণ 


« কথোপকথন: বড় শাহজাদী বেগম তাইয়িবা 
নূর, ডাক্তার বাড়ি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, 
মুফতী জসীমুদ্দীন (ম. জি. আ.), রি 


মুফতী, জামিয়া আহলিয়া 

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

০1751 জি! 
দেওবন্দ থেকে 

হাটহাজারী 


« আমার দেশ, ২৬ জুন ২০১১, পৃ. ০৮ 

৬ সান্ষ/ৎকার: আল্লামা সেকান্দর এনায়াতপুরী 
(দা. বা.), ফাযেলে হাটহাজারী, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা ইয়াকুব পর 

* সাক্ষাৎকার; মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে 
আমজাদ মাদার্শাহী (দা. বা.), বয়স: ১০৪ 

খলীফা, হযরত 


মাওলানা নূর মুহাম্মদ সাহেব (দা. বা.), 
পীর সাহেব বাশখালী, উট্টগ্রাম 

১ জাস্টিস মুফতী তাকী উসমানী দো. বা.), 
মাসিক আল-বালাগ, ভ. ১৭, স. ১১ 

১১ কথোপকথন: মাওলানা শাহ তকীউদ্দীন 
আযীয ইবনে বেদার, শাহ মঞ্জিল, শাহবাগ, 
ফটিকা, হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 

৯ মাসিক রহমত, এপ্রিল ২০১২ 

১ কথোপকথন: মাওলানা আবদুশ শাকুর 
(ফাযেলে হাটহাজারী), দৌহিত্র, মাওলানা 
সমিউদ্দীন সাহেব রা 

১৪ সাশ্ষযাৎকার: খলীফায়ে হাকীমুন নফস 
মাওলানা নূর মুহাম্মদ সাহেব (দা. বা.), 


, বাবুনগর, চট্টথাম 

১৯ কথোপকথন মাওলানা শুয়াইব (ম. জি. 
আ.), উস্তাদ, মাদরাসা নাসিরুল ইসলাম, 
ফতেহপুর, চট্টথাম 

২ মাসিক মুঈনুল ইসলাম, এপ্রিল ১৯৯৫ 

২, কথোপকথন: মুফতী মাসুম (ম. জি. আ.), 


২ সাক্ষাৎকার; মাওলানা মুহাম্মদ 
আমজাদ মাদার্শাহী (দা. বা.), প্রাপক... 
প্রত্যক্ষদর্শী 
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৪. প্রেরিত জনে বিশ্বাস: পবিত্র 


করিয়াছি যাহাদের কথা পূর্বে আমি 


কুরআনে ত্রষ্টা কর্তৃক মনোনীত ও 
নিযুক্তজনকে নবী-রাসূল বলা হয়। 


শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী 


তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূল, 
যাহাদের কথা তোমাকে বলিনাই এবং 


আর প্রত্যেক জনপদে প্রেরিত জন 
পাঠানোর কথা বলা হয়েছে, 
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মুসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ 
্ 


পবিত্র কুরআনে ২৫ জন নবী-রাসূলের 


এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার 

নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই 1১ 
85458৩85 

“এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে 

পথপ্রদর্শক 1২ 

পবিত্র কুরআনে কতক নবীর নাম 

উল্লেখ রয়েছে মাত্র ৷ যেমন-_ 

5%165৯৭) ৬০্ঠ৫ ৬৪ 

০৮ ০৪৯৮ ষ্য (22 ৮৬ ৩9 

ওঠ এইড ১০০2 85 9৮05 


৮5৮1৮ ৩৫558 1৮ ছ 59৮ 
585 (৫2 7 


এল ৩৯১১ শত 
এ 02 4১০ ০৪০০০ ৩৪ 42১2 106 

95229 2824458286 তর 222 
“আমিতো তোমার নিকট ওহী প্রেরণ 
করিয়াছি ই ও তাহার পরবর্তী 


ঈসা, আইউব, ইউনুস; হ হারূন ও 


দিয়াছিলাম । অনেক রাসূল প্রেরণ 
অক্টোবর'১৩ 


নাম উল্লেখ রয়েছে । হযরত আবু যর 
আল-গিফারী ক্ষ বর্ণিত হাদীসে এক 
লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল 
প্রেরণের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর 
মধ্যে রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৫জন ॥ 
বাইবেলেও অবিকল বলা হয়েছে, 
“তিনি (যিশু) উত্তর করিয়া কহিলেন, 
ইম্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর 
কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই 
নাই |” 

বাইবেলে সর্বশেষ রাসুল এ্র্-এর 
আগমনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা 
হয়েছে, “তথাপি আমি তোমাদিগকে 
সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া 
তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না 
গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে 
আসিবেননা, কিন্তু আমি যদি যাই, 


ঘটনা ও তোমাদিগকে জানাইবেন 1” 


৫. পরকালে বিশ্বাস: কুরআন শিক্ষা 
দেয়, পার্থিব জীবনের পর পরকালীন 
একটি জীবন রয়েছে । মহাপ্রলয়ের পর 
প্রত্যেক মানুষকে পুণরুথিত করা হবে 
এবং বিচার দিবসে পাপ পৃণ্যের ফল 


জান্নাত বা 
জাহানামপ্রাপ্ত হবে, 
পঠিত টব নি 8০ ১ ত্র হিং ৫ 


৯2৮৯2 ৪৮1৯1 


১৬৯৬৪ 2০৮80 
ইহার পর তোমরা অবশ্যই মরিবে, 
অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে 


উিত করা হইবে টি 


৫৪১2 পা ] এ 


৫ 15 


৪৫১8: ৮৫82 
কিন্তু সেই দিন, যাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই, তাহাদের কি অবস্থা হইবে? 
যেদিন আমি তোমাদিগকে একত্র 
করিব এবং প্রত্যেকে তাহার অর্জিত 
কর্মের প্রতিদান পূর্ণ ভাবে দেওয়া 
হইবে, আর তাহাদের প্রতি কোন 


তবে তোমাদের নিকটে তাহাকে 
পাঠাইয়া দিব ।”৬ 

তিনি সার্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গ নিয়ম 
আনবেন, “পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, 
যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া 


অন্যায় করা হইবে না।” 

বাইবেলেও অবিকল রয়েছে, 
মহাপ্রলয়ের পর পুনরুখিত করা হবে_ 
ধার্মিক-অধার্ম্িকি উভয় প্রকার 
লোকের পুনরুথান হইবে 1১? 


তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া 
যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে 
কিছু বলিবেন না, কিন্ত যাহা যাহা 


আর বিচারদিবসের ফলাফলস্বরূপ 
বেহেস্ত বা দোযখ প্রাপ্ত হবে_ 
“সমুদয় জাতি তাহার সম্মুখে 


আত্তান্তহীদ ৩৫ 


দা।ও ।|য়া।ত 


একত্রিকৃত হইবে; পরে তিনি তাহাদের 


“বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, 


একজন হইতে অন্যজনকে পৃথক 
করিবেন, যেমন পাল রক্ষক ছাগ 


আমার জীবন ও আমার মরণ জগত 
সমুহের প্রতিপালক আল্লাহরই 
উদ্দেশ্যে 1৯৫ 


হইতে মেষ পৃথক করে; আর তিনি 
মেষদিগকে আপনার দক্ষিণ দিকে ও 
ছাগদিগকে বাম দিকে রাখিবেন | ... 
পরে তিনি বাম দিকে স্থিত 
লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপপ্রস্ত 
সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, 
দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য 
যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, 
তাহার মধ্যে যাও 1১১ 


বাইবেলেও বলা হয়েছে, “তোমরা 
ঈশ্বর প্রভূকেই প্রণাম করিবে, কেবল 
তীাহারই আরাধনা করিবে 1” 

“তিনি তোমাকে ফল দিবেন 1১৭ 

১. কালিমা: কালিমা বা ঘোষণা 
দেওয়া; আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য 
নেই এবং মুহাম্মদ প্রন আল্লাহর 
রাসূল । কুরআন বলে প্রত্যেক নবী- 


৬. তাক্দীরে বিশ্বাস: মূলত আল্লাহর 
কালোতীর্ণ সঙ্ঞতার ক্ষমতা বলে 
সৃষ্টিকুলের সকল ঘটনাবলি নিরধারণ 
করেন অন্য কথায় আল্লাহর জ্ঞান 
অনুসারে সকল কিছু সংঘটিত হয়। 


যেমন- পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
(০০ 22 লা: 

৮৫৫ 89281 02 8৮০ রর 296) 

91৩8 


“আল্লাহ তাহার ইচ্ছা পূরণ উর 
আল্লাহ সমস্ত কিছুর ১ জন্য 
করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা ৷” 

বাইবেলেও অবিকল বলা হয়েছে, 
দরের মধ্যে তোমাকে গঠন করিবার 
পুক্রেজ্মি (সদা প্রভু) তোমাকে জ্ঞাত 


'সদা প্রভূ কর্তৃক মূনুষ্যের সকল 


পদক্ষেপ স্থিরকৃত হয় 1" 


ইসলামে টা কয়েকটি মৌলিক 


একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য এবং 
তিনিই ইবাদত কবুলকারী । যেমন-_ 
বলা বিরেছে। 

টি ০ 0০ যা ও 


25৫11? 


05০ 


রাসূলগণ একক সম্তার ইবাদত করার 
জন্য নির্দেশিত: 


তে 221০৮ 02410920505 


পর্ণ পার 


৪৬১৩৩০৬৫ত2) 
“আমি তোমার পূর্বে এমন 
প্রেরণ করিনাই তাহার প্রতি ১, 
ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্যকোন 
ইলাহ, নাই; সুতরাং আমারই ইবাদত 
কর ।”১ 


বাইবেলেও অবিকল সকল 
ভাববাদীগণের একক স্রষ্টার সাক্ষ্য 
মিলে | যেমন- ভাববাদী দায়ুদণ, 


মোশি২০ এবং যিশু খ্রিস্ট বলেছেন, হে 
ইত্্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু 
একই প্রভু ৷” 

২. সালাত কায়িম: আরবিতে সালাত, 
ফারসি শব্দ নামায, বাংলায় প্রার্থনার 
সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয় । কুরআনে 
প্রত্যেক নবী-রাসুলগণ সালাত কায়েম 
করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে । ঈসা 


৮০4 4220978উ-া 
“তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন 
যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত 
ও যাকাত আদায় করিতে- ।”২২ 


বাইবেলে অবিকল সকল ভাববাদীগণ 
এবং যিশু নিজে প্রার্থনা করেছেন, 
“পরে তিনি (যিশু) কিঞ্ৎ অগ্থে গিয়া 
উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া 
কহিলেন, হে আমার পিত: যদি হইতে 
পারে, তবে এই প্রাণ পাত্র আমার 
নিকট হইতে দূরে যাউক 1২৩ 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা 


* আল-কুরআন, সুর ফাতির, ৩৫:২৪, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা 
(উনবিংশ মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. 
৭০৬ 

২ আল-কুরআন, সুরা আর-রা'দ, ১৩:৭, 
প্রাণুক্ত, পৃ" ৩৮১ 
৪:১৬৩- ১৬৪, ্রাগুজ, পৃ ১৫৩ 
* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, আল- 
মাকতাবুল বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি..₹ ১৯৭৮ 
« খ্রি), খ. ৫, পৃ. ২৬৫ 

বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 

১৫:২৪, বাংলাদেশ বাইবেল 


২৩:১৫- ১৬, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪৫ 

৯ আল-কুরআন, সরা জালে ইমরান, ৩:২৫, 
প্রাণ, পৃ. ৭৯ 

** পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
প্রেরিত, ২৪:১৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ও 
১১ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মথি, ২৫:৩২-৩৪ ও ৪১, রা, পু ৪৯ 
১ আল-কুরআন, সরা আাত-তালাক, ৬৫:৩, 
প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৯৩০ 
* পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
যিরমিয়, ১:৫, প্রাণ্ুক্ত, পৃ ১০৯০ 
বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
৭:২৩, প্রাপক, পৃ. ৮৫২ 


২১:২৫, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫১৪ 
১৯ পবিভ্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ২ 
শযুয়েল, ৭:২২, প্রাণ্ুক্ত 
২০ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
ছিতীয় বিবরণ, ৬:৪, প্রাণ্তক্ত 
২, পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাবর্ট ১২:২৯, প্রার্ুক্ত 
২২ আল-কুরআন, সুর! মরয়ম, 
হি 

পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মা্থি ২৬:৩৯, প্রাশ্ক্ত, পৃ. ৫২ 


১৯:৩১, 


অক্টোবর'১৩ ______-_-0 আত্তান্তহীদ ৩৬ 


আ।লো।র। ।প।থে 


১. জীবন: 
নিজেকে বদলে দেওয়া 
বহু চিন্তা-গবষেণার পর মনোবিজ্ঞানীরা 
এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে, মানুষ 
জন্মগতভাবে যেসব যোগ্যতার 
অধিকারী হয়ে থাকে, তার শতকরা 
দশ ভাগই শুধু সে কাজে লাগায় । 
অন্যসব যোগ্যতার সম্পদ সে নষ্ট করে 
অবহেলায় । এই সূত্রের ওপর ভিত্তি 
করে হার্ভার্ড ইনিভার্সিটির প্রফেসর 
'আমাদেরকে যা হতে হবে, তা হতে 
আমরা মোটেও প্রস্ত নই ।' সাধারণত 
আমরা অভিযোগ তুলি যে, অন্যরা 
আমাদের অধিকার দিচ্ছে না, 
আমাদেরকে বঞ্চিত করছে সঠিক প্রাপ্য 
থেকে । অথচ প্রকৃত অভিযোগ হওয়া 
দরকার নিজেদের ওপর | কারণ, অষ্টা 
সৃষ্টিগতভাবে পৃথিবীতে আমাদেরকে 
সফলতা ও উন্নতির যেসব পুঁজি দিয়ে 
যছেন, সেগুলোকে আমরা 
খেলায়-অবহেলায় নষ্ট করেছি এবং 
যে-সফলতাসুন্দর জীবন আমাদেরকে 
তিনি দান করেছেন, তার চেয়ে নিকৃষ্ট 
ও ব্যর্থ জীবন নিয়ে আমরা তৃপ্ত হয়ে 


ভাবনা ও সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে 
উন্নতির শীর্ষে পৌছুতে পারে | নিজের 
সম্ভাবনাকে কাল-পাত্র-স্থান বিশেষে 


পৃথিবীতে আমরা অনেককিছু পেতে 
অনেককিছু নিতে চাই। চাই 
বনুকিছু করতে ও গড়তে | তবে কিছু 


যথাযথভাবে ব্যবহার না করার নামই 
হলো ব্যর্থতা । 


নেবার থলে কি আছে আমার? হৃদয়ে 
জায়গা কি আছে কিছু রাখার? 


প্রাচীন যুগে মানুষেরা ধনী হওয়ার 
একমাত্র পথ মনে করত লোহাকে স্বর্ণ 


আমাদের হদয় তো ভরপুর । হদয়ের 
পাতায় কত শত দাগ! লাল-কালো 


বানানোর কৌশল জেনে নেওয়া | তারা 
স্বর্ণকেই শুধু মূল্যবান জিনিস মনে 


আঁকিবুকি | হৃদয়ের বিশাল পাতাজুড়ে 
শুধু দাগ আর দাগ । কালো কালো 


করত । ফলে সে-যুগে অসংখ্য মানুষ 
বহুবছর ধরে লোহাকে স্বর্ণ বানানোর 
সাধনা করেছে । কিন্তু এতে তাদের 
পরিণতি খুব একটা ভালো হয়েছে, তা 
নয় । তারা নিজেদের সময় ও ধন- 
সম্পদ ব্যয় করেছে তবে ব্যর্থ হয়েছে । 
কারণ, তারা যে-সম্ভীবনার পেছনে 
এতকিছু ব্যয় করেছে, তার চেয়ে বড় 
ফলপ্রসূ সম্ভাবনা পৃথিবীতে ছিল । কিন্তু 
সে চিন্তা তারা করে নি, সে-আইডিয়া 
তাদের মাথায় আসে নি। সেই 
আইডিয়া হলো, লোহাকে প্রথমেই স্বর্ণ 
করার চেষ্টা না করে তাকে মেশিনে 
পরিণত করার চেষ্টা করা । আধুনিক 
যুগে পশ্চিমারা সে-রহস্য বুঝতে 
পেরেছে । ফলে তারা লোহাকে মেশিন 


বসে আছি। অন্যের দিকে না তাকিয়ে 


বানানোর পেছনে জীবনকে ব্যয় 


প্রত্যেক মানুষকে নিজের দিকে 
তাকাতে হবে | কারণ, মানুষ নিজেই 
নিজের পরম মিত্র, আবার চরম 
শক্রও | মানুষের নিজের বাইরে না 


করেছে । পশ্চিমারা নিজেদের জ্ঞান, 
প্রজ্ঞা ও প্রযুক্তির মাধম্যে লোহাকে 
মেশিনে পরিণত করেছে । ফলত তারা 
স্বর্ণ-চাদির চেয়েও বহুগুণে সম্পদ 


কোনো শক্র আছে, আর না আছে 
কোনো বন্ধু। মানুষ নিজের কর্মের 
কারণেই অপরের মিত্র বা শক্রতে 
পরিণত হয় । মানুষ নিজের যোগ্যতা, 


অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । 


২. জীবন: 
প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দোলাচল 


দাগ । ধবধবে সাদা হৃদয় যেন কুচকুচে 
কালো হয়ে আছে ছাতার মতো | তিল 
ধারণের জায়গাটুকু নেই সেখানে 
কিছু যদি নিতে চাই আমি, কিছু যদি 
পেতে চাই, প্রথমে হৃদয়ের পাতা 
থেকে কালো দাগ সরাই। চিন্তার 
ডাস্টার দিয়ে, চেতনার রাবার দিয়ে 
মুছে নিতে হবে সমূহ দাগ । ঝকঝকে- 
মসৃণ খালি জায়গাটুকুতে একটি বাণী 
লিখে নিতে হবে, “আমাকে হতে 
হবে" । কী হতে হবে আমাকে, সেই 
প্রশ্ন অবান্তর । বরং আমি নিজেকে প্রশ্ন 
করতে চাই আমি কী না হতে পারি ? 
আমি কী হতে পারি জ্ঞানী-গবেষক, 
বৈজ্ঞানিক? না, এগুলি না। এগুলি তো 
অতিক্ষুদ্র জিনিস । বরং একজন নবী 
ছাড়া আর সবকিছু আমি হতে পারব । 
জীবন একটি নিরবচ্ছিন সত্থাম | 
যেখানে শতবার হারিয়ে গিয়েও 
একবার ওঠে দীড়াতে পারলে, বিজয় 
সুনিশ্চিত । কোনো কাজে ব্যর্থতাবোধ 
করতে নেই । কারণ, পরিশ্রমী ও 
আগ্রহী ব্যক্তির জীবন-অভিধানের 
ব্যর্থতা বলে কোনো শব্দ নেই । ব্যর্থতা 
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যদি এসেও থাকে, তা হলে ভাবতে 
হবে, ব্যর্থতার নেপথ্যে মানুষ নিজেই । 
অথচ আফসোসের বিষয়, ব্যর্থতার 
কারণ মানুষ অন্যের মাঝে খুঁজে 
বেড়ায় । এ-কথা সত্য যে, মানুষের 
জীবনে মাঝে-মধ্যে নিরানন্দ আসে, 
নৈরাশ্য আসে, আসে হতাশার কালো 
মেঘ । তবুও দেখতে পাবে, মানুষ 
আশার আনন্দে, চেষ্টা-সাধনায়, 
ত্যাগে-মহিমায় জীবনকে আবার 
ভরপুর করে তুলে । 

সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মাঝিকে 
অবশ্যি তুফানের মুখোমুখি হতে হয় 
কিন্তু তিনি যদি হাল ছাড়েন, ভয়ে ভয়ে 
কাপেন, তা হলে তুফানের ভয়াবহতা 
কি কমবে? না, বরং আরো বাড়বে 
রোগের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে 
রোগীর নিরাশ হতে নেই । তাতে দিন 
দিন তার রোগ বেড়েই চলবে । উচু 
পাহাড়ে বা দালানে উঠলেই যদি কারো 
মাথা ঘোরে, তার জন্য নিচে পড়ে 
থাকাই ভালো । সংকটের মাঝে 
থেকেই খুঁজতে হবে সংকট থেকে 
উত্তরণের পথ। কবি রজনীকান্ত 
সেনের (১৮৬৫-১৯১০) ভাষায়: 
তুফানে পড়িয়া মাঝি হাল যদি 
চা কাছে নদীর তরঙ্গ আরো 


দর হইয়া রোগী ওঁষধ না খায়/দিনে 
দিনে রোগ তার আরো বৃদ্ধি পায় 

ভীত হলে দেখি 
গুণিগণ/বক্তার না হয় কভু বাক্য- 


উঠে যদি ভয়ে মাথা 
ঘোরে/নিশ্চয় শিখর হতে নিচে যাবে 
পড়ে। 


৩. জীবন: গম্বুজের গর্ব নয়; 
মাটির বিনয় ও ধৈর্য 

গাছ দেখেছেন তো! নিশ্চয় আপনি 
গাছ দেখেছেন । গাছে-ঘাসে ভরপুর 
আমাদের এ দেশ । বহুরকমের গাছ 
আছে বাংলাদেশে । কিন্তু গাছের 
তাৎপর্য ও জন্মরহস্য নিয়ে চিন্তায় 


নিজেকে বিলিয়ে দেয়, তখনই জন্ম 


এ বিধান অটুট ও অপরিবর্তনীয় । এ 


নেয় একটি গাছঃ তখনই জমিতে মাথা 
রা দীড়ায় টা সবুজ ও 
বৃক্ষ নিজের দান 
টিতে কছুই ডোরনেনা | সব 
বিলিয়ে দেয় আমাদের জন্য । সে 
আমাদের ফল দেয়, ফুল দেয়; পাতা 
ও ডালের ছায়া দেয়। 
রোদের সময় এক চিলতে স্বস্তির জন্য 
আমরা সকলেই বৃক্ষের ছায়া খুঁজে 
বেড়াই । গাছ পরের সুখের জন্য 
নিজের সমূহ সুখ বিসর্জন দেয় । অথচ 
আমরা মানুষরাই আবার অহেতুক তার 
ফুল ও পাতা ছিড়ি । ছায়ার শান্তি ভোগ 
করে বিদায়ের সময় তার ডাল ভেঙে 
দেই। বাংলার নীতিকাব্যকার শেখ 
ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩৬) কত 
সুন্দরভাবেই না বলেছেন! 
তরুতলে বসি পান্থ শ্রান্তি করে 
দূর/ফল আস্বাদনে পায় আনন্দ প্রচুর 
বিদায়ের কালে হাতে ডাল ভাঙি 
লয়/তবু তরু অকাতরে, কিছু নাহি কয় 
দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছ যখন/তরুর 
আদর্শ কর জীবনে গ্রহণ 
পরার্থে আপন সুখ দিয়া বিসর্জন/তুমিও 
হইও ধন্য -তরুর মতন । 
ইটকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, একটি ঘর 
কিভাবে তৈরি হয়? অবশ্যি সে উত্তর 
দিবে, কিছু ইট যখন নিজেকে 
চিরদিনের জন্য মাটির নিচে চেপে 
রাখার জন্য তৈরি হয়ে যায়, তখনই 
একটি ঘর বা নির্মাণ অস্তিত্ব লাভ 
করে। 
মানুষের জীবন-নির্মাণের ধরণ ও 
দর্শনও, বলতে গেলে, এরকমই 
মানবজাতির ভবিষ্যৎবিনির্মাণও তখনই 
সম্ভবপর হয়, যখন কিছু মানুষ 
নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যতকে বলি দিয়ে 
অপরের ভবিষ্যতকে সুন্দর করার জন্য 
সাধনা করে । ধর্মের উন্নতিও হয় একই 
নিয়মে । কিছু মানুষ যখন স্বেচ্ছায় 
নিজেদেরকে বঞ্চিত ও অবহেলিত 
রাখতে রাজি হয়ে যায়, তখনই ধর্ম ও 


কি কখনো? গাছ জিনিসটা 
কী? গাছ হলো একটি বীজের 


ধর্মের মর্যাদা সমুন্নত হয়। সর্বস্ব 
উৎসর্গের মাধ্যমে নির্মাণ ও উন্নতি করা 


প্রাণোৎসর্গের ফল | একটি বীজ যখন 


আল্লাহর দেওয়া এক অমোঘ বিধান । 


বিধান মানবজীবন ও পার্থিব জীবন 
উভয় ক্ষেত্রেই বাস্তবসত্য । 
দালান-প্রাসাদ বা অন্যান্য নির্মাণে 
একটি ভিত্তি থাকে, আবার কোনো 
কোনো নির্মাণে থাকে একটি দৃষ্টিনন্দন 
গম্থজও | এ গম্বুজ সবাই দেখে । কিন্তু 
ভিত্তি জিনিসটা কেউ দেখে না। এটা 
সবসময় থাকে নৈপথ্যে-অগোচরে; 
থাকে মাটির গভীরে । অথচ এটার 
মনকি, ওই যে সর্বজনদৃষ্টিগোচর 
গম্বুজ, সেটাও কিন্তু দীড়িয়ে থাকে 
নৈপথ্যে লুকিয়ে থাকা ভিত্তির পায়ের 
উপর ভর করে । একটি জাতিগঠনের 
ব্যাকরণও একই রকম | জাতিগঠনের 
জন্য প্রয়োজন উৎসর্গ ও আত্মোৎসর্গ । 
উৎসর্গ হলো একটি জাতি গঠন করার 
ক্ষেত্রে নিজে গম্মুজ না হয়ে ভিত্তি 
হওয়ার জন্য সানন্দে প্রস্তুত থাকা । 
উৎসর্ণের অর্থ তো এ নয় যে, কোনো 
ব্যক্তি ঝৌকের মুখে ও আবেগের 
দিল। বরং উৎসর্গ হলো একটি 
ফলপ্রসূ কর্মের অপ্রসিদ্ধি অঙ্গনে 
নিজেকে নিবেদন করা । নিজেকে এমন 
কাজে নিবেদিত করা, যাতে সম্পদ বা 
সুনাম বলতে কিছু নেই । এ ধরনের 
আত্মত্যাগী মানুষের উপরই নির্ভর 
করে যেকোনো জাতির সফলতা ও 
সমৃদ্ধির ইমারত । এরাই জাতির সুন্দর 
ভবিষ্যতের ভিত্তি । এরা নিজেদেরকে 
মাটিতে দাফন করে জাতির জীবনের 
গম্থুজকে সমুন্নত রাখতে | মাটির মতো 
হওয়ার উপদেশ তাই বিশ্বকবি শেখ 
সাদির ভাষায় অসাধারণ এক গরিমা 


পেয়েছে! 
মাটি হতে ওহে নর, তোমার 
সৃজন/মাটির মতোই নত হও সর্বক্ষণ । 


আগ্তন হইতে তুমি তৈয়ারি তো 
নও/উদ্ধত আগুন সম কেন তবে হও? 
মুহূর্তে অনল হয় কেমন ভীষণ/মুহূর্তে 
সে হয় ছাই ইহারি কারণ | 

অনুবাদ: শেখ হাবির রহমান (১৮৯১- 
১৯৬২) 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১০] 
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70... 


এবারের দর্শনার্থী দুনিয়ার নানা 
প্রজাতির পাখি । পাখিরা প্রত্যেকে 
আল্লাহর নবী /পরই-এর সম্মুখে এসে 
নিজের যোগ্যতা দক্ষতার বর্ণনা 
দিচ্ছিল । তাদের এই আত্মপ্রসংশা 
অহংকারের বশে ছিলনা; বরং তারা 
আরো বেশী কাজের সুযোগ লাভের 
বাসনায় আল্লাহর নবী /পব-এর 
দয়ার নজর কাড়ার চেষ্টা করছিল? 
মওলানা রূমী এঞ্রক্ষছি বলছেন, যে 
আত্মপ্রসংশা অহংকারের বশে, তা 
নিন্দনীয় । আর যদি খেদমতের সুযোগ 
লাভের আশায় হয়, তা প্রশংসনীয় । 
এটি চাকরির ইন্টারভিউতে নিজের 
দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনার মতো । 
আসলে সুলাইমান /পর-এর দরবার 
ও সাক্ষাৎকার ছিল, আপনজনের কাছে 
মনের কথা খুলে বলার সুযোগ | জীবন 
চলার পথে মনের মানুষ মেলা এক 
বিরাট সৌভাগ্য | মনের কথা খুলে বলা 
যাবে এমন সমঝদার অন্তরঙ্গ মানুষই 
প্রকৃত আত্বীয় ও পরম বন্ধুজন। 
গল্পের এ পর্যায়ে থেমে মওলানা রূমী 
ছি এমন সম্পর্কের রহস্য ব্যক্ত করে 
বলেন, 


এ 


১৯ //8 ০714 
“সমভাষীতাই আত্মীয়তা ও মজবুত 
বন্ধন 


অক্টোবর”১৩ 


না মাহরমের সাথে মানুষ বন্দির 
মতন ।' 

একের মনের কথা ও ব্যথা অন্যে 
বুঝতে পারাই আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের 
মজবুত বন্ধন । যারা না মাহরাম- 
মত । আপনজন, মনের মানুষ বলতে 
যাকে বুঝায় তার বিপরীত হল “না- 
মাহরাম" । এমন লোকদের সাথে এক 
ঘণ্ডে, এক বিছানায় থাকলেও মানুষ 
বন্দির মতই থাকে | তাই 


তি টি ১ 545 ৮৫0 


0৫৫ ৬ +% ৯৮৬ 


হু ভারতীয় ও তুর্কি আছে তারা 
সা 
বহু তুর্কি আছে, সমভাষী হয়েও 
পরবাসী 


ভারতীয় ও তুর্কি একে অপরের ভাষা 
বুঝে না। কিন্ত যদি উভয়ের মনের 
মিল থাকে তাহলে তাদের জীবন হয় 
একই দেশের নাগরিক ও সমভাষীর 
মত । অথচ দু'জন তুর্কি এক দেশের 
নাগরিক ও তাদের ভাষা এক হলেও 
মনের মিল না থাকলে পরস্পর 
অনাত্মীয়ের মত | কাজেই 


০০1 2 ১৯ /% ১ ৩৫ 
০ /% 0076 4 &১ 


“কাজেই “আপনজন'-এর ভাষা সে 
অন্য ভাষা 

ভাষার মিলের চেয়ে উত্তম হল মনের 
আত্মীয়তা ।' 

মোটকথা পাখিরা মনের কথা ব্যক্ত 
করছিল হযরত সুলাইমান /র্-এর 


হুদহুদের পাতাল দর্শন ও 
কাকের হিংসার রাজনীতি 


কাছে । এক পর্যায়ে “হুদহুদ'-এর পালা 
আসল । হুদহুদের পরিচয় আমাদের 

ংলায় কাঠ-ঠোকরা । হুদহুদ বলল, 
হযরত আমার দক্ষতা হলো" আমি 
যখন আকাশে চক্কর দিয়ে অনেক 
ওপরে উঠি" তখন ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে 
কোথায় পানি আছে' দেখতে পাই । 
পানির উৎস-ভাগ্তার রং সব আমার 
সামনে ভেসে ওঠে । কাজেই দয়া করে 
সফরে সেনাদলের পানির প্রয়োজনে 
আমাকে আপনার সাথে নিন 
সুলাইমান /ঘি তার আবেদন মঞ্জুর 
করলেন । কিন্তু পাশে ছিল কাক 
হিংসায় সে জ্বলে উঠল । লাফিয়ে 
হযরত সুলাইমান /এবিই-এর সামনে 
এসে বলল; জাহাপনা! হুদহুদের কথা 
আপনি বিশ্বাস করবেন না। এগুলো 
র গালভরা বুলি, আস্ফালন । কারণ, 
হুদহুদের যদি এত কৃতিত্ব-বৈশিষ্ট্য 
থাকে, তাহলে কেন সে শিকারির 
জালে অতি সহজে আটকা পড়ে? 
অথচ শিকারির ফাদ মাটির উপরেই 
বিছানো থাকে । জমিনে ছড়ানো 
জাল,দানা যে দেখতে পায় না, সে 
কিনা ভূ-পৃষ্ঠের গভীরে পানির ভান্ডার 
দেখে । আল্লাহর নবী ঞ্ুঞ্-এর সামনে 
এমন অসত্য কথা বলার সাহস হুদহুদ 
কোথায় পায়?! হযরত 
/যবি তখন হুদহুদের দিকে তাকান 
জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে । হুদহুদ আত্মপক্ষ 
সমর্থনে জোরালো কণ্ঠে বলে, আমি 
যদি মিথ্যা বলি আপনি আমার গর্দান 
নিন। আসল ব্যাপার হলো, কাক 
তকদির মানে না । তকদির অস্বীকারের 
দায়ে সে নাফরমান কাফের | 


০০45 405 ৮5 6 
[॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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০৭ /8১/) ৮ 0147 / 
“কাক যে অস্বীকার করে নিয়তির 
ফায়সালা তকদীর 
হাজারো বুদ্ধি থাকতে পারে আসলে 
নাফরমান কাফির 1” 


1৬৫ 441 1॥ [১ টি ি 
5 ৮ দি ০০4 


“আমি দেখি জাল-ফাঁদ, যখন আকাশে 


টি] ১৫ 38 প্্তে পি 
“নিয়তির ফায়সালা আসে তো জ্ঞান 
ঘুমিয়ে পড়ে 
লাগে ।' 
নিয়তির ফায়সালা আসলে মানুষের 
জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়। তকদিরের 
নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে । আমার 
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তার বক্তব্যের পক্ষে শক্ত যুক্তি দিয়ে 
বলে, 


৬৭ ৮০৭ 26714 
িজিগাতা 1 


বেলায় ।” 

কাজেই সকল সতর্কতা, জ্ঞান-পান্ডিত্য, 
বিচক্ষণতা সত্ত্বেও কেউ যদি দেখে যে, 
কপালের দুর্বিপাক শুরু হয়েছে, 
নিয়তির ফায়সালায় জীবন চলার পথে 
অমানিশা নেমে এসেছে বা আসছে, 


'যে আদমকে আল্লাহ শিখিয়েছেন 
সবকিছুর স্বরূপজ্ঞান 

শত-সহত্রু জ্ঞান মঞ্জুষা তার রগ-রেশায় 
সতত বহমান |” 

আল্লাহ পাক যে আদম আলাইহিস 
গুণাগুণ ও স্বরূপজ্ঞান দিয়ে ধন্য 
করেছিলেন, যিনি ছিলেন মহান জ্ঞানী- 
শুধু জ্ঞানী নয়, আল্লাহর নূরের 
আলোতে উদ্ভাসিত ছিল যার প্রাণ। 
যার সম্মুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল 
সমগ্র ফেরেশতাকুল' তার অবস্থাও কি 
হয়েছিল? তকদিরের কায়সালা যখন 
আসল, তখন আল্লাহর সরাসরি 
নিষেধের মর্ম বুঝতে তিনি ভ্রান্তিতে 
পড়ে গেলেন । শয়তানের ধোকায় 
সন্দেহে পড়ে গেলেন, বেহেশতের 
সেই বৃক্ষের নিকটবর্তী না হওয়ার 


বেলায়ও তা-ই হয়। যখন আকাশে 


নিষেধাজ্ঞা কি হারাম অর্থে ছিল, নাকি 


উডীন হই, নিচে ফাদ-জাল,ছড়ানো 
দানা সব দেখি । কিন্তু যেদিন কপাল 
মন্দ হয়, সেদিন চোখ অন্ধ হয়ে যায় । 
তখনই শিকারির ফাদে আটকা পড়ি। 
নিয়তির এই ফায়সালার কাছে 
প্রত্যেকে অসহায় । আল্লাহর হাতে 
নিয়ন্ত্রিত তকদিরের এ বিধান কাক 
মানে না। তাই সে কাফের । হুদহুদ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


22০১. 21 2৮291%0) €% ধুলি 
(৬০১৪১ লও ফাস ফা ডি 
ই ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


(৩য় তলা), ১৬০, 


ছও [0/7701011019 01195515290 
51070100111 8118541)990(6)017911.00]) 


মার্কেট আন্দরকিল্লা, চট্টথাম-৪০০০ 
* ০১৮১৯-৩৮৪১৬১, ০১৮১৯৩৫৩৮৯৬, ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 


মাকরূহ অনুত্তম অর্থে । কাজেই 
রর টি 41৪ / ৬ 


্ 61/ 4১ ০ (6. ৩ 
“আমি যদি ফাদ না দেখি নিয়তির 
ফায়সালায় 
আমি একা অজ্ঞ নই' তকদির-লিখনের 


তখন কর্তব্য হল, তড়িঘড়ি আদমের 
£ররব্টি পথ ধরে অগ্রসর হওয়া । সে 
পথ কোনটি? 


066 8৮076 8 


০ উচিত চিপ 1 455 


“ভাগ্যবান সে, যে নেকীর পথ অবলম্বন 
করেছে, 

শক্তি ও ক্ষমতার দেমাগ ছেড়ে কান্নার 
পথ ধরেছে ॥” 

এহেন অবস্থায় যে সৎকর্ম, দান সদকা, 
রোযা ও নফল কাজে 
মনোনিবেশ করেছে, নিজের ক্ষমতার 
বাহাদুরী বা জ্ঞানের অহমিকা ছেড়ে 
আল্লাহর কাছে কান্নাকাটির পথ ধরেছে, 
সে বড় ভাগ্যবান । কারণ, হাদীস 
শরীফে আছে সৎকর্ম ও দোয়া বালা- 
মুসিবত দূর করে দেয় । 

যুক্তিবাদীরা প্রশ্ন করতে পারে, বিপদ 
যদি তকদিরের ফায়সালায় আসে, 


তাহলে কি তা খণ্ডন করা সম্ভব? 
মওলানা রূমী ঞ্রক্ষছি জবাব দিচ্ছেন, 
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মহানবী ঞ্র্জু-এর শত মুজিযা 


মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী গা 


অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
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কোন দিকে পানি নাই তৃষ্ণার্ত সাহাবী 

রাসূলের কাছে পানির লাগিয়া পেশ করিলেন আরজি, 
উপস্থিত হলেন মহিলা তবে এক পেয়ালা পানি হাতে 
সেই পেয়ালার এককুলি রাসূল নিয়ে ফের রাখলেন 
পেয়ালাতে, 

কুলি ব্যথা পেয়ালার পানি পান করিলেন সাহাবীদল 
একফোটাও কমলো নাতো আগের মতই পেয়ালার জল । 


পানির লাগিয়া সাহাবীর দল গিয়ে পৌছে কুপের কাছে 
সামান্যতম ছিল পানি সেই কৃপেরি তলদেশে, 
রাসূল তখন রাখিলেন তীর কুয়ার তলায় গেঁথে 
ঝর্ণার স্রোতে ছুটিল পানি তখনি সাথে সাথে । 


পিপাসার্ত সাহাবী সেনা অধীর তৃষ্ণার জ্বালায় 

আদেশ দিলেন বদনা আনিতে রাসূল সাহাবী কাতাদায়, 
সেই বদনা রাখলেন চেপে রাসূল কাল তলে 

এক বদনা পানি সন্তর সাহাবী পান করেন দলে দলে, 
তৃষ্তা মিটিল সকলের তবে শেষ হলো না পানি 
আল্লাহর নবীর সেই তো মুজিযা সকলে তবে জানি । 


রাসূলের সাহাবী হযরত বাহেলী স্বপ্নে করেন দুধপান 
জেগে ওঠে পেট ভরা দেখে সবাই অবাক হয়ে যান, 
ক্ষণিক আগের ক্ষুধায় কাতর দেখেছিল তাকে সবাই 
এশী ইশারায় পেটভরা দেখে মুসলিম সবে হয়ে যায় । 


শুরাইককে কষ্ট দিলো দাওস গোত্রের জনগণ 
ইসলামধর্ম ছেড়ে দিতে করলো নির্যাতন, 
আকাশ থেকে পানি পাঠান আল্লাহ তাআলা বালতি ভরে । 


খালি পাতিল উনুনে রেখে মহিলা জ্বালালো আগুন তাহার 
লোকে যেন মনে করে রান্না হচ্ছে ঘরে, 
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অভাবের খবর লোকে জানিলে অপমান হইবে রাসূলের 
সাহাবার 

কেননা স্বামী ছিল যে তাহার বিশ্বনবী আনসার, 

আগুন চুলোতে খালি পাতিলে চাক্কি ঘোরাতে লাগিল নারী 
চাক্কি থেকে আটা বেরিয়ে ভরে গেল তখন খালি হাড়ি, 
খালি পাতিল খাবারে ভরে যায় আল্লাহ তাআলার ইশারায় ঃ 
তাও ছিল আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীবের উসিলায় । 


একটি ছাগল দেখতে পেলেন যাত্রা পথে প্রিয়নবী 
দুধের চিহ্ন ছিল নাতো শুন্য ছিল ওলান সবি, 
শূন্য সেই ওলানেতে প্রিয়নবী হাত বুলান 
প্রিয়নবীর হাতের ছোয়ায় দুধে ভরে সেই ওলান, 
ত্রমেক্রমে সেই ওলানে দুধের জোয়ার বৃদ্ধি যায় 


টইটম্বুর দুধের ওলান প্রিয় নবীর মুজিযায় । 


আসিলেন একদিন 

কোনই খাবার ছিল না তবে হযরতের ঘরে 

বাচ্চা হয়নি এমন ছাগীতে হযরত তখন বুলালেন হাত 
দুধে ওলানজুড়ে পড়িল ছাগীর ওলান তৎক্ষণাৎ, 
সে ওলানের দুধ আহরণ করে রাসূল করিলেন মেহমানদারি ঞ& 
তৃপ্তিভরে দুধ পান করিলেন মেহমান সকল সাহাবী । 
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ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধান ও 
তেল-সম্পদের ওপর পূর্ণ দখলদারিত্ 


ফিরোজ মাহবুব কামাল 


মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মূল 


রয়েছে সিরিয়া ও মিসরকে বিভক্ত 


লক্ষ্যটি হলো ইসরাইলের নিরাপত্তা 


করার | মিসরের খিস্টানগণ দেশের 


বিধান ও তেল-সম্পদের ওপর পূর্ণ 
দখলদারি । তবে সে লক্ষ্য পূরণে 


দক্ষিণাংশে তেমন একটি খিস্টান 
রাষ্ট্রের দাবিও করে আসছে । বিশ্বের 


আরববিশ্বকে ২২ টুকরোয় বিভক্ত 
রাখাটাই তাদের একমাত্র স্ট্রাটেজি 
নয় । বরং গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজি হলো, 
ইরাক ধ্বংসের ন্যায় মিসরের মতো 


অনেক দেশের সে বিভক্ত টুকরোগুলি 

স্বাধীনা দেশরপে গ্রহণযোগ্যতাও 

পাবে । কারণ সেগুলির আয়তন 

নিশ্চয়ই কাতার, কুয়েত, আবুধাবি, 
বাহরাইনের 


গুরুত্ব আরব দেশগুলোকে আরও 


বিভক্ত করা এবং সে ডিও 
টুকরোগ্ডলোকে 
অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করা ও ব্যর্ রাষ্ট্রে 


পরিণত করা। মিসরে আজ সে 
প্রক্রিয়াই জোরে শোরে শুরু হয়েছে। 
সম্প্রতি তেমন একটি স্ট্রাটেজির পক্ষে 
সাফাই পেশ করেছেন সাবেক মার্কিন 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারও | তিনি 


দুবাই বা র চেয়ে ক্ষুত্রতর 
হবে না। 

এমন বিভক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ইসলামের 
শক্রপক্ষ অতীতে যেমন মক্কার শরীফ 
হোসেন, নজদের সউদ পরিবার এবং 
কুয়েত-কাতার-আবুধাবি-দুবাই-ওমান- 
বাহরাইনের একপাল সামন্ত শেখদের 
সহযোগিতা পেয়েছিল, এখনও পাবে । 
সমর্থণ দেবে ইসলামে অঙ্গিকারশূন্য 


আরব দেশগুলোকে _ পুণরায় বিভিন্ন 


বিপুল_ সংখ্যক 


গোত্রভিত্তিক বিভক্তির পরামর্শ 
দিয়েছেন । মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির জন্য 


সেকুযুলারিস্ট, 
লিবারালিস্ট, ন্যাশনালিস্ট, ট্রাইবালিস্ট 
ও সোসালিস্টগণও | নিজেদের প্রকল্প 


সেটিকে জরুরিও বলেছেন । তার সে 
স্ট্রাটেজিতে যেমন ইরাককে বিভক্ত 


বাস্তবায়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 
ইউরোপীয় মিত্রগণ এখন শুধু সামন্ত 
শেখদেরই প্রতিপালন করে না, বিপুল 


সাথে প্রতিপালন করে এবং প্রশিক্ষণ 
দেয় বিপুলসংখ্যক সামরিক ও 
বেসামরিক অফিসারদেরও | তা ছাড়া 
প্রতিটি মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে 


ট্োজেন হর্স। ইরাক ও আফিগানিস্তান 

ধ্বংসে তো তাদের সাথে নিয়েই যুদ্ধে 
নেমেছিল । এখন সে অভিন্ন স্ট্রাটেজি 
নিয়ে নেমেছে মিসর ধবংসে | মিসরের 
বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা বুঝতে 
হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এ গ্রান্ড 
স্ট্রাটেজিকে অবশ্যই মনে রাখতে 


হবে। 


লক্ষ্য কেন মিসর ধবংস? 

সমগ্র আরব জাহানে মিসর হলো 
সবচেয়ে জনবহুল । দেশটির হাতে 
রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের সর্ববৃহৎ সামরিক 
বাহিনী । রয়েছে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের 
সর্ববৃহৎ ইসলামপন্থি জনশক্তি । 
তাছাড়া অন্যান্য আরব দেশগুলির 
ওপর দেশটির রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রভাবও গভীর । মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল পাশ্চাত্য দেশের 
পররাষ্ট্র নীতির মূল বিষয়টি হলো 
ইসরাইলের নিরাপত্তা । ইসরাইলের 
নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই মার্কিন 
যুক্তরাষ্টসহ সকল পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোর 
মূল হলো মুসলিম 
দেশগুলোকে শক্তিহীন রাখা ৷ সেটিই 
হলো আববভূমিকে ২২টি দেশে বিভক্ত 
রাখার মূল কারণ ৷ সে জন্য তারা নিজ 
হাতে গড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের এক কৃত্রিম 
মানচিত্র যা ইতিহাসে কোন কালেই 
ছিল না । ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করা ও তেল সম্পদের ওপর দখলদারি 
বজায় রাখার স্বার্থেই প্রয়োজন 
পড়েছিল ইরাক ধ্বংসের । এবার 
ইসলামের চলমান জোয়ার ভা 
তারা হাত বাড়িয়েছে মিসর ধবংসে 
তারা জানে আরবদের শক্তির মূল উত্স 
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তেল বা গ্যাস নয়। সেটি ইসলাম । 


ফিলিস্তিনীদের দমনে ইসরাইলীদের 


ইসলামের বলেই আরবগণ অতীতে 
অপ্রতিদ্বন্দী বিশ্বশক্তির জন্ম দিয়েছিল । 
বিজয়ীর বেশে ইসলাম পৌছে 
গিয়েছিল ইউরোপেও । তাছাড়া 
সাম্প্রতিক গণঅভ্যুর্থান ও 


পক্ষ নেয় | লাগাতর বোমা বর্ষণ থেকে 
প্রাণ বাঁচাতে আসা ফিলিস্তিনীদের 


মিসরের সামরিক বাহিনী নিছক একটি 
সামরিক বাহিনী নয়, এটি দীর্ঘকালের 
এক শাসকবাহিনী । বিগত ৬০ বছর 


যেমন মিসরে ঢুকতে দেয়নি তেমনি 


ধরে তারাই দেশের একচ্ছত্র শাসক । 


গাজায় ত্রাণসামগ্রীও পৌছতে দেয়নি । 


ফলে সামরিক বাহিনীর সংস্কৃতিটাই 


বিগত গণঅভ্যরথানের _ হুসনী 


গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী নির্বাচনে সর্বত্র 


মোবারকের অপসারণ এবং নির্বাচনে 


ভিন্ন । দেশের সীমান্ত পাহারার চেয়ে 
তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছে মিসরের 


ইসলামপন্থিদের বিজয়ের সমগ্র আরব 


ইসলামপন্থি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 


ঢু এক্যের পক্ষে যে বিপুল 
জাগরণ এসেছে তাতে ইসলামের সে 
শক্তিকেও তারা দেখেছে । দেখেছে 
মুসলমানদের মাঝে জেগে উঠা নতুন 
আত্মবিশ্বাস । এ জাগরণকে দেখছে 
মধ্যপ্রাচ্যের কৃত্রিম মানচিত্রের বিরুদ্ধে 
চ্যালেঞ্জূপে | এবং হুমকি মনে করছে 
ইসরাইলের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে । ফলে 
যে কোন মূল্যে ইসলামের এ জাগরণ 
তারা রুখতে চায় । ফলে মিসরের ন্যায় 
তিউনিসিয়া ও লিবিয়াতেও শুরু হয়েছে 
প্রতিবিপ্রবের ষড়যন্ত্র । 
আনোয়ার সাদাতের আমল থেকেই 
মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী চক্রের 
লক্ষ্য ছিল মিসরকে বশে রাখে এবং 
নিজ স্থার্থে লাঠিয়াল রূপে ব্যবহার 
করা। সে নীতি হুসনী মোবারক 
ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত বহাল ছিল 
মিসরের রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মিসরের সাবেক 
প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে দিয়ে 
১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্যাম্প 
ডেভিড চুক্তিটি স্বাক্ষর করিয়ে নেয় 
সে চুক্তির স্বাক্ষরে ঘুষস্বরূপ সামরিক 


বিপুল বিজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদীরা 
বুঝতে পেরেছে, এখন আর আরব 
বিশ্বকে পূর্বের ন্যায় বশে রাখা সম্ভব 
নয়। ফলে পাল্টে গেছে তাদের 
স্ট্রাটেজিও । এখন বশে রাখার লক্ষ্যে 


রর কু 
লিবারেলিস্ট, ন্যাশনালিস্ট, ট্রাইবালিস্ট 
ও সোসালিস্টদের সাথে । ইসলামের 
প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের শক্তি ও 
গৌরববৃদ্ধি নিয়ে অমুসলিম 
সাগ্রাজ্যবাদীদের ন্যায় এসব মুসলিম 
নামধারি সেক্যুলারিস্ট, লিবারেলিস্ট, 
ন্যাশনালিস্ট, ট্রাইবালিস্ট ও 
সোসালিস্টদেরও কোন আগ্রহ নেই । 
বরং তারাও ন্যায় 
ইসলামের জাগরণকে নিজেদের জন্য 
পরাজয় মনে করে ।এবং এ চিত্রটি শুধু 
মিসরের নয়, বাংলাদেশসহ প্রতিটি 
মুসলিম দেশের । র 
সাথে গড়ে উঠেছে তাদের গভীর 


বাহিনীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর 
দেয় ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার 
বিপুল অর্থের ঘুষ দেয় ইউরোপীয় 
দেশগ্তলোও | ১৯৭৮ সালে মিসরের 


সখ্যতা ও কোয়ালিশন | তাদের সাথে 
শামিল হয়েছে মিসরের খিস্টানগণও | 
সংখ্যায় তারা জনসংখ্যার প্রায় ১০% । 

মিসর ধ্বংসের সে 


সামরিক বাজেট ছিল ১.৮ বিলিয়ন 
ডলার । সামিরিক বাজেট এখন বিপুল 
বাড়ে বেড়েছে । কিন্ত সমুদয় সামরিক 
বাজেটের শতকরা ৩৩% ভাগই আসে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে [সূত্রঃ আল জাজিরা 
টিভি] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 
ইসরাইলের পরই মিসরকে দেওয়া হয় 
সবচেয়ে বড় রকমের অর্থ । 
হুসনী মোবারক ছিল মার্কিনীদের অতি 
বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। গাজার ওপর 
হামলার সময় সে 


ট্রাটেজির 
ংশরূপেই তারা আর্মিকে খাড়া 
করেছে জনগণের বিরুদ্ধে । এতে 
রাজপথে যেমন জনগণের লাশ পড়ছে, 
তেমনি আর্মিও জনগণের শক্ররূপে 
চিত্রিত হচ্ছে । ফলে এভাবে বিভাজন 
ও সংঘাত এনেছে দেশে । একটি 
দেশের মেরুদণ্ড ধ্বংসে এর চেয়ে 
বেশি কিছুর প্রয়োজন পড়ে কি? 


স্বৈরাচারের সংস্কৃতি 
সেনাবাহিনীতে 


রাজনীতিতে | লক্ষ্য যারা ইসলামপন্থি 
ও ইসরাইল বিরোধী তাদেরকে সস্তাব্য 
সকল উপায়ে নির্মল করা । একাজে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় 
মিত্রদের থেকে প্রচুর সাহায্য ও 
বাহবাও পাচ্ছে । সে নীতিটির কঠোর 
প্রয়োগ হয়েছে ইসলামি দলরূপে 
পরিচিত ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 
বিরুদ্ধে বিগত ৬০ বছর ধরে। 
নাসেরের আমলে দলটির বড় বড় 
নেতাদের ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে, 
পর বছর জেলে রাখা হয়েছে এবং 
তাদের 
রাজনীতিকে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 
ইউরোপীয় মিত্রগণ সামরিক বাহিনীর 
এরূপ স্বৈরাচারি নীতিকে কোন দিনই 
নিন্দা করেনি ৷ বরং অবিরাম সামরিক 
সাহায্য দিয়ে সামরিক সরকারকে 
পুরস্কৃতই করেছে । 

মিসরের সমগ্র ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় ২০১২ সালে । 
আর সে নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী 
হয় ইখওয়ানুল মুসলিমীন । আর সে 
বিজয়ই তাদের জন্য নতুন বিপদ 
ডেকে আনে । তাদের সে বিজয়কে 
মেনে নেয়াটি সামরিক বাহিনীর জন্য 
যেমন কঠিন ছিল তেমনি কঠিন ছিল 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের 
জন্যও | বস্তুত নির্বাচনি সে বিজয়কে 


নির্বাচিত 
মুরসিকে হটিয়ে ক্ষমতা নিজ হাতে 
নিয়ে নিল। বাহনা হিসাবে পেশ 
করেছে ড. মুরসির বিরুদ্ধে রাজপথের 
মিছিল। কিন্তু এরূপ মিছিল কোন 
দেশে হয় না? কিন্তু তাতে কি সামরিক 
অভ্যুত্থান হয়? এখন প্রমাণ মিলছে, ড. 
মুরসির বিরুদ্ধে জনসমাবেশের 
আয়োজন করা হয়েছে রাজনীতির 
ময়দানে কৃত্রিম বাস্তবতা সৃষ্টির লক্ষ্যে । 


অক্টোবর'১৩ ______0 আত্তান্তহীদ ৪৩ 


আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 


এ লক্ষে সৌদি আরব, কুয়েত, আরব 


জনগণের বিপ্লব, অভ্যুত্থান নয় । তবে 


আমিরাত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শত শত 
কোটি ডলার বিনিয়োগও করেছে । সে 
বিনিয়োগের ফলেই প্রেসিডেন্ট ড. 
মুহাম্মদ মুরসির বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ 
মানুষ রাজপথে নেমে আসে । এবং 


মিসরের ইতিহাসে সামরিক জান্তাদের 
এমন কৌশল নতুন নয়। পূর্বেও 


সামরিক শাসকদের ৭০ লাখের 
মিথ্যাটি ফাস করে দিয়েছে গুগোল 
ম্যাপ । গুগোল ম্যাপের হাতে নিখুত 


ঘটেছে । সাবেক সামরিক জান্তা 


হিসাব নিকাশ কায়রোর রাস্তা ও 


জামাল আব্দুন নাসের ১৯৫২ সালে 


ময়দানগুলির ধারণক্ষমতা নিয়ে । হজে 


যখন অভ্যুর্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাদখল 


অর্থদাতাদের উষ্কানীতেই | 
রাতারাতি আপোষহীন হয়ে উঠে । 
মুরসির পদত্যাগ ছাড়া কোন তেই 
তারা রাজি হয় না । সেনাবাহিনীর পক্ষ 
থেকেই চাপ দেয়া হচ্ছিল পদত্যাগের 
সে দাবি মেনে নিতে । অবশেষে সে 
মিছিলগুলোর য় 
সেনাপ্রধান জেনারেল আবদুল ফাত্তাহ 
সিসি ড. মুরসিকে সামরিক শক্তির 
জোরে অপসারণ করে ও তাকে কারা 
রুদ্ধ করে। এমন একটি সুস্পষ্ট 
সামরিক অভ্যতথানকে ইখওয়ান 
বিরোধীরা বলছে জনগণের বিপ্রব এবং 
অভ্যর্থানের নায়ক সেনাপ্রধান 
জেনারেল আবদুল ফাত্তাহ সিসিকে 
চিত্রিত করছে রাজপথের নেতা রূপে 
মিসরের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ও 
টিভি চ্যানেল হুসনি মোবারকের 
সমর্থক ও ইখওয়ান বিরোধী | হুসনী 
মোবারকের পতনের পর তাদের মাঝে 
আরেকজন স্বৈরাচারের প্রয়োজন ছিল 
জেনারেল সিসি তাদের সে আকাজ্কাটি 
পূর্ণ করেছে। ফলে তার প্রশংসায় 
মিসরের সেক্যুলার মিডিয়া প্রচণ্ড 
সোচ্চার । তারা প্রচার করছে 
জেনারেল সিসি সেনা-অভ্যুত্থান করেছে 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দেয়ার লক্ষে 
মিথ্যাচার আর কাকে বলে? 
সম্প্রতি জেনারেল সিসি টিভিতে এসে 
জনগণের প্রতি আবেদন রাখে, তারা 
যেন রাজপথে নেমে সন্ত্রাসের বির 
র যুদ্ধকে সমর্থণ করে । সে 
আহবানে ও সরকারি সহযোগিতায় 
সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে কায়রোর 
রাজপথে বিশাল মিছিলও হয়েছে 
কিন্তু মিছিল যতটা বড় হয়েছে তার 
চেয়ে বেশি হয়েছে সে মিছিল নিয়ে 
মিথ্যাচার । সামরিক সরকার বলছে, 
৭০ লাখ মানুষ তাদের পক্ষে মিছিল 
করে সমর্থণ জানিয়েছে । এ মিছিলকে 
জাহির করছে সামরিক বাহিনীর পক্ষে 
ম্যান্ডেটরূপে | যুক্তি দেখাচ্ছে, এটি 


করে, তখনও এরূপ বড় বড় মিটিং- 


মাত্র তিরিশ লাখ মানুষের সমাবেশ 
করতে লাগে আরাফাতের ন্যায় বিশাল 


মিছিল করে জনপ্রিয়তা জাহির 
করতো | কিন্তু কখনোই নিরপেক্ষ 
ডি হতে দেয়নি । কৃত্রিম মিছিল- 

মিটিংয়ের বাইরে দেশের গ্রামগঞ্জে যে 
কোটি কোটি সাধারণ মানুষ রয়ে গেছে 


ময়দান । কিন্তু সমস্যা হলো কায়রোর 
সর্ববৃহৎ ময়দানটি আরাফাতের 
ময়দানের দশ ভাগের এক ভাগও 
নয় । ফলে প্রশ্ন উঠেছে ৭০ লাখ লোক 


কোথায় কিভাবে জমা হলো তা নিয়ে? 


তাদের মতামতকে সেদিনও কোন 


তাছাড়া কায়রোর বাইরে গ্রামাঞ্চলে 


গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । অথচ গণতান্ত্রিক 
দেশে ম্যান্ডেট যাচায়ে তো নির্বাচন 
হয়। মিছিল তো নির্বাচনের বিকল্প 


তো ইসলামপন্থিদেরই বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা । মিছিল তো হয়েছে 
শহরে । সংখ্যাগরিষ্ঠ 


নয়। সামরিক বাহিনী সে পুরোন 
খেলাই নতুন ভাবে শুরু করেছে। কিন্তু 


মতামতের সে হিসাবটি কোথায়? 
!চলবো 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


চেষ্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


133.4৯, 1৬.-4১-/6৮-73-4, 

[7735 0717015), 2855 & 17৬, 18-4 (70015) &৮ 8.4৯- 17 00511511109181016 
71010019104. & 1.১. 101 1101815 9০89005৩ 3.4. (70001) & ৮.৯. 00131910015 91010193 
13750 (0945) 1.5 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 
হাই 7 ৬, রোড 7 ১, কসমো পলিটন আবাসিক এলাকা, পূর্ব 
নাসিরাবাদ, ফোন: ০১৮১৭-৭৫৮৫২৯, ০১১৯৫-৩৪৬৮৭৯ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


অক্টোবর'১৩ _______ল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


যাকাত দান সাদাকা' 


€(০1797165 17) 15197): 130710165৫০ চ:01107)005 


গ্রন্থের নাম : যাকাত দান সাদাকা (0041 10 
1919177: 739179175 ৫ 
10911917099) 

লেখক : মাওলানা ড. মুশতাক আহমদ 

অনুবাদক : মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 

প্রকাশক : মুঈনুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও বেগম 
নুরুন্নাহার চৌধুরী, যমযম চ্যারিটেবল 
ট্রাস্ট, যুক্তরাজ্য 

প্রকাশনার সাল : ২০১৩ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮৪ 


যাকাত, দান ও সাদাকা ইসলামী অর্থনীতির বহুল 
আলোচিত পরিভাষা । এ তিনটি উপাদান ইসলামী 


সমাজব্যবস্থার প্রধান চালিকা শক্তি বললে অত্যুক্তি হবে না । 
সম্পদের সুষম বন্টন, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক কল্যাণ 
ও অর্থের অবাধ সার্কুলেশন নিশ্চিত করে এসব উপাদান । 
পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যাকাত, সাদাকা ও দানের ওপর 
সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। যাকাত ও সাদাকা 
বাধ্যতামূলক আর দান এচ্ছিক | কিছু সাদাকা প্রদানের 
ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকলেও তা ব্যক্তির সদিচ্ছার 
উপর নির্ভর করে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ধনীদের 
সম্পদে রয়েছে গরীবের হক | এ হক কিভাবে প্রদান করতে 
হয় তা বহু মানুষের অজানা । যাকাত, দান ও সাদাকা 
প্রদান ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত একটি মহৎ মানবিক গুণ | এ 
ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা প্রতিটি মুমিন-মুসলমানের 
জন্য অবশ্য জরুরি | 

মূল বইটি লিখেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী 
পরিচালক ও ঢাকা তেজগাওস্থ রেলওয়ে মসজিদের খতীব 
মাওলানা ড. মুশতাক আহমদ | ২০১১ সালে এটি প্রথম 
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় । ৩৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ 
গ্রন্থটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সুখপাঠ্য ৷ “যাকাত কী”, 
“যাকাত কার উপর ফরয', “যাকাত গ্রহীতা কারা? 
“যাকাতের পুরস্কার", “যাকাতের নিসাব", “সাদাকায়ে 
জারিয়াহ', “দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার", “সম্পদ আল্লাহ 
তায়ালার রহমত", “যাকাত না দেওয়ার শাস্তি', যাকাত 
দরিদ্রদের প্রতি দাক্ষিণ্য নয়', “যাকাত প্রদান বন্ধ হলে 
দুর্ভিক্ষ হানা দেয়”, দরিদ্রদের খাবার ও বস্ত্র দানের 
পুরস্কার', “যাকাত ও সাদাকার পার্থিব উপকারিতা* ও 
“সাদাকাতুল ফিতর' বিষয়গুলো বেশ তাৎপর্যবহ | সাধারণ 
পাঠক এক নযরে যাকাত, দান ও সাদাকার ইসলামী 
দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে সক্ষম হবেন । 

বিজ্ঞ লেখক কুরআন, হাদীস ও অপরাপর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 
থেকে উদ্ধাতি দিয়ে তার প্রতিটি বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
সত্যায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন | ফলে গ্রন্থটি হয়েছে 
তথ্যভিত্তিক, উপাত্তনির্ভর ও প্রামাণিক । তবে সূত্র ও উদ্ধৃতি 
প্রদানের ক্ষেত্রে [২০968101) 1৬1০00৭0195 অনুসৃত 
হয়নি । গ্রন্থটি যে দেশে পঠিত হবে সে দেশের শিক্ষিত 
মানুষ মাত্রই সূত্রে বর্ণিত লেখক ও গ্রন্থের নাম, প্রকাশক, 
খণ্ড সাল, মুদ্রণের স্থান ও পৃষ্ঠা জানতে চাইবেন । সূত্র ও 
উদ্ধতিগুলো প্রতিটি পাতার শেষে বিস্তারিত আকারে [০০0% 
০99 এ অথবা ধারাক্রম অনুযায়ী শেষে প্রদান করলে 
গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পেত । শেষে গ্রন্থপঞ্জি 
(3191192787017%) থাকা গবেষণা গ্রন্থের স্বীকৃত নিয়ম । 
যাতে করে সিরিয়াস পাঠক গ্রন্থপঞ্জির পথ ধরে তীর 
অনুসন্ধিৎসা পূরণে সামনে অগ্রসর হতে পারেন । 
যুক্তরাজ্যের ইংরেজিভাষী পাঠকদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে 
গ্রন্থটিকে ইংরেজিতে ভাষান্তর করেন মাসিক আত- 
তাওহীদের সহকারী সম্পাদক ও পটিয়া আল-জামিয়াতুল 


অক্টোবর'১৩ ____7770 আত্তার্তহীদ ৪৫ 


ইসলামিয়ার শিক্ষক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ । গ্রন্থটির মৌলিক গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য আন্তরিক সাধুবাদ 
ইংরেজি শিরোনাম হলো: 07811 1 151810: জানাই | যমযম চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, যুক্তরাজ্যের চেয়ারম্যান 
[3976705  & 17091191095. অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও জনাব মুঈনুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও বেগম নুরুন্নাহার 
সাবলীল । গ্রন্থটির প্রতিটি পাতায় রয়েছে অনুবাদকের ভাষা চৌধুরীর এ উদ্যোগ মহৎ ও প্রশংসনীয় । আমি গ্রন্থটির 
দক্ষতার অনুপম ছাপ । ইংরেজি ভাষায় ইসলামী সাহিত্যে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি । 
গ্রন্থটি একটি নবতর সংযোজন । ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রাক্তন শিক্ষক, চট্টগ্রাম উঠি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, বর্তমানে লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএচডি গবেষক আল্লামা মাহমুদুল হাসান 
আল-আযহারী এবং আবুধাবীস্থ আল-হেলাল ইসলামী 
ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মম আবদুল 
মুহাইমেন চৌধুরী ইংরেজী পার্ুলিপিটি সম্পাদনা করেন । 
পুস্তকের শেষাংশে রয়েছে ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী যমযম চ্যারিটেবল 
ট্রাস্ট, যুক্তরাজ্যের পরিচিতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সুবিধে বঞ্চিত 
জনগোষ্ঠীকে সহায়তা, চলমান প্রকল্পসমূহ, পল্লী অঞ্চলে 
স্বাস্থ্যসেবা, বস্তিবাসী শিশুদের স্বাক্ষরতা অভিযান ও 
কম্পিউটার ও কারুশিল্পের সচিত্র প্রতিবেদন । 
পরিচ্ছন মুদ্রণ, অফসেট কাগজ, যুসই বীধাই পাঠককে 
কাছে টানবে । প্রচ্ছদের অজসৌষ্টব সুন্দর | এতে চার বর্ণের 
ব্যবহার হলেও রংগুলো উজ্জ্বলতায় ফুটে উঠেনি । 
ডিজাইনার আরো একটু সচেতন হলে প্রচ্ছদকে আরো হনে ানিক আকা 
বর্ণিল করা যেত। আমি বিজ্ঞ লেখক, প্রাজ্ঞ অনুবাদক ও ছ/ড/৬।.10001001)15909410090.00107 
প্রকাশকদ্বয়কে জনগুরুত্পূর্ণ বিষয়ে একটি 


আলেম-ওলামা, ইমাম, মাদরাসার শিক্ষক ও দ্বীনদারদের জন্য 
৮৬] 


হওয়ার বিশেষ সুযোগ 


সার্ফ-এর বিশেষ বিক্রয় প্রতিনিধি হলে প্রায় ১৪ হাজার টাকার |..1/./২.] পল্লী চিকিৎসা কোর্স সম্পূর্ণ ফি 

সুবিধা ও নিয়মাবলী বি ্রতিনিধদেরকে 

শ্র আবেদনকারীর নাম, পিতার নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, স্থায়ী,অস্থায়ী এমবিবিএস ডাক্তার ও 

ঠিকানাসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত জমা দিতে হবে। ইউনানী বিশেষজ্ঞ 

শর আলেম, ওলামা, ইমাম, মাদরাসার শিক্ষক ও দ্বীনদারদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। হাকীমের মাধ্যমে 

জর বিশেষ প্রতিনিধিগণ সার্ফ-এর সকল ওষধে 8০% কমিশন পাবে । প্রস্তুত করে তোলা হবে। 

22. 
ধদের য়ায় সার্ফ ঃ ধ ] 
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হেড অফিস : ১/১/এ মানিকনগর [বিশ্বরোড] ঢাকা 
ফোন : ০২-৭৫৫০৩৬৬, ০১৯১৩৪০৪৬৯৩, ০১৭৭১৯৪৩৩৩৩ 


আত্তান্তহীদ ৪৬ 


অক্টোবর”১৩ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোনিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৯ ও ১০ 


সূর্য ও বুধগ্রহ 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


ছোট্ট বন্ধুরা! এবার আমাদের 
আলোচনা করা যাক । সূর্যসৌরজগত 


ঘোরতে সূর্যের সময় লাগে২৫ কোটি 
বছর | কক্ষপথে ঘোরার সময় সূর্যের 
গতিবেগ ৩৭০ কিমি./সে. | 


পরিবারের প্রধান | এটি একটি নক্ষত্র । 
নক্ষত্রের নিজস্ব আলো থাকে । পৃথিবী 
থেকে এর দূরত্ব ১৪৯,৬০০১০০০ 
কিলোমিটার | সূর্যের আলো পৃথিবীতে 
আসতে ৮ মিনিট সময় লাগে । এটি 
একটি জ্বলন্তগ্যাসের অগ্নিপিগ্ড । এটি 
খুব গরম এবং খুব উজ্ভ্বল। সূর্যের 
কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১,৫০১০০,০০০ 
রও মাক্মা ৫৫০৫ ভিশ্ি 

র তাপমাত্রা ৫৫০৫ গ্র 
সেলসিয়াসমাত্র ৷ সূর্যের আয়তন ১৩ 
লক্ষ পৃথিবীর আয়তনের সমান । সূর্য 
মিক্কিওয়েগ্যালাক্সির কেন্দ্রকে _ করে 


নিজের চারদিকে একবার ঘোরে ২৭ 


] 
সূর্যের প্রধান গাঠনিক উপাদান 
হাইড্রোজেন, তারপরে আছেহিলিয়াম, 


র্য 


[৫০০015ও একটি দেবতার নাম । 
বুধের ব্যাস প্রায় ৪,৮৮০ কিমি | 
পৃথিবীর চেয়ে ৪০% ছোট এবং 
আমাদের চাদের চেয়ে ৪০% বড় । 
নিজ অক্ষের ওপর বুধের এক বার 
ঘুরতে প্রায় ৫৯ দিন সময় লাগে । নিজ 
অক্ষের উপর ধীর গতিতে ঘুরে আর 
সূর্যের চার পাশে দ্রুতগতিতে ঘুরে | 
বুধের একদিন _ পৃথিবীর ১৭৬ দিন! 
বুধের অভ্যন্তরভাগের বেশির ভাগই 
হল তরল লোহা । আর বাইরের দিকে 
আছে সিলিকার স্তর । আরও অন্যান্য 
পদার্থও 


দেশে শীতকালে তাপমাত্রা থাকে ১৭, 
১৬, ১৫, এভাবে ৮,৭ পর্যন্তওহয় । 
তখন মনে করা হয় খুব শীত | আবার 
গরমকালে তাপমাত্রা ৩০, ৩২, ৩৩, 
আবার কোথাও কোথা ৩৮, ৪০ পর্যন্ত 
হয় । তখন খুব গরম বলা হয় । আর 
১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হলে 


অক্সিজেন, কার্বন এবং লোহা 
ইত্যাদি । সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রায় 
সব প্রাণীকে বাচিয়ে রাখতে এবং 
উদ্ভিদ উৎপাদনে সাহায্য করে এবং 
আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণেও 
সূর্যের আলো প্রধান ভূমিকা রাখে । 
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ঘোরে । আর আমাদের পৃথিবী তার 
উপগ্রহ চাদকে সথে নিয়ে ঘুরে সূর্যের 
চারপাশে । সূর্যগ্যালাক্সির চারপাশে 
ঘুরার সময় সবগুলোগ্রহ এবং তাদের 
ওপগ্রহগ্লোও সাথে থাকে । গ্যালাক্সির 
কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব ২৫০০০ 
আলোকবর্ষ । কক্ষপথে একবার 


অক্টোবর'১৩ 


কল্যাণময় ।”১ 


বুধগ্রহ 

ছোট্ট বন্ধুরা! সূর্যের সবচেয়ে কাছের 
গ্রহ বুধ । ইংরেজি নাম 1/০:০01% । 
গ্রহগুলোর নাম রাখা হয়েছে প্রাচীন 
কালের দেবতাগডুলোর নামে। 


পানি সিদ্ধ হতে থাকে । 
এবার বোঝার চেষ্টা কর, তাপমাত্রা 
কমতে কমতে যখন ৫, ৪, ৩, ২, ১ 
একেবারে শুন্য হয়ে যায়, তখন 
সবখানে বরফ আর বরফ | এখন যদি 
ঠাণ্তা আরও বাড়ে তাহলে গোনা হয় 
এভাবে মাইনাস ১, মাইনাস ২, 
মাইনাস ৩, মাইনাস ৪ ইত্যাদি । যদি 
আরও ঠাণ্ডা বাড়ে তাহলে মাইনাস ১০, 
মাইনাস ১২ ইত্যাদি | 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলান। মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 


* আল-কুরআন, সরা আল-মমিনুন, ২৩:১৪ 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


ক।বি।তা 


আল্লাহর আলো 

আবদুল হালীম খা 

ইসলাম তো আল্লাহর আলো ফুঁ দিয়ে কে নেভাতে চায়, 
কে সে জালিম পাপী নরাধম সে-ই মিশে যাবে ধুলায় । 

এ আলো নেভাতে কভু পারেনি কোনো কাফির-ফেরাউন, 
নেভাতে যতই চেয়েছে ততই জ্বলে ওঠেছে শতগুণ | 

এ আলো নেভাতে যুগে যুগে কত হাতি ঘোড়া হয়েছে তল, 
ভেড়ি ডেকে বলে ভেড়াকে বলতো এখানে কত জল! 
ভেড়া জানে তা ভেড়িও জানে না জলের সে খবর, 

উভয়ে যে জন্মান্ধ কালা-বধির বোকা মূর্খও জবর । 


আল্লাহর আলো ইসলাম আল্লাহই রাখবেন জেলে, 

যতই চেচাও যতই পাচাও উপায় নেই কষ্ট পেলে । 

পেঁচারা তো আধারের জীব আলো দেখে ওরা ভয় পায়, 
সূর্য কি ওঠে না আকাশে? সূর্যকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? 
আল্লাহর সৃষ্টি আকাশ-বাতাস আলো ও সৃষ্টি তার 

এ আলোতে বেঁচে থাকার সবার রয়েছে অধিকার | 

কে তুমি গো এ আলো আজ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলতে চাও, 
হে জন্মান্ধ আীধারের জীব পেঁচা, আধারে চলে যাও । 


আল্লাহর পৃথিবীতে এতো আলো এতো সব অবদান, 
বুঝবে না তুমি হে অভিশপ্ত ইবলিশ শয়তান । 

আলোই ইসলাম । ইসলামের আছে কত শত যে গুণ, 
কভু বুঝতে পারেনি কোনো নাস্তিক কাফির-ফেরাউন । 
এ আলো নেভাতে আবু লাহাব আর কত আবু জেহেল, 
ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সবাই, মেরেছে সবাই ফেল । 
তাদের সে কুকর্মের ইতিহাস তো সবারই আছে জানা, 
আবু জেহেলের বাড়িতে এখন হাজীদের পায়খানা । 


আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা মূর্খরাই শুধু করে, 
মানবজাতির অভিশাপ নিয়ে অপঘাতে করা মরে । 
ক্ষমতা হাতে পেয়েই যারা উল্লাসে মেতে ওঠে, 
তাদের ভাগ্যে যত পরাজয় লাঞ্চনা অপমান ঘটে । 
আলেম-ওলামারা জাড়ির দিশারী নবীর ওয়ারিসান, 
মানবজাতির মধ্যে তাদের সকলের উর স্থান । 
আলেমদের যদি কেউ অযথা করে কভু অপমান, 
অপমান একদিন হতে হবে ঠিক তাদেরই সমান । 


ভালো-মন্দ কাজেই মানুষের ভালো মন্দের পরিচয়, 
ভালো-মন্দের ফলই তো একদিন হবে বিনিময় । 
জাতীয় জীবনে ইতিহাস এক মহামূল্যবান ধন, 
ইতিহাস থেকে সকলের শিক্ষা নেয়া বড় প্রয়োজন । 


অক্টোবর'১৩ 


এশীকে খোলাচিঠি 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


এশী তোমাকে লিখছি পত্র আমি এক হতভাগা 
বাবা যে তোমার, দিলে বাবা-মার দিলেতে বড়ই দাগা! 


কৈশোরে তুমি অপরাজিতা, নীল ময়ূরের যৌবন 
তোমাতেই ছিল প্রেম ভালোবাসা, মন মধুমাখা যৌবন । 
আগুনের টানে পতলপ্রায় ছুটে এল যুবকেরা 

তারা বলেছিল, তুমি প্রিয়তমা, এঁশী সবার সেরা! 


ভালোবেসেছিলে বন্ধুকে বড়, ভূলে বাবা-মার নাম 
তাই বুঝি আজ ঘটল প্রমাদ, ভয়াবহ পরিণাম! 
বন্ধৃতা নয় খারাপ কিছুই, বন্ধুতা বড় ভালো 

তবে সে বন্ধু হতে হয় প্রেম, হৃদয়ে আশার আলো । 
ইচড়ে পাকাই হয়ে গেলে তুমি ঠিক সময়ের আগে 
ভুল পথে গেলে ভুল মানুষের বুঝি ভুল অনুরাগে । 
মেয়ে হয়ে তুমিই করলে তাদের নিদারুণ নিগৃহ । 


নিজ হাতে তুমি মাকেই করলে নির্মমভাবে খুন? 

বাবাও মরলো, এভাবে নেভালে তোমার ওই ক্ষোভাগুন! 
ভরসা হারালে অ্রষ্টার পরে, এশী অবাক মেয়ে 

তাই লিখেছিলে ডাইরিটা বুজি নিজেই মরতে চেয়ে! 


মরলে না তুমি, কিন্তু আহা, এর নাম বেঁচে থাকা? 
শরতের দিনে তোমার আকাশ আজ যে মেঘেতে ঢাকা! 


বিশ্বাস রেখো মানুষের পরে, বাবা-মা নয়কো পর 
বন্ধুরা যদি বন্ধুই নয়, কুসঙ্গ ত্যাগ করা । 

এ জীবন বড় মধুময় আহা, পরম খোদার দান 
আস্থাটি রেখো অ্রষ্টার পরে, আল্লাহ মেহেরবান!! 


হৃদয় বাতায়নে 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


বিদায় রাতি নতুন সাথী নতুন দিনের প্রভাত 
কতই মধুর কেটেছিল বিদায়ী গত রাত । 

কত স্মৃতির দোলায় দোলে বিগত প্রভাত বেলা 
আগামীর স্বপনে পুলকিত মন ভাবনার যত খেলা । 
নির্জনতার সুবহে সাদেক স্মৃতির ডালা মেলে 
শূন্যতাকে বরণ করে শিহরণ খেলা খেলে । 

বিদায় রাতি শুধু স্মৃতি হৃদয় বাতায়নে 

কোন স্মৃতি ঘুরে বেড়ায় হিমেল সমীরণে | 


| আত্তান্তহীদ ৪৮ 


ক।বি।তা 


হুঁশিয়ার নাস্তিকেরা! 

মুহাম্মদ আমির সিদ্দীক 

কান খুলে মন দিয়ে শুনরে ওহে নাস্তিক! 

উচ্চৈঃস্বরে তীর ভাষায় বলছি সবে আস্তিক, 

নিভীক মোরা, নিজীব তোরা, নেইতো মোদের ভয়, 
নির্বগজ মোরা, নির্দয় তোরা, আসবে মোদের জয় | 
নয় পরাজয়, এনেছি বিজয় গড়েছি ইতিহাস, 

মোদের বিজয়, তোদের লয় জেগেছে শহীদি পিয়াস | 


হে মুসলমান! হও আগুয়ান, সাথে আছেন আল্লাহ মহান, 


হয়তো কুরবান, নইলে জয়গান এটাই তো মোদের সংবিধান । 
খোদার সৈনিক মোরা, সবে নেইতো কোন মোদের শঙ্কা, 


রণাঙ্গনে বিজয় দিনে বাজবে মোদের জয়ের ডংকা । 
বারুদ-বোমা অস্ত্র ওদের, বিশাল বিশাল ট্যাংক-কামান, 
নেইতো এসব অস্ত্র মোদের, কিন্তু মোদের দীপ্ত ঈমান । 
উহুদ-বদর করেছি জয় হইনি কভু ক্ষান্ত, 
নাস্তিক-মুরতাদ পেলে মোরা ছাড়বোনারে জ্যান্ত 

আরে এ নাস্তিকেরা! তোরা সব জলদি পালা নয়ত 

হবি জীবনহারা 

জাগছে খোদার সৈনিকেরা হয়তো করবে দেশছাড়া 
নইলে কিন্ত প্রাণহারা । 


শান্তির ঠিকানা 

মুহাম্মদ ইবরাহীম 

শান্তি খুঁজেছি কাব্য-ছড়ায়, শান্তি খুঁজেছি গানে 

শান্তি খুঁজেছি ঝর্ণাধারায়, তটিনীর কলতানে । 

শান্তি খুঁজেছি বটের ছায়ায়, তটের স্বচ্ছ জ্বলে 

মদের আসরে, ফুলের বাসরে প্রেয়সীর কুন্তলে । 
শান্তি খুঁজেছি গ্রীষ্মের তাপে, বর্ধার বর্ষণে 

শরতের ধানে, হেমন্তের এ দুধেলা মেঘের সনে । 
শান্তি খুঁজেছি শীতের কাথায়, বসন্তের এ বাগে 

শান্তি খুঁজেছি দোয়েলের মুহু, কোকিলের কুহুরাগে | 
শান্তি খুঁজেছি গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে 

শান্তি খুঁজেছি ভাঙ্গা বস্তিতে, প্রাসাদে অন্দরে । 

শান্তি খুজেছি দিনের আলোতে, রাতের কালোতে হায় 
কোথাও শান্তি পাইনি আমি নৈরাশ, নিরুপায় । 

প্রভুর কৃপায় কুরআনের কাছে গেলাম দিলের টানে 
শান্তির ঠিকানা পেলাম শেষে, পবিত্র আল-কুরআনে | 


অক্টোবর'১৩ 


জ্ঞানের বাগানদ্বয় 


মুহাম্মদ ওমর ফারুক 
জ্ঞানের সাগর লুকিয়ে আছে 
বিশ্ব মাঝে পরিচয় পেলাম 
তাদেরি কাজে | 
হাটহাজারীর মাঝে আছে 
জ্ঞানের এক বাগান, 

বিস্তৃত হল বিশ্ব ঘরে 
রাখলো দেশের মান । 
অনেক বাগান ছড়িয়ে আছে 
বাংলাদেশের মাঝে, 
কুরআন-হাদীসের আওয়াজ 
শুনি 

তাদেরি কাছে। 

আযান শুনে মসজিদে যায় 
কুরআন মত চললে বুঝি 
শুদ্ধ হবে সমাজ । 


ছায়া 

সঞ্চয় দেবনাথ 
মানলে রাসূল যিকির করো 
জাগবে পুলক মনে 
কামের অমা লাজুক হয়ে 
ভাগবে সঙ্গোপনে । 


আল্লাহ 


আল্লাহ রব 
গোলাম সরোয়ার 


সাগর ডাকে কুলো কুলো 
পাখির কণ্ঠে গান, 


সবই বুঝি যিকির তোলে 
আল্লাহ মেহেরবান । 


সৃষ্টি সকল তোমার প্রেমে 
হয় যে মাতোয়ারা | 


বন-বনানী, ফুল বাগিচা 
শস্য দানা সব, 
কীট-পতঙ, পশুও বুঝি 
তোলে তোমার রব । 


আমরা শিশু আমরা কিশোর 
আল্লাহ আল্লাহ ডাকি । 


ঈদ মানে তো 


মুহা. আবদুল কাইয়ুম 
ঈদ মানে তো খুশির হাওয়া 
ঈদ মানে আনন্দ | 

সবাই খাব গোশত-সেমাই 
যার যেটা পছন্দ | 

ঈদ মানে তো সবার মনে 
হাসি রাশির ছন্দ 
কোলাকুলি করলে সবার 
যায় মিটে যায় দ্বন্দ । 

ঈদ মানে তো ঘোরাফেরা 
খুশির খাওয়া-দাওয়া । 
আবার ফিরে পাওয়া । 


0) আাত্তাততহীদ ৪৯ 


(6১৮৬৫ 
কলমের কথা: 


[ 
স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে 
স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন 


আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ । সবৃজ-শ্যামল, 
ভালোলাগা ভালোবাসার যাবতীয় রসদে ভরা বিশ্বমানচিত্রের 
মাঝে ছোট্ট একটি দেশ । ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা 
যায়, এক সময় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, মিয়ানমার 
এসব রাষ্ট্র নিয়ে ছিল ভারত উপমহাদেশ | এ উপমহাদেশে 
প্রায় ৭০০ বছর পর্যন্ত মুসলিম শাসক ছিল | এদেশে বাদশা 
রর শীসনমলে বিটিশদের আগমন হয় ব্যবসার 
উদ্দেশ্যে ৷ তারা বিভিন্ন চক্রান্তের মাধ্যমে এ উপমহাদেশের 
শাসন ক্ষমতা হাতে নেয় এবং তারা হাজারো মাদরাসা 
ধ্বংস করে দেয়, অনেক ওলামায়ে কেরামকে ফীসীসহ তিন 
লাখ কুরআন মজীদ পুড়িয়ে ফেলে । মুসলমানদের ওপর 
চালাতে থাকে অমানবিক নির্যাতন | ফলে ওলামায়ে কেরাম 
সোচ্চার হলেন । প্রতিষ্ঠিত হল দেওবন্দ মাদারাসা | এ 
মাদরাসার প্রথম ছাত্র শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান 
দেওবন্দী (রাহ.) ইংরেজবিরোধী আন্দেলনের নেতৃত্বে 
দিলেন | শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। 
তারপর ওলামায়ে কেরাম চিন্তা করলেন, খিস্টানদের তো 
তাড়িয়ে দেওয়া হল, এবার দুশমন থেকে মুক্ত হতে একটি 
আলাদা মুসলিম স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রয়োজন | ফলে 
১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট জন্ম লাভ করল পাকিস্তান নামে 
মুসলিম ভূখণ্ড । কিন্তু দেখা গেল তখনও স্বাধীনতা সত্যিকার 
অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়নি ৷ কিছুদিন পরই পশ্চিম পাকিস্তানের 
অনিয়মের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান । বহু 
আশা-আকাজ্কার প্রতিফলনের স্বপ্ন নিয়ে লক্ষ জীবন ও 
রক্তের সাগর পেরিয়ে অর্জিত হয় আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমি 

ংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতার ৪২ বছর পর ভাগ্যাহত 
মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে? বর্তমানে মানুষের জান- 
মাল, ইজ্জত-আবরুর কোন নিরাপত্তা নেই । অবস্থা এমন 


হয়ে গেল বললে অত্যক্তি হবে না । আমরা বর্তমানে স্বাধীন 
রাষ্ট্র পেয়েছি কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা পাইনি । অতএব 
স্বাধীনতাকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন | তাই সবাই মিলে 
স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য সবর্মিক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া 
উচিত | 


মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক শীমসী [সদস্য % ৩৫] 
বিস্ময়কর দ্বীপ 


আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ঘেঁষে পশ্চিম আটলান্টিক 
মহাসাগরের একটি দ্বীপের নাম বারমুড়া ছ্বীফ | বিস্ময়কর 
দ্বীপটি রহস্যের চাদরে মোড়া । যা উদঘাটনে আজকের 
প্রযুক্তি ও সম্পূর্ণরূপে অক্ষম । উক্ত ভূখণ্ডে কোনকিছু প্রবেশ 
করলেই গায়েব হয়ে যায় । আজ পর্যন্ত একশ'র মতো 
স্টিমার ও আযারোপ্রেন সেখানে গিয়ে সম্পূর্ণ উধাও হয়েছে। 
যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেছে । সাথে সহস্রাধিক মানুষও 
গায়েব হয়েছে। এখনো তাদের লাশ পাওয়া তো দূরের 
কথা, জাহাজের একটি ছোট পার্টসও পাওয়া যায়নি । 
দ্বীপটির সীমান্তে প্রবেশ করলেই হঠাৎ বিমানের কন্ট্রোল 
রুমের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন হয়ে যায । এক পাইলট 
সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে এতটুকু বলেছেস, “হঠাৎ 
মেশিনগ্তলো বন্ধ হয়ে গেল। কম্পাসের কাঁটা দ্রুত নাচতে 
শুরু করেছে। নিচের সমুদ্র উত্তাল হল । উপরের আকাশ 
লালে-রাল দেখা গেল ।' অথচ তখন সাগর নিরব ও শান্ত 
ছিলো । আকাশও সম্পূর্ণ নীলাভ ছিলো । বিজ্ঞানের চরম 
উৎকর্ষের এই যুগে যতসব আধুনিক যন্ত্রাদি থাকা সত্তেও 
এই সম্পর্কে সামান্যও তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে । উপগ্রহ 
থেকে নেওয়া ছবি থেকেও কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি । 
সাধারণত মানুষ ছ্বীপটিকে জানার উধ্র্বে মনে করে । তাই 
সেখানে এখন কেউ যায় না। হয়ত এটি আলোর চেয়ে 


হয়েছে যে, ঘরে থাকলে খুন, বের হলে গুম । আজ 
দেশব্যাপী ইভটিজিং, শ্নীলতাহানী, এসিড নিক্ষেপ, সন্ত্রাস, 


দ্রুতগতিতে ফেরেস্তা অবতরণের স্থান অথবা বর্তমানে 
দাজ্জাল উক্ত দ্বীপে বন্দি । এমনটিই ধারণা এক মুসলিম 


ধর্ষণ, নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে । নির্যাতনের 
স্বীকার হতে ৪৫ বছরের বৃদ্ধ থেকে সাড়ে তিন বছরের শিশু 
পর্যন্ত নিরাপদ নয় | ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া খাবার নিয়ে 
আজ কুকুর আর মানুষের কাড়াকাড়ি । দৈনিক পত্রিকার 
খবর, প্রতিদিন খুন ও ধর্ষণের অবস্থা দেখলে এটি 
স্বাধীনদেশ বলে মনে হয় না। সিংহভাগ মুসলমানের 
দেশের সংবিধান থেকে “আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও 
বিশ্বাস' তুলে দেওয়া হয়েছে । মোটকথা আমাদের ৭১ 
সালের সকল আশা-নিরাশা এবং সকল প্রত্যাশা হতাশা 


আগস্ট'১৩ 


বিজ্ঞানীর | তবে বাস্তবতা আল্লাহই ভালো জানেন | তিনি যা 
গোপন রাখতে চান তা কেউ জানতে পারে না । আজকের 
বিজ্ঞানীরা কোটি কোটি মাইল দূরত্বের সব তথ্য উদঘাটনে 
সফল হচ্ছে, অথচ তাদের পাশের দ্বীপটি সম্পর্কে একদম 
মূর্খ! 


সূত্র: ইঞ্জিনিয়র খালিদ সাইফুল্লাহ, কুরআনে 
মেঁ সাইন্স আওর কায়েনাত, পৃ. ১৫৮ 


অনুবাদ: ইযাযুল হক সদস্য % ০৩] 
| তাত্তান্তহীদ ৫০ 


শি তোমার সৃষ্টির মহান খোদা সত্য-দীন ইসলামের পরে 
স্বয়ং তিনি বিভু । জঘন্য সব উক্তি ছুড়ে 

আহসান উল্লাহ /সদস্য % ০৫/ তুমিও ভাই মহৎ জ্ঞানী নাস্তিক ও মুরতাদ । 

শিক্ষাকে করো না অবহেলা প্রকাশ কর ইলম, গগণ-চুম্বী মর্যাদা যার 

করো তোমার অলসতা কে আল্লাহ তাআলার মহাবাণী বন্ধু যিনি খোদ বিধাতার 

মনে করো না তুমি শিক্ষা অন্ধ আল্লামা বিল কলম । রাসূল মুহাম্মদ । 

আসলে শিক্ষাই তোমার মেরুদণ্ড । গুণী বলে তোমার কালি ধার পবিত্র রূহের প্রতি, 

শিক্ষা তোমার মূল পরিচয় শহীদের চেয়ে পবিত্র, দরূদ পাঠায় দিবা-রাতি 

শিক্ষাই তোমার সুনাম তোমার দ্বারা কত লোকের কোটি প্রেমাম্পদ | 

শিক্ষা ছাড়া তোমার জীবনে ভাল হয় যে চরিত্র । সেই রাসূল ্স্ ও দীনের শানে 

আসবে যত দুর্নাম | কলম তুমি অতি ক্ষুদ্র হানছে পাপিষ্ঠ, অধম জনে 

শিক্ষা তোমার স্বপ্নদাতা দু-তিন টাকা মূল্য কটু বাক্যবান | 

বিশ্বজয়ের জন্য পৃথিবীতে কোনো কিছু উধ্বপানে ছিটাচ্ছে থুক 

শিক্ষা পেলেই হবে তুমি নাই যে তোমার তুল্য । নষ্ট করছে নিজেরই মুখ 

ধন্য তব ধন্য | লেখক হবার প্রচুর আশা কুড়াচ্ছে অপমান । 

তুমি হবে সবার সেরা লিখতে থাকি দৈনিক, আল্লাহ তোমার জমিন-বুকের 

শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে বুক ভরা আশা আমার অগনন নিয়ামত ওদের 

জাতি তোমায় দিবে ডাক হব কলম সৈনিক । আর দিও না আর । 

সব সমস্যার সমধানে । ঘৃণ্য, খোদাদ্রোহী ওরা 
হুমাইরা (সদস্য %১০/ ওদের করে দাও ছারখার | 

মিজানুর রহমান সদস্য % ১৯] ক্ষোভে-দু৪খে বিষন্ন মন 

কলম তোমার কৃতজ্ঞতা নবীর শানে কেন এমন 

ভোলা যায় না কভু, বিশ্রী অপবাদ! 

[কৌতুক | তিন বিদেশির কথোপকথন 

কাল রূপান্তর আমেরিকান বন্ধু টু দোত! জানিস? আমাদের দেশে 

শিক্ষক : রিফাত! গতকাল তোমাদেরকে ব্যাকরণে “কাল' বি নানি ভ্। 

৫ ও ইংরেজ বন্ধু : এটা কি সম্ভব? 


সম্পর্কে যা কিছু পড়ালাম, মোটামুটি বুঝে আসছে 
তো? 

রিফাত : জি, স্যার, বুঝে আসছে । 

শিক্ষক : তাহলে বল তো, “আমি পেটভরে ভাত খেয়েছি' 
এ বাক্যটাকে ভবিষ্যতকালে কিভাবে রূপান্তর 
করবে? 


আমেরিকান বন্ধু : ধরো, দুই আঙ্গুল নিচ দিয়ে হবে । 

ইংরেজ বন্ধু : জানিস কি? আমাদের দেশে সাগরের 
তল ছুঁয়ে সাবমেরিন চলে । 

বাংলাদেশি বন্ধু : অসম্ভব । 

ইংরেজ বন্ধু : ধরো, দুই আঙ্গুল উপর দিয়ে । 

বাংলাদেশি বন্ধু : আমাদের দেশের লোকেরা আহার 


রিফাত : স্যার, শিগগিরই আপনি টয়লেটে যাবেন। করে নাক দিয়ে । 
বাকি দুই বন্ধু : অসম্ভব! 
সংগ্রহে: আবদুজ জাহের রোশেদ) বাংলাদেশি বন্ধু : কেন? দুই আঙ্গুলের নিচ দিয়ে হবে । 
!সদস্য % ২২1 
সংগ্রহে: মুহাম্মদ আনসারুল হক 
অক্টোবর'১৩ [॥ আত্তার্তহীদ ৫১ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ* নতুন সদস্যদের তালিকা * বি 


৪ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
৮০. মুহাম্মদ আলমগীর বিন রফিক উদ্দীন, জামিয়া ইসলামিয়া ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 


রা টা রা ৭, তিবিবয়া ভবন (২য় তলা), পটিয়া, ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
নাহি ০ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
৮১. আমানাউন্লাহ আমান, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 

২, কসরে শেমালী (শিক্ষাভবন, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 
৮২. মুহাম্মদ আনিস উল্লাহ, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম % ৪ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 

৭, তিবিবয়া ভবন (২য় তলা), পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ হবে । 

* লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 

প ফোরামের নিয়মাবলি * প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 
৬ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী জাম্প 

এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের বিভাগীয় 

কলমের সদস্য হতে পারবে । মাসিক আত্-তাওহীদ 
* নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 

টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম? ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি ই-মেইল: 77115/10/7171. 70৫)2771011. 0077 
রর সদস্য কুপন রি 
পন ্রতিঠান- : 
* বাড়ি/রুম.... রর 
* মোবাইল:.. সদস্য ক্র ০ [অফিস কর্তৃক পুরণী] ধ 


টির উজ পেশা 


শর স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিত্তিত পরামর্শে কিক পরিচালনা 
শ্ শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ ** সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
শর মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 


শ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান ্ 
শ্ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোর্স 
শ্ সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা * নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 8830 
টির... রী + ত সবাসিক সযেগ-সাবসহ উত খাবারের বাবা 
ভভভিকি: ৪০০2০০ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্ীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশখহণের সুব্যবস্থা চু নে 
বেতন : ১০০/১৫০/২০০ | যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথ্রাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 
খোরাকী : ১২০০/১৪ ০০ মাওলানা ইয়াছিন আলেমা তাহেরা 
শিক্ষা পরিচালিকা 


১ ০৯৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


মুহাম্মদ 
বদ্যুৎ ও জেনারেটর ফি: ৫০ পরিচালক : ০১৮২৩-০৫৭২৫২ 


ডি আরব মিডিয়াগুলো জমানার ফেরাউন খেতাব 
দিয়েছে? [] আবদুল ফাত্তাহ সিসি [| জন কেরি 
বারাক ওবামা । 

২. গণতন্ত্র মানে সোজা কথায়, জনগণের জন্য জনগণের 
দ্বারা জনগণকে লাঠিপেটা করা 1 কে লিখেছেন? [ 
টা টি [] আ্যাব্রাহাম লিংকন [] শফিক 


ডা রি তাইমিয়া এছ ইজতিহাদের 
যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম হওয়া সত্ত্বেও কোন মাযহাবের 
তাকলীদ করতেন? [হাম্বলী মাযহাবের [] হানাফী 
মাযহাবের [] শাফেয়ী মাযহাবের 

৪. কোন কৰি প্রাথমিক পর্বের কবিতায় কিছুটা বামপন্থী, 
বাস্তব সচেতন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছিলেন? [] কবি 
ফররুখ আহমদ [] কবি শামসুর রহমান [] কবি 
কাজী নজরুল ইসলাম । 

৫. ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন রচিত “মহানবী এ্ঞ্জ-এর 
বিদায় হজের ভাষণ” বইটি কখন প্রকাশিত হয়? 7 
জুলাই ২০১৩ [] আগস্ট ২০১৩ [] সেপ্টেম্বর 
২০১৩ । 

৬. আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে কত কিলোমিটার? [] ৩ 
লক্ষ কি. মি. [] ৪ লক্ষ কি. মি. [] ৫ লক্ষ কি. মি. । 

৭. আমাদের সৌরজগত যে গ্যালাক্সিতে অবস্থান করে সেই 
গ্যালাক্সির নাম- [] এন্ড্রোমিভা [] মিক্কিওয়ে [| 
কোনটিই নয় । 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


আগস্ট'১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. সূরা আল-বাকারা, ২. মুফতী 
আজিজুল হক এ্রক্লছি, ৩. ২০০০ সাল, ৪. ৫১.৭৩ শতাংশ, 
৫. ভিরাথুকে, ৬. ৪ ভাগ, ৭. ১৪৯,৬০০,০০০ কি. মি. | 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. বৃষ্টির ঝাপটঃ ২. টুকরো অংশ, ফ্যাশনের 
ধরণ চেলের ছাট); ৩. ফর্সা; ৪. মূল, শিকড়, ভিত । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর*১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্বর'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


অক্টোবর”১৩ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 

নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 

বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | একটি শব্দের একাধিক অর্থ 

হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 

সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০+ মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পাত্রকায় ছাপানো হয়। 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পুর্ণাজ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন | 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্থরহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রহই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা', মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম-৪০০০ 
আগস্ট*১৩ বিজয়ীগণ: 
১. হুমাইরা !সদস্য % ১০] 
২. রিদয়ানুল হক শামসী (সদস্য % ৩৫] 
৩. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ মোবারক |সদস্য % ৬৯] 
এ ছাড়া আরও যারা অংশগ্রহণ করেছ: 
ইমরান বিন সালাম, আলমগীর বিন রফিক উদ্দীন, মুহাম্মদ 
ওয়ায়েজ উদ্দীন প্রমুখ | 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| তত্তান্তহীদ ৫৩ 


সম্ভব: ড. আফম খালিদ 

ওলামায়ে দেওবন্দের বিপ্রবী এতিহ্য ও চেতানায় উজ্জীবিত 
একদল কওমি অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের উদ্যোগে “চেতনায় 
রেশমি রুমাল” নামে একটি নতুন অনলাইন ত্যাক্টিভিস্ট 
গ্রুপের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রুপের 
আত্মপ্রকাশ উপলক্ষ্যে আজ ৬ সেপ্টেম্বর'১৩ শুক্রবার 
চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সকাল ১০ ঘটিকা থেকে 
দিনব্যাপী কর্মশালা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা 
হয় । এতে প্রধান আলোচকের বক্তব্যে বিশিষ্ট ইসলামি 
চিন্তাবিদ, গবেষক, কওমি তাত্বিক ও চট্টগ্রাম ওমর গনি 
এমইএস বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. 
খালিদ হোসেন বলেন, “অনলাইন প্রযুক্তির মাধ্যম ব্যবহার 
করে সুষ্ঠু ও দুর্ীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তরুণদের 
সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে | ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ 
ও নিউজ পোর্টাল কেবল বিনোদন নয়, বৈশ্বিক জ্ঞানার্জনের 
গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার | অন্যায়ের প্রতিবাদ, ন্যায় বিচার, 
মানবাধিকার, মাদকের অপব্যবহার ও আইনের শাসন 
প্রতিষ্ঠায় জনমত সৃষ্টিতে অনলাইন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা 
গেলে সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব 

ড. খালিদ বলেন, “ব্রগার, ফেসবুক ব্যবহারকারী ও 
অনলাইন ত্যান্টিভিস্টদের অবশ্যই লেখা পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে 
ভদ্রতা, শালীনতা ও রুচিশীলতার প্রতি যত্রবান হতে হবে । 
প্রতিটি মন্তব্য যুক্তিভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর হওয়া বাঞ্চনীয় । 
ভিননমতের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে সহনশীল পরিবেশ গড়ে 
উঠে না । আক্রমণাতআক মন্তব্যে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে; 
এতে করে আমরা বন্ধু হারাবো । শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও 
আধ্যাত্মিক সাধনায় যেসব আলেম, পীর-দরবেশ, মুফতি- 
মাশায়েখ কৃতিতৃপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের কর্মময় 
জীবন সাধনা সম্বলিত নিবন্ধ বেশি বেশি করে 
উইকিপিডিয়াতে ঢোকাতে হবে 1 

সভার প্রধান অতিথি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের 
কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কেএম আতিকুর 
রহমান বলেন, অনলাইনে নাস্তিক্যবাদীরা ইসলাম, দেশ- 
জাতির বিরুদ্ধে সক্রিয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে । ফেসবুক- 


অক্টোবর'১৩ 


টুইটার ও অনলাইন ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস ও 
আদর্শ প্রচার-প্রচারের একটা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হতে পারে উল্লেখ 
করে তিনি বলেন, ফেসবুক/অনলাইনে ধর্ম ও দেশবিরোধী 
অপপ্রচার, হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো কোনো মেনে নেওয়া যায় 
না। 

আলহাজ মুহাম্মম আল-ইকবালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক লিখনীর ব্যবস্থাপনা 
সম্পাদক এবিএম শিহাব উদ্দীন শিহাব, আলহাজ আবুল 
কাশেম মাতববার, মাসিক মদীনার পয়গাম পত্রিকার 
সম্পাদক শহীদুল ইসলাম কবির, প্রাবন্ধিক কাজী সাইফুল 
হক, মাওলানা মুফতী দেলাওয়ার হোসাইন সাকী, মুহাম্মদ 
শোয়াইব, মু. সগির আহমদ চৌধুরী, ছাত্রনেতা ইঞ্জিনিয়ার 
মুশতাক আহমদ, ইবাদ বিন সিদ্দীক, তাজুল ইসলাম 
শাহীন, তারেক আজীজ, রাফসান খান, এইচএম জিয়াউর 
রহমান, মাহমুদুল হাসান ও গিয়াস উদ্দীন প্রমুখ । 


নিকাব পরায় ছাত্রী বহিষ্কারের দুঃসাহস 

দেখে স্তভিত: ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম 
সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপিকা 
ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম বলেছেন, নিকাব এবং বোরকা 
নিয়ে গত সাড়ে চার বছরে বাংলাদেশে কোনো কোনো 
স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেসব ন্যাক্কারজনক 
কর্মকান্ডে মেতে ওঠেছেন, স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত 
এমনটি ঘটেনি । 

প্রকাশ্যে কুরআন ও ইসলাম এবং পর্দাসহ অন্যান্য ধর্মীয় 
স্পর্শকাতর বিষয়ে লাগামহীন বক্তব্য দিয়েছেন । এসব 
দেখে উৎসাহী হয়েছে ইসলামের শক্ররা এবং বিদেশী 
প্রভুদের সেবাদাসরা | 
ম্প্রপ্রতি ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে হাফসা ইসলাম নামে এক 
শিক্ষার্থীকে হিজাব পরার কারনে বহিষ্কার করা হয়েছে 
কাজটা নীতিগতভাবে অন্যায় । বাংলাদেশের কোন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্রেস কোড নেই । 
তাহলে কিভাবে হিজাব পরার কারনে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রীকে বহিষ্কার করলো তা বোধগম্য নয় 
এভাবে একজন ছাত্রীর ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে 
এটা ঠিক হয়নি । মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে এমন 
দুঃসাহস দেখে আমরা স্তমিত ও ক্ষুব্ধ । 

নারীদের পোশাক নিয়ে আলোচনা তাদের উপরেই ছেড়ে 
দেয়া উচিত । তাদের পোশাকের পছন্দ সম্পূর্ণরূপে তাদের 
নিজেদের, তখনই সেটা পূর্ণ-স্বাধীনতা | তর্ক বিতর্ক করে 
হিজাব পরা উচিত কি উচিত না, সেটা স্বাধীনতার পরিপন্থী 
অথবা পরিচায়ক কিনা এসব বিচার বিবেচনা করা বাহুল্য 
এবং এ ধরনের আলোচনা তাদের স্বাধীনতাতেই আঘাত 


করে। 
[॥ তাত্তান্তহীদ ৫৪ 


৪ সেপ্টেম্বর'১৩ বুধবার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


পটিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম 
বোখারী (দা. বা.) জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্পূর্ণ নসীহত পেশ করেন । তিনি 


। মানার অর্থ হচ্ছে সুক্মাতিসক্ম বিষয় যা কুরআন-হাদীস 


আহলে হাদীস বিষয়ে বিত্তক অনুষ্ঠান 
৯ সেপ্টম্বর'১৩ সোমবার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার দারুল হাদীসে আহলে হাদীস বিষয়ে এক বিত্ক 
সেমিনার জামিয়ার তর্ক ও তাফসীর বিভাগী প্রধান শারিহুল 
হাদীস আল্লামা রফিক আহমদ দো. বা.)-এর সঞ্তালনায় ও 
জামিয়ার প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী হাফেজ 
আহমদুল্লাহ (দা. বা.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে । 
সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম 
কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । আর মাযহাব 


থেকে সাধারণত সরাসরি অনুধাবন করা যায় না, সে বিষয়ে 
পুববর্তী আলেমগণ যাদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা 
(মাসায়েল বের করা) ছিল; তারা যেরূপ অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন সে অনুসারে আমল করা । আর হানাফী মাযহাবের 
প্রত্যেকটা বিষয় সরাসরি কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত । 


খানাকায়ে আজিজি উদ্বোধন 
১১ সেপ্টম্বর'১৩ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 


বলেন, বর্তমান বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ওপর নিযতিন- 
নিপীড়ন চলছে । মিসরে মুসলমানদের রক্তের বন্যা বয়ে 
যাচ্ছে । এদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতিও তেমন ভালো 
নয় । বিশেষ একটি মহল ওলামায়ে কেরামকে জঙ্গিবাদী 
নামে আখ্যায়িত করছে । অন্যদল তাদেরকে মাঠে নামিয়ে 
নিজ স্বার্থ উদ্ধার করতে তৎপর । আমাদেরকে আগামী এক 
বছর খুব সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করতে হবে | লেখা- 
পড়ায় মনোযোগী হয়ে নিজেকে যোগ্য আলিম হিসেবে গড়ে 
তুলতে হবে এবং জামিয়া থেকে ফারেগ হয়ে সমস্ত 
অপশক্তির মোকাবিলা করতে হবে । 


২৪ আগস্ট'১৩ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
দারুল হাদীস মিলনায়তনে "শিয়া মতবাদ" শীর্ষক এক 
সেমিনার তর্ক ও তাফসীর বিভাগীয় প্রধান বহু গ্রন্থপ্রণেতা 
শারিহুল হাদীস আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.)-এর 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 
জামিয়ার শিক্ষাপরিচালক বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ 
আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া (দো. বা.) বলেন, শিয়ারা 
হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত ফতোয়া মতে 
কাফের । কারণ তারা কুরআনের বিকৃতিতে বিশ্বাসী এবং 
রাসূল জ্র্-এরএর পরই হযরত আলী ঞ্্ট-কে খলীফা 
হওয়ার যোগ্য, ইসলামের প্রথম তিন খলীফাসহ সকল 
সাহাবায়ে কেরামকে কাফির বলাসহ বিভিন্ন কুফরি আকীদা 
পোষণ করে থাকে । তারা ইহুদি-খিস্টানের দালাল, তাদের 
এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সদা মরিয়া | 


অক্টোবর'১৩ 


প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুজ্জমান আল্লামা মুফতী আজিজুল হক /ঞরাছি- 
এর তরীকার প্রসারে একটি খানাকা উদ্বোধন করা হয়েছে । 
এ উপলক্ষ্যে জামিয়ার শিক্ষাপরিচালক আল্লামা মুফতি 
শামসুদ্দীন জিয়ার সভাপতিত্বে একটি ইসলাহী মসলিস 
অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামিয়ার প্রধান 
পরিচালক আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী 
(দা. বা.) বলেন, তাসাউফের শুরু তাসহীহে নিয়তের 
মাধ্যমে আর শেষ ইহসানে গিয়ে । একজন আমাকে প্রশ্ন 
করল, শরীয়ত আর তরীকতের মধ্যে পার্থক্য কী? আমি 
উত্তরে বলি, নামায পড়া শরীয়ত আর আল্লাহর জন্য পড়ার 
তরীকত । সুতরাং আমাদেরকে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটা 
কাজে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমাদুল্লাহ 

সাহেব হুজুর অসুস্থ: দুআ কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি ও 
মুহাদ্দিস, হাফেজ্জী হুজুর এক্-এর সুযোগ্য খলীফা আল্লামা 
মুফতী হাফেয আহমাদুল্লাহ (দা. বা.) দীর্ঘদিন ধরে বাত- 
ব্যাথা ও বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন । 
এদিকে গত ১৬ সেপ্টম্বর আসরের নামাযের পর বিরামহীন 
দারস-তাদরীস, তাসনীফাত ও সামাজিক বিভিন্ন জটিল 
সমস্যার সামাধান ও ব্যক্তিগত আমলে মশগুল থাকায় 
আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। হুজুর তার অসংখ্য শিষ্য ও 
শুভাকাজ্জীদের কাছে বিশেষ দুআর আবেদন জানান | 


তথ্য সত : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৫৫ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


অক্টেবর'১৩ ____0 আত্তা্তহীদ ৫৬ 


এসকল 
2275 1 হাতা হু ডি 2 লাগত 
০ 


নভেম্বন্ ১৩ 


প্রিঙ্গ আগা খান ও)ইসুমাইলিমা দায় 
2 ০০, শীতকাল নর 
27৮55134598 


17 এাঁশিদী 1 নন ॥ 


চি 
নানি, 
৮. 


টির ।.০8101511686 8. 711061 11185111055 | 11] 11585111106 75 17), 


আছ) ভুয়া ছা আলতা ন, 


(রযাপাজত (ডিক :  ] যতি [8 00021, গর নী 171, দি] নী 2-তোজ,। আগার] নি. 
হারা, 01:05] ভজও রিও |, হাহ: 1 হজ ইউ 


ভিদজজা [1হীঠিন | 1 00 াজালা। [আত হিল], 0ঘাাজজড সরি হাত শিস, পিগা]]তোত হা]! 
1 0821 72857 


17-79811: াঠাএাহাদজ।দেঠ লে 0888 1102াদঞা] ছা, 0 দাদ] 1], এহত4-000, সদা] 2 


রা হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উার্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


৮ 88909101 


জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
5 ৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম । 
£ ২৮৬১০০১ 
রাই ০১৮১৫-৩৪২১৩১ 
০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


|] রী স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ সুতা. ২০০৩ ইং. (রা) 
[ছীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান! 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
যি িল্ষা প্রণালী ও বিভা গা সমুহঃ 


সংহাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স 
৯ অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত 
সিলেবাস দ্বারা সেমিস্টার সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের পড়া (কুরআন, হাদীস, ফিকৃহ, নাহ, 

ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন্ন করা হয়। 

ন পথম বছরের ইবৃতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা 

ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। 

না অত্র বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়া হয়। 


» হিফজ বিভাগ 


ডি করে জা পরার জানজরহারে হ্য। 
+কালেমা-নামাজ, আযান-ইক্মত, পাক-তাহীরাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
+আরবী, বাংলা, অংক ও ইংরেজীসহ থ্ী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 


হিফজ বিভাগে যাওয়ার জন্য করা 
++ হি দাযা। নারী যত দি গর্ত বাতা, ইংরেজী, অব শিদষা দাহ 


[৮ সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক 


* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে ছষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে 


তত্বাবধান ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা 
৮₹ মনোরম ছীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণ্্রীপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ছারা পিতৃন্নেহে শিক্ষাদান। 


বাড়ী 7% ১৭২, রোড 4 ৮, রক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । ফোন : ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫ 


51158485158 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, যুল হজ'৩৪-মুহার্রম'৩৫ _ নভেম্বর'১৩ 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
70/1701001)15816951199৫ 

ই-মেইল: 170111715801811)690207911.00]) 
0110191100902)2701911.0010) (সম্পাদক) 
ছ্ড/ভা.170100)159168%511990.0017 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
দাম: পনের টাকা মাত্র 
1১101161)15 /১(-691)090 


47719711111) 70%7711 107 15127110 72561701471 
111277) 2177775 17191751120?) 441-/07710 441-151077110, 
17917079, 07111920712, 17071 17472921716 00711712১41- 
১2771101 1447151 (270 71907), 160, 47727171107, 
071117209712-4000, 19721792511. 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার 

_ মুফতি ইউসুফ সুলতান 

উপজাতিরা নয়, বাঙালিরাই আদিবাসী 

__ প্রফেসর ড. আবদুর রব 

প্রিস আগা খান ও ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় 
__ নজরুল ইসলাম টিপু 

মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের সংকট ও সম্ভাবনা 
__ খান শরীফুজ্জামান 

ধর্ম-দর্শন 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 

_ আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
মহাজীবন 

আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব এছ 

___ ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 

দাওয়াত 

খ্রিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
__ ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার 

ডা. মরিস বৃকাইলি: যেভাবে মুসলিম হলেন 
আলোর পথে 

জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ 

_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

বিশ্বসাহিত্য 

মহানবী ্জ্-এর শত মুজিযা 

___ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৮ 

__ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


[1 


০৬ 


১৩ 


২৪ 


২৭ 


৩৭ 


৪১ 


৪২ 
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আশুরা: 


ব্যবস্থার পুনরোর্জীবন ছিল হযরত হোসাইন (রা.)-এর সংখামের 
মূল লক্ষ্য । মুসলিম জাহানের বিপুল মানুষের সমর্থন ছিল তার 
পক্ষে । হযরত হোসাইন (রা.)-এর গৃহীত পদক্ষেপ ছিল 


দশম তারখ 


বীরত্পর্ণ । মদীনার পরিবর্তে দামিস্কে রাজধানী স্থানান্তর, 


মাসের 

ইতিহাসে আশুরা" নামে অভিহিত । 
প্রাচীন কালের নানা জনগোষ্ঠীর নিকট “আশুরা” পবিত্র ও 
মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের নিকট “আশুরা' জাতীয় যুক্তি দিবস হিসেবে 


উমাইয়াদের অনৈসলামিক কার্যকলাপ, 
বিশ্বাসঘাতকতা সবেপিরি ইহুদী আবদুলল্লাহ ইব্‌ন সাবা'র ষড়যন্ত্র 
কারবালা হত্যাকান্ডের জন্ম দেয়। বিরুদ্ধে 


পরিচিত | আশুরার মর্যাদা ইসলামেও স্বীকৃত । মুসলমানগণ রোযা 


কুফাবাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে হযরত 


পালনের মাধ্যমে 'আশুরা*র মাহাত্ম স্মরণ করে থাকে । আশুরার 
দিনে পৃথিবীর বহু. চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় । আসমান- 
জমিন, আরশ-কুরসী ও আদি পিতা আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, ধরা 
পৃষ্ঠে প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজ মহাপ্রাবন 
শেষে জুদী পাহাড়ে অবতরণ, ফিরআউনের নির্যাতন থেকে 
হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক ইহুদীদের উদ্ধার, দুরারোগ্য ব্যাধি হতে 
হযরত আয়ুব (আ.)-এর সুস্থতা লাভ, মৎস্য উদর হতে হযরত 
ইউনুস (আ.)-এর নির্গমণ, হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পৃথিবীর 
একচ্ছত্র রাজত্ প্রদান, নমরুদের অগ্নিকুণ্ড হতে হযরত ইবরু 
(আ.)-এর নিষ্কৃতি, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর চক্ষুজ্যোতি 
পুনঃপ্রাপ্তি, কূপ হতে হযরত ইউসূফ (আ.)-কে উদ্ধার, হযরত 
ইদরিস (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উত্তোলন, 
কারবালায় হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতসহ বিপুল 
এতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী “আশুরা” (মুফতী আশফাক 
আলম কাসেমী, ফাযায়েলে মুহাররম, পৃ. ৩৫-৩৬) | 

মদীনায় হিযরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) লক্ষ করেন যে, 
ইহুদীরা "আশুরা" দিবসে রোযা রাখছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস 
করলেন এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা 
বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, যেদিন আল্লাহ তায়ালা 
হযরত মুসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান করেছিলেন, 
ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন | তাই হযরত 
মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদিন রোযা রাখেন, এ জন্য 
আমরাও রোযা রাখি । এ কথা শুনে র সা. বলেন, 
“তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা (আ.)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও 
নিকটবর্তী । অতঃপর রাসূলুলল্লাহ সা. রোযা রাখেন এবং 
অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দেন' (সহীহ মুসলিম, ১/৩৫৯) । 
হযরত আবু হোরায়রা (রা)-হতে বর্ণিত র (সা.) 
বলেন, 'রামযানের পর সব রোযার নেফল) মধ্যে আশুরা'র রোযা 
সর্বশ্রেষ্ঠ" (জামে তিরমিযী ১/১৫৬) । পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখার 
ফযিলত সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, “আমি আশা করি যে ব্যক্তি 
আশুরা দিবসে রোযা রাখবে তার এক বছরের বছরের গুনাহের 
কাফ্ফারা ক্ষেমা) হয়ে যাবে' মুসলিম, ১/৩৬৭)। আশুরার দিন 
রোযা রাখলে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তার আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা রাখার 
পরামর্শ দেন (মুসনাদ আহমদ) । 

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর ১০ মুহাররম) 
কারবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হোসাইন রো.) 
মর্মীন্তিক শাহাদাত আশুরাকে তাৎপর্যমপ্তিত করে । খিলাফত 
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হোসাইন রো.) স্ত্রী, পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর সহকারে 
৬৮০ খিষ্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ফোরাত নদীর 
তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে পৌঁছলে কুফার গভর্ণর 
ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ তাকে বাধা প্রদান করে । রক্তপাত বন্ধের 
উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন (রা.) তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন, 
প্রথমত তাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, 
তুকী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক; তৃতীয়ত, অথবা 
ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য দামিস্কে প্রেরণ করা হোক । 
কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তার 
হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেন । হযরত হোসাইন 
(রা.) ঘৃণাভরে তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন । 

অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের ৪ হাজার সৈন্যের একটি 
বাহিনী ইমাম হোসাইন (রা.)-কে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং 
ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে দেয় । হযরত হোসাইন 
(রা.)-এর শিবিরে পানির হাহাকার উঠে । তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি 
এমন কি নিছক ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; খিলাফতের 
এতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার কাম্য | ১০ মুহাররম ইয়াজিদ বাহিনী 
তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র পুত্র 
ইমাম যায়নুল আবেদীন ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ হন । ইমাম 
হোসাইন (রা.) মৃত্যুর পূর্বসুহ্র্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; অবশেষে 
শাহাদত বরণ করেন । ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ছিনন মস্তক বর্ষা 
ফলকে বিদ্ধ করে দামিস্কে প্রেরিত হয় । ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত 
হয়ে ছিন মস্তক প্রত্যার্পণ করলে কারবালায় পবিত্র দেহসহ তাকে 
সমাধিস্থ করা হয়। ইতিহাস সাক্ষী ইমাম হোসাইন (রা.)-কে 
কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো মাত্র ৫০ 
বছরের ব্যবধানে তাদের প্রত্যেকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে 
করুণপন্থায় আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) | 

কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা উমাইয়া বংশের জন্য ছিল 
পরাজয়ের নামান্তর । এ বিয়োগান্তক ঘটনা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও 
ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, পারস্যে জাতীয়তাবাদের উম্মেষ 
ঘটায় এবং সর্বোপরি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে 
আনে । কারবালার শোকাবহ হত্যাকান্ড মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র 
শিহরণ জাগিয়ে তোলে । ইমাম হোসাইন রো.) অন্যায় ও 
অসাধৃতার সাথে আপোষ করেননি । তার এ শাহাদত 
গৌরবোজ্জ্বল আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। তাই আশুরা 
মুসলমানদের আত্মোপলব্ধিকে জাগ্রত করে । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
[॥ আত্তান্তহীদ ৩ 
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ধর্ম 


যার যার, উৎসব 


সবার 


শ্রতিমধুর ঈমান-বিধবৎসী থিউরি 


মুফতি ইউসুফ সুলতান 


ধর্ম যার যার, উৎসব সবার__বাক্যটা 
শ্রতিমধুর তবে ঈমান বিধ্বংসী । 


অন্তর্ভুক্ত । তিনি এক ও একমাত্র, তাঁর 
সমকক্ষ তো দূরের কথা, ধারে-কাছেও 


যেসব উৎসবের মুল ধর্মীয় আচার বা 
বিশ্বাস, সেগুলো সেই ধর্মাবলম্বীর 
সাথেই বিশিষ্ট । অন্য ধর্মের কেউ তা 
পালন করলে স্বধর্ম ছেড়ে আসতে 
হবে। 

একজন হিন্দু কখনো মুসলিমের সাথে 
আল্লাহর নামে কুরবানীতে অংশ নিতে 
পারে না। নিলে সে আর হিন্দু থাকে 
না । মুসলিম হয়েই পরে অংশ নেয় । 
আবার একজন মুসলিম পূজার 
অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাইলে তাকে 
ইসলাম ত্যাগ করে যোগ দিতে হয় । 
ইসলামের গপ্তির ভেতর থেকে পূজায় 
অংশ নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই । 
ইসলামের মূল বক্তব্য হলো তাওহীদ 
বা একত্ববাদ । আর পুজায় তা বাদ 
দিয়ে অন্যের উপাসনা করা হয় । 
গত কয়েকদিন আগে একটি প্রতিষ্ঠান 
থেকে এসএমএস আসল | 1/৪5 1/98 
01993 500. ৮৮10) 11810017953 ৪1] 01০ 
9০21 00100211... অংশে পুজার 
শুভেচ্ছা জানানো হল । এসএমএসটি 
কয়েক ধাক্কায় পড়তে পারলাম | ৪১ 
199 01555 ০ এমন ব্যবহার কখনো 
করি নি, কোথাও করতে শুনিওনি । 
প্রথম কয়েকবারই মনে হচ্ছিল, কী 
যেন একটা ভুল হয়েছে 
এসএমএসটিতে । পরে বুঝতে 
অসুবিধা হয়নি, “এটা ধর্ম যার যার, 
উত্সব সবার" থিওরির প্রসব-কৃত | 
ইসলামে 71৪৪-এর 91955 করার 
কোনো ক্ষমতা নেই | একমাত্র [31959- 
কারী আল্লাহ তায়ালা ৷ জীবন-মৃত্যু, 
রিযিকে প্রশস্ততা-সংকট, সুস্থতা- 
অসুস্থতা সবই তার একক ক্ষমতার 
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কেউ নেই। 


এই একত্ববাদের বিশ্বাস বিসর্জন দিয়ে 
আসতে হবে । একই সাথে হ্যা-না বা 
এক-দুই একত্রিত হতে পারে না । হয় 


ইসলামে মা-বাবা, স্বামী-বস, শিক্ষক 
ইত্যাদি কারো কোনো ক্ষমতা নেই 


হ্যা নয় না, হয় এক নয় দুই 
মাঝামাঝি কোনো জায়গা নেই, কোনো 


সবাই সাধারণ মানুষ । তাই তো 
তাদের পূজা করা বা বিশেষ সম্মানে 
তাদের সামনে নত হওয়ার কোনো 
সুযোগ নেই । 
আল-কুরআন ও সুন্নায় স্বামী-স্ত্রীর জন্য 


নির্বাচিত শব্দ (5) | এর অর্থ “জোড়া' 
এক জোড়া মোজার মধ্যে কোনটির 
সম্মান বেশি, বলা যায় কি? ইসলামে 
স্বামী স্ত্রীর অবস্থা ঠিক একই রকম । 
উভয়ে একে অপরের সমান সঙ্গী । এক 
জোড়া মোজার একটিকে বাদ দিলে 
অপরটির কোনো মূল্য নেই । স্বামী- 
স্ত্রাও তেমন । তবে পারিবারিক 
ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পুরুষ দায়িত্বশীল, 
পরিবারের খাদিম সে । 

যা হোক, পূজায় অংশ নিলে ইসলামের 


€ 


191-/14- 


1116 


বি2110101৭ 


০1 
2012/0 


সেফ জোন নেই, দুই দেশের সীমানার 
মাঝের জায়গার মতো । 
অনুরূপভাবে পুজার শুভেচ্ছা 
জানানোরও কোনো সুযোগ নেই 
কারণ শুভেচ্ছা হলো কল্যাণ কামনা 
করা । অর্থাৎ পূজা যেন ঠিক মত হয় 
সে কামনা-প্রার্থনা করা হচ্ছে । অর্থাৎ, 
একজন মুসলিম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা 
করছে যেন, তার সাথে কৃত শিরক 
ঠিক মত সম্পন্ন করা যায় । কত বড় 
ভয়ানক বিষয়! 

তবে হ্যা, একজন মুসলিম অন্য ধর্মের 
উপাসনা, তাদের উপাসনালয় ও 
থেকে সবসময় বিরত থাকবে । [আরো 
পড়ুন: 17007://50850চ01180-0011/5]87- 
8581051-101101৩-017-000-1001511175/] 
একজন 

হবেন, তার আখলাক দিয়ে, তার 
অমুসলিম ভাইকে, ইসলামের দিকে 
আহ্বান করতে । কুরবানী কেন করা 
হয়, এ বিষয়টি তাকে বোঝানো যেতে 
পারে। তাকে কুরবানীর গোশত 
দেওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে যদি 
তিনি প্রতিবেশী-আত্মীয় বা গরীব হন 


এবং কোনো ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের 
সাথে যুক্ত না হন। 
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একবার আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.)-এর একটি বকরী যবেহ করা 
হলো। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা 
করছিলেন, আমাদের ইহুদী 
প্রতিবেশীকে কি দিয়েছ? আমাদের 
ইহুদী প্রতিবেশীকে কি দিয়েছ? আমি 
রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
“জিবরাইল আমাকে প্রতিবেশীর 
ব্যাপারে এত বলেছে যে, আমার মনে 
হয়েছে যে, তাকে উত্তরাধিকারও 
বানানো হবে । 
(তবে ওয়াজিব কুরবানীর গোশত 
মুসলিমদের মাঝেই বণ্টন করা উচিৎ । 
কারণ এটি একটি ইবাদাত) 
আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঈমানের 
ওপর অটল রাখুন । আমীন । 


» আত-তিরমিধী, আল-জামিভউল কবীর 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ১৯৪৩ 


জি 


সুখবর সুখবর সুখবর 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


চেষ্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 
এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


13734. 1৬.3.4৯-/2ণাএ 73:4০ 
03, (7177015), 7999 ৫17৬. 13./. (77919) ৬.৬, 1 [075119] 1109810175 
10100101009, & 1৬./৯, 10 [11819 9০10150০ 3.4, (0015) & 8৮.4৯, 00 151810015 90৮9153 
73720 (955) 1৬1.170. 
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
হাই % ৬, রোড % ১, কসমো পলিটন আবাসিক এলাকা, পূর্ব 
নাসিরাবাদ, ফোন: ০১৮১৭-৭৫৮৫২৯, ০১১৯৫-৩৪৬৮৭৯ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কানুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেন্জায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ ছ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুল ভ্লাউ্্জ্ু 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তান্তহীদ € 


নভেম্বর'১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রফেসর ড. আবদুর রব 


আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভুরাজনীতি বিশ্েষক প্রফেসর ড, আবদুর রব বলেছেন, এদেশে ক্ষুত্র নবজনগোষ্ঠী 
উপজাতীয় জাতিসভাগুলো আমাদেরই অংশ, বাংলাদেশের নাগরিক, বাংলাদেশি । এদেশের সম্পদে-সম্মানে, 


বিপদে-সুদিনে, সমৃদ্ধিতে-সৌহাদের্য সবকিছুতেই তাদের রয়েছে সমান অধিকার ॥ কিন্তু তারা কোনোক্রমেই 


এদেশের আদিবাসী হতে পারে না । এটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ভুল তত্ব । এদেশের অকাট-মূর্খ পঙিতদের 


(জ্ঞানপাপী) জানিয়ে দেওয়া উচিত, কারা উপজাতি (77715) আর কারা আদিবাসী (49০712171) আর একই 


সঙ্গে তথাকথিত মানবাধিকারের ধবজাধারী বিদেশি আদিবাসী শক্তির এজেন্ট এনজিও চক্রকেও আদিবাসী 


উপজাতীয় বিতর্ক না ছড়াতে কঠোরভাবে ইশিয়ার করে দেওয়া উচিত | এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রতিবেশী 
রাষ্ট্র ভারতেও মাত্র কিছুদিন পূর্বে এসব জাতিতাত্তিক বিভাজন বিচ্ছিনতাবাদ উস্কে দেওয়ার জন্য অনেকগুলো 
ধ্রিস্টবাদী এনজিও চক্রকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে ভারতীয় সরকার । প্রফেসর ড, আবদুর রব-এর একটি 


গুরুতপূর্ণ সাক্ষাৎকার আত-তাওহীদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হল ॥ 


প্রশ্ন: আদিবাসী ও উপজাতি বিতর্কের 
কারণ কি? 
প্রফেসর ড. আবদুর রব: উপজাতি 


এবোরিজিন্যালসরা হচ্ছে, কোনো 
অঞ্চলের আদি ও অকৃত্রিম ভূমিপুত্র বা 


বুমেরাংম্যানরা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী 
বা যথার্থ এবোরিজিন্যালস | তারা 


901 91 10079 501] | প্রখ্যাত নৃতত্্ববিদ 


এবং আদিবাসী । আদিবাসী বলতে 


মর্গানের সংজ্ঞানুযায়ী আদিবাসী হচ্ছে, 
“কোনো স্থানে স্মরণাতীতকাল থেকে 


ইংরেজিতে £১00115117915 বা 
[07015917095 1১90019-ও বলে। 
উপজাতি হলো 177৮০ এটা 


বসবাসকারী আদিমতম জনগোষ্ঠী 
যাদের উৎপত্তি, ছড়িয়ে পড়া এবং 


উপনিবেশিক শব্দ । আমাদের দেশে 


বসতি স্থাপন সম্পর্কে বিশেষ কোনো 


বাঙালি মূলধারার বাইরে যারা আছে 
তারা আদিবাসী নয় । তাদের আমরা 
উপজাতি বলতেও নারাজ । বরং 


তাদেরকে বলা যেতে পারে বঃযহরপ 


বা নৃতাত্িক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী | 
নৃতাত্বক সংজ্ঞায় আদিবাসী বা 


স্ফীত 


ইতিহাস জানা নেই ।' মর্গান বলেন, 
075 £500115117919 816 006 17001)5 07 
10100111811 1806 %৮1)0 1186 09০7 
19910176 1 ৪. 01806 2:01] (1116 
11016170118] ... 0165 81০ 016 0706 
90103 01009 9011... . 

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খর্বাকৃতির 
চ্যাপ্টা নাক কুঁকড়ানো 


ওখানকার ভূমিপুত্রও বটে। ঠিক 
একইভাবে মাউরি নামের সংখ্যালঘু 
পশ্চাৎপদ প্রকৃতিপূজারী নিউজিল্যান্ডের 
ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সেখানকার আদিবাসী 
আমেরিকার বিভিন্ন নামের মঙ্গোলীয় 


রেড ইন্ডিয়ান 


ইনকা, আজটেক, মায়ান, আমাজানসহ 
আরো অসংখ্য ক্ষুদ্র বিলুপ্ত কিংবা 
সঙ্কটাপন্ন (58001 ০0. 1517091759150 
0101059) জন সঠিক 


এবোরিজিন্যালস বলে চিহ্িত করা 


স।ম।কা।লী।ন 


যায়। তথাকথিত সভ্য সাদা, 


গণহত্যা, জাতিগত নির্মূলসাধন 


ইউরোপীয় নতুন বসতি স্থাপনকারী 
অভিবাসীরা (১ ০৬ 9০00০73 ৪0 


প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছে। 
সেখানে তারা এখন ইন্দোনে শয়া, 


10109818015) ওইসব মহাদেশের 
আদিবাসীদের নির্মম বিদ্বেষ, হিং 


মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ 
পৃথিবীর বিভিন্ন সম্ভাবনাময় স্বাধীনচেতা 


প্রবঞ্চনা, লোভ আর স্বার্থপর 
আগ্রাসনের দ্বারা আমেরিকা রী 
অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডসহ 


অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিলুপ্তির পথে 
য়ছে। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোসহ 

সেন্ট্রাল ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন 


উঠতি শক্তি- বিশেষ করে ইসলামি 
রাষ্ট্রপ্লোতে এসব উপজাতি 
(10৮19) ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার পক্ষে 
মানবাধিকার লঙ্ঘন, জাতিসত্তার 
বিকাশ, আদিবাসী সংরক্ষণ ইত্যাদির 
কথা বলে ভাষাগত, বর্ণগত, ধর্মগত, 

ংস্কৃতিক বিভাজন ও দাঙ্গা-হা্জামার 
প্রেক্ষাপট তৈরির অপচেষ্টা চালাচ্ছে । 


পর্তুগিজ প্রভৃতি উপনিবেশবাদী শক্তি 


সাম্্াজ্যবাদীদের এ হীন চক্রান্তের 


বিগত ৩/৪টি শতক ধরে অত্যন্ত 


ফলশ্রর্তিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, 


নিষ্ঠুরতার সাথে জাতিগত নির্মল 
তৎপরতার মাধ্যমে (00001081 
019813108) এসব মুক্ত স্বাধীন 
আমেরিকান আদিবাসী গোষ্ঠীগ্ুলোকে 
পৃথিবী থেকে প্রায় নির্মল করে 
দিয়েছে । আজ এ শ্বেতাঙ্গ মার্কিন, 
বিটিশ, অস্ট্রেলীয় এবং ইউরোপীয় 
তথাকথিত সুশিক্ষিত, ধ্বজাধারী 
সাবেক উপনিবেশবাদীদের নব্য 
প্রতিনিধিরা তাদের নব্য উপনিবেশবাদী 
অর্থাৎ তথাকথিত মুক্ত অর্থনীতিকে 
প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে বাংলাদেশসহ 
টি নানা পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রসমূহের 

আদিবাসী সংরক্ষণ 
টাটিটি। 01 /১0001151791)-এর 
ধুয়া তুলে তাদের অর্থের মদদপুষ্ট 
এনজিও এবং মিশনারি চক্রের সুনিপুণ 
প্রচারণায় ও ষড়যন্ত্রে উপজাতিগুলোর 
জন্য মায়াকাননা শুরু করেছে । আরম্ভ 
করেছে ভয়ানক সূক্ষ্ম সম্প্রসারণবাদী 
ষড়যন্ত্র আর আধিপত্যবাদী চাণক্য 
চাল। 
এসব উপজাতি, আদিবাসী কিংবা ক্ষুদ্র 
জাতিগোষ্ঠীর জন্য সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলোর এই মায়াকান্নার পেছনে 
মূলত ভূ-রাজনৈতিক, সামরিক, ভূ 
অর্থনীতিক এবং সর্বোপরি 
আধিপত্যবাদী স্থার্থই প্রবলভাবে কাজ 
করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় 
প্রকৃত আদিবাসীদের তারা যেখানে 


ইংল্যান্ড ইত্যাদি এককালীন 
ওঁপনিবেশিক শক্তিদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও 
আজ্ঞাবহ জাতিসংঘের (ইউএনও) 
সহযোগিতায় বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম 
রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার যৌক্তিক সার্বভৌম 
অঞ্চল তিমুর দ্বীপের পূর্বাঞ্চলকে 
(ইস্ট-তিমুর) বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় 
ইস্ট-তিমুরের এই বিচ্ছিনতার পেছনে 
আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সুক্ষ 
ষড়যন্ত্র কাজ করেছে এবং এখানেও 
আদিবাসী, উপজাতি ইত্যাদি বিষয়কে 
সামনে নিয়ে এসেছে সর্বনাশা 
খ্রিস্টবাদী এনজিও চক্র, মিশনারি গ্রুপ 
এবং তথাকথিত মানবাধিকার সংরক্ষণ 
(01090 [২151705 /১০01%1509) চক্র 
এশিয়ার উদীয়মান ব্যাঘ্ব (2106717 
1150 014319) ২০ কোটি জনসংখ্যা 
অধ্দুষিত মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার 
তিমুর দ্বীপের কাছের দক্ষিণেই হালকা 
জনসংখ্যা অধ্ুষিত শ্বেতাঙ্গ ও খ্রিস্টান 
অধ্যুষিত অস্ট্রেলিয়াসহ ভূ-রাজনৈতিক 
অবস্থান এবং অস্ট্রেলিয়া এই 
কৌশলগত ও অবস্থানগত দুর্বলতাকে 
চিরতরে দূর করাতেই খরিস্টবাদী 
পরাশক্তিসমূহ জাতিসংঘকে ব্যবহার 
করে অত্যন্ত সুকৌশলে ইন্দোনেশিয়া 
থেকে পূর্ব তিষুরকে স্বাধীন করে দেয় । 
আর ওই একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 

ংলাদেশেও একই খিস্টবাদী সাবেক 
ও্পনিবেশিক শক্তিসমূহ তাদের 


আধিপত্যবাদী ভূ-রাজনৈতিক ও 
কৌশলগত স্বার্থকে (09০০-7১0110109] 
870 90181981081 [01-555) সংরক্ষণ 
ও চরিতার্থ করার জন্য তাদের সেই 
কৌশলকে বাস্তবায়িত করতে চাচ্ছে । 
এ জন্য তারা বেছে নিয়েছে দেশের 
এক-দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য উ্টগ্রামে 
মগসহ বিভিন্ন বসতি স্থাপনকারী 
উপজাতীয় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোকে । 
একই সাথে এই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও 
তাদের অর্থপুষ্ট এনজিও চক্র 

ংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে যেমন- 
ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের গারো, 
বনাঞ্চলের কুচ রাজবংশীয় বহিরাগত 
ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে এদেশের আদিবাসী 
বলে প্রচার-প্রপাগাপ্তা চালাতে শুরু 
করেছে এবং এর মাধ্যমে এদের এসব 
সংশ্রিষ্ট বৃহদায়তনের সীমান্তবর্তী 
অঞ্চলের ভূমিপুত্র (5০97. ০1 07৩ 9011) 
বলে তিনি করার এক হীন চক্রান্ত 
চালিয়ে যাচ্ছে । যদিও নৃতাত্বিক ও 
জাতিতান্তিক ইতিহাস বিশ্লেষণে 
দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত 
যে বাংলাদেশে বসবাসরত কোনো ক্ষুদ্র 
জনগোষ্ঠী এদেশের আদিবাসী নয়। 
বরং তারা পার্শ্ববর্তী কিংবা বিভিন্ন 
দূরবর্তী স্থান থেকে দেশান্তরী হয়ে 
এদেশের নানা স্থানে অভিবাসিত হয়ে 
ক্রমে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বসবাস 
করে আসছে। কিন্ত কোনোক্রমেই 

ংলাদেশে বসবাসকারী চাকমা, 
মারমা, ত্রিপুরা, গারো, খাসিয়া কিংবা 
কুচ রাজবংশীয় সীওতালরা এদেশের 
আদিবাসী হতে পারে না । 


প্রশ্ন: তাহলে বাংলাদেশে আদিবাসী 

কারা? 

প্রফেসর ড. আবদুর রব: বাঙালি ও 
ধলা ভাষাভাষীরা | কারণ তারাই 

প্রোটো-অস্ট্টোলয়েড (01009 

১8091014) নামের আদি জনধারার 
অংশ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 


নভেম্বর'১৩-::ল আত্তার্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


তারাই একমাত্র আদিবাসী এবং 9০07 
01076 901] বলে দাবি করতে পারে । 
এর পেছনে অনেক জাতিতাত্তিক, 
নৃতাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণও 


অব চাকমা পিপলস অব হিলট্রেক্ট 


07116880175 00110601816. পার্বত্য 


চিটাগংএ লিখেছেন, “তারা এসেছেন 
মংখেমারের আখড়া থেকে পরবর্তীতে 


অঞ্চলের মারমা বা মগ জনগোষ্ঠী 
১৭৮৪ সনে এ অঞ্চলে দলে দলে 


আরাকান এলাকায় এবং মগ কর্তৃক 


রয়েছে । প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড ধারার 
বাঙালি নামের বাংলাদেশের এই 
আদিবাসীরা যদিও একটি মিশ্র বা 
শংকর জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত 
সেখানে ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, অস্ট্রিক 
জাতিধারার সাথে ভেড্ডাইট, 
নিগোয়েড, দ্রাবিড়ীয় এবং অন্যান্য বহু 
জানা-অজানা আদি জনধারার সংমিশ্রণ 
ও নৃতাত্তিক মিথক্রিয়া সাধিত হয়েছে । 
তবুও যেহেতু এসব জনগোষ্ঠীর 
এদেশে সুস্পষ্ট অস্তিত্বের ইতিহাস 
সম্পূর্ণভাবে অনুদঘাটিত ও অজানা 
এবং স্মরণাতীতকালের হাজার হাজার 
বছর আগে থেকে এদের পূর্বপুরুষরা 
এই নদীবিধৌত পলল সমভূমিতে এসে 
বসতি স্থাপন করেছে সেহেতু 
স্বাভাবিকভাবেই একমাত্র তাদেরকে 
অর্থাৎ বাঙালিরাই 9০7. 90০ 901] বা 


প্রশ্ন: এ দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো যে 
নয় এর প্রমাণ কি? 
প্রফেসর ড. আবদুর রব: 
বাংলাদেশের উপজাতীয় ক্ষুদ্র 
জাতিগোষ্টীগুলো এদেশের আদিবাসী 
বা ভূমিপুত্র নয়- তার প্রমাণ প্রখ্যাত 
উপজাতি গবেষক ও নৃতত্ববিদ [73 
ঢ901)107501। (১৯০৬) ৭: চা 1.6জা 
(১৮৬৯), অমেরেন্দ্র লাল খিসা 
(১৯৯৬), 7. 708 (১৯৮৯) এবং 
/8071050 (১৯৫৯) প্রমুখের লেখা, 


তাড়িত হয়ে বান্দরবানে অনুপ্রবেশ 
করেন । আজ থেকে আড়াইশ তিনশ; 
বছর পূর্বে তারা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর 
দিকে রাঙামাটি এলাকায় ।' এর প্রমাণ 
১৯৬৬ বাংলাদেশ জিওগ্রাফিক্যাল 


অনুপ্রবেশ করে এবং আধিপত্য বিস্তার 
করে ।* এরা ধর্মে বৌদ্ধ মতাবলম্বী । 
এরা তিনটি ধারায় বিভক্ত | যেমন- 
জুমিয়া, রোয়াং ও রাজবংশী মারমা । 

ব্যোমরা মায়ানমার-টীন পর্বত থেকে 
নিয়ে তাশন পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য 


সোসাইটি প্রকাশিত দি অরিয়েন্টাল 
জিওগ্রাফার জার্নাল | 


অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন 
করে । খিস্টান মিশনারি তৎপরতার 


পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান 


ফলে এদের অধিকাংশই বর্তমানে 


লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাঙালি 


ধর্মীন্তরিত খিস্টান । লুসাইরাও এখন 


এবং বাকি অর্ধেক বিভিন্ন মঙ্গোলীয় 


অধিকাহ খিস্টান। পার্বত্য 


গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতীয় শ্রেণীভুক্ত 


চট্টগ্রামের অন্য একটি বড় জনগোষ্ঠী 


একথা এতিহাসিক ভাবে সত্য 


মুরং। এদের বেশির ভাগই এখন 


আদিকাল থেকে এ অঞ্চলে উপজাতি 


পর্যন্ত প্রকৃতি পূজারী এবং এদের 


জনগোষ্ঠীর বাইরের ভূমিপুত্র বাঙালিরা 


কোনো ধর্মগ্রন্থও নেইঃ চাকমারা এখন 


বসবাস করে আসছে । তবে জনবসতি 
কম হওয়ায় বিভিন ঘটনার বা 


বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও ভাষার দিক 
দিয়ে তারা ত্রিপুরা, মারমা বা অন্য যে 


পরিস্থিতির কারণে আশপাশের দেশ 


কোনো পার্বত্য জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ 


থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজন 


আলাদা । এদের ভাষা এখন অনেকটা 


এসে বসতি স্থাপন করে। পার্বত্য 
চট্টগ্রামের কুকি জাতি বহির্ভীত অন্য 
সকল উপজাতীয় গোষ্ঠীই এখানে 
তুলনামূলকভাবে নতুন বসতি 
স্থাপনকারী । এখানকার আদিম 
জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ম্রো, খ্যাং 
পাংখো এবং কুকিরা মূল কুকি 
উপজাতির ধারাভুক্ত ৷ ধারণা করা হয়, 
এরা প্রায় ২শ থেকে ৫শ বছর আগে 
এখানে স্থানান্তরিত হয়ে আগমন 
করে । চাকমারা আজ থেকে মাত্র 
দেড়শ থেকে ৩শ বছর পূর্বে মোগল 
শাসনামলের শেষ থেকে ব্রিটিশ 
শাসনামলের প্রথম দিকে মায়ানমার 


গবেষণাপত্র, থিসিস এবং রিপোর্ট 
বিশ্েষণে পাওয়া যায় । তারা সবাই 


আরকান অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে 
প্রবেশ করে (0.০) 1869) । প্রখ্যাত 


একবাক্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন 
উপজাতীয়দের নিকট অতীতের কয়েক 
দশক থেকে নিয়ে মাত্র কয়েক শতাব্দী 
আগে এদেশে স্থানান্তরিত হয়ে 
অভিবাসিত হবার যুক্তি-প্রমাণ ও 
ইতিহাস তুলে ধরেছেন । খোদ চাকমা 
পণ্তিত অমেরেন্দ্র লাল খিসা অরিজিনস 


নৃতত্ববিদ এবং ব্রিটিশ প্রশাসক টি. 
এইচ. লেউইনের মতে, 4৯ 269161 


[01010100209 11111 01995 ৪ 1)193০17 
11511611016 01710950179 17111 
118009 0170000519 001016 ৪1১00 
(0 90100918110109 850 00107 /১1:20811. 
10719 19 89591064000) 05 00০11 0৮0 
080100175 800 0৮ 16090103 10 


ংলা ভাষার কাছাকাছি । মারমা 
(মগ)গণ আরাকানী বর্মীয় উপভাষায় 
কথা বলে এবং ত্রিপুরাগণ ব্রিপুরি 
তিব্বতিধর্মী উপভাষায় কথা বলে 
বিভিন্ন খিস্টান মিশনারি সংস্থা পার্বত্য 
চট্টগ্রামে তাদের ধর্মপ্রচারের জোর 
তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 
বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত- 
সংলগ্ন মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড 
এবং ত্রিপুরার বেশিরভাগ উপজাতীয় 
জনগোষ্ঠী খিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত 
হয়েছে । আশঙ্কা করা হচ্ছে, অদূর 
ভবিষ্যতে ওই অঞ্চলে সেসব বিচ্ছিন্ন 
ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে খিস্টধর্মের 


ছত্রছায়ায় একত্রিত করে 
বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে ভারত- 
বাংলাদেশের এই _ পার্বত্য ভূ 


রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ 
উত্তর-পূর্বাংশের যুক্তরাষ্ট্রে ও পাশ্চাত্য 
শক্তি ইসরাইলের মতো একটি খিস্টান 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে পারে । 

শুধু ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায়ই নয়, বরং 


অন্যান্য নৃতাত্বিক এবং সাংস্কৃতিক 


নভেম্বর'১৩ ___________'কঁ। আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 
বৈশিষ্ট্যের নিরিখেও দেখা যায় যে, 


বেশিরভাগই দলবদ্ধভাবে রাঙামাটি, 


পার্বত্য চট্টগ্রামের সেসব মঙ্গোলীয় 


বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রামগড় প্রভৃতি 


জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মিলের চেয়ে 
অমিল এবং বিস্তর অনৈক্য বর্তমান 


শহরাঞ্চলে বসবাস করে । বাকি 


আদিনিবাস ভারতের উত্তরের গারো 
পাহাড়ে ফিরে গেলেও বেশ 
কিছুসংখ্যক গারো ও সিংট্যানরা 


বাঙালি জনসংখ্যা এখানকার উর্বর 


| 
এদের এক একটি জনগোষ্ঠীর 
বিবাহরীতি, আত্মীয়তা সম্পর্কে 


উপত্যকাগ্তলোর সমভূমিতে গুচ্ছগ্রামে 
বসাবস করে থাকে । 


ংলাদেশের সেসব অঞ্চলে রয়ে 
গেছে। গারোদের আদি নিবাস 
ভারতের গারোল্যান্ড । কোনোক্রমেই 


(09979101) 7২০1910179), সম্পত্তির 


পার্বত্য উট্টগ্রামের উপজাতীয়দের বাদ 


ময়মনসিংহ কিংবা টাঙ্গাইলের 


র 
মালিকানা বন্টনরীতি এবং উত্তরাধিকার 
প্রথা, জন্ম ও মৃত্যুর সামাজিক ও ধর্মীয় 
কৃত্যাদি বা অন্যান্য সামাজিক প্রথা 
এবং রীতি এক এক ধরনের এবং প্রায় 


দিলে এখন আসে দেশের উত্তর- 
পূর্বাঞ্চলের সিলেট-মৌলভীবাজারের 
খাসিয়া, মণিপুরী, পাত্র (পান্তর) 


আদিবাসী হতে পারে না । আরো বলা 
যায়, মাত্র ব্রিটিশ শাসনামলে আজ 
থেকে ৬০-৭০ কিংবা একশ, সোয়াশ 


গোষ্ঠীর কথা । ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল 


প্রত্যেকটি আলাদা বৈশিষ্ট্যমপ্তিত ।৫ 


বছর আগে সিলেটের শ্রীমঙ্গল, 


অঞ্চলের গারোদের কথা এবং দেশের 


পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব উপজাতীয় 


উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, বগুড়া, 


জনগোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায় যে, এসব 
জনগোষ্ঠীগুলোর প্রায় সবাই যুদ্ধ-বিগ্রহ 
এবং হিংস্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে 
তাদের পুরাতন বসতি স্থান থেকে 
এখানে পালিয়ে এসেছ । নতুবা এক 


মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং উত্তর 
সিলেটের কোনো কোনো নিচু পাহাড়ি 


রংপুর-দিনাজপুরের কুচ রাজবংশী 
সাঁওতাল, ওরাও ও মুগ্তাদের কথা । 


অঞ্চলে চা বাগান স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ 
উপনিবেশবাদীরা বর্তমান ভারতের 


এদের সবাই সংখ্যার দিক বিচারে খুব 
নগণ্য ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 


রয়েছে । এতিহাসিকভাবে প্রামণিত 


বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, 
মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জঙ্গলাকীর্ণ 
মালভূমি অঞ্চল যেমন ছোট 


যে, সিলেট অঞ্চলের খাসিয়া, মণিপুরী 


নাগপুরের বীরভূম, সীউভূম, মানভূম, 


জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীর পশ্চাদ্ধাবন 
করে আক্রমণকারী হিসেব এদেশে 


ও পাত্ররা তৎকালীন বৃহত্তর আসামের 
খাসিয়া জয়ন্তী পাহাড়, মণিপুর, কাঁচাড় 


বাকুড়া, দূমকা, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল- 
যা তৎকালীন সীওতাল পরগণাখ্যাত 


প্রবেশ করেছে । বর্তমানেও এদের 
পরস্পরের মধ্যে প্রচুর রেষারেষি এবং 
ছন্দ বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা যায় ।? 


ও অন্যান্য সংলগ্ন দুর্গম বনাচ্ছাদিত 


ছিল সেসব অঞ্চলে গরিব অরণ্যচারী 


আরণ্যক জনপদ থেকে যুদ্ধ, আগ্রাসন, 


আদিবাসী সীওতাল, মুগ্ডা, কুল, বীর, 


এবং জীবিকার অন্বষণে 


পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের 
জনসংখ্যার বণ্টনচিত্রও সমান নয় 


সুরমা অববাহিকায় প্রবেশ করে ও 
সিলেটের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে 


অরাও, বাউরী ইত্যাদি নানা নামের 
কৃষ্ণকায় আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষকে 
শ্রমিক হিসেব স্থানান্তরিত করে 


এরা গোষ্ঠী ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে 


বসতি স্থাপন করে । নৃ-বিজ্ঞান ও 


সারা পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
বসবাস করে । তবে কোনো কোনো 
স্থানে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মিশ্র 


ভৌগোলিক জ্ঞানের সকল বিশ্লেষণেই 


অভিবাসী হিসেবে নিয়ে আসে । 
একইভাবে যুদ্ধ, মহামারী থেকে 


এরা উপজাতীয় এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী 


আত্মরক্ষার জন্য এবং জীবিকার 


বৈ আর কিছুই নয়। এরা কোনো 


সন্ধানে রাজমহলের গিরিপথ ডিঙ্গিয়ে 


জনসংখ্যা দৃষ্টিগোচর হয় | চাকমারা 


বিবেচনায়ই সিলেটের আদিবাসী হতে 


সীওতাল জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের 


প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের 


পারে না। এরা আদি আরণ্যক পার্বত্য 


কমা সার্কেলে কর্ণফুলী অববাহিকা 
বং রাঙামাটি অঞ্চলে বাস করে 


ৈ 


বরেন্দ্রভূমি অঞ্চলে (রাজশাহী, 


নিবাসের (আসাম, মণিপুর, মেঘালয় 
ইত্যাদি) আদিবাসী হলেও যখন 


এ 
মগরা (মারমা) পার্বত্য চট্টগ্রামে 
দণাংশের বোমাং এবং মং সার্কেলে 


স্থানান্তরিত হয়ে নতুন ভূখণ্ডে আসে 
সেখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি 


বাস করে । ত্রিপুরা (িপরা)গণ পার্বত্য 
চট্টগ্রামের তিনটি সার্কেলে অর্থাৎ 
চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং 


ক্ষুদ্র উপজাতীয় গোষ্ঠী কিংবা ভিন্ন 
সংস্কৃতির ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে 
সমান্তরালভাবে থাকতে পারে । কিন্তু 


মং সার্কেল সকল স্থানেই ছড়িয়ে 
থাকলেও নিজেরা দল বেঁধে থাকে । 
মো, খ্যাং খুমী এবং মুরং বোমাং 
সার্কেলের বাসিন্দা । বাংলাভাষী 


কখনো তারা নতুন জায়গায় আদিবাসী 
হতে পারে না। ঠিক একইভাবে, 
ময়মনসিংহ (হালুয়াঘাট অঞ্চল) এবং 
টাঙ্গাইল অঞ্চলের (মধুপুর) গারো 


বাঙালি অভিবাসীরা সারা পার্বত্য 
চট্টগ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও এদের 


সিংট্যানেরা ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালের 
পরে এদের অনেকে তাদের 


দিনাজপুর ও রংপুর) বাসবাস শুরু 
করে । উত্তরার্জলের কুচবিহার ও 
জলপাইগুড়ি জেলা থেকে দক্ষিণের 
রংপুর-দিনাজপুরের নদী 
অববাহিকামণ্তিতি সমভূমিতে নেমে 
বসবাস শুরু করে কুচ ও রাজবংশী 
জনগোষ্ঠী । এরা সকলেই তাদের মূল 
নিবাসের আদিবাসী হিসেব বিবেচ্য 
হলেও কোনো যুক্তিতে তাদের নতুন 
আবাসস্থল ংলাদেশের ওইসব 
অঞ্চলগ্ডলোর আদিবাসী বা ভুমিপত্র 
হিসেব চিহিত হতে পারে না। 
উল্লেখ্য, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী 


নভেঘর' ১৩ __ ও আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে ও 


জিও পলিটিকসের মাধ্যমে এখাকার 


নিয়ে পূর্ব তিমুর ও সুদানের মতো 


স্থানীয় অন্যান্য বৃহত্তর বাঙালি 
জনগোষ্ঠীর সাথে কুচ রাজবংশীদের 
অনেকে সমসংস্কৃতিকরণ প্রক্রিয়ার 
(০০০10018000, 01090995) মাধ্যমে 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে একীভূত 
(45591011966) হয়ে গেছে। এটা 
দোষের কিছু না বরং ভালো । মানবিক 
বিবেচনার মহানুভবতায় 
বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর সমান 
মর্যাদা, অধিকার ও স্বীয় জাতি, ভাষা, 
ধর্ম তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক 
বিকাশের পূর্ণ অধিকার এবং সম্মান 
নিয়ে সবাই স্বকীয়তায় সমান্তরাল 
চলতে পারে বা মিশে যেতে পারে। 
কিন্তু কোন বিবেচনায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর 
জনগণ বাংলাদেশের আদিবাসী নয় । 


জনগণকে সংগঠিত করে বিদ্রোহকে 
উক্কে দিয়েছে । কারণ এখানে স্বাধীন 
ইন্দোনেশিয়া থাকলে যে কোন সময় 
ঘনবসতিপূর্ণ মুসলমানরা অস্ট্রেলিয়া 
দখল করে নিতে পারে এ আতংকে 
তারা এ ভু-রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ 
করে জাতিসংঘের ব্যানারে খিস্টান 


এদেশে জন 


করে, 
ইউরোপের খিস্টান রাষ্ট্রগুলোর 
মা বতিমুর নামে স্বাধীন খিস্টান 
রাষ্ট্র করে। এখন সে রাষ্ট্র 
রা দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান 
সেনাবাহিনী ৷ সুতরাং ভুরাজনৈতিক 
কারণ এখানে নৃতাত্বিক কারণের চেয়ে 
বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ঠিক 
একইভাবে দেখুন সুদান বহুজাতি 
তাত্বিক দেশ । মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 


পরশ: আদিবাসী ইস্যু নিয়ে বর্তমানে 
হৈচৈ-এর কারণ কি? 

প্রফেসর ড. আবদুর রব: আপনার 
প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এ প্রসঙ্গে কিছু 
কথা বলেছি । তারপরও আরও একটু 
বলার তাগিদ অনুভব করছি । এর 
উত্তরে আমি বলবো, তিমুরের দিকে 
চোখ তুলেন । পূর্ব তিমুর হলো অত্যন্ত 
গুরুতৃপূর্ণ কৌশলগত দিকে থেকে 
ইন্দোনেশিয়ার জন্য । এটি পৃথিবীর 
বৃহত্তম মুসলিমরাষ্ট্র । বিশ কোটি 
জনসংখ্যার দেশ । এরমধ্যে ১৮ কোটি 
মুসলমান। এ মুসলমান দেশের 
উপস্থিতি মাত্র তিনকোটি মানুষের দেশ 
অস্ট্রেলিয়া হুমকি মনে করে । কারণ 


নিকটতম দ্বীপ হলো তিমুর ৷ ইস্ট 
তিমুর ছিল পুর্তগিজ কলোনি আর 
ওয়েস্ট তিমুর ছিল দাজ কলোনি । 
গোটা ইন্দোনেশিয়া দাজ শুধু ওয়েস্ট 
তিমুর ছিল পুর্তগিজ । এই ইস্ট 
তিমুরের জনগণকে খিস্টান করে ফেলে 
তারা । আর ওয়েস্ট তিমুরসহ গোটা 
ইন্দোনেশিয়া মুসলমান । বালিতে কিছু 
হিন্দু আছে। পুর্তগিজরা চলে যাওয়ার 
পর তিমুর ইন্দোনেশিয়ার সাথে 
থাকতো পারতো । কিন্তু অস্ট্রেলিয়া 


আফ্রিকার একটি বড় দেশ। সেটার 
দারফুর অংশে উপজাতির ভিত্তিতে 
মুসলমানদের বিভাজন সৃষ্টি করেছে। 
তারপর সবচেয়ে সম্পদ সমৃদ্ধ দক্ষিণ 


ভয়ংকর খেলা চলছে । 


প্রশ্ন: সরকার তাদের গত টার্মে শান্তি 
চুক্তি করেছে, এতে কতটুকু লাভ ক্ষতি 
হয়েছে? 

প্রফেসর ড. আবদুর রব: আওয়ামী 
লীগের শান্তিচুক্তি অবশ্যই জনমতের 
প্রতিফলন নয়। ক্ষমতায় থাকার 
কারণে আওয়ামী লীগ এ কাজ করেছে 
1 ঠিক। কিন্তু এ বিষয়ের ওপর 
ণভোট হলে অবশ্যই ৯০ ভাগ মানুষ 
বিরুদ্ধে ভোট দিতো । এ চুক্তি 
আমাদের অস্তিত্ব সংবিধান ও স্বার্থের 
বিরুদ্ধে । এ চুক্তির কিছু কিছু ধারা 
এখনো বাস্তবায়ন করতে পারেনি 
আওয়ামী লীগ সরকার দু'বার ক্ষমতায় 
আসার পরও । পারবেও না । শান্তিচুক্তি 
যেদিন বাস্তবায়িত হবে সেদিন 
এখনকার অর্ধেক জনগোষ্ঠী বাস্তহারা 
হবে। তাদেরকে সন্ত লারমার 
সন্ত্রাসীরা বের করে দেবে । এ চুক্তি 


2৫ 


সুদান যেখানে রয়েছে তেল সমৃদ্ধ 
আযাবে অঞ্চল | এ অঞ্চলে আমেরিকার 
সিআইএ ও ইসরাইল অস্ত্র দিয়ে 
সাহায্য করেছে । আশপাশের খিস্ট 
রাষ্ট্রগুলো জনবল ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য 
করে বিচ্ছিনতাবাদকে উক্কে দিয়ে 
গণভোটের নাটক মঞ্চস্থ করে স্বাধীন 
রাষ্ট্র তৈরির নামে বিচ্ছিন করে দিলো । 
অপর দিকে পৃথিবীর অনেক দেশ 
আছে যেমন ফিলিপাইনের মুরোদের 
মিন্দানাও, সেখানে গোটা মিন্দানাও 
এর একটা অংশজুড়ে তারা । একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা এখনকার কয়েকটা 
রাজ্যে যেমন সুলু মিন্দানাও, কিন্তু 
সেখানে তারা কোন স্বাধীনতা দিচ্ছে 
না। কাশ্মীরেও স্বাধীনতা দিচ্ছে না 
ভাষা তাত্তিক নৃতাত্বিক সবদিক দিয়ে 
কাশ্নীরীরা. আলাদা । সেখানে 
জাতিসংঘ ডাবলস্ট্যান্ডার্ড করছে 
এভাবে চেচনিয়া, মিন্দানাওসহ 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ 
ডাবলস্ট্যান্ডার্ড করছে । এসব দেশে 
গণভোট হলে সবাই স্বাধীনতার পক্ষে 


আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের 
৩৬, ৩৮ ও ৪২ ধারার সাথে 
সাংঘর্ষিক । 


প্রশ্ন: সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের যে 
সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকার নিয়েছে, তা 
কতটা যুক্তিসঙ্গত 
প্রফেসর ড. আবদুর রব: সেনাবাহিনী 
এদেশের রক্ষক | সংবিধান অনুযায়ী 
এবং নিরাপত্তা বাহিনী 
সমূহ দেশের আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও 
নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, 
আগ্রাসন প্রতিরোধ করবে । এখানে 
দুক্কৃতিকারীদের দুটি গ্রুপ হয়ে গেছে 
তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি 
হানাহানি করছে। প্রায় প্রতিদিন মানুষ 
খুন হচ্ছে, রক্ত ঝরছে । সন্তু লারমা 
গ্রুপ আর মানবেন্দ্র লারমার গ্রুপ শান্তি 
চুক্তির পক্ষে বিপক্ষে যুদ্ধ করছে। 
এ অস্থিরতা এবং এদের রক্ষা করতে 
সেখানে সেনাবাহিনী থাকা জরুরি । 
তাছাড়া এখানে আমাদের সীমান্ত 
আছে । এটা বিচ্ছিনতাবাদপ্রবণ 


ভোট দেবে । আমাদের পার্বত্য অঞ্চল 


এলাকা । এখান থেকে সেনা ক্যাম্প 
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প্রত্যাহার আমাদের দেশের নিরাপত্তার 
জন্য হুমকিস্বরূপ | 
এমনও রিপোর্ট আছে দেশের বাইরে 


ওপনিবেশিক শাসকরা তাদের শাসন 
কাজের সুবিধার জন্য এ ত্যাক্ট জারি 


তারাই একমাত্র আদিবাসী এবং 3০? 
0107০ 901] বলে দাবি করতে পারে । 


করেছিল । আমাদের স্বাধীন দেশে 


তাছাড়া আর কেউ আদিবাসী নয়। 


থেকে ট্রেনিং নিয়ে বিচ্ছিনতাবাদী 


আমরা বাংলাদেশের সকল নাগরিক 


সুতরাং জাতিসংঘের এ রেজুলেসন 


সন্ত্রাসীরা ঢুকছে । তাদের হাতে হাজার 
হাজার অস্ত্র আছে। এমন প্রমাণও 


সমান মর্ধাদার অধিকারী | যারা সেই 


আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয় । 


আযাক্টের আলোকে দেশের কোন 


কিছুদিন আগে জাতিসংঘের একজন 


পাওয়া গেছে এসব অস্ত্রে ভারতের 


অঞ্চলের অথবা অধিবাসীর আলাদা 


ট্রেডমার্ক রয়েছে । অতএব এমন 


গুরুত্বরে কথা বলেন তারা 


একটা অঞ্চলে সেনাবাহিনী থাকতেই 
হবে। যদি সিলেটে, ঢাকায়, 
রাজশাহীতে সেনাবাহিনী থাকতে পারে 


উ্পনিবেশিক মানসিকতা থেকে মূর্খের 


এম এম 


রিপোর্টার এদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী 
সম্পর্কে অনির্ভরযোগ্য কোন উৎসসূত্র 
থেকে ইতিহাস এঁতিহ্য, রাজনীতি, 


মতো এ কথা বলেন । সুতরাং এটা 


নৃতাত্ত্বিক বিষয় না জেনে যে রিপোর্ট 


কোন ভিত্তি নেই । স্বাধীন দেশ চলবে 


সেখানে পারবে না কেন? এটা তো 


দিয়েছেন তা পক্ষপাতদুষ্ট, অজ্ঞানতা 


তার সংবিধান অনুযায়ী । সেই ত্যান্টের 


প্রসূত এবং ভুল । তিনি কিছু বিদেশি 


আরো গুরুত্বপূর্ণ ও বিপন্ন এলাকা । 


দোহাই দিয়ে তাদের আলাদা স্ট্যাটাস 


মদদপুষ্ট এনজিও এর প্রকাশিত বই ও 


আমাদের দেশের দশভাগের একভাগ 


দেয়া যায় না। বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘন 


বিভিন্ন সোর্স থেকে ভুল তথ্য পেয়ে তা 


অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য, আমাদের 


জনবসতি পূর্ণ দেশ চট্টগ্রাম পাবত্ 


দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ রিপোর্ট 


পানি বিদুৎ কেন্দ্র বনজ খনিজ 
সম্পদের নিরাপত্তার এবং উন্নয়ন 


এলাকা দেশের এক দশমাংশ অর্থাৎ 
১৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার বা € 


দিয়েছেন। তাদের সঠিকভাবে 
দালিলিক তথ্য-প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে 


অব্যাহত রাখতে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্‌ 
অক্ষুণ্ন পাবত্ অঞ্চলে সেনাবাহিনী 


হাজার বর্গ মাইল | এখানে মাত্র ১৩ 
থেকে ১৫ লাখ মানুষ বসবাস করে । 


হবে । আসল বিষয়টি তাদের সামনে 
উপস্থান করতে হবে । যাদের তারা 


থাকা জরুরি | সর্বোপরি সেখানে যারা 


দেশের জনসংখ্যা অনুসারে সেখানে 


আদিবাসী বলছে আসলে তারা 


বসবাস করছেন তারাও আমাদের 


দেশের সম্মানিত নাগরিক তাদের 
নিরাপত্তা দেওয়া আমদের পবিত্র 
দায়িত্ব । সুতরাং দেশের অন্যান্য 


অঞ্চলের মতোই সর্ববিধানের অধীনেই 
সেনাবাহিনী এখানে থাকবে । যত 
সংখ্যক প্রয়োজন এবং সার্বভৌমত্ 
রক্ষায় যা করা দরকার করবে৷ 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারত তার 
১৪ লাখ সেনা সদস্যের ৬ লাখই 
র রেখেছে, ৪ লাখ রেখেছে 
উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে । 
সেদেশে এ নিয়ে কেউ কোন কথা 
বলছে না | অথচ বাংলাদেশের বিদেশি 
মদদপুষ্ট একশ্রেণীর মিডিয়া এ নিয়ে 
হৈচৈ করে। এখান থেকে 
সেনাপ্রত্যাহর বাংলাদেশের অস্তিত্বের 
জন্য বড় ধরনের হুমকি । 


প্রশ্নঃ: উপজাতিদেরকে আলাদা 
রষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে আনার কোন 
প্রকল্প জাতিসংঘের আছে কি? 


প্রফেসর ড. আবদুর রব: ব্রিটিশের 
১৮৯৯ অথবা ১৯০০ সালের একটি 
এ্যাক্ট ছিল যে উট্টগ্রাম পাবর্ত্য অঞ্চলকে 
আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হবে । বিটিশ 


দুই কোটি মানুষ বসবাস করতে 
পারে । 


প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন ছিলে জাতিসংঘের 
কোন রেজুলেশন আছে কিনা? 
প্রফেসর ড. আবদুর রব: আছে, তবে 
সেটা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয় 
কারণ এখানে কোন আদিবাসী নেই । 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, 
ভারত, নিউজিল্যান্ডসহ যেসব দেশে 
আদিবাসী আছে তাদের জন্য | তবে 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়, আলাদা স্ট্যাটাস 
দেয়ার কথা বলা হয়েছে। 
ংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীরা 
আদিবাসী হিসেবে কোথাও স্বীকৃত 
নয়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার 
ও তাদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকার 
করে না। কোন সরকারই করেনি । 
এরা আদিবাসী হলে অবশ্যই 
জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ 
হিসেবে আমরা মানতাম, কিন্তু আসলে 
এরা তো আদিবাসী নয় | বাংলাদেশে 
বাঙালি ও বাংলা ভাষাভাষীরা- যারা 
প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড (01009 
8001914) নামের আদি জনধারার 
₹শ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 


সেটেলার । তার কথার প্রতিবাদ করাও 
হচ্ছে বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, 
অর্থমন্ত্রী এর প্রতিবাদ করে বলেছেন 
ংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই । 
আমিও বলছি বাংলাদেশে অভিবাসী 
এসব ক্ষুদ্রজনগোষ্ঠী আমাদের সমান 
নাগরিক সুবিধা সম্মান পাবে 
জাতিসংঘের এ রেজুলেশন যেসব 
দেশে ও আদিবাসী আছে তাদের 
জন্য। কিন্তু কিছুতেই জাতিসংঘ 
ঘোষিত বাড়তি সুবিধা পেতে পারে 
না। কারণ তারা আদিবাসী নয় 
অভিবাসী, বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশে 
এসেছে। শান্তিচুক্তিতে যে দেয়া 


হয়েছে সেটাও ভুল । 


প্রশ্ন: কিছুদিন আগে বাংলাদেশ 
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি 
রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সরকারের 
নিকট, পাবতর্চ এলাকাকে বিচ্ছিন 
করার ষড়যন্ত্র চলছে, বিষয়টিকে 
আপনি কিভাবে দেখছেন? 

প্রফেসর ড. আবদুর রব: 
সেনাবাহিনীর মেধাবী কর্মকর্তাগণ যে 
রিপোর্ট দিয়েছেন, অবশ্যই তা 
গুরুতরপূর্ণ । তারা যে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে 
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সরকারকে অবহিত করেছেন তা 


কেন দেশের রাজশাহী, সিলেট যে 


ংংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো 


মোকাবেলায় অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে 


কোন অঞ্চলে বিচ্ছিনরতাবাদীদের সেনা 


হবে । শান্তি বাহিনীর সদস্যরা ভারতে 
ট্রেনিং নিচ্ছে এবং সেখান থেকে 


বাহিনী কঠোর হাতে দমন করবে, 
এটাই স্বাভাবিক | তখন উচিত সকল 


অস্ত্রশস্ত্র পায় । শান্তিবাহিনীর সদস্যরা 
ভারত থেকে এসে পুর্নবাসিত হয়েছে । 


দেশপ্রেমিক নাগরিকের সেনাবাহিনীকে 
সহযোগিতা করা। এমন কি 


তাদের হাতেও হাজার হাজার বাঙালি 


ক্ষদ্রজাতিগোষ্ঠীর নাগরিককেও দেশের 


এবং ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর লোক মারা 
গেছে । আগে বড়যন্ত্র হয়েছে এখনো 
হচ্ছে। শান্তি বাহিনীর সন্ত লারমা 
এখনো বিচ্ছিনতাবাদ চাচ্ছে । এদের 
উষ্কে দিচ্ছে বিদেশিরা | কারণ এখানে 
খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রম 
ব্যাপকভাবে চলছে । কিন্তু ইসলামের 
দাওয়াতের কাজ নেই। যদিও 

ংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব ছিল ক্ষুদ্র 
নৃগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের দাওয়াত 
পৌছানো । কিন্তু সরকার এমন অবস্থার 
সৃষ্টি করে রেখেছে যে সেখানে 
তাবলীগ জামায়াতের কাজও নিষিদ্ধ । 
যদিও মুসলমানদেরকে এ এলাকায় 
গণতন্ত্রেরও দাবি, কিন্তু সরকার তা 
করতে দিচ্ছে না। খিস্টান মিশনারিরা 
হাসপাতাল চার্চ প্রতিষ্ঠা করেছে । এখন 
জাতিসংঘের ইউএনডিপির আবরণে 


করছে। 
মণিপুরের, নাগাল্যান্ড ৯০/৮০ ভাগ 
খরিস্টান। বাংলাদেশের এ অঞ্চলের 
ক্ষুত্র জাতি গোষ্ঠীর সেটেলারদের 


খিস্টান রাষ্ট্র করার পরিকল্পনা করছে। 
সেনাবাহিনী সে দিকেই ইঙ্গিত 
দিয়েছে। পূর্ব তিমুরের মতো অবস্থার 
সৃষ্টি হতে পারে । এ বিচ্ছিন্রতাবাদ 
দমন করতে সেনাবাহিনী এ্যাকশনে 
গেলে তারা বলবে অত্যাচার নির্ধাতন 


করছে। কিন্তু আমি বলছি শুধু পাব 


অখগ্ততার জন্য এগিয়ে আসতে হবে | 


প্রশ্ন: একশ্রেণীর মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী 
দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী 
বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করছে, এরা 
কারা? 

প্রফেসর ড. আবদুর রব: এক কথায় 
বললে এরা মূর্খ । এদের কারো 
এনঘোপলজি, সোসোলজি, ইতিহাস, 
ভূগোল এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও 
আদিবাসী উপজাতি সম্পর্কে কোন 
ধারণা নেই । আর যারা জেনে বুঝে এ 
কাজ করছে তারা বিভিন্ন পারিতোষিক, 
বৃত্তি, উচ্চ বেতনের চাকরি প্রভৃতির 
লোভে করছে। প্রিন্ট ইলেকট্রনিক 
মিডিয়া, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনৈতিক 
নেতা এনজিও কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণীর 
অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এমন 
মিথ্যাচার করছে । 


প্রশ্ন: দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আপনার 
পরামর্শ কি? 

প্রফেসর ড. আবদুর রব: টট্টগ্রামের 
পাবত্য এলাকা আমদের মোট ভূ- 
খণ্ডের দশভাগের একভাগ । এ 
এলাকায় জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করে 
বিচ্ছিন্রতাবাদকে যারা উক্ষে দিতে 
তারা জানে না ওখানে বসবাসকারী 
মোট জনসংখ্যার অর্ধেক ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী- 
ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্তিক ও জাতিতাত্তিক 
তিন দিক থেকেই অভিবাসী । 


জা সভা 


্, টড চি 
টি টি 
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এখানকার আদিবাসীও বাঙালিরা 
তবে আমি মনে করি সকল নাগরিকের 
মতো এ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরাও 

ংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশি 
তারাও প্রত্যেক বাংলাদেশীর মতো 
সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে 
মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত আমাদের 
এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার 
পবিত্র পবিত্র দায়িত্ব তাদেরও | বনজ 
সম্পদ, গ্যাসসহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, 
পানি সম্পদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও 
অফুরন্ত সম্পদের ভাগ্তার এ এলাকায় 
পর্যটন শিল্প, স্কুল কলেজ নির্মাণ, 
হাসপাতাল, বিভিন্ন আ্যাকাডেমি, 
ক্যাডেট কলেজ ও মসজিদ মাদরাসা 
নির্মাণ করে আরো ব্যাপক জনবসতি 
গড়ে তুলতে হবে | উদাহরণ হিসেবে 
বলা যায় লেবাননের মাত্র একটি ভ্যালি 
বেকাভ্যালি যেখানে বাস করে ৪৮ 
লাখ, এর আয়তন ১০ হাজার বর্ণ 
কিলোমিটার | আমাদের পার্বত্য 
এলাকার আয়তন ১৩ হাজার বর্গ 
কিলোমিটার, অথচ এখানে বাস করে 
মাত্র ১৩ থেকে ১৫ লাখ লোক । 
এখানে _ চেংগুভ্যালি, সাংগুভ্যালি, 
মাতামুহুরিভ্যালি, কাচালংভ্যালিসহ 
১২/১৩টি ভ্যালি আছে। ঘনবসতিপূর্ণ 
বাংলাদেশের জন্য এটা একটা 
সম্ভাবনার স্বর্ণদ্ধার। এ এলাকার 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে 
বিভিন রিসোর্ট নির্মাণ করলে 
বাংলাদেশ বিশ হাজার কোটি টাকা 
অর্জন করতে পারবে । আমাদের 
বাজেটের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এখান 


থেকে আসতে পারে বলে 
অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন । 
1৬108214477 17779101979 


2:4716079701220, 1972 
21,870, 1869, 1). 28 

3 90916%, 1992 ৪101-0%10, 1869 
518৩770, 19609 
5[9910156 8110 13011701, 1957 

€ 17100171501), 1909, 1391701, 1960 8170 
[13195, 1991 

79181, 1992 


নভেম্বর১৩ ____ললল্। আত্তান্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রিপ আগা খান ও ইসমাইলিয়া সম্প্রাদায় 


সম্পদের পাহাড় যাদের দখলে 


ঘটনার মূলে যাবার আগে বলতে হয়, 
শিয়া মতবাদ ইসলামী মূল স্রোতধারা 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও খণ্ডিত একটি 
গোষ্ঠী | ইসলামের কিছু অংশ মানা, 


নজরুল ইসলাম টিপু 


সাদৃশ্য থাকায়, এই সম্প্রদায়কে 


তিনি আগা খান-১ হিসেবে বিশ্বব্যাপী 


অনেকে মুসলিম মনে করে বিরাট ভুল 
করে । অথচ অনেকেই জানেন না যে, 
এদের কাজ ও বিশ্বাসের সাথে একমত 


কিছু অংশ অস্বীকার করা, সত্যের 
সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ আবার মিথ্যাকে 
সত্য বলে চাপিয়ে দেওয়া প্রবণতাই 
হল শিয়া মতবাদের মূল ভিত্তি । শিয়া 
মতবাদ অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, 
আবার সেখান থেকেও বিভিন্ন 
মতবাদের হয়েছে । সেসব 
মতবাদ বা গোষ্ঠীর মধ্যে একটির নাম 
নিজারী সম্প্রদায় । 


পরিচিত এবং ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের 
৪৬ তম ইমাম হিসেবে বিবেচিত । 
তিনি ইরানের খাহাকে জনগ্রহণ 


হলেই, তার ঈমান নষ্ট হবে । আবার 
এদের খপ্পরে পড়লে বের হওয়াটা 
খুবই দুরহ! এরা খুবই শক্তিশালী, 
প্রচুর অর্থ-বিভ্তের মালিক । সংখ্যায় 
কম হলেও ক্ষমতার দাপট আকাশচুম্বী, 
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এদের নিয়ন্ত্রণ 
অবিশ্বাস্যজনক বেশি । তাওহীদ ও 
রিসালতের প্রতি অনুগত মুসলমানদের 
নিজের ঈমান বাচানো ও নিরাপত্তা 


পৃথিবীতে এদের সংখ্যা কম হলেও 


রক্ষার্থে তাদের সম্পর্কে ধারনা রাখাটা 


আলোচনায় সর্বদা তাদের নাম সবার 
আগে চলে আসে। সচেতন 
মুসলমানেরাও এদের সম্পর্কে তেমন 
একটি ধারনা রাখেন না, কিংবা সঠিক 
তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকেন। 
মুসলমানদের আচরণের সাথে কিছুটা 


খুবই জরুরি বলেই আজকের এই 
প্রতিবেদন | 

আগা খানদের বংশীয় 

উৎপত্তি ও খ্যাতি 

হাসান আলী শাহ (১৮০৪-১৮৮১) 


করেন । তার পিতা শাহ খলিল উল্লাহ 
ইসমাইলিয়া 


থেকে উত্তরাধিকার 
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আলী এই হত্যাকান্ডের বিচার করেন । 
এমনকি রাজা স্বীয় কন্যা সৌরভ-ই- 
জাহানকে হাসান আলী শাহের সাথে 
বিয়ে দিয়ে তাকে আগা খান উপাধিতে 


আলী তথা আগা খান-২ ব্যক্তি জীবনে 


উচ্চশিক্ষিত মানুষ ছিলেন। পিতার 


মৃত্যুর পর তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে 


ইমাম মনোনীত হন। তিনি 
পাকিস্তানের করাচিতে জন্মগ্রহণ 
করেন । একজন ধর্মগুরু হিসেবে 


ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রধান 


প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মতো জ্ঞান ও 


ভূষিত করেন। অতঃপর নতুন 


হন । পিতার ধর্ম প্রসিদ্ধি এবং মাতার 


যোগ্যতা অর্জনের প্রতি তার মা সর্বদা 


জামাতাকে ইরানের কোম নগরীর 


রাজত্্‌ প্রসিদ্ধি তাকে বিশ্বময় পরিচিতি 


সচেষ্ট ছিলেন । ইউরোপীয় শিক্ষার 


গভর্নর নিয়োগ দেন | পরবর্তীতে তিনি 
ইরানের কারমান প্রদেশেরও গভর্নর 
নিযুক্ত হন । ধারনা করা হয় আগা খান 
শব্দটি তুর্কি ভাষা থেকে আগত, যার 
অর্থ মহাসম্মানিত | হাসান আলী শাহ 
আরও  রাষ্ট্রক্ষমতার আশায় 
আশেপাশের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে 
ধন্ধ-সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন । প্রথম 
দিকে রাজ্যজয়ে কিছুটা সফল হলেও 
চারিদিকে শক্র বাড়িয়ে ফেলার কারণে 
শেষ যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের 
আশঙ্কায় তিনি তার লোকবল নিয়ে 
আফগানিস্তানে পালিয়ে যান । 
পরবর্তীতে আফগান সীমান্ত অঞ্চলের 
উপজাতি বিদ্রোহীদের নমনীয় রাখতে 
বিটিশ সরকার তাকে ব্যবহার করে। 
বিটিশের প্রতি তার আন্তরিক কাজের 
ফলস্বরূপ, তিনি বিটিশ রাজত্বের 
একজন নিরেট খাঁটি বন্ধু হিসেবে 
পরিগণিত হন । বিঁটিশ রাজত্ব হাসান 
আলী শাহর বিশ্বস্ততার জন্য যথেষ্ট 
আস্থাভাজন ছিলেন ৷ পরবর্তীতে তার 
অধঃস্থন বংশধরেরা উত্তরাধিকারী সূত্রে 
নামের শেষে আগা খান লিখতে 
থাকেন । বিটিশের কৃপায় এক পর্যায়ে 
তিনি তার অনুসারীসহ ভারতের বোম 
নগরীতে চলে আসেন এবং সেখানেই 
তিনি মৃত্যুবরণ করেন । 


আকা আলী শাহ (১৮৩০-১৮৮৫) 

আকা আলী আগা খান-২ হিসেবে 
বিশ্বব্যাপী পরিচিত । তিনি হাসান 
আলী শাহের জ্যৈষ্ঠ পুত্র এবং 
ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ৪৭ তম 
ইমাম মনোনীত হন । তার জন্ম হয় 
ইরানে । যেহেতু তার বাবা কোম ও 
কারমান নগরীর গভর্নর ছিলেন এবং 
তার মাতা রাজকন্যা ছিলেন । সে 


করে তুলে । তিনি পিতা-মাতার দুটি 


প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ ছিল। 


খ্যাতিকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে 


দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 


পেরেছিলেন | জন্মলগ্ন থেকেই ব্রিটিশ 
রাজত্বের বাহুল্য ও আশীর্বাদ তাকে 
বেষ্টন করে রেখেছিল | একজন ধর্মীয় 
প্রধান হিসেবে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের 


থাকা ইসমাইলিয়াদের তিনি একত্রিত 
করেন। এ কাজে তিনি ব্রিটিশের 
সরাসরি সহযোগিতা ও পরামর্শ 
পেয়েছেন । ১৮৯৭ সালে রানী 


পক্ষে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ 
করেন । তিনি প্রিন্স হিসেবে একাধারে 
প্রতিটি রাষ্ট্রের সম্মান নিয়েছেন আবার 
ধর্মগুরু হিসেবে নিরাপত্তা ও মর্যাদা 
গ্রহণ করেছেন । ব্যক্তি হিসেবে তিনি 
ব্রিটিশ সরকারের কাছে পিতার 


ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 
নাইট কমান্ডার উপাধিপ্রাপ্ত হন। 
১৯০২ সালে তার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আরও 
বেড়ে যাবার কারণে ব্রিটিশ সপ্তম 
এডওয়ার্ড তাকে নাইট গ্র্যান্ড কমান্ডার 
উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন 


চাইতেও অনেক বেশি আস্থাভাজন 
হয়ে উঠেন এবং বিটিশ রাত্রে পক্ষে 


থেকেই তিনি নামের আগে স্যার 
সুলতান লিখতে থাকেন । স্যার শব্দটি 


বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন । 


ব্রিটিশের অন্ধ আনুগত্যের একটি 


এর ফলে ব্রিটিশের কনোলিয়াল 


সম্মানজনক স্বীকৃতি | এছাড়াও তিনি 


দেশগুলো (যেসব দেশে ব্রিটিশের 


আরও অনেক খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । 


ক্ষমতা কার্যকর ও শাসন চালু ছিল) 
তথা আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার 


যেমন-_ নিজ সরকারের বিশ্বস্ত, চৌকস 
এবং সেরা কর্মকর্তা হিসেবে জার্মান 


বিভিনন দেশে যথেষ্ট প্রভাব তৈরিতে 


সম্রাট তাকে খেতাব দেন। এমনকি 


সক্ষম হন। ভারতে হিন্দু-মুসলিম 


তুর্কি সম্রাট ও পারস্য সাম্রাজ্য থেকেও 


সমস্যায় ব্রটিশের বিশ্বস্ত নীতিনির্ধারক 
হিসেবে তিনি মুসলমানদের নেতা হয়ে 
ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে নেতৃত্ 
দিয়েছেন! ১৮৮৪ সালে নিউমোনিয়া 
রোগে আক্রান্ত হয়ে ভারতের পুনেতে 
মৃত্যুবরণ করেন । চার বছর পরে তার 
মরদেহ ইরাকের নাজাফ নগরীতে 
স্থানান্তরিত করা হয় । পরবর্তী বংশধর 
গন তার পিতা আগা খান পদবির 
মতো আকা আলীর শাহের প্রিন্স 
পদবিও বংশ পরম্পরায় ব্যবহার 
করতে থাকেন । 


স্যার সুলতান মোহাম্মদ 
শাহ ১৮৭৫-১৯৫৭) 

তিনি আগা খান-৩ হিসেবে বিশ্বব্যাপী 
পরিচিত । মাত্র ৮ বছর বয়সে 
শিশুকালেই পিতার নির্দেশনার মাধ্যমে 


প্রিস খেতাবে বড় হয়ে উঠেন । আকা 


তিনি ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ৪৮ তম 


তিনি রাষ্ট্রীয় স্বীকারোক্তি অর্জন করেন । 
ফলে তিনি পুরো ভারতে অসম্ভব 
ক্ষমতাবান ব্যক্তি এবং ব্িটিশের নিকট 
শ্রেষ্ঠতম বিশ্বস্ত মুসলমান হিসেবে 
স্বীকৃতি হাসিল করেন! প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি আরব ও 
ইউরোপীয় ঘোড়ার সংমিশ্রণে উন্নত 
তেজি ঘোড়ার সংকর জাত সৃষ্টি করে 
দুনিয়াবাসীকে চমক লাগিয়ে দেন। 
এসব ঘোড়া বাজারে বিক্রি করে বহু 
মিলিয়ন ডলার অর্থ-সম্পদের মালিক 
হন । প্রতিযোগিতার জন্য সংকর জাত 
ঘোড়া সৃষ্টি করার পদ্ধতি শুধু তার 
দখলেই ছিল । সংকর জাতের নতুন 
প্রজাতির ঘোড়ার সৃষ্টির পিছনে মেধা 
খাটাতে গিয়ে তার দৃষ্টি অন্যদিকে 
প্রসারিত হয়ে যায়। তিনি তার 
অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, 
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হবে, তাহলে সম্পদ, খ্যাতি, ক্ষমতা 
পদতলে লুটিয়ে পড়বে । নামী-দামী 
ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সন্তানের সাথে 


পর্যটন কেন্দ্র আসওয়ানে সমাহিত করা 
হয়। তিনি মৃত্যুর আগেই তার সমাধি 
তৈরি করে রেখেছিলেন । মৃত্যুকালে 
একটি উইলে লিখে যান, পারমাণবিক 


পরিচিত হবে ফলে খ্যাতিমানদের 


যুগের আধুনিকতায় সকল কিছুই 


সাথে বন্ধুত্ব হবে । তাদের সাথে বিয়ে- 
বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তাহলে পুরো 


বদলে গিয়েছে । তাই নতুন নেতৃত্ব 


পৃথিবীতে একটি ক্ষমতাশালী জাতি 
হিসেবে বেড়ে উঠতে পারবে । 


১৩০০ শত বছরের নিয়ম-রেওয়াজ 


তৃতীয় আগা খান তার বহুমুখী প্রতিভা 


ভঙ্গ করে, ছেলের ঘরের নাতি তথা 


ও খ্যাতি দিয়েই পুরো ব্রিটিশ রাজত্বে; 


করিম আগা খানকে ইসমাইলিয়া 


আফ্রিকা থেকে এশিয়ার বিশাল 


সম্প্রদায়ের ৪৯ তম ইমাম নির্বাচিত 


জনপদে তার মতাদর্শের অনুসারীদের 
ক্ষমতার প্রভাব-বলয়ে নিয়ে আসতে 
সক্ষম হন । সকল অনুসারীকে শিক্ষিত 
করে তুলতে তিনি শতভাগ সফল 
ছিলেন। আবার তাদেরকে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রীয় পদে বহাল, পেশাদারী ব্যবসায়ী 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । তিনি অল 
ইন্ডিয়া মুসলিম কাউন্সিলে ক্ষমতাধর 
ব্যক্তি হিসেবে প্রথম প্রেসিডেন্ট 
মনোনীত হন! প্রিভী কাউন্সিলের সদস্য 
ও লীগ অব নেশনের মেম্বার হিসেবে 
ভারতের হয়ে তিনি ব্রিটিশের 
প্রতিনিধিত্ব করেছেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
শেষে বিটিশ বহু টুকরায় বিভক্ত হয়ে 
যায়। মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান, 
বাংলাদেশ, রুয়ান্ডা, 
তাঞ্জনিয়া, উগান্ডা, জায়ারসহ পৃথিবীর 
বহু ভূখন্ডের সম্প্রদায়কে 
রক্ষা, একত্রিত করা ও স্বাবলম্বী করার 
কাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন । 
পৃথিবীব্যাপী পরিচিতি দিয়ে তিনি 
প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের 
সহযোগিতা ও মনোযোগ কেড়ে নিতে 
পারদর্শিতা দেখান । দুনিয়াব্যাপী 
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইসমাইলিয়া 
সম্প্রদায়কে একত্রিত করে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন 
ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের রক্ষার 
নামে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা 
এই সম্প্রদায়কেই দিয়েছেন! ১৯৫৭ 
সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা 


করা হল। 
প্রি করিম আগা খান (১৯৩৬-) 


তার অগণিত সম্পদরাজির মধ্যে 
ব্যক্তিগত দুটি গোলন্দাজ বিমান একটি 
বড় হেলিকপ্টার রয়েছে । নিজের 
বিমান ও নিজস্ব বাহিনী নিয়ে তিনি 
পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন । প্রিল করিম 
আগা খান জগতবিখ্যাত অনেকগুলো 
কোম্পানির মালিক ও পরিচালক । 
হোটেল, মিল, ফ্যাক্টরি, শিল্প-কারখানা, 
চা বাগানসহ হেন কোন লাভজনক 
প্রতিষ্ঠান দুনিয়ায় বাকি নেই, যেখানে 
তার অর্থনৈতিক অবস্থান নেই । 

দুনিয়ার বিত্ত-বৈভবৰ ও আখেরাতের 
কল্যাণ অর্জন, দুটোই হল ইমানের মুল 


তিনি আগা খান-৪ হিসেবে প্রসিদ্ধ । 
যদিও তার স্থান হত ৫ নম্বরে, তার 
পিতা ও চাচাকে ডিঙিয়ে তাকে 
মনোনয়ন দেওয়া হলে তিনি চতুর্থ 


দাবি। তাই তাদের ইমামদেরকে, 
দু'জগতের খ্যাতি, যশ, এশ্বর্য, সম্পদ, 
সুখ লাভের জন্য; পরকালীন ধর্মীয় 
জ্ঞান যেমন দরকার | তেমনি দুনিয়ার 


আগা খান হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন । 
তিনি ১৯৩৬ সালে 


শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য; বুদ্ধি-ভিত্তিক 
দক্ষতা, তীক্ষ প্রতিভা, আধুনিক জ্ঞান, 


জেনেভায় জন্মগ্রহণ করেন । তার 
দাদার উইল মোতাবেক পিতা প্রিন্স 
আলী আগা খান ও চাচা প্রিন্স 
সদরুদ্দীন আগা খানকে টপকে মাত্র 


ব্যবসা-প্রশাসন ও বাণিজ্য ব্যবস্থা 
সম্পর্কেও পাপ্তিত্য থাকতে হবে। 
বর্তমানে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের 
কাছে, ইহজাগতিক ও পরকালীন 


২০ বছর বয়সে ১৯৫৭ সালে 
ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ৪৯ তম 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসেবে 
প্রি করিম আগা খানের চেয়ে যোগ্য 


ইমাম মনোনীত হন। ইউরোপের 


উত্তরসূরি দ্বিতীয়টি নেই! তার অগাধ 


সবচেয়ে দামী প্রতিষ্ঠান 
সুইজারল্যান্ডের 1050101 [, 7২99০% 
5০1)09০91 থেকে সদ্য বের হওয়া প্রিন্স 
করিম আগা খান ইসমাইলিয়া 
সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় ইমাম তথা 
ধর্মগুরুর দায়িত্ব পেয়ে যান । প্রধান 
ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পাবার দুই বছর 


সম্পদরাজির পরিমাণ, তা অর্জন করার 
আধুনিক জ্ঞান, সুচারু পরিচালনা, 
সময়ের সাথে বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা, 
বিশ্বময় বাজার সৃষ্টি এবং অনুসারীদের 
হাতের মুঠোয় রাখতে পারার মাধ্যমে 
বোঝা যায়, তার যোগ্যতা-দক্ষত 
মান কোন পর্যায়ে! এই সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন ইমামদের সময়ে ধর্মীয় রীতি- 


2ম 


পরে ১৯৫৯ সালে হার্ভাড ইউনিভার্সিটি 
থেকে কৃতিত্বের সাথে ইতিহাসে 
গ্রাজুয়েশন শেষ করেন। তিনিই 


রেওয়াজে পরিবর্তন, পরিবর্ধ' 
সংযোজনের আলামত দেখা যায় 


৩ 


বর্তমানে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের 
প্রধান ধর্মীয় ইমামের দায়িত্ব পালন 
করে যাচ্ছেন । আন্তর্জাতিক ফোবর্স 
ম্যাগাজিনের ২০১০ সালের তথ্য 
অনুযায়ী প্রি করিম আগা খান ৮০০ 


নগরীতে তৃতীয় আগা খান মৃত্যুবরণ 
করেন। তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী 


মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ 
সম্পদের মালিক । পৃথিবীর সেরা দশ 


মাত্রাতিরিক্ত পরিবর্তনের দোলায় 
ইসলামের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত এই 
গোষ্ঠীটি বর্তমানে প্রায় খিস্টধর্মের 
মতো হয়ে গেছে। তফাৎ শুধু এদের 
কিছু আচরণ দেখতে এখনও 
মুসলমানের মতো | তারা নিজেদের 
ইসমাইলিয়া মুসলমান দাবি করে, 


তাকে মিসরের নীল নদ-বিধৌত 


জন রাজকীয় ধনীর একজন তিনি । 


ইবাদতগৃহ দেখতে মসজিদের মতো । 
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নিজেদের খাটি মুসলমান দাবি করার 


আস-সাদিকের দুই সন্তান; যথাক্রমে 


বিপরীতে যখন তাদের অবস্থান এমন 
দেখা যায় যে; ধর্মের প্রতি অনুগত, 
বিত্তশালী, আধুনিক শিক্ষিত কিংবা 
সরকারের বড় কর্মকর্তা হিসেবে! তখন 
সাধারণ মুসলমান দ্বিধায় পড়ে যায়, 
কদাচিৎ নিজের অজান্তেই কোন এক 
সময় তাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে । 
দুনিয়াবি সমস্যার সাময়িক 
সমাধানকল্পে চিরতরে তাদের হাতে 
ঈমান-আকিদা সব বিসর্জন করে 
বসে । একজন দুর্বল মানুষ তো দূরের 
কথা অধিক সচেতন মানুষও বুঝতে 
পারে না কার পাল্লায় পড়েছে এবং 
শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে! 


কিভাবে সম্পদের 


ক, গড়েছেন 

ভিরারের মধ্য থেকে একটি দলছুট 
সম্প্রদায় । তাদের বিশ্বাসের মূলে শিয়া 
মতবাদ থাকায় বোঝা যায় সুমিদের 
সাথে তাদের সাংঘার্ষিক চিন্তাধারা 
আছেই । শিয়ারা দাবি করে আল্লাহ 
একজন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
আল্লাহর রাসুল । রাসুল (সা.) 
ইন্তিকালে খিলাফতের ইমামত হযরত 
আলী রোযি.)-কে দিয়ে যান । রক্তের 
বন্ধনে আবদ্ধ যে ইমামত রাসুল (সা.) 
হযরত আলী (রাধি.)-কে দিয়ে যান, 
সে ইমামত একইভাবে তাদের 
অধঃস্থন বংশধরদের মাঝে 
বংশপরম্পরায় চলতে থাকবে! এটাই 
সকল শিয়াদের মূল দাবি । এই ক্ষেত্রে 
নিজারী শিয়ারা দাবি করে যে, নিজারী 
ইমামদের বংশধারা হযরত আলী 
(রাযি.) ও হযরত ফাতিমা (রাযি.)- 
এর ওঁরসজাত বংশধারা থেকে 
প্রবাহিত | নিজারী শিয়াদের দাবি ও 
তালিকা মোতাবেক তাদের প্রথম 
ইমাম হল হযরত আলী (রোযি.)। তার 
পুত্র হুসাইন (রাযি.) দ্বিতীয় ইমাম, 
যথাক্রমে তার পুত্র জয়নুল আবেদীন 
রেহ-) তৃতীয়, তার পুত্র মুহাম্মদ আল- 
বাকির (রহ.) চতুর্থ, তীর পুত্র জাফর 
আস-সাদিক (রহ.) পঞ্চম | জাফর 


মুসা আল-কাধিম (রহ.) ও ইসমাইল 
(রহ.) | এই ইসমাইল (রহ.)-এর ১৪ 
তম অধঃস্থন পুরুষ নিজার এবং 
নিজারের ২৭ তম অধঃস্থন পুরুষ প্রথম 
আগা খান । খলিফা আলী (রাযি.)-এর 
সুত্র ধরে তাদের হিসেবে বর্তমানের 
প্রিস করিম আগা খান 
সম্প্রদায়ের ৪৯ তম ইমাম । 
২. এদের নিজস্ব কোন ধর্মগ্রন্থ নেই । 
তাদেরও ধর্মগ্রন্থ । তারা আরও দাবি 
করে যে, কুরআন সর্বকালের সমাধান 
দিতে দুনিয়াতে আসেনি | ১৪০০ বছর 
আগে তদানীন্তন আরবের সমস্যার 
সমাধান দিয়েই কুরআনের কাজ শেষ 
হয়ে গেছে। তাদের ভাষায় সুন্িরা 
কুরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ওহী আসার 
সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে বলে যে দাবি 
করা হয়, সেটিও আসলে ভুল ব্যাখ্যা! 
তাদের দৃষ্টিতে সঠিক হল, কিয়ামত 
পর্যন্ত আসমানি ওহী আল্লাহর সুনির্দিষ্ট 
বান্দাদের ওপর আসতে থাকবে । 
যেভাবে ইসমাইলিয়া ইমামদের ওপর 
আসে । ফলে তারা কুরআনের কথা 
অস্বীকার করে না বরং সম্মান করে, 
তবে কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বের 
তদানীন্তন সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় 
তথ্য আছে বলে, কাউকে পড়তে 
উৎসাহিত করা হয় না। তাদের মতে, 
এই ১৪০০ বছরে পৃথিবীর অনেক 
কিছুই বদলে গেছে, কুরআনে সে 
সবের কোন আধুনিক ব্যাখ্যা নেই । 
কুরআনে এসবের ব্যাখ্যা নেই, বলে, 
ধর্ম তো আর এক স্থানে দাঁড়িয়ে 
থাকতে পারে না! তাই ধর্ম-কর্মের গতি 
অব্যাহত রাখতে, ধর্মের সাথে সাজুস্য 
রেখে, আধুনিক প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও 
দিকনির্দেশনা দেবেন ধর্মের ইমামগণ । 
হা কিছু জানতে হলে ইমাম 
কিংবা ইমাম নিযুক্ত কোন ধর্মীয় 
পুরোহিতের শরণাপন্ন হওয়া 
বাঞ্নীয়ই ৷ এটাই হল ইসমাইলিয়াদের 
ঘোষিত রীতি 
৩. ইসমাইলিয়াদের ইমাম নির্বাচিত 
হন উত্তরাধিকার সূত্রে । যেভাবে উপরে 


কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। 
রাসুল (সা.)-এর বংশধর হওয়ার 
সুবাধে ইসমাইলিয়া ইমামদের সকল 
পাপ মার্জনীয়। তাদের পাপসমূহ 
লিপিবদ্ধ হয় না, তারা চিরকাল 
নি্পাপ ও নিষ্লঙ্ক থাকবেন 
অধিকন্ত ইমামেরা জগতের সমস্ত পাপী 
ইসমাইলিয়া অনুসারীর পাপ ক্ষমা 
করতে পারেন । একজন ইমাম যে 
কাউকে নিষ্পাপ করতে পারেন 
পাপীরা ইমাম আগা খানের নিকট 
এসে পাপের প্রায়শ্চিত্বের জন্য ক্ষমা 
চাইলে, তিনি স্বীয় গুণে তা ক্ষমা করার 
অধিকার রাখেন 
৪. ইমাম আগা খান দাবি করেন যে, 
তিনি খোদার প্রত্যক্ষ নূর তথা আলো 
তার আর খোদার মাঝে কোন পর্দ। 
নেই। তাই খোদা তায়ালা পৃথিবীর 
সকল ক্ষমতা তার হাতেই ন্যস্ত 
করেছেন । তিনি কারো কল্যাণ ও 
অকল্যাণ দুটোই করতে পারেন । তাই 
তার পায়ে সাজদা করা যাবে এবং তা 


৮৯০ 


আগা খান পাকিস্তান ভ্রমণে আসলে 
পর শত শত যুবতী নারী শ্রদ্ধা ও 
শুয়ে মাথার চুল বিছিয়ে রাস্তা 
বানিয়েছিলেন। ইমাম প্রিস করিম 
আগা খান যুবতীদের বিছানো চুলের 
ওপর দিয়ে পায়ে হেটে তাদের 
উৎসর্গকে ধন্য করেছিলেন । 

৫. ইসমাইলিয়ারা ইসলাম ধর্মের 
পালন করে না। বরং নামাযের স্থলে 
দৈনিক তিনবার আল্লাহর সাথে শিরক 
মিশ্রিত কিছু দুআ পড়ার নিয়ম শিক্ষা 
দিয়ে থাকে | রোযার বেলায় বলা হয় 
তা ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার 
হজের ব্যাখ্যায় বলা হয় তা মহান 
আল্লাহর দিদার প্রাপ্তির মাহেদ্রক্ষণ | তা 
জীবনে একবার করতেই হয়, বর্তমান 
ইমাম হিসেবে প্রিস করিম আগা 
খানের চেহারার দিকে নজর দিতে 


নভেম্বর+১৩::-4::::::: আত্তার্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 
পারলেই হজকর্ম সম্পাদন হয়ে যায় । 


বিয়ে করেন বিটিশ মডেল ও ব্যবসায়ী 


প্রিন্ম করিম ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে 
কখনও বিভিনন দেশ ভ্রমণ করে 


মার্ক বয়ডেনকে । এরপর থেকে 


থাকেন । তখন তিনি তার অনুসারীদের 
দেখা দেওয়ার ব্যবস্থাটি করে থাকেন । 
এতে করে অনুসারীদের হজের 
অনুষ্ঠানটি পালন করার সুযোগ ঘটে 


খ্রিস্টানদের অনুপ্রবেশের সুযোগ ঘটে 


দেশের উন্নয়নের গতি হিসেবে ভেবে 
থাকে । এসব কাজকে ইংরেজিতে 
৬০17001০ 0810191 হিসেবে চিত্রায়িত 
করা হয়। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক স্বয়ং 


যায় । এই ঘটনার পরে ইমামে জামান 
ধর্মীয় রীতিতে সংশোধনী আনেন । 


আগা খান নিজেই এবং এর মাধ্যমে 
সহজে খণ দেওয়ার কারণে দুনিয়াতে 


নতুন আইনে বলা হয়, প্রতিপত্তি 


যায়। এসব কাজে প্রতিটি দেশের 


তার সাফল্য ও সফলতা ব্যাপকভাবে 


লাভের আশায় ইসমাইলিয়া মুসলমান 


প্রসিদ্ধি লাভ করে । আজ পর্যন্ত সারা 


সরকারগণ নিজ উদ্যোগে নিরাপত্তার 


মেয়েরা যদি খিস্টান ছেলেদের পছন্দ 


বিশ্বে £77)-এর চেয়ে শক্তিশালী 


ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে 
তিনি যতবার এসেছেন, সরকারের 


করে, তাহলে কন্যার বাবা-মা বিয়েতে 


কোন অর্থনৈতিক সংস্থা নেই। যার 


বাধ সাধতে পারবে না। তাদেরকে 


পক্ষ থেকে ততবার লালগালিচা 
সম্বর্ধনা পেয়েছেন । 
৬. আগা খানের নির্বাচিত ধর্মীয় 


তাদের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ 


ফল ভোগ করে ইসমাইলিয়া 
সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা । আগা খান 


দিতে হবে । উল্লেখ্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে 
কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে এক ধর্মের 


পুরোহিতেরাও অনেক সম্মানিত ব্যক্তি 


হলে গেলে এক কথা ছিল, যেমন প্রিন্স 


হিসেবে বিবেচিত । এসব পুরোহিত 
বিভিন্ন দেশে গিয়ে হজের কাজটি 


করিম আগা খানের দুজন বিধর্মী স্ত্রী 


এসব প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ লাভ 
থেকে চ্যারিটি, সমাজ-উন্নয়ন, 
খেলাধুলা ও সহযোগিতার নামে 
সাহায্য দিয়ে থাকে | এতে করে ব্যক্তি 


মুসলমান হয়েছিলেন, তাই সমস্যা ছিল 


মিটিয়ে দেন এবং অনুসারীদের ক্ষমা 


প্রিস আগা খান একটি প্রবল, উদার ও 


না। এখানে কন্যা প্রিন্সেস জাহারা ও 


করে আসেন । অনুসারীরা বিশ্বাস করে, 


তার হবু স্বামী কেউ তাদের স্বীয় ধর্ম 


ইমামদের মাধ্যমে কোনভাবে একবার 


পরিবর্তন করেননি । সেজন্যই ধর্মীয় 


বিশাল হিতাকাজ্জী মানুষ হিসেবে 
চিহিতি হয় | অন্তরালে বিভিন্ন দেশের 
সরকার থেকে তিনি তার ধর্মের 


ক্ষমা পেয়ে গেলে, একই অপরাধের 


নীতিতে সংশোধনী আনাটা জরুরি হয়ে 


জন্য কিয়ামতের দিন নতুন করে কোন 


পড়েছিল । 


প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না। ফলে 


৯. পবিত্র কুরআনে সরাসরি হারাম 


অনুসারীদের জন্য ইচ্ছামতো সুযোগ- 
সুবিধা আদায় করে নেন । ৬০07৩ 
0%)1181 পদ্ধতির লাভ ও দীর্ঘ মেয়াদি 


অনুসারীরা ইমাম কিংবা পুরোহিতদের 
প্রতি খুবই অনুগত থাকে! 

৭. ব্যক্তিগত জীবনে বর্তমান ইমাম 
প্রিস করিম আগা খান বাল্যকালে 
কেনিয়া এবং বাকি জীবন ইউরোপে 
কাটানোর কারণে খিিস্টধর্মের প্রভাব 


ঘোষিত কিছু বিষয়কে আগা খান 
হালাল ঘোষণা করেছেন । ইমামের 
তত্বাবধানে একটি ইসলামি তরিকা 


স্থায়িত্ব দেখে এনজিওসহ নানা ধরনের 
সংস্থা, আর্ক লাভের আশায় নতুন 
করে বহু সাহায্য সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে। 


বোর্ড পরিচালিত হয় | নতুন পরিবর্তিত 


তবে আগা খানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যে 


কানুনগুলো তরিকা বোর্ডে পাশ হতে 
হয় । পাশ হওয়ার পরপরই তা ধর্মের 


উদ্দেশ্যে নিবেদিত; এনজিওদের লক্ষ্য 
সে উদ্দেশ্যে নিবেদিত নয় বলে 


তাকে আচ্ছাদিত করে। তিনি 
খরিস্টধর্মের বাইবেলের সুসমাচার 
পদ্ধতির ওপর আকৃষ্ট ছিলেন । তার 


অনুসারীদের জন্য মেনে চলা আবশ্যক 


এনজিওগুলো গরীবের রক্তচোষাকে 


হয়ে যায় । আগা খান তরিকা বোর্ডের 
মাধ্যমে হালাল ঘোষণা 


অনুসারীদের ক্ষমা করা করার রীতি- 
রেওয়াজ দেখতে বাইবেলের মতোই । 
ধর্মবিশ্বাস মুসলমানদের মতো না-হয়ে 
তা খ্রিস্টধর্মের কাছাকাছি হয়ে যায় । 
দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ ইসলামি কায়দা, 
পীরদের মুরিদ করার স্টাইলে এসব 
কাজ করা হয়। সাধারণ মানুষ এতে 
বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং নিজের অজান্তে 
ভুল পথে পরিচালিত হয় । 

৮. ইমাম করিম আগা খানের বড় 
মেয়ে প্রিন্সসে জাহারা হার্ভাড 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন শেষে 


সুদকে 
করেছেন । তিনি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 
এরা) ৪৪. 70781 চ000 & 
চ০0101710 [9০9৬6101217606) গড়ে 
তুলেছিলেন। যে প্রকল্পে তাদের 
নিজেদের মানুষের মাধ্যমে স্বল্প সুদে 
দীর্ঘ মেয়াদি খণ দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেছেন । এই ব্যবস্থায় তারা পৃথিবীর 
দেশে দেশে বহুজাতিক কোম্পানি 
প্রতিষ্ঠা করে । যার নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু 
ইসমাইলিয়াদের হাতে থাকে । আবার 
রাষ্ট্রশক্তিরও সমর্থন পায়। কেননা 
প্রতিটি রাষ্ট্রই এটাকে নিজেকের 


লক্ষ্য স্থির করে | এনজিওরা মার খায় 
এবং তাদের খণ নিয়ে গরীবের সংখ্যা 
শুধু বাড়তেই থাকে । আগা খানের 
সংস্থা লাভের সাথে আদর্শিক দৃষ্টি 
ভঙ্গিকে জড়িয়ে রাখে বলে 
এনজিওদের মতো মার খায় না। 
উদারহণ হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামী 
ব্যাংকের নাম বলা যায়, যারা ব্যবসার 
সাথে একটি আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিকে 
উজ্বল করতে চায়, ফলে সেটা দিন 
দিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে । 

১০. মুসলিম উম্মাহ ও তাদের নেতারা 
এসব তথ্য-উপাত্ত থেকে অনেক দুরে । 
এসব নিয়ে ভাবার মতো জ্ঞান-প্রজ্ঞা 
তাদের অনেকের থাকলেও তারা এসব 
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বিষয়কে দুনিয়াবি বিষয় বলে উপেক্ষা 


ব্যক্তি দুনিয়াবি স্বার্থের লোভে ধর্ম- 


করতে চায়। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট 


বিনষ্টকারী কার্ষকলাপ করে যাচ্ছে । 


হওয়ার ভয়ে কিংবা তথ্যহীনতার 


নিজের সমুদয় যোগ্যতা, দক্ষতা, বুদ্ধি, 


কারণে এসবকে উপেক্ষা করে চলে 


জ্ঞান, বিচক্ষণতা আগা খানের 


প্রিস করিম আগা খানের ইমামতে 


বেতনের লোভে নিজ জাতির বিরুদ্ধে 


তাদের হিসেবে পুরো দুনিয়াতে 
অনুসারীর সংখ্যা ছিল ৫০ লাখ 


ঘটিয়ে চলছে। সচেতনতা, তথ্য- 
উপাত্ত, দায়বদ্ধতা, দেশপ্রেমবোধ ও 


সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে বহু দেশে 


বিশুদ্ধ ঈমানের অভাবে মুসলমানেরা 


বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে আগা খান 
তাজিকিস্তানে ট্ুকে পড়ে এবং 
/777)-এর মাধ্যমে ব্যাপক শিল্প- 


দাড়াতে পারছে না। আগা খানের 
বিভিন্ন সংস্থা পাকিস্তান, ভারত, 
তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, 


কারখানা গড়ে তুলে । দীর্ঘ বছর 
কমিউনিস্টের যাতাকলে পিষ্ট 
সেখানকার মুসলমানেরা ইসলামের মূল 
ভিত্তি থেকে অনেক দূরে চলে যায় । 


ংলাদেশে বহু আগে থেকেই কাজ 
করে যাচ্ছে । বর্তমানে তাজিকিস্তানকে 
পুরোপুরি করতলগত করে এখন তারা 
দৃষ্টি দিয়েছে মুসলিম মধ্য এশিয়ার 


এই সুযোগটি কাজে লাগায় আগা 


বিশাল ভূভাগের দুর্বল জনগোষ্ঠীর 


খানের অনুসারীরা | তারা মানুষদের 
ইহকালীন অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীর সাথে 


দিকে । 
১২. আগা খানের 7 ফান্ড 


সাথে পরকালীন মুক্তির জন্য 
ইসমাইলিয়া ধর্মকে উপস্থাপন করে । 


এখন আরও বিশাল কর্মসূচি হাতে 
নিয়েছে। শিক্ষা-চিকিৎসা, 


দলে দলে মানুষ তাদের সাথে ভিড়ে 


বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, 


যায়! এই পদ্ধতিতে শুধু তাজিকিস্তান 


ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ বিশ্বমানের 


থেকেই প্রায় এক কোটি অনুসারীকে 


অত্যাধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ প্রজেক্ট গড়ে 


দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়! প্রিস করিম 


তুলবে । বিভিন্ন দেশে শত বিলিয়ন 


বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করেন যে, এখন 
তার অনুসারীর সংখ্যা দেড় কোটি! 


ডলার অর্থ এসব প্রজেক্টে ইনভেস্টের 
অপেক্ষায় । সহজে নজর কাড়ার মতো 


ইসলামি দুনিয়ার অনৈক্য, ইহকালের 


যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এই 


সমৃদ্ধিকে দুনিয়ার লোভ ভাবা ও 


ফান্ডের আছে । আগা খান গোল্ড কাপ 


পরকালীন কল্যাণের জন্য বৈরাগ্য 
নীতিগ্রহণ, যুগোপযোগী জ্ঞানের অভাব 


দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অর্ধেক 
সময় তারা একাই দুনিয়াকে মাতিয়ে 
রেখেছিল । জাগতিক প্রতিটি বিষয়ে 


বিভিন্ন দেশ ঢুকে পড়েছে অনেক 
আগেই । অর্থনৈতিক সুবিধার ধুয়া 
তুলে কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, 
আজারবাইজানসহ বিভিন্ন দেশের 


তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত 
করে গড়ে তোলাকে জীবনের প্রধান 
সোপান মনে করে । সুতরাং তারা 
সংখ্যায় কম হলেও শক্তিকে বিপুল 


মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তির লোভ 
দেখিয়ে তাদের ঈমান-আকিদাকে শেষ 
করে দিচ্ছে। 


আজ মুসলমানদের সময় এসেছে এসব 
বিষয় নিয়ে সচেতন হওয়ার । এই 
শক্তির মোকাবেলা করতে হলে, 


১১. আজ দুনিয়ার প্রতিটি জাতি, শক্তি 
ও রাষ্ট্র আগা খানের সুবিধা নিয়ে 
তাদের দেওয়া অর্থে বিভিন্ন ধরনের 
সহযোগিতামুলক কাজ করে যাচ্ছে। 


নিজেদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় 
শিক্ষিত করানো ব্যতীত কোন পথ 
নেই । শিক্ষাকে যদি উন্নতির সোপান 
মনে করে সামনে পথ চলা শুরু হয়, 


অর্থ দিচ্ছে /70 আর তার পক্ষে 


তাহলে তাদের দুনিয়াবি এবং 


কাজ করে যাচ্ছে রাষ্ট্রশক্তিগুলো । কিছু 


পরকালীন মুক্তির পথ মিলতে পারে । 


তাছাড়া এসবের বিপরীতে ভূমিকা না 
রাখাও শিয়া বিশ্বাসের দাবি নয় | 


ব্যক্তিজীবনে প্রিন্স 

করিম আগা খান 

বর্তমান ইমাম আগা খানের 
ব্যক্তিজীবনের দু'একটি ঘটনা উল্লেখ 
না করলে নয়। আগা খান ইমামত 
পাবার দু'বছর পর তথা ১৯৬৯ সালে 
ব্রিটিশ মডেল কন্যা সারাহকে বিয়ে 
করেন । সারাহের জন্য এটি ছিল 
দ্বিতীয় বিয়ে, তিনি ইসমাইলিয়া 
মতবাদ গ্রহণ করে নাম রাখেন বেগম 


আচরণে সন্দেহ পোষণ করেন! স্বামীর 
সাথে বিভিন্ন নারীর উঠা-বসাকে সহজে 
মেনে নিতে পারেননি । এই নিয়ে স্ত্রী 
সালিমা ১০ বছর পৃথক থেকেছেন । 
১৯৯৫ সালে তিনি ২০ মিলিয়ন 
পাউন্ডের বিনিময়ে তালাকপ্রাপ্তা হন 
আগা খান ১৯৯৮ সালে গ্যাব্রিয়েল 
বিয়ে করেন, যিনি ইসমাইলিয়া মতবাদ 
গ্রহণ করে নাম রাখেন বেগম ইনারা 
আগা খান | তিনিও পূর্বের স্ত্রীর ন্যায় 
স্বামীর আচরণের খুশি ছিলেন না 
ফলে ২০১১ সালে ৫০ মিলিয়ন 
পাউন্ডের বিনিময়ে তালাকপ্রাপ্তা হন 
আগা খান পরিবারের বউ হিসেবে এই 
দুই রমণী পৃথিবীতে খ্যাত হয়েছিলেন, 
যার কারণে তাদের বিয়ে-বিচ্ছেদের 
এসব কাহিনী দুনিয়ার সেরা খবরের 
একটি বিরাট অংশ দখল করে 
রেখেছিল । 

তার ব্যক্তিজীবনের এই কাহিনীটি 
নিন্দা করার জন্য তোলা হয়নি 
এগুলো কোন গোপনীয় কথা নয়, বরং 
দুনিয়া কাপানো মধ্যে 
অন্যতম | এই ধরনের কোন ঘটনা 
একজন সাধারণ ইসলামি নেতার 
জীবনে ঘটলে দুনিয়াতে তার বেঁচে 
থাকা দায় হত। প্রিস করিম আগা 
খানের জীবনে এসব মামুলি ঘটনা 
তাদের ধর্মীয় চেতনাবোধে এসব ঘটনা 
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কোন প্রভাব ফেলেনি ৷ বরং ২০১২ 
সালের হিসেব মতে, ইমাম আগা খান 
বিশ্বের প্রভাবশালী ৫০০ জন ব্যক্তিদের 
মাঝে ৩১ তম স্থান অর্জন করতে 
সক্ষম হয়েছেন! ব্যক্তিজীবন নিয়ে 
তারা তাদের ইমামের সমালোচনায় 
পঞ্চমুখর হয় না! এমনকি এত কিছুর 
পরও তিনি পাপীদের পাপ মোচনের 
অধিকার হারাননি ৷ অধিকন্তু প্রতিজন 
নিজারী য়া শিয়া প্রতিবছর 
তাদের ইমাম প্রিস করিম আগা খানকে 
তাদের ধর্মীয় ভাষায় দাসন্দ দিয়ে 
থাকেন। যার পরিমাণ পৃথিবীর সকল 
ইসমাইলিয়াদের বার্ধিকি আয়ের 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা £১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 


১২.৫%! ধারনা করা হয় এই ফান্ডেই 
প্রতি বছর হাজার মিলিয়ন ডলার জমা 
হয়। দৃশ্যত অনুসারীদের ভালোবাসা 
এই কারণেই দৃঢ় হয়েছে যে, তিনি 
তার অনুসারীদের পরকালীন জীবনকে 
হয়ত সন্দেহাতীত করে রেখেছেন, 
তবে দুনিয়াতে তাদের কাউকে 
পরমুখাপেক্ষী করে রাখেননি । তাই 
সবাই তাকে অকাতরে ভালোবাসে । 
উপযুক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্টত 
প্রতীয়মান হয় যে, ইসমাইলিয়াদের 
সাথে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের 
সম্পর্ক নেই । ইসলামের বাইরে তারা 
একটি আলাদা সম্প্রদায় । ব্যক্তি ও 
পারিবারিক জীবনে কুরআন ও 
সুন্নাতের আহকাম পালনেও তারা 
যত্রশীল নয়। সাধারণ মানুষ 
অজ্ঞতাবশত তাদের মুসলমান মনে 
করে । তাদের উপসনাগুলোর দরজা 
সবসময় বন্ধ থাকে ৷ ভেতরে কী হয় 
সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব 
নয়। মুসলিম বিশ্বের তুলনায় ব্রিটিশ 
তথা খিস্টজগতের সাথে তাদের 
সখ্যতা অধিক | তাদের সচিবালয় 
ফ্রাসে অবস্থিত । গোটা দুনিয়ায় 
ইসমাইলিদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি । 
নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসে না। 


লেখক: আমিরাত প্রবাসী 


কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


মুসলিম বিশ্বে প্ণতন্তায়নের 
সংকট ও সম্ভাবনা 


খান শরীফুজ্জামান 


১৪ আগস্ট ২০১৩ মুসলিম বিশ্ব দেখল 
মুসলিমদের রক্তে নীলনদ কীভাবে 


করেছে, দুই হাজার ৬০০ জন মারা আর্তজাতিক সম্প্রদায় ইসলামপন্থিদের 
গেছে। আমরা ৯০-এর দশকে বিজয়কে ভিন্ন চোখে দেখেছে। 


লালনদ হয়ে উঠল। কীভাবে 


আলজেরিয়ায় দেখেছি, ইসলামিক 


নীলনদের ধারার সাথে মুসলিম 
সন্ত্রাসীদের (ধর্মনিপেক্ষ ও পশ্চিমা 
মোড়লদের মতে) রক্ত ধারা বয়ে 
গেল | গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য 


স্যালভেশন ফন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে 


মিকরেও ইসলামপন্থিদেরকে ক্ষমতা 
থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো । গত দুই 


বিজয়ী হওয়ার পরও সেনাবাহিনী সে 


দশকে এটা _ তৃতীয় বার__ 


ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে 
এবং লিয়ামেন জেরুয়ালের নেতৃত্বাধীন 


আরো একবার মুসলিমরা এপ্রিল 


সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। 


ফুলের মতো গণতন্ত্রের ফুলে পরিণত 


লিয়ামিন জেরুয়াল তিন দশক ধরে 


হলো। তিন তিন বার নিবচিনের 
পরীক্ষা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের 
রায় নিয়ে ক্ষমতায় গিয়েও মডারেট 
মুসলিম ব্রাদারহুড শেষ রক্ষা পেল না- 
বিশ্বগণতন্ত্রেরে মোড়ল আমেরিকা- 


দেশটিতে একদলীয় শাসন কায়েম 
করে রেখেছে । নির্বাচনের ফলাফল 
মেনে না নেয়ার ফল হিসেবে 
আলজেরিয়ায় জনগণকে রক্তাক্ত 
গৃহযুদ্ধের মুখে পড়তে হয়েছে। 


ইসরাঈলের অনুগত মিশরীয় 


আলজেরিয়ার সেকুলার রাজনৈতিক 


সেনাবাহিনীর হাত থেকে । আরব 


দলগুলো মিকরের আজকের সেকুলার 


বসন্তের গর্ভে জন্ম নেওয়া মুরসিকে 


দলগুলোর মতোই সেনা শাসককে 


বিতাড়িত করে সেই স্বৈরতান্ত্রিক 
ফেরাউন মোবারককে মুক্ত কও 
পুরহ্কৃত করা হলো । এমন ঘটনার পর 
মুসলিম বিশ্বের আজকের তরুণরা যদি 


সমর্থন জানিয়েছিল । অবস্থা দৃষ্টে মনে 
হচ্ছে, মিসরও আলজেরিয়ার পরিণতির 
পথে হাটছে। মজার ব্যাপার, আজ 


গণতন্ত্রের রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় তবে বাকি বিশ্বকে তা হাসি মুখেই 
গ্রহণ করতে হবে । যে কোনো পন্থা ও 
ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদেও অধিকার 


ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাবিশ্বের 
এরূপ অবস্থান ভবিষ্যতে ইসলামি 
দলগুলোর সাথে পশ্চিমাবিশ্বের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কের নির্ণায়ক হতে পারে । 


রাজনৈতিক ইতিহাস 
মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রায়ণের সংকট 
বিষয়ে জানতে চাইলে আমাদের 


খিলাফত । ১৯২৪ সাল নাগাদ 
মুসলিমদেও রাজনৈতিক উদাসিনতা ও 
দীর্ঘমেয়াদী পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের কারণে 
ভেঙে পড়ে খিলাফত ব্যবস্থা । যে 
ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক ছিল সামরিক 


এসে দীড়িয়েছে। বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও 
কাউন্টার পাঞ্চ- এর লেখক ইসাম 


প্রতিষ্ঠার মানবিক অধিকার তরুণদের 


আল-আমিন তার সাম্প্রতিক একটি 


রয়েছে। সেনাকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন 
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে এই 
অভিযানে মারা গেছে ৫২৫ জন। 


লেখায় লিখেছেন, “আলজেরিয়া ও 


বাহিনীর সদস্য কামাল আতাতুর্ক । 
খিলাফতকে ভেঙ্গে তুরস্ককে 
সেকুলারাইজ করারও মূল নায়ক । 
ষড়যন্ত্র সফল হওয়া ১৯২৪ সালে 


ফিলিস্তিনের (হোমাসকে) মানুষ যখন 
১৯৯২ ও ২০০৬ সালে 


অপর দিকে মুসলিম ব্রাদারহুড দাবি 


ইসলামপন্থিদের নিবাঁচিত করেছে 


ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড কার্জন 
পালামেন্টে সদস্তে ঘোষণা করেছিলেন, 
বাস্তবতা এমন যে তুরস্ক আজ মৃত, 


নভে্র'১৩ _____777-) আত্তান্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


আর কখনো সে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে 


শাসক গোষ্ঠির প্রচ্ছন প্রশ্রয় ও ইন্ধোন 


পারবে না। কারণ, আমরা তার 
নৈতিক শক্তিকে ধ্বংস কে দিয়েছি, 
আর তার নৈতিক শক্তি ছিল খিলাফত 
ব্যবস্থা ও ইসলাম | (777০ 51001107) 
1007 19 019 1011095 15 0920 8100 


৮11] 16৮01 1196 85811), ০০০৪7036 ৮৪6 
118৮0 09300০90109 110181 30611510, 


ছিল । এখনো আছে। যারা বিশ্বব্যাপী 
গণতন্ত্রের সাম্য ও স্বাধীনতার এক 
অলীক ধারণা বিকিয়ে যাচ্ছে 
মুখোরোচক আলোচনার টেবিলে । 


মুসলিম বিশ্বে নিবচিন আর 
গণতন্ত্র কখনো এক নয় 


01০ 081107816 ৪10. 11811.) লর্ড 
কার্জন সতর্ক করে বলেন, আমাদের 
সে সব বিষয় গুলোও ধ্বংস করতে 
হবে যা মুসলিমদেও মধ্যে এক্য 


নিবচিন হলো পরিবার থেকে শুরু করে 
সমাজের সবেচ্চি সংগঠন রাষ্ট্রের নেতা 
খুজে বের করার একটি উপায় । যা 
একটি পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক, 


প্রতিষ্ঠা করে। কার্জনের বক্তব্যের 


সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামী ব্যবস্থা তথা 


প্রতিধ্বনি ৬ অক্টোবর, ২০০৫ আমরা 


সকল ব্যবস্থার মধ্যেই গ্রহণযোগ্য 


বৃটিশ সরাষ্ট্রসচিব চার্লস ক্লার্কের 
হেরিটেজ ফাউন্ডেশন (31091 110176 
960196815  071195 _ 0191059) 


নেতা নির্বাচনের একটি উপকরণ 
মাত্র । ইলেকশন কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ 
পরিচালনরার আদর্শ নয় । বাংলাদেশ, 


বক্তব্যের মাঝেও পাই । তিনি বলেন, 


পাকিস্তান, মিসর, ইরাক, ফিলিস্তিন ও 


খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শরিয়া আইন 
আলোচনা হতে পারে না__ওই পথে 
হাটার ব্যাপারে মুসলিমদেও হুশিয়ারি 
করা হয়েছে ।' অর্থাৎ উপরোক্ত বক্তব্য 
থেকে বোঝা যায় খিলাফতের পতন 
ছিল মুসলিম বিশ্বেও মানুষের জন্য 
একটা টার্নিং পয়েন্ট । মূলত এরপর 
থেকে শুরু হয় পশ্চিমা পুঁজিবাদী 
রাষ্ট্রগুলির মুসলিম ভূ-খণ্ড দখল ও 
সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা। সশস্ত্র 
আগ্রাসন ও অসমযুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া 
হয় এ রাষ্ট্রগুলোর ওপর । নির্বিচারে শুরু 
হয় আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা-যুবকদের 
নিম্পেষণ, ধর্ষণ ও গণহত্যার উৎসব | 
আফগানিস্তান ও উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং 
সর্বশেষে ৯/১১ পর তথাকথিত 
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এ অঞ্চলের ঘটনা 
প্রবাহে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। 
যাইহোক, খিলাফতের পতনের পর 
মুসলিম বিশ্বে সৃষ্টি হয় “ভ্যাকুম অব 

পলিটিক্যাল সিস্টেম এন্ড পলিটিক্যাল 
৮ (৬৪০০৪175 07 1001101091 
5%319177 8170 100110108] 19800151110) | 


প্রচলিত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রেও উৎপত্তি 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে । আর 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের থেকে উৎসারিত 
হয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক 
জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতা, 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, ব্যক্তির স্বার্বভৌমত্ 
তথা জনগণের স্বার্বভৌমত্ | সর্বোপরি 


উদারবাদী চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ 
ঘটেছে রাষ্ত্রী়া ও অর্থনৈতিক 
জীবনেও | এসবের সম্মিলিত 


প্যাকেজই আজকের আধুনিক পুঁজিবাদ 
যা মুক্তবাজার অর্থনীতি, বিশ্বায়নের 
মতো বিভিন্ন নতুন নতুন নামে 
বিশ্বব্যবস্থায় বাজারজাত করণ করা 
হচ্ছে। এছাড়া ব্যক্তিস্বাধীনতার দর্শন 
থেকে যে , হোমোসেক্সুয়ালিটি, 
এডালন্রি, পনোগ্রাফি ও মদ্যপানের 
সংস্কৃতি পশ্চিমে গড়ে উঠেছে এর 


আফগানিস্তানের মানুষ দীর্ঘ দিন 


প্রত্যেকটি বিশ্বাই ইসলাম ও 


উপনিবেশিক অত্যাচার ও স্বৈরাচারী 
শাসকদেও কারণে যথার্থভাবে তাদের 
মতামত প্রকাশের সুজোগ না পাওয়ায় 


মুসলিমদেও বিশ্বাস ও মূল্যবোধের 
সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ভিন্ন বিশ্বাস, 


মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ধারক মুসলিমরা 


নির্বাচনে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অ্‌ 


তাদেও আদর্শে অনড় ও শ্রেষ্ঠতে 


গ্রহণ করেছে । গণতন্ত্র আর ইলেকশন 


বিশ্বাসী । ইরাক অথবা 


এক নয় বলেই পৃথিবীর কোনো 
গণতান্ত্রিক দেশে এমন অপশন 
জনগণকে দেওয়া হয়নি যে জনগণ 
পুঁজিবাদী গণতন্ত্র চায় না-কি 
সমাজতন্ত্র চায় ৷ যেকটি মুসলিম দেশে 
এখন নামকাওয়ান্তে তথাকথিত গণতন্ত্র 
আছে সেগুলোর কোনোটিতেই গণতন্ত্র 
জনগণের মতামত নিয়ে আরোপ করা 
হয়নি । জোর করে চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছে । তা-নাহলে তারা জনগণের 
কাছে অপশন দিত যে জনগণ কি 
“ইসলামী শাসন ব্যবস্থা" চায় না-কি 
“গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা” চায়। অর্থাৎ 
ইলেকশন আর গণতন্ত্র এক নয়। 
মিকরে ইসলামপন্থি সংবিধানের 
(আংশিক ইসলামী আইন সংবলিত 
সংবিধান) জন্য নিবচিন হয়েছিল, 
ইসলামপন্থিরাই জিতেছিল । 


ফলে শুরু হয় সামরিক শাসন, 


আধুনিক ও বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 


রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও সর্বশেষে পুতুল 


সকলেই একমত যে ইলেকশন 


সরকার ব্যাবস্থা । তবে, এ সকল 
ব্যাবস্থার অনুকূলে পশ্চিমা পুঁজিবাদী 


অনুষ্ঠিত হলেই একটি জাতিকে 
গণতান্ত্রিক বলা যায় না। মূলত: 


আফগানিস্তানের মানুষ কখনোই বিশ্বাস 
কণে না পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে । ইসলাম ও 
ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কতির সংঘাত আজ 
মুসলিমসহ সারা বিশ্বে দিনের আলোর 
মতো পরিস্কার | এছাড়া মুসলিম বিশ্বে 
গণতন্ত্রেও সফলতার কথা তুললে 
অনেকেই মালায়েশিয়া ও তুরস্কের 
কথা উল্লেখ করে। এক্ষেত্রে 
মালায়েশিয়ার উন্নতি হয়েছে মূলত 
মাহাথির মুহম্মদেও এক ধরনে এক 
নায়কত্বের শাসনামলে | বাকি থাকল 
তুরস্ক । সেখানের সেকুলাইজেশন 
প্রজেক্টও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেনি । 
গত প্রায় এক দশক সেখানেও 
ইসলামপন্থিরাই ক্ষমতায় আছে । এই 
এ.কে পার্টির বিরুদ্ধে সেখানের 
সেকুলাররা প্রায়ই দাবি তোলে, দলটি 
নাকি আবার উসমানীয় ঢংয়ের শাসন 
ব্যাবস্থা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা 
করছে । আর দেশ দুটির সংবিধান ও 
সাধারণ মানুষের মধ্যেও পশ্চিমা 


নভে্র'১৩ ________ালল্ল্্ু। আত্তান্তীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 


সেকুলার আদর্শ ও সংস্কৃতির গণতন্ত্রে 
কোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতির 
গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ পাওয়া যায় না 
ইরাক-আফগানিস্তানেও আমেরিক 
গণতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা 
কণ্ে সেখানে সুশান আনতে পুরোপুরি 
ব্যর্থ । বাংলাদেশ-পাকিস্তানের 
সাম্প্রতিক ইতিহাসও ভালো কিছু নয় 
তাই মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রায়নের 
ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কা যে কোনো 
ইতিহাস সচেতন মানুষেরই আছে । 
আমেরিকান বিশিষ্ট নীতি নির্ধরিক ও 
বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 
এইচ পি হান্টিংটন তার “দ্য ক্লাস অফ 
সিভিলাইজেশন' থিসিসের মধ্যে 
বলেছেন, “সভ্যতাসমুহের দ্বন্ধ ভবিষ্যৎ 
বিশ্বরাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার 
করবে । সভ্যতাসমুহের বিভেদরেখাই 
ভবিষ্যত সংঘাতের পথ বাতলে 
দেবে । আর এ সভ্যতাসমুহের 
বিভেদরেখাই পশ্চিমা ও ইসলামী 
সভ্যতার মধ্যে ১৩০০ বছরের দ্বন্ৰের 
ইতিহাস গড়ে তুলেছে । মুসলিমদের 
তথা ইসলামের জীবনাদর্শ যে পশ্চিমা 
পুজিবাদী গণতন্ত্রের অনুকূলে নয় এ 
সত্য উপলব্ধি করেই কি আমেরিকান 
সাবেক রাষ্ট্রপতি নিক্সন তার “ভিন্ত্রি 
উইদাউট ওয়ার বইয়ের মধ্যে 
বলেছেন, “সাম্যবাদী ও ইসলামী 
বিপ্রবী উভয়ই আমাদের আদর্শিক 
শত্রু | যাদের উদ্দেশ্যও অভিন্ন ৷ তারা 
তাদেও আদর্শের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় 
পদ্ধতি ব্যবহার কণ্ডে এক ধরনের 
কতৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা কয়েম করতে 
চায় যা কোনো মতেই গ্রহরণযোগ্য 
নয় । রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এইচ পি হান্টিংটন 
তার ক্লাস অফ সিভিলাইজেশন এন্ড 
রিমেকিং দ্য ওয়ার্ড ওয়ার্ডা' বইয়ের 
মধ্যে খোলসা করেই বলেছেন, 
“ইসলামী মৌলবাদ পশ্চাত্যের জন্য 
কোনো অন্তর্নিহিত সমস্যা নয়। 
“ইসলাম'ই সমস্যার মূল কারণ | এটা 


মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক মুক্তি পশ্চিমা 
পুঁজিবাদীদের স্বার্থ বিরোধী 
পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠির মুসলিম বিশ্বের 
স্বেরশাসকদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা 
ও তাদের সব রকমের সহযোগিতা 
দিয়ে মসনদে টিকিয়ে রাখার 
বিষয়গুলো আজ বুঝতে আর কারো 
বাকী নেই। ওসমানিয় খিলাফতের 
পতনের পর মুসলিম ভূ-খগুগুলো 
থেকে সম্পদ প্রবাহ নিশ্চিত করার 
জন্য ব্রিটিশ-ফ্রাস-আমেরিকা কখনো 
স্বেরশাসক আবার কখনো 
ক্ষমতায় নিয়ে 
এসেছে । মুসলিম বিশ্বের 


পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক 
রাজনীতির ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করলে 
দেখা যায় যে এ দেশগুলোর 
স্বেরশাসকদের হাত থেকে জনগণকে 
মুক্ত করা আমেরিকা-ব্রিটেনের লক্ষ্য 
নয়। 


গণতন্ত্র নিয়ে ইসলামি 
দলগুলোর মধ্যে মতভেদ 

কিছু বড় ইসলামি দল রাষ্ট্র ক্ষমতা 
অর্জন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা 
হিসাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না । তাই 
বিশ্বেও বহু দেশে তাদেও শাখা বা 
সংগঠন থাকা সত্ত্বেও তারা গণতান্ত্রিক 
প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে 
বিশ্বেও সুন্নি মতবাদে 


স্বেশাসকদের সঙ্গে আমেরিকার 


সবগুলোর কোনোটিই ৮ 


দহরম মহরম সম্পর্কের কথা কারো না 


গণতন্ত্রে বিশ্বাস কণ্ডে না । যে দলগুলো 


জানা নেই । জামাল আব্দুল নাসের, 
জেনারেল সুহাতোঁ, সাদ্দাম, সৌদ 
বংশের শাসকগণ, গাদ্দাফি, মোবারক, 
মোশাররফদের মতো বর্তমান ও 
সাবেক সশ্বৈরশাসকরা আমেরিকা- 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধনে 
টিকে আছে, টিকে ছিল | তেল সম্পদ 
রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনায় ইরানে 


শাসনামলে সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের 
নামে আমেরিকা বার্ষিক ত্রিশ মিলিয়ন 
ডলার সাহায্য প্রদান করত | ১৯৯৫ 
সালে ক্লিনটন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের 
একজন কর্মকর্তা নিইয়র্ক টাইমসে 
ইন্দোনেশিয়ার স্বৈরশাসক জেনারেল 
সুহাতোঁকে “আওয়ার কাইন্ড অফ গাই' 
হিসেবে সম্মোধন করেন । এতে সুস্পষ্ট 
হয়, ইন্দোনেশিয়ায় তার আমলের 


এক স্বতন্ত্র সভ্যতা, যার আওতাভূক্ত 


গণহত্যা, জুলুম ও স্বৈরশীসনের প্রতি 


মানবমণ্ডলী তাদেও সংস্কৃতির শ্রেষঠতৃ 
সম্পর্কে বিশ্বাসী এবং তারা 


আমেরিকার নগ্ন সমর্থন ছিল । সাদ্দাম 


গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থার নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করে, তারা নিবাঁচনকে রাষ্ট্র 
ক্ষমতায় আরোহণে একটি মাধ্যম বা 
হিকমা হিসাবে মনে করে । সবচেয়ে 
বড় আর্তজাতিক দলের একটি সম্প্রতি 
গণতান্ত্রিক নিবচিনে অংশগ্রহণকারী 
মুসলিম ব্রাদার হুড ও আরেকটি হলো 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী হিযবুত 
তাহরির | সালাফিপন্থি বা বাংলাদেশ- 
ইন্ডিয়া-পাকিস্তানে আহলে হাদিস 
হিসেবে পরিচিত আছে কিছু দল । এই 
আহলে হাদিসপন্থি অধিকাং 

দলগুলোও গণতন্ত্রকে একটি কুফরি 
মতবাদ মনে করে । আল-কায়দার 
মতো সশম্ব দলগুলোকে আলোচনায় 
আনলেও বলতে হয় _ এগুলোর 
অধিকাংশ গণতন্ত্রকে মুসলিমদের জন্য 
হারাম মনে করে । এছাড়া সাধারণ 
ধার্মিক মুসলিমদেও প্রায় ৯০ ভাগের ও 
বেশি মানুষ খুলাফায়ে রাশিদার শাসন 
ব্যাবস্থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন ব্যাবস্থার 
মডেল হিসেবে মনে করেন | হযরত 
মুহম্মদ (সা.) ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী 
খিলাফত ব্যাবস্থা আবার ফিওে 
আসবে | মুসনাদে আহমদ শরীফের 
সহীহ হাদীস__আবার খিলাফত ফিরে 
আসবে নবুয়্তের আদলে । 


হোসেনের ঘটনাও ব্যতিক্রম কিছু নয় । 


ক্ষমতার মক দিয়ে পিছিয়ে বিধায় 
আবেগ আক্রান্ত (পৃ. ১০৯-১১০) । 


বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামের রাজনৈতিক 


তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, 
আফগানিস্তান, ইরান, সিরিয়া, 


ইতিহাস দেখতে গেলেও তা 
কোনোভাবেই উমাইয়া, আববাসীয় ও 
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উসমানীয় খিলাফতের রাজনৈতিক 
সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে নয় । ইসলামের 


রাজনৈতিক দলগুলোর সামনেও বড় 


মুসলিম সমাজে হয়তো মানিয়ে উঠতে 


প্রশ্ন থাকবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 


পারবে না । তাই মুসলিমবিশ্বের ১৪০০ 


ত রাজনীতি ও রাজনৈতিক 


নিবচিন কী তাদের ইসলামি সরকার 


বছরের ভিন্ন সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 


সংস্কৃতি হলো খিলাফত আমলের 
রাজনীতি বা খুলাফায়ে 


ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিপন্থি? নাকি 
পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্ব চায়, 


রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় মডেল 
[তাফসীর ইবনে কাসির, খ. ১০) । পশ্চিমা 
গ্রীকিয় গণতন্ত্র বা আইন প্রণয়নে 
মানুষের সার্বভৌমত্বের গণতন্ত্র পশ্চিমা 
বিশ্বে রাসুল (সা.) ও তার সাহাবী, 
তাবেয়ী ও তাবেতাবেইনদের সময়েও 
বিদ্যমান ছিল । কিন্তু সেই আদর্শ তারা 
কখনো রাষ্ট্র ও সমাজ পরি 

নীতি বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ 
করেননি । তবে জনগণের প্রতিনিধি 
নিরধধরিণের জন্য নির্বাচন বা মনোনয়োন 
দুইই ইসলাম অনুমোদন দেয় । কিন্তু, 
রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো ধর্মনিরপেক্ষ 
আদর্শের অনুমোদন ইসলামের 
রাজনৈতিক ইতিহাসে পাওয়া যায় না 
কারণ, সাহাবীরা ও পরবর্তী খলিফাগণ 
জানতেন ইসলামী ব্যবস্থাকে কিয়ামত 
পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ 
ব্যবস্থা হিসাবে প্রেরণ করেছেন । 
সর্বশেষ খিলাফত ব্যবস্থা উসমানীয় 
খিলাফতও টিকে ছিল আধুনিক 
গণতন্ত্রেরে জয়জয়াকারের মধ্যে । 
১৯২০ সালে এর ভাঙ্গনের প্রান্ত 
বেলায়ও উসমানীয় খিলাফতের খলিফা 
ব্রিটেন-ফ্রান্সের চাপের মুখেও গণতন্ত্র 
বাস্তবায়নে নারাজ ছিলেন । ১৯২০ 
সালে উসমানীয় খিলাফত ব্যবস্থাকে 
ভেঙ্গে দেওয়ায় 
বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে বাং লাদেশ 
ও ভারতের মানুষ খিলাফত আন্দোলন 
করেছে। তাই প্রায় সকল সুনিপন্থিই 
দল খিলাফত প্রতিষ্ঠার রাজনীতিকে 
ইসলামী মূলধারার রাজনীতি মনে 
করে । গণতন্ত্র যেমন কোনো দলের 
বিষয় নয়, খিলাফত ব্যবস্থাও কোন 
ব্যক্তি বা একটি ইসলামী দলের বিষয় 


নয় । 
স্বৈতস্ত্রের জিঞ্জির হতে মুক্তির জন্য 
যে বিপ্লবের সুচনা করেছিল সে মুক্তির 
স্বপ্ন ভঙ্গ হলে তারা চরমপন্থার দিকে 
পা বাড়াতে পারে । ব্রাদারহুড তথা 
মুসলিমবিশ্বের অন্যান্য ইসলামপন্থি 


সেকুলার 
ইসলামপন্থিরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
₹শগ্রহণ করুক কিন্তু সরকার বা রাষ্ট্র 


অভিজ্ঞতার নিরিক্ষে পশ্চিমার হয়তো 
ইসলামপন্থি দলগুলোকে সমর্থন দিতে 
সংকোচ বোধ করে। এঁতিহ সক ও 
আর্দশিক এ দ্বন্দের অভিজ্ঞতা মনে হয় 


পরিচালনায় তাদের ইসলামি আদর্শ 


ইসলাম ও পুঁজিবাদী 


যেন বাস্তবায়ন না করে। হাজার 


গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কের রূপ 


বছরের গ্ুসেডের বারং বার যুদ্ধ ও 


নির্ধারণ করবে । 


ভুল তে 


পরাজয়ের ইতিহাসও হয়তো পশ্চিমারা 
পারে না। তাদের ধারণা 
সেকুলার পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ধর্মভিত্তিক 


লেখক: লেখক ও মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি বিষয়ক 
এম.ফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্মে ডভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
৮৮৮৮৭ 


00110 [২০৪,905 


17018, 7১81051217, 11370 
81101217, ৩911 


794 07 থিগ়ঞা, 
01041 থা), 0, 
01811, /১12108015181, 
৩00. 485181) ০901)0105. 


00767211905 
10750 


চি হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 

দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 

* দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপযুক্ত চার্টে প্রদত্ত 

যোগাযোগ 

আততর্তহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

৬০, আন্দরকিল্লা, টষ্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


1101700 01100 


02200 
11.2550 
11018090 


1101600 
1101900 
01160 


801010921 & 41001 000011193. 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদের্শের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থ্িরিতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-পরমাণ ঘ্ারা খণ্ন, সাধারণ মুসলমানদের বতর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুনাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে “মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশ্দ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ |] 


করব 
ইনশাআল্লাহু তাআলা । যাতে হানাফী 
মতাবলম্বী সাধারণ লোকদের মন 
পরিস্কার হয় এবং মুসলিম সমাজ 


লোকদের পথে নয়)। “আমীন* বা 
এমনটাই হোক | অথবা ৫0 ৫৪ ১ 
(হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাশ 
করবেন না) । 

ইমাম সুরা আল-ফাতিহা সমাপ্ত করার 
পর অল্পক্ষণ নিশ্ুপ থাকবেন, যাকে 
হাদীসে “সিকতা* বলে আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। এ সময় ইমাম ও মুক্তাদী 
উভয়ে 'আমীন' বলবে । তবে উত্তম 
পন্থা হল, আমীন অনুচ্চ স্বরে বলা । 


যাতে বিভ্রাট ও দলাদলি সৃষ্টিকারীদের 
কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যায় । 
“আমীন' উচ্চৈঃস্বরে নাকি নিয়স্বরে? 
'আমীন' শব্দের অর্থঃ (৮৩ ৬৮০ 
(আমাদের দুআ কবুল করুন)। ১848 
0 (আমাদেরকে সরল পথে 
পরিচালিত করুন, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট 


নভেম্বর'১৩ 


কেননা আমীন হল একটি দুআ অথবা 
যিক্র, যা কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে 
অনুচ্চস্বরে পড়াই উত্তম । আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেছেন, 
৩% ৩ &) 28285 ৩৪ ৮৫ 
46০] 
“তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক 
বিনয়ী হয়ে ও গোপনে । তবে তিনি 


সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন 
না। 
অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন যে, 
১৫2062585৯5: ৩০৪১ ৫৫ প্রাঃ 
0 ০৫6 5 2 4০০9৫ ১ ০৯ ৫ 
95288] 
“তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে 
মনে, বিনয়ী হয়ে ও সংগোপনে এবং 
অনুচ্চস্বরে, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় এবং 
তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভূক্ত হবে না ।"5 


51911০2৮504. 8. ০৫) ০৯৬০ 52 
0০ 4175 5০1 2৫12580০40৮ ০ 
8 41০০০ ৭৮৬ ০5৩0 72৮া 
75288 5ঠ. কুর্দ 21০৯৮ ৯৫ র্ 
৩ টে ৩ + চা ৪ * পাজি 
১৮০৮১৮৮৪910] ক) 
52০5৫ 5 মাপে ৮51 7৮ ৫5852 
4০5 ৬১19] পভ এও কা ৩৩০ 
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হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (ই 
থেকে বর্ণিত, মানুষ উচ্চৈঃস্বরে দুআ 


তাকবীর দেয় তোমরাও তাকবীর দেবে 


কিন্তু উপর্যুক্ত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে 


এবং ইমাম যখন “ওয়ালা যাল্লীন" 


করল, তখন নবী করীম কট ইরশাদ 
করলেন যে, 'হে লোক সকল! তোমরা 


বলে তোমরা “আমীন” বলবে । আর 
ইমাম যখন “সামিআল্লাহু লিমান 


স্বীয় নফসের ওপর নরম কর | কেননা 


হামিদা" বলে, তোমরা “রাব্বানা 


তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না 
যিনি শুনেন না কিংবা তোমাদের থেকে 
দুরে । নিশ্চয়ই তোমরা যাকে ডাকছ 
তিনি মহাশ্রবণকারী ও অতি নিকটে 1 


2 ৫ 5 এত 55 ৭095 ০ ৪৩ ৩৪ 
৫৬৩ 25 এ জা এ এ 


.26৮০ 02:০৪৫55 (এে) :408 ৭এএ॥ 
হযরত টা রর থেকে বর্ণিত, 
“আমীন, বললেন এবং আস্তে আওয়াজ 
করে বললেন | 


5৮ 5115 5০ দর ১9) 2৮৮৮$ 5 22 
৪ ক | ০৯০৩ ০ এ হে তো ০৪ 


152 24০1 292 ০ :৪৪এ। 


হযরত আবু হুরায়রা কট থেকে 
করেছেন যে, “যখন তোমাদের কেউ 
আমীন বলে এবং আসমানের 
ফিরিশ্তাগণও আমীন বলেন, আর তা 
পরস্পরের সাথে মিলে যায়, তখন 
তার পূর্ববর্তী সমস্ত সগীরা গুনাহ ক্ষমা 
করে দেওয়া হয় ।”৬ 


পি | 4550 5৫:58 455 তা ৬৪ 
রে রি ৩) 58412 028 
0291 ক 6৫0৮৮ ১5৯ ৫ 115 195 
:5$ 5 1১438 6319 এত 1958 
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হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে 
নির্দেশ দিতেন যে, “তোমরা ইমাম 
থেকে অগ্রগামী হবে না । ইমাম যখন 


নভেম্বর*১৩ 


লাকাল হামদু” বলবে 1? 


করেছেন । ৷ ইমামের সাথে তাকবীর 
বলা। 

২.ইমাম সাহেব ওয়ালাজ জাল্িন 
বললে যুক্তাদীদের আমীন বলা । 

৩. ইমাম সাহেব সামিআল্লাহু লিমান 
হামিদা বললে মুক্তাদীদের রাববানা 
লাকাল হামদু বলা । 

এসব করণীয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করলে 

দেখা যায় যে, ইমাম সাহেব তাকবীর, 

ওয়ালায যাল্লীন ও সামিআল্লাহু জোরে 
বলে। কিন্তু যুক্তাদীরা এর উল্টা 
তাকবীর, আমীন ও রাব্বানা লাকাল 
আস্তে বলবে । কেননা যদি আমীনের 
হুকুম তাকবীর ও রাববানা লাকাল 
হামদু থেকে ভিন্ন হত, তাহলে নবী 


করীম আজ অবশ্যই তা নির্দেশ 
করতেন । সুতরাং আমীন অনুচ্চস্বরে 
পড়াই কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে 
উত্তম | 


হযরত ওমর রহ, হযরত আলী রা, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
হযরত আম্মার ক্ষ থেকে এ কথা 
বর্ণিত যে, তারা আমীন জোরে 
বলতেন না। সম্ভব এ কারণে হযরত 
ইবরাহীম আন-নাখায়ী এঞরক্দু বলেছেন, 


৮3 ৩ 89 1 :5$ ০99 ১ 
115 ০৫9 59552915 ০৯919 উগ14 চা 
৫:45 2 ০০ আ। ০ :5$ 
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ধা 


চারটি বিষয়ে ইমাম সাহেব আস্তে 

পড়বেন । বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ, 
এবং সামিআল্লাহু লিমান 

হামিদার উত্তরে রাব্বানা লাকাল 

হামদু ৮ 

সারমর্ম হল: আমীন উচ্চ ও অনুচ্স্বরে 

উভয় পদ্ধতিতে পড়া জায়েয আছে। 


অনুচ্চস্বরে পড়াই উত্তম এবং এর 
ওপরই আমাদের এই অঞ্চলের 
মুসলমানদের আমল প্রচলিত হয়ে 
আসছে । সুতরাং আমীন অনুচ্চস্বরে 
পড়াকে সুনাহ-পরিপন্থী বলার কোন 
অবকাশ নেই । যেমনটা কিছু কিছু 
লোকের পক্ষ হতে প্রচার করা হয়। 
তবে যেহেতু এটা কোন জায়েয না- 
জায়েষের বিষয়ও নয়, বরং উত্তম বা 
অনুত্তমের বিষয় । তাই কেউ জোরে 
আমীন বললে তার প্রতি ভিন্নদৃষ্টিতে 
তাকানো বা তার সমালোচনা করারও 
তবে তা সাধারণ 
মুসলমানদের অস্থিরতা ও 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নিয়তে না হতে হবে । 
যা হোক, এ বিষয়টা নিয়ে পরস্পর 
জ্ঞানগর্ভ আলোচনা তো করা যায়, 
তবে সাধারণ মুসলমানদের প্রচলিত 
আমলপরিপন্থী প্রচারণা ও তাদের 
মধ্যে অস্থিরতা ও অশান্তি প্রচারমূলক 
কোন কাজ করা মোটেই বৈধ হতে 
পারে না। 


সুরা মিলানো 
সুরা আল-ফাতিহা পড়ার পর ইমাম ও 
একা নামায আদায়কারী অন্য একটি 
সুরা কিংবা একটি বড় আয়াত বা 
তিনটি ছোট আয়াত পাঠ করবে। 
যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার প্রথম 
দু'রাকাআতে এবং ফজর নামাযে এটি 
ওয়াজিব | 

একি পখ। 2 4 ১3 ১০০৪| ৩: £9 ৬০ 
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হযরত উবাদা ইবনে সামিত রিট 
করেন যে, “যে নামাযে সুরা আল- 
ফাতিহা এবং অতিরিক্ত সুরা পাঠ করে 
না, তার নামায হয় না ৪ 
সুতরাং সুরা আল-ফাতিহার সাথে 
অতিরিক্ত কোন সুরা বা একটি বড় 
আয়াত বা ছোট ছোট তিনটি আয়াত 
না পড়লে নামায অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে । অন্যত্র বর্ণিত, 


| তাত্তার্তহাদ ২৫ 
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শি 13953 ০০৭) 1 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা 
তার পিতা থেকে রিওয়ায়ত করেছেন 
যে, নবী করীম গ্র্জ যুহরের প্রথম 
দু'রাকাআতে সুরা আল-ফাতিহার 
সাথে দু'টি সুরা মিলাতেন এবং শেষ 
দু'রাকাআতে শুধু সুরা আল-ফাতিহা 


করতেন । কোন কোন সময় 
শোনাতেন । প্রথম রাকাআত দ্বিতীয় 


রাকাআত থেকে লম্বা করতেন । আসর 
ও ফজরের নামাযও এভাবে আদায় 
করতেন 5 


উচ্চ ও অনুচ্চস্বরে, 

কিরাআত সম্পর্কে 

ফজর, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই 
রাকাআতে ইমাম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে 
কিরাআত পড়বেন | তেমনিভাবে জুমা, 
দুই ঈদের নামায, ইস্তিজকা ও বিতর 
নামাযের প্রথম দু'রাকাআতেও | তা 
ছাড়া যুহর ও আসর নামাযে সর্বদা 
নিযস্বরে কিরাআত পড়বেন । হাদীসে 
পাকে বর্ণিত, 

প/9০-01925৬ ৪ 


5055 এুএঞ্জ 
উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে টা 


শট বলেন, রাসূলুল্লাহ এজ য 
নামায পড়াচ্ছিলেন 


তখন নি 
মানুষের পেছন দিক থেকে ঘুরে 
আসলাম এবং তাতে তিনি গ্রঞ্জ সুরা 
আত-তৃর তিলাওয়াত করছিলেন ।১১ 


ঠা ৫৬৯ এজ ৬ 
০: ৩৫ ৭০019 এ ও চি ঞ ও 
১/-৯০) :0$ €-০ রঃ ৩ ৫ 

(42৮) 


প্রদেশ সর 


নভেম্বর*১৩ 


হযরত আবু মামার থেকে বর্ণিত, 


ইমাম তিরমিযী একটু এই হাদীসটিকে 


আমি হযরত খববাব ঞ্ক্ট-কে জিজ্ঞাসা 
করলাম যে, নবী করীম গঞ্জ কি যুহর 


বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে অভিহিত 
করে বলেন, অনেক সাহাবায়ে কেরাম, 


ও আসর নামাযে কিরাআত পড়তেন? 
তিনি উত্তর দিলেন, হ্যা। আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম যে, তুমি কিভাবে তা 
অবগত হলে? তিনি উত্তর দিলেন, 
কারণ তার দাড়ি নড়াচড়া করায় 
অবগত হয়েছি ।১৯২ 


কিরাআত শেষে 

সামান্য অপেক্ষা 

কিরাআত শেষ করার পর অল্পক্ষণ 
নিজস্ব গতিতে ফিরে আসে এবং শরীর 
স্বাভাবিক হয়ে যায় । 

হাদীসে পাকে বর্ণিত, হযরত সামুরা 
এল বলেন, আমার মনে নবীজির আট 
দুটি সিকতা বা নীরব থাকা স্মরণ 
আছে । হযরত কাতাদা এঞ্ক্চু বলেন, 
এর মধ্যে থেকে একটি হল যখন 
তাকবীর বলে নামাযে প্রবেশ করতেন 
এবং অপরটি হল যখন কিরাআত পাঠ 


বলতে রুকু করবে । তবে রুকুতে 
যাবার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় 
এবং তৃতীয় রাকাআতে দীড়িয়ে 
কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন বা 
তাহরীমার ন্যায় পুনঃ হাত উঠাবে না। 
এটি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং 
এটিই উত্তম ও প্রধানযোগ্য মত । 
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8249 3145 56 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রর 
বলেন, আমি কি তোমাদেরকে 
রাসূলুল্লাহ ্্-এর নামায পড়াৰ 
(শিক্ষা দেব) না? অতঃপর তিনি 
নামায পড়ালেন এবং শুধু প্রথমবার 
ব্যতীত কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন 
করেননি ।৯১ 


তাবেয়ীন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন 
এই মত গ্রহণ করেছেন । 


/চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী গবেষণা 


১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয় ইরিস লই 
থেকে বর্ণিত: নত উরচির10 

২ আল-কুরআন, সরা আাল-আা'রাফ, ৭:৫৫ 

ও আল-কুরআন, সুরা ভাল-জা7 রাফ, ৭:২০৫ 

৪ (ক) ইবনে কসীর, তাফসীরঙ্ল কুরতানিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৮৪ ও 
৩৮৭; খে) আল-বুখারী, গ্রাঁঙজ্, খ. ৪, পৃ. 
৫৭, হাদীস: ২৯৯২; (গ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
২০৭৬, হাদীস: ৪৪ (২৭০৪) 

৫ আত-তিরমিযী, ত্রাল-জামিউল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ২৮, হাদীস: ২৪৮ 
৬ (ক) আল-বুখারী, পরাগ, খ. ১, পৃ. ১৫৬, 
হাদীস: ৭৮১; (খ) মুসলিম, গাও খ. ১, 
পৃ. ৩০৭, হাদীস: ৭৫ (৪১০) 

* মুসলিম, এাওজ্, খ. ১, পৃ. ৩১০, হাদীস: 
৭৮ (৪১৫) 

” আবদুর রাষ্যাক আস-সান'আনী, আল- 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. _ ১৯৮২ খরি.), খ. ২, পৃ. ৮৭, হাদীস: 
২৫৯৬ 

৯. আবু দাউদ, আস-স্বুনান,।. আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
১. ১১ পৃ. ২১৭, হাদীস: ৮২২ 

১০ আল-বুখারী, এরাওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৫৫, 
হাদীস: ৭৭৬ 

* আল-বুখারী, প্রাঁগভ, খ. ১, পৃ. ১৫৪ 

৯২ আল-বুখারী, এাঁওক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৫, 
হাদীস: ৭৭৭ 

** আত-তিরমিযী, আল-জামি উল কবীর _ 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৩০-৩১, হাদীস: ২৫১ 

» আত-তিরমিযী, এঁওক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০, 
হাদীস: ২৫৭ 


[| আত্তান্তহীদ ২৬ 
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কাজ তথা ইমামত, ওয়ায- 
নসীহত, ইসালে সওয়াব ও 


আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


ইমামত ও তাশলিমে 

যথাযথভাবে ধর্মীয় কাজ পালন করে 
বিনিময় নেয়া যাবে কি না? এ ব্যাপারে 
ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। 
ইমাম মালেক, ইমাম শাফী এবং ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে 
এটা বৈধ । পক্ষান্তরে ইমাম আবু 
হানীফা এবং সাহেবাইন (রহ.)-এর 
মতে তা নাজায়েয । কেননা হাদীসে 
পাকে নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন, 
2৫! :০ ৬ 9৬৪৩০ 
($%38) 2 1425৫ ৬ 
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কোশাগার থেকে বেতন-ভাতা প্রদান 
করা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষকরা 
অন্য কোন পেশায় জড়িয়ে পড়লে 
কুরআন শিক্ষার এই ধারা বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে, তাই তারা অতীব প্রয়োজনের 
ভিত্তিতে শাফিয়ী মাযহাব মতে কুরআন 
শিক্ষার ওপর বিনিময় নেওয়াকে বৈধ 
বলেছেন এবং এর সাথে আযান- 
ইমামত, ফিকহা ও হাদীস শিক্ষাকেও 
যুক্ত করেছেন ।* 

ইমাম সারাখসী (রহ.) উল্লেখ করেন, 
বলখের কতিপয় আয়িম্মা ইমাম 
মালেক (রহ.)-এর মতকে গ্রহণ করে 
তার্লিমে কুরআনের ওপর বিনিময় 
গ্রহণকে বৈধ ঘোষণা করেছেন । যাতে 


হযরত উসমান ইবনে আবুল আস 
(রাযি.) বলেন, নবীয়ে আকরম (সো.) 


ইলমে দীন বিলুপ্ত না হয়, বরং 
উজ্জীবিত থাকে | এটা এমনই যে, নবী 


আমাকে সর্বশেষ যে নির্দেশ দিয়েছেন, 
তা হচ্ছে, “যদি তুমি কাউকে মুয়াজ্জিন 
নিয়োগ কর, তাহলে সে যেন আযানের 
বিনিময় গ্রহণ না করে ।১ 

অন্য হাদীসে বর্ণিত, 

০ ৩০১০০৬৪৭০৪৬ ৪ 


4912 তা) 19213) 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন, “তোমরা 
কুরআন পড়, তবে একে রুজির মাধ্যম 
বানিওনা ২ 
কিন্তু আহনাফের পরবর্তী ফকীহগণ 
যখন লক্ষ করলেন যে, ইসলামি শাসন 
দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে কুরআন 


করীম সো.) ও হযরত আবু বকর 
সিদ্দিক (রাযি.)-এর যুগে মহিলারা 
নামাযের জামাতে শরিক হত, কিন্ত 
পরবতীতে হযরত, ওমর (রাষি.) তাকে 
নিষেধ করেছেন 


ওয়ায-নসীহতের বিনিময় 

ওয়াং-নসীহত এবং দাওয়াত ও 
তাবলীগের ব্যাপারে আম্ষিয়া (আ.)- 
এর আদর্শ হচ্ছে তারা মানুষের কাছ 
থেকে এর কোন বিনিময় গ্রহণ 
করতেন না। কুরআন মজীদে প্রায় 
সকল নবীগণের প্রচারিত এ উক্তি 
একাধিকবার বর্ণিত রয়েছে যে, 


গণাপা গর্গেতে রব 


উট) এত ৩4: পতি ৫ 
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অন্তরেও এর কোন চাহিদ না থাকে, 


তবে দাওয়াতদাতা ওয়ায়েষের জ্ঞান, 


আমার বিনিময় তো বিশ্ব প্রতিপালকের 
নিকট রয়েছে 1৫ 


ওয়া-নসীহত এবং দাওয়াত ও 
বলীগের বিনিময়ের ব্যাপারে এটাই 
হচ্ছে পয়গাম্বরী শিষ্ঠাচার | যার ওপর 
আমাদের পূর্বসূরিরা দৃঢ়ভাবে টা 
করে ছিলেন । তারা ওয়ায- 

ওপর বিনিময় নিতে সর্বদা জার 
করতেন । এ ব্যাপারে একটু পরেই 
হযরত আবু হাযেম (রহ.)-এর ঘটনা 
প্রত্যক্ষ করবেন। কিন্তু পরবর্তী 
ফকীহগণ যারা অতীব প্রয়োজনের 
ভিত্তিতে তার্শলমে কুরআন, আযান- 
ইকামত ও ইমামত, তা'লিমে হাদীস 
ও ফিকহার বিনিময়কে বৈধ বলেছেন, 
তাদের কেউ কেউ ওয়ায-নসীহতকেও 
একই হুকুমে যুক্ত করেছেন, আবার 
কেউ কেউ এর বিরোধিতাও করেছেন । 
কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে যদি কোন 
ব্যক্তি অন্য কোন উপায়ে হালাল 
আয়ের ওপর সামর্থ্যবান হওয়া সত্তেও 
শুধু দীনের কল্যাণে ওয়ায- 

নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে 
অথবা কোন সংস্থা, সংগঠন কিংবা 
কোন মাদরাসার পক্ষ থেকে তাকে এ 
কাজে নিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে তার 
জন্য ওয়ায-নসীহতের ওপর বিনিময় 
গ্রহণ করা জায়েয । ব্যক্তিগতভাবে এ 
পেশা গ্রহণ করলে দাওয়াতকারী থেকে 
এবং কোন সংস্থার পক্ষ হতে নিযুক্ত 
হলে সংস্থা থেকে বিনিময় গ্রহণ করতে 
পারবেন । এ ছাড়া অপেশাদার কোন 
আলেমের নিকট যদি ঘটনাক্রমে ওয়ায 
করার সুযোগ এসে যায় বা কোন 
মাদরাসা, মক্তব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
বেতনভোগী কোন আলেম যদি কারো 
আবেদনের ভিত্তিতে ওয়ায করে, 
তাহলে তার জন্য ফিস ও বিনিময় 
তলব করা না-জায়েয । কেননা তখন 
এটা নির্ভেজাল ইবাদতের বিনিময় 
সাব্যস্ত হবে, যা সকলের এঁক্য মতে 
নাজায়েয | তবে এমতাবস্থায় ওয়ায়েয 
পথ খরচ দাবি করতে পারবে । 
এ ছাড়া যদি পূর্ব হতে কোন বিনিময় 
শর্ত করা না হয় এবং ওয়ায়েষের 


৫ 


খোদাভীতি, বুযুর্ী ও আন্তরিক 


বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধও করা 
হয়েছে। 
রামাযানের রজনীতে কুরআন করীম 


ভালবাসার টানে হাদিয়া হিসেবে কিছু 
প্রদান করে, তখন তা গ্রহণ করা 


খতম করা যেভাবে মুসল্লিদের জন্য 
সুন্নাত, তেমনিভাবে হাফেযদের জন্যও 


জায়েয আছে । এ ব্যাপারে অধমের 


সুনাত। তবে হাফেয সাহেব 


লিখিত পুস্তিকা _ ওয়ায-নসীহতের 


তারাবীহের মাধ্যমে এই সুন্নাত 


বিনিময় শরীয়ত কি বলে? প্রত্যক্ষ 


সরাসরি পালন করছেন এবং অন্যান্য 


করুন । যাতে সুবিস্তারে আলোচনা 
পরিবেশন করা হয়েছে । 


ইসালে সওয়াবের বিনিময় 

পূর্বে তাশলিমে কুরআন, আযান ও 
ইমামত ইত্যাদির ওপর বিনিময় 
নেওয়াকে পরবর্তী ফকীহগণ বৈধ 
ঘোষণা করেছেন, এর কারণ হচ্ছে 
একটি অতীব ধমীয়ি প্রয়োজন পূরণ 
করা, যাতে ত্রুটি হলে দীনের পুরো 
নেজামের ওপর আঘাত আসার 
সম্ভাবনা ছিল, তা থেকে উত্রনের জন্য 
উক্ত বিষয়াদির বিনিময়কে বৈধ বলা 
হয়েছে । সুতরাং যেখানে এ ধরণের 
ধমীয়ি প্রয়োজন নেই, সেখানে এই 
হুকুম প্রয়োগ করা ভুল। এ কারণে 
উল্লেখ করেছেন যে, ইসালে সওয়াবের 
উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন কিংবা অন্য 
কোন অযীফা পাঠ করে বিনিময় গ্রহণ 
করা শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয । 
তাই এভাবে দুআআ পাঠকারী এবং 
দাওয়াতদাতা উভয়ে গুণাহগার হবে । 


মুসল্িরা পরোক্ষভাবে শ্রবণের 
মাধ্যমে । সুতরাং নিজের সুনাত পালন 
করে অপরের কাছ থেকে তার বিনিময় 
গ্রহণ করার কোন অর্থ নেই। এ 
কারণে হাদীসে পাকে যাবতীয় ইবাদত 
পালনের ওপর কোন ধরনের বিনিময় 
গ্রহণকে না-জায়েয ও নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়েছে। 
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এও এস রি 223 
হযরত উসমান ইবনে আবুল আস 
(রাধি.) বলেন, নবীয়ে আকরম (সা.) 
আমাকে সর্বশেষ যে নির্দেশ দিয়েছেন, 
তা হচ্ছে “যদি তুমি কাউকে মুয়াজ্জিন 
নিয়োগ কর, তাহলে সে যেন আযানের 
বিনিময় গ্রহণ না করে ।”? 


তু 2 


এজ 41০৮০৬৮৪০০৬ 


19196280152) 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন, “তোমরা 


আর মৃত ব্যক্তির নিকট কোন 
সওয়াবও পৌছবে না ১ 


তারাবীহের নামাযে কুরআন করীম 
খতম করা সুন্নাত ও একটি ফযীলতময় 
কাজ । সামর্থ থাকলে রামাযানের 
রজনীতে এই সুন্নাত আদায় করা 
উচিত, বিরত থাকা বা অবহেলা করা 
অনুচিত । কিন্তু এমন জরুরিও নয় যে, 
যদি কোন হাফেয সাহেব স্বেচ্ছায় 
বিনিময়বিহীন পড়াতে আগ্রহী না হয়, 
তাহলে তাকে বিনিময় দিয়ে কুরআন 
খতমের এই সুন্নাত আদায় করতে 
হবে । অধিকন্ত বিশুদ্ধ হাদীসে কুরআন 
খতমসহ অন্যান্য ইবাদতের ওপর 


কুরআন পড়, তবে একে রু জির মাধ্যম 
মা ৯ 
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ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.) 


খরচ চলান | আমর বলেন, আমিরকে 


উপটৌকন সাব্যস্ত হবে এবং কুরআন 


বলেন, সুফ্ফাবাসীদের কতিপয় 


আমার সালাম বলবেন এবং বলবেন 


শোনানোর বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না 


লোককে আমি লিখনী ও কুরআন 
করীম শিক্ষা দিয়েছিলাম । তাদের মধ্য 


যে, আল্লাহর কসম! দুনিয়া লাভের 


বিধায় তা গ্রহণ করা জায়েয আছে 


উদ্দেশ্যে আমরা কুরআন শরীফ পড়ি 


থেকে এক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক 


না। উক্ত দিরহাম তার কছে ফেরত 


হাদিয়া প্রদান করল । এটা তো কোন 
আমি তা 


(সা.) রি এর হুকুম জিজ্ঞাসা 
করব । অতঃপর আমি নবীজির কাছে 
উপস্থিত হয়ে আরজ করছি যে, এক 
ব্যক্তি যাকে আমি কুরআন এবং লিখনী 
শিখিয়েছি, সে আমাকে একটি ধনুক 
হাদিয়া প্রদান করেছে, যা কোন 
উল্লেখযোগ্য মাল নয় এবং তা দিয়ে 
আমি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ 
করব । তখন নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করলেন, “যদি তুমি আগুনের কোন 
হার পরিধান করতে চাও, তাহলে তা 
গ্রহণ কর ।”* 
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হযরত সুলায়মান ইবনে বুরায়দা তার 
পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, “যে 
থেকে জীবিকা তালাশ করে, কিয়ামত 
দিবসে সে উপস্থিত হবে, তবে তার 
চেহেরায় হাড্ডি ব্যতীত গোশত বলতে 
কিছু থাকবে না ১ 


দেন 1১১ 

3৮৫০ এদিন 01401 %15৬৪ 
এ এ এ 8 9৫ (৫63৮3 66 
৮১৪০৮৯৮৪৮১৬ এএ 


0 
হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে মুগাফ্ফল 
(রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি রামাযান 
মাসে লোকদেরকে নামায পড়ালেন। 
যখন ঈদের সময় আসল, তখন 
ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ একটি স্বর্ণের 
গহনা ও পাঁছ হাজার দিরহাম 
পাঠালেন । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
রা (রাযি.) বললেন, নিশ্চই 
রা কুরআনের কোন বিনিময় গ্রহণ 
করি না। 


সুতরাং তারাবীহের নামাযে কুরআন 
শোনানো একটি ইবাদত হিসেবে এর 
বিনিময় গ্রহণ করা শর্তসাপেক্ষে হোক 
কিংবা শর্তবিহীন প্রথা হিসেবে, তা অর্থ 
আকারে প্রদান হোক কিংবা অন্য কোন 
রূপে, বিনিময়স্বরূপ যাই প্রদান করা 
হবে সবই না-জায়েয । উপর্যুক্ত 
হাদীসসমূহ দ্বারা এটিই, প্রতীয়মান হয় 
এবং এটিই হানাফী ইমামদের 
মতামত | তবে ইমামত, মুয়াজ্জিন, 
তার্লিমে কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষার 
বিষয়টি তারাবীহে খতমে কুরআনের 


হযরত আবু আয়াস মু'আবিয়া ইবনে 
কুররাহ বলেন, আমি আমর ইবনে 


ব্যতিক্রম বিধায় তাতে বেতন-ভাতা 
গ্রহণ করা বৈধ, যার কথা একটু পূর্বেই 


নু'মান ইবনে মুকরিনের নিকট ছিলাম, 


আলোচিত হয়েছে। 


যখন রামাযান মাস আসল, তখন 
মুসআব ইবনুষ যুবাইরের পক্ষ থেকে 


কিন্ত যদি কোথাও কুরআন শোনানোর 
বিনিময় নির্ধরিণ করা না হয় এবং 


এক ব্যক্তি দুই হাজার দিরহাম নিয়ে 
উপস্থিত হয়ে বললেন, বসরার আমির 
মুসয়াব ইবনে যুবাইর আপনাকে 
সালাম বলেছেন এবং তিনি বলেছেন 
যে, আমরা সম্মানিত কারী সাহেবকে 
সম্মানী দিয়ে থাকি । সুতরাং আপনি 
এই দু'হাজার দিরহাম দিয়ে এই মসের 


নভেম্বর*১৩ 


বিনিময় প্রদানের কোন প্রথাও সেখানে 
না থাকে, বরং হাফেয সাহেব রেযায়ে 
মওলার উদ্দেশ্যেই কুরআন শোনায় 
এবং তার অন্তরেও য় গ্রহণের 
কোন ইচ্ছে থাকে না, তবে তা সত্তেও 
যদি কেউ হাফেয সাহেবকে কোন 
হাদিয়া প্রদান করে থাকে, তাহলে তা 


তবে এ ক্ষেত্রেও কোন সময় ও 
জিনিসকে নির্দিষ্ট করা যাবে না 
যেমন- শুধু খতমের শেষে প্রদান করা 
হবে অথবা হাদিয়া শুধু অর্থাকারে 
প্রদান করা হবে। যাতে হাফেষ 
সাহেবের অন্তরে হাদিয়ার প্রতি কোন 
ধরনের অপেক্ষার প্রবণতা বা হাদিয়া 
না দেওয়ার ওপর অনুশোচনা দেখা না 
যায়। [চলবে 


১ আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর ₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ১, পৃ. ৪০৯-৪১০, হাদীস: ২০৯ 

২ আত-তাবারানী, আল-সব'জায়ল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৮, পৃ. 
০ ৩৪৪, হাদীস: ৮৮২৩ 


মুখতার, 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৬, পৃ. ৫৫ 
* আস-সারাখসী, আল-মবসৃত, খ. ৬, পৃ. ৪১ 
১ আল-কুরআন, সরা হুদ, ১১:৫১ 

৬ কে) ইবনে আবিদীন, এও খ. ২, পৃ. 
২৪০; খে) বদরুদ্দীন আল-আইনী, আল- 
বিনায়া শরহুল হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ৬৫৫, 
(গ) মোল্লা আলী আল-কারী, মানহুর 
রাওযিল আযহার ফী শরাহিল ফিকাহিল 
আকবর, পৃ. ১৬০; (ঘ) মুফতী মুহাম্মদ 
শফী, মা'আারিফুল কুরআন, ইদারাতুল 
মাআরিফ, করাচি, পাকিস্তান (১৪০৩ হি. _ 
১৯৮৮ খ্রি), খ. ১, পৃ. ২০৮ 

*+. আত-তিরমিযী, পরাগ, খ. ১, পৃ. 
৪০৯-৪১০, হাদীস: ২০৯ 

* আত-তাবারানী, গ্রাজ, খ. ৮, পৃ. ৩৪৪, 
হাদীস: ৮৮২৩ 

৯. আবু দাউদ, আস-সুনান,।. আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২৬৪, হাদীস: ৩৪১৬ 

রি আল-বায়হাকী, শুতারুল _ ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৪, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ২৩৮৪ 

১৯ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফীল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. 
১৬৮, হাদীস: ৭৭৩৮ ও খ. ৬, পৃ. ১২৫, 
হাদীস: ৩০০০৫ ও পৃ. ১৯৯, হাদীস: 
৩০৬৪৭ 

৯২ ইবনে আবু শায়বা, এও, খ. ২, পৃ. 
১৬৮, হাদীস: ৭৭৩৯ 
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[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


কুতবুল আলম হাকীমুন নফস 
আন্নামা শাহ আবদুল 
ওয়াহহাব এরঙ্গাটি 


ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


শু 
[ষ্ 


১৩৬১ হিজরী অনুযায়ী ১৯৪১ 
খিস্টাব্দে আল্লামা হাবীবুল্লাহ এরি 
ইন্তিকাল করেন । এরপর থেকে শাহ 
সাহেব একই উম্মুল মাদারিস (01110 
91 ৪91] 151810010 
00119595/179000610179 11 0015 
০070%)-এর হাল ধরেন। ০৯ 
শা'বান ১৪০২ হিজরী মোতাবেক ০২ 
জুন ১৯৮২ খিস্টাব্দে বুধবার সন্ধ্যা 
৬.২০ টায় নফস শাহ 
আবদুল ওয়াহহাব ্ল্পছি আল্লাহ 
পাকের সানিধ্যে চলে যান । চলে 
যাওয়ার পূর্বে তিনি সর্বমোট ৪০ বছর 
৭ মাস ২৩ দিন (প্রায়) ইহতিমামের 
দায়িত্বে ছিলেন । এ সুদীর্ঘ সময়টি 
শাহ যুগ হিসেবে খ্যাত । এই শাহ যুগে 
উলুম হাটহাজারীর অসাধারণ 


যুগকে দারুল উলুম 
স্বর্ণযুগও বলা হয়ে থাকে এখানে 
একটি গুরুত্তপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, 
জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম হলো 
জামিয়া আহলিয়া দারুল সি মুঈনুল 
ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ মানানসই 


বঙ্গানুবাদ 1৫ 
উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠালগ্নে দারুল উলুম 
হাটহাজারীর নাম ছিল মাদরাসা মুঈনুল 


ইসলাম । এ নামটি সংস্কার করে 


মুহতামিমে আযম শাহ সাহেব এটি 
নতুন নামকরণ করেন, জামিয়া 


ধারাবাহিকতায় তা চা চিন্তা ও চেতনার 
ফলাফল হিসেবে জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ায় ১৯৫২ ঈ. সনে বাংলা ভাষা ও 


আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল 
রি 


আলহামদুলিল্লাহ 

নামকরণ-শৈলী এতই গ্রহণযোগ্যতা 
অর্জন করে যে, এ মুসলিম দেশের 
দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন শীর্ষস্থানীয় 
প্রায় মাদরাসার নামকরণ করা হয়েছে 
এ শৈলীর অনুকরণে যার বেশ 
কয়েকটির নামকরণ করেছেন শাহ 
সাহেব জকি নিজেই ।? 

আল্লামা হাবীবুল্লাহ ঞক্ছ-এর ব্রেইন 
ট্রাস্ট মুহতামিমে আযম শাহ সাহেব 
রলছি সর্বপ্রথম  দাওরা-উত্তর 
বিশেষায়িত পড়াশোনা ও গবেষণার 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন । তবে তার এই 
সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার একটি অনন্য 
বৈশিষ্ট্য ছিল বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ তিনি 
মূলকেন্দ্র হাটহাজারীতে সকল বিভাগ 
না খুলে বিশ্বস্থ, যোগ্য ও দক্ষ জনবল 
তৈরি করে অন্যান্য মর্যাদাসম্পন্ন 
মাদরাসায় বিভিন্ন বিভাগ চালু করেন । 
তারই প্রচেষ্টায় দারুল উলুম 
হাটহাজারীতে ১৯৪৫ খিস্টাব্দে 
ফতওয়া বিভাগ”, ১৯৪৮ খিস্টাব্দে 
আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ৯, 
১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তাফসীর বিভাগ১০, 
১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কিতাবত বিভাগ১১, 
১৯৬৬ খিস্টাব্দে কারিগরী প্রশিক্ষণ 
বিভাগ চালু হয়।১৯ পরবর্তীতে এরই 


এ কিরআত বিভাগঃ 


সাহিত্য বিভাগ» ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে 
এবং ১৯৮২ 
খিস্টাব্দে বাবুনগর মাদরাসায় উচ্চতর 
হাদীস গবেষণা বিভাগ চালু হয় ।৮ 
উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দারুল উলুম 
হাটহাজারীতে মক্তব বিভাগ ও 
তাজবীদ বিভাগ চালু ছিল। এরপর 
১৯০৭ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৮ 
খ্রিস্টাব্দে দাওরায়ে হাদীস বিভাগ চালু 
করা হয়- যা উভয় বাংলা, আসাম ও 
মিয়ানমারের সর্বপ্রথম দাওরায়ে 
হাদীস, আরো পরে তিরিশের দশকে 
হিফয বিভাগ চালু হয় ।৯ 

দেশ ও জাতির অবিসংবাদিত 
অভিভাবক শাহ সাহেব এছ ৭০-এর 
আপামর জনতার চিকিৎসার জন্য 
আযালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও 
হেকিমি-__এই তিন চিকিৎসাপদ্ধতির 
বিজ্ঞ. চিকিৎসক-হেকিম নিয়োগ 
দেন ।” আযালোপ্যাথি তথা আধুনিক 
চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ছিলেন তারই 
বড় জামাতা ডা. নুরুল হক এটি | 
হেকিমি বিভাগ পরিচালান করতেন 
মাওলানা আবদুল হক বরিশালী 
রহ 1৮ এরই ক্রমানুসারে পরবর্তীতে 
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হেলথ ওয়ার্কার্স (এনে) ট্রেনিং চালু 


তামাদ্দুন-বিষয়ক সর্বপ্রথম মাসিক 


থেকে শাহ সাহেব এ্ক্ছ-এর 


হয় ।৯৯ বিশ্বখ্যাত চিকিৎসালয় ঢাকার 
বারডেম (317২)71৬) হাসপাতাল ও 
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 
(বাডাস)-এর প্রসিদ্ধ শ্লোগান হলো: 
শৃঙ্খলাই জীবন । উভয় প্রতিষ্ঠানের 
জনক ডা. মুহাম্মদ ইবরাহীম 
১৯৪৭/১৯৪৮ খিস্টাব্দে চট্টগ্রামের 
সিভিল সার্জন ও টট্টগ্রাম জেনারেল 
হাসপাতালের তত্বীবধায়ক ছিলেন । 
সেই সময় শাহ সাহেব ছি অসুস্থ 
হয়ে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। 
চিকিৎসা করতে গিয়ে ডা. সাহেব তার 
পবিত্র সানিধ্যে আসার অনন্য সুযোগ 
লাভ করেন । খুব অসুস্থতা সত্বেও শাহ 
সাহেব ঞ্রক্ই-এর সুশৃঙ্খল জীবন- 
যাপন, নিয়ামুনাবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, 
খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে ভারসাম্যপূর্ণতা, 
চিকিৎসকদের সুপরামর্শের যথাযথ 
মূল্যায়ন ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখে তিনি 
যারপরনাই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন। 
যে সুস্বাস্থ্য ও জীবনসাফল্যের 
ভিত্তি_এ সত্য আরও 
গভীরভাবে ব্যপ্ত হয় তার মাঝে । 
চিকিৎসার পরতে পরতে পরস্পরের 
হদ্যতাপূর্ণ আলাপচারিতায় “মানবদেহ 
ও চিকিৎসাবিজ্ঞান' বিষয়ে শাহ সাহেব 
এ্ছু-এর গভীর জ্ঞান তাকে বিস্মিত 
করে । ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসার 
মূল কথা হিসেবে নন্দিত এই বিখ্যাত 
শ্লোগানের জন্ম কিন্তু সেই সানিধ্য 
থেকে । মানবতার জন্য কিছু করে 
জীবনের জন্য “সাদকায়ে জারিয়া' 
হিসেবে কিছু রেখে যাওয়ার প্রেরণাও 
তিনি লাভ করেছিলেন সেই ঘটনা 
থেকে । যার ফসল হিসেবে আমরা 
আজ বারডেম ও বাডাস দেখতে 
পাচ্ছি ।২০ 
আকাবিরে হাটহাজারীর স্বপ্নপূরণে শাহ 
সাহেব এজি স্বীয় তত্বীবধানে বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক ও গবেষক আলিম মাওলানা 
আবুল ফারাহ এ্ল্ছি-এর সম্পাদনায় 
ইসলামপ্রচার নামে একটি মাসিক 
প্রকাশ করতে থাকেন ১৯৩৪ খিস্টাব্দ 
হতে ১১ প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বাংলা 
ভাষায় প্রকাশিত ইসলামি তাহযীব- 


পত্রিকা যার উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষায় 


শুভাকাজ্ষীগণ বছরের শুরুতেই চাহিদা 


দীনের প্রচার ও প্রসার ৷ পরবর্তীতে 
১৯৫২ খিস্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে 


মাফিক বই-পুস্তক পাঠিয়ে দিতেন। 
পরবর্তীতে তার ম্নেহধন্য হযরত 


শাহ সাহেব এ্ঞ্ছ-এর দিকনির্দেশনায় 
এটি মাসিক মঈনুল ইসলাম হিসেবে 


সুলাইমান আরমান কাতেব (দা. বা.)- 
কে দিয়ে নুমানিয়া লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা 


নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে আরও 


করান । 


পূর্ণাঙ্গ অবয়বে । এর কয়েক বছর 
আগে তারই কয়েকজন আস্থাভাজন, 


উন্লেখ্য এ নুমানিয়া লাইব্রেরি নামটি 
শাহ সাহেব এ্ঞ্ছ-এর দেওয়া ।কয়েক 


সৃজনশীল ভক্তদের সাথে নিয়ে ঢাকায় 
টৈনিক পাসবান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ 


বছরের মধ্যে কাতেব সাহেব (দা. বা.) 
লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হয়ে উঠলে 


করেন যোগ্য লেখক-গবেষক তৈরির 
মিশন সামনে রেখে | পরবতীতে 


আসাতিজা কেরামের দরদি মুরুববী 
শাহ সাহেব এল নিজের আশরাফিয়া 


এরই ধারাবাহিকতায় লেখালেখির 
ময়দানে ওলামা-মাশায়েখ ও 


কুতুবখানাটি বন্ধ করে দেন এবং এর 
সমুদয় কিতাব জামিয়ার লাইব্রেরিতে 


তালিবানে ইলমের পদচারণা দিন দিন 
বৃদ্ধি পেতে থাকে যার ফলে বর্তমানে 
আমরা প্রতিমাসে ৩০টিরও অধিক 


দান করেন । পরবর্তীতে কুতুবখানার 
স্থলে সার্বজনীন ডাক বিভাগ (১০91 
07০6) চালু করেন, যা এখনো সেই 


মানসম্মত দীনী পত্র-পত্রিকা 
মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পাচ্ছি। 


স্থানে বিদ্যমান আছে। উপরোক্ত 
শিক্ষণীয় ঘটনায় আমাদের সকলের 


তালিবানে ইলমের _ চিন্তা-চেতনাকে 
আরও সমৃদ্ধ ও গতিশীল করার মানসে 


জন্য ইসারের (991-58011909) 
দীক্ষা রয়েছে ৯৪ 


তিনিই সর্বপ্রথম ১৯৬১ খিস্টাব্দে শিল্প- 


কুতবুল ইরশাদ মুহতামিমে আযম 


সাহিত্য-সংস্কৃতি সংঘ আন-নাদী আস- 
সাকাফী গড়ে তোলেন । জামিয়া 
তৎকালীন শায়খুল আদব আল্লামা 
নযীর আহমদ আনোয়ারী ঞরক্ষছ ছিলেন 
এ সংঘের প্রধান সঞ্চালক | মাধ্যমিক 
ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রবৃন্দের 


দীনী বইপত্রের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে 


হাকীমুন নফস শাহ সাহেব এ 
ছিলেন সমসাময়িক ব্যস্ততম 
বিশ্বনাগরিকগণের অন্যতম । তীর 
ব্যস্ততা এতো বহুমাত্রিক ছিল যে, 
মাঝে মাঝে পরিমিত ঘুম বা খাবারের 
সময়ও তীর হয়ে উঠতো না । আন্তরিক 
ইচ্ছা ও পরিকল্পনা থাকা সত্তেও 
মৌলিক বই-পুস্তক রচনার জন্য তিনি 
মোটেই সময় করতে পারেননি ৷ তাই 


ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু'একটি লাইব্রেরি 


বলে পৃষ্ঠপোষকতা তিনি মোটেও ছাড় 


থাকলেও আযাকাডেমিক বই-পুস্তকের 


দেননি । তারই একান্ত আগ্রহ, নির্মল 


জন্য বিশেষ কোন লাইব্রেরি ছিল না 
সেই যামানায় বাংলার শাহ সাহেব 


প্রেরণা ও সুবিন্যস্ত পরামর্শে মুযাহিদে 
আযম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী 


ছি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে 


ছি লিখনীর ময়দানে কাজ শুরু 


হাটহাজারীতে আশরাফিয়া কুতুবখানা 


করেছিলেন । ঢাকার এমদাদিয়া 


প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘদিনের এ মৌলিক 


লাইব্রেরি ও চট্টগ্রামের ইসলামিয়া 


অভাব পূরণ করেন । অলাভজনক এ 


লাইব্রেরির অবকাঠামো গঠন ও 


বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এতে 


বিকাশের নেপথ্যে রয়েছে শাহ সাহেব 


প্রায় সব ত্যাকাডেমিক কিতাব ও 
তাদের শরাহ উৎপাদনমূল্যে পাওয়া 
যেত । লেবাননের বয়রুত, মিসর, 
সৌদি আরব, ভারত প্রভৃতি দেশ 


ঞ্্ছি-এর যুগান্তকারী দিকনির্দেশনা 
এদেশে লিথোপ্রিন্টিং প্রযুক্তির 
আমদানি, উন্নয়ন ও প্রসারে তার 
রয়েছে মৌলিক অবদান 1২৫ 


নভেঘর'১৩ ___5 আত্তান্তহীদ ৩১ 


ম।হা।-।জী।ব।ন 
আল্লামা আবুল হাসান এছ-এর 


0801০) ছিলেন। তার স্ব-রচিত 


তানযীমূল আশতাত রচনার মূল 


অনেক কবিতাও ছিল। শুদ্ধ 


প্রেরণাদায়ক ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন 
তিনি। ৪০'র দশকের শেষ 


কবিতাচর্চাকে তিনি শুধু উৎসাহিত 
করতেন না, রীতিমতো পৃষ্ঠপোষকতাও 


বছরগুলোতে উম্মুল মাদারিসে 


দান করতেন । একটি কাগজে তিনি 
১ম ছত্র লিখে দিতেন আর আন-নাদী 


প্রদত্ত মিশকাত শরীফের দরসগুলোর 


আস-সাকাফীর সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে 


ভিত্তিতে তানযীমুল আশতাতের মূল 
পারগুলিপি প্রস্তুত হয় । 

উল্লেখ্য সেই বছরগুলোতে হযরত 
আবুল হাসান ল্হছি বৈ শাহ সাহেব 
র-এর প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন খলীফায়ে হাকীমুন 
নফস শায়খুল হাদীস আবদুল আযীয 


১০৭ বছর) । তিনি মৃতওয়াক্কিল বিল্লাহ 
হযরত সমিউদ্দীন এক ও মুফতীয়ে 
আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহ এ্ক্ই-এর 
একমাত্র জীবিত খলীফা )* মুফতীয়ে 
আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহ ঞল্ছি তার 
বিখ্যাত গ্রন্থ ফয়যুল কালামের রচনা 
অর্থায়নে তা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা 
করেন। 

উল্লেখ্য এ গ্রন্থের নামটিও দিয়েছিলেন 
হাকীমুন নফস শাহ সাহেব এরাই ২৭ 
জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম, 
হাটহাজারীর ইফতা বিভাগ থেকে 
প্রদত্ত ফতওয়াগুলোকে সংরক্ষণ করার 
উদ্যোগ তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন 
তারই আদেশে আল্লামা আহমদুল হক 
ছি ফতওয়াগ্তলো সংরক্ষণ ও 
সংকলনের কাজ শুরু করেছিলেন 
কয়েক মাস পরপর তিনি শাহ সাহেব 
এহছি-কে এ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে 
অবহিত করতেন এবং প্রয়োজনীয় 
দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতেন । 
হাকীমুন নফস শাহ সাহেব একই ছড়া 
ও কবিতা পছন্দ করতেন । তিনি 
একজন স্বভাবকবি (9০০ ০৮ 


২য় ছত্র তৈরি করতে বলতেন | কেউ 
সফল হলে তাকে তিনি পুরস্কৃত করে 
অনুপ্রাণিত করতেন | কেউ ব্যর্থ হলে 
শাহ সাহেব এছ নিজেই লিখে 
দিতেন এবং সাথে সাথে বুঝিয়েও 
দিতেন । তার কাব্যচর্চা ছিল মূলত 
নৈতিকতাকেন্দ্রিক এবং এর ভিত্তি ছিল 


হাটহাজারী সফরে এলে এই 
কাব্যচর্চায় বিশেষ মাত্রা যোগ হতো ।২৮ 
!চলবো 


১ প্রাবন্ধিকের গবেষণালনধ তথ্য 
২ আল্লামা আহমদ শফী (দা. বা.), ২০১১ 


€ সৃযৌর্দয়, বার্ষিক সাহিত্য সাময়িকী ২০১২, 
রুল উলুম হাটহাজারী 


» সাক্ষাৎকার: মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন 

নর (দা. বা.), ফাযেলে হাটহাজারী, 
শিষ্য, হাকীমুন নফস শাহ সাহেব 

চু 

* সাক্ষাৎকার; আল্লামা সেকান্দর 

এনায়াতপুরী (দো. বা.), প্রাপ্তক্ত 

১ সান্ষাংকার; মাওলানা সুলাইমান আরমান 

সাহেব (দো. বা.), প্রাপ্ুক্ত, প্রবীণ উস্তাদ, 

জামিয়া আহলয় দারুল উম হাজারী 


রি জা চাও মাওলানা যাকের আহমদ 
দৌলতপুরী (দা. বা.), মুহতামিম, দারুল 
উলুম দেয়াং পাহাড়, দৌলতপুর, চট্টগ্রাম 


১» ড. আফ মখালিদ (ম. জি. আ.), মাসিক 
আলোর পথে, জুলাই ২০১২ 

» সাক্ষাৎকার; কারী আবদুল গনী সাহেব 
(দা. বা.), মুহতামিম, মাদরাসা তারতীলুল 
কুরয়ান, বখতিয়ার পাড়া, আনোয়ারা, 
চট্টগ্রাম, খলীফা, হযরত মাওলানা আলী 
আহমদ বোয়ালবী 

* সাক্ষ/ৎকার; আল্লামা জুনাইদ শওক (দো. 


জসীমুদ্দীন, ছারদ্ল উলুম 
হাটবাজারীর ইতিহাস, পৃ. ৮৪-৯৭ 

১ কথোপকথন: মাওলানা আহমদ দীদার 
(ম. জি. আ.), উত্তাদ, জামিয়া আহলিয়া 

* সান্ষ/ৎকার: হাকীম রশীদ আহমদ রি, 
প্রাণ্তক্ত 

১৯ মাসউদুল কাদির, পটিয়ার দশ মনীষী 
আল-মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০৯ খি.), পৃ ১০ 

২, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, পৃ. 
২৪১-২৪২ । চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে 
তথ্য । 

২১ মুফতী জসীমুদ্দীন, প্রাজ্ঞ, পৃ. ৭৮, ৭৯ 

২২ সাক্ষণৎকার: ১. মাওলানা সুলাইমান 
আরমান সাহেব (দা. বা.), প্রাপ্তক্; ২. 
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা. বা.), 
সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা 

২ সাক্ষাৎকার: মাওলানা জাকের আহমদ 
দৌলতপুরী (দা. বা.), প্রাগুক্ত 

২ সাক্ষাৎকার: মাওলানা সুলাইমান আরমান 


২৭ সাক্ষাৎকার; মাওলানা আবদুস সাত্তার (দা. 
বা.) (ফাযেলে হাটহাজারী), বিশিষ্ট শিষ্য, 
হাকীমুন নফস শাহ সাহেব এছ; 
পৃষ্ঠপোষক, মাদরাসা কাশেফুল উলুম 
খন্দকিয়া, চট্টগ্রাম 

২ সান্ষণৎকার: ১. ডা. মাওলানা তালেবুল্লাহ 
কানাইমাদারী (দো. বা.) (ফাষেলে 
হাটহাজারী), বিশিষ্ট শিষ্য, হাকীমুন নফস 
শাহ সাহেব পল) ২. মাওলানা হারুন 
শাহনগরী একই (ফাষেলে হাটহাজারী), 
বিশিষ্ট শিষ্য, হাকীমুন নফস শাহ সাহেব 
রেট 


নভেম্বর'১৩7::::::: আত্তান্তহীদ ৩ 


দা।ও।য়া।ত 


৩. সিয়াম পালন: আরবি সিয়াম বা 


পবিত্র বাইবেলে উপার্জিত অর্থ হতে 


একত্রে আরাধনার জন্য তীর্থ স্বরূপ 


সাওম অর্থ বিরত থাকা, পরিহার 


ষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান করার 


করা । ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত 


৫2 পত্ 50৫৩ 


ইন 


“হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য 
সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল, যেমন 
বিধান তোমাদের পূর্ববতীগণকে 
দেওয়া হইয়াছিল 1১ 

বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে যিশু নিজে 
উপবাস পালন করেছেন, “আর তিনি 
(যিশু) চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে 
থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন ৷ 


পবিত্র শহর উনুক্ত করবেন: “আমি 


নির্দেশে রয়েছে, “তোমরা পৃথিবীতে 


(সদা প্রভু) সর্বজাতিকে কম্পান্বিত 


আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না; 


করিব; এবং সর্বজাতির মনোরজ্জন বস্তু 


এখানে তা কীটে ও মচ্চ্যায় ক্ষয় করে, 


সকল আসিবে; আর আমি এই গৃহে 


এবং এখানে চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি 


প্রতাপে পরিপূর্ণ করিব 1১” আর সারা 


করে । কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন 
সঞ্চয় কর।” “তিনি (যিশু) 


দিন রাত ঈশ্বরের গৃহ খোলা থাকবে 
বলা হয়েছে, আর তোমার পুরদ্বার 


তাহাদিগকে কহিলেন, ...আর ঈশ্বরের 
যাহা যাহা, ঈশ্বরকে দেও 1” 

৫. হজ পালন: পবিত্র কুরআনের 
শিক্ষা অনুযায়ী হজ অর্থ বায়তুল্লাহ 
যিয়ারতের ইচ্ছা করা বা আল্লাহর 
সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ে 
পৃণ্যভূমি মক্কায় উপস্থিত হয়ে 
বায়তুল্লাহ তাওয়াফসহ কতগুলি নিয়ম 
পালন করা। সকল সামর্থ্যবান 
মুসলিমগণের জন্য হজ করা ফরয বা 


৪. যাকাত প্রদান: যাকাত অর্থ পবিত্র 


অবশ্য কর্তব্য । আল্লাহ নির্দেশ 


করা। ইসলামী পরিভাষায় বছরের 
উদ সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ 
গরীব, দরিদ্রকে দেওয়া । কুরআনে 


৪৫66195 
“তোমরা যাকাত দাও 1৩ 
হযরত উসা /রধইি ঘোষণা 


উ(০৩১৩৪৮% 28৯৬ ৬5 
“তিনি (আল্লাহ) আমাকে নির্দেশ 
১, যাকাত আদায় 
করিতে 15 


দিয়েছেন, 

920) (০ ৬০ ওত ০০৫। & 4) 
82৯০ 
“মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার 
সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ 
গৃহের হজ করা তাহার অবশ্য 
কত ্তব্য 

পবিত্র বাইবেলে যাকোব সদা প্রভু এল 
বৈথেল (ঈশ্বরের ডে যাবার নির্দেশ 
লাভ করেন ” ছিল আরাধনার 
স্থান ৯ সদা প্রভূ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, 
জাতি, গোত্র নির্বিশেষে সকল বিশ্বাসী 


০৮ 


সকল সবর্বদা খোলা থাকিবে, কি দিন 
কি রাত্রি কখনও রুদ্ধ হইবে না 1৯১ 


অন্যান্য মিলসমূহ 
১. জিহাদ: জিহাদ অর্থ সর্বাত্বক 
প্রচেষ্টা । মহান আল্লাহপ্রদত্ত সত্য 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা 
চালানো । যেমন- পবিত্র কুরআনে 
উসু৬৪৪৬১৩৯৩৫ 
“জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে 
জিহাদ করা উচিত ।”১২ 
এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত পরিসর থেকে 
শুরু করে অস্ত্র ধারণ পর্যন্ত বিভিন্ন 
পরিসরে পরিব্যাপ্ত । 
55 এগ 05৫ এ» ৮০ & ১৮৫2 
9৫2১৫0০52৫1 
“যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
তোমরাও আল্লাহর পথে তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালজ্ৰন 
করিও নিশ্চয়ই আল্লাহ 


নভেষর'১৩  ___77700 আত্তর্তহীদ ৩৩ 


দা।ও ।|য়া।ত 


বাইবেলেও সর্বস্তরে জিহাদের কথা 
বলা হয়েছে। যেমন- শয়তানের 
বিরুদ্ধে: ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসঙ্জা 
পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ 
চাতুরীর সম্মুখে দীড়াইতে পার ।”* 
যিশু চূড়ান্তভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন এবং তিনি 
আরো বলেছেন যে, তিনি নিজেও 
অন্ত্রধারণের জন্য এসেছেন, “আমার 
এই যে শক্রগণ ইচ্ছা করে নাই যে, 
আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব করি, 
তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর 
আমার সাক্ষাতে বধ কর 1১ “মনে 
করিওনা যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি 
দিতে আসিয়াছি; শাস্তি দিতে আসি 
নাই, কিন্তু খড়গ দিতে আসিয়াছি ।'৯৬ 
২. মদ্য পান: পবিত্র কুরআনে বলা 
হয়েছে, 


2৬৬০৯ 2 


“হে মুমিণগণ! সি রা 
বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, 
শয়তানের কার্য | সুতরাং তোমরা উহা 
বর্জন কর_ যাহাতে তোমরা 
সফলকাম হইতে পার 1”? 

বাইবেলে মদ পান নিষিদ্ধ করেছে, 
তোমরা দ্রাক্ষারসে কিংবা মদ্যপান 
করিওনা ৯৮ ব্যভিচার, মদ ও 
দ্রাক্ষারস, এই সকল বুদ্ধি হরণ 
করে ।”৯ 'দ্রাক্ষারসে মত্ত হইওনা, 
তাহাতে নষ্টামী আছে ।”২০ 


াল-জামিয়া মেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টথাম-৪০০০ 
ঃ ০১৮১৯-৩৮৪১৬১, ০১৮১৯৩৫৩৮৯৬, ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


£ 70/1001011)158118%1)990 
0001700)158110717০50৫)2117911.00]) 


৮৫21৫ 


৫৬$912 ০০1৯৬ 
“তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার 
অপবিভ্রতা 1১ 


বাইবেলেও অবিকল নিষেধ রয়েছে, 
“আমার সাক্ষাতে (ব্যতিরেকে) তোমার 
অন্য দেবতা না থাকুক | তুমি আপনার 
নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ 
করিওনা; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ 
পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে 
যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি 
নিমণি করিওনা; তুমি তাহাদের কাছে 
প্রণিপাত করিওনা এবং তাহাদের সেবা 
করিওনা; কেননা তোমার ঈশ্বর সদা 
প্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদযোগী 
ঈশ্বর ২ 


5 ৫8 এ) 9 উঠে 3 


৩4 
“আর যিনার নিকটবর্তী হইওনা, ইহা 
অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ 1১৬ 


বাইবেলে ও ব্যভিচার নিষেধ রয়েছে, 
“তুমি ব্যভিচার করিওনা | কিন্তু আমি 
তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন 
স্ত্রী লোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত 
করে, সে তখনই মনে মনে তাহার 
সহিত ব্যভিচার করিল 1১ “তোমরা 
ব্যভিচার হইতে পলায়ণ কর মনুষ্য 
অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা তাহার 
দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্যভিচার 
করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ 
করে 1২ 


[চলবে। 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 


কামিল মাদরাসা 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা 
(উনবিংশ যুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৪৪ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 


প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫৭০ 
* আল-কুরআন, সরা মরয়ম, ১৯:৩১ 


৫ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাথথি ৬:১৯-২০, প্রাপ্তক্ত, পৃ. রে 

৬ পবিত্র পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মারি ২২:২০-২১ প্রাপুক্ত, পৃ. ৪২ 

+ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৯৭, 
প্রাণ্ুক্ত, পূ. ৯৩ 

* পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
আদি প্রুভক, ৩৫:৪, ৭ ও ১৫ 


৯ পবিত্র 8 ও নতুন নিয়ম, 
 বিচোরকতৃপিণের ণ, ২০: রা 
টিং টি পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 

রঃ মন পাইবেন পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
বিশাইয়, ৬০:৭, ১১, ১৪ 

১২ আল-কুরআন, সুরা আাল-হজ, ২২:৭৮, 
প্রাতক্ত, পৃ. ৫৪৩ 


১. আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, 
২:১৯০, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৪৬ 

** পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
হীফিষীয়, ৬:১১, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৩৩৯ 

* পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 


ল্ুকু ১৯:২৭, প্রাপ্ত, পৃ. সি 

১৬ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মা ১০:৩৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮ 

১৭ আল-কুরআন, সরা জাল-মায়িদা, ৩:৯৭, 
, প্াগুক, পৃ- ১৯৭ 


৯৮ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
০2 


৯ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
হোশেয়, ৪:১১, ঘালাদেশ আরে 
.. সোসাইটি, ঢাকা, পৃ ১৩০৬ 
০ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 


হীফিষীয়, ৫:১৮, তিতির ৩৮ 
২ আল-কুরআন, সরা আাল-হজ, ২২:৩০, 
প্রাণ্তক্ত, পৃ. ৫৩৪ 
২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
যারা প্রভক, ২০:৩-৫, বাংলাদেশ বাইবেল 
সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১১৪ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩১, 
পাপ্তক্ত, পৃ. ৪৪২ 
২, পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
৬ মাথি ৫:২৮৫, প্রাণ, পৃ. ৭-৮ 
২৫ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ১ 
করিহ্থীয়, ৬:১৮, প্রার্ক্ত, পৃ. ২৯৩ 
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নুন টাটা). 
1175-001৯৯ 
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15210011760 11001061151) 
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থেকে মুসলিম হলেন 


নভেম্বর'১৩ 


ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়া মিতেরা 
প্রেসিডেন্ট পদে থাকেন ১৯৮১-১৯৯৫ 
সাল পর্যন্ত । তিনি তার পদে 
শেষের দিকে ফিরাউনের মমিকে 
অনুরোধ জানালেন । ফ্রান্স তাতে কিছু 
প্রত্রতান্তিক গবেষণা করতে চাইল । 
মিসরের সরকার তাতে রাজি হল। 
কাজেই কায়রো থেকে ফিরাউনের 
যাত্রা হল প্যারিস । প্লেনের সিড়ি থেকে 
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, তার মন্ত্রীবর্গ ও 
ফ্রান্সের সিনিয়র অফিসারগণ লাইন 
দিয়ে দাড়ালেন এবং মাথা নিচু করে 
ফিরাউনকে স্বাগত জানালেন । 

যখন ফিরাউনকে জীকালো প্যারেডের 
মাধ্যমে রাজকীয়ভাবে বরণ করে, তার 
মমিকে ফ্রান্সের প্রত্বতান্তিক কেন্দ্রের 
একটা বিশেষ ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া 
হল, যেখানে ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় 
সার্জনরা আছে এবং তারা ফিরাউনের 
মমিকে অটপ্সি (ময়নাতদন্ত) করে 
সেটা স্টাডি করবে ও এর গোপনীয়তা 
উদঘাটন করবে । 

মমির উপর গবেষণার জন্য প্রধান 
সার্জন ছিলেন প্রফেসর মরিস 
বুকাইলি ৷ থেরাপিস্ট যারা ছিলেন 
তারা মমিটাকে পুনর্গঠন ক্ষেত 
অংশগুলো ঠিক করা) করতে চাচ্ছিল, 
দিচ্ছিলেন যে কিভাবে এই ফিরাউন 
মারা গেল | পরিশেষে, রাতের শেষের 
দিকে ফাইনাল রেজাল্ট আসলো । 

তার শরীরে লবণ অবশিষ্ট ছিল: এইটা 
সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে সে (ফিরাউন) 
ডুবে মার গিয়েছিল এবং তার শরীর 
ডুবার পরপরই সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্ব 
[লোহিত সাগর] থেকে তুলে আনা 
হয়েছিল । তারপর লাশটা সংরক্ষণ 
করার জন্য দ্রুত মমি করা হল । কিন্তু 
এখানে একটা ঘটনা প্রফেসর মরিসকে 
হতবুদ্ধ করে দিল, যে কিভাবে এই 
মমি অন্য মমিদের তুলনায় একেবারে 
অরক্ষিত অবস্থায় থাকল, যদিওবা এটা 
সমুদ্র থেকে তোলা হয়েছে |কোন বস্তু 
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ডা. মরিস সেই রাতে ঘুমাতে পারলেন 


(মুসলিম সার্জন) ভীষণভাবে অভিভূত 


সেই বস্তুকে দ্রুত ধ্বংস করে দিতে 


না, তিনি তোরাহ (তাওরাত) 


পারে, কারণ আদ্র পরিবেশে 


হয়ে পড়লেন এবং তিনি তার জোর 


আনালেন এবং সেটা পড়লেন। 


গলায় চিৎকার দিয়ে বললেন: আমি 


ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে 
পারে] 


তোরাহতে বলা আছে, পানি আসলো 


ইসলামে প্রবেশ করেছি এবং আমি এই 


এবং ফিরাউনের সৈন্য এবং তাদের 


ডা. মরিস ফাইনাল রিপোর্ট তৈরি করল 


যানবাহনগুলোকে ঢেকে দিল, যারা 


যাতে তিনি বললেন: এটা একটা নতুন 


সমুদ্রে ঢুকল তাদের কেউই বাঁচতে 


আবিষ্কার । সেই সময় তাকে একজন 
তার কানে ফিসফিসিয়ে বলল: 


মুসলিমদের এই ডুবে যাওয়া মমি 


কুরআনে বিশ্বাসী । সুবহানাল্লাহ । 
ডা. মরিস বুকাইলি ফ্রান্স ফিরে গেলেন 
এক ভিন্ন অবস্থায় । ফ্রান্সে ১০ বছর 


পারল না । ডা. মরিস বুকাইলি হতবুদ্ধ 


তিনি আর কোন ডাক্তারি প্রকটিস্‌ 


হয়ে গেলেন যে বাইবেলে লাশের 
সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছুই বলা নেই। 


সম্পর্কে ঝট করে আবার বলতে যেও 
না! কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে এর 


তিনি তার লাগেজ বাধলেন এবং 


করেন নি বরং এই সময়ে (টানা ১০ 
বছর ধরে) তিনি আরবি ভাষা 
শিখেছেন । তিনি পবিত্র কুরআনে 


সিদ্ধান্ত নিলেন যে যে তিনি মুসলিম 


সমালোচনা করলেন এবং এটা আজব 


দেশে যাবেন এবং সেখানে প্রখ্যাত 


কোন বৈজ্ঞানিক দ্বিমত আছে কিনা 
সেটা খুজেছেন, তারপর তিনি পবিত্র 


ভাবলেন যে, এরকম একটা বিশাল 


মুসলিম ডাক্তারদের সাক্ষাৎকার নিবেন 


কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ 


আবিস্কার যেটা আধুনিক বিজ্ঞানের 
উন্নতির জন্য সহায়তা করবে সেটা 
জানানো যাবেনা । 


যাদের অটোপ্সি বিশেষজ্ঞ । তার 
সেখানে পৌঁছনোর পর ফিরাউনের 
লাশ ডুবার পর সংরক্ষণের যে 


কেউ একজন তাকে বলল যে কুরআনে 


আবিষ্কার তিনি যেটা পেয়েছেন সেটা 


বলা আছে যে ফিরাউনের ডুবা ও তার 


নিয়ে বললেন । তাই একজন বিশেষজ্ঞ 


লাশ সংরক্ষণের ব্যাপারে । এই ঘটনা 
শুনে ডা. মরিস বিস্মিত হয়ে গেলেন 
এবং প্রশ্ন করতে লাগলেন, এটা 
কিভাবে সম্ভব? এই মমি পাওয়া 
গিয়েছে মোটে ১৮৮১ সালে, আর 
কুরআন নাজিল হয়েছে আজ থেকে 
১৪০০ বছর আগে । আরবেরা প্রাচীন 
জানতোই না, মাত্র কয়েক দশক আগে 
আমরা জানলাম । ডা. মরিস বুকাইলি 
সেই রাতে ফিরাউনের লাশের দিকে 
একদৃষ্টিতে তাকেয়ে বসে রইলেন, 
আর গভীরভাবে ভাবছিলেন যেটা তার 


(মুসলিম) পবিত্র কুরআন খুললেন 
এবং আয়াতটা ডা. মরিসকে পড়ে 
শুনালেন যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ 
নি তাআলা পা 
$025400556354885 
“অতএব আজকের দিনে বাচিয়ে দিচ্ছি 
আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার 
পশ্চাদবতীদের জন্য নিদর্শন হতে 
পারে । আর নিঃসন্দেহে বহু লোক 
আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ করে 
না।' 


কলিগ তার কানে ফিশফিশিয়ে বলে 


তিনি এই আয়াতের দ্বারা খুবই 


গেল যে মুসলিমদের কুরআনে 
ফিরাউনের লাশের সংরক্ষণের কথা । 
বাইবেল ফিরাউন কর্তৃক মুসা এটি 
পিছু নেয়ার কথা বলা আছে কিন্ত 
ফিরাউনের লাশের কি হল সেটা 
সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। তিনি 
নিজেকেই প্রশ্ন করছিলেন যে, এটা কি 
সম্ভব যে এই মমি যার সেই (ফিরাউন) 
কি মুসা £ব্ই-এর পিছু নিয়েছিল? 
এটা কি ধারণা করা যায় যে মুহাম্মদ 


ঞ্ ১৪০০ বছর আগেই এটা সম্পর্কে 


জানতেনঃ 


প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং দর্শকদের 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
41 এ] 
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2০৬৩ মক ২০০৩ ১১০ 
১১ ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


এরি ১৬০,  উ্টগ্রাম-৪০০ 
(ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬১, ০১৮১৯৩৫৩৮৯৬, ০১৮১৫] ৮৪৭০. 


ও 79/100111)158118511000 
1000100)1580185510০০06)87911.00]0 


বুঝলেন যেটাতে বলা আছে, 
৫5 5 4266 ৬৪ 62 ৬৬০ সত ও 
৪১১৮৪৩86224 
“এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের 
দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক 
থেকেও নেই । এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ২ 
১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলি 
একটা বই লেখেন যেটা পশ্চিমা 
বিজ্ঞানীদের টনক নাড়িয়ে দেয় । যেটা 
বেস্ট সেলার হয়। বইটি প্রায় ৫০ 
টিরও বেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে । 
বইটির নাম: “বাইবেল, কুরআন এবং 
বিজ্ঞান” তিনি থিওরি অফ এভুলুশনকে 
চ্যালেঞ্জ করে একটি বই লেখেন, যার 
নাম: 17811507901] 011৬1911? 


১ আল-কুরআন, সরা ইউনুস, ১০:৯২ 
২ আল-কুরআন, সরা ফুস্বসিলাত, ৪১:৪২ 
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পথের শুরু, যাত্রী শুরু 
সুন্দর-শান্তিময় একটি পৃথিবী গড়তে 
হলে প্রয়োজন একটি সফল-শিল্পময় 
জীবনের । সফল জীবনের জন্য 
প্রয়োজন সুন্দর কল্পনা | শিল্পচৌকস 
কল্পনা থেকেই জন্ম নেয় শিল্পময় 
পরিকল্পনা । আর এ পরিকল্পনা 
মানবজীবনের সবক্ষেত্রে সমানভাবে 
সত্য ও অপরিহার্য । যেমনি ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে, তেমনি শিক্ষা-সংস্কৃতি- 
সাহিত্যে । 

বর্ানর্ড শ ইংরেজি ভাষার একজন 
বিখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ 
ছিলেন । তিনি নিজেকে সেক্সপিয়রের 
সাথে তুলনা করে বলেছিলেন, [7০ 
ড/83 8. 10001. (91101 11191] [1191] 119. 
০০] 90910 011 1119 91100110515. 

তিনি আমার চেয়ে দীর্ঘদেহী ব্যক্তি 
ছিলেন । তবু আমি তার কাধে উপর 
দাড়িয়ে আছি। 

বর্নার্ভ শ ১৮৫৬ খিস্টাব্দে 
সেক্সপিয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) মৃত্যুর 
প্রায় আড়াই শ বছর পরে জন্ম গ্রহণ 
করেন। সেক্সপিয়র নিজের যুগে 
ইংরেজী ভাষাকে যে স্তরে উপনীত 


ধারাবাহিকতায় ভাষাটি এমন 
মানসম্পন্ন স্তরে পৌঁছেছে, যেখান 


জীবনবিনির্মাণের 


শুরুটাও 
একেবারে কাচা ও প্রথম ধাপ থেকে । 
শেষ ও শীর্ষ ধাপ থেকে কোনো কিছুর 


হয় 


থেকে বর্বার্ড শ নিজের কলমশক্তি দ্বারা 
আরেকটু এগিয়ে নেবার জন্য চিন্তা ও 
চেষ্টার সুযোগ পেয়েছেন । বর্নার্ড শ'র 
জন্য যদি তার পূর্বসূরিরা যথেষ্ট 
শক্তিশালী একটি “কীধ' তৈরি করে না 


আরন্ত সম্ভবপর নয়, জীবনেরও নয় । 
বাণিজ্য শুরু হয় টাকা ইনভেস্ট করার 
মাধ্যমে, প্রথম ধাপ থেকে মুনাফা 
অর্জনের মাধ্যমে নয় | ডাক্তারি করা 


যায় চিকিৎসাবিদ্যায় পাকা হওয়ার 


যেতেন, তা হলে তার জন্য সম্ভবপর 
হত না যে, তিনি তার উপর ভরে 
উপরের দিকে ওঠবেন । 


পর; বাজারে ডাক্তারির সাইনবোর্ড 
টাঙ্গানোর মাধ্যমে নয় । একটি বাড়ির 
নির্মাণ ছাদ দিয়ে নয়, বরং খুটি ও 


এ নিয়ম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
সমানভাবে সত্য । পূর্বসুরীরা একটা 


ভিত্তির মাধ্যমেই হয় । শুধু দত্তরখান 
বিছিয়ে দিলে খানা পাওয়া যায় না, 


পথ তৈরি করে গেলেই সে পথের 
বাকমোড় চিনে উত্তরসুরিরা নতুন যাত্রা 
শুরু করতে পারে, কিংবা পারে যাত্রার 
ভিন্ন গতিপথ নির্ণয় করতে । পূর্বসুরীরা 


তার আগে ক্ষেতে ফসল ফলাবার 
কাজও সেরে নিতে হয় । 

একইভাবে একটি জীবন ও একটি 
সমাজে কর্ম ও আন্দোলনের শুরু হয় 


যদি নিজেদের অংশের কাজটা সম্পন্ন 


প্রতিটি ব্যক্তির ভেতরে উদ্দেশ্যের 


করে না যান, তা হলে পরবর্তীদেরকে 


সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে 


যাত্রা শুরু করতে হয় পেছন থেকেই 


লক্ষ্যানুরাগ ঢুকে যেতে হবে রক্তের 


কারণ, আপনি যেখানে দীড়িয়ে আছেন 
সেখান থেকেই যাত্রা শুরু হবে, 
যেখানে পৌছার ইচ্ছা সেখান থেকে 


কনায়-কণিকায়, অস্থির মজ্জায় 
মজ্জায় । তাদের ভেতরে সততার বীজ 
বপন করতে হবে । মানুষের প্রবৃত্তি 


তো নয়। যে ঘরের নিচের দেয়াল 


সততার পথিককে নানা ছলছুতায় 


এখনো তৈরি হয় নি, তার উপরের 


করেছিলেন বর্দার্ড শ নিজের প্রচেষ্টায় 
তাতে অল্পকিছু সংযোজন করতে 


স্তরগ্ডলো কিসের উপর দীড়াবে? 
মানুষের জীবন এবং জীবনের 


পেরেছিলেন । এ সংযোজন দ্বারা 
তিনিও ইংরেজী ভাষাকে উন্নতির এক 


ঠেকিয়ে রাখতে চায়, পথের মসৃন পীঠ 
থেকে মুছে ফেলতে চায় শ্রম ও ঘামের 
ছাপ। ঠিক এ সময় একজন মানুষকে 


সফলতাও দীড়িয়ে থাকে এরকম 
কোনো একটি মজবুত ভিত্তির ওপর । 
এখানে স্তরবিন্যাসের পরোয়া না করে 
একেবারেই 


নতুন প্রান্তরে নিয়ে গেছেন। 
সেক্সপিয়রের পরে এবং বর্নার্ড শ'র অহেতুক লক্ষ-ঝম্প 
পরে বহু কলমকার জন্ম নিয়েছেন যারা 


ভাষাটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা 


অকার্যকর | যেভাবে একটি বৃক্ষের শুরু 


ভা্গনমুখী হয়েও গঠনপিপাসু হতে 
হয় । ধৈয-ওঁদার্য, এক্য ও সখ্যের 
অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়। জাতির 
প্রতিটি ব্যক্তির মাঝে প্রথমে এসব গুণ 
ও যোগ্যতা সৃষ্টি না করে কোনো 


বীজ থেকে হয়, তেমনিভাবে 


জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা মানে 
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আ।লো।র। ।প।থে 
ব্যর্থতার হাতছানিতে সাদরে সাড়া 


ছাত্র শিক্ষককে বললেন, স্যার, দয়া 


ব্যর্থতাই আপনার ভাগ্যলিপি হবে - 


দেওয়া। এ ধরনের জাতিগঠনের 


করে আমার উত্তরটা একটু পাল্টাতে 


তা ধরে রাখুন। সব কাজেরই একটি 


মানেই হলো গ্রান্ডভিম ছাড়াই ছাদ 


পারি? হ্যাঁ অবশ্যি : শিক্ষক বললেন । 


নির্মাণ করা। এ ছাদ নিশ্চয় 


কিন্তু শিক্ষক এ কথা বলার সাথে সাথে 


নির্মাণকারীর মাথায় পড়বে- তাতে 


ঘড়ির দিকে দেখে বলে ওঠলেন, তবে 


কোনো সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগঠনের 
আগে জাতিগঠনের স্বপ্নও স্বেচ্ছায় 
ব্যর্থতা-আলিঙ্গনের নামান্তর । 
পৃথিবীর বহুকিছুই বদলে গেছে, কিন্তু 


দুঃখের বিষয়, তোমার রোগী তো ৪০ 
সেকেন্ড আগে মারা গিয়েছে । 

হৃদরোগে বেছইন ব্যক্তির অবস্থা চরম 
সংকটাপনন । তাকে মুহুতে-মুহূর্তে 


আমরা নিজেদের বদলাতে পারি নি 


অধুধের খাদ্য দিতে হবে । মুহূর্তের 


অনেকে জেগেছে, আমরা জাগতে পারি 


ভেতরই যদি সে চিকিৎসা না পায়, তা 


নি। যেন জাগার বাসনাই নেই 


হলে সামনের একটি মুহূর্তের ভেতরই 


আমাদের । চতুর্দিকে বাশরী বাজছে, 
কিন্ত আমরা নিঃশেষ নিদ্রায় ডুবে 
আছি। পূর্বসুরীরা চলে গিয়েছেন । 
তারা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন 
পদ ও পথ । কিন্তু সে পদ অলংকৃত 
করতে এবং সে পথ মাড়ি দিতে 
আমাদের যেন ইচ্ছেই নেই । কিংবা 
নেই এক চিলতে যোগ্যতাও | এখন, 
ঠিক এ মুহূর্তে আমাদের চতুর্পাশ্বের 
প্রকৃতি থেকে যেন ধ্বনিত হচ্ছে : 
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?/সকলি 
উঠেছে; সকলি জেগেছে; 

জাগিতে কি তব বাসনা নাই? আর 
কবে তুমি উঠিবে ভাই? 

দিকে দিকে শুন গভীর স্বনলে/হরষে 
সকলি উঠেছে এ শুভ লগনে/কেহই যে 
আর ঘুমিয়ে নাই 

আর কবে তুমি উঠিবে ভাই? 

যাহারা জগতে ছিল চির দীন/নিতান্ত 
নবীন অথবা প্রাচীন/আর কেহ দেখ 
নহে আর হীন 

নব যুগ ভবে এসেছে ভাই/জাগিতে কি 
তব বাসনা নাই? 


(কবি মোজাম্মেল হক [১৮৬০- 
১৯৩৩]) 
চলার আগে চলতে শেখা 


মেডিকেল কলেজের একজন প্রফেসর 
মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছিলেন । তিনি 
ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, হৃদরোগে 
বেছইন একজন রোগীকে এখান থেকে 
কয়টি ট্যাবলেট তুমি দিবে | চারটি : 
ছাত্র উত্তরে বলল । পাঁচ মিনিট পর 


ত্যাগ করতে পারে মায়াবী পৃথিবী | 


তখন তাকে ডাক্তারের কাছে নয়, বরং 


সপর্দ করতে হবে কবরের কাছে। 
মানুষের জীবনের অবস্থাও, বলতে 
গেলে, এরকমই । এমন কোনো বিষয় 


মুহূর্তের ভেতর 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারে, তা হলে 
সামনের মুহূর্তটি ব্যর্থতার দিকে পা 
বাড়াবে, সফলতার দিকে নয়। 
আনন্দের দ্বার নয়, অশান্তির অধ্যায়ই 


সংযোজিত হবে সামনের 
মুহ্র্তগুলিতে । 


রেলের সাথে । আমাদের দেশের কথা 
বাদ দিয়ে বললে, রেল সবসময় নির্দিষ্ট 
সময়ে স্টেশনে পৌছয় । কয়েক মিনিট 
থেমে মুহূর্তের ভেতর আবার সামনের 
দিকে যাত্রা শুরু করে। ফলে ঠিক 
সময়ের রেল ধরতে হলে পূর্বপ্রস্তুতি 
সম্পন্ন করে প্রাটফরমে অপেক্ষার 
তিক্ততা ভোগতে হয় । অন্যথায় রেল 


বিরাম আছে, বিশ্রাম আছে, কিংবা ছিদ্র 
ও ছেদ আছে। কিন্তু উদ্দেশ্যার্জনের 
্রস্তুতিপর্বে এগুলির একটিও থাকা 
বাঞ্চনীয় নয় । প্রস্ততির দু'টি দিক 
রয়েছে : নিয়তান্ত্রিক প্রস্ততি এবং 
যুগোপযোগী প্রস্তুতি । আপনার প্রস্তুতি 
যদি নিয়মতান্ত্রিক ও সুসংহত না হয়, 
তা হলে আপনি শুধু একজন বক্তার 
ভূমিকাই পালন করতে পারবেন। 
বাস্তব কৃতিত্বের সাক্ষর রাখতে 
পারবেন না। অন্যদিকে প্রস্তুতি যদি 
যুগের সঠিক চাহিদপুরণে অক্ষম হয়, 
তা হলে আপনার জায়গা হবে 
ইতিহাসের জাদুঘরে । প্রস্তুতির পূর্ণতা 
এড়িয়ে আপনি আর যাই করুন না 
কেন, সময়ের জীবন্ত মানচিত্রে জায়গা 
নিতে পারবেন না। 


আমেরিকান নভোচারী আর্মস্ট্রং-কে 
(611 /7750:018) একটু স্মরণ করা 
যেতে পারে । তিনি সর্বপ্রথম চাদের 
দেশে পা রাখেন ১৯৬৯ সালের জুলাই 
মাসে । তিনি যখন নভোযান নিয়ে 
চাদের দেশে নামলেন, তখন 
আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে তার বার্তা 
পৌছুল: “এটি একজন মানুষের জন্য 
তো ছোট কাজ, তবে মানব জাতির 
জন্য একটি বৈপ্লবিক উৎকর্ষ । 

আমমস্ট্রং এবং তার দু'জন সাথী 
আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নভোচারীদের মধ্যে 
গণ্য । তাদের মাঝে ওইসব বৈশি্ট্য- 
গুণ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, যেগুলো 
এরকম একটি কঠিনতম এঁতিহাসি 


তো আসবে, তবে তাকে ছাড়াই 
নিজের গন্তব্যের দিকে গতি বাড়াবে 


অভিযানের জন্য দরকার ছিল । মেধা, 
কৌশল, শুন্যে বিচরণের অসাধারণ 


তেমনিভাবে মানুষের দ্বারে সম্ভাবনা 
উকি দেয় ঠিকই । কিন্তু সে সম্ভাবনা 


দক্ষতা, উপাত্ত সংগ্রহের ধৈর্যভারি 
যোগ্যতা এবং বরফের চেয়েও 


কারো জন্য বইয়ে আনে সফলতার 
সাগর, আবার কারো জন্য বিছিয়ে দেয় 
বঞ্চনার পাথর | 

প্রতিযোগিতার ময়দানের নামার 
আগেই প্রস্ততি সম্পন করতে হবে 
প্রস্তুতি ছাড়া ময়দানে অবতীর্ণ হলে 


বহুগুণবেশি ঠাণ্ডা সহ্য করার চ্যালেঞ্জ 
ইত্যাদি । তাছাড়াও সর্বক্ষণ কঠিন 
প্রশিক্ষণের কষ্ট তাদেরকে পান করতে 
হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ পানিতে থাকার 
অভ্যেস গড়তে হয়েছে। পরীক্ষা 
করতে হয়েছে আকস্মিক পরিস্থিতিতে 
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পেরে ওঠার সমূহ কৌশল । তারা 
রকেটের বিচরণ, নভোচারণ এবং 


আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জন 


গজাবে, না সৃষ্টি হবে একজন কর্মঠ 


এফ ক্যানেডী নিজের সম্পর্কে একটি 


বাগানী । বরং এর পরিণতি তো এটাই 


নভোবিজ্ঞানের কোর্স সম্পন্ন করেছেন । 


কাহীনী বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, 


চাদের প্রকৃতি ও নভোকপিম্পউটার 


আমি একসময় নিজের বাগানের 


বিষয়েও গবেষণা করেছেন । আসলে 


হবে যে, গাছ গজাবার যে সময় ও 
শক্তিটুকু অষ্টার পক্ষ থেকে তাকে 


কর্মচারীকে একটি গাছের চারা 


কাজের মতো কাজ করতে চাইলে 
এসব পাথুরে পথ পাড়ি দিতে হয়। 


লাগানোর কথা বললাম ৷ সে দ্বিমত 
পোষণ করে বলল, এ গাছ খুব ধীরেই 
বাড়ে । পরিপূর্ণ গাছ হতে তার এক'শ 
বছর লাগে । এ কথা শুনামাত্র আমি 
বললাম, তা হলে তো বিলম্ব করে 


তাদের তৈরি ৩১০০ টন ওজনের 


দেওয়া হয়েছিল সেটাও সে হাতছাড়া 
করে বসছে । আপনার কাছে বাড়ি 
নেই । এখন আপনি যদি চৌমুহনীতে 
দীড়িয়ে “বাড়ি, বাড়ি" করে চিৎকার 
করেন, তাতে আপনার কোনও লাভ 
হবে না । আপনি একটি বাড়ির মালিক 


সময় নষ্ট না করা চাই। তুমি আজকে 


হতে পারবেন না । তেমনিভাবে জাতির 


রকেট ছিল বিশাল দেবতার মতো 
৩৬ তলা ভবনের মতো উচু ছিলি 
সেটি । তার ভেতর আট মিলিয়ন 
যন্ত্রপাতি ছিল । ইঞ্জিন ছিল ৯১ টি 
সবকিছুর উপরে ছিল ছোট্ট মেশিন 
(উড়ধসনরধ) যার ভেতর বসে 
নভোচারীরা অভিযান পরিচালনা 
করছিলেন ৷ নভোযানটি উপরে ওঠে 
আড়াই ঘণ্টা জমিনে চক্কর দিল | তার 
পর এর গতি মিনিটে ৪০৩ মাইল 
বেড়ে গেল। ৩০০০ মাইল উপরে 
ওঠে কলোম্বিয়া আলাদা হয়ে গেল । এ 
মেশিনের উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সব 
₹শ যন্ত্রপাতিতে ভর্তি ছিল। 
নভোচারীদের বসার জন্য এটুকু জায়গা 
ছিল যেটুকু জায়গা থাকে একটি 
টেক্সিতে । শেষ পর্যন্ত নভোচারীরা 
চাদে নামলেন । সেখান থেকে ৪৬ 
পাউন্ড মাটি নিলেন । চাদে পিঠে তার 
পাঁচ লাক পাউন্ড পরিমাণ যন্ত্রপাতি 
রেখে আসলেন । অন্যান্য জিনিসের 
মতো তারা নিজেদের পায়ের চিহও 
রেখে আসলেন চাদের পৃষ্ঠে, যা 
আনুমানিক অর্ধমিলিয়ন বছর সেখানে 
অক্ষত থাকবে বলে ধারণা করা 
হয়েছে। 
চিন্তা করে দেখুন, এতো পরিকল্পনা, 
এতো প্রস্তুতি, এতো সাধনার পরেই 
একটি ছোট পা চাদের দেশে রাখা 
সম্ভবপর হলো, যা মানব-ইতিহাসে 
অসাধ্য সাধনের সুচনা করেছে এবং 
সেই থেকে নভোচারণের ধারাবাহিকতা 
চলেই চলছে । 


গাছের আশায় একশ' বছর 


দুপুরেই গাছটির চারা লাগিয়ে দাও 


নাম নিয়ে কিছু ব্যক্তি শুধু বুলির বোমা 


জীবনগঠন এবং জাতিগঠন, জীবন ও 
জাতির উন্নতিসাধন একটি দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পনা | ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে 
অসংখ্য উপকরণ হাতে আসার পরেই 


ফাটালে জাতির ভাগ্যে তেমন কোনো 
পরিবর্তন আসবে না । কাব্যিক কল্পনার 
জগতেই শুধু বাক্যবাণে বিপ্লব সৃষ্টি 
করা সম্ভব; বাস্তবতার জগতে নয়। 


একটি জাতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার 
সুযোগ পায় । একটি শক্তিশালী জাতি 
নিতে পারে । কিন্তু এরকম পরিকল্পনা 


জ্বালাময়ী বক্তৃতা ঝরিয়ে একজন বক্তা 
সমাবেশকে আকাশের আসনে পৌঁছে 
দিতে পারেন । বুলি কপচানোর দারুন 
পটুতা দিয়েও কিছু হবে না । হবে যা, 


পেশ করা হলে মানুষ হঠাৎই বলে 
ফেলে : এতো দীর্ঘ পরিকল্পনা! এটা 
বাস্তবায়ন করতে তো সময় লেগে 
যাবে শত বছর | তাদের কাছে আরজ 


তা একমাত্র চেষ্টা, সাধনা ও শিল্পোচিত 
পরিকল্পনার মাধ্যমে । অন্যথায় 
দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে তাদের নাক- 
মুখ থেতলে হয়ে যেতে পারে, সফলতা 


হলো, তা হলে আর একটি মুহূর্তের 


তাদের ধরা দিবে না। 


জন্য দেরি কেন? এক্ষুণি বপন করতে 
হবে আমাদের '“চারাগাছ' । এখানে 


তবে নিছক চেষ্টা এবং সঠিক চেষ্টার 
মাঝে পার্থক্য বুঝে নিতে হবে। এ 


রাবণের কল্পনা দিয়ে কিছু হবে না। 
একটি কাজ সম্পন্ন হতে যদি সময় 
লাগে, তা হলে তাতে বিলম্ব মোটেও 


পার্থক্য বুঝে নিতে পারলে সফলতার 
পথের অধিকাংশ প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে 
যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রত্যেক 


সমীচীন নয় । তা শুরু করতে হবে 
এখনই । ইশ্বরচন্দ্রের “ওয়াজ' শুনুন: 
তখনি করিবে তাহা যখন যা 


তৎপরতাকেই তৎপরতা মনে হয় 
প্রত্যেক কর্মকে মনে হয় কর্ম । আপনি 
নিজের গাড়ি গন্তব্যের দিকে চালান বা 


হয়/বিলম্ব-বিধান তার কোনমতে নয় । 
কল্পনায় কর যদি আলস্য এখন/কখন 
হবে না আর সুফল সাধন ॥ 


গন্তব্যের বিলকুল উল্টো দিকে চালান; 
গাড়ি তো চলবেই । দর্শকদের 
দৃষ্টিতেও গাড়ি চলছে । উভয় অবস্থায় 


অতএব কর ভাই সাধ্য হয় যত/কল্পনা 
হয় না যেন রাবণের মত । 


গাড়ির চলনগতিতে কোনো পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হবে না । কিন্তু বাস্তবতার 


একটি “চারা” শক্তিশালী বৃক্ষে পরিণত 


আয়নায় উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন 


হতে সত্যি শত বছর" লাগে । সুতরাং 


ফারাক । এক চালনা আপনাকে 


যার শক্তিশালী বৃক্ষ দরকার তাকে শত 
বছর বাগানচর্চা করতে হবে । তা না 
করে যদি কেউ পথে বের হয়ে বড় বড় 


মিনিটে-মিনিটে গন্তব্যের কাছাকাছি 
করছে, আরেক চালনা গন্তব্য থেকে 
নিয়ে যাচ্ছে যোজন-যোজন দূরে । 


বুলি আউড়ায় এবং “জাতির বাগান 
জিন্দাবাদ" শ্লোগান ধরে, তাতে না গাছ 


ব্যক্তিগত জীবনে হোক বা সামাজিক 
জীবনে সবসময় পরিস্থিতি ও 
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উপকরণের পূর্ণ খবর রেখেই যাত্রার 


সুযোগটা পেল । পথের সঠিক দিশা 


দেওয়ার, নদীর কাছ থেকে পাই 


দিক নির্ণয় করতে হয় | আর এ যাত্রাই 
আপনাকে গন্তব্যে পৌছাতে পারে, 


নিয়ে যাত্রা শুরু করলে তার পথ কেউ 
আটকে দিতে পারত না। পারত না 


হোক বিলম্বে কিংবা অবিলম্ষে । কিন্তু 
সঠিক দিক ও দিশা না নিয়ে দৌড় 
শুরু করলে সে দৌড় সর্বনাশও ডেকে 
আনতে পারে । 

অধিকাংশ মানুষ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই 
একটা কাজ শুরু করে অথবা সাময়িক 
আবেগের বশিভূত হয়ে কোনো 
উদ্যোগ গ্রহণ করে । পরে যখন তার 
সুফল পায় না, তখন দোষটা চাপায় 
অন্যের ঘাড়ে, অপরাধ ঠেলে দেয় 
অন্যের ঘরে । অমুকের পক্ষপাতিত্্‌ 
এবং হীন ষড়যন্ত্রের কারণে আজ 
আমার এ ব্যর্থতা- ইত্যাদি কথা 
আউড়াতে থাকে । অথচ সে গভীর ও 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বুঝতে 
পারবে, মূলত ভুলটা নিজের, 
অপরিণামদর্শিতা নিজ গরজের | সঠিক 
পথ না চিনে যাত্রা শুরু করার কারণেই 
তার এ বিষম বিপদ । তবু মানুষ 
নিজের ব্যর্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে 
চাপাতে চায় । তার শরীরে কাটা বিধে 
অন্যের সফলতায় । অথচ অন্যজন 
সফল হওয়ার নৈপথ্যে সে নিজেই । 
সঠিক পথে অগ্রসর না হওয়ার 
কারণেই তো অন্যজন এগিয়ে যাওয়ার 


কেউ তাকে বেপথু করতে । 


“সবার আমি ছাব্র' 

জীবনের এ পাঠ, সফলভাবে বেঁচে 
থাকার এ প্রজ্ঞাপাঠ শিখতে হয় নিজ 
থেকে, নিজের চতুর্পাশ থেকে | এ পাঠ 
ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির খাতায়, পৃথিবীর 
পাঠশালায় । আকাশ থেকে শিক্ষা 
নিতে পারি উদারতার, পাহাড় থেকে 
মহত্তের । সূর্য থেকে শিক্ষা নিতে পারি 
তেজ ও গরিমার, চাদ থেকে নিতে 
পারি কঠিন মুহূর্তেও জোছনামুখে 
হাসতে জানার । সাগরের কাছে শিক্ষা 
পাই বে-গরজ নিজেকে বিলিয়ে 


শিগ্গিরই উনুক্ত হচ্ছে মাসিক আত-তাওহীদের ওয়েভ পেইজ 
চ/৬//-)0110115980695/1)290-0011 


লক্ষ্যপানে আপনবেগে চলার। 
সহিঞ্তা পাই মাটির কাছে, সরসতা 
পাই ঝরনার গানে । দিনের দীপ্তিতে 
রাতের সুপ্তিতি কোথায় নেই মহৎ 
একটি শিক্ষ, যা আপনাকে বদলে 
দিতে পারে আপনারই অজান্তে । তাই 
জীবন-পুস্তকের নতুন পাতা শুরু 
করতেই আমি গেয়েই ওতি : 

আমি ছাত্র/নানান ভাবে নতুন জিনিস 
শিখছি দিবারাত্র 

এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়/পাঠ্য যে- 
সব পাতায় পাতায়/শিখছি সে-সব 
কৌতৃহলে সন্দেহ নাই মাত্র । 

(সুনির্ল বসু [১৯০২-১৯৫৭1) 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 
ফাইল মাত্র ৪০০/ টাকা । প্রথম 
দিন হতেই উপকার পাবেন 
ইনশাআল্লাহ । বহু বছরের 
পরীক্ষিত নিরাপদ ও 
পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । 


ঠ 


কক 


ঠ 


কক 


৯ 


কক 


৬ 


কক 


ঠ 


কক 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 


এম এ/কামিল হোদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দীওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
নভেম্বর'১৩ _________ললল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 


নভেম্বর”১৩ 


.. 
ঞঈ-এর শত মুজিযা র 
মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী এজ 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


৪১৬॥ 
হযরত বেলাল দিলেন আযান তীব্র শীতের ফজর বেলা 
একজনও নামাজী হাযির হয়নি মসজিদে শীতের তীব্রতায়, 
শীত কমাবার দুআ করিলেন আল্লাহর নবীজি তখন 
সেদিন থেকেই শীতের মৌসুমে ফজর বেলায় পড়িল গরম, 


আশি বছর বয়সেও পাকা ধরেনি মাথার চুল 
হাত বুলালেন হযরত যারকীর মাথায় তাই আল্লাহর রাসূল | 


আল্লাহর রাসূল হাত বুলালেন বুশাইরের মাথায় 

সে অংশের চুল পাকেনি কখনো মৃত্যু অবধি যেথায়, 
রাসূলুল্লাহর সুখেল লালা লাগিয়ে বুশাইরের মুখ 
তোতলামি রোগ মুক্ত হলো, থাকলেন বুশাইরের সুখ | 


এক ইহুদী নবীর জন্য দুধ আনিলেন উপহার 
নবীর দুআয় জীর্ণ মুখ সুন্দর হইলো তার । 


হযরত সাআদের সকল দুআ কবুল হতো সর্বদায় 
তাহার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ নবী করেছিলেন তাই । 


রাসূলুল্লাহর করলেন দুআ হযরত আবদুর রহমানের লাগি 
বাণিজ্যে হয়েছিল উন্নতির ভাগি । 


চাচা আববাসের কাছে একদিন রাসূল পাঠালেন খবর 

তিনি আসার আগ অবধি কেউ না ছাড়ে ঘর, 

চাচার বাড়ি হাজির হয়ে নবী সবাইকে বসালেন এক জায়গায় 
চাদর ঢেকে সবাইকে হাত তুলিলেন রাসূল দুআয়, 
জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ আমার চাচার মুক্তি দিন 
নবীর সাথে ঘরের দেয়াল বললো তখন, আমীন আমীন । 


পৃথিবীর দেশে দেশে রাষ্ট্র প্রধানের কাছে পাঠালেন রাসূল 
আল্লাহর বাণী যথাপ্রচারে সাহাবীগণ হন মশগুল, 
প্রত্যেক জাতির ভাষা তারা নিখুঁতভাবে আয়ত্ব করে 

এঁশী বাণী পৌছে দিলেন পৃথিবীর ঘরে ঘরে | 


ক্ষয় হয়ে যায় উহুদের যুদ্ধে হযরত জাহাশের তরবারি 
এনে দিলেন জাহাশের হাতে তবে রাসূল খেজুরের লাকড়ি, 
হয়ে যায় তরবারি সেই লাকড়ি উহুদ যুদ্ধের দিনে 
রাসূলের মুজিযা বুঝিতে তবু পারেনিকো বেঈমানে । 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


সৌরজগতের গ্রহ গুলোর মধ্যে বুধের 
পরে সূর্যের সব চেয়ে কাছে রয়েছে 


ছোঠিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১০ ও ১১৯ (২ 


শুত্রগ্রহ ও পৃথিবী 


পূর্বে ঘুরছে । কিন্তু এই শ্রগ্রহটি 
ঘুরছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে | আমাদের 


শুক্রগ্রহ ৷ শুক্র গ্রহের ইংরেজি নাম 


পৃথিবীতে সূর্য পূর্ব থেকে উদিত হয়ে 


ভেনাস ৬৪০৪ | এই গ্রহটিকে কখনো 


পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখি, কিন্তু 


সন্ধ্যা আবার কখনো ভোর রাতে উত্তর 
আকাশে দেখা যায় । ভোর রাতে এই 
তারাকে শুকতারা আর সন্ধায় 
সন্ধ্যাতারা নামে ডাকা হয়। এই 
শুক্রগ্রহকে মাঝেমাঝে দিনের বেলায়ও 
দেখা যায়। আর এটি সূর্য থেকে 


পূর্বে অস্ত যায় । শুক্রের আহক গতি 
হচ্ছে পৃথিবীর হিসাবে ১১৬.৭৫ দিনের 
সমান । আর তার নিজের কক্ষ পথে 
সূর্ধকে একবার ঘুরে আসতে সময় 
লাগে পৃথিবীর হিসাবে ২২৪.৭০ দিন । 


দূরত্বের দিক দিয়ে দুই নাম্বারে হলেও 
আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ 


তার মানে শুক্রের মাত্র ১.৯২ দিনেই 
শুক্রের এক বছরহয়ে যায় অর্থাৎ প্রায় 


এটি | মাঝে মাঝে পৃথিবীর সবচেয়ে 
নিকটে আসে; তখন শুক্র থেকে 
পৃথিবীর দূরত্ব হয় চাদ থেকে পৃথিবীর 
গড় দূরত্ের প্রায় ১০০ গুণ | ১৮৫০ 
সালের ১৬ ডিসেম্বরে শুক্রগ্রহ যখন 


দুই দিনে একবছর | 

সূর্য থেকে _ শুক্রের দুরত্ব 
১০৮,২০৮,৯৩০ কি. মি. | 

ছোট্ট বন্ধুরা! আমরা যে পৃথিবীতে বাস 


করি এটি একটি গ্রহ | ইংরেজিতে এর 


পৃথিবীর কাছে পৌছেছিল তখন এর 
দুরত্ব ছিল ৩৯,৫৪১,৮২৭ 
কিলোমিটার । সূর্যের প্রায় সব কটি 
গ্রহই সূর্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিম থেকে 


নভেম্বর'১৩ 


নাম ৪8111. আর্থ । আমরা মানুষেরা 
ছাড়াও আরো কোটি কোটি প্রাণী বাস 
করে এই গ্রহে। সূর্য থেকে দূরত্বের 


দিক দিয়ে এর অবস্থান ৩য়। সূর্য 


থেকে এর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি 
কিলোমিটার (৯ কোটি ৩০ লক্ষ 
মাইল)। পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর 
ঘুরতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা । আর 
সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসতে সময় 
পারা 
ছোট্টবন্ধুরা! আমরা জানি ৩৬৫ দিনে 
একবছর হয় । তাহলে এই বাড়তি ৬ 
ঘণ্টা যায় কোথায়? এর উত্তর হচ্ছে 
আমরা জানি ফেব্রুয়ারি মাস হয় ২৮ 
দিনে । কিন্তু প্রতিচার বছর 


চার বছর পরে 
ফেব্রুয়ারিতে অন্তর্ভুক্ত 
করে নেওয়া হয়। তখন 
ফেব্রুয়ারি মাসকে ২৯ দিনে ধরা 
হয়। আর এই বছরকে লীপ ইয়ার 
বলা হয়। 
ছোট্ট বন্ধুরা! তোমাদেরকে আগেই 
বলেছি যে, এই পৃথিবী ফুটবলের মতো 
গোল হলেও ফুটবলের মতো ভেতরে 
ফাকা নয়। তাহলে এই পৃথিবীর 
ভিতরে কি আছে একটু দেখা যাক । 
আমরা দেখি পৃথিবীতে মাটি, পাথর, 
বালি, পানি ইত্যাদি । হ্যা এসব জিনিস 
পৃথিবীর উপরের স্তরে রয়েছে । এই 
স্তর টিকে বলা হয় ভূতক। এটি ৩৫ 
কিলোমিটার মোটা । এর নিচে রয়েছে 
শক্ত পাথর । এই স্তরটি ২০০ 
কিলোমিটার পুরো | এটিকে বলা হয় 
অশ্বমগ্ডল। তারপরে রয়েছে 
অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যা্জানিজ, লৌহ, 
আ্যালমুনিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম 
এবং পটাশিয়ামের অক্সাইডসমূহ | এই 
স্তরের নাম গুরুমণ্ডল। এর পুরুত্ব 
প্রায় ২৯০০-২৮৫০ কিলোমিটার । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


সিলিকাসমৃদ্ধ উপাদান । এর পুরুত্ব 
স্থান বিশেষে ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত 


হতে পারে। তারপরে রয়েছে 
উর্ধকেন্দ্রমপ্তল নামে একটি স্তর । এই 
স্তরে রয়েছে লোহা । এখানে তাপমাত্রা 
খুব বেশি । প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার 
ডিগ্রি সেলসিয়াস । তাই এখানে লোহা 
গুলো তরল অবস্থায় রয়েছে। এর 
ব্যাস ১.২২০ কিলোমিটার (৭৬০) 
মাইল । একেবারে মধ্যখানে রয়েছে 
কঠিন লোহা । মাঝখানে আরও কিছু 
ছোট বড় স্তর রয়েছে । সব মিলেয়ে 


এখানে আরও কয়েকটি জিনিস জেনে 
রাখা ভালো । 
০ পৃথিবীর আয়তন প্রায় 
৫১,০১,০০,৫০০ বর্গকিলোমিটার । 
৪ পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,২৩৪ কি. 
মি. বা ২৫,০০০ মাইল । 
গ রি ব্যাস প্রায় ১২,৭৬৫ কি. 
৮] 
৪ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬,৪৩৬ কি. 


মি.। 

৪ পৃথিবীর স্থলভাগের _ আয়তন 
১৪,৮৯,৫০,৩২০ বর্গ কি. মি. । 
(মোট আয়তনের ২৯ ভাগ) । 

৪ পৃথিবীর জলভাগের _ আয়তন 
৩৬,১১,৪৮,২০০ বর্গ কি. মি. । 
(মোট আয়তনের ৭১ ভাগ) । 

৪ পৃথিবী থেকে সূর্যের রা দূরত্ 
১৪,৯৫১,০০১০০০ কি. 

৬ পৃথিবী থেকে চাদের রর দূরত্ 

৩,৮৪,৪০০ কি. মি. | 

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর 

সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ 

মিনিট ৪৭ সেকেন্ড । 

নিজ অক্ষের ওপর একবার আবর্তন 
করতে নে সময় লাগে ২৩ 
ঘন্টা ৫৬ 

৪ অনুমান করা হয পৃথিবীর বয়স 
৫৫৭ কোটি বছর । 

পৃথিবীর বয়স ৫৫৭ কোটি বছর হলেও 

পৃথিবীতে মানুষের আগমনের বয়স 

কিন্ত তত বেশি নয়। কারো কারো 
মতে পৃথিবীতে মানুষের আগমন এখন 
থেকে কত বছর আগে হয়েছে তা 


সঠিক ভাবে সম্ভব হয়নি । কেউ বলেন, 
দুই লাখ বছর আগে মানুষ এই 
পৃথিবীতে এসেছে, আবার কেউ কেউ 
বলেন মাত্র ১০ হাজার বছর আগে 
পৃথিবীতে মানুষের আগমন । অন্যান্য 
প্রায় সব প্রাণীই মানুষের আগে এসেছে 
পৃথিবীতে । 

পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থায় এখানে 
কোনো প্রাণীর টিকে থাকার মতো 
পরিবেশ ছিল না। তখন পৃথিবী ছিল 
জ্বলন্ত অগ্নিপিগড। ধারণা করা হয় 
সূর্যের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে এই 
পৃথিবীর জন্ম হয় । আবার কেউ কেউ 
বলেন দুটি গ্রহের মধ্যে সংঘর্ষের 
কারণে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। ধীরে 
ধীরে এট ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং 
প্রাণীদের বসবাসের উপযোক্ত হতে 
থাকে । 
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064] 44158 
“নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত 
কল্যাণময় ।”১ 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


* আল-কুরআন, সরা আল-মামিনুন, ২৩:১৪ 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন [বা.] 


চাল উইফত্তা-ইন্সলামী হাবেকৰণী কেন্দ্র, চউউগ্রাম । 


স্ল্বত্ন্বৰ স্স্বাছ্ম্শ্ ১ হ্যাপী ন্বাক্পীল্িইল্ন্ক প্পাড্ডান্য লু এ্ান্জ্কক্তুক্য স্স্বান্যন্্বাী ন্যহ্হ-্পন্িইলহক্কল্ 


2 ০১৭১৫-৬৩২১২৮১৯৩, 


€হক্তেল্ ই ১০৯15 চলী অক ও 

ত্তুতিক ন্বিস্বক্রত্লো স্পভ্ভাত্বো হক্স । 

০5০০৯। 

অসাকী আলুর ২০১৪ সাল নতুন বিল হহ্খ বিিজ্ডাল সান বিভা লাসাি সেকস ভ্রসস সকাহভ সপন 
ান্জা 


তত 


স্পলীফ শ্পিখতত আত্হী বিজ্তিল 


শ্পিম্কাহ্যা, 
্রুসীর সাহারণ নিত 


-১৬-৩-৯৬৪৮০৬১ 


স্পুর্ণ স্পল্লীঘ 


চাকুল্লিজীন্বি ও ন্তব্ন্াক্ী্হু 
লাকতদিলতেক বুল স্পিশ্ষণা 


২০৯ -,৯২৯-৯ ৯৫ ৫৮১২ 


ক।বি।তা 


মৃত্যুর পরে হাশরের মাঠে 
মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার 


কুলু নাফসীন যা... 

মরণ থেকে কেউ পালাতে পারবে না, 
আল্লাহর ফরমান । 
বারযাখ দিয়ে পরকাল শুরু 

হাদীসে প্রমাণ খাটি, 

মৃত্যুর পরে কবরের ভিতরে, 
রেহাই দিবে না মাটি । 


কবরে আসবে দু'জন ফেরেস্তা, 
জিজ্ঞাসিবে না কবরবাসীকে, 
আমির কি, ফকির । 

কে তোমার রব, কী ছিল দীন, 
ওয়ামান নবীউকা 

গুনাহকার সকলে জানি না জানাবে 
পাবে না মুক্তির দেখা । 


সঠিক জাওয়াবে শান্তির ধারা 

ঈমান আমলের জন্য 

পৃণ্যের কারণে পুষ্পকানন 

জান্নাত বরে গণ্য | 

চুলের চেয়ে চিকন, হিরার চেয়ে ধার 
ঈমান-আমল ছাড়া সকলে দীনহীন । 


তাই আমি কবিতায় বলি বার বার, 
দুনিয়ার লোভে সময় নাহি বার পার । 
পাপী-তাপী সকলে হাশরের মাঠে 
আল্লাহর ভয়ে থরো অগ্নিঘাটে । 
সেদিন কারো চলবে না আবদার 
সকল ক্ষমতা বিশ্ববিধাতার । 


জীবন কোন কাজে অহি বাহিত করেছো? 


যেবিনে জোয়ানির তেলায় চড়েছো? 
কোন পক্ষে সম্পদ কছো আয়? 
তা তুমি কোন পথে করছো ব্যয়? 
এ চার প্রশ্নের বান্দা হিসাব দাও 
তোমার ন্যায্য প্রাপ্য বুঝ নাও । 
ন্যায় বিচারের এক মহাউৎসব 
যেদিন সকলে করবে অনুভব । 


নভেম্বর'১৩ 


উড়ে উড়ে দূরে গিয়ে 
মনের মতো খেলি । 


আনন্দেতে ইচ্ছে মতো 
নাচবো তাধিন ধিন 
উড়ে উড়ে ঘুরে ঘরে 
কাটবে সারাদিন । 


দুচোখ ভরে দেখবো আমার 
সোনার বাংলাদেশ 

যার রূপেতে পাগলপারা 
রূপের নাই যে শেষ । 


হরতাল 

মিজানুর রহমান 
বিরোধী দল ডাকে হরতাল 
সরকারীদের মাথা বেতাল, 
জনগণে দুর্ভোগ 

করে শুধু উপভোগ । 
হায়রে তুমি হরতাল 
প্রাণ নিয়ে যাও অকাল, 
হরতালে রাত্তা ফাকা 
চলেনা গাড়ির চাকা । 
সরকারী দল অস্ত্রে হাকা 
বিরোধী দল রক্তে মাখা, 
সোনার ছেলে কি যে খোকা 
মানুষ কি এত বোকা, 
আবার পল মন্ত্রীর কোটা 
ঘুষের টাকায় পেটটি মোটা 
খেয়ে চাটবে দেশটি গোটা | 
সবাই পিচ্ছি পোকা 
স্বরাকট্র মন্ত্রী দিচ্ছে ধোকা, 
আম জনতা হচ্ছে গুম 
কারো নেই চোখে ঘুম । 
তারা এখন ভক্ষক | 


স্বাধীন রাষ্ট্রে অধীন কেন? 
মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক 


একাত্তরে স্বাধীন হল 
আমার বাংলাদেশ, 
এতদিনেও পায়নি মোরা 
স্বাধীনতার লেশ। 
বর্তমানে নিরাপদ নয় 
কোন মানুষের জান, 
বাহির হলে গুম আর 
ঘরে থাকলে খুন । 
স্বাধীন রাষ্ট্রে অধীন কেন? 
এটাই সবার প্রশ্ন, 
অনেক মানুষ মারছে এখন 
না পেয়ে তার অন । 
স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে 
সবাই চেষ্টা করি, 
মুক্তিযুদ্ধে জানদাতাদের 
মানকে রক্ষা করি । 


। আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


বুদ্ধির জয় 

একদেশে একরাজা ছিল | সে ঘোষণা দিল যে, যে ব্যক্তি 
আমাকে নতুন কবিতা আবৃত্তি করে শুনাতে পারবে, তাকে 
আমি সে যে পাথরে কবিতা লিখে আনবে সে পরিমাণ স্বর্ণ 
তাকে দান করা হবে । আগেকার যুগে কাগজ ছিল না, তাই 
পাথরে লিখত । ঘোষণা শোনার পর বড় বড় কবিরা নতুন 
নতুন কবিতা লিখে রাজার সামনে পড়ে শুনাই । কিন্তু কেউ 
পুরস্কার অর্জন করতে পারেনি ৷ বরং সবাই হেরে পরাজয় 
হয়ে ফিরে আসতো । কারণ বাদশা ছিল সে একবার শুনে 
যে কোন কিছু মুখস্থ বলে দিতে পারতো | কবিরা যখন 
কবিতা শেষ করতো, রাজা বলে উঠতো, আমি এটা আগে 
থেকে জানি, সে একথা বলে পড়ে শুনাতো ।শেষ হওয়ার 
পর বলতো, এটা আমার প্রধানমন্ত্রিও জানে | কারণ সে 
দু'বার শুনে মুখস্ত বলে দিতে পারে । এক বুদ্ধিমান কবি 
বলল আমি পুরস্কার আনব | একটা বড় পাথর নিয়ে সেখানে 
নতুন কবিতা লিখলো । রাজাকে গিয়ে বলল, আমি নতুন 
কৰি আবৃত্তি করে শোনাব । রাজা বলল, ঠিক আছে, পারলে 
পুরস্কার নিয়ে যাবে । তখন কবি কবিতার এক লাইনের 
অর্ধেক পড়ে বলল, এটা নতুন না পুরাতন? রাজা বললেন, 
পুরাতন | কৰি বলেন পড়ে শোনান । পড়ে শোনাল ৷ কৰি 
এবার বললেন, বাকি লাইন পড়ে শোনান | রাজা তখন হা 
করে বসে রইল । কবি পুরস্কার জিতে নিল । 


মুহাম্মদ ওয়ায়েজ উদ্দীন |সদস্য % ১৬] 


একটি পত্র প্রভুর নামে 
বাদশাহ হারুনুর রশীদ | তার শাসনমলে এক বুযুর্গকে ঘিরে 
তার মর্মস্পশশী হদয় আলোড়ন ঘটনা এটা । তিনি ছিলেন 
ন্যায়ের প্রতীক । তার দিগন্ত বিস্তৃত রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা 
বিরাজমান ছিল হঠাৎ করে তার করতল এক অঞ্চলে 
ডাকাতের উৎপাত মাথা চাড়া দিয়ে উঠে । অভিযোগের 
ভিত্তিতে একদল সেনা সেখানে হানা দিয়ে দশজন কুখ্যাত 
ডাকাত ধৃত করে । তাদের বন্দি করে আনার পথে একজন 
হাত ফসকে পালিয়ে যায় । জবাবদিহির ভয়ে এক নিরীহ 
নিরাপরাধকে গ্রেফতার করে দশের কোটা পূর্ণ করেন । 
এদিকে উত্তরোত্তর আত্মীয়-স্বজন মুচলেকা দিয়ে স্থীয় 
স্বজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পরিশেষে নিরাপরাধ ব্যক্তিটি 
থেকে গেলেন। সেই কারাগারের তিমিরাচ্ছন প্রকোষ্ঠে 
কিছুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল । তার মুক্তির জন্য কেউই 
আসছে না । এটা দেখে জেলপ্রহরী তাকে বলল, তোমার কি 
প্রিয়জন বলতে কেউ নেই? বুযুর্গ বললেন, বাবারে, এ 
ভুবনে আপনজন বলতে কেউ নেই । যিনি আছেন তিনি 
আরশে । তারপর একটি পত্রে কী জানি লেখে তার হাতে লি 


নভেম্বর'১৩ 


ও চুপিসারে বললেন । সে পড়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ল । 


কারণ এটা তো মূলত কোন সাধারণ পত্র ছিল না। এটা 
ছিল তীর ব্যথাতুর হৃদয়ের ভাব-আবেগের তরঙ্গ উচ্ছ্বাস 
এবং অসহায় আত্মার আলোক-উদ্ভাস | সে ভাবের তরঙ্গে 
আবেগের উচ্ছ্বাসে শব্দের সুরঝংকারে এবং ভাষার 
নৃত্যছন্দে শিহরিত হল । তারপর নির্দেশানুযায়ী সে উদগ্রীব 
হয়ে ছাদে নিয়ে পত্রটি ছেড়ে দিতেই ফরফর করে উড়ে এক 
পর্যায়ে মেঘমালার ভিড়ে হারিয়ে যায় । আর সে নির্বাক হয়ে 
অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে । কিছুই তার 
বোধগম্য হল না। সে রাত্রে বাদশাহ এক ভয়ানক স্বপ্ন 
দেখেন । দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে আকাশ পানে উঠিয়ে 
যাচ্ছে তাঁর তো ভয়ে যায়যায় অবস্থা । গগনমালার 
শীর্ষচুড়ায় নিয়ে তাকে বললেন, তোমার কারাগারে 
নিরাপরাধ এক আল্লাহর তায়ালার প্রিয় নিরপরাধ বান্দা 
হয়েছে তাকে মুক্ত করে দাও | নচেৎ পড়ে ফেলে দিচ্ছি 
পড়ে চিৎপাট হয়ে যাবে । এরপর তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল 
তিনি দ্রুত বিছানা ত্যাগ করে দৌড় দিয়ে কারাগারে গিয়ে 
তাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন । পরে 
ঘটনার বৃত্তান্ত শুনলেন ও বললেন, এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয় 
ছিল কারণ যে আল্লাহ তায়ালার জন্য হয়ে যায়| তাকে 
এভাবেই কৃতার্থ করেন । 


মুহাম্মদ ইসমাঈর সিরাজী [সদস্য % ৩০] 
আমরা কি জানি? 


পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের দেহে যে পরিমাণ চর্বি থাকে তা 
দিয়ে আস্ত একটি কাপড় কাঁচার সাবান এবং ৭৬ টি মোমবাতি 
তৈরি করা যায় । 

দেহে যে পরিমাণ ফসফরাস থাকে তা দিয়ে কমপক্ষে ৮০০ 
দিয়াশলাই তৈরি হতে পারে । 

দেহে যে পরিমাণ কার্বন থাকে তা দিয়ে প্রায় ৯০০০ টি 
পেন্সিলের শিস তৈরি হবে । 

দেহে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ থাকে তা দিয়ে ২৫ পাওয়ারের 
একটি বাল্ব অন্তত ৫টি মিনিট জ্বালিয়ে রাখা যায় । 

ঙ শরীরে গন্ধক থাকে ১০ তোলা, লবণ আছে প্রায় ৬ চামচ, 
রক্ত থাকে ৪ গ্যালন। 

গ মানুষের শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম হল ত্বক । 

একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহ থেকে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬ 

লাখ ত্ব কোষ ঝরে পড়ে । 

৪ পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে হাড়ের সংখ্যা ২০৬ খানা । 

শরীরের ২০৬ খানা হাড়ের মধ্যে চারভাগের এক ভাগ হাড় 

রয়েছে পায়ে । 


সংগ্রহে: হুমায়রা নি ১০] 
| তাত্তান্তহীদ ৪৫ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


নতুন সদস্যদের তালিকা প* ঞ ইট জা রা 
৮৩. হাফেজ মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ ওবাইদ, জামিয়া ইসলামিয়া ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
পটিয়া, রুম 7 ১/১২, কাসরে জুনুবী, পটিয়া, ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


চট্থাম-৪৩৭০ * নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
৮৪. মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম %ঁ সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
৬, দারে জদীদ (১ম তলা), পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 
৮৫. মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, জামিয়া মাদানিয়া নোয়াখালী, ৪ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
দালাল বাজার, লক্ষ্মীপুর হবে। 
* লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
শ ফোরামের নিয়মাবলি * প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 
৬ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী জাম্প 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের বিভাগীয় 
কলমের সদস্য হতে পারবে । মাসিক আত্-তাওহীদ 
* নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম? ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি ই-মেইল: 77115/10/7171. 70৫)2771011. 0077 
রর সদস্য কুপন সর 
পন ্রতিঠান- : 
হ বাড়ি/রুম.... রর 
* মোবাইল:.. সদস্য ক্র ০ [অফিস কর্তৃক পুরণী] ধ 


টির উজ পেশা 


শর স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিত্তিত পরামর্শে কিক পরিচালনা 
শ্ শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ ** সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
শর মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 


শ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান ্ 
শ্ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোর্স 
শ্ সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা * নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 8830 
টির... রী + ত সবাসিক সযেগ-সাবসহ উত খাবারের বাবা 
ভভভিকি: ৪০০2০০ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্ীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশখহণের সুব্যবস্থা চু নে 
বেতন : ১০০/১৫০/২০০ | যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথ্রাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 
খোরাকী : ১২০০/১৪ ০০ মাওলানা ইয়াছিন আলেমা তাহেরা 
শিক্ষা পরিচালিকা 


১ ০৯৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


মুহাম্মদ 
বদ্যুৎ ও জেনারেটর ফি: ৫০ পরিচালক : ০১৮২৩-০৫৭২৫২ 


৩৫ 
রর কলি ধারা সূচনা হয় কোন নবী থেকে- [] হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) [] হযরত আদম (আ.) [7 হযরত 
ইবরাহীম (আ.) 
২. “যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা ব্যতীত নামায পড়ে তার 
নামায অসম্পূর্ণ*-কার বাণী? [] মুহাম্মদ (সা.)-এর [] 
আল্লাহর বাণী [] ইমাম আবু হানিফা (েহ.) 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


৮৮৮, রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


৩. ইমাম আদী ইবনে হাতিম (রহ.) কার পুত্র? [] হাতিম 
তায়ি রহ.-এর [| আবু জেলেহের [] হযরত হামযা 
(রাঘি.)-এর 


৪. ইমাম আবু হানিফা ছিলেন একজন [] সাহাবী] 
তাবেয়ী [] তাবে-তাবেয়ী 


৫. “মাটি হতে ওহে নর, তোমার সৃজন/মাটির মতোই নত 
হও সর্বক্ষণ” কার চরণ? [] আল্লামা ইকবাল রেহ.) 
শেখ সাদী (রহ.) [ আল্লামা রুমি (রহ.) 

৬. 40078111510: 19181]: 17391091015 & 
155611910095+ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন] 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ [] ড. মাওলানা আফম 
খালিদ হোসেন |] মাওলানা রেজাউল করীম 
ইসলামাবাদী 


৭. সুর্য নিজের চারদিকে একবার ঘোরে কত দিনে? [] 
২৬ দিন [] ২৭ দিন [| ২৮ দিন 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


আগস্ট'১৩ সংখ্যার সমাধান: 
পর্যাপ্ত পরিমাণ সঠিক উত্তরপত্র না-আসায় প্রতিযোগিতা 


স্থগিত রাখা হয়েছে । 
উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর'১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর অক্টোবর'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 


নভেম্বর*১৩ 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পর্ণা 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্থহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 


৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রহই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 


৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 


৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মাকে (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


নভেঘর'১৩ ____0 আত্তার্তহীদ ৪৮ 


এ.পিকীি]। 
তআত্তার্তহীদ 


২০০১ 2721 ০ ৯ ও টুল 
এ পেল 22 চা না 15 ৪ হালাল 


ডিসেম্বর'১৩ 


হ/১171/৯,811110685 1), 


শি 22 লা দুলা 


শী 86107%6 8 117051 1005317655 1171 
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রা হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উার্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


৮ 88909101 


জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
5 ৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম । 
£ ২৮৬১০০১ 
রাই ০১৮১৫-৩৪২১৩১ 
০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


|] রী স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ সুতা. ২০০৩ ইং. (রা) 
[ছীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান! 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
যি িল্ষা প্রণালী ও বিভা গা সমুহঃ 


সংহাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স 
৯ অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত 
সিলেবাস দ্বারা সেমিস্টার সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের পড়া (কুরআন, হাদীস, ফিকৃহ, নাহ, 

ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন্ন করা হয়। 

ন পথম বছরের ইবৃতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা 

ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। 

না অত্র বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়া হয়। 


» হিফজ বিভাগ 


ডি করে জা পরার জানজরহারে হ্য। 
+কালেমা-নামাজ, আযান-ইক্মত, পাক-তাহীরাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
+আরবী, বাংলা, অংক ও ইংরেজীসহ থ্ী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 


হিফজ বিভাগে যাওয়ার জন্য করা 
++ হি দাযা। নারী যত দি গর্ত বাতা, ইংরেজী, অব শিদষা দাহ 


[৮ সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক 


* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে ছষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে 


তত্বাবধান ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা 
৮₹ মনোরম ছীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণ্্রীপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ছারা পিতৃন্নেহে শিক্ষাদান। 


বাড়ী 7% ১৭২, রোড 4 ৮, রক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । ফোন : ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫ 


51158485158 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, মুহাররম-সফর'৩৫ _ ডিসেম্বর১৩ 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
70/1701001)15816951199৫ 

ই-মেইল: 170111715801811)690207911.00]) 
0110191100902)2701911.0010) (সম্পাদক) 
ছ্ড/ভা.170100)159168%511990.0017 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
দাম: পনের টাকা মাত্র 
1১101161)15 /১(-691)090 


47719711111) 70%7711 107 15127110 72561701471 
111277) 2177775 17191751120?) 441-/07710 441-151077110, 
17917079, 07111920712, 17071 17472921716 00711712১41- 
১2771101 1447151 (270 71907), 160, 47727171107, 
071117209712-4000, 19721792511. 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশ 
__ মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 
মাদরাসার সিলেবাসে ইসলামী অর্থনীতি 
___ বিচারপতি মুফতী তকী উসমানী 
কওমি মাদরাসার রাষ্ট্রীয় সনদ নিয়ে ভাবনা 
ডিসেম্বর: গৌরব ও বিজয়ের মাস 
___ ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 
ধর্ম-দর্শন 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
_ আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
চরমপন্থি সালাফিদের উগ্রতৎপরতা 
মহাজীবন 


আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব পাটি 
___ ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 
হাফেজ মাওলানা মুহিববুল্লাহ (রহ.) 
-___ মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 
আলোর পথে 

খরিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
__ ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার 
জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ 

_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

বিশ্বসাহিত্য 

মসনবীর গল্প 

___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৮ 
__ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


নিয়মিত বিভাগ 


এ ০৩ 
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সমস্যা-সমাধান [॥ ১৭ | কবিতার পাতা [॥ ৪২। 
আল-জামিয়ার রাত-দিন [ ৫৬। 


১ 


জাল মুদ্রা তৈরি 
জঘন্যতম অপরাধ 


(গ) মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা হ্বাসপ্রাপ্ত হয় এবং (ঘ) ব্যাংক 
যখন জাল টাকা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তখন 


মানব ইতিহাসে যখন থেকে ধাতব 
মুদ্রা 04০1৪] 0010) ও কাগজি নোট (781৩1 001:0009) 
আবিস্কার হয়েছে তখন থেকে জাল করার প্রক্রিয়া শুরু । 
পৃথিবীর কম বেশী সব দেশে একটি শক্তিশালী চক্র জাল 
মুদ্রা ও জাল নোট তৈরির কাজে জড়িত | বর্তমান সময়ে 
আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি সহজে অননুমোদিত 
পন্থায় মুদ্রা তৈরির কাজ চলছে অব্যাহতগতিতে । জাল মুদ্রা 
তৈরির কাজটি “বিশ্বের দ্বিতীয় পুরনো পেশা' হিসেবে 
পরিচিত । কাগজি নোট বের হওয়ার বহু আগে খিস্ট পূর্ব 
৬০০ সালে গ্রিক নগরী লিডিয়া'তে সর্বপ্রথম ধাতব মুদ্রার 
উদ্ভব ঘটে । খাটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার আদলে সুকৌশলে 
দস্তা, তামা ইত্যাদি নানা ধাতব মিশ্রণ করে ভেজাল মুদ্রা 
তৈরি করা হতো । 

১২০০ খিস্টাব্দে সর্বপ্রথম চীন দেশে কাগজি নোটের প্রচলন 
ঘটে । কাঠ ও মালবেরি বৃক্ষকে প্রক্রিয়াজাত করে মুদ্বা 
ছাপানো হতো । কোন দুষ্কৃতকারী যাতে জাল মুদ্রা তৈরি 
করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় মালবেরি 
বৃক্ষের বাগান পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় । এক সময় 
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় জালনোট প্রস্তুতকারীদের 
সবেচ্চি শাস্তি মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হতো | এখনো চীন ও 
ভিয়েতনামে মৃত্যুদন্ড বহাল আছে । ১৬৯০ সালে ইংল্যান্ডে 
থমাস রজার্স নামক এক ব্যক্তিকে ৪০টি রৌপ্যযুদ্বা জাল 
করার অপরাধে ফীসিতে ঝুলানো হয় । ব্রিটেনে প্রতি ৫ 
হাজার নোটের মধ্যে একটি জালনোট পাওয়া যায় । ২০১০ 
সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ব্রিটেনে ৩০ থেকে ৪০ 
মিলিয়ন ১ পাউন্ডের জাল নোট বাজারে চালু রয়েছে । বিগত 
৩ বছরে মার্কিন সরকার অভ্যন্তরীণ বাজার হতে সংগৃহীত 
২৬১ মিলিয়ন জালনোট অপসারণ করে | বাংলাদেশ ব্যাংক 
বিভিন্ন মানের প্রতি ১০ লাখ নোটের মধ্যে ২ থেকে ৩টি 
জালনোট চিহিত করে এবং ধবংস করে দেয় । 

বাজারে জাল মুদ্রার অনুপ্রবেশ জাতীয় অর্থনীতিতে নানামুখী 
বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে: (ক) খাটি ও আসল মুদ্রার মূল্যমান 
হাস পায় (খ) বাজারে অধিক পরিমাণে টাকা সার্কুলেশনের 
ফলে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি 008101) পায় 


ডিসেম্বর'১৩ 


স্বাভাবিকভাবে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্থ হয় । 
ফলশ্রুতিতে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য তারা দ্রব্যসামগ্রীর 
মূল্য বাড়িয়ে দেন । এতে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠে । 
অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, বৃদ্ধ, দরিদ্র ও নিম আয়ের 
লোকেরাই হচ্ছে নোট জালকারীদের মূল টার্গেট । 
ংলাদেশ সরকার জালনোট প্রস্ততকারীদের অপতৎপরতা 
প্রতিরোধে নানামুখী সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে । 
বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর 
সদস্যদের হাতে ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক জালনোট 
প্রস্তুতকারী ধরা পড়েছে । বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে 
এতদসংক্রান্ত ৫হাজার মামলা বিচারাধীন রয়েছে । 


জামানির সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক “জালনোট বিশ্রেষণ 
কেন্দ্র" 06416 100৩ /5791515 0০00০) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ 
নিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংক নোটের নিরাপত্তা 
বৈশিষ্ট্য উন্নতকরণ ও জাল টাকার সরবরাহ বন্ধকরণ | 
বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালের আগষ্ট মাসে জালনোট 
প্রস্ততের অপরাধে সবেচ্চি শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডের 
বিধান রেখে নতুন আইন তৈরি করে । 


পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার কুরবানীর 
পশুর হাটে জাল নোট সনাক্তে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৪০টি 
মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
কুরবানীর পশুর হাটে নোট জালকারী চক্রের অপতৎপর 
রুখতে দেশের সকল সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও থানা 
পর্যায়ের অনুমোদিত হাটে এই সেবা দেবে, যা হাট শুরুর 
দিন থেকে ঈদের আগের রাত পর্যন্ত চলবে । 

জালনোট তৈরি করা স্পষ্টত প্রতারণা, ধোকাবাজি ও 
জুলুমের শামিল । যারা এ অপকর্মের সাথে জড়িত তারা 
সমাজ ও রাষ্ট্রের দুশমন । ইসলামে এসব গর্হিত কাজ 
সম্পূর্ণ হারাম ও দণ্ডনীয় অপরাধ । যে প্রতারণার সাথে 
জড়িত সে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
জালিমদের জন্য পরকালে কোন সাহায্যকারী থাকবে না। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 
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সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে 


কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 


মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 


বর্তমানে যদি আমরা বিভিন্ন 


মানুষের মধ্যে এবং কিছুসংখ্যক 


ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার দিকে 
তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, 
বারবার বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে 
একটি দাবী উত্থাপন করা হয়ে 


সাধারণ মানুষের মধ্যে মাদরাসার 


এই পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদ 
এমন একটি শব্দ যেটিকে সংজ্ঞায়িত 


সাথে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদেও সম্পর্ক 
নিয়ে উল্লিখিত ভুল ধারণা প্রচলিত 
রয়েছে । তাই আজকে আমাদেরকে 


থাকে,আর সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের 


একটি প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে ও 


প্রচলিত সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের 
ক্ষেত্রে কওমী মাদরাসার অনেক বড় 
অবদান রয়েছে । যেমন_ ঢাকা 
ইনস্টিটিউট অব কালচারাল 
ত্যাফেয়ার্সের প্রকাশিত গবেষণাপত্র 
[017001509170105 [২91151903 
1৬1111691005 8170 11670911910] 110 
18115180991) (07২1৬117) ৬৯ নম্বর 
পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইংরেজি 
দৈনিক পত্রিকা ি€্ঞ 4১৪৪ 130, 
17-21 4১505 2009-এর বরাত 
দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ 
আহমেদ এক সাক্ষার্কারে বলেন, 
1৬190179559 816 80111680105 
10111118705 10. 73801618095] অর্থাৎ 
মাদরাসাগুলো বাংলাদেশে জঙ্গীবাদকে 
সহজতর করে দিচ্ছে। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অধ্যাপকই শুধু নয়, 
বরং বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত 


সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে আর 
প্রশ্নটি হচ্ছে, “জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ 
কী কওমী মাদরাসার সম্পত্তি? 

এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে 
অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে তিনটি 
মৌলিক বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা 
দরকার | সেগুলো হল: 

১. সন্ত্রাসবাদ কী? 

২. জঙ্গীবাদ কী? 
৩. কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সেই 


করা অনেক কঠিন একটি কাজ | সময়, 
স্থান-অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তনের 


সাথে এই _ পৃথিবীতে 
সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটে 
যায়। কিন্তু তারপরেও বিভিন্ন 


আন্তর্জাতিক সংগঠন সন্ত্রাসবাদকে 
সংজ্ঞায়িত করেছে৷ যেমন-_ জাতিসংঘ 
সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছে 
একভাবে আবার ইংল্যান্ডে 
সন্ত্রানবাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 
অন্যভাবে । এমনকি আমেরিকার 
সংগঠন এফবিআই (31) 
সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছে আর 
এই সংজ্ঞাটি হল আমাদের আজকের 


প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা অর্জনকারী 
শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ড কোন পর্যায়ের 
হলে আমরা তার কর্মকাণ্ডের জন্য 
ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দায়ী বলে 
আখ্যায়িত করতে পারি অর্থাৎ 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার্থীর 
কর্মকাণ্ডের মাপকাঠি অনুধাবন 
করা । 


আলোচনার বিষয়ের সাথে সবচেয়ে 
বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ । 731-এর সংজ্ঞা 
অনুযায়ী “শক্তির বে-আইনী ব্যবহার ও 
ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে সহিংসতা 
সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণ, সরকার 
অথবা এই দুটোর যেকোন অংশকে 
সামাজিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
অর্জনের লক্ষ্যে ভীত-সন্্স্থ করে 
রাখার নামই হল সন্ত্রাসবাদ । পৃথিবীর 
প্রায় সবদেশেই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের 


ডিসেবে'১৩ ___________________________0 আত রর 
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উপস্থিতি রয়েছে । যেমন- ভারতে 
উলফা, শিবসেনা এবং জাপানে 119 
71819810950 7২৪০ /১101% ইত্যাদি । 


জঙ্গিবাদ 

জঙ্গিবাদ এমন একটি শব্দ যেটিকে 
ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে 
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইংরেজি মিডিয়া 
বিভিন্ন শব্দ ব্যাবহার করে যেমন 
11050156100, [২০11510903 
[5091001907১ [09106 
হি 1৬111191705 


ই আমি অত্যন্ত চিন্তার 
রা রি টা যে, জঙ্গিবাদ 
শব্দকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন 
শব্দটির ব্যাখ্যা করব । পরে খুঁজে 
পেলাম যে, বাংলাদেশের সবচেয়ে 
বিশ্বস্ত অভিধান বাংলা একাডেমীর 
আভিধানে জঙ্গি শব্দটির অনুবাদ করা 
হয়েছে 71111090 অর্থাৎ জঙ্গিবাদের 
সবচেয়ে সঠিক অনুবাদ হবে 
[1110100% যেটা উৎপন্ন হয়েছে 
ল্যাটিন শব্দ 111891০ থেকে যার 
মানে হচ্ছে 70 991৮০ ৪5 ৪. 90910101" 
অর্থাৎ একজন সৈনিক হিসেবে কাজ 
করে যাওয়া | অক্সফোর্ড ডিকশনারি 
অনুযায়ী জঙ্গিবাদ মানে হল এমন 
কোন সংগঠন যার সাদৃশ্য থাকবে 
একটি দেশের সামরিক বাহিনীর 


রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে 
চায়। ঢাকা ইনস্টিটিউট অব 
কালচারাল ত্যাফেয়ার্সের গবেষণাত্র 
[0000015081001176 1২91151005 
1৬111169005 8170. ]67:011910] 110 
139105180951-এ উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, কোন সংগঠনকে যদি জঙ্গি 

সংগঠন হতে হয় তাহলে এটির মধ্যে 
নিম পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে । 


: ধর্মভিত্তিক হয় তাহলে তাদের 


কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে সেই 
ধর্মের নিয়মনীতির ওপর ভিত্তি 
করে _ যেটাকে 1২101811 বা 
ধর্মনীতি বলা হবে 


আলিয়া মাদরাসা । আলিয়া মাদরাসা 
থেকে শিক্ষা অর্জন করার পর একজন 
শিক্ষার্থীর জন্য সুযোগ থাকে 
বাংলাদেশের যেকোন সরকারি ও 


এধরনের সংগঠনের আরও তিনটি 
বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে | যথা- 

১. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, 

২. সমন্িত কর্মী ও 

৩. সমন্বিত কর্মকাণ্ড 


বেসরকারি চাকুরিতে যোগদান করার । 
মাদরাসা শিক্ষার অপরভাগটি হল 
কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা | 


এভাবে যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি 
তাহলে দেখব যে পৃথিবীর অনেক 
দেশেই জঙ্গি সংগঠন রয়েছে । যেমন- 
বাংলাদেশে জেএমবি, হরকাতুল 
জিহাদ ইত্যাদি । 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে 
শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ডের 
সম্পর্কের মাপকাঠি 
বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে 
এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জনকারী 
শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ডের সম্পর্কের 
মাপকাঠি আলোচনা করার পূর্বে 
এদেশের শিক্ষা ব্যাবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি জানা দরকার । বাংলাদেশের 
শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণত দুই ভাগে 
বিভক্ত | যথা- 

১. সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা: এ শিক্ষা 
ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্কুল কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয়. অন্তর্ভুক্ত _ রয়েছে 


পরিচালিত হয়না সেগুলোকে বলা হয় 
কওমী মাদরাসা | ২০০৯ সালের ৩১ 
মার্চ ই-ডেইলী স্টার পত্রিকায় 389101 
1৬19,019558 00091 ড/81017 
শরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ 


করে লিখেছিল যে, বাংলাদেশ 
১৫০০০ কওমী মাদরাসা রয়েছে 
বাংলাদেশের এ কওমী মাদরাসাগ্ডলো 
আবার দুই ভাগে বিভক্ত | দারুল রা 


দেওবন্দের 
পরিচালিত কওমী মাদরাসা ও আহলে 
হাদীসভিত্তিক কওমী মাদরাসা 
বাংলাদেশে আহলে হাদীসভিত্তিক 
কওমী মাদরাসার সংখ্যা প্রায় ২০০ 
বলে জানা যায় ।১ 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে 
শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক 


যেগুলোর বেশিরভাগই পরিচালিত হয়ে 
থাকে সরকারি অর্থায়নের মাধ্যমে 


আমরা জানি যে, বাংলাদেশ 
একাধিকবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন 


ংলাশের বেশিরভাগ শিক্ষিত মানুষই 
সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা 
গ্রহণ করেছেন । 


ওপর বিশেষ গুরুত্বারুপ করে শিক্ষা 
মাদরাসা | বাংলাদেশের মাদরাসাগ্তলো 
দুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগ হল 
সরকারি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা যেটাকে 
আপনারা সবাই আলিয়া মাদরাসা বলে 
জানেন এবং এই মাদরাসাগুলো 
সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে 
থাকে । সহজভাবে বলতে গেলে 
বাংলাদেশের সেকল মাদরাসা 
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের 
অধীনে পরিচালিত হয় সেগুলো হল 


হয়েছে । যেসব খাতে দুর্নীতির কারণে 

ংলাদেশ এই লজ্জাজনক অবস্থানে 
পৌছেছে তার মধ্যে আদালতপাড়ার 
দুর্নীতি, পুলিশ প্রশাসনের দুর্নীতি, 
বিভিন্ন নির্মান কাজের মধ্যে দুর্নীতি, 
কর বিভাগের দুর্নীতি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । যারা এসব দুর্নীতির 
সাথে জড়িত তাদের প্রায় শতভাগ 
অংশই এসেছে বিভিন্ন সাধারণ শিক্ষা 

তি অর্থাৎ স্কুল-কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা অর্জন করার 
পর । তার মানে কি এই যে, স্কুল 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল দুর্নীতির 
প্রজননকেন্দ্র? আপনি কি কখনো কোন 
মহলকে এ ধরণের দাবি করতে 
শুনেছেন? কখনো না। কারণ আমরা 
সকলেই জানি যে, বাংলাদেশের স্কুল 


ডিসেম্বর'১৩ _____777--) আত্তান্তহীদ 
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কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 


সংগঠনগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি । 


তি ভ কখনোই এদেশের 
শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেয় না যে, 


পরবতীতে [২৬73 ৭০টি জঙ্গি 
সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছে । তবে 


আলিয়া মাদরাসা থেকে । তারপর 
তিনি কুমিল্লা সিটি কলেজ থেকে বিএ 
(অনার্স) পাস করেন এবং পরবর্তীতে 


তোমরা এখান থেকে শিক্ষা অর্জন করে 
কর্মক্ষেত্রে যাও আর দুর্নীতি কর । 
অপরদিকে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে 
শিক্ষা অর্জন করা অবস্থায় অথবা 
সেখান থেকে শিক্ষা অর্জন করে 
যাওয়ার পর কোন শিক্ষার্থী যদি কোন 
ভালো কাজ করেন । যেমন- তিনি যদি 
কোন আন্তর্জাতিক রচনা 
প্রতিযোগিতায় প্রথম হন তাহলে তার 
এ প্রথম হওয়াটা তার স্কুল-কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয় 


সমর্থন করবে 
এবং এজন্য তারা তাকে সংবর্ধিতও 
করতে পারে। কারণ তারা এ 


শিক্ষার্থীকে এই স্বপ্নই দেখিয়েছিল যে, 
তুমি একদিন অনেক বড় হবে 
আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে ইত্যাদি 
ই এটা বলা যেতে পারে যে, এই 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হল ভালো 
কাজগুলোর প্রজননকেন্দ্র ৷ 
ঠিক একইভাবে কোন মাদরাসা অথবা 
স্কুল-কলেজ যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা 
তার শিক্ষার্থীদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, 
নিরীহ মান্ষ হত্যা করবে তাহলে এই 

প্রতিষ্ঠানগুলোকে জঙ্গিবাদের 
প্রজননকেন্দ্ যেতে পারে । কিন্ত 
যদি এই গুলোতে এই 
জঙ্গিবাদ শিখানো না হয় আর কোন 
শিক্ষার্থী মাদরাসায় পড়ালেখা করার 
পর জঙ্গিবাদে জড়িত হয়ে পড়ে 


৫ 


আমাদের _ আজকের _ আলোচনা 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি 


সবগুলো জঙ্গি সংগঠন নিয়ে হবে না, 


সাহিত্যে মাস্টার্স করেন | পরবর্তীতে 


বরং শুধু সেসব সংগঠন নিয়ে হবে 


তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা 


যেগুলোকে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন 
সময় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং 


বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক 
হসেবে এবং এর পর বর্তীতে র [জশাহী 


যেগুলো বাংলাদেশে আলোচিত হয়ে 
থাকে । কেননা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি 
সংগঠন ছাড়া আর কোন সংগঠন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের 
চেয়ারম্যান হন। যিনি বাংলাদেশের 
জেএমবির সর্বপ্রথম সংগঠক ও 


বাংলাদেশে নাশকতামূলক কোন 
কর্মকাণ্ড চালায়নি। আবার ৭০টি 


নীতিনির্ধারক তিনি বাংলাদেশের কোন 
কওমী মাদরাসা থেকে শিক্ষা অর্জন 


সংগঠনের মধ্যে এমন সব সংগঠনের 


করেননি, বরং শিক্ষা অর্জন করেছেন 


নামও রয়েছে যেগুলোর নাম 
বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন শুনেনি । 


আলিয়া মাদরাসা থেকে, কলেজ থেকে 
এবং বাংলাদেশের _ স্বনামধন্য 


বাংলাদেশ সরকার আজ পর্যন্ত ৬টি 


বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা থেকে । কর্মজীবনেও তিনি যুক্ত 
করেছে, সেগুলোর নাম ও নিষিদ্ধেও হয়েছেন বাংলাদেশের স্বণামধন্য দু'টি 
সময় ছকের মাধ্যমে দেখানো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে । তাই তার 
হল। জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত থাকা যদি 
জামারাতুল মুজাহিদীন শিক্াপ্তিষ্ঠানের সাথে ম্পর্কযুক্ত 

লাদেশ (জেএমবি) করতে হয় তাহলে সম্পকঘুক্ত করা 
২০০৫ সালের ১৭ আগস্টে উচিৎ ৪ শক্ষাব্যবস্থার সাথে, 
সারাদেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে কোন কওমা মাদরাসার সাথে নয় ।লবে 


বোমা হামলার মাধ্যমে এই সংগঠনটি 

ংলাদেশে বিশেষভাবে আলোচনায় 
আসে । বাংলাদেশের এ সংগঠনটি 
প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আহলে হাদীস 
আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি ড. 
আসাদুল্লাহ আল-গালিবের তন্্াবধানে 
এবং তিনিই ছিলেন এই সংগঠনের 


তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কখনোই 


সর্বপ্রথম নীতিনির্ধারক ।২ ড. 
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বিচারপতি মুফতী তকী উসমানী 


১0591 


মাদরাসার সিলেবাসে ইসলামী অর্থনীতি 
ব্যাপকভাবে অন্ততুক্ত করা সময়ের দাবি 


আজকাল অনেক ইসলামী ব্যাংকই 
সুকৌশলে ইসলামী শর্তপুলো উপেক্ষা 


বৃহত্তর পরিসরে ইসলামী অর্থনীতি 


“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে 


নিয়ে পড়া ও গবেষণা করতে হবে । 


করে যাচ্ছে । আমি তাদের 


ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া 


বিশেষ করে মাদরাসাগডলোর 


সুস্পষ্টভাবেই বলে দিই যে, তারা 


সিলেবাসে ইসলামী অর্থনীতি 


হারাম কাজ করে মানুষকে ধোকা 


ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা অতীব 


দিচ্ছে । তবে এ জন্য আপনাদেরও 
এগিয়ে আসা প্রয়োজন । আপনি 
দেখবেন যে, এ দেশে এবং পৃথিবীর 
প্রায় সব দেশেই ইসলামী ব্যাংকগুলোর 
শরীয়াহ বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই 
এমন যারা ইসলামী ব্যার্কিং ও 
অর্থনীতি সম্বন্ধে গভীর পান্ডিত্য রাখেন 
না। তারা মনে করেন যে, প্রচলিত 
ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে একটু দ্বুরিয়ে 
করলেই ইসলামী ব্যা্কিং হয়ে গেল । 
ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় । বরং ইসলামী 
ব্যাংকিংয়ের জন্য রয়েছে 
নীতিমালা, যেগুলো সঠিক ভাবে 
প্রয়োগের জন্য আপনাদের অংশগ্রহণ 
অধিকহারে কাম্য । 


জরুরি । 

সুদি লেনদেনই বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক 
মন্দার প্রধান কারণ । সুদমুক্ত 
লেনদেনে কখনও এ ধরনের মন্দা 
আসতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে 
সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকগুলোই 
তুলনামূলকভাবে মন্দার দেখা কম 
পেয়েছে । আল্লাহ তাআলা সুদের 
ব্যাপারে কুরআন কারীমে বলেছেন, 
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আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা 
ঈমানদার হয়ে থাক ৷ অতঃপর যদি 
তোমরা পরিত্যাগ না কর,তবে আল্লাহ 
ও তার রাসূলের, সাথে যুদ্ধ করতে 
প্রস্তুত হয়ে যাও ।” 

আর কোনও পাপের ক্ষেত্রে এত 
ভয়াবহ ঘোষণা আল্লাহ দেননি । 
হাদীসে আছে, 


৪65 ঞ্্ত ও 


৮5০১5 টি 
ঠা 
“সুদের প্রকার সন্তরটির মতো। 
সর্বনিম্টির উদাহরণ সেই ব্যক্তির 
মতো, যে তার নিজ মায়ের সাথে 
অপকর্ম করে ৷” 
বিগত পাচশ বছর ধরে এই ভয়াবহ 
পাপের মাঝে সারা বিশ্ব ডুবে আছে। 


ডিসেম্ব১৩ _________াারা্্ল্ল্্ আত্তান্তহীদ 
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ইহুদীদের চক্রান্তে তা সমাজের রক্ধে 
রন্ধে প্রবেশ করেছে । আজ কেউ এর 
বাইরে নয় । আর এর অর্থ এই দাঁড়ায় 
যে, পুরো পৃথিবী এখন আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 


অতএব এই সুদ সেই সুদ নয় । এই 
সুদ নির্ভেজাল, হালাল । 


আবার কিছু বিষয় এমন যার বিকল্প 
হতে পারে, যার উদ্দেশ্য তো বৈধ, 


এ প্রেক্ষিতে আমার একটি ঘটনা মনে 


পড়ে গেল। এক ভিনদেশী গায়ক 


একবার হজ করতে গেল । তো হজের 


আর তা হালাল । কিন্তু পন্থাটি সুদ 


মাঝে তার দেখা হলো এক আরবি 
গায়কের সাথে | ভালোই ভাব জমলো 


উভয়ের মাঝে । এক রাতে সেই 
আরবি গায়ক ভিনদেশি গায়ককে গান 


বলুন, কেউ এর থেকে বের হতে 
পারেনি । 
এদিকে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে 


শোনাতে চাইল । সেও রাজি হলো । 
আরবি গায়ক গান শোনাল | সেটা গান 
হয়েছিল কি না কে জানে, তবে গায়ক 


মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা না 


খুব মজা করেই গেয়ে যাচ্ছিল । কিন্তু 


থাকায় তাদের জ্ঞান-আহরণ ও বিতরণ 
সব মসজিদ ও মাদরাসাকেন্দ্রিক হয়ে 


শ্রোতা ভিনদেশি গায়কটা তাকে 
থামিয়ে বললো, থাম! এখন বুঝেছি 


গেছে । গবেষণা-ফাতওয়া কেবল 


কেন আরবের নবী মুহাম্মদ (সা.) গান 


ইবাদত সংশ্লিষ্ট  বিষয়াবলিতেই 
হয়েছে। অথচ ইসলাম যে মানুষকে 
ইবাদত ছাড়াও মুআমালাত তথা 
লেনদেনের ক্ষেত্রেও দিচ্ছে পর্যাপ্ত 


নিষিদ্ধ করেছিলেন! তোমাদের মতো 
সুকণ্ঠী(!) গায়কদের গান শুনে বিরক্ত 
হয়েই তিনি এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন । 
আমার গান শুনলে নিশ্চয় তিনি এমন 


দিক-নির্দেশনা, তার দিকে নজর 


বলতেন না । 


দেওয়ার সুযোগই হয়নি কিংবা বলা 
যায়, সুযোগ পাওয়াই যায়নি । 


তো ব্যাপারটা এমনই | সদ তখন এক 
পরিপ্রেপ্রক্ষিতে নিষিদ্ধ হয়েছে, এখন 


কিন্তু গত অর্ধশতাব্দী ধরে মুসলমান 


পরিপ্রেক্ষিত পাল্টেছে, তাই সুদও আর 


দেশগুলো ক্রমেই স্বাধীনতা লাভ 


হারাম নয়, এটা তাদের দাবি । কিন্তু 


করতে থাকলে, সে সময়, পারস্পারিক 


পরিপ্রেক্ষিত তো অনেক পাপের 


লেনদেন তথা মুআমালাতকেও 


ক্ষেত্রেই পাল্টেছে, তাই বলে কি সে 


ইসলামীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয় । 
যার ফলে মুসলিম দেশগুলোতে শুরু 
হয়ে যায় নতুন গবেষণা । 


সব পাপই হালাল হয়ে যাবে? না, 
কখনও না । 
আল-হামদু লিল্লাহ ওলামায়ে হকের 


তবে এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে ঝড় যে 


আহ্বানে এই সমস্যা সমাধান হয় । 


বাধাটি দাঁড়ায় তা হলো, সুদ । না, সুদ 
ছেড়ে বের হওয়া যাচ্ছিল না কোন 


জেদ্দায় ৪৩টি দেশের ফকীহগণ এ 
ব্যাপারে একমত হন যে, প্রাচীন সদ 


ভাবেই । লেনদেনের সকল পর্যায়ে সুদ 


আর বর্তমান সুদের মাঝে কোনও 


এমন ভাবে জাল বিস্তার করে রেখেছিল 


পার্থক্য নেই । 


যে, তা থেকে বের হওয়া অসম্ভবই 
মনে হচ্ছিল । 


আমি যখন প্রথম লেখালেখি করতাম, 
তখন সবাই বলত, সুদের একটি 


ফলে একদল লোক তো বলেই উঠল, 


বিকল্প বের কর। শুধু হারাম বলে 


যে, ব্যাংকের সুদ আর প্রাচীন সুদের 
প্রেক্ষাপট এক নয় । প্রাচীন সুদ ছিল 


দিলে মানুষকে বিরত রাখা যাবে না। 
এর একটি বৈধ বিকল্প লাগবে । 


জমিদারী সুদের ন্যায় । যেখানে গ্রাহক 


দেখুন, কিছু বিষয় আছে এমন যার 


ছিল দরিদ্র, আর দাতা ছিল ধনী । কিন্তু 


কোন বিকল্প হতে পারে না। যেমন 


এখন প্রেক্ষাপট পাল্টেছে । গ্রাহক ও 


ধরুন, জুয়া । এর কোন বৈধ বিকল্প 


দাতা উভয়ে এখন ধনী । সুদ এখন 
আর কারও গলা চেপে ধরে না। 


হতে পারে না। কারণ এর মূল 
উদ্দেশ্যই হারাম | 


তাই তা অবৈধ । 

ব্যবসার জন্য তো পুঁজি 
কিন্তু বর্তমান বাজারে একক 
ব্যবসা করা এক প্রকার 


যেমন ধরুন, লোহার কথাই বলি। 
আল্লাহ কুরআন কারীমে লোহার কথা 
এভাবে বলেন, 
8০১৫১৫55৮5৩? 
আর আমি নাযিল করেছি লোহা, যাতে 
আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের 
বহুবিধ উপকার 1” 


হয়েছে। কিন্তু এ যুগে কেউ যদি 
লোহার কোন কারখানা দিতে চায়, 
তার একার পক্ষে তো সম্ভব হবেই না, 
বরং পুরো দেশ মিলেও একটা লোহার 
কারখানা দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। 
তাই স্বভাবতই এখন হাজার মানুষের 


ইসলামের মেজাজ নয় | দেখুন আল্লাহ 
তায়ালা বলছেন, 


22১৯ ৯৫৩৫ 
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“আর যারা স্বর্ণ ও রূপা (ধন সম্পদ) 

জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না 

আল্লাহর পথে, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির 
ংবাদ দাও 1” 


2৫7 ৮5৮%%৫%5 ৮2% 


623558912644%৫ 
“যাতে সম্পদ তোমাদের ধনীদের হাতে 
পুঞ্জিভূত না হয়ে পড়ে ।* 
অতএব ব্যবসা করার জন্য ব্যাংক 
ব্যবস্থা হতেই পারে, এর প্রয়োজন 
আছেই । কিন্তু এর পন্থাটায় ক্রুটি 
ছিল । সেটি সুদযুক্ত হওয়ায় এর বৈধ 


ডিসেম্বর'১৩ ___770 আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিকল্প বের করা উলামায়ে কিরামের 
দায়িত্ব ছিল। 
সে লক্ষ্যে মুফতী মুহাম্মদ শফী, 
মাওলানা ইউসুফ বিনুরী প্রমুখ নিরলস 
চেষ্টা করে গিয়েছেন। ১৯৭৭ সালের 
দিকে সর্বপ্রথম একটি ইসলামী 
কাউন্সিল গঠিত হয়, যার মাধ্যমে 
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা 
শুরু হয়। এরপর দারুল উলুমে 
তাহকীকে মাসায়েলে 
* নামে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত 
বর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে 
সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, 
র কাজ ছিল সুদমুক্ত 
ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
জন্য সবরকম চেষ্টা 
চালিয়ে যাওয়া । 
আল-হামদু 
লিল্লাহ, 
বতমানে 
বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশে 
আমরা সুদমুক্ত 
কিং ব্যবস্থার 
জন্য কাজ করে যাচ্ছি । 
আমি সাধারণত মুদারাবা ও 
শিরকত পদ্ধতিতে লেনদেন 
করতেই ব্যাংকগুলোকে বেশি 
পরামর্শ দিয়ে থাকি । অন্য পদ্ধতিতেও 
লেনদেন হতে পারে, আমি সেগুলোকে 
নাজায়েয বলি না, যদিও কেউ কেউ 
ভুল বুঝে তা মনে করে। 
তবে এ ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
ইসলামে নির্দেশিত “বাঈ' তথা কেনা- 
বেচার সব শর্ত যেন ঠিকমতো পাওয়া 
যায়। যেমন- মালিকানা হস্তগত 
হওয়াবিক্রয় করা । এর কোনটি যদি 
অনুপস্থিত থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে 
তা অবৈধ হবে । যেমন মালিকানা না 
থাকলে ওরিবহে মা লা ইয়াজমাহ্‌ 
আবশ্যক হয়, যা সুস্পষ্ট হারাম | 
বর্তমান বিশ্বে যে অর্থনৈতিক মন্দা 
চলছে, তা তিন কারণে হচ্ছে: 
১. ১:-41৮% বা খণের বিনিময়ে 


বিক্রয়, 


২. 4:১৮ বা মালিকানাহীন 
বস্তর বিক্রয় ও 

৩. ০ ০৮2 বা যা হস্তগত নয় 
তার বিক্রয় । 

তিনোটাই হারাম । আর হারামের 
অনিবার্ষ পরিণতি হলো ক্ষতি; মন্দা । 
পশ্চিমের পরত্রিকাগ্তলোতে প্রায় 
প্রতিদিনই আর্টকেল ছাপা হয়, যে, 
ইসলামী ব্যাংগ্ুলোতে মন্দার ছোয়া 
কম লেগেছে। নতুন নতুন ব্যাংকও 
এখন ইসলামী শাখা খুলতে সমেষ্ট 
হচ্ছে। এদিকে কিছু কিছু পত্রিকা 
আবার আমাকে জঙ্গি উপাধি দিচ্ছে 
আমি না কি তাদের ব্যবসা বন্ধ করে 
দিচ্ছি, তাই আমাকে দমন করার জন্য 
এ কৌশল | 
ইসলামী ব্যাংকিংয়ের এ ব্যবস্থাটি 
বুঝুন । এতে ভুল থাকলে, তা কিছু 
থাকবেই, সংশোধনের জন্য চেষ্টা 
করুন। যত দিন না এতে যোগ্য 
লোকেরা অধিক সংখ্যায় যোগ দিচ্ছেন, 
ততদিন তা সম্পূর্ণরূপে সঠিক কিভাবে 
হবে! কোন কিছু খারাপ মনে হলে পিছু 
না হটে তা শুধরানোর চেষ্টা করুন । 
আমাদের গোটা কয়েকজনের প্রচেষ্টায় 
তো শত শত বছরের ব্যবস্থা পাল্টে 
যাবে না। পাচ শত বছরের ব্যবস্থা 
পাল্টাতে তো কিছু সময় লাগবেই । 


প্রশ্নোত্তর পর্ব 
প্রশ্ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে ইসলামী 
ংকগুলোর লেনদেন কীভাবে হয়ে 
থাকে? সুদী লেনদেন হলে তো 
ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদমুক্ত নয় । এ 
অবস্থায় লেনদেন করাটা কতটুকু 
হালাল হবে? 
উত্তর: আপনাদের দেশের অবস্থা তো 
জানি না। আমাদের দেশে ইসলামী 
ংকগুলোর সাথে লেনদেনের জন্য 
কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আলাদা বিভাগ 
আছে । যেখানে সুদমুক্ত লেনদেন হয় । 
অতএব তা হালাল হবে। (তখন 
পরিচালক মুফতী আবদুর রহমান 
বললেন যে, আমাদের দেশেও এ 
রকম ব্যবস্থা করার জন্য আমরা 


আবেদন জানিয়েছি । কেন্দ্রীয় ব্যাংকও 
ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে । আশা করি 


আমি দেখেছি, তা আমার মতে হালাল 
নয়। আমি সেটা তাদের বলেছি। 
অবশ্য সাউদীতে অনেকটা হালাল 
ভাবে কার্যক্রম শুরু হয়েছে । এ দেশের 
অবস্থা আমার জানা নেই । 

প্রশ্ন: আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি আমাদের 
দেশের একটি জাতীয় দৈনিক আমার 
দেশে খবর এসেছে যে, আপনি 
বলেছেন, যে, এদেশের ইসলামী 
ব্যাংকগুলোর লেনদেন ১০০% 
হালাল । আপনি কি আসলেই তা 


বলেছেন? 
উত্তর: না । কখনো নয় । আমি কোন 
ব্যাংকের ব্যাপারেই এ ধরনের ঢালাও 


মন্তব্য করি না। যেসব ব্যাংকের 


মতামত জানাই, যেহেতু তাদের 
ব্যাপারে আমি জানি। আর 


বাকীগ্ডলোর ক্ষেত্রে আমি বলি যে, যদি 
সেগুলো ইসলামী শর্ত মেনে 
পরিচালিত হয়, তবে হালাল । নতুবা 
হারাম । 


২:২৭৮-২৭৯ 

২ (ক) আল-বায়হাকী, শুভাবুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৭ ৩৬৪, হাদীস: ৫১৩২; (খ) 
আত-তারগীব . ওয়াত 


বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৭ 
হি. - ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫, হাদীস: 
রি হযরত আবু হুরায়রা ঞ্রক্ট থেকে 


« আল-কুরজা, সরা আল-হাদীদ, ৫৭:২৫ 
« আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৩৪ 
৫ আল-কুরআন, সরা আল-হাশর, ৫৯:৭ 
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কওমি মাদরাসার রাষ্ত্রীয় নদ নিয়ে 
ভাবনা, প্রতিক্রিয়া ও হুশিয়ারি 


[কওমি মাদরাসা একটি এতিহামগ্তি দীনি শিক্ষাধারা । আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও উত্তরাধিকার এতিহ্াযকে এ শিক্ষাধারা 
মহিমান্বিত করেছে । দেশে ১১টি কওমি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২৭ হাজারের বেশি ছোট বড় কওমি মাদরাসা রয়েছে । এ 
ছাড়া বোর্ডের বাইরে রয়েছে আরও ১০ থেকে ১২ হাজার কওমি মাদরাসা । বোর্ডের অধীনে এবং বাইরে থাকা 
মাদরাসাগুলোতে অধ্যয়নরত রয়েছে ৫০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী । ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যক্রম (দারসে 
নেযামী) অনুসৃত হয় এসব মাদরাসায় । সরকারি সাহায্য, অনুদান ও হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত থাকা কওমি মাদরাসার 
এতিহ্য । ১৯৮৫-৮৬ সালে “বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসমাজ' সর্বপ্রথম লিফলেট বের করে কওমি মাদরাসা সনদের রাষ্ট্রীয় 
স্বীকৃতির দাবি তুলে । ক্রমান্বয়ে এ দাবি সর্বত্র যৌক্তিক সমর্থন লাভ করে | আসলে সরকারি স্বীকৃতি না থাকায় কওমি 
ছাত্রগণ দেশের মূলধারায় যুক্ত হতে পারছেন না । তা ছাড়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়া-লেখা করতে গিয়েও কওমি 
ছাত্রগণ বিড়ম্বনার স্বীকার হন । তাই তাদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি সনদের সরকারি স্বীকৃতি । চারদলীয় জোট সরকার 
ক্ষমতার শেষবেলায় কওমি সনদের স্বীকৃতির ঘোষণা দিলেও পরে তা বাস্তবায়িত হয়নি । বর্মান সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর আবার এ দাবি জোরালো হয় । নানা ঘটনা পরম্পরার পর অন্তিম সময়ে এসে মহাজোট সরকার কওমি সনদের 
স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত নেয় | এ লক্ষ্যে সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় কওমি কর্তৃপক্ষ আইন পেশ করা হয় । সংসদে উ্থাপনের জন্য 
আবারও সেটি তুলে ধরা হলে আরও কিছু সংশোধনী দিয়ে তা আবারও ফিরিয়ে দেওয়া হয় । ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে শুরু 
হয়েছে নানা টানাপোড়েন ও মতদৈততা | একটি পক্ষ স্বীকৃতি আদায়ে সরব থাকলেও; অপর পক্ষ স্বীকৃতির দাবি থেকে 
সরে দীড়িয়েছেন । এটা কওমিপস্থি আলিমদের স্পষ্ট বিভাজন ও অনক্যৈর বহিঃপ্রকাশ । কতই না ভালো হত যদি সবাই 
একটি পয়েন্টে একমত হতে পারতেন । আমরা প্রত্যেকের দাবি, শঙ্কা, সংশয়, প্রতিক্রিয়া ও হুশিয়ারি পাঠকদের উদ্দেশ্যে 
তুলে ধরছি । সম্পাদক] 


সবার মতামতের ভিতিতে কওমি মাদরাসা 


প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন, “সবার মতামতের ভিত্তিতে 


নীতিমালা তরি করা হবে । আমরা কারে মনে 
আঘাত দিতে চাই না । এই নিয়ে কোনে অশাতি 
সৃষ্টি হোক এটা আমর) চাই না /:_ প্রধানমন্ত্রী 

গত ৪ নভেম্বর?১৩ সন্ধ্যায় গণভবনে আলেম, ওলামা- 
মাশায়েখ এবং ইসলামি 
সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে 
এক মতবিনিময় সভায় 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
বলেন, “কওমি মাদরাসার 
জন্য কমিশন করেছি। 
তার নীতিমালা তৈরি 
করেছি । আমি চাই, যারা 
মাদরাসা থেকে বের হচ্ছে 
তারা যেন সার্টিফিকেট 
পায়। আমাদের লক্ষ্য তারা যেন চাকরি পায়” এই 
নীতিমালা তৈরি করার ক্ষেত্রে সবার মতামত নেওয়া হয়েছে 
এবং আরো মতামত নেওয়া হবে উন্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী 
বলেন, “এই নীতিমালার বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই । 
কেউ সার্টিফিকেট না নিতে চাইলে না নেবে । তাতে কোনো 
বাধ্যবাধকতা নেই ।' 
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কওমি মাদরাসা নীতিমালা তৈরি করা হবে | আমরা কারো 
মনে আঘাত দিতে চাই না । এই নিয়ে কোনো অশান্তি সৃষ্টি 
হোক এটা আমরা চাই না ।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 
মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে 
কওমি মাদরাসার উন্নয়ন ও সনদ প্রদানের জন্য ওলামা- 
মাশায়েখদের কাছ থেকে গঠনমূলক সুপারিশও চেয়েছেন 
প্রধানমন্ত্রী । আমাদের দেশে দুটি ধারায় মাদরাসায় শিক্ষা 


মাদরাসা শিক্ষা । আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীর স্বীকৃতি 
থাকার কারণে তারা সহজেই দেশে-বিদেশে চাকরি পেয়ে 
যান । আর কওমি মাদরাসা শিক্ষার স্বীকৃতি না থাকায় তারা 
চাকরি থেকে বঞ্চিত হন । কওমি মাদরাসার স্বীকৃতি দেয়ার 
জন্য কমিশন গঠন করে দিয়েছিলাম । প্রধামন্ত্রী বলেন, 
কওমি আলেমরা যেভাবে চাইবেন তাদের সুপারিশ অনুযায়ী 
সনদ দেয়া হবে । কিন্তু যাকে কমিশনের চেয়ারম্যান করা 
হয়েছে তিনিই হুমকি দিলেন স্বীকৃতির ব্যবস্থা করলে লাখ 
লাখ লাশ পড়বে । আমরা লাশের রাজনীতি করি না। 
ইসলামের উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন 
পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী 
লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এলে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় 
একটি করে কেন্দ্রীয় মসজিদ করা হবে । শেখ হাসিনা 
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আরো বলেন, ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম । বাংলাদেশের 
এঁতিহ্য হচ্ছে, সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে পাশাপাশি বাস 
করে। সংখ্যালঘুসহ সব ধর্মকে সংরক্ষণে আপনাদের 


সত্য ৷ এখন ঘটনা যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে আমরা শঙ্কিত 
মনে হয় সনদের নামে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হতে 
যাচ্ছে অথবা আগামীতে এক পর্যায়ে হবে । এতে কওমি 


সহযোগিতা দরকার | তিনি বলেন, “আমরা এক হাজার 
মাদরাসা ভবন তৈরি করেছি । আরো করা হবে ।' 


রাষ্ট্রীয় স্বীকাতির অভাবেই কওমি মাদরাসার সেবা 
থেকে দেশ বধ্গিত হচ্ছে_হসাইন মুহম্মদ এরশাদ 
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ 
এরশাদ বলেন, “বিশ্বস্ত 
সূত্রে আমি _ জানতে 
পেরেছি দেশের শীর্ষস্থানীয় 
ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক 
সংশোধিত কওমি 
মাদরাসা শিক্ষা কতৃপক্ষ 
আইন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দেশ-বিদেশের ওলামা- 
মাশায়েখ খসড়া আইনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা 
করেছেন । এই উদ্যোগের সাথে আমিও একাত্মতা ঘোষণা 
করছি । এখন সময়ক্ষেপন না করে অবিলম্বে আইনটি পাশ 
করে কওমি সনদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আমি সরকারের 
কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে কোন ধরনের 
কালক্ষেপন না করে কওমি মাদরাসার লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর 
ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সরকারের নৈতিক কর্তব্য বলে 
আমি মনে করি | এরশাদ আরও বলেন, আড়াইশ বছরের 
সুদীর্ঘ এতিহ্যবাহী কওমি মাদরাসা এ দেশে আর্দশ নাগরিক 
তৈরির ক্ষেত্রে গৌরবময় অবদান রেখে চলছে । কিন্তু অতি 
প্রয়োজনীয় এ শিক্ষা ধারার ছাত্ররা যুগ যুগ ধরে চরম 
অবহেলার শিকার | জাতি হিসাবে যা আমাদের জন্য খুবই 
লজ্জাজনক | কওমি মাদরাসার আদর্শ ছাত্ররা যদি আমাদের 
সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেতো 
তাহলে তাদের সেবায় এ দেশ আরও সমৃদ্ধি হতো বলে 
দাবি করেন তিনি | তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অভাবেই 
কওমি মাদরাসার সেবা থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে । 


ংলাদেশ বেফাকুল মাদারিসের চেয়ারম্যান হাটহাজারী 
শ ৯ দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলঅমের প্রধান 
হযরত আল্লামা আহমদ 

উজ শফি (দা. বা.) বলেন, 
কওমি সনদের রাষ্্রীয় স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই । 


০ 


মাদরাসার স্বকীয়তা বিনষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে 
কওমি মাদরাসাগ্ডলোকে বর্তমান অবস্থায় থাকতে দেওয়া 
ভালো । আল্লাহ তাআলার রহমতে জনগণের স্বতঃক্ফুর্ত 
সহযোগিতায় কওমি ধারার মাদরাসাগ্তলো চলতে কোনো 
অসুবিধে নেই । অনেকে মনে করেন যে, আমি “বাংলাদেশ 
কওমী মাদরাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ'-এর চেয়ারম্যান হওয়ার 
জন্য লালায়িত, কিন্তু একথা মোটেই সত্য নয় । আমি কোন 
পদ-পদবি চাই না। দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ, 
উদ্দেশ্য ও নীতিমালার ওপর স্থির থাকতে থাকতে চাই । 
আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি । 


কতৃপক্ষের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেশবাসী মেনে নেবে 
না__ আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান 
তানযীমুল মাদারিস, উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান, বসুন্ধরা 
ইসলামিক সেন্টারের 
প্রধান পরিচালক আল্লামা 
মুফতি আবদুর রহমান 
(দা. বা.) বলেন, 
রি আগে 
তড়িঘড়ি করে কওমি 
সনদের স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছে সরকার । কওমি সনদের 
স্বীকৃতি দরকার । তবে বিশাল এ কাজটি হুটহাট করে 
করতে গেলে সুষ্ঠু এবং সুচিন্তিত হবে বলে মনে করি না। 
কাজটি ধীরস্থিরভাবে সময় নিয়ে করলে ভালো হয় । এছাড়া 
ওলামায়ে কেরাম যেসব শর্ত দিয়েছেন, সরকার তা মেনে 
নেয়ার কথা বলে নিজে থেকে কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে। 
“কর্তৃপক্ষ গঠন' কওমি মাদরাসার জন্য হুমকিস্বরূপ । এতে 
সরকার চাইলেই যে কোনো মুহূর্তে, যে কাউকে বাদ দিতে 
পারে । ভারতেও দারুল উলুম দেওবন্দে কর্তৃপক্ষ গঠন 
করতে গিয়ে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশেও ব্যর্থ 
হবে । জনগণ মেনে নেবে না। দীনের মারকাজ কওমি 
মাদরাসার ওপর হস্তক্ষেপ করার পরিণতি কী হয় আমরা 
জানি না। দীনদার ধর্মপ্রাণ মানুষ ফুঁসে উঠতে পারে যে 
কোনো সময় । 


হতক্ষেপ না করে, কওমি সিলেবাস সম্পুর্ণ অনুষ্ণ 
তাতে কারোরই আপতি থাকার কথা নয়__আল্লামা 


মুফতি মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী 
জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রামের মহাপরিচালক, 


মাসিক আত-তাওহীদ সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এক সময় 
আমাদের ব্যবস্থাপনায় আমরা স্বীকৃতি চেয়েছিলাম এ কথা 


ইত্তেহাদুল মাদারিস চট্টগ্রামের মহাসচিব হযরত আল্লামা 
মুফতি মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী (দা. বা.) বলেন, 
কওমি সনদের রাষ্ত্রীয় মর্যাদা সময়ের দাবি । সরকার যে 
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জজ কখন কী কাজ করে, কেন 
করে, তা সরকারই ভালো 
জানে । কওমি সনদের 
সরকারি স্বীকৃতি খারাপ 
এ হবে না, যদি সরকার 
কওমি মাদরাসার ওপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ না করে, 
কওমি সিলেবাস সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রেখে কেবল সনদের রাষ্ট্রীয় 
মর্যাদা দেয়, তাতে কারোরই আপত্তি থাকার কথা নয় । 


কওমি সনদের স্বীকাতি নিয়ে তামাশ। শুর হয়েছে_ 
পীর সাহেব চরমোনাই 

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাইয়ের 
পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, 
সরকার কওমি মাদরাসা শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি নিয়ে 
তামাশা শুরু করেছে। এর আগে চারদলীয় জোট সরকার 
ক্ষমতার পাচ বছর কওমি শিক্ষা সনদের মুলা ঝুলিয়ে রেখে 
শেষ মুহূর্তে এসে রাজনৈতিক ভীওতাবাজি করেছিল 
বর্তমান মহাজোট সরকারও বিগত দিনে কওমি মাদ্রাসার 
ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর জুলুম করে শেষ মুহূর্তে এসে 
স্বীকৃতির নামে তামাশা করছে । গত ৪ নভেম্বর'১৩ পাঠানো 
এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন । 
চরমোনাইয়ের পীর সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভালো 
চাইলে নিয়ন্ত্রণের ষড়যন্ত্রের পথে না গিয়ে কওমি মাদরাসার 
স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা বজায় রেখে দেশের গ্রহণযোগ্য শীর্ষ 


(বেফাক) মহাসচিব 

£: মাওলানা আবদুল 
৫ জব্বার । গত ৩ 
রা নভেম্বর'১৩ হাটহাজারী 
্ং দারুল উলুম মুঈনুল 
* ইসলাম সংলগ্ন একটি 
কমিউনিটি সেন্টারে 

আয়োজিত 


সংবাদসম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন । 

সংবাদ-সম্মেলনে বেফাক চেয়ারম্যান আল্লামা শাহ আহমদ 
শফীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বেফাকের (বেফাকুল 
মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ) মহাসচিব মাওলানা 
আবদুল জব্বার | সংবাদ-সম্মেলনে বলা হয়, 

একটি চক্রের প্ররোচনায় নানা ছলছ্ুতোয় কওমি 
মাদরাসাগুলো কজা করার অশুভ পথে পা বাড়াতে উদ্যত 
হয়েছে সরকার । একদিকে তারা কওমি মাদরাসার দরদি 
সেজে নিজেদের মতো করে কওমি সনদের স্বীকৃতির 
প্রলোভন দেখাচ্ছে । অন্যদিকে দেশের সব কওমি মাদরাসা, 
আলেমসমাজ ও ধর্মপ্রাণ মানুষের অবিসংবাদিত আধ্যাত্মিক 
নেতা শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফীর বিরুদ্ধে 
দিনের পর দিন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে যাচ্ছে 

মাওলানা আবদুল জব্বার বলেন, আমরা সরকারকে 
আবারও সতর্ক করতে চাই কওমি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ 


আলেমদের শর্ত মেনে শিক্ষা সনদ দ্রুত স্বীকৃতির ব্যবস্থা 


আইনের নামে হাজার হাজার কওমি মাদরাসার ওপর ছড়ি 


নিন । এই স্বীকৃতি প্রাপ্তি দেশের লাখ লাখ কওমি শিক্ষার্থীর 


ঘোরানোর পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকুন এবং আল্লামা শাহ 


অধিকার; কোনো সরকারের করুণা বা দয়া নয়। এ নিয়ে 


আহমদ শফীসহ এদেশের ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে 


কোনো রকম রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হলে 


কটুক্তি ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বন্ধ করুন। অন্যথায় সারা 


এ দেশের কওমি ছাত্র-শিক্ষকরা কাউকেই ক্ষমা করবে না 
মুফতি রেজাউল করীম বলেন, সরকার একদিকে কওমি 
মাদরাসার স্বীকৃতির কথা বলছে, অন্যদিকে কওমি ছাত্র- 
শিক্ষকদের হয়রানি করছে। শীর্ষ কওমি আলেমদের 
অপমান করছে। সরকারের এ ধরনের দ্বিমুখী আচরণ 
সচেতন কওমি আলেমদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । অবিলম্বে 
গ্রেপ্তারকৃত কওমি আলেমদের মুক্তি এবং ছাত্র-শিক্ষকদের 
নামে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে সরকারকে 
প্রমাণ করতে হবে যে তাদের আচরণ ভুল ছিল । তিনি 
হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সরকার শীর্ষ আলেমদের 
মতামতের তোয়াক্কা না করে কওমি মাদরাসা নিয়ন্ত্রণের 
জন্য কোনো ষড়যন্ত্রমূলক আইন পাস করলে দেশব্যাপী 
তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে । 


কওমি মাদর।সা আইন পাস হলে লাখ লাখ লাশ 


পড়বে__বেফাক মহাসচিব 
কওমি মাদরাসা শিক্ষা আইন পাস হলে দেশে লাখ লাখ 
লাশ পড়বে বলে আবারও হুশিয়ার করে দিলেন বাংলাদেশ 


দেশের আলেমসমাজ ও মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকরা সর্বস্তরের 
মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে এক্যবদ্ধভাবে সরকারের এই 
অশুভ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াবে । 

সংবাদ-সম্মেলনে আরও বলা হয়, দেশের কওমি 
মাদরাসাগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে বহুদিন 
থেকে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলে আসছে । এরই 
ধারাবাহিকতায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বিধৃত 
মাদরাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে সরকার গত 
বছরের ১৫ এপ্রিল'১৩ তার পদলেহীদের মাধ্যমে ছলচাতুরী 
করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা 
কমিশন গঠন করে | এই কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয় 
কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাক) চেয়ারম্যান 
উপমহাদেশের বিখ্যাত দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম 
হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ 
শফীকে | সরকারের ছলচাতুরী বুঝতে পেরে কমিশনের 
অধিকাংশ সদস্য ও দেশের শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম এই 
কমিশন প্রত্যাখ্যান করেন । 
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এরপর কমিশনের আর কোনো মিটিং না হলেও মাওলানা 


হলো, সরকারের স্বীকৃতি প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক 


ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ও মাওলানা রুহুল আমিন একটি জাল 


অধিকার । এতে কারো দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই। 


রিপোর্ট তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করেন | কওমি মাদরাসা 
ও ওলামায়ে কেরামকে সরকারের পক্ষে আনতে ব্যর্থ 
হওয়ার পরও সরকার কওমি মাদরাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ 
আইন-২০১৩-এর খসড়া তৈরি করে । 
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ৮ অক্টোবর একটি 
আত্তঃ্মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করে খসড়া আইনটি চুড়ান্ত 
করা হয় । এরপর অতিদ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অ' 
মন্ত্রণালয়ের মতামত নেওয়া হয় । গত ২০ অক্টোবর”১৩ তা 
প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির বৈঠকে চুড়ান্ত 
অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয় । গত ২৭ অক্টোবর'১৩ 
তা মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রেরিত হলে মন্ত্রিসভা 
তা অনুমোদন না করে আরও যাচাই-বাছাই করার জন্য 
আবারও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায় । কিন্তু এদেশের কওমি 
মাদরাসার ওলামায়ে কেরাম ও কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড 
বেফাকের নেতারা এখনও আশঙ্কামুক্ত নয়। কারণ যে 
কোনো সময় সরকার এই আইনটিকে উত্থাপন করে তাদের 
নীলনকশা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং 
কওমি মাদরাসার অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে । 


সরকারি সংশ্লিতা ও পৃষ্ঠপোষকত। ব্যাতিরেকে 
সরকারি স্বীকৃতির দাবি বোধগম্য নয়__আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী 

দেশে অবস্থিত কওমী মাদরাসাগ্ডলো বেশ ক'টি বোর্ড দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত । 
প্রত্যেক বোর্ডের আলাদা 


আবেদন করলেও 
আদায়ের বেলায় দৃষ্টিভঙ্গিজনিত জটিলতা ও আত্মন্তরিতার 
কারণে একমত্যে পৌছাতে পারেনি বোর্ডগুলো । বর্তমান 
সরকারের ইসলামবিরোধী বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, শাপলা- 
চত্বরে হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে রাতের অন্ধকারে 
ক্রাকডাউন, প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক মন্ত্রী, দল ও জোট- 
নেতাদের কওমী মাদরাসা ও হেফাজতের বিরুদ্ধে শক্ত 
অবস্থান, কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারের কারণে সংক্তুদ্ধ অনেক 
ওলামা-মাশায়েখ এ সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি নিতে 
অনীহা প্রকাশ করেন । সরকার ঘোষিত কওমী মাদরাসা 
কর্তৃপক্ষকে কওমী মাদরাসার এতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য ধবংসের 
পায়তারা অভিহিত করে এর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি 
উচ্চারণ করেন তারা । এ ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য 


সরকারি সংশিষ্টতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে সরকারি 

তির দাবি বোধগম্য নয় | উলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে 

ত কর্তৃপক্ষ" যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে 
সরকারের বেআইনি হস্তক্ষেপ সম্ভবপর হবে না। সরকার 
আজ আছে কাল নেই । কিন্তু কর্তৃপক্ষ থেকে যাবে । কোনো 
সরকার স্বীকৃতি দিলো সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। যার 
মাধ্যমে হোক যে পদ্ধতিতেই হোক স্বীকৃতি আদায়ই মূল 
লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি | কওমী মাদরাসা 
সংশিষ্টদের সমীপে করজোড় নিবেদন করছি যে, বর্তমান 
সরকার হোক বা অন্য সরকার হোক কোনোটিই 
ইসলামপন্থি সরকার নয়। নিকট ভবিষ্যতে কোনো 
ইসলামপন্থি সরকার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাও নেই | তাই 
নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত মাথায় রেখে পারস্পরিক ভুল 
বোঝাবুঝি ঝেড়ে ফেলে যে নামেই হোক যেভাবেই হোক 
একমত্যের ভিত্তিতে কওমী মাদরাসার স্বীকৃতি আদায়ে 
এগিয়ে আসুন এবং আশু কার্যকর পদক্ষেপ নিন । 


একটি ভালে। কাজ দিয়ে সব কুকীতির সুকীতির হয় 
না_ শায়খুল হাদিস আল্লামা আশরাফ আলী 
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, ঢাকার সিনিয়র ভাইস 
চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আশরাফ আলী (দা. 
বা.) বলেন, ওলামায়ে কেরাম মিটিংয়ের মাধ্যমে 
সম্মিলিতভাবে যে ৬টি শর্ত আরোপ করেছেন, সরকার সে 
৬টি শর্ত মেনে নিয়ে স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছে । সংবাদপত্রে যা 
দেখতে পেয়েছি, কওমি মাদরাসা কখনও এমপিওভুক্ত হবে 
না। কোনো মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার কোনো 
ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না । প্রচলিত কওমি 
মাদরাসা বোর্ডগ্তরলো তাদের নিজ নিজ বিধান অনুযায়ী 
পরিচালিত হবে । কওমি মাদরাসার নেসাব ও নেজামে 
তালিমে (পাঠ্যক্রম) কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা চলবে না 
আহলে সুন্নত ওয়াল জায়ামাতের আকিদা অক্ষুন্ন রাখতে 
হবে । মাদরাসা পরিচালনা পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা চলবে 
না। হ্যা, যদি এমনই হয়, কওমি মাদরাসার স্বকীয়তা 
বজায় থাকে এবং দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ ও 
উদ্দেশ্য ঠিক থাকে, সে ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিমত 
হলো, আমরা কওমি সনদের স্বীকৃতি নিতে পারি 
সরকারের শেষ সময়ে এসে স্বীকৃতি দিলে তা খারাপ হবে 
এমন নয়, বরং সরকারের এটি একটি ভালো কাজ | তবে 
একটি ভালো কাজ দিয়ে নারী নীতিমালা প্রণয়ন, সংবিধান 
থেকে আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠিয়ে দেওয়ার মতো 
সরকারের সব কুকীর্তি মুছে যাবে, তা নয় । 


বিতকের সৃষ্টি হতে না শায়খুল হাদিস মাওলানা 
রুহুল আমীন খান উজানী 
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জামেয়াতুস সাহাবা মাদরাসা উত্তরা, ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা 


সরকারের কওমি সনদের স্বীকৃতি সমর্থন বিষয়ে দেশের 


প্রিন্সিপাল, শায়খুল হাদিস মাওলানা রুহুল আমীন খান 


ওলামায়ে কেরাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন । অথচ এ 


উজানী (দো. বা.) বলেন, কওমি মাদরাসার শিক্ষা সনদের 
স্বীকৃতির কথা বললে একটু পেছনের দিকে যেতে হয়। 
১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 
ওলামা-মাশায়েখের সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে কওমি 
মাদরাসার শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি দাবি করি। 
তখনকার সময়ও কিছু ওলামায়ে কেরাম এই দাবির বিরুদ্ধে 
পত্রিকায় বিবৃতি দেয় । আনন্দের কথা হলো, আমার এই 
দাবিটি সর্বমহলে নন্দিত হয় । চারদলীয় জোট সরকারের 
আমলে এই দাবির সপক্ষে জোট সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
রাজনৈতিক ওলামায়ে কেরামরা দাবি আদায়ের সর্বাত্মক 
চেষ্টা অব্যাহত রাখে, তখনও একটি বিশেষ মহলে গুপ্ত 
অপতৎপরতার কারণে এ দাবিটি আদায়ে ব্যর্থ হয় । তবে 
আমার জানা মতে, কওমি মাদরাসার শিক্ষা সনদের 
স্বীকৃতির পক্ষে সেই আমলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি 
প্রজ্ঞাপন জারি হয় | দুঃখের বিষয়, আওয়ামী লীগের এই 
আমলে এসে আবার এ দাবির বিপক্ষে কোনো কোনো মহল 
সোচ্চার হয় । তবে ইতিহাস সাক্ষী যখনই কোনো দাবি 
যুক্তি সঙ্গতভাবে উত্থাপিত হয়েছে, জাতির কল্যাণে তা যে 
কোনোভাবেই হোক না কেন আদায় হয়েছে । 

আজ কওমি মাদরাসার সনদের সরকার স্বীকৃতি দিতে 
যাচ্ছে, যদি এ কাজটি কওমি মাদরাসার শিক্ষা বোর্ড 
বেফাককে সঙ্গে নিয়ে করতেন তবে বিষয়টি বিতর্কিত হতো 
না। কেননা কওমি মাদরাসার অন্যতম কণ্ঠস্বর বেফাক । 
আমি মনে করি, সরকারের পদক্ষেপ যথাযথ উপস্থাপন 
হয়নি, আর বেফাকও সরকারের সদিচ্ছা যথাযথভাবে 
অনুধাবনে সক্ষম হয়নি । তাই সরকারের উচিত তার 
সদিচ্ছাটা বেফাককে স্পষ্ট করা । 


আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় সবীকাতির 


এয়োজন এখন বেশি_মাওলানা হুসাইন আহমদ 


দীনী এদারায়ে তালিম সিলেটের চেয়ারম্যান মাওলানা 
হুসাইন আহমদ বারকুটী (দো. বা.) বলেন, কওমি মাদরাসা 
সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আমাদের বহুদিনের দাবি। এটি 
আমাদের অধিকার । আমাদের ছেলেরা সুশিক্ষিত হয়ে 
দেশের সেবা করছে, রাষ্ট্র কেন তাদের মূল্যায়ন করবে না। 
আর বর্তমান নৈতিকতার খরার যুগে এ স্বীকৃতির প্রয়োজন 
আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি । তাই বর্তমান 
সরকারের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই | সরকারের 
সদিচ্ছা থাকলে ইনশাআল্লাহ এটি আমাদের জন্য কল্যাণকর 


হবে। 
নিয়ন্রণবিহীন স্বীকাতি মন্দের ভালো" মাওলানা 


মুহাম্মদ সালমান 
মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকার প্রিন্সিপাল, 


স্বীকৃতির দাবির সুচনায় সবাই এক্যবদ্ধ ছিলেন । আমি 
ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এ স্বীকৃতি মন্দের ভালো | কারণ 
স্বীকৃতির কোনো বিকল্প নেই। স্বীকৃতি আমাদের অনেক 
প্রয়োজনীয় । স্বীকৃতি পেয়ে গেলে আবার পরবর্তীকালে 
সবাই ইনশাআল্লাহ এক হয়ে যাবেন । আসলে এ স্বীকৃতি 
নিয়ে ভিন্নমতদাতা আলেমরা শঙ্কা করছেন স্বীকৃতির নামে 
কওমি মাদরাসাগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে বলে । আমি 
চাই, সরকার পাক-ভারতে কওমি সনদের স্বীকৃতির মতো 
করে স্বীকৃতি দিক । স্বীকৃতি থাকবে কিন্তু নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা 
থাকবে না। 


এধানমন্ত্রী কওমি এক্য ভাঙার চেষ্টা করছেন__ 
ইসলামি ছাত্র খেলাফত 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্য কওমি মাদরাসার স্বীকৃতি 
নয়, নিয়ন্ত্রণ করা । তিনি 
কওমি এঁক্য ভাঙার চেষ্টা 
করছেন । প্রধানমন্ত্রী কওমি 
মাদরাসার শিক্ষার্থীরা যেন 
চাকরি পায় সে ব্যবস্থা 
করা হবে এমন ঘোষণায় 
এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন 
ইসলামি ছাত্র খেলাফতের 
নেতারা । 

ইসলামি ছাত্র খেলাফতের কেন্দ্রীয় সভাপতি আনছারুল হক 
ইমরান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমি মাদরাসার 
এক্য বিনষ্ট করতে কওমি মাদরাসা বিরোধী মাজারপন্থীদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছেন। প্রধানমন্ত্রীর 
কথা মিষ্টি হলেও তার অন্তরে বিষ | তিনি (প্রধানমন্ত্রী) 
একদিকে দেশের ওলামা মাশায়েখ ও কওমি মাদরাসার 
ছাত্রদের জঙ্গিবাদী হিসেবে প্রমাণ করতে ওঠে পড়ে 
লেগেছেন, আরেকদিকে এখন স্বীকৃতির কথা বলছেন । 
আওয়ামী সরকারের ষড়যন্ত্রের স্বীকৃতি এদেশের কওমি 
ছাত্ররা অনেক আগেই প্রত্যাখান করেছে । 

ইমরান বলেন, সার্টিফিকেট আমরা সবাই চাই । কিন্তু তা 
হবে হতে এদেশের ওলামায়ে কেরামের মতামতের 
ভিত্তিতে । প্রধানমন্ত্রী কওমি মাদরাসার স্বীকৃতির বিষয়ে 
যাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন, তারা কেউ কওমি 
আলেম নয় | নজিবল বশর মাজারপন্থী, মিছবাহুর আওয়ামী 
পন্থী । যারা কওমি মাদরাসা শিক্ষাকে কুফুরি শিক্ষা বলে 
মন্তব্য করে । এসব শিরকি, বেদয়াতিদের নিয়ে সরকার 
জোর করে স্বীকৃতির নামে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো 
সার্টিফিকেট দিয়ে কওমি এঁক্য ভাঙার চেষ্টা করলে তা 


মাওলানা মুহাম্মদ সালমান (দা. বা.) বলেন, বর্তমান 


বরদাশত করা হবেনা । 
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ডিসেম্বর: গৌরব ও বিজয়ের মাস 


ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। 
আমাদের গৌরবের এবং গর্বের মাস । 
একটি গর্বিত জাতি হিসেবে সগর্বে 
মাথা উচু করার স্পর্ধা আমরা অর্জন 
করি এ মাসেই । সীমাহীন ত্যাগ- 
তিতিক্ষা এবং আত্মদানের মধ্য দিয়ে 


এত রক্তদান! হিংসা-প্রতিহিংসাপীড়িত, 


নিগীড়ন-নির্যাতনজর্জরিত পৃথিবীটা 
যেন গ্নেহ-প্রেম-গ্রীতির আবহে পূর্ণ 


অবচেতন, আধা ঘ্বুমে-আধা জাগরণে । 
বিগত প্রায় চার দশকে বাংলাদেশ সেই 


নতুন প্রজন্ম যেন 


সনাতন আলোকিত করে নয়, 


পরিপূর্ণতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে 


বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আধুনিকতার 


বিশ্বময় বিশ্বমানবতার জয়গানে মুখর 
হয়ে উঠতে পারে সে জন্যই তো 


আলোকে সমুজ্ল হয়ে বাংলাদেশ যে 
এগিয়ে চলবে, পেছন ফিরে যে 


আমাদের মুক্তিযুদ্ধ । মুক্তিযোদ্ধাদের 


পেয়েছি আমাদের বিকশিত সত্তার 


দৃষ্টিতে ছিল এমনই স্বগ্ন। বর্তমানে 


তাকাবে না, সব প্রতিবন্ধকতা জয় 
করে অগ্রগামী হবে, তা সুস্পষ্ট হয়েছে 


উজ্জ্বল প্রতীক রূপে, আমাদের জাতীয় 
অর্জনের শ্রেষ্ঠতম স্মারক হিসেবে 


মুক্ত বাংলাদেশ, ভবিষ্যতে দেশ 


আমরা ভুলিনি, আমাদের বিজয় 
এসেছে রক্তসিক্ত পথে । এসেছে এ 


দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের 


অন্বেষণ ছিল তীদের স্বপ্ন । এ জন্যই 


গ্রামবাংলায় নতুনভাবে প্রাণচাঞ্চল্যের 
সৃষ্টির মহোৎসবের নিরিখে । কেননা 
৮৫. হাজার গ্রামেই বাংলাদেশের 
হতপিন্ড স্পন্দিত । 

মুক্তিযুদ্ধের. সময় _ বাংলাদেশের 


5 মুক্তিযুদ্ধ । 


মাসে কোনো হিসাব- 


সম্পদ । ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে 
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জনসংখ্যা ছিল সাত কি সাড়ে সাত 
কোটি । বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৬ 
কোটি । জন্মহার হ্রাস পায়নি, তবে 


সূক্ষ্ম ব্যালাসশিট তৈরির প্রয়োজন । 
তবে প্রয়োজন রয়েছে ভেবে দেখার । 


এত কাম্য । হৃদয় নিংড়ানো সম্পদ 


আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা যা চেয়েছিলেন 


বলেই এত মোহনীয় | হৃদয়ের এত 


তার কতটা কাছাকাছি এ জাতি 


কাছাকাছি । লাল গোলাপের মতো 


আসতে পেরেছে? জাতীয় জীবন কি 


সবার কাছে এত মনোলোভা । এত 


মৃতুহার ত্রাস পেয়েছে। ম তৃমৃত্ুর 
হারও উলে-খযোগ্য পরিমাণে 
কমেছে । একটি কথা জোরেশোরে 
বলতে চাই এবং তা হলো এ জন্য 
প্রধানত ভূমিকা পালন করেছে এ 


ঠিক পথে রয়েছে? আমরা পথভ্রষ্ট 


হৃদয়গ্রাহী । আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা 


হইনি তো? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 


কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তার 


খুব কঠিন । শুধু এটুকু বলব, আমরা 


উত্তর দেওয়ার জন্য এ লেখা নয় 


চলেছি, তবে পথ খুব বন্ধুর ৷ খুব 


দেশের নার । সনাতন সমাজে 
বাস করেও তারা অত্যন্ত সচেতন | এ 
দেশে এখনো পরিবার তার স্বাতন্ত্র্য 
বজায় রেখেছে । সন্তান-সন্ততির 


আমরা জানতাম, কেন আমরা যুদ্ধ 


অসমতল | তার পরও চলেছি। 


করি । সন্তান-সন্ততিদের জন্য প্রশান্তি, 


অব্যাহত গতিতে | হ্যাঁ, সত্য, 


আইনের মুতি। একটি সুন্দর পৃথিবী, 


আজকের বাংলাদেশ একাত্তরের 


ভবিষ্যৎ রচনার পীঠস্থান এখনো এ 


দেশে পরিবার | মানুষের আয়ু বৃদ্ধি 
পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে সুস্থতাও 


ংলাদেশ থেকে হয়েছে ভিন্ন । হয়েছে 


একটি পরিচ্ছন্ন প্রজন্ম । 

আমাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন 
শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে ওঠে, যেন 
ভাই-বন্ধুরা উদার আবহাওয়ায় 


অগ্রগামী | অগ্রসরমাণ | এ অগ্রগতির 
ছাপ যেমন পড়েছে শহরাঞ্চলে, তেমনি 
পড়েছে গ্রামবাংলায়, বিশেষ করে 


বিকশিত হতে পারে সে জন্যই তো 


শহর ও গ্রামাঞ্চলে নারী শ্রমিকের 
সংখ্যা বেড়েছে । গার্মেন্ট শিল্পে নারী 
শ্রমিকদের উপস্থিতি অনেকটা 
কিংবদন্তির মতো । যে পরিবারে 


হাজার বছর ধরে যে গ্রামগ্তলো ছিল 


একজন উপার্জনক্ষম নারী রয়েছে সেই 
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পরিবারটি হয়েছে গতিশীল, 


দুর্গে। তাই তো চারদিকে অসংখ্য 


সুস্থ হয়ে উঠবে। হয়ে উঠবে 


সম্মুখপানে অগ্রসরমান | সেই পরিবারে 
অশিক্ষা-কুশিক্ষা সঙ্কুচিত । পুরোপুরি 


রক্তস্রোত সৃষ্টি করে মাত্র ৯ মাসেই 


কল্যাণকর । হবে সার্থক | 


স্বাধীন-সার্বভৌম ংলাদেশের 


আলোকিত হয়নি বটে, তবে ভবিষ্যতে 


ভিত্তিপত্তন করেছিলেন । 


জনস্বার্থভিত্তিক | 
ংলাদেশের রাজনীতি যে অপরিণত 


যে আলোকোজ্জ্বল হবে তাতে কোনো 


গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ নতুন 


সন্দেহ নেই । আশার কথা, নারী 
শ্রমিকদের বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলের | 


বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে বিভোর । খণ 


তাতে কোনো সন্দেহ নেই | অপরিণত 
বলেই আমাদের রাজনীতিকদের 


নিয়ে খণখেলাপি হওয়ার এঁতিহ্য 


প্রতিনিয়ত শুনতে হয় বিদেশিদের 


গ্রামবাংলায় যেদিকে দৃষ্টি যায়, তাকান, 
দেখবেন ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে 


তাদের নেই । রাতারাতি চুরি-ডাকাতির 


ছোট মুখের বড় বড় কথা । গণতান্ত্রিক 


মাধ্যমে কু 


ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য 


স্কুলে যাচ্ছে । বেশভুষায় পরিবর্তন 


যি ছেড়ে সাতমহলা 
প্রাসাদে ওঠার এতিহ্যও তাদের নেই 


সাধারণ নির্বাচন যে অপরিহার্য এবং 


দেখবেন । দেখবেন, এক ধরনের 
আত্মপ্রত্যয় পুরো সমাজকে যেন 


তাই_ বাংলাদেশ যখন দুর্নীতিতে 


নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তথা 


একাধিকবার শীর্ষস্থানের অধিকারী হয় 


নির্বাচন-উত্তর পরিবেশ শান্তিপূর্ণ 


উদ্দীপ্ত করে চলেছে । যেন জীবনের 
চারদিকে তা উপচে পড়ছে । বয়স্ক 


তখন তারা বিমুঢ় হয়েছিল । তাদের 


রাখতে  গুরুত্পূর্ণ বিষয়গুলোতে 


অনুধাবনে আসে না কিভাবে তা 


নারী ও পুরুষের শিক্ষা বিস্তৃত হচ্ছে। 


সম্ভব | তারা জানে, গতর খাটিয়ে যা 


দেশের সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে 
এঁকমত্য প্রতিষ্ঠা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় 


মুক্তিযুদ্ধের সেই নির্মম সময়ে দেখেছি 
প্রায় প্রতি গ্রামে নিজেরা না খেয়ে, 


অর্জন করা যায় তা-ই প্রকৃত অর্জন 


তাও শুনতে হয় তাদের কাছ থেকে । 


চুরি-ডাকাতির দুর্সন্ধময় নর্দমাগুলো 


ডিসেম্বরের তাৎপর্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন । 


পরিবারে যা কিছু আছে, উদার হাতে 


বন্ধ হলে প্রবৃদ্ধির হার যে অনেক কমে 


তার সবটুকু পাশের মুক্তিযোদ্ধাদের 
পাতে তুলে দিয়ে, এ দেশের মহীয়সী 


তাৎপর্য ভিন্ন ১৬ ডিসেম্বরের । সেদিন 


যাবে তাও তাদের ধারণায় নেই । কিন্তু 


জাতি যে বিজয়তিলক মাথায় ধারণ 


তারা কাজ করেই চলেছে । দুদিন পর 


করে তা এ দেশের জনগণের অর্জন । 


নারীরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন 
তা এতিহাসিক । তাঁদেরই স্েহ- 


ঙ 
তাদের বুঝতে আর তেমন অসুবিধা 


তা এ দেশের ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবীর 


হবে না, এত খাটুনির পরও কেন 


অর্জন। গ্রামের কৃষক-শ্রমিক-দুরত্ত 


ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, আমাদেরই 


তাদের দারিদর্ট দূর হচ্ছে না। কেন 


অকুতোভয় সন্তানরা যেভাবে 


তরুণের কীর্তি । শহরের সংস্কৃতিসেবী- 


তাদের প্রিয় দেশটির ভাগ্যে এখনো 


স্বাধীনতাযুদ্ধকে সফল পরিণতির দিকে 


বুদ্ধিজীবী-সাধারণ মানুষের কীর্তি । 


“অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ*, “দরিদ্র' 


তারাই রক্ত দিয়েছেন। তাঁরাই 


টেনে নিয়ে এ জাতিকে নতুন ঠিকানা 
উপহার দিয়েছেন তা এতিহাসিক | এ 


প্রভৃতির মতো নির্মম অভিধা শোভা 


স্বাধীনতার অগ্রপথিকের ভূমিকায় 


পাচ্ছে । যখন তারা তাদের 


ছিলেন । তাঁদেরই হৃদয় নিংড়ানো 


দেশের প্রায় প্রতিটি ঘর তাঁদেরই 


পরিচালকদের দুর্বুদ্ধির ফাঁকফোকর 


রক্তধারায় সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতার 


সহায়তায় রূপান্তরিত হয় এক একটা 


জেনে যাবে তখনই দেশের রাজনীতিও 


মহান সৌধটি | 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


তত্ববধানে***১০০০০০০০০০০০০৩ 


দেয়া হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন পুরুষরা 
হাতে, পায়ে, চুলে ও দীড়িতে মেহেদী 
ব্যবহার করে, আমাদের জানা মতে 
নয় । আসলে কি তাই? 

দুই. পুরুষরা হাতে স্বর্ণের আংটি, 
গলায় স্বর্ণের চেইন ব্যবহার করে, 
কাউকে চান্দির আংটি ও চেইন 
ব্যবহার করতে দেখা যায়। আবার 
কেউ লোহার আংটি ব্যবহার করে 
থাকে । স্বর্ণ, চান্দি বা লোহার তৈরি 
এসব জিনিষ ব্যবহার করা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না? 

তিন. কেউ কেউ বলে মুহাররম মাসে 
বিয়ে করা ঠিক নয়। বিশেষ করে এ 
মাসের আশুরার দিনে বিয়ে-শাদি করা 
কি খারাপ বা অমঙ্গলজনক কাজ? এ 
ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত কি বলে 
জানতে চাই । 


আবদুল্লাহ 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান 
এক. পুরুষদের জন্য প্রয়োজনে মাথার 
চুল বা দীড়িতে খেযাব হিসেবে 
মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয ও সুনাত 


জন্য পুরুষের মেহেদী ব্যবহার করা 
মাকরুহে তাহরিমী | কেননা হাদীস 


কেটে ফেলে এবং মুখে কোনো ধরণের 
দাগ থাকলে তা বিভিন্নভাবে উঠিয়ে 


শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, “পুরুষের 
সৌন্দর্য এমন বন্ত যার মধ্যে সুগন্ধি 
থাকে রং দেখা যায় না। আর 
মহিলাদের সৌন্দর্য যার রং দেখা যায় 
কিন্তু সুগন্ধি গোপন থাকে 1 
দুই. পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও লোহার 
আট বা অন্যান্য অলংকারাদি ব্যবহার 
করা মাকরুহে তাহরিমী ও না- 
জায়েয ৷ বাকি চান্দি, রূপার আংটি 
যদি চার আনার কম হয়, তাহলে 
পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েয । 
আর চার আনা বা তার অধিক হয়, 
তাহলে না-জায়েয | স্বর্ণ, পিতল 
ইত্যাদি মিশ্রিত অলংকারাদি ব্যবহার 
করা না-জায়েয । 

তিন. মুহাররম বা সফর মাসে বিয়ে- 
শাদি ইত্যাদি কোন খুশির অনুষ্ঠানকে 
খারাপ বা মন্দ মনে করা বা খারাপ 
আকিদা পোষণ করা জাহিলি বর্বর 
যুগের এবং শিয়া ও রাওয়াফিযিদের 
কাজ ও আকিদা | কুরআন-হাদীস ও 
ইসলামি শরীয়তের মধ্যে এর কোনো 


ফেলে, এ অবস্থায় স্বামীর কথায় আমি 
কি না ? জানালে উপকৃত হব। 
লায়লা ইসলাম 


স্ত্রীর রূপ-সুন্দর মানুষকে দেখানোর 
জন্য বলে থাকে, তখন 

শরীয়ত মতে তা জায়েয ও বৈধ হবে 
না। আর যদি স্বামী নিজ স্ত্রীর রূপ- 
সুন্দর উপভোগ করার উদ্দেশ্যে বিউটি 
পার্লারে একমাত্র মহিলাদের মাধ্যমে 
সাজ-সজ্জা করে দেখতে চায় এবং 
চেহারার ভ্রু কর্তন না করে, তখন তা 
জায়েয হবে । কিন্তু সাজ-সজ্জার মধ্যে 
চেহারার ভ্র কর্তন করা ইসলামি 
শরীয়ত মতে জায়েয নেই | চেহারার 
দাগ, ব্রন ইত্যাদি পরিষ্কার করতে 
কোনো অসুবিধা নেই। 


় রা 
সাধারণত বে-নামাধী, পর্দাহীন ও 

প্রকৃতির হয়ে থাকে । তারা 
আল্লাহ তাআলার বিধান ও নবীজী 


পরশঃ 
পার্লারে গিয়ে সাজ করতে বলে । কিন্তু 


এবং পায়ে পাকুওয়া ইত্যাদি রোগের 
ওষুধ হিসেবে মেহেদী ব্যবহার করা 
জায়েয । কিন্তু হাতে-পায়ে সৌন্দর্যের 


ডিসেম্বর'১৩ 


প্রশ্ন হল বিউটি পার্লারে সাজ-সঙ্জার 
সময় তারা চোখের অগুছানো ভ্রুগুলো 


(সা.)-এর প্রদর্শিত পথের পরিপন্থী 
চলাফেরা করে । 

২.বিউটি পার্লারে ফ্যাশন, হেয়ার 
কাটিং, ড্রেসিং, থেডিং, বোসিং, 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


ফা।তা।ও ।য়া 
আইন্রু, টা লিউজ ইত্যাদি 


ডিপিএস একাউন্ট করেছি । মুদারাবা 


ব্যবহারকারী মহিলাদেরকে বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে কিছু দিনের জন্য মনোরোমা 


ভিত্তিতে আমাকে জানা হয়েছে যে, 


হয় এবং উক্ত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে 
ইজাব ও কবুল উভয় অনুষ্ঠিত হতে 


দিগুণ বা তার চেয়ে কম-বেশি লাভ 


রূপসী মনে হয়। কিন্তু পরবতীতে 
এর_ পার্শ্প্রতিক্রিয়ায় তাদেরকে 
আজীবন দুঃখজনক পরিণতির 


দেওয়া হতে পারে । পরে আমাকে 
ব্যাংক ২০১২ ডিসেম্বরে মেয়াদ শেষ 
হওয়াতে ৬০,০০০ টাকাতে ৩৩,৫০০ 


র হতে হয়। ফলে স্বীমীর 
আন্তরিক ভালোবাসা ও হদ্যতার 


টাকা লাভ দেয় । এখন আমার প্রশ্ন 


হবে । অন্যথায় আকদে নেকাহ সহীহ 
হবে না । উল্লিখিত ঘটনায় বরের পক্ষে 
ইজাবের সাক্ষী থাকলেও যেহেতু 
ছিল না বিদায় উক্ত আকদে নেকাহ 


হল উক্ত ৩৩,৫০০ টাকা হালাল হবে 


ইসলামি শরীয়ত মতে সহীহ হয়নি । 


স্থলে অসহনীয় অবজ্ঞা ও ঘৃণার 
পাত্রে পরিণত হতে হয় । 

৩. বিউটি পার্লারে গিয়ে পিতা বা 
স্বামীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলা 
কষ্টার্জিত পয়সাকে এমন নির্দয়তার 
সাথে অপচয় করা হয়, যা পার্লার 
ব্যতীত নিজ ঘরেই সমাধান হয়ে 
যায় । কারণ ইসলামে সাজ-সঙ্জার 
কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই । কিন্তু এর 
মধ্যে শরয়ী সীমা অতিক্রম করে 
নিজের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ না-রাখা 
উচিত নয় ।২ 


উনি যা রানিং এনে 

প্রশ্ন: আমি বেহেশৃতি যেওর পড়ে 
জানতে পেরেছি যে, মুরগির পেট 
পরিষ্কার করা ছাড়া গরম পানিতে 
ফেললে তা না-পাক হয়ে যায় । কিন্তু 
কোনো কোনো আলেম বলেন, যেহেতু 
মুরগীর শুধু পাখা পরিষ্কার করার জন্য 
তাকে অল্প সময় গরম পানিতে চুবিয়ে 
তুলে ফেলা হয়, তাই না-পাক হবে 
না। এ. ব্যাপারে সমাধান 


জানালে চিরকৃজ্ঞ হব । 
শরয়ী সমাধান 
বর্তমানে ফার্মের মুরগীর 


দোকানগুলোতে মুরগী যবেহ করার 
পর মেশিনের মাধ্যমে তার পরগুলো 
পরিষ্কার করার জন্য যে ধরণের 
অতিগরম নাপাক পানিতে মুরগীকে 
চুবিয়ে কারেক্ট্রের মেশিনের দ্বারা তার 
পরগুলো পরিষ্কার করা হয়, তা দ্বারা 
উক্ত মুরগীর চামড়া এবং গোশ্ত না- 
পাক ও হারাম হয়ে যায়। শরয়ী 
পদ্ধতিতে পবিত্র করা ছাড়া তা আহার 
করা ইসলামি শরীয়ত মতে না-জায়েয 
ও হারাম হবে ১ 


৪. বিষয়: ডিপিএস একাউন্ট 
প্রশ্নঃ আমি ঈদগাহ ইসলামী ব্যাংকে 
২০০৩ সালে ১০ বছর মেয়াদি একটি 


ডিসেম্বর'১৩ 


কি হবে না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন । 


শরয়ী সমাধান 
যদি বর্তমান প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক 


কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের সাথে 
বিনিয়ো শা 
লোকসানের ভিত্তিতে অনির্দিষ্টভাবে 


মুদারাবাভিত্তিক মুনাফা বন্টন করার 
পতিশ্রুতি দিয়ে থাকে এবং তাদের 
ঘোষণা ও ওয়াদা মোতাবেক শরীয়ত 
সম্মতভাবে মুনাফার টাকা বন্টন করে 
থাকে, তখন বিনিয়োগকারীদের জন্য 
এ রকম মুনাফার টাকা ভোগ করা 
জায়েয ও বৈধ হবে ॥ 


€. বিষয়: মোবাইলে বিয়ে 

প্রশ্ন: কোন সাবালক_ পুরুষ অপর 
কোনো সাবালিকা মহিলাকে বিয়ের 
প্রস্তাব দিল, মহিলার অভিভাবকের 
মাধ্যমে পাত্র-পাত্রী উভয়ে সরাসরি 
দেখা করল, মহিলার বাড়িতে কথা- 
বার্তাও হল, অতঃপর মোবাইলে কথা- 
বার্তার পর মেবাইলের মাধ্যমে পাত্র- 


, পাত্রীর পক্ষে কোনো 
সাক্ষী ছিল না। সুতরাং শরীয়ত মতে 
বিয়ে হবে কি হবে না? মহরের কোনো 
উন্লেখ নেই, জানালে ভি হব। 


হলে তা দ্বারা আকদে 
হয় না । কেননা আকদে 
নেকাহ সহীহ হওয়ার জন্য ইসলামি 
শরীয়তের মধ্যে উভয় পক্ষের ইজাব ও 
কবুল শুনতে পারে মতো একই স্থানে 
কমপক্ষে দুই জন পুরুষ বা একজন 
পুরুষ দুইজন মহিলা উপস্থিত থাকতে 


কারণ আকদে নেকাহ সহীহ হওয়ার 
জন্য ইজাব ও কবুল_ উভয়ের 
সাক্ষীদাতা একই স্থানে উপস্থিত থাকা 
জরুরি, যাতে সাক্ষীগণ উভয় ইজাব ও 
কবুল শুনতে পারে ৫ 


সংকলক: মাও. কাসেম মারুফ 
শিক্ষার্থী: ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


১ কে) আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ২, 
৮৫৭, ৮৭১; খে) আবু দাউদ, লাস-ইনান্‌ 
খ.২, ৫৪৭, ৫৬০ ও ৫৭৮; (গ) আল- 
রি 
নি খ. ৪, পৃ. ৪১; (ঘ) 
ফতওয়ায়ে 


রস পে 

২ (ক) আল-কুরআন, সরা আন-নৃর, ২৪:৩১; 
(খে) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ২০৫, 
(গ)_ যফর আহমদ ওসমানী, হ্ 
মুলহিম শরহু সহীহ ম্সালিম, খ. ৪, পূ. 
১৯৫; (ঘ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ফতওয়ায়ে 
৪৬ নি 


এ শরহল হিদায়া খ. ই ১৮৬; 
(গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ৫৪৪; ৮৪৮ 

হাসান গঙ্গুহী, 


বিদায়াতুল মুবতাদী, খ. ৩ 
৩৫২; (খ) ইবনে আবিদীন, ০ 
আলাদ দুরারিল মুখতার, খ. ৮, পৃ. ৪৩৩; 
€) উর আল-বাহরুর রায়িক 


না 
হি পৃ. ২৮৬; পরা দল তা 
লারা জলি রর তর ্ 
পৃ. ১৫ ডি মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ 
লুধিয়ানবী, কে মাসারিল আওর 
ডিএ 


_॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


ডিসেম্বর১৩ -____ আত্তান্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম এঞ্র-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাযপদ্ধতি ভুল ও মনগড়া ভিভির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


55 9০৫ স4।4১255 ক ১৪ 
6 এট ১৫ 335 86 ৫5 ৪১১০০ 


হযরত বারা ইবনে আযিব টি লন থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম র্রু যখন নামায 
আরম্ভ করতেন, তখন ভি উভয় কান 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 


হযরত আববাদ ইবনুয যুবাইর লগ 


₹ থেকে বর্ণিত, সাতটি স্থান 
ব্যতীত কোথাও হাত উঠানো যাবে 
না। ১. নামায আরম্ভ করার সময় | ২. 
শরীফ নযরে আসার সময় । ৩. সাফা 
পর্বতে দীড়ানোর সময় | ৪. মারওয়া 
পর্বতে দীড়ানোর সময় । ৫. আরাফার 


বরাবর হাত উঠাতেন অতঃপর তা 
পুনরাবৃত্তি করতেন না ।২ 
১) 2 ঞ্ ৯০০৮ ১৮ 
নী তা ৫ ৪ ৪০৫ ৯ 
4৫012 (৮8 ৯3 ক এ 
০ “22215754885 ৪০ ০.৮ 
পি ৮22 ০৮৯৩ 597 ও ৩ শা 
৩০১৪০০৩5৪০৪ ৮৬। 
18৮] 525 


ডিসেম্বর'১৩ 


দিন সূর্য ঢলে পড়ার পর মানুষের সাথে 
অবস্থান করার সময় । ৬. আরাফা, 
মুযদালিফা ও মিনার সমাবেশ স্থলে । 
৭. যামারায়ে উলা ও যামারায়ে 
উসতাকে পাথর নিক্ষেপ করে দীড়িয়ে 
দুআ' করার সময় 

৩৩ এ এ। 4৮84 ০৫৯৩ ৬৪ 
১০০। ও 45 69 £১০৫]। ০ 12 


৪০০ 


০68 এপ 2৬ 3.4551709 
(৩১৬40) 5842 


তার একটি মুরসাল রিওয়ায়তে বর্ণনা 
করেন যে, নবী করীম জজ যখন নামায 
আরম্ভ করতেন, তখন নামাযের শুরুতে 
হাত উঠাতেন । অতঃপর নামায শেষ 
করা, পর্যন্ত পুনরায় হাত উঠাতেন 
নাঃ 
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্বিরী প্র 
বলেন, এই সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত । 
তবে মুরসাল যা জামন্ুর 
আয়িম্মার মতে মাকবুল | 
হযরত জাবির ইবনে সামুরা রই 
এব ৫ রি উট (101 ও 5) 
4১8 19 -২$45 
“কী হল, আমি তোমাদেরকে বেয়াড়া 
ঘোড়ার উধ্র্বে উথিত লেজের ন্যায় 
হাত উঠাতে দেখি । তোমরা নামাযে 
স্থির থাকবে 1” 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


সাহাবায়ে কেরাম ধ&ী এবং 
তাবেয়ীনদের অসংখ্য আহ দ্বারাও 
এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। 
এখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি আসর তুলে 
ধরা হল | 


পাত ০ 


৫52 এসি :৩$ ৯০০ ১৪ 


332 3 45 ৫5 21৫9 
5০৪০ 


(১৪০ 
“হযরত আসওয়াদ কট বলেন, আমি 
হযরত ওমর ঞ্-কে প্রথম তাকবীরে 
হাত উঠাতে দেখেছি । অতঃপর তিনি 
পুনরায় হাত উঠাননি 1 
হযরত আলী ক্র সম্পর্কে বর্ণিত 
৯০ শু মিচ (% ৩৫ ০৫ ঠা) 


এট 
“তিনি নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন 
অতঃপর পুনরায় হাত উঠাতেন না 1”? 


০৮ ৪1-5৪৩। :0 ০9172] নি 
৮13120৩55৬8 3555 

ুখ। 
“হযরত ইবরাহীম আন-নাখায়ী এ 
বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


মাসউদ এট তাকবীরে উলা ব্যতীত 
কোথাও হাত উঠাতেন না ৮ 


৫৫14 


০৫৪ 252 9) :90 ০০০ ্ ৬০ 
উড 6৩০৬৬ ঝ। 

1১486 55 $ 3১০০] তে 
হযরত আবু ইসহাক এরকম থেকে 
বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ ক্ষ এবং হযরত আলী 
নামাযের শুরু ব্যতীত হাত উঠাতেন 
না। হযরত ওয়াকী* বলেন, অতঃপর 
তিনি পুনরায় উঠাতেন না ।” 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রী 
এর রিওয়ায়ত দ্বারাই রফয়ে ইয়াদাইন 
উত্তম হওয়ার ব্যাপারে অধিক হারে 
দলিল পেশ করা হয় | অথচ স্বয়ং তার 
আমল সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ 
থেকে রিওয়ায়ত বর্ণিত রয়েছে যে, 


ডিসেম্বর'১৩ 
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'আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রি 
নত হু 


করেছেন যে, “নবী করীম জজ নামাযের 
শুরুতে এবং রুকুতে যাওয়ার সময় ও 
করতেন ।" এই হাদীস শুনে ইমাম আবু 


এর পেছনে নামায পড়েছি, কি 
তাকবীর উলা ব্যতীত কোথাও হাত 
উঠাননি 1১ 

ইমাম মালেক ঞ্রক্ছ-এর মতও এটাই 
যে, তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য 
কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন করার নিয়ম 
নেই । তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য 


হানিফা ্ল্ছি বললেন, আমাকে 
হাম্মাদ, তিনি ইবরাহীম আন-নাখায়ী 
ছু থেকে, তিনি হযরত আলকামা 
শিকছি থেকে এবং তিনি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ক্ষ থেকে 
এই রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন যে, 
“নবী করীম গ্রঙ্জ তাকবীরে তাহরীমা 
ব্যতীত কোথাও হাত উঠাতেন না।' 


কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন করা তার 
মতে (নামাযের) দুর্বল পদ্ধতি 1৯ 

এ দীর্ঘ আলোচনার সারাংশ হল: 
তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য 
কোথাও অর্থাৎ রুকুতে যাওয়ার সময় 
কিংবা রুকু থেকে উঠার সময় রফয়ে 
ইয়াদাইন না করাই উত্তম | তবে বিশুদ্ধ 
রিওয়ায়ত মতে রফয়ে ইয়াদাইন 
করাটাও জায়েয আছে। রফয়ে 
ইয়াদাইন নিয়ে উম্মাহর মধ্যে দলবাজি 
ও বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা না- 
জায়েয, অনুরূপ রফয়ে ইয়াদাইনকে 
জরুরি ও অত্যাবশ্যক কিংবা রফয়ে 
ইয়াদাইন না করলে নামায হবে না 
বলে এ ধরনের প্রচারণা চালানোও 
অতিরঞ্জি ও আচরণ । 


ইমাম আবু হানিফা টু ও ইমাম 


এই হাদীসটি শুনে ইমাম আওযায়ী 
ই প্রশ্ন করলেন যে, আমি তোমাকে 
হাদীসটি বর্ণনা করেছি ইমাম যুহরী 
প্রকছি-এর মতো ব্যক্তির সনদে হযরত 
সালিম এছ থেকে এবং তিনি তার 
পিতা থেকে, আর তুমি এর মুকাবেলা 
করছ হাম্মাদের সনদে ইবরাহীম আন- 
নাখায়ী ঞ্জছি থেকে? 

ইমাম আওযায়ী ঞ্ক্ষছ-এর প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য ছিল একথা প্রমাণ করা যে, 
তার সনদ আন্লী বা উচ্চমাগীয় । 
কেননা এই সনদে সাহাবী পর্যন্ত মাত্র 
দু'টি মাধ্যম বা ধাপ রয়েছে । পক্ষান্তরে 
ইমাম আবু হানীফা ঞ্জ্ছ-এর সনদে 
তিনটি মাধ্যম অর্থার্থ হাম্মাদ ছি, 
ইবরাহীম (রই ও আলকামা (ই 
বিদ্যমান । সুতরাং সনদের মর্যাদা 
হিসেবে তার রিওয়ায়ত প্রাধান্য পাওয়া 


আওযায়ী এ্রক্ষছ একদিন মক্কা 


উচিত | এর উত্তরে ইমাম আবু হানিফা 


মুকাররামার দারুল হানাতীনে সমবেত 


ক্ছি বললেন, হাম্মাদ ক্ষ যুহরী 


হলেন এবং উভয়ের মাঝে রফয়ে 
ইয়াদাইন সম্পর্কে আলোচনা শুরু 
হল । ইমাম আওযায়ী একটি বললেন, 


রক চেয়ে বড় ফকীহ (ফিকাহে 
বিশেষজ্ঞ), ইবরাহীম এজি সালিম 
এহ্হি-এর চেয়ে বড় ফকীহ এবং 


হে আহলে ইরাক! নামাযে রুকু ও রুকু 


আলকামা এ্রক্রটু ফিকহে মধ্যে হযরত 


থেকে উঠার সময় আপনাদের হাত 
উঠে না কেন? ইমাম আবু হানিফা 
হট উত্তর দিলেন, কেননা এ 
ব্যাপারে নবী করীম আজই থেকে 


ডি 


তায়ারুয (পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা 


আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র্-এর 
চেয়ে কোনো ক্ষেত্রে কম নয় । যদিও 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রী 
এর সাহাবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত । আর 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঞ্মক্ তো 


সংবলিত হাদীস) ছাড়া বিশুদ্ধ কোনো 
হাদীস বর্ণিত নেই। তখন ইমাম 


আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদই অর্থাৎ 
ফিকাহের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ 


আওযায়ী বললেন, কিভাবে বললেন, 


ইবনে ওমর -এর ওপর তার 


হাদীস নেই? অথচ ইমাম যুহরী এজ 


শ্রেষ্ঠত্ব একটি স্বীকৃত বিষয় । ইমাম 


বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সালিম 


আবু হানিফা এ্ক্ই-এর এই বক্তব্য 


ছি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি নবী 
করীম গ্ঞ্ থেকে এই রিওয়ায়ত বর্ণনা 


শুনে ইমাম আওযায়ী এছ নিশ্ুপ হয়ে 
গেলেন । 


[ তাত্তার্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


ইমাম সারাখসী এজি ও হাফিয ইবনুল 
হুমাম এছ এই ঘটনা উল্লেখ করে 
রিওয়ায়ত বর্ণনাকারীর ফিকহ-জ্ঞানকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন যেমনিভাবে ইমাম 
আওযায়ী ঞ্হ্ছ সনদের উচ্চস্তরকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন । আর আমাদের 


 ০1458৩1 ০৪ ৬-০৪৩%৪ 
*০$৪105৩-০ ০১৪৬৪০5৪০ 
১] 


(62০5 ০ 


থাকলেন শরিরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত । অতঃপর 
সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলে 


হযরত আবদুল্লাহ ক আব্বাস 
(রী থেকে বর্ণিত, নবী করীম রী 


উজ 
রুকুতে পিঠকে_ এমনভাবে সোজা 


কলেন। তারপর তাকবীর দিয়ে 
সাজদায় গেলেন এবং দুই হাত জমির 
ওপর রাখলেন । সাজদাতে কনুই 


৩ 


রাখতেন যে, যদি তার পিঠের ওপর 


পাঁজর থেকে দূরে রাখলেন । শরিরের 


মাযহাবে বর্ণনাকারীর ফিকহ-জ্ঞান দ্বারা 
প্রাধান্য পাওয়াটাই অধিকতর 
যুক্তিযুক্ত 1১ 

রুকু ও তার পদ্ধতি 


কিরাআত সমাণ্ড করার পর শ্বাস 
স্বাভাবিক করে রফয়ে ইয়াদাইন 


পানি ঢালা হত, তাহলে তা স্থির 
থাকত ।”১ 


এ 3648৩9৪4৮১০ 


4১৯৮৫ ৩5 €% 2519 12 ঞ 
“হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তার 


ব্যতীত আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে 
যাবে । রুকুতে গিয়ে কোমর ও মাথা 
এক সমান রাখবে । মাথা কোমর 


পিতা থেকে রিওয়ায়ত করেন, নবী 
করীম স্ী যখন, রুকু করতেন, তখন 
আঙ্গুলের মাঝে ফাক রাখতেন 1৬ 


6২ 


থকে উচু-নিচু করবে না। দুই হাত 


হযরত সালিম আল-বাররাদ (ছি 


হাটুর ওপর রাখবে এবং হাতের 
আঙ্গুলগুলো ফাক করে রাখবে | তবে 
হাতের কনুই পাজর থেকে আলাদা 
থাকবে এবং সুস্থির ও শান্ত হয়ে রুকু 
আদায় করবে । এটাই হল রুকুর 
টা 

5৫ পল তু) ৩৩ 87358 ০ সা ১৪ 
ও :$ ০১০০৪ 1 4893 ০52০ রর 

এ ০1০5289- 

'হযরত আবু হুরায়রা কটু থেকে 
বর্ণিত, তিনি মুসন্লিদের নিয়ে নামায 
আদায় করতেন ৷ যখনই নিচু কিংবা 
উচু হতেন, তিনি তাকবীর বলতেন । 
অতঃপর নামায সমাপ্ত করে ফিরে 
বলতেন, আমার এই নামায নবী করীম 
জঈ-এর নামাযের সদৃশ 1১৩ 
হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী 
এল থেকে বর্ণিত, নবী করীম আট 
ইরশাদ করেন যে, 
3০৮ ৬০6১8 সা 


বলেন, আমরা হযরত আবু মাসউদ 
আল-আনসারী রঞ্-এর নিকট 
উপস্থিত হয়ে আরয করলাম যে, 
আপনি আমাদেরকে নবী করীম এ 


উম 


এর নামায পদ্ধতি বর্ণনা করুন । এই 


আবেদন শোনার পর: 
৫506, ১০৯1৪৩ এ 369 
এ এ এলও ক১& ছি 3৫০৮৩ 


টিটি 1৫2 পরত 
দাড়িয়ে গেলেন এবং তাকবীর বলে 
নামায আরম্ভ করলেন । যখন রুকুতে 
গেলেন, তখন দুই হাত হাঁটুর ওপর 
এবং আঙ্গুলসমূহ তার নিচে আর উভয় 
কনুই পাজর থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখলেন । এভাবেই রুকুতে স্থির 


প্রত্যেকটি অঙ্গ স্বাভাবিক না হওয়া 
পর্যন্ত সাজদায় ছিলেন। তারপর 
সাজদা থেকে মাথা এবং শান্ত 
হয়ে বসলেন । অনুরূপভাবে দ্বিতীয় 
সাজদাটিও করলেন । এভাবে তিনি 
চার রাকাআত নামায সম্পন করে 
বললেন, আমরা এভাবেই নবী করীম 
জজ-কে নামায আদায় করতে 
দেখেছি 2১5 

রুকুর তাসবীহ 

রুকুতে পাঠতব্য তাসবীহর আবশ্যক 
(ওয়াজিব) পরিমাণ কতটুকু তা নির্দিষ্ট 
নেই । তবে সর্বনিম তিনবার সুবহানা 
রাব্বয়াল আযীম' (অর্থাৎ সকল ত্রুটি 
থেকে পবিত্র আমার মহান প্রতিপালক) 
(এই তাসবীহ) পাঠ করা মুস্তাহাব । 
€৫918) :48 ই পে 6 ৪১৮০ ৩৪৬৪ 
রঃ ৪ ও ও ০ রে 


৫ ০৫৫ 


রে 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ই 
হতে বর্ণিত, নবী করীম প্র ইরশাদ 
করেন, “যদি তোমাদের কে রুকুতে 
তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল 

পড়ে, তাহলে তার রুকু" পরিপূর্ণ হয়ে 


যাবে । আর এটা হলো মুস্তাহাবের 
£ সর্বনিয় পরিমাণ ।”৯৮ 
০৪৯ :৩4% ৫:46 ০৮৬ ৩: ৪ ১০ 


15066 4591 ₹€ 88554 ৮ 


৭৫৫ পা 


১9488 3৮ক৮ জঞ 
:এ$ এ ৬৩৪০ এ 25 ৫৯ 

18৯১০ 32) 
“হযরত উকবা ইবনে আমির একট হতে 


2০০ 


বর্ণিত, যখন ৪৯১৬ ৬ ৯০৬ ভি 


[| আত্তান্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
আয়াতটি নাযিল হল, তখন নবী করীম 


কোনো সময় রুকু সাজদাতে এই 


জু ইরশাদ করলেন যে, 'তোমরা এই 
তাসবীহটি তোমাদের বে, পাঠ 


পাঠ পভ 


আ'রাতণ নাধিল হল, তখন ইরশাদ 


দুআটি পড়তেন, 
2১5৭ 


০৪2 


০ ০১০5-৪ ৮) 


403200 


করলেন, “এই তাসবীহটি তোমরা 
সাজদায় পাঠ করবে ।”৯৯ 

তবে নফল নামাযের রুকু ও সাজদাতে 
নিমোক্ত দুআটি পাঠ করাও হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে । 

হযরত আয়িশা ঘি থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম আ্রঞ্জ অধিকাংশ সময় রুকু- 
সাজদাতে নিম্োক্ত এই দুআটি পাঠ 


কর তৈন, 


5100 ০৬০০ ও পে) এত 
-৫ 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা 
প্রশংসা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! 
আমাকে ক্ষমা করুন ।”২০ 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা এ 
থেকে বর্ণিত, এক রাতে রাঃ নী 
পেয়ে বুজছিলাম এবং আমার হাত 
এমন অবস্থায় তাকে স্পর্শ করল যখন 
তিনি সাজদারত, ছিলেন এবং তার দুই 
কদম মুবারক দাড়ানো অবস্থায় ছিল । 
তখন তিনি নিয়োক্ত দুআটি 
করছিলেন যে, রানি 
০০০০০ ৬ 4০? ১৪০ (41 
তে এ কি ১৩5১ ও ৩৪ ০৪০৪ 


০ এক ত্র এ ও এডি 2৫ ৩৪ ১ 
(০০ 
“হে আন্মাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির 
মাধ্যমে অসন্তুষ্টি থেকে এবং আপনার 
আফিয়ত ও সুস্থতার মাধ্যমে আপনার 
আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
হে আল্লাহ! আপনার কাছ থেকে 
আপনার সত্তার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি । আপনার পুরোপুরি প্রশংসা ও 
গুণকীর্তন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
নয় । আপনার সে রূপ প্রশংসা করছি 
যে রূপ আপনি নিজেই নিজের জন্য 
করেছেন 1২১ 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম ক্রক্ট কোনো 


উচ্টি কোনো 
উসেম্বর'১৩ 


“আল্লাহ তাআলা পৃত:পবিত্রওয়ালা, 
তিনি ফেরেশ্তাকুলের ও রূহের 
পালনকর্তা (রব) ।”২ 


রুকুর মাসআলা 
জামায়াত সহকারে নামায আদায় 
করলে রুকু পাওয়ার জন্য তিন কিংবা 
এক ত পরিমাণ সময় ইমামকে 
রুকু অবস্থায় পাওয়া শর্ত নয়, বরং 
যদি ইমাম সাহেব রুকু থেকে সোজা 
হয়ে দীড়ানোর পূর্বে মুক্তাদী রুকুর 
রি 
ঝুঁকে পড়ে যে, ইচ্ছা করলে হাটু ধরতে 
রত তাহলে তার এই রুকু 
দা গণ্য হবে। এ 
মুক্তাদীর জন্য রুকুতে এক 
পরিমাণ অপেক্ষা করা 
ওয়াজিব ২৪ [চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


+ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ, ১, পৃ. ১২৮, টা ৬৩১; 
হযরত হুওয় রিট 


থেকে বর্ণিত: ধুর্ওহিত0০। 


আদ- 


১, পৃ. ৩২২, হাদীস: ১১৯ (৪৩০) 
৬ আত-তাহাওয়ী, শরহু মা আনিয়াল আসার, 
শরহ মশকিলি আসার, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. ১৯৯৪ খ্ি.), খ. ১৫, পৃ. ৫০, 
০ ৫৮৩২ 
আবু শায়বা, আল-মবসারাফ 
আহাদীস ওয়াল _ আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. 
২১৩, হাদীস: ২৪৪২ 


” আত-তাবারানী, গজ মিসর, খ. ৯, পৃ. 
২৬১, হাদীস: ৯২৯৯ 

৯ ইবনে আবু শায়বা, গাঁও, খ. ১, পৃ. ২১৪, 
হাদীস: ২৪৪৬ 

*”. আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'আনিয়াল 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৫, হাদীস: 
১৩৫৭ 

১ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুদাও ওয়ান, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. _ 
১৯৯৪ খরি.), খ. ১, পৃ. ১৬৫ 

রিারিভিতর ওসমানী, দরসে তিরামিবী, 
(পথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. ₹ ২০১০ খি), 
খ. ২, পৃ. ৪৪ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ৭৮৫ 

*৪ আত-তিরমিযী, আল-জামি উল কবীর ₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৫২, হাদীস: ২৬৫ 

*« আত-তাবারানী, গ্রাগুভ্, মিসর, খ. ১২, পৃ. 
১৬৭, হাদীস: ১২৭৮১ 

* আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪৬, 

হাদীস: ৮১৪ 


খ. ১, পৃ. ২২৮, হাদীস: ৮৬৩ 

+৮ আত-তিরমিযী, প্রীতক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭, 

হাদীস: ২৬১ 

» আবু দাউদ, গ্রাগজ খ. ১, পৃ. ২৩০, 

হাদীস: ৮৬৯ 

২০ (ক) আল-বুখারী, গ্াঁঙজ্, খ. ১, পৃ. ১৬৩, 

হাদীস: ৮১৭; (খ) মুসলিম, এক, খ. ১, 

পৃ. ৩৫০, হাদীস: ২১৭ (8৮৪) 

২ মুসলিম, গ্ঁঙজ্, খ. ১, পৃ. ৩৫২, হাদীস: 
২২২ (৪৮৬) 

২২ মুসলিম, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
৩৫৩, হাদীস: ২২৩ ৫৪৮৭) 

হ (ক) ইবনে মাহা, আল-মুহীিল বুরহানী 
ফিল ফিকহিন হৃ'মানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খি.), খ. ৩, পৃ. ১১১১ 
(খ) ইবনে আবিদীন, রদ্দুল মুহতার আলাদ 
পার তে এইচএম সাঈদ 

» পাকিস্তান, খ. ১, পৃ. 
রি 
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কাজ তথা ইমামত, ওয়ায- 
নসীহত, ইসালে সওয়াব ও 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


অনুরূপভাবে যদি কোন স্থানে হাফেয 
সাহেবকে গোটা রামাযান মাসের জন্য 
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমাম নিয়োগ 


রকে এক বা দেড় পারা করে 
দৈনিক কুরআন শোনায়, তবে তার 
এই বেতন গ্রহণ করা বৈধ, তা 
ইমামতের বেতন গণ্য হবে, কুরআন 
শোনানোর নয়, যদিও তিনি তারাবীহে 
কুরআন শুনিয়ে থাকুক । কিন্তু শ 
হল, হাফেয সাহেবকে নিয়োগ 
দেওয়ার সময় তারাবীহে কুরআন 
শোনানোর শর্ত প্রয়োগ না করতে 
হবে । শর্ত ছাড়া নিয়োগের আগে বা 
পরে ওয়াদা নিলে তাতে কোন সমস্যা 
হবে না। তবে যদি নিয়োগের সময় 
তারাবীহে কুরআন শোনানোর শর্ত 
করা হয়, তাহলে কুরআন শোনানোর 
বিনিময় গণ্য হয়ে না-জায়েয হয়ে 


ঠে 


যাবে। 

পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (রহ.) ও 
ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে 
তারাবীহের নামাযে খতমে কুরআনের 
বিনিময় নেওয়া ও সেই হাফেয 
সাহেবের পেছনে নামায পড়া উভয়টা 
জায়েয আছে । প্রমাণস্বরূপ তারা 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাযি.)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, 
যাতে তিনি বর্ণনা করেছেন, 
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182182৮3৬১৪ ৭) 
নবী করীম (সা.)-এর কিছুসংখ্যক 
সাহাবীগণ একটি আরব গ্রামে উপস্থিত 
হলে গ্রামবাসী তাদের কোন ধরনের 
রী করতে বিরত থাকে | এই 

গ্রামবাসীর 


গ্রামে র 
নেতাকে সাপে দংশন করে । তখন ওই 
গ্রামবাসী সাহাবীগণের কাছে উপস্থিত 
হয়ে প্রতিষেধক হিসেবে ওষুধ বা 
ঝাড়-ফুক সন্ধান করে। উত্তরে 
সাহাবীগণ বললেন, তোমরা আমাদের 
কোন মেহমানদারী করনি । তাই বদলা 
ছাড়া আমরা কিছুই করব না। একথা 
শুনে এলাকাবাসী এক ঝাক ছাগল 
নিরধরিণ করলে সাহাবীগণ সুরা আল- 
ফাতিহা পাঠ করে ক্ষতস্থানে থু থু 
নিক্ষেপ করেন এবং ফলে লোকটি 
ভালো হয়ে যায় । অতএব প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী তারা ছাগলগুলো তাদেরকে 
প্রদান করে। সাহাবীগণ বললেন, 
আমরা এগুলো গ্রহণ করব না যতক্ষণ 
পর্যন্ত নবী করীম (সা.) থেকে এ 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে না পারি। 
তাদের একথা শুনে নবী করীম (সা.) 
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হাসেন এবং ইরশাদ করেন যে, “তুমি 
কি জান যে, এটা নিশ্চয় ঝাঁড়-ফুঁক। 


হাধিম (রহ.) বললেন, হে আমীরুল 
মুমিনিন! আপনি আমার কি 


অতএব তোমরা সেগুলো গ্রহণ কর 


অকৃতজ্ঞতা _ দেখেছেন? _ খলীফা 


এবং সেগুলোতে আমারও একটি অংশ 
বসাও ।” 


আয়িম্মায়ে আহনাফের মতে এই 
হাদীস ঝাড়-ফুঁকের ওপর বিনিময় 
গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত, ইবাদতের সাথে 
নয় । ইবাদত ও কুরআন পাঠের ওপর 
বিনিময় গ্রহণ করা অবৈধ, তা সকলের 
কাছে জানা ছিল। কিন্তু কুরআন 
পাকের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করে 
বিনিময় গ্রহণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত মনে 
করে তারা এখানে বিনিময় গ্রহণ 
করতে ইতস্ততাবোধ করলে নবী করীম 
সো.) তাদের সামনে স্পষ্ট করেন যে, 


কুরআন করীমের 


অধিক শ্রেয় । পক্ষান্তরে তারাবীহের 
নামাযে কুরআন করীম খতম করা 
একটি ইবাদত ও সওয়াবের কাজ 
হাদীস দ্বারা খতমে 
কুরআনের বিনিময়. গ্রহণের বৈধতা 
প্রতীয়মান করা সঠিক নয়। নেমে 
আবু হাযিম (রহ.)-এর আমল ও 
আচরণ প্রত্যক্ষ করুন ।)২ 


হযরত আবু হাধিম রেহ.)-এর 
ঘটনা 


মুসনাদে দারমীতে বর্ণিত রয়েছে যে, 
একদিন সুলায়মান ইবনে আবদুল 
মালিক মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে 
পথিমধ্যে মদীনা তাইয়িবায় কিছুদিন 
অবস্থান তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন যে, মদীনায় এমন কোন 
ব্যক্তি আছে যিনি কোন সাহাবীর 
সুহবতপ্রাপ্ত । লোকেরা বললেন, আবু 
হাযিম সালাম ইবনে দীনার (রহ.) 
রয়েছেন । খলীফা সুলায়মান একজন 
লোকের মাধ্যমে তাকে ডেকে 
আনলেন । যখন তিনি উপস্থিত হলেন, 
খলীফা বললেন, হে আবু হাযিম! এই 
অকৃতজ্ঞতা কেন? উত্তরে হযরত আবু 


বললেন, মদীনার সকল শীর্ষস্থানীয় 
লোকেরা আমার সাক্ষাতে আসেন, 
কিন্ত আপনি আসেননি | হযরত আবু 
হাযিম বললেন, আমীরুল মুমিনিন! 
আল্লাহর পনাহ আপনি এমন কথা 
বলবেন না যা বাস্তবতার বিপরীত । 


খলীফা বললেন, আল্লাহর করুণা 
, তা বদকারদেরকেও অন্তর্ভূক্ত । 
উত্তরে তিনি বললেন, 


৪১৮0848৩25৩) 
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খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু 
হাযিম! আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কে 


ইতঃপূর্বে আপনিও আমাকে চিনতেন 
না এবং আমিও আপনাকে দেখিনি | 
তাই স্বেচ্ছায় আপনার সাক্ষাতে আসার 
প্রশ্নই উঠে না। একথা শুনে খলীফা 
ইবনে শিহাব আয-যুহরী রেহ.)-এর 
প্রতি মনোনিবেশ করলেন । তখন 


করেছেন। অতঃপর 
আলোচনার ধরণ পরিবর্তন করে 
জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আবু হাযিম! 
আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই কেন? তিনি 
বললেন, কেননা আপনি পরকালীন 
জীবনকে ভিরান করে দুনিয়াকে আবাদ 
তাই আবাদী 


করলেন, কাল কিয়ামত দিবসে আল্লাহ 
তাআলার সামনে কিভাবে উপস্থিত 
হব? তিনি বললেন, নেককার লোকেরা 
প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তির ন্যায় খুশিতে 
আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে । আর 
বদকাররা মনিবের কাছ থেকে পলাতক 
দাসকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার 
মতো হবে। খলীফা একথা শুনে 
কানায় ভেঙে পড়লেন এবং বলতে 
লাগলেন, যদি জানতাম আল্লাহ আমার 
জন্য কোন অবস্থা ঠিক করে 
রেখেছেনঃ_ হযরত আবু হাযিম 
বললেন, আমলকে কুরআনের 
দর্পনে দেখুন, তবে জানতে পারবেন । 
খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, কুরআনের 
কোন আয়াত দ্বারা তা জানা যাবে। 
তিনি বললেন, এ আয়াত থেকে 
৯৪ 1৬00158৯৮৬৯ 5সি9ি৩ 
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সবাধিক সম্মানের অধিকারী? তিনি 
বললেন, যার কাছে মানবতা ও সঠিক 
বুঝ রয়েছে । খলীফা পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করলেন, কোন আমলটি উৎকৃষ্ট? তিনি 
বললেন, ফরয এবং ওয়াজিবকে 
যথাযথভাবে আদায় করা এবং হারাম 
থেকে বেঁচে থাকা । খলীফা জিজ্ঞাসা 
করলেন, কোন দুরআটি সবাধিক 
গ্রহণযোগ্য? তিনি বললেন, অনুগ্রহপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির দু'আ অনুগ্রহকারীর জন্য 
অতিগ্রহণযোগ্য | জিজ্ঞাসা 
করলেন, কোন সদকাটি উৎকৃষ্ট? তিনি 
বললেন, স্বীয় অভাব সত্তেও কোন 
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে কষ্ট এবং কৌছা 
দেওয়া ব্যতীত সাহায্য করা । খলীফা 
জিজ্ঞাসা করলেন, কোন বাক্যটি 
উত্তম? তিনি বললেন, যাকে তুমি ভয় 
কর বা যার কাছে তোমার কোন 
প্রয়োজন রয়েছে, তার সামনে নির্দিধায় 
সত্য কথা বলা। আবার জিজ্ঞাসা 
করলেন যে, কোন মুসলমান 
অতিবুদ্ধিমান? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক কাজ করে 
এবং অন্যকেও এর দিকে আহ্বান 
করে। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, 
মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তিটি 
বোকা? তিনি বললেন, যে কোন 
যালেম সঙ্গীর সহযোগিতা করে | ফলে 
সে অন্যের পার্থিব স্বার্থের জন্য স্থীয় 
দীনকে বিক্রি করে দিল । খলীফা এর 
সত্যায়ন করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন 
যে, আমার ব্যাপারে আপনার মত কি? 
তিনি বললেন, এই প্রশ্নের ব্যাপারে 
আমাকে ক্ষমা করুন | খলীফা বললেন, 
না আপনি অবশ্য উপদেশ-বাণী 


পিতৃপুরুষরা তলোয়ারের জোরে 
মানুষের ওপর ক্ষমতা চালিয়েছেন এবং 
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বলপ্রয়োগ করে মানুষের সন্তুষ্টি ব্যতীত 
তাদের ওপর শাসন কায়েম করেছেন । 


কি? তিনি বললেন, অহঙ্কার ছেড়ে 
দাও, মানবতাবাদী হও, উপযুক্ত 


আর অগনিত লোককে হত্যা 


লোকদের মধ্যে সঠিকভাবে হক বন্টন 


করেছেন। এত কিছুর পরও তারা 


কর । খলীফা বললেন, আবু হাযিম! 


কাছে আমার কোন চাহিদা নেই। 
পরিশেষে খলীফা বললেন, আমার 
জন্য দু'আ করেন । তিনি এই দু'আ 
করলেন যে, হে আল্লাহ! 


দুনিয়াত্যাগ করেছেন। যদি আপনি 
জানতেন এখন তারা মৃত্যুর পর কি 


আপনি আমাদের সাথে থাকলে কেমন 


সুলায়মান আপনার প্রিয় বান্দা হয়, 


হয়? তিনি বললেন, আল্লাহর পনাহ! 


বলছেন এবং তাদেরকে কি বলা 


খলীফা বললেন, এটা কেন বলেছেন? 


তাহলে তার জন্য দুনিয়া-আখেরাতের 
কল্যাণকে সহজ করে দাও | আর যদি 


হচ্ছে? খলীফার তোষামোদকারীদের 


তিনি বলেন, আমার ভয় যে, আমি 


মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আবু হাযিমের 
স্পষ্ট একথা শুনে বলল, হে আবু 


তোমাদের ধন-দৌলত এবং মান- 


আপনার দুশমন হয়, তাহলে তার ছুল 
ধরে আপনার এবং 


সম্মানের দিকে ধাবিত হয়ে যাব । যার 


সন্তোষজনক কাজের দিকে নিয়ে 


হাযিম! তুমি অতিমন্দ কথা বলেছ। 


ফলে শাস্তির কিছুটা অংশ আমাকে 


আসুন । খলীফা বললেন, আমাকে কিছু 


উত্তরে তিনি বললেন, তুমি ভুল বলছ 


ভোগ করতে হবে । খলীফা বললেন, 


আমি কোন মন্দা কথা বলিনি । বরং 


আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে বলুন, 


আদিষ্ট কথাই বলেছি । কেননা আল্লাহ 
তাআলা আলেমদের কাছ থেকে এ 


আমরা তার সমাধান করব । তিনি 
বললেন, হ্যা! একটি প্রয়োজন রয়েছে, 


অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, মানুষকে হক 


জাহান্নাম থেমে মুক্ত করে দাও এবং 


কথা বলবে, গোপন করবে না। 
খলীফা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এ 
অবস্থায় আমাদের সংশোধনের উপায় 


অন্তিম উপদেশ দিন | তিনি বললেন, 
স্বীয় রবের মহাত্মা ও মযাদা এ স্তরে 
রেখ যে, তিনি তোমাকে নিষেধকৃত 
স্থানে যেন না দেখেন। আর সেই 
স্থানে যেন অনুপস্থিত না থাক, যেদিকে 


জান্নাতে প্রবেশ করে দাও | খলীফা 


আসার জন্য তোমাকে নির্দেশ দেওয়া 


বললেন, এটা তো আমার ক্ষমতায় 


হয়েছে। শেষ হওয়ার পর 


নেই । তিনি বললেন, তাহলে তোমার 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযৌগ 


খলীফা একশ দিনার স্বর্ণ উপহার 


যদি এ একশ দিনার আমার উপদেশ- 
বাণীর বিনিময় হয়, তাহলে আমার 
নিকটে রক্ত এবং শুকরের গোস্ত এর 
চেয়ে অধিক শ্রেয় । আর যদি বায়তুল 
মালে আমার হক থাকার কারণে প্রেরণ 
করা হয়েছে, তাহলে আমার ন্যায় 
হাজারো আলেম এবং দীনের সেবক 
রয়েছে, যদি সকলকে আপনি এ 
পরিমাণ দিয়ে থাকেন, তাহলে আমি 


দারুন ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 
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গ্রহণ করতে পারি, অন্যথায় আমার তা 
প্রয়োজন নেই | 


» আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ৭, পৃ. ১৩১, হাদীস: ৫৭৩৬ 

২ বিস্তারিত দেখুন: যফর আহমদ আল- 
উসমানী বিরচিত ই'লাউস স্নান, খ. ১৬, 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ পৃ. ১৭৮ 
চট্টগ্রাম ও. আল-কুরআন, সরা আল-ইনাফিতার, 
হাই % ৬, রোড 7 ১, কসমো পলিটন আবাসিক এলাকা, পূর্ব ৮২:১৩-১৪ 
নাসিরাবাদ, ফোন: ০১৮১৭-৭৫৮৫২৯, ০১১৯৫-৩৪৬৮৭৯ * আল-কুরআন, সরা অাল-আ। রাফ, ৭:৫৬ 
কক্সবাজার ". কে) আল-কুরতুবী, আল-জামি লি- 


আহকামিল কুরতান, দারুল কুতুব আল- 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. 
১৯৬৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮; খে) 
আদ-দারিমী, আস-স্ুনান _ আল-ম্ুসনদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, 
পৃ. ৫৪৯-৫০২, হাদীস: ৬৭৩ 
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আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার ৷ 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেক্ায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


স।ম।কা।লী।ন 


পৃথিবীতে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণিবৈষম্য 
সৃষ্টিকর্তার কর্ম-কুশলতার গোপন 
রহস্য ও বহুবিধ কারিশমার নানামুখী 
বহিঃপ্রকাশ | ছোট-বড়, ধনী-গরিব, 


বিধি বিধানের ব্যপারে তাকলিদ বা 
মযহাবের অনুসরণ দোষনীয় বা 
উপেক্ষার বিষয় তো নয়ই; বরং 
প্রশংসনীয় ও একান্ত বাধ্যগত | আল্মাহ 


জ্ঞানী-মুর্খ ও আশরাফ-আতরাফ 
বিশ্বব্যবস্থার শৃঙ্খলা বিধানে কার্যকর 
ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন 
মানবপেশার জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক 
মুখাপেক্ষিতার অভাবে পৃথিবীর 
বিন্যাসে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে 
যেতে পারে। জ্ঞান বিজ্ঞানের 
তারতম্যহেতু অজ্ঞ ব্যক্তিরা 
জ্ঞানীজনদের প্রতি সহজাত আকর্ষণ ও 
অনুকরণের ধারা আবহমান কাল থেকে 


তাআলা বলেন, 
৯০৮৫ 2 ৩)৮১৫৬ ও 

“হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা প্রজ্ঞাবান 
ব্যক্তিদের নিকট থেকে জেনে নাও 1” 
তিনি আরও বলেন, 
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“তোমরা আল্লাহ, তার রাসূল রঃ 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুসরণ কর 1" 


সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে 


দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে ফিকহ 
সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মুজতাহিদ 
ইমামদের মতপ্রদান ও মুসলিম 
উম্মাহর এ মতামত গ্রহণের ব্যপারে 
কারো আপত্তি কিংবা দ্বিমত ছিল না। 
বরং এটি ইজমা কিংবা সর্ববাদী মত 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অত্যন্ত 
পরিতাপের সাথে বলতে হয়, 
সাম্প্রতিককালে আবহমান কাল থেকে 
অনুসারী হক্কানী ওলামায়ে কেরাম 
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত একটি মহল 
সালাফিয়তের মিথ্যা দাবিদার সেজে 


পূর্বসূরি মুজতাহিদ বিশেষত ইমাম 


স্বীকৃত। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতাহীণ 


অদ্যাবধি তাকলীদের বিষয়টি ছিল 


জীবনব্যবস্থা বে রহস্যের সাথে চরম 


সর্বজনবিদিত ও একান্ত স্বীকৃত 


সাংঘর্ষিক । বৈষয়িক ও পার্থিব 


সিনিয়র, অভিজ্ঞও মুজতাহিদ 


আবু হানিফা (রহ.)-এর বিরুদ্ধে এমন 
কিছু উদ্ভট বিষয়-আশয়ের অবতারনা 
করছে; যা সাহাবী, তাবেয়ী ও তবে 


বিষয়াদিতে অমুখাপেক্ষিতা ও অনুকরণ 


সাহাবীদের বিভিন্ন বিষয়ে অনুসরণ 


বিরোধিতা পৃথিবীর গতিপথ মুহূর্তের 
মধ্যে থমকে যেতে বাধ্য | দীনি বিষয়ে 


করতেন অনুগামী সাহাবীগণ 


তাবেয়ীদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত । 
নবীজি (সা.)-এর স্বীকৃতিপ্াপ্ত খায়রুল 


সাহাবাপরবর্তী সালাফ তথা 


অনুকরণের বাধ্যবাধকতা শরীয়ত 


কুরুন তথা সর্বোত্তম যুগের দ্বিতীয় 


পূর্বসূরিদের যুগে বিষয়টির প্রচলন 


শতাব্দীর শুভলগ্নে হানাফি, শাফেয়ি, 


কর্তৃক নির্দেশিত । কুরআন-সুনাহর 


দেখা যায় আরও ব্যাপকহারে | হিজরী 


মালেকি ও হাম্বলীসহ মুজতাহিদ 
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ইমামদের অনেক মযহাবের উদ্ভব হয় । 


কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে এ দেশীয় 


আশি হিজরীতে ইমাম আযম আবু 


আলেমদের চেয়ে সৌদি আলেমগণ 


হানিফা (রহ.)-এর জন্মের পর 
ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহর সহজবোধ্য, 


মহলটি সর্বজনগ্রাহ্য এ মতের বিরুদ্ধে 
কুরআন-হাদীসের বিকৃত, বানোয়াট ও 
ভুল ব্যাখা দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের 
বিভ্রান্ত করে চলছে প্রতিনিয়ত | ইহুদি 
রা 
তনা ও বিতর্কেও ধুমজাল 

করছে। মানে যদি 
পূর্বসূরিদের অনুকরণ হয় তবে 
সাম্প্রতিক কালের আমল আখলাকহীন 
সুযোগ সন্ধানী বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে 
ইমাম আবু হাফা (রহ.)-এর অনুসরণ 
হাজার গুণ উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত | ইমাম 
আযম (রহ.)-এর তাকওয়া- 
পরহ্যেগারি বিশ্বস্বীকৃত; যেখানে 
আধুনিক কালের তথাকথিত আহলে 
হাদীসদের তাকওয়া-পরহ্যেগারি 
নিতান্তই প্রশ্নবিদ্ধ । 

বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের কতিপয় 
সাধারণ শিক্ষিত পণ্ডিত, মূর্খ ও স্থুল 
মেধাসম্পনন কিছু আলিম আমল- 
আখলাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও সুবিধাবাদী 
ইসলামি বুদ্ধিজীবীর মতামতকে দেড় 
হাজার বছর পূর্বের জগদিখ্যাত 
মুজতাহিদ ইমামদের মতামতের ওপর 
প্রাধান্য দিয়ে মতলবি ইসলাম প্রচারের 
ঘৃণ্য প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে । এতে 
করে তারা মূলত কুরআন-হাদীসের 
বিপরীতে সৌদিপন্থি আধুনিকতাবাদী 
আলেমদের ডিজিটাল তাকলীদের এক 
নতুন ধারা আবিষ্কার করেছে । তাদের 
বদ্ধমূল ধারণা হল, দীর্ঘ চৌদ্দ বছর 
পূর্বে ইসলামের যে বিধি-বিধান 
আমাদের নিকট পৌছেছে তা 
্রান্তিপূর্ণ ৷ কুরআন-হাদীসের যে শিক্ষা 
আমরা লাভ করেছি তা ভুলে ভরা । 
অতীতের আদায়কৃত আমাদের নামাজ 
রোজা হজ-যাকাত অশুদ্ধভাবে চর্চা 
করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস হল, 


অগ্রগণ্য । অথচ আরব বিশ্বের বিদগ্ধ 
আলেমগণের নিকট এ সত্যটি স্বীকৃত 
যে, উপমহাদেশের আলেমগণ বিভিন্ন 
শাস্ত্রজ্ঞানে তাদের চেয়ে মেধাসম্পন্ন ও 
সম্ষ্মদর্শী । কুরআন-হাদীস হৃদয়ঙগমে 


বালাগত, ফাসাহত, মানতিক, 
ফালসাফা ও ব্যাকরণের পাশাপাশি 
আরবি ভাষার মূলনীতিমূলক 


পারঙ্গমতার কারণে তারা 
আরব বিশ্বের আলেমদের চেয়ে বহুগুণ 
অগ্রগামী । তারা অল্প পরিশ্রমে অধিক 
সওয়াব অর্জন ও সহীহ হাদীসের নামে 
সুবিধাবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে । 
লায়লাতুন নিসফে মিন শাবানে (শবে 
বরাতে) ইবাদতের পরিবর্তে সুখনিদ্ৰা 
যাপন, তিন রাকাআত বিতিরের নামায 
এক রাকাত আদায় করা, রামাযানে 
তাহাজ্জুদ আদায় না করা, ২০ 
রাকাআত তারাবীহের নামায ৮ রাকাত 
আদায় করা, জুমার পূর্বে সুনাত আদায় 
না করা, সফর কিংবা বাসস্থানে দুই 
ওয়াক্ত নামায এক সাথে আদায় করা, 
অতীত জীবনের কাযা নামায আদায় 
না করার একপেশে আমলকে সহীহ 
হাদীসের আমল বলে প্রচার করে। 
তাদের নিকট ওই সকল হাদীস যয়ীফ 
বলে বিবেচিত যা কষ্টসাধ্য 
পরিশ্রমসাপেক্ষ | 
উপমহাদেশের সালাফী নামধারী 
ব্যক্তিবর্ণের গোয়ার্তৃমি ও 
বাড়াবাড়িমূলক বক্তব্য চরম মূর্খতার 
পরিচায়ক, যা ক্ষেত্রবিশেষে ইসলাম 
থেকে খারিজ হয়ে যাবার পর্যায়ে 
পড়ে । কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি 
জ্ঞানার্জনে অপারগতা, ইমাম আযম 
(রহ.)-এর বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 
অজ্ঞতা ও অপরের শেখানো বুলি 
আওড়ানোর ফলেই এ সমস্যার উত্তব 
হয়েছে । অথচ আরব বিশ্বের সালাফী 
আলিমগণ ইমাম আযম (রহ.)সহ 
মুজতাহিদ ইমামদের প্রতি যথাযথ 
শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক নিজেদের মতবাদ 
প্রচার করেন। আরবদের লিখিত 
কিতাবাদিতে মুজতাহিদ ইমাম কিংবা 


তাদের আুনসারীদের ব্যাপারে কোনো 
রূপ তীর্যক মন্তব্য করতে দেখা যায় 
না। তারা এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা 
অবলম্বন করেন । অথচ বাংলাদেশের 
উগ্রবাদী এ মহলটি মুজতাহিদ 
ইমামদের বিশেষত ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কটুক্তি 
ও বিষোদগার করে চলছে 
সালাফীদের গুরু স্থানীয় ব্যক্তি ও 
জগদিখ্যাত আলিম ইমাম আল্লামা 
ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতামতের 
ওপর বর্তমান প্রজন্মের সৌদি আলিম 
শায়খ আলবানীর মতামতকেই তারা 
তারা সালাফিয়াতের নামে প্রকারান্তরে 
শায়খ আলবানীরই তাকলীদ করে 
অথচ আরবের উদারপন্থি সালাফী 
আলেমগণ এ সকল ভ্ুস্তিপূর্ণ কার্যক্রম 
পরিহার করতে তাদের অনুসারীদের 
সতর্ক করে দিয়েছেন | তারা হাদীস ও 
রিজাল শাস্ত্রে আলবানির ভুল-ভ্রান্তির 
গবেষণামূলক নির্দেশনা _ ও প্রদান 
করেছেন । উগ্রবাদী সালাফীদের শায়খ 
আলবানীর তাকলীদ ও অনুসরণ 
বিষয়ে বিশিষ্ট সালাফী মুহাদ্দিস শায়খ 
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৮ 40৮ 
শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানীর 
রচনাবলিতে এমন কিছু হাদীস ও 
আসার আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা 
পাঠকদের অবহিত করা দরকার । 
তিনি অনেক হাদীসকে ভালোভাবে 


যাচাই-বাছাই না করেই যয়ীফ বলে 
ঢালাও মন্তব্য করে দিয়েছেন । তিনি 
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কোনো বিষয়ে একটি হাদীসকে যয়ীফ 
বলার পর অন্য যায়গায় একই 
হাদীসকে সহীহ ও শক্তিশালী বলে মত 
প্রদান করেছেন । আবার একই হাদীস 
সম্পর্কে অন্যস্থানে বলেছেন, এ হাদীস 
সম্পর্কে আমি অবগত নই । শায়খ 
আলবানীর সিদ্ধান্তকে অনেক মানুষ 
কোন প্রকার বাছ-বিচার ছাড়াই গ্রহণ 
করে বিধায় বিষয়টির ব্যাপারে 
পাঠকদের অবহিত করার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি । 

তিনি 3091৮০15229] ৫১৮] আত 
নামক কিতাবে বিষদ গবেষণার 
মাধ্যমে ২৯৬টি হাদীসকে সহীহ বলে 
প্রমাণ করেছেন, যেসকল হাদীসকে 
শায়খ আলবানী যয়ীফ বলে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন । আবার ৮5০ ৮০৮৪] কত 
ড০৪৭1০৪৪৮ নামক কিতাবে ১৪টি 
যেগুলোকে শায়খ আলবানী সহীহ বলে 
মন্তব্য করেছেন । তিনি ওই কিতাবে 
বিশ রাকআত হা সংক্রান্ত 
হাদীসসমূহকে বলে প্রমাণ 
করেছেন, যেসব হাদীসকে শায়খ 
আলবানী যয়ীফ জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন । 
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ইয়াীদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণিত 
তিনি বলেন, “ওমর বিন খাত্তাবের যুগে 
মুসলমানগণ রামাযান মাসে তেইশ 
রাকাআত নামায আদায় করতেন । 
শায়খ আলবানীর মতে হাদীসটির 
দুর্বল, যার কারণ হল হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর সাথে ইয়াধীদের সাক্ষাৎ 
প্রমাণিত না হওয়া । শায়খ আলবানীর 
মতে ইয়াধীদ বর্ণিত রামাযানে ১১ 
রাকাআত বিশিষ্ট নামায সংক্রান্ত 
হাদীসই একমাত্র বিশুদ্ধ । নী 
শায়খ আবদুল্লাহ বলেন, 
রাকাআত নামায সংক্রান্ত হাদীসকে 
যয়ীফ বলা শুদ্ধ নয়। কেননা এ 
বর্ণনাটির স্বপক্ষে এমন অনেক বর্ণনা 
পাওয়া যায়, যা এ বর্ণনাকে শক্তিশালী 
করে এবং বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার পক্ষে 
প্রমাণ বহন করে । তিনি এ বর্ণনার 
স্বপক্ষে মুসান্নাফে আবদুর রাষ্যাকের 
চতুর্থ খণ্ডের ৪৩৬ পৃষ্ঠার হাদীস, ইমাম 
বারহাকী (রহ.)-এর আস-সুনানুল 
কুবরার ৩য় খণ্ডের ৯৬ পৃষ্ঠার হাদীস ও 
মুসানাফে ইবনে আবু শায়বাসহ অনেক 
হাদীস গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত 
প্রমাণসহ উল্লেখ করেন । 
এসব র বর্ণনাকারীদের ইমাম 
যাহাবী (রাহ.), ইমাম বগবী (রহ.), 


আত্তান্তহীদ ২৯ 
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ও ২০ রাকাআত সংক্রান্ত হাদীসের 
মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন 
যে, মুসলমানগণ প্রথমে ১১ রাকাআত 
আদায় করার পর পুনরায় ২০ 
রাকাআত আদায় করতেন ১ 

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ 
জীবন বিধান । ইসলামের দায়ীগণ 
নিখুত ও নির্ভুলভাবে শরীয়তের বিধি 
বিধান পৌছে দিয়েছেন পৃথিবীর প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে | দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে 
বিভিন্ন পদ্ধতিতে শরীয়তের হুকুম- 
আহকাম পালন করার সুযোগ রয়েছে । 
আমল আদায় হওয়ার পর তার 
বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই । 
সহীহ হাদীসের আলোকে আদায়কৃত 
অমলকে অশুদ্ধ আখ্যায়িত করে নতুন 
দল গঠন করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে 
নিষিদ্ধ । বিগত এক দশক ধরে 
বাংলাদেশে আহলে হাদীস ও সালাফী 
নামধারী একশ্রেণির সাধারণ শিক্ষিত 


্ 


মাও, মুহাম্মদ 
পরিচালক, জামিয়াতুল উল ভিংরোল মাদরাসা, স্ানেয়ারা, চটথ্াম। 


৷ সকলের প্রতি দীনি দাওয়াত রইল 


__ ইলাসীসণীত রিনা "র শিল্পবৃদ্দ_ 


টনং পরৈকোড়া ইসলাম প্রচার সংস্থা 


ছত্তারহাট, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম । মোবাইল : ০১৮২৩-৮২৯০৩০, ০১৮১৯-৬৩২৫৪২ 


ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব 


তারিখ: ৩) দিম ২০১৩ ইংজ্ হয় ওজন জুমাতর দায় আবী মাজত । 
বি 
তামরিফ রাখরন ও ওয়াজ করবেন: রর দরবারের গীর সাহেব হুর, গীরজীনাণ ও দশ বর মায়া 
মাওলানা আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী আল-কুরাইশী 
উক্ত মাহফিলে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি দীওয়াত রইল । 
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[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


কুতবূল আলম হাকীমুন নফস 
আল্লামা শাহ আবদুল 
ওয়াহহাব এোছি 


ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


তিনি সুন্দর হস্তলিপি ভালোবাসতেন 
এবং এর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ 


আবদুল করীম মাদানী এক্ছি ও 
সাইয়িদ আবদুল আহাদ মাদানী (রাহি 


করতেন | তার হাতের লেখাও ছিল 
বড্ড সুন্দর ও শৈল্পিক । এদেশে 


মাহফিলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতাসহ 


আয়োজিত এসব প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত 
হতো মুসলিম ইনস্টিটিউট, লালদীঘির 
ময়দানে । কখনও কখনও কলেজিয়েট 


ব্যাপক সহযোগিতা করতেন । আল- 


ক্যালিগ্রাফি শিল্পচর্চার পথিকৃৎও তিনি | 
উৎসাহী ও উদ্যোমী ছাত্রদের একটি 


স্কুল ময়দান, রেলওয়ে পলোগ্রাউন্ড 


হামদুলিল্লাহ এ ধারা এখনও চালু 
আছে । এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী 


জামাআতকে হযরত কাতেব সাহেব 
(দা. বা.)-এর সানিধ্যে এনে তিনিই 
সর্বাণ্ধে নিজ মাতৃভূমিতে ক্যালিগ্রাফি 
চর্চার অবতারণা করেন ৬০'র দশকের 
মধ্যভাগে ।১ 

এ দেশের মুসলিম সমাজের দরদী 
অভিভাবক বাংলার শাহ সাহেব পা 
সাধারণ মুসলমানদের হিদায়াতের 
স্বার্থে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছিলেন । ৫০-এর দশকের শেষ 
দিকে তিনিই সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের 
আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদে 
সাপ্তাহিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিল 
চালু করেন। ধীরে ধীরে ৬০-এর 
দশকের শুরুতে শহরের বিভিন্ন 
মসজিদেও সাপ্তাহিক মাহফিল 
আয়োজনের ধারা চালু হয় ও তা 
ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে । শাহ 
সাহেব এ্্ই-এর নির্দেশে প্রতি 


দশকে শাহ সাহেব ্র্ছি-এর 
পৃষ্ঠপোষকাতায় নট্টগ্রামসহ দেশের 
বিভিন্ন স্থানে বড় বড় মাহফিল অনুষ্ঠিত 
হতে থাকে । শাহ সাহেব ঞ্ক্ছ-এর 


ময়দানও ব্যবহৃত হতো ২ 

হাটহাজারীতে তিনি যে কক্ষে অবস্থান 
করতেন তা নাশভ্তগাহে হযরত 
মুহতামিম সাহেব হিসেবে সুপরিচিত 
ছিল। এই ছোট সকাশটি ছিল 
অঘোষিত ইসলামি আদালত । শরীয়া 


অসিয়ত অনুযায়ী পরবর্তী প্রজন্মের 
ওলামা-মাশায়েখ সেই ধারাকে 
সংরক্ষণপূর্বক আরও বেগবান করে 


অনুযায়ী তিনি বিচার-ফায়সালা 
করতেন । পুরো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে দীনদার ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ইস্যুতে 


নিয়মিত ইসলামি মহাসম্মেলন 


সঠিক ফায়সালা জন্য আসতেন, 


আয়োজন করতে থাকেন । পরবর্তীতে 
এ ইসলামি মহাসম্মেলনসমূহ 


বিশেষ করে স্থানীয় জনগণ ফরায়েয 
সংক্রান্ত সমস্যার জন্য আসতেন । 


আন্তর্জাতিকতা অর্জন করে | ভারত ও 
পাকিস্তানের ওলামা-মাশায়েখও 
নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে শুরু 
করেন । এ প্রবাহ এখনও জারি আছে । 


নিরপেক্ষতায় আপোষহীনতা ও দ্রুত 
বিচার ব্যবস্থার কারণে তিনি ওমরে 
যামানা হিসেবে পরিগণিত হতেন ।* 


সাপ্তাহিক মাহফিলের গোড়াপত্তনের 
পর তিনি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে মাসিক 
বা দ্বি-মাসিক বিশেষায়িত মাহফিল বা 
সমাবেশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
জাতীয় সিরাত সম্মেলন, জাতীয় 


সোমবার বা বুধবার আল্লামা আহমদুল 


কিরাআত মাহফিল, কাদিয়ানিজম 


হক একটু, আল্লামা আবুল হাসান 
ছি প্রমুখ বিশেষজ্ঞ ওলামা 


বিরোধী সিম্পোজিয়ামসহ বিভিনন 
তাৎপর্যমপ্তিতি সমাবেশের মাধ্যমে 


নিয়মিতভাবে মাহফিলে ওয়ায-নসীহত 


উম্মতের নানা স্তরের সদস্যদের মধ্যে 


পেশ করতেন । শাহী মসজিদের 
তৎকালীন খতীব যথাক্রমে সাইয়িদ 


দীনীচেতনা ও কর্মের সংরক্ষণ ও 
সম্প্রসারণের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে 


আধ্যাত্বিক জগতে সত্যপন্থি পীর 


9] 


বস্থান 
হাটহাজারী-দেওবন্দের তার আসাতিযা 
কেরাম তাকে জন্মগত অলী হিসেবে 
জানতেন । তিনি যে সময়ে কানযুদ 
দাকায়িকের ছাত্র, সে সময়ে একদিন 
পাঠদানরত অবস্থায় উপস্থিত সকলকে 
উদ্দেশ্য করে আল্লামা হাবীবুল্লাহ এই 
বলেছিলেন, আমার পরে উম্মুল 
মাদারিসের দায়িত্ব যাঁর ওপর বর্তাবে, 


ডিসেম্বর'১৩ ______ললল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩১ 
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তিনি এখন দরসে উপস্থিত আছেন ।' 
পরবর্তীতে হিদায়া দরসেও একই 


জটিল সংকটের উত্তরণে তিনি চট্টগ্রামী 


সিদ্দিকী ঞ্রক্ষছ এবং আরও পরে 


বাংলায় স্রেফ একটি বাক্য দিয়ে দু'আ 


ঘটনা পুনঃ ঘটেছিল ॥ হাকীমুল উম্মত 


নানুপুরে হযরত সুলতান আহমদ 


করেছেন, “ও আল্লাহ! বা করি দ। 


আল্লামা থানবী এলজি, আল্লামা 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! সমাধান করে 


নানুপুরী এ্লই-এর তত্বধানে ৪০ 
দিনের ই'তিকাফ চালু হয়। এই 


আনোয়ার শাহ কাশ্িরী এলি, আল্লামা 
হাবীবুল্লাহ শরলহি_-এ বুযুর্গত্রয়ের 
বিশেষ তাওয়াজ্জুহ ছিল শাহ সাহেব 
প্র্ই-এর প্রতি | শায়খুল হাদীস 
আল্লামা যাকারিয়া ্ল্ছি-এর বিশেষ 
খাদেম ও সর্বশেষ খলীফা হযরত 
যুবাইর (দা. বা.) ওলামা-মাশায়েখের 
এক বিশেষ বৈঠকে আমাকে স্পষ্ট 
ভাষায় বলেছেন যে, 'মুহতামিমে 
আযম হাকীমুন নফস শাহ আবদুল 
ওয়াহাব প্লক্ছ ছিলেন কুতবুল 
ইরশাদ ।”* একবার মাওলানা 
মুহিউদ্দীন খান সাহেব দো. বা.) 
হযরত আতহার আলী ঞ্রঞ্ছ-কে প্রশ্ন 
করেছিলেন, “বয়সে বড় হওয়া সত্তেও 
আপনি বড় মুহতামিম সাহেবকে এত 
মানেন কেন? এর উত্তরে তিনি 
বলেছিলেন, “ভাই! জেনে রেখ, আমার 
স্থান প্রথম আসমানে হলে, বড় 
মুহতামিম সাহেবের স্থান ৭ম 
আসমানে | হযরত থানবী এ্ঞ্ছ-এর 
দরবারে দেখেছি তার কী মর্যাদা!? 
মাঝেমাঝে পবিত্র মদীনা থেকে ডাক 
আসতো, “হে আবদুল ওয়াহহাব! তুমি 
কী আমার যিয়ারতে আসবে না?” 
র অন্তরে কাশফ ও ইলহামের 
রাবাহিক ফনুুধারা জারি থাকতো । 
কারণে সাহেবে কাশফ বুযুর্গ হিসেবে 
র বিশেষ খ্যাতি ছিল । মুস্তাযাবুদ 
দাওয়াত হিসেবে তিনি ছিলেন 
অসাধারণ । তিনি দু'আ করেছেন অথচ 
কবুল হয়নি__এমন কখনই হয়নি । 
তার দু'আ দুয়েক মিনিটের চেয়ে বেশি 
হতো না। ফাসিক-ফুজ্জারগণ তাকে 
দিয়ে দু'আ করাতে পারতো না। বহু 
চেষ্টা-তদবীর করেও আইযুব খানের 
মতো ফিল্ড মার্শালও তার জীবনের 
এক সেকেন্ড বা এক কদম কিনতে 
পারেনি ৷ শাহ সাহেব এক নীচু স্বরে 
দু'আ করতেন । বার বার দেখা গেছে 
যে, বড় বড় সমস্যার সমাধানে জটিল 


শি ৫ ০] 


| 


দাও ।১” তাই বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন 
যে, ১৯৭১ সালের জাতীয় মহাসংকটে 


সিলসিলা আজো বজায় আছে। 
মাদরাসা পরিচালনা, মুয়ামালাত 


তার নিষ্কলুষ আধ্যান্তিকতা ও আসুসিক্ত 
ধারাবাহিক দু'আর কারণেই আমরা 
মাত্র ৯ মাসে স্বাধীন হতে 


(লেনদেন) ও মুয়াশারাত (পারিবারিক, 
সামাজিক জীবনযাপন, রাজনীতিক 
দৃষ্টিভঙ্গি)-এর বিস্তৃত ময়দানে তিনি 


পেরেছিলাম । যদি তার মতো 
ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব না হতো, তবে 
নিকট অতীতের ভিয়েতনাম বা বর্তমান 
ইরাকের মতো ভাগ্য আমাদেরও বরণ 
করতে হতো । এজন্য তাকে 
স্বাধীনতার কুতুব (91011008] 1175 
97 117091991009006) বলা হয়ে 
থাকে ।৯ 


মহান আল্লাহর সাথে প্রেম, ভালোবাসা 
ও আস্থার গভীরতা তিনি কখনোই 
প্রকাশ হতে দিতেন না। তার 
কুতবিয়ত গোপন থাকত নেপথ্যের 
আচলতলে | এ কারণে তিনি ওলামা- 
মাশায়েখের নিকট খফী বুযুর্গ হিসেবে 
সম্মানিত ছিলেন তিনি তার 
নাশস্তগাহে নিয়মিতভাবে বাদ ফজর ২ 
ঘণ্টা ও বাদ মাগরিব ১ ঘণ্টা বিস্তৃত 
বর্ণলীর আমাল করতেন। সে 
সময়গ্তলোতে দরজা-জানালা সব বন্ধ 
থাকতো, অন্দর থাকতো 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । মাওলানা আবদুস 
সাত্তার পাহাড়তলী (দো. বা.) প্রায় ৩ 
বছরেরও বেশি সময় শাহ সাহেব 
এক্ট-এর বিশেষ খাদেম হিসেবে 
ছিলেন। তিনি প্রতিদিনই চেষ্টা 
করতেন নাশত্তগাহে শাহ সাহেব 
ঞক্ছিএর আমালসমূহ দেখতে । 
ব্যর্থতা ছাড়া অন্য কোন ফল তার লাভ 
হয়নি । ৫০-এর দশকের মধ্যবর্তী 
বছরগুলোতে উত্তরবঙ্গের নওগা জেলার 
পুরশাহ (প্রকাশ: পোরশা)-তে দীনের 
প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে তিনিই 
সর্বপ্রথম বাংলার জমিনে ৪০ দিনের 
ই'তিকাফের ধারা চালু করেন ।৯ এরই 
পুরাতন মসজিদে মুফতী আযীযুল হক 


ছিলেন গত শতাব্দীর “মুযান্দিদ” ৯5 


!চলবে। 


১ মুফতী জসীমুদ্দীন, ওক, পৃ. ৯৩ 
২ সাক্ষাৎকার: মাওলানা জাকের আহমদ 


+ সাকার: স্থান: ফরিদাবাদ মাদরাসা ও 
সময়: বাদ যুহর, ০২ জুন ২০১২ 

৮ সাক্ষাৎকার: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 
সাহেব (দা. বা.), প্রাণুক্ত 

৯ মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ভূজপুরী (দা. 
বা.), প্রাণ্তক্ত 

** মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ভুজপুরী (দা. 
বা.), প্রাণ্তক্ত 
» সাক্ষাৎকার; মাওলানা ইসহাক নাগরী (দো. 
বা.), দাপ্তরিক সচিব, বেফাকুল মাদারিসিল 


ডিসেম্র*১৩ 742) আত্তার্তহীদ ৩২ 
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ঝরে গেল আযিযি কাননের আরেকটি পুষ্প 
কুতুবে যামান আন্মামা মুফতি আযিযুল হক রেহ.)-এর 
সাহেবযাদা হাফেজ মাওলানা মুহিববুল্লাহ (রহ.) 


সময়ের ব্যবধানে অনেক মনীষী 
হারিয়ে যায়। ব্যথা দিয়ে যায় ভক্ত 
অনুরক্তদের । বলা হয় একজন 
আলেমের মৃত্যু মানে সমগ্র পৃথিবীর 
মৃত্যু । আসলেও তাই । যে আবু বকর 
(রাযি.) চলে গেছেন তার মতো আবু 
বকর (রাযি.) আর পাওয়া যায়নি | যে 
ওমর (রাযি.) চলে গেছেন তার মতো 
আর ওমর (রোি.) পাওয়া যায়নি 
সময়ের মনীষীগণ বিদায় নেয় কিন্তু 
কেউ ফিরে আসেনি । আমরা দুঃখিত 
হই, শোকে সন্তপ্ত হই, একজন মনীষী 


মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 
লেখাপড়া 
সুশিক্ষিত পরিবারে সাধারণত বাচ্চারা 
বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই বিদ্যার 
খোজ পেয়ে যান। মাওলানা 
মুহিবুল্লাহ রেহ.)-এর ব্যাপারেও 
ব্যতিক্রম ঘটেনি । তিনি পিতা-মাতার 
কাছ থেকে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন 
করেন । মাদরাসা স্তরের প্রথম কিতাব 
উর্দু নয়া কায়দা জামিয়া জিরির 
নি পরিচালক আল্লামা আহমদ 
হাসান (রহ.)-এর দ্বারা শুরু করান । 


পৃথিবী ত্যাগ করলে । তারা চলে গেলে 


কিছু দিন পর কুরআন হিফজ করার 


কেঁদে উঠে জাতির আত্মা, চিৎকার 


উদ্দেশ্যে জামিয়ার হিফয বিভাগে ভর্তি 


করে উঠে ভাগ্যাকাশ, সে বীরতগাথা 
মহিমান্বিত আদর্শের জলন্ত শিখার ব্যস্ত 
আরোহীদের কাতারে হাফেজ মাওলানা 
মুহিববুল্লাহ (রহ:) এর নাম ওঠে আসে 
অত্যন্ত সহজে | তিনি ছিলেন কুতুবে 
যমান আল্লামা মুফতী আযিযুল হক 
(রহ.)-এর সুযোগ্য ছেলে । যার 
আধ্যাত্মিকতার ছোয়া পেয়ে অন্ধকারে 
নিমজ্জিত হাজারো মানুষ আলোর পথ 
খুঁজে পেয়েছে। 


জন্ম 
হাফেজ মাওলানা মুহিববুল্লাহ (রহ.) 
হিজরী ১৩৬৬ শাওয়াল মাসে 

সংলগ্ন পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন 
তার পিতার নাম কুতুবে যমান আল্লামা 


মুফতী আযিযুল হক (েহ.)। তার 


হন । তখন তার বয়স ছিল সাত বছর । 
হিফয জীবনের আড়াই বছর পূর্ণ হতে 
না-হতেই অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে 
হিফয সম্পন্ন করেন। মাধ্যমিক ও 
উচ্চ মাধ্যমিক ইলম অর্জনের জন্যে 
জামিয়ার কিতাব বিভাগে ভর্তি হন। 
প্রতি ক্লাসে অনন্য মেধার স্বাক্ষর রেখে 
ছাত্রজীবন সম্পন্ন করেন । তৎকালীন 


অধ্যাপনা 

লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষকতার মধ্য 
দিয়েই তার কর্মজীবন শুরু হয়। 
উপমহাদেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ১৯৯৩ 


বংশপরম্পরা হলো, হাফেজ মাওলানা 
মুহিববুল্লাহ ইবনে আল্লামা মুফতী 
আযিযুল হক (রহ.) ইবনে মাওলানা 
নূর আহমদ ইবনে মুন্সী সুরত আলী 
ইবনে মুসী আলী ইবনে মুলসী আবুল 
হাসান । উপরোক্ত বংশধারা শায়খ 
ইবরাহীম ঘুরি, পযয়িক্রমে এ ধারা 


সালে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এ 
জামিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার 
সাথে শিক্ষা দান করেন । তার সানিধ্যে 
অনেক ছাত্র ও পথহারা পথিক আলোর 
পথ খুঁজে পেয়েছেন । 


আধ্যাত্মিক সাধনা 


সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর 
(রাযি.)-এ সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে 


হাফেজ মাওলানা মুহিববুল্লাহ (েহ.) 
আধ্যাত্মিক জগতে একজন খ্যাতিমান 


প্রাণপুরুষ ছিলেন | ছিলেন মুরশিদে 
বরহক | তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে 
পিতাকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে 
পড়েন। প্রতিদিন পিতার কবরে 
যিয়ারত করতেন, কান্নাকাটি করতেন 
আর আল্লাহর দরবারে দুআ করতেন 
কাদতে অস্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন 
স্বপ্নে হঠাৎ পিতা মুফতী আযিযুল হক 
(রহ.) তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 
“বাবা আর অস্থির হয়ো না আল্লামা 
সুলতান নানুপুরী (রহ.)-এর সানিধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করো । তিনি তোমাকে 
দেখাশোনা করবেন ।' পিতার স্বপ্লাদেশ 
পেয়েই তিনি চলে গেলেন হযরতের 
সানিধ্যে এবং তার নিকট বাইয়াত 
গ্রহণ করেন । অবশেষে আধ্যাত্মিক 
জগতে নিজেকে সপে দিয়ে হযরতের 
খিলাফত লাভে ধন্য হন। হযরত 


সুলতান নানুপুরী (রহ.) ছাড়াও 
মেহেরিয় সরফভ ট মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা 


মেহেরুজ্জামান (রহ.) তাকে লিখিত 
ইজাজত তথা খিলাফতের অনুমোদন 
দিয়েছিলেন ৷ হযরত মুফতী আযিযুল 
হক (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলিফা হযরত 
আল্লামা সালেম জান কাশ্মীরী 
(রহ.)সহ আরও অনেকে তাকে 
মৌখিক ইজাজত দিয়েছিলেন । 


৩. 


তার 

তিনি ছিলেন নিভৃতচারী এক মহান 
আধ্যাত্মিক গুরু | তার শত-শত ভক্ত 
মুরিদ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
রয়েছে । তাদের সবার তালিকা সংগ্রহ 
করা সম্ভবপর হয়নি । আং্শিকভাবে 
কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো । 
১. আল্লামা ইমদাদ, হযরত আল্লামা 
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ম।হা।-|জী।ব।ন 
সি নানুপুরী . (রহ.)-এর 


দিয়ে তার ভক্ত-মুরিদদেরকে বললেন, 


, ২. হযরত আল্লামা কারী 


তোমরা তো আল্লাহর কঠিন আযাবে 


ই নোয়েব সাহেব) 


কবলিত হবে। আমি তো 


মুহতামিম, সরফভাটা মুয়াবিনুল 


তোমাদেরকে সেই আযাব থেকে 


ইসলাম মাদরাসা, ৩. মাওলানা মুফতী 


বাচাতে পারিনি । একথা বলে তিনি 


শফিকুল ইসলাম, ৪. মাওলানা 


রাতে বাড়িতে চলে আসেন । সেই 


ওসমান, ৫. মাওলানা আহমদ গনী, 
৬. মাওলানা মুফতী আবু তৈয়ব, ৭. 


রাতে সুবেহ সাদিক হতে না-হতেই 
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে হাজার-হাজার প্রাণ 


হাফেজ মাওলানা আবদুল হক ও ৮. হারায় । এ রকম হুযুরের আরও 
মাওলানা আনোয়ার; আরও অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা পাওয়া যায় । 
শামি কেরাম । ওয়ায-নসিহত 

তার জীবনের অলৌকিক ঘটনা দেশবাসির হেদায়তের উদ্দেশ্যে সবাই 


অলী-আল্লাহদের কারামাত সত্য 


বয়ান করতে পারে না। সবার বয়ান 


সাধারণ মানুষ থেকে তারা হন ভিন্ন 


আবার শুনেও না । কারো কারো বয়ান 


আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন | ফলে 


শ্রোতারা মনযোগের সঙ্গে শোনে । 


তারা এমন কিছু কাজ করতে পারেন 
যা সাধারণ মানুষের দ্বারা অসম্ভব 
হযরত হাফেজ মাওলানা মুহিববুল্লাহ 
(রহ.)-এর হতেও এমন অনেক 
অসাধারণ ঘটনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে 
কয়েকটি উল্লেখ করা হলো । 

১. হযরতের মুরিদ রাঙ্গুনিয়ার জাফর 
সওদাগর বলেন, আমি ওমরা করার 
জন্য গিয়েছি, ওমরা অবস্থায় হুযুরকে 
কাবা শরিফের হাতিমের পাশে নামায 
পড়া অবস্থায় দেখেছি । আমিও হুযুরের 
পাশে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম | 
সাথে দেখা করবো । কিন্তু নামাযশেষে 
হুযুরের আর দেখা পায়নি । এমনি 
আরও কয়েকবার ঘটেছে । 

২. হুযুরের সাথে এক ব্যক্তির কিছু 
জমি-জমা নিয়ে দ্বন্ৰ ছিলো । ব্যক্তিটি 
হুযুরকে খুব কষ্ট দিয়েছিলো, যা সহ্য 
করা মানুষের কাছে অসম্ভব । একদিন 
হুযুর তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 
“আর কতদিন আমাকে ধোকা দিবি । 
আমি আর সহ্য করতে পারছি না। 
সঠিক কথা বলবি কিনা বল? অন্যথায় 
হালাক হয়ে যাবি" একথা বলার 
দু'দিন পর ওই ব্যক্তিটা মারা যায় । 

৩. ১৯৯৭ সালে ঘূর্ণিঝড়ের আগের 
দিন তিনি বাশখালীর একটি ঘরে 


বয়ানের প্রভাবে শ্রোতাদের অন্তর 
মোমের ন্যায় বিগলিত হয়ে যায়। 
হাফেজ মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ (রহ.) 
তাওহীদ-রিসালত, সুন্নাত-তাকওয়া 
ইত্যাদির ওপর স্বীয় পিতামহের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে এমন গরুত্পূর্ণ 
আলোচনা করতেন, দর্শক-শ্রোতাবর্ 
চাতক পাখির ন্যায় তার বক্তব্য 
শুনতেন। একদিন মহেশখালীতে 
ওয়ায করতে গিয়েছিলেন হযরতের 
পীর নানুপুরী হুযুর (রহ.) এবং তিনিই 
ছিলেন প্রধান বক্তা । আর হযরত 
ছিলেন বিশেষ বক্তা | মঞ্চে উপঝিষ্ট 
ছিলেন স্থানীয় কিছু সম্পদশালী ব্যক্তি । 
হুযুর ওয়াষের সময় বুকভরা সাহস 
নিয়ে তাদেরকে এমন কটাক্ষ করে 
ওয়ায করেন, শ্রোতাবর্গ পর্যন্ত 
কিংকর্তব্যবিমুডু হয়ে গেলেন । 
ইতঃপূর্বে কেউ তাদেরকে এমন ভাষায় 
ওয়ায করতে পারেননি । বয়ানের 
শেষে তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিরা 
হুযুরের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন । 


ইন্তিকাল ও জানাযা 


ক্লিনিকে তাকে ভর্তি করা হয়। 
সেখানেই শেষ পর্যন্ত ১৭ নভেম্বর'১৩ 
রবিবার রাত ১২:১৫ ঘটিকায় ভক্ত- 
অনুরক্তদের এতিম বানিয়ে তিনি 
পরকালের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান | তার 
মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে 
সাথে জামিয়ায় শোকের ছায়া নেমে 
আসে | ফজরের নামাযের পর জামিয়া 
প্রধান আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল 
হালীম বুখারী (দা. বা.) মরহুমের 
মাগফিরাতের জন্য মসজিদে 
সম্মলিতভাবে দুআর আয়োজন 
করেন। ভোরে সূর্যের ঘ্লিপ্চকিরণ 
মাটিতে পড়তে না-পড়তেই সর্বস্তরের 
তওহীদী জনতা জড়ো হতে থাকে 
জামিয়ায় | যুহরের পর যখন মারহুমের 
যাওয়া হচ্ছিল, তখন পুরো জামিয়ার 
মাঠে তিল ধারনের ঠাই ছিলো না। 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সর্বস্তরের 
ছাত্র, ভক্ত-মুরিদরা তার জানাযায় 
উপস্থিত হন। ঠিক দুপুর ১:৪৫ 
ঘটিকায় জানাযায় আগত মুসলিদের 
উদ্দেশ্যে জামিয়া প্রধানের সংক্ষিপ্ত 


বক্তব্যের পরপরই জামিয়ার 
কৃতিসন্তান, জামিয়া দারুল 
মাআরিফের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, 


আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা. 
বা.)-এর ইমামতিতে জানাযার নামায 
অনুষ্ঠিত হয় | এরপর তীকে জামিয়ার 
কবরস্থানে (মাকবরায়ে আযীযী) মরহুম 


পুষ্পটি ] 
হয়েছিলো দেশ-দেশান্তর | 

পরিশেষে, প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করি 
হে আল্লাহ! আপনার এই প্রিয় বান্দাকে 


দীর্ঘদিন যাবৎ রোগে ভুগছিলেন । হঠাৎ 
গত ১৫ নভেম্বর'১৩ জুমাবার সকাল 
থেকে শরীরের অবস্থা অবনতির দিকে 
যায়। অবস্থা পরিবর্তন না ঘটায় 


মেহমান হয়েছিলেন । হঠাৎ চিৎকার 


শনিবার বাদ আসর চট্টগ্রাম পিপল 


জান্নাতুল ফেরদাওস দান করুন! তার 
শোকসন্তপ্ড পরিবার-পরিজনের ওপর 
শান্তি নাধিল করুন । আমিন । 


তথ্যসূত্র: মরহুমের ছাহেবযাদা মাওলানা 
মোহাম্মদ উল্লাহ 
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পথে 


৩. সিয়াম পালন: আরবি সিয়াম বা 


পবিভ্র বাইবেলে, উপার্জিত অর্থ হতে 


পবিত্র শহর উনুক্ত করবেন: “আমি 


সাওম অর্থ বিরত থাকা, পরিহার 
করা । ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত 


করে এসে ৫০4৩ 


ইন 


“হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য 
সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল, যেমন 
বিধান তোমাদের পূর্ববতীগণকে 
দেওয়া হইয়াছিল ।'১ 

বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে যিশু নিজে 
উপবাস পালন করেছেন, 'আর তিনি 
(যিশু) চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে 
থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন "২ 

৪. যাকাত প্রদান: যাকাত অর্থ পবিত্র 
করা । ইসলামী পরিভাষায় বছরের 
উদ সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ 
গরীব, দরিদ্রকে দেওয়া । কুরআনে 


9691815 
“তোমরা যাকাত দাও 
হযরত ঈসা /রবইি ঘোষণা 


ভি 2895 &2 


সুষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান করার 


(সদা প্রভু) সর্বজাতিকে কম্পান্বিত 


করিব; এবং সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্ত 


সকল আসিবে; আর আমি এই গৃহে 


রয়েছে, “তোমরা পৃথিবীতে 
আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না; 
এখানে তা কীটে ও মচ্চ্যায় ক্ষয় করে, 


প্রতাপে পরিপূর্ণ করিব ।১” আর সারা 


এবং এখানে চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি 


দিন রাত ঈশ্বরের গৃহ খোলা থাকবে 


করে । কিন্ত স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন 
সঞ্চয় কর।« “তিনি 


বলা হয়েছে, “আর তোমার পুরদ্ধার 
সকল সবর্দা খোলা থাকিবে, কি দিন 


৫. হজ পালন: পবিত্র কুরআনের 
শিক্ষা অনুযায়ী হজ অর্থ বায়তুল্লাহ 
যিয়ারতের ইচ্ছা করা বা আল্লাহর 
সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ে 
পৃণ্যভূমি মক্কায় উপস্থিত হয়ে 
বায়তুল্লাহ তাওয়াফসহ কতগুলি নিয়ম 
পালন করা। সকল সামর্থ্যবান 
মুসলিমগণের জন্য হজ করা ফরয বা 
অবশ্য কর্তব্য । আল্লাহ নির্দেশ 


8 6৮6০ ৬৫ জা তত ০০৩ & 485 
৪:৮০ 
“মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার 
সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ 
গৃহের হজ করা তাহার অবশ্য 
কর্তব্য |”? 
পবিত্র বাইবেলে যাকোব সদা প্রভু এল 
বৈথেল ৬ ) যাবার নির্দেশ 
লাভ করেন ৮ এটি ছিল আরাধনার 


“তিনি (আল্লাহ) আমাকে নির্দেশ 
্র গ যাকাত আদায় 
করিতে 15 


স্থান ।৯ সদা প্রভু ভবিষ্যাণী করেছেন, 
জাতি, গোত্র নির্বিশেষে সকল বিশ্বাসী 


কি রাত্রি কখনও রুদ্ধ হইবে না 1”, 


অন্যান্য মিলসমূহ 

১. জিহাদ: জিহাদ অর্থ সর্বাত্মক 
প্রচেষ্টা । মহান আল্লাহপ্রদত্ত সত্য 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা 
চালানো । যেমন- পবিত্র কুরআনে 


এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত পরিসর থেকে 
শুরু করে অস্ত্র ধারণ পর্যন্ত বিভিন্ন 
পরিসরে পরিব্যাপ্ত | 
6 পে 23 ৪ ০০০3 9 
9৫2১220৬০28) 2 
'যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
তোমরাও আল্লাহর পথে তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালজ্ঘন 
করিও না। নিশ্য়ই আল্লাহ 
রাগণকে ভালোবাসেন 


না ১৩ 
বাইবেলেও সর্বস্তরে জিহাদের কথা 


একত্রে আরাধনার জন্য তীর্থ স্বরূপ 


বলা হয়েছে । যেমন_ শয়তানের 


ডিসেম্বর১৩ -_______া্ৃন্নার্্ল্্। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


আ।লো।র। ।প।থে 


বিরুদ্ধে: ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসঙ্জা 
পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ 
চাতুরীর সম্মুখে দীড়াইতে পার 1” 
যিশু চূড়ান্তভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন এবং তিনি 
আরো বলেছেন যে, তিনি নিজেও 
অস্ত্রধারণের জন্য এসেছেন, “আমার 
এই যে শক্রগণ ইচ্ছা করে নাই যে, 


৩. মূর্তিপূজা: কুরআনে মূর্তি 
জে হ 


5৯৫1৫ 


৫৬912 ০০1৯৬ 
“তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার 
অপবিন্রতা টি 
বাইবেলেও অবিকল নিষেধ রয়েছে, 
“আমার সাক্ষাতে (ব্যতিরেকে) তোমার 


আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব করি, 


অন্য দেবতা না থাকুক | তুমি আপনার 


তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর 
আয়ার সাক্ষাতে বধ কু এনে 


নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ 
করিওনা; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ 


করিওনা যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি 
দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি 
নাই, কিন্তু খড়গ দিতে আসিয়াছি ।'৯৬ 


ডা পবিত্র কুরআনে বলা 


“হে মুমিণগণ! মদ-জুয়া, ূর্তিপূজার 
বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঠা বস্তু, 
শয়তানের কার্য । সুতরাং তোমরা 

বর্জন কর_ যাহাতে 
সফলকাম হইতে পার ।'১* 


বাইবেলে মদ পান নিষিদ্ধ করেছে, 


তোমরা 


দ্রাক্ষারস, এই সকল বুদ্ধি হরণ 
করে ।১৯ দ্রাক্ষারসে মত্ত হইওনা, 
তাহাতে নষ্টামী আছে ।” 


পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে 
যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি 
নিমণি করিওনা; তুমি তাহাদের কাছে 
প্রণিপাত করিওনা এবং তাহাদের সেবা 
করিওনা; কেননা তোমার ঈশ্বর সদা 
প্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদযোগী 
ঈশ্বর টি [চলবে] 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা 
নি জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৪৪ 

পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাথ্ি ৪:২, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি। 
ঢাকা, পৃ. € 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:৫৬, 

প্রাপ্ক্ত, টা ৫৭০ 

কুরআন, সরা মররম, ১৯:৩১ 

রি রি বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 

মা্চি ৬:১৯-২০, প্রাণুক্ত, পৃ. ১০ 


৪ আল 


৬ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাথি, ২২:২০-২১, প্রাপক, পৃ. ৪২ 
৭ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৯৭, 
প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৯৩ 
” পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
আছি প্রভক, ৩৫:৪, ৭ ও ১৫ 
বাইবেল ও নতুন নিয়ম, 


তির নতুন নিয়ম 
ও য়ম, 
বিশাইয়, ৬০:৭, ১১, ১৪ 
১২ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ, ২২:৭৮, 
প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫৪৩ 
১. আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, 
১৪২:১৯০, তি 
* পবিত্র ল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 


পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
) ২০:৩-৫, বাংলাদে বাইবেল 
, ঢাকা, পৃ. ১১৪ 


০০ 


পরিচালকঃ- নূরাণী 


হযুভুর। ৯৯৯৮৯১৯৫৮ 


আ।লো।র। ।প।থে 


জীবন-সফলতায় নিজেকে সিক্ত করতে হলে, সাফল্যের 
সৌরভে নিজেকে ঘ্লিঞ্ধ করতে হলে, একটা জিনিস চাই । কী 
জিনিস সেটি? হৃদয়রাজ্যের সামান্য জমি | খালি জমি । 
উর্বর হওয়া চাই না সে-জমি । তবে অবশ্যি নরম ও শীতল 
হওয়া চাই, যাতে সে পানি চুষে নিতে পারে এবং তা করতে 
পারে সংরক্ষণও | হৃদয়ের কোমল জমিটুকুতে একটি বীজ 
বপন করতে হবে | কিসের বীজ সেটি? কোথা থেকে তার 
আমদানি? না, সেটি কোনো দূরদেশের দুর্লভ বীজ নয় । খুব 
সহজলভ্য বীজ, যা উৎপাদিত হয়েছে হদয়বান বিজয়ীদের 
হৃদয় থেকে । সে-বীজ কী? একটি ছোট্ট বাক্য । “যে 
নিজেতে জয়ী, সে সর্বত্র জয়ী” । অর্থাৎ যে নিজেকে জয় 
করতে পারে, সে পৃথিবীর সবকিছু জয় করতে পারে । 
একজন ব্যক্তি কীভাবে জয় করে নিজেকে, কিংবা কীভাবে 
হারায় আপনাকে? 
দীর্ঘ বক্তব্য নয়, সূক্ষ্ম দর্শনও নয় । শুধু একটি বাক্য । খুব 
সহজ-সরল বাক্য । অন্যের যে-কাজ ও আরচণ আপনার 
ভালো লাগে না, সে-কাজ ও আচরণ থেকে আপনি বিরত 
থাকুন । ঘৃণাভরে তা বর্জন করুন । অন্তত আপনি চেষ্টা করে 
দেখুন। যারা এ মহৎ অভ্যাসটি চর্চা করে যাচ্ছে, আপনি 
তাদের সান্নিধে যান, সুবাস গ্রহণ করুন । কেউ আপনাকে 
হিংসা করে, তো আপনি তাকে ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে 
তুলুন। কেউ আপনার নিন্দা করে, আপনি তার প্রশ 
পঞ্চমুখ হোন । কেউ আপনার সাথে হাসাদ করে, আপনি 
তার কল্যাণ ও উন্নতি কামনায় দু'হাত ওঠান। কেউ 
আপনাকে কাদায়, তা হলে আপনি তাকে মুখভরা হাসি 
উপহার দিন | কেউ আপনার দিকে আড়চোখে দেখে, তো 
আপনি তাকে মায়াবী দুচোখ দিয়ে রসিয়ে তুলুন । 
সত্যিকার মানুষ হতে হলে, অন্যের মাঝে নিজগুণের গৌরব 
দেখতে চাইলে, দিলের দেশ থেকে দূর করতে হবে বিদ্বেষ, 
ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে হুঙ্কার ও অহঙ্কার | 

মানুষ হইতে যদি থাকে অভিলাষ 

গুণের গৌরব যাদি করিবে প্রকাশ । 


সুজনের নিকটেতে লহ উপদেশ 


দেশ হ'তে দূর কর, হিংসা আর দ্বেষ । 
নিরন্তর অন্তরে সরল ভাব ধর 
অহঙ্কার অলঙ্কার পরিহার কর ॥ 

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : ১৮১২-১৮৫৯) 
মনে রাখতে হবে, নিজের চেষ্টা-সাধনাই উন্নতির সোপান । 
মানুষ তবুও অন্যের ক্ষতিকে নিজের সাফল্যের সোপান মনে 
করে । প্রথমে আপনি নিজেকে বদলে ফেলুন, দেখবেন, 
জীবন-জগতের সবকিছুই বদলে গেছে আপনাআপনিই 
-বদলে গেছে আপনার ভাগ্য, খুলে গেছে ভাগ্যের 
বাতায়ন । 


আত্মবিশ্বীস: জীবন-সাফল্যের অস্টালিকা 

এ জন্য প্রয়োজন নিজের আমিত্বকে জাগিয়ে তোলা । 
আমিত্ব মানে অহঙ্কার নয়; বুকফাটা দম্ভও নয় । আমিত্ 
মানে আত্মশক্তির নতুন উদ্বোধ । ঝিমিয়ে-পড়া 
আতমশক্তিকে উষ্ণ করস্পর্শে জাগ্রত করা । এ আমিত্ 
জাগ্রত হলেই পুরো বিশ্ব সবার পদতলে নত হবে । পৃথিবীর 
সকল শক্তি নিজের হয়ে কাজ করবে । 

আমার ভেতর আসল আমি যখন আমার জাগে 

ভিক্ষা তখন বিশ্ববাসী আমার কাছেই মাগে 

আমিই তখন বিশ্বগুরু আমার বীণাই বাজে 

আমার ইচ্ছায়ই লেগে আছে যে যার আপন কাজে 

আমার আদেশ মান্য করেই চলছে সবেই ভাই 

তাই তো আমার সেই “আমিটা' জাগিয়ে তোলা চাই । 

(কবি মুকুন্দ দাস : ১৮৭৮-১৯২২) 
মুসলিম উম্মাহর “শিরা-জ্ঞানী' আল্লামা ইকবালের 'খুদি' 
দর্শনের খোলাসাও ছিল এটাই । ইকবালের কেমন 
সাহসছন্দিত উচ্চারণ! দেখুন 
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“তোমার পাথুরে পথ থেকে বেরিয়েছে কত শত ঝরনাধারা 
আপনাতে ডুব দিয়ে তুমি জরবে কলীম পয়দা করো ।' 


ডিসেম্বর'১৩ ______'ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৭ 


আ।লো।র। ।প।থে 
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“খুদিতে ডুব দাও হে উদাসীন, এটাই জীবনের মূল 
সময়ের বদ্ধ শেকল ছিড়ে চিরঞ্জীব হয়ে যাও । 
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খুদিকে এমন উঁচু করে যাতে তাকদীর লেখার আগে 

আল্লাহ স্বয়ং বলে বান্দাকে, রাজি তুমি বল কিসে £ 
'আত্মবিশ্বাস'-এ সমাবদ্ধ শব্দটির ব্যাসবাক্য নির্ণয় করা যায় 
নানাভাবে । যেমন : আত্মার বিশ্বাস, আত্মাসম্পকীয় বিশ্বাস, 
আত্মার প্রতি বিশ্বাস, আআ-উৎসারিত বিশ্বাস । এসব 
ব্যাসবাক্য “আত্মবিশ্বাস” শব্দটির যে অর্থ ও তাৎপর্য বহন 
করে এবং আমাদের সামনে তুলে ধরে, তার সবগুলোই 
আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান । মানুষের ভেতর 


ব্যর্থতার অতলে | কেন সে চিন্তা করে না যে, আত্মবিশ্বাসী 
ব্যক্তির যা যা আছে, আমারও তো তা তা আছে । তা হলে 
আমি কেন পারব না? শরীরের ভারসাম্যায়িত অজপ্রত্যঙ, 
বলীয়ান দুটি বাহু, চোখের মায়াভরা চাহনি, শক্তিশালী 
করজোড়া, পাথরগলানো পদযুগ, ঘিলুভর্তি মস্তিষ্ক এবং 
তেজেভরা মন- সবই তো আমার আছে, যেমন আছে 
আত্মবিশ্বাসী বিশ্বজয়ীর | সে পারলে, আমি কেন পারব না? 
তাই বাধা-বিপদের হিরে-পাথর চূর্ণ-বিচুর্ণ করে হতে হবে 
আগুয়ান | করতে হবে পণ | লড়তে হবে আমরণ । 
চাই শোর্য, চাই বীর্য, তেজে ভরা মন 
মানুষ হইতে হবে" কর এই পণ 
বিপদ আসিলে কাছে হবে আওুয়ান 
দুই খানি বাহু বিশে সবারি সমান 
দাতার যে দান তাহা সকলেই পায় 
কেউ ছোট কেউ বড় কেন হযয়ে যায়!] 

(কুসুমকুমারী দাস : ১৮৭৫-১৯৪৮) 


আত্মবিশ্বাস কীভাবে সৃষ্টি হয়, কীভাবে তা বিকশিত হয়, 
ব্যক্তিভেদে কেন আত্মবিশ্বাসের নানান শ্রী ও শ্রেণী, একই 
ব্যক্তির মাঝে কেন চলে আত্মবিশ্বাসের জোয়ার-ভাটা 
-এসব বিষয়ের অনুসন্ধান ও অনুশীলন খুবই জরুরি । 


আত্মবিশ্বাস ও আত্মগৌরব এক জিনিস নয় । উভয়ের 
ভেদরেখাটুকু স্পষ্টায়িত চিত্রে অঙ্কিত করা দরকার । 
আত্মবিশ্বাস মানবজীবনের উৎকৃষ্ট গুণ । আর আত্মগৌরব 
নিচু মানুষের নিকৃষ্ট অভ্যাস । চরম হীনন্মতা ও নির্লজ্জ 


আআ যেমন বিশ্বাস থাকে, থাকে বিশ্বাসেরও আআ । 


আত্মগৌরবের মাঝামাঝি ধাপটি হলো আত্মবিশ্বাস । 


দু'টোই সমান জরুরি | বিশ্বাসহীন আত্মা এবং আত্মাহীন 


আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি নিজেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান 


বিশ্বাস দু'টোই অকাজের জিনিস । আত্মাহীন বিশ্বাস 


করে। নিজের ভেতর যোগ্যতা যাচাই করে । যেটুকু 


চাকাহীন গাড়ির মতো । বিশ্বাসে প্রাণ ও প্রাণচাঞ্চল্য না 
থাকলে জীবনগাড়িকে যেতে হয় জাদুঘরে | 


যোগ্যতা, শক্তি ও পারঙ্গমতা যে নিজের ভেতর খুঁজে পায়, 
তাকে সে সঠিক সীমার মধ্যে রাখে ৷ সে নিজেকে অপরের 


কেউ একটা কাজ করতে চাইল, কিন্তু ঠিকমতো করতে 


চেয়ে ছোটও মনে করে না । ভাবে না নিজেকে বড়ও | তার 


পারল না- এটাকে বলে ইচ্ছাশক্তি বা আত্মবিশ্বাসের 
অভাব | বোঝা গেল, আত্মবিশ্বাস মানে ইচ্ছাশক্তিতে পাকা 
হওয়া । ইচ্ছার পর্যায় পেরিয়ে প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পের 
স্নাতকোত্তর পাস করলে যে ডিগ্রি অর্জিত হয়- তার নাম 
আত্মবিশ্বীস । কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নিতে যতই সময় 


মাঝে এ কথার নিবিড়তম অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে, তার 
এমন কিছু যোগ্যতা আছে, যা অন্যদের মাঝে নেই | আবার 
অন্যদের মাঝে এমন কিছু যোগ্যতা আছে, যার ঠিকানাও 
জানা নেই তার । অন্যের সাধনা দেখলে, সফলতা দেখলে 
মুষড়ে পড়ে না তার মন, অন্তরে জাগে না বিষাক্ত ক্রোধ; 


লাগুক, যতই চিন্তার ভাপ্তার নিঃশেষিত হোক, কিন্তু সিদ্ধান্তে 
পৌছার পর যদি পিছুটান দিতে বাধ্য হয়, তা হলে মানুষের 
দৃষ্টিতে তার মর্যাদা কমে যায় নিমিষেই । নিজের 


বরং তার মনে জেগে ওঠে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-উর্মির উন্মাদ 
আলোড়ন- কাউকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নয়; নিজেকে 
এগিয়ে নেওয়ার জন্য। কুপমণ্ডুকের বড়াই দিয়ে 


কর্মক্ষমতার ওপর বিশ্বাস না থাকলে, মানুষও তাকে বিশ্বাস 
করে না, রাখে না তার ওপর একবিন্দু আস্থাও । 

আত্মবিশ্বাস মানুষের অসাধারণ একটি মহৎ গুণ 
আত্মবিশ্বাসের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে জীবন-সাফল্যের 
গগনচুম্বী অট্টালিকা । মানুষের জন্য সবচেয়ে মারাত্বক চিন্তা 


আত্মগরিমায় স্ফীত হতে চায় না সে। প্রতিহিংসা দিয়ে, 
পরশ্রীকাতরতা দিয়ে ছোট করে না নিজেকে, ছোট হতে 
বলে না আর কাউকে । আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির র 
সবচেয়ে আলোকিত দিকটি হলো, সে নিজের যাবতীয় গুণ 
ও যোগ্যতা, বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ 


হলো নিজেকে অক্ষম, দুর্বল ও অকেজো মনে করা 
নিজেকে এভাবে যে ভাবে, তাকে দিয়ে কোনো বড় কর্ম 
সাধিত হয় না। তার কাছ থেকে বড় কিছু আশা করা 
-বলতে গেলে- কল্পনাবিলাস। অক্ষমতাবোধ কিংবা 
হীনন্যতাবোধ মানুষের আত্মবিশ্বাসকে খেয়ে শেষ করে 
দেয় । এ ধরনের ব্যক্তি কোনো কাজ করতে চাইলে, সে 
নিজের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে 
আত্মদ্বন্দে ভুগে । আত্মস্থলনে পতিত হয়। হারিয়ে যায় 


করে । নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে অপরকে শুধু তাই বলে, যা 
বলার জন্য স্বয়ং আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, “তুমি প্রভুর 
নেয়ামতের কথা মানুষের মাঝে আলোচনা কর ।' 

পক্ষান্তরে, আত্মগৌরবে স্ফীত ব্যক্তি খুব সামান্য অর্জনেও 
ফুলে ওঠে-যেন “আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ ।” তার মুখে ও মনে 
থাকে শুধু “আমি, আমি" । তার ভেতরও যোগ্যতা ও দক্ষতা 
থাকে ৷ তবে সে তাকে দেখে বড় করে - সঠিক সীমার 
চেয়ে অ-নে-ক বড় করে । সে নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা 


ডিসেঘর'১৩ __ আত্তার্তহীদ ৩৮ 


আ।লো।র। ।প।থে 
করলে নিজেকেই শুধু উৎকৃষ্ঠ পায়, অপরকে পায় 


পার কি না পার কর পরখ তাহার 


অতিতুচ্ছ । ফলে সে সবাইকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে 
সামান্য বিষয়েও তাদেরকে করে বিদ্রীপবিদ্ধ। সে নিজের 
যোগ্যতাকে প্রভুর কাছে নয়, নিজের কাছেই সমর্পণ করে 
মনে করে, তা নিজেরই অর্জিত সম্পদ । তার আচরণে- 


একবারে না পারিলে দেখ শতবার ॥ 

(কালীপ্রসন্ন ঘোষ : ১৮৪৩-১৯১০) 
নিজেকে চোখ রাঙিয়ে বোঝাতে হবে, অবশ্যই আমি এ 
কাজ করতে পারব । শুরুতে ছোট-ছোট চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 


উচ্চারণে হাদীসের বাণীই যেন ভাষায়িত হয়, “অহঙ্কার 
মানেই সত্যের অবাধ্যতা, মানুষকে অমূল্যায়ন । মিথ্যা 
দন্তের ফলে অকৃতজ্ঞতার অভিশাপ নেমে আসে তার 


করতে হবে । যেমন, আমি লিখতে পারব, বক্তৃতা করতে 
পারব, মানুষের সাথে সহজে মিশতে পারব, বড়দের কাছে 
কৌশলে জায়গা করে নিতে পারব, সকল শ্রেণীর মানুষের 


জীবনে । দিকচিহৃহীন আঁধারির অন্তহীন পরিব্যাপ্তি তার 


মন জয় করতে পারব | ছোট-ছোট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 


জীবনকে ঘিরে ফেলে ৷ তখন তার সমস্ত ইচ্ছা-আশা, তাপ- 
উত্তাপ, রাগ-অনুরাগ মনের মধ্যেই গুমরাতে থাকে । 
সফলতার পথে দুর্লজ্ঘ্য বাধা হয়ে দীড়ায় তার বুকোপচানো 


সফল হলে আত্মবিশ্বাসে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হবে ৷ তার 
পর ধীরে-ধীরে বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস সৃষ্টি হবে । 
এভাবে অল্পকিছুদিন যেতে না যেতেই দেখবেন, সত্যি 


আত্মগরিমা | ফলে মানুষের মাঝে আলোচনার মধ্যমণি হয়ে 


আপনি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠেছেন । 


ওঠার কথা ছিল যার, সে-ই শেষতক হারিয়ে যায় মানুষের 
মন থেকে, মনের মানচিত্র থেকে । 
অন্যদিকে, আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তি মনে করে, গুণ ও 


আত্মবিশ্বাসেরও একটা সীমা-সরহদ আছে । সীমাতিরিক্ত 
আত্মবিশ্বাসী (0৮6.-00150617) হতে নেই। 
আত্মবিশ্বাসের নির্দিষ্ট দেয়াল টপকালে সমূহ বিপদের 


যোগ্যতা বলে কোনো পদার্থই তার কাছে নেই । যা আছে, 
তা শুধু দন্যতা ও শুন্যতা ৷ তার চামড়া চোখ যাই হোক, 


আশঙ্কা । নিজেকে সীমাহীন আত্মবিশ্বাসী দেখাবার মোহ 
থেকেই সৃষ্টি হয় প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের মহাবিপদ | বড়-বড় 


অন্তরের দৃষ্টি কিন্তু নিতান্তই ক্ষীণ ও আলোহীন । স্রষ্টার 


প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু পুরণ করতে পারে না, ফলে অন্যদের 


অগুনিত উজ্জ্বল নিদর্শন তার চোখে পড়ে না । মনে হয় যেন 
সমস্ত বিশ্বের নির্লিপ্ততা তার দেহমনকে অধিকার করে 
আছে। তার অন্তলোকে অবিরাম চলতে থাকে হায়, হায়” 


দৃষ্টিতে ম্রান হয়ে যায় তার মর্যাদা । ক্ষত-বিক্ষত হয় তার 
ব্যক্তিত্ব ৷ সে ক্ষত থেকে ফৌটা-ফৌোটা রক্ত ঝরে । শুরু হয় 
রক্তের বন্যা । সে বন্যায় ভেসে যায় তার জাতশুদ্ধ। 


গর্জন | সে নিজেকে অপরের সাথে মেলালে শুধু নিজেকেই 


মানুষের কাছে তার পরিচিতি হয়ে দীড়ায় কপট, ধূর্ত ও 


পায় ছোট, অথর্ব ও অর্থহীন । এ মানসিকতা মারাত্মকভাবে 


ধুরন্ধর । তখন কাজে-অকাজে তাকে বদলাতে বোল ও 


আত্মবিধবংসী | এর কুফল বড়ই ভয়াবহ । এরই কারণে 
জীবনে যেসব মুহূর্ত আনন্দে ঝলসে উঠতে পারত, 
সেগুলোও নিঃসাড়-প্রাণহীন পড়ে থাকে আত্মবিশ্বাসের 
অভাবে । যে হৃদয়ে হীনতাবোধ স্থান পায়, নীচতার 
অনুরোধে যে নিজের মহত্ব ভুলে যায়, তাকে পৃথিবীব কেউ 
ভালোবাসে না। এমনকি আত্মসমীক্ষায় দেখা যাবে, সে 
নিজেও নিজেকে ভালোবাসে না । সুতরাং 

নীচতা হীনতা হায় 

যে হদয়ে স্থান পায় 

মিথ্যা তরে আকুল বাসনা 

সে হৃদয় আমি ত চাহি না। 

নীচতার অনুরোধে 

হারায়ে কর্তব্যপথে 

ভুলে যায় মহত আপনা 

সে হৃদয় আমি ত চাহি না। 

(সরোজিনী দেবী : ১২৮৮-১৩৬৭ ব.) 
প্রাথমিক পর্যায়ে আত্মবিশ্বাসকে বিকশিত করার একটি 
কার্ধকর পদ্ধতি হলো “পারার অজিফা” পড়তে থাকা : আমি 
পারব, পারব এবং পারব । দরকার হলে কবির শিখিয়ে- 
দেওয়া 'অজিফাস্টাও আবৃত্তি করতে পারি: 

“পারিব না" এ কথাটি বলিও না আর 
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার ॥ 
পাচজনে পারে যাহা 
তুমিও পারিবে তাহা 


ভোল, পাল্টাতে হয় আবরণ ও আভরণ | তাই নিজের 
যোগ্যতা-অযোগ্যতা মেপে আত্মবিশ্বাসের হিসাব নিতে হয় 
কড়ায়-গপ্তায় । তার পর পা বাড়াতে হয় কর্মের অঙ্গনে- 
চ্যালেঞ্জের ময়দানে | “সাধ ও সাধ্য*র সমন্বয় ঘটাতে হয় 

ত ভ | 
আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি ও আত্মোন্নতি-শব্দ যেটাই বলি, তা 
দুঃসাধ্য নয়; কষ্টসাধ্য বটে । আমরা আসলে শুধু সহজসাধ্য 
বস্ত অর্জনে অভ্যস্ত বলেই কষ্টসাধ্য বললেই পিছুটান দিই 
যেন লেজ গুটিয়ে পালাতে চাই তার ভয়ে, তার আগ্রাসন 
থেকে বাচতে চাই নিরাপদ আশ্রয়ে । নিজেদের কথা কী 
বলব? আসলেই আমরা সীমাহীন কর্মোদাসীন, কর্মালস ও 
কর্মভীরু । অনেক কল্পনা-পরিকল্পনা করেও বজ্মুষ্টিতে 
কিছুই ধরে রাখতে পারি না। সবকিছু গলে যায় আঙ্গুলের 
ফাক দিয়ে। বারবার ঠেকে ঠেকেও একই পরিণতির 
পৌনঃপুনিক আবর্তন করি আমরা | আত্মার উন্নতি সাধন 
করতে হলে, আত্মার বিশ্বাসকে বলীয়ান করতে চাইলে, 
সর্বোপরি সব কাজের কাজি হওয়ার উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ 
করলে, আটটি বদ-অভ্যাস পরিহার করতে সযত্ে । কবির 
ভাষায়: 

আত্যো্তি সাধনের পথ সুনিশ্চয়_ 

অনুৎসাহ, অলসতা, নিদ্রা-তন্দ্রা-ভয় 

ক্রোধ-লোভ-মোহ আদি দোষ পরিহার 

পারদর্শী হবে তবে এই জেনো সার | 

(রাজচন্দ্র পাড়ে : ১৮৭০-১৯২৫) 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১১] 


রোম 


হৃদয়ের চোখ মেলে দেখ 


দরবারে । তাই বান্দা কীভাবে তার 


মহান রব্বুল আলামীনের দর্শন লাভে 


ওমর (োযি.)-এর সাক্ষৎ লাভ তার 


সফরের মুল উদ্দেশ্য ৷ দূর-দুরান্তের 
পথ পাড়ি দিয়ে বছ চড়াই উত্রাই পার 
হয়ে দূত শেষ পর্যন্ত য় উপনীত 


বাহন ঘোড়াটি প্রথমে বাধতে চান 
সেখানে । তারপর খলীফার সাক্ষাৎ 
লাভের আশা করেন । লোকেরা জবাব 
দিল, খলীফা ওমরের কোনো প্রাসাদ 
নেই । তার একটাই প্রাসাদ । তা হচ্ছে 
তার আলোকিত হদয় । আমীরুল 
মুমিনীন হিসেবে তার প্রতাপ যদিও 
জগৎজোড়া; কিন্তু তার আছে 
দরবেশদের মতো একটি ঝুপড়ি ঘর । 
তার একটি প্রাসাদ আছে আত্মার 
জগতে | সে প্রাসাদ দেখতে হলে 
হৃদয়ের চোখ চাই । যাদের মনের 
জমিনে আগাছা জন্মেছে তাদের তার 
প্রাসাদ দেখার সাধ্য নেই । কাজেই 
প্রথমে 


এ ৮ ৪ 2৮ 9 ০০, 7 
চে চি ৮১ 4143 ৬৫, 
“দিলের চোখ চুল ও রোগ হতে পাক 

সাফ কর 


তারপরে তার প্রাসাদ দেখার প্রত্যাশা 
কর। 


দিচ্ছেন, 
০ ৬ শপ 2 ৬ ৮ 4% 
২ 945 ০৮ 4 


১59 


রা হযরত ওমর (রোযি.)-এর প্রাসাদ 
/-7৬ ৬ হামদ াপাহেনী 


পঠাও (2, ৩4 
1 ও * 4 22 পু 014 
ট কুমন্ত্রণার নিত্য সাথী যেহেতু 


কীর্ভীবে দেখবে আল্লাহর অস্তিত্ব 
দু'চোখ মেলি |” 


|/. 19 


“অন্তর যার কামনা বাসনা হতে পবিত্র 
থাকে 


মওলানা বুঝাতে চান, আল্লাহর মিলন 
লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে নফসের শুদ্ধি, 


দেখে সে প্রভুকে আর পৃত দরবার 
অনায়াসে । 

আল্লাহর দর্শন লাভের এই দাবি নিছক 
তত্তবকথা নয়, বরং বাস্তব সত্য, 

3585 5৮ 01 42 ৮ ডি ৬ 
5% ৪+। এ টি 8 4 
“যেহেতু মুহাম্মদ পবিত্র ছিলেন এই 

আগ্তন ও ধোয়া হতে 

যেদিকেই তিনি তাকিয়েছেন পেয়েছেন 
আল্লাহকে ] 

'আল্লাহকে" শব্দটি মূলে “ওয়াজহুল্লাহ' 


অন্তরের স্বচ্ছতা ও মনকে কামনা- 
বাসনা, খারাপ চিন্তা আর কুমন্ত্রণা হতে 
পৃত-পবিত্র রাখা । মওলানা একটি 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বলছেন, 

১6 ৬৮ 7 44৮% ০ ০% 
না 42 চি / / 41 
যার অন্তর হবে উদ্ভাসিত কাশফ 

যোগে, 


যে কোনো শহর থেকে চাদের আলো 
সে দেখতে পাবে ॥ 


মওলানা বলতে চান, এই জগতে 
মহান রাব্বুল আলামীন 


_ আল্লাহর চেহারা” | পবিত্র কুরআন 


স্বতঃপ্রকাশিত । তবে প্রকাশমানতার 


মজীদ থেকে মওলানা চয়ন করেছেন 
এই “পরিভাষা । 


৫৫568 


নি হণ রণ € পগার্কিত এ হত & 2৮ ৮ 
4401222519৮ তু পা 23১৪ 485 


ধরিজার্নতা 
“অস্তিত্ব জগতের পূর্ব ও পশ্চিম 
আল্লাহরই ইখতেয়ারে । অতএব 


তোমরা যেদিকেই মুখ করবে, 
সেদিকেই আল্লাহর চেহারা (অস্তিত্) 
বিদ্যমান 1১ 

তবে আল্লাহ মাধ্যমের সাহায্যে 
অস্তিত্ববজগতে তার তাজাল্লী প্রকাশ 
করেন। কারণ মাধ্যম ব্যতিরেকে 


আসল কর্তব্য । এ মুহূর্তে মওলানা 


পর্দাবিহীন আল্লাহকে দেখার শক্তি 


রূমীর ধ্যান চলে গেল আল্লাহর 
ডিসেম্বর'১৩ 


মানুষের নেই । 


প্রচন্ডতায় তিনি অন্তর্থিত | তাই তাকে 


দেখার সাধ্য আমাদের নেই । 
১৫, ৩৮ ০৮1 4&4%& ঠৈ 
০1৮ ০৮ 2915 চ 


“হক তাআলা স্বতঃপ্রকাশিত অন্য 
তারার মেলায় যেরূপ চাদনি হাসে 
জোসনা রাতে । 

বিষয়টির যথার্থতা অনুধাবনের জন্য 
একটি পরীক্ষার পরামর্শ দিয়ে মওলানা 
বলেন, তোমার দু'টি আঙ্গুলের ডগা 
দুই চোখের উপরে রাখ । তারপর 
দুনিয়ার কিছু কী দেখতে পাচ্ছ? ঠিক 


করে বল। 
[| তাত্তার্তহীদ ৪০ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


এখন যে দেখতে পাচ্ছ না, তার অর্থ 


পেতে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে 


অবশেষে এক বেদুইন মহিলা এগিয়ে 


এই নয় যে, জগতের অস্তিত্ব নাই । 
বরং আসল দোষ তোমার অশুভ 
নফসের অঙ্গুলি, যা তোমার 
দিব্যদৃষ্টিকে আড়াল করে রেখেছে । 

আমরা জানি, গল্প বলা বা কোনো 
কাহিনী বর্ণনা মওলানার আসল 
উদ্দেশ্য নয়; বরং গল্পের ফাকে 
আধ্যাত্মিক তর্ত-রহস্য বলে যাওয়াই 
মওলানার রীতি । এখানেও তিনি 


লাগলেন । তবে মনে মনে বললেন, 
৬ 4৪ ১% ৬১/ ৬৪ ৮৮ 
০০ 4 ৬৮ ৮৮ ৬৫৪ 4 
“এমন মানুষ কি থাকতে পারে এই 
হাত 2 


দেহের মাঝে প্রাণের মতন থাকেন 
গোপনে? 


আসেন । বিচক্ষণতায় বুঝতে পারেন, 
এক বিদেশি অচেনা মানুষ খলীফাকে 
খুজে বেড়াচ্ছেন। মহিলা বললেন, 
খলীফা ওমর (রোধি.) ওই দূরে বাগানে 
খেজুর গাছের নিচে শুয়ে আছেন তণ্ত 
দুপুরে ॥ 


* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১১৫ 


রহস্য 
বর্ণনা 


২ মাওলানা রূমী, গ্রাঁগজ, খ. ১, পৃ. ১৬৫- 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন [বা.] 


চাল উইকফ্ত্ভা-ইত্ললামী গাবেষণী তকেন্্ব, চউউগ্রানম । 
স্্বভ্ন্বস্ ম্স্বীদক্ষম্ীঁ ১৩৪ এক্বাক্ষক্য বাকী পাতাল হৃদ এ্বতুক্ততুক্ স্স্বান্জন্তন্বা ক্লিন 


ভিলেন বাজে বেশিই আবানসিক/অনাবাসিক/ডে-কেকয়ার 


১. খক্সীক্স ও জাশ্পাতিবদ শ্পিম্ষাল ৬- আবানসিক ছাত্রদেন জন্ত ্ুম্বস্ম 
ব্যবজ্থা । 

৭, আঞ্ুনলিক কম্সিপউটাল লাক । 

৮- ছাত্ৰতদল ভ্তান্বান্সীত দল্কুত্ভা 


বাড়ানোর জন্য আরবী, বালা ও 
ইৎরেজী ভাষায় বজ্ভুতা ও লচ্লা 


॥ 
স্পল্লিচ্ছ্স নিল্ান্পচ 
আবাসন ও সার্বক্ষণিক তক্তাবধান । 


ত্ত্ত ন্‌ সহ, 
লী ্ ন 
স্পান্পাম্পি প্রা ০াল্প শার্খভ্ঞ বাহলাতদস্ণ স্বাদল্লাস্না শ্পিজ্ষলা ০ার্ড ছাব্দা কর্তুকি শ্রনিত বাতা, আঘক ও 
নাতি নি 1 পপভ্াতন্যা হক্স ॥ 
ভ্ভ 


1৮৫| 
অনি জান্ন্ী ১২০ ালললহুলিক্হিহটিজিনিসহ 
ক্রান্কা 


জিকা নক্সক্ষ, ছাক্ুল্িভীন্বি ও ন্তবন্াক্লীল্হ, 
০. সাখালণ শ্শিশ্ষিত ০লাকতদরতেক বুম শ্শিম্ষ 


বুদলআআাল স্পলীষ্ শ্শিখতত আত্রহী বিজি 


হ -১-১৫-৬৩২২৮২৩, 


২১১৬ ৭7,৬-৯৮৬৪৮৩০২৩১ 


২০১৯-৯৯-১৯ ৯৫ ৭৫৮৯২ 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মুল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 

এম এ/কামিল হোদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


৬ 


ক, 


কক 


৫ 


কক 


৬ 


ক, 


কক 


৬ 


ক, 


কক 


৬ 


ক, 


কক 
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আবু জেহেলেরা দিকে দিকে জেগেছে আবার 
হুঙ্কার ছেড়ে ভাঙতে আসছে গৃহ সেই কাবার । 
ওরা ফের আনতে চাচ্ছে সেই জাহেলিয়াত 
হিংস্রতা পাশবিকতার ঘৃণ্য কালো রাত । 

মুছে ফেলতে চাচ্ছে ওরা মাদরাসা ইসলাম 
কুরআন-হাদীস মসজিদ মুসলিম নাম । 

ওরা জান-প্রাণ দিয়ে শুরু করেছে তো রণ 
সকল অঙ্গনে নাচছে-কুঁদছে ভীষণ | 

নরাধম নরকের কীট শয়তান বে-লেহাজ 
ইসলামের দুশমনি করাটাই ওদের কাজ । 

দেখ আজ চেয়ে ময়দানে শুধু আবু জেহেলের দল 
ইসলামের বিরুদ্ধে লেগে কি করছে কোলাহল । 


হকের বিরুদ্ধে লেগেছে যত সব শয়তান 
জানো তো-_আল-কুফরু মিল্লাতে ওয়াহিদান | 
মর্দে মুজাহিদ জাগো জাগো জাগো এবার 
ঘুমিয়ে থাকার সময় এখন নেই যে আর । 
দুনিয়াতে তোমরাই তো “খায়রা উম্মত" 

সকল জাতিকে তোমাদেরই দেখাতে হবে পথ । 


দায় 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

একি ভাগ্যের পরিহাস 

মানুষের পচা লাশে একাকার হয়ে বসবাস 
ধ্বংসন্তূপের ভাজে ভাজে একি সর্বনাশ 

শত শত মানুষের লাশ, লাশের পর লাশ! 
তাজিনে পোড়া গন্ধ এখনো হয়নি শেষ 

বাতাসে বাতাসে লাশের গন্ধ অশেষ 

কত দিতে পারিবে তুমি আমার লাশের দাম 
ভরসার বাণী শুধু শুনিয়ে যাওয়াই কর্তার কাম! 
এক মুঠো ভাতের জন্য আমর বোন আমার ভাই 
অযতন অবহেলায়-লাশ হয়ে যায় 

কত দেখিতে হবে আর লাশের পাহাড় 

কবে থামিবে আমার স্বজনের ক্রন্দনের চিৎকার! 
বুক ফাটা কান্না কি আর থামিবে না কোনদিন? 
কবে হতে পারবো আমি পূর্ণ স্বাধীন 

ওদের বিলাসিতার বলি ভাই-বোনের হাজারো লাশ 
বিশ হাজার টাকা লাশের দাম কি নির্মম পরিহাস! 
যারা চির পঙ্গু কি হবে তাদের পরিনাম 


পাচ হাজার টাকা দিয়ে দায় সারে ওরা পঙ্গুত্র দাম । 


ডিসেম্বর'১৩ 


মিসরের কান্না 
মিযানুর রহমান জামীল 


বলছে ডেকে শহীদ কমাপ্ডার হাসানুল বান্না 

বন্ধ করো আজ মিসরে মা-বোনদের কান্না? 
মুসলমানরা ক্বিতাল-জিহাদ দেয় ছেড়ে দেয় যদি 
এ নির্যাতন থামবে না আর বইবে খুনের নদী । 
ব্রাদারহুডের মুসলিমেরা নেই কোনো ভয় আর 
জাগ্রত হও মধ্যপ্রাচ্য হটাও অত্যাচার | 

মিশর জুড়ে গণহত্যা বন্ধ করো আজি 

চলবে না হয় ব্রাদারহুডের যুদ্ধ জীবনবাজি | 
চলছে লড়াই হক-বাতিলের মরছে ইখওয়ান 
প্রতিবাদের শপথ নিয়ে আগাও মুসলমান । 
মুসলমানের লাশে আগুন মসজিদে এ তালা 
সমর সেনার দেয়াল ভেঙে তখ্‌তে আগুন জ্বালা । 
বিপবের এই জাগরণে আর নহে আর পিছু 
মুসলমানরা জাগলে বিশ্ব দেখবে নতুন কিছু । 
লক্ষ মোমিন তৈরি থেকো বজ মুষ্টি হাতে 

করতে হবে দীন-ইসলাম বিজয়ী দুনিয়াতে । 


তিনটি খোলা প্রশ্ন 

আলাউদ্দিন কবির 

ক্ষমতার পুরোটা মেয়াদজুড়ে যারা মুখর ছিলো 
মাদরাসা-মসজিদ,আলেম-ওলামা আর ধর্মের 
তাচ্ছিল্য-অবজ্ঞা এবং সমালোচনা করায়... 

সেই তাদের মুখে একটুখানি মধুর কথা শুনেই কি 
নিকট অতীতের কারবালার কথা ভূলে যাওয়াটা 
উচিত হবে? 


কওমী মাদরাসা মানেই জঙ্গী প্রজননকেন্দ্র এবং 


মাদরাসা-পড়ুয়া মানেই কুপমগ্ুক আর অচল বলে যারা 


সকাল-বিকাল বিরতিহীনভাবে গলা ফাটালো... 
সেই তাদের দেয়া নামসর্বস্ব স্বীকৃতি আর 
খুদকুঁড়ো লুফে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাটা কি 
মুফিদ হবে? 


যারা বহিঃবিশ্বে জ্ঞানপাপীর মতো ঠাণ্ডা মাথায় 
আলেম-ওলামাদের সন্ত্রাসী নামে প্রচার করে 
হাসে আর তৃপ্তির টেকুর তোলে সদলবলে... 
সেই তাদের স্বীকৃতি নামের শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে 
মহান পূর্বসুরিদের পথ থেকে ছিটকে পড়া কি 
বৈধ হবে? 
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বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোট্ট বন্ধুরা! সূর্য থেকে দূরত্বের দিক 
দিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে মঙ্গলগ্রহ ।এর 
ইংরেজি নাম 17815 (মার্চ) । পৃথিবীর 
পরেই এর অবস্থান । অর্থাৎ সুর্য থেকে 
দূরত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর পরেই 
রয়েছে মঙ্গল গ্রহ। সৌরজগতের 
গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীর সাথে মঙ্গলের 
অনেকখানি মিল রয়েছে । তাই এই 
পর্যন্ত মঙ্গলকে নিয়েই বেশি গবেষণা 
হয়েছে। পৃথিবী থেকে দেখতে এটাকে 
অনেকটা লাল দেখা যায় বলে এটাকে 
লাল গ্রহও বলা হয়। পৃথিবীর মতো 
এই গ্রহেরও ভূতক রয়েছে এবং 
হালকা একটি বায়ুমণ্ডলও আছে। 
ভূতকে চাদের মতো অনেকগুলো খাদ 
আর পৃথিবীর মতো আগ্নেয়গিরি, 
মরুভূমি এবং বরফ রয়েছে । খতুর 
পরিবর্তনও অনেকটা পৃথিবীর মতো । 
মঙ্গলের ব্যাসাধ্ পৃথিবীর অর্ধেক এবং 
ভর পৃথিবীর এক দশমাংশ | মঙ্গলের 
ভূতক মূলত ব্যস্টল দ্বারা গঠিত | এ 
ছাড়াও রয়েছে আয়রন, অক্সাইড এবং 
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সিলিকা জাতীয় পদার্থ। 
রয়েছে এতে । আর কেন্দ্রে রয়েছে 


পাথরও 


লোহা । মঙ্গলের দুই মেরুতে পৃথিবীর 
মতই প্রচুর বরফ রয়েছে । তারপরেও 
চাপ কম হওয়ার কারণে এতে পানি 
নেই। তবে গবেষণায় জানা গেছে, 
কয়েক মিলিয়ন বছর আগে মঙ্গলে 


পানি ছিল । নদীও ছিল | এখন নদীর 
চিহ্ন আছে তবে পানির সন্ধান এখনো 
পাওয়া যায়নি । 
এই পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাপানের পক্ষ 
থেকে মঙ্গল অভিমুখে ডজনখানেক 
নভোযান হয়েছে মঙ্গলে । 
কিন্তু অধিকাংশই তাদের মিশন শুরু 
করার আগেই নষ্ট হয়ে গেছে বা 
পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেছে। তবে কিছু কিছু অভিযান সফল 
হয়েছে । সবচেয়ে সফল বলে 
দাবি করা হচ্ছে যে অভিযানকে সেটা 
বর্তমানে পরিচালিত “কিউরিওসিটি 
রোভার' অভিযান | এই যানটি এখনো 
মঙ্গলে কাজ করছে। ২৬ নভেম্বর 
২০১১ তারিখে মার্কিন মহাকাশ 
গবেষণাকেন্দ্র নাসা এই যানটি মঙ্গল 
অভিমুখে প্রেরণ করে । আট মাস 
চলার পর এটি গত ৬ আগস্ট ২০১২ 
তারিখে মঙ্গলে অবতরণ করে । এই 
যানটি সেখানে ১৪ বছর ধরে কাজ 
করতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে । 
এই নভোযানটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে । এতে 
রয়েছে সতেরোটি অত্যাধুনিক ক্যামেরা 
এবং একটি মিনি ল্যাবরেটরি মঙ্গল 
পৃষ্ট থেকে পাওয়া নানা পদার্থ 
সেখানেই বিশেষণ করে এই রোবটটি 
সেই তথ্য পৃথিবীতে বেতার তরঙ্গ 
মারফত প্রেরণ করবে । এই যানটির 
দৈঘ্রে ১০ ফুট, প্রস্থ ৭ ফুট এবং ওজন 
১০ টন । ঘন্টায় ৮০০০ মাইল বেগে 
মোট ৩৫ কোটি মাইল (৫৭ কোটি 
কিলোমিটার) পাড়ি দিয়ে মলে পৌছে 
এটি । মঙ্গলে প্রাণের অস্থিত্ব আছে 
কিনা তা জানার চেষ্টা করছেন 
বিজ্ঞানীরা । এখনো পর্যন্ত মঙ্গলে 
প্রাণের অস্থিত্ব পাওয়া যায়নি | 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


শিগৃগিরই উন্মুক্ত হচ্ছে মাসিক আত-তাওহীদের ওয়েভ পেইজ 
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বিজয় দিবসে ইসলামের শিক্ষা 


১৬ ডিসেম্বর,মহান বিজয় দিবস | বাংলাদেশের মানুষের 
জন্য আনন্দের একটি দিন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক 
গোষ্ঠীর শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার দিন । হানাদার 
বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন ও গণহত্যা থেকে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার দিন | এ মুক্তিও বিজয়, কিন্তু এমনিতেই অর্জিত 
হয়নি। এর পেছনে রয়েছে এক সাগর রক্তের নির্মম 
ট্র্যাজেডি | তাই দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদানের 
আত্মা কিভাবে শান্ত হবে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব 
কিভাবে অক্ষুন্ন থাকবে সেকথা আমাদের ভাবতে হবে । 
যেহেতু আমরা মুসলমান, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান । তাই 
কুরআন-সুনাহর আলোকেই আমাদেরকে দিবসটি পালন 
করতে হবে । বিজয় দিবসের করণীয় প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 
৪৬৫9 9/9১02365231 42556887240 2524 
উ ৫৪ (6 4৫ 88050 ৮০% 
বিজয় এবং আপনি 
মানুষকে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন 
আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন । নিশ্চয় 
তিনি ক্ষমাকারী 1 [সূরা আন-নসর, ১১০:১-৩] 
এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এখানে বিজয় বলে 
মক্কাবিজয় বোঝানো হয়েছে । (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, পৃ. 
১৪৮০1 উক্ত সুরায় আল্লাহ পাক বিজয় দিবসের তিনটি 
কর্মসূচি ঘোষণা করেন । যথা- 
১. তাসবীহ পাঠ করা, 
২. আল্লাহর হামদ পাঠ করা ও 
৩. পূর্বের ভুল ক্রটির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে 
বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা । [তাফসীরে মাআরিফুল 


কুরআন, পৃ. ১৪৮১/ 
মক্কা বিজয়ের দিন সাহাবায়ে কেরামের বিশাল জামাআত 


নিয়ে যখন রাসূল (সো.) মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর 
চেহারা মুবারক ছিল নিম্নগামী অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে খুব 
বিনয়ী হয়ে তিনি বিজয়কে বরণ করেন । অতঃপর তিনি 
উম্মে হানীর ঘরে প্রবেশ করে আট রাকাআত নফল নামায 
আদায় করেন । একে বলা হয় সালাতুল ফাতহ বা বিজয়ের 
নামায | নামায শেষে তিনি কাবা শরীফে আসেন এবং 
জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, “হে কুরাইশ! তোমাদের সাথে 
আজকে কেমন আচরণ করব বলে মনে হয়? মক্কার মানুষ 
বলল, আপনি আমাদের উদার ভাই, বয়ক্কের উদার সন্তান । 
আজ আমরা প্রত্যাশা করি, আপনি আমাদের প্রতি উদারতা 
প্রদর্শন করবেন । আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, “ইউসুফ 
(আ.) যেমন ভাইদের বলেছিলেন, আজ তোমাদের থেকে 
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কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না, সকলকে ক্ষমা করে 
দিলাম, তেমনি আমিও মক্কার মানুষ, কুরাইশের মানুষ, 
আমার ওপর যত নির্যাতন করেছে সকলকে ক্ষমা করে 
দিলাম |” 

সুতরাং কুরআন ও সুনাহর আলোকে একথা বোঝা যায় যে, 
বিজয়-দিবসে মুসলমানদের কর্মসূচি হলো, বেশি বেশি 
তাসবীহ পাঠ করা, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, আল্লাহর 
কাছে ক্ষমা চাওয়া, শহীদানের মাগফেরাতের জন্য দুআ 
করা, আট রাকাআত বিজয়ের নামায আদায় করা, 
অপরাধীদের ক্ষমা করা, দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার দৃপ্ত 
শপথ গ্রহণ করা এবং দেশপ্রেমের ফুলে ফুলে হদয়োদ্যান 
সজীব করে তোলা | আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 
তওফীক দান করুন । আমিন । 


ইযাযুল হক [সদস্য % ৩] 

সংস্কৃতি 
প্রত্যেক ধর্মের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে । হিন্দুদের 
হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি, বৌদ্ধদের বৌদ্ধ সংস্কৃতি, খিস্টানদেরও 
রয়েছে তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি । ঠিক তেমনি মানবজাতির 
জন্য কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা ইসলামেরও রয়েছে 
কল্যাণধর্মী সংস্কৃতি । পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলামের সুস্থ 
সংস্কৃতি চর্চা একটি জাতিকে করতে পারে সুসভ্য ৷ 
ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক 
জীবনে এনে দিতে পারে সুখ ও সমৃদ্ধি, বয়ে আনতে পারে 
কল্যাণ । আজকে যদি আমরা সমাজের তাকাই তাহলে 
দেখতে পাই, যুবসমাজ ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত 
হচ্ছে । সর্বত্রই শুধু অশান্তি । এর একমাত্র কারণ আমরা 
আমাদের সংস্কৃতি থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছি। সুস্থ সংস্কৃতির 
পরিবর্তে অপসংস্কৃতি লালন করছি। 
এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা মুসলমানরা নিজেদের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। গুটিকয়েক 
মানুষের মাঝে আংশিক ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা থাকলেও 
জাতির বৃহত্তর অংশের মধ্যে এর চর্চা নেই । ফলে আমাদের 
নতুন প্রজন্ম অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে চরিত্র ধবংস করছে । 
বস্তবাদী জীবনাচারে অভ্যন্ত হচ্ছে। শান্তি ও মুক্তির 
জীবনব্যবস্থা ইসলামের আলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। 
দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। 
এমনকি আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামকে কটাক্ষ করছে । তাই 
আমাদের সকলকে এক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী সংস্কৃতিকে 
পুনঃজ্জীবিত করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
নিজেদের মধ্যে এর চর্চা ও সমাজে তা প্রতিষ্ঠার তাওফীক 
দান করুন । আমীন | 


। আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *%* বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 


গ্রহণযোগ্য নয় । 
৮৬. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম, জাহেদ মোহাম্মদ বাড়ি, গাম: * সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
নিচিন্তাপুর, ডাকঘর: নানুপুর বাজার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 


৮৭. মুহাম্মদ নাজমুল ইসলাম ফারূকী, মাও. মোস্তাফা ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
কামালের বাড়ি, গ্রাম: সোনাপুর, কোটবাড়িয়া, ডাকঘর: * নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
নয়াহাট, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
৮৮. মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 
শিক্ষা ভবন, কসরে জুনুবী (৩য় তলা), পটিয়া, * লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 


চট্টগ্রাম-৪৩৭০ হবে। 
০ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 

শ ফোরামের নিয়মাবলি * প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 
০ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী বিভাগীয় সম্পাদক 

এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের মাসিক আত্-তাওহীদ 

95881 আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম ই-মেইল: 77115/10/7171. 70৫)2771011. 0077 
সদস্য কুপন ু 
পন ্রতিঠান- : 
* বাড়ি/রুম.... ্ 
* মোবাইল: .. ».. সদস্য ক্রমিক: ... ... ... [অফিস কর্তৃক পুরণী] ধু 


শ্র স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যব্রম পরিচালনা 
্ শরঈ পদরি পরিপূর্ণ অনুসরণ "সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 


মু * মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মন্ত্রী সাপেক্ষে ফ্রি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 
* প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোর্স 
* সহজ ও উন্নত যাতায়ত ব্যবস্থা *-নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা [তা"হিলী বিভাগ] 
এ স্ উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ তিন বেলা উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 
সেক ক সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অশথহণের সুযোগ 772 
: ২৫০/১৪৫২৪০ ] যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাননগর (বাদামতন), চন্দনাইশ, চ্টখাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 
ডি লানা সুহাম্মদ ইয়াছিন || আলেমা ভাছেমা আখতার শাহীন 
 ০১৮২৩-০৫৭২৫২, শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


ডিসেম্ব'১৩ ___________0 আত্তান্তহীদ ৪ 


১. চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা দেশের মোট ভূখণ্ডের কত 
অংশ? [] এক দশমাংশ [] দুই দশমাংশ [] তিন 
দশমাংশ 

২. লেবাননের একমাত্র ভ্যালি কোনটি? [] চেংগুভ্যালি_] 

ংগুভ্যালি [_] বেকাভ্যালি 

৩. নিজেকে খোদার প্রত্যক্ষ নূর তথা আলো হিসেবে দাবি 
করেন কে? [] ইমাম আগা খান [| গোলাম আহমাদ 
কাদিয়ানী [_] দেওয়ানবাগীর পীর 

৪. “দ্যা ক্লাস অব সিভিলাইজেশন” গবেষণামূলক প্রবন্ধটি 
কার? [] এইচ পি হান্টিংটন [] আব্াহাম লিংকন [_ 
কার্ল মার্কস 

৫. মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহ (রহ.) রচিত ফয়যুল 
কালাম গ্রন্থটির নামকরণ করেন কে? [_] আল্লামা 
হাবীবুল্লাহ (রহ.) [_] আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী 
(রহ.)|_] আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) 

৬. বর্ানর্ভ শ কোন ভাষার একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও 
চিন্তাবিদ ছিলেন? [_] ফরাসী [] তুকী [_] ইংরেজি 


৭. পৃথিবীর আনুমানিক বয়স কত বছর? [] ৫৫৭ বছর 
[] ৫৫৮ বছর [| ৫৫৯ বছর 
শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 
৩.আরে-[___ _18.আড়ে-[__] 


নভেম্বর'১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. সুরা আল-বাকারা, ২. মুফতী 
আজিজুল হক (রহ.), ৩. ২০০০ সাল, ৪. ৫১.৭৩ শতাংশ, 
৫. ভিরাথুকে, ৬. ৪ ভাগ, ৭. ১৪৯,৬০০,০০০ কি. মি. | 
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পাঠ 
কথায় কথায় উত্তর: ১. না পারি; ২. স্ত্রীলোক, [সাধারণত 
কবিতায় বা প্রবাদ বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে]; ৩. মাচা; ৪. 
কেরায়া; মজুরি । 

৭ টে 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় ডিসেম্বর'১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর নভেম্বর'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 


ডিসেম্বর”১৩ 


ধা» 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


৮৮৮, রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০। মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পুর্ণাজ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রহই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


আগস্ট”১৩-এর একমাত্র বিজয়ী: 
আরিফ উল্লাহ [সদস্য নং ১২] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


এর 885 
মুহিববুলাহ হুযুরের ইন্তেকাল 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে 
যামান আল্লামা মুফতী আযিযুল হক (রহ.)-এর মেজ 
সাহেবযাদা মাওলানা হাফেজ মুহিববল্লাহ ১৭ নভেম্বর”১৩ 
রোববার রাত ১২.৩০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম পিপল্স হাসপাতালে 
ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ... রাজিউন । বাদ যুহর 
জামিয়া মাঠে জামিয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া 
চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা সুলতান যওক নদবী 
(দো. বা.)-এর ইমামতিতে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় । 
নামাযের পূর্বে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে জামিয়া প্রধান 
আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম বুখারী দো. বা.) 
এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে মরহুমের বর্ণাঢ্য জীবনের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস তুলে ধরেন এবং মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি 
সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । তিনি মুফতী সাহেব হুযুরের বড় 
সাহেবযাদা শয্যাশায়ী আল্লামা হাফেজ মাহবুব (দো. বা.)- 
এর আরোগ্য কামনা করেন । জানাযার নামায শেষে তাকে 
মকবারায়ে আযিযিতে দাফন করা হয়। ইন্তিকালের সময় 
তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর ৬ মাস | তিনি ২ ছেলে, ৬ 
মেয়ে এবং স্ত্রীসহ অনেক ছাত্র, ভক্ত-মুরিদ ও গুণগ্রাহী রেখে 
যান। 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা 

আগামী ৬ সফর ৩৫ হিজরি মঙ্গলবার থেকে আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা আরন্ত 
হবে । গত ১১ নভেম্বর'১৩ সোমবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় 
মসজিদে জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল 
হালিম বোখারী (দা. বা.) পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল্যবান নসীহত 
পেশ করেন | তিনি দেশের করুন পরিস্থিতিতে অযথা সময় 
নষ্ট না করে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে পরীক্ষার 
যথাযথ প্রস্তৃতিগ্রহণ এবং নিজেকে যোগ্য আলেম হিসেবে 
গড়ে তুলে দেশ ও জাতির কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য 
সকল ছাত্রদের প্রতি আহ্বান করেন । 


ডিসেম্বর”১৩ 


হ্ীলার সদর সাহেব (রহ.) ও পোকখালীর 
কাতেব সাহেব (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম 
আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত 
৭ অক্টোবর'১৩ বাদ মাগরিব আল-জামিয়া আল- ইসলামিয়া 
পটিয়ার সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন দায়িরাতুল 
আদব আল-ইসলামীর উদ্যোগে আল্লামা আবদুল জলিল 
কওকব (দা. বা.)-এর সঞ্চালনায় দাওরায়ে হাদীস 
মিলনায়তনে কুতুবে যমান মুফতী আযিযুল হক (রহ.)-এর 


. সুযোগ্য খলীফা, জামিয়া দারুস্‌ সুনাহ হীলার শায়খুল 


হাদীস আল্লামা ইসহাক সদর সাহেব ও জামিয়া এমদাদিয়া 
আজিজুল উলুম পোকখালীর বহু বছরের শিক্ষাপরিচালক 
আল্লামা শামশুল হুদা কাতেব সাহেব হুযুর (রহ.)-এর জীবন 
ও কর্ম বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে 
সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) । 

তিনি বলেন, “মুফতী সাহেব (রহ.) একদিন জামিয়া দারুস্‌ 
সুন্নাহ হীলায় তাশরীফ নিয়ে যান । সদর সাহেব হুযুর তীর 
সাথে সাক্ষাৎ করলে বায়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে পটিয়াতে 
আসতে বলেন । তিনি আরও বলেন, “তুমি পটিয়াতে 
আসার পূর্বে আমার যদি ইন্তিকাল হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে 
হবে আমি তোমাকে খিলাফত প্রদান করলাম ।' একথার 
দ্বারা অনুমান করা যায়, সদর সাহেব হুজুর কত উচু 
মরতবার আল্লাহর অলী ছিলেন । যিনি পীর সাহেবের সবক 
গ্রহণ ও আদায়করা ব্যতিত খেলাফতের অনুমতি প্রাপ্ত 
হলেন। আর কাতেব সাহেব (রহ.) ছাত্র জীবনে খুবই 
মেধাবী ছিলেন এবং পুরো জীবন খতীবে আযম (েহ.)-এর 
দিক নির্দেশনা মতে দরস-তাদরীসের মধ্যে অতিবাহিত 
করেন ॥ 


খতমে নবুয়ত বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
১০ নভেম্বর'১৩ রোববার জামিয়ার দারুল হাদীস 
মিলনায়তনে জামিয়ার যুক্তি ও তর্ক বিভাগীয় প্রধান আল্লামা 
রফীক আহমদ দো. বা.)-এর সভাপতিত্বে খতমে নবুয়ত 
বিষয়ক বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । 


২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জামিয়ার 
আর্তজাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৩ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আর্তজাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ ৷ 
এতে দেশ-বিদেশর বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 

চিন্তাবিদ ওস্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । 


তথ্য সর : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৭ 


পরুয়া পাড়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম | 
নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি দোখিল) পর্যন্ত 


নং গর সংখ্যা যোগ্যতা বেতন ও সুযোগ সুবিধা ] | 
১. প্রধান শিক্ষক ১জন] দাওরায়ে হাদীস/কামিল আলোচনা সাণেক্ষে |? 
নাত: ২ বারের বার অজ ৃ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
২. | আরবি শিক্ষক ইন দাওরায়ে হাদীস/ফাজিল/কামিল আলোচনা সাপেক্ষে |; ৯| ০৯৮৪-১| 
আরবী ভাষায় অভিজ্ঞদের অধ্ীধিকার ] রর 
11৩. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক- ওজন] স্বাতক (সম্মান) স্নাতকোত্তর আলোচনা সাপেক্ষে |) 
বা, ইধরজী ও গণিত [ভিজ রী অধিকার দেওয়া হবে) ৃ তি 

[ 8. ] নূরানী বিভাগ জন দাওায়ে হাদীস/সমমান আনোচনা সাপেক্ষে | | 
] প্রাইমারী শিক্ষক (নূরানী বিভাগ) (অভি রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) 7 

€. অফিস সহকারী ১জন] ম্াতক (সম্মান) আলোচনা সাপেক্ষে |) 
| _ মাষ্টার অপরেটর | [বশির পরিচলনায পারদ ৰ রর ও 

৬. সিকিউরিটি গার্ড ১জন | অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা সম্পন ধা্ীদের থাকা খাওয়াসহ || এ 
] অধাধিকার দেয়া হবে বেতন আলোচনা সাগেক্ে । 

নির্দেশিকা: টু 

. সংযু কপি সমূহঃ উন্েধপূ্বক সং্ষি , জাতীয় পরিচয় পর্র/ জাতিয়তা 
| নার | অনলহনে পড়তে 

তিন কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি । 

বানের ধা দার জন সারে ঢু ডি 

৪. প্রার্থীর স্বহস্তে লিখিত আবেদপত্র সহ সংযুক্ত কপি সমূহ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে । | ॥ ্ঠ 

হলজল। 118710110101016900]। 
আবেদনের শেষ তারিখ: সপ [. আলপনা হিং ৷ | জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ইনশাআল্লাহ 


মোবাইল : ০১৮১৭-৭৭৩৬২৫, ০১৮১৭-৭৭৩৬২৫, 


১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ টা ১5 (তল) আলাম মা, আনাবযাচাধাম। 
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| ৯১৪৯ ৩] 8 যা 8 ৫24৯৬ 45284085 ৪837 ৬৬ ই 8৯4৯87288১8 ৭5 2351 ৪8459885178: 8278৬/ 8 ৪-4০১ হ8 86২88 
রে বিশেষ রন 
ক হিকজ, নাযেরা ও কোর্সে 


মামাদের, 


হিফ্ব, নাষেরা, নুরাণী ও তাহিলী বিভাপসহ প্লে খেকে ১০ম শ্রোণি দোখিল) 


ডেপুটি রোড, এক কিলোমিটার (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), বহদ্দীর হাঁট, ওভার ব্রিজ সংলগ্র, নতুন চান্দগাও থানা দক্ষিণ পাশে, চান্দগীও, চট্টগ্রাম 
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